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নববর্ষ 

১৩৫* সাল শেষ হইয়াছে । নববর্ষের প্রথম প্রভাতে 
পুরানো বছরের কথা ভাবিতে গেলে গভীর বেদনার সহিত 
সর্বাগ্রে মনে পড়ে ছুতিক্ষের কথা। শুধু অন্নের হৃতিক্ষ 
নয়, এই এক বৎসরে বাঙালীর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, গ্রতি 
স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে ছুভিক্ষের মহাশূন্ত মানুষের প্রাণে শুধু 
নিরাশার সঞ্চার করিয়াছে । রাষ্ট্রের ভার ধাহাদের হাতে 
তাহাদের মধ্যে. দূরদপিতা নাই, সত্যলিগ্পা নাই, সঙ্ঘশক্তি 
নাই-_জাতীয় জীবনের মহা সন্ধিক্ষণে অনাবিল চিত্তে 
অগ্রসর হইয়া কোটি কোটি নরনারীর প্রাণরক্ষার জন্য স্তর 
স্বার্থ বিসর্জনের আগ্রহ নাই। দলাদলি ভেদাভেদ তৃলিয়া 
সকলে মিলিয়া একমন একপ্রাণ হইয়া দেশের সেবায় 
আত্মনিয়োগের সৎসাহস নাই। নাগরিক স্বাস্থ্যারক্ষার 
প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন যে পৌর 
প্রতিষ্ঠান, দায়িত্ব পালনে তাহারাও সমান পরানুখ। 
শিক্ষাক্ষেত্রও সমান বিপর্যস্ত? স্থুলের অধিকাংশই বন্ধ, 
যেপ্তলি খোলা আছে তাহাতেও পড়াপ্ুনা হয় না বলিলেই 
চলে। পড়িবার বই নাই, বই ছাপিবার কাগজ নাই, 
লিখিবার জেট নাই-সর্বোপরি অন্নাভাবে জর্জরিত 
শিক্ষকের শিক্ষাদানে মন নাই। জীবনযাত্রার প্রতিটি 
স্তর শৃঙ্ঘলিত__কণ্ট্]োলের উপর কণ্ট্লৈর চাপে ব্যবসায় 
পরিচালন! অসাধ্য, শিল্পোক্নতি অসভ্ভব। মুদ্ধের আগে যে- 
সব কারখানা বা ব্যবসায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ভারত- 
রক্ষা বিধানের নাগপাশে অর্জরিত হইয়া তাহারা শুধু 
ধুঁকিবার অধিকার মাত্র লাভ করিবে, উন্নতির সুযোগ 
পাইবে না, নৃতন কোন প্রতিষ্ঠানও কমক্ষেতরে অবভীর্দ 
হইতে পারিবে না, ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগের ইহাই 


সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে, ব্যবসা- 
বাণিজা-শিল্প গ্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সর্ববিধ সুযোগ তাহারা 
পাইবে, ভারতরক্ষ! বিধি প্রয়োগ ব্যবস্থায় ইহা আরও বেশী 
স্পষ্ট। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের সহিত যে-সব ভারতীয় আপন স্বার্থ 
জড়াইয়া লইবে ইহাদের সহিত পাশ কাটাইয়া বাহির হইতে 
পাইবে শুধু তাহারাই। তাত ও চরকা এই এক বৎসরে 
প্রায় উচ্ছন্ন গিয়াছে, বস্ত্রের জন্ত সমগ্র দেশ কলওয়ালাদের 
উপর নির্ভরশীল। এই স্বর্ণ স্থযোগ পূর্ণ মারায় গ্রহণ 
করিতে ইহারাও বিন্দুমাত্র ছ্রিধা বোধ করেন নাই। বস্ত্র 
অগনিমূলা, দরিত্র চাষী ও গৃহস্থকে ছেঁড়া স্ভাকড়৷ পরিয়া 
বৎসর কাটাইতে হইয়াছে । রোগে উধধ নাই, পথ্য নাই, 
ডাক্তারের ফী দিবার সামর্থ্য নাই। দেশে প্রয়োজনীয় 
উধধ তৈয়ারি করিয়া লইবারও উপায় নাই। গৃহহীন, 
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, উবধহীন লক্ষ লক্ষ বাঙালী নরনারী শিশু 
বৃদ্ধকে মুক্ত আকাশতলে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। 
যাছার! বাচিয়াছে তাহাদের দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত কাগজের 
নোটে পরিণত হইয়া অন্ন বস্ত্র ও ওষধ ব্যবসায়ীর ব্যান্ের 
খাতা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সমাজজ্রোহী, দেশদ্রোহী, 
মানবন্ত্রোহী এই অতিলোভী অর্থপিপান্থুর দল একবারও 
ভাবিয়া দেখিল না কোটি কোটি দরিদ্র নরনারীর অশ্রজলে 
সিক্ত নোটের তাড়া হয়ত তাহারই বংশধরের সম্মুখে পাপের 
পথের সিংহঘার খুলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে 
লাগিবে না। কি শহরে কি গ্রামে স্থানাস্তর গমন অসাধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। পেট্রোল নাই, বাস বন্ধ। রেলে পা 
দিবার উপায় নাই। দিনের পর দিন ঘুরিয়া টিকিট 
জুটিলেও ট্রেনে স্থান সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। কামরা অন্ধকার, 
বাল্য নাই? অন্ধকারে মালপ্র চুরি তো নিত্যনৈমিত্িক 


২ গ্রবালী ১৩৫১, 
আগিল। সর্ধদলীয় মস্্রিগুলী গঠনের যে প্রতিশ্রুতি লাভ 


সপ 


ব্যাপার। জাপানীর ভয়ে আতঙচগ্রত্ত সরু জন ছার্বার্টের 
আদেশে দক্ষিণ- ও পূর্ব- বাংলার সমস্ত নৌকা হয় জলমপ্ন 
নতুবা আটক, ফলে নদীপথে যাতায়াত 'ও মালচলাচল বন্ধ । 
ধীবর ও ছোট ব্যবসায়ীদের উপার্জনের পথও রুদ্ধ। সাত 
ঘণ্টার টেলিগ্রাম সাত দিনে পৌছায়, তিন দিনের চিঠি 
সেন্সরের কাচি বাচাইয়া তেরো দিনে পৌঁছিলে লোকে 
ভাগ্য জান করে। 


গত বৎসরের সর্বপ্রধান ঘটন! ছুর্ভিক্ষ । বাংলা দেশের 
প্রধান মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া বিলাতের ভারত-সচিব 
পর্যন্ত নিরক্ষর গ্রামা চৌকিদার-প্রদত্ত সংখ্যাকেই অসীম 
ভক্তিভরে নিভূর্ল ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন ছুর্ভিক্ষে 
প্রায় ৭ লক্ষ লোক মাত্র মরিয়াছে। বে-সরকারী হিসাবে 
মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ লক্ষ; ছুতিক্ষপীড়িত অঞ্চলসমূহে যাহারা 
ভ্রমণ করিয়াছেন তাহাদের মতে উহা ২৫ লক্ষের কম নহে। 
ছুতিক্ষের স্চনাতেই বতর্মান মন্ত্রিগুল বাংলার জেলায় 
জেলায়, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে তল্লাপী করিয়৷ দেখিয়া- 
ছিলেন দেশে পর্য্যা্ আহার্ধ্য নাই, বহু স্থানে ঘাটতি 
আছে। তল্লাসীর সময় বড় বড় বাবসায়ীদের গুদামগুলি 
বাদ রাখা হইয়াছিল; তথাপি ছুঙিক্ষের দায়িত্ব চাপানো 
হইয়াছে চাষীর ঘাড়ে এই বলিয়া যে তাহারা অতিরিক্ত 
ফসল না ছাড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। বাংলা-সরকার, 
ভারত-সরকার এবং ব্রিটিশ গবস্মেন্ট তিন জনেরই ছুভিক্ষ 
আলিতেছে ইহা জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ এবং উপান্ন 
ছিল; তথাপি তাহারা সময় থাকিতে সতর্কতা অবলশ্বন 
করেন নাই। এই ছুতিক্ষ মানুষের দ্বারা কষ্ট ও পুষ্ট-_ 
দেশের গ্রতিটি লোকের ইছাই দৃঢ় বিশ্বাস। ছুভিক্ষের স্তায় 
উহ্থার পরবর্তী মড়ক নিবারণেও যথাসময়ে উপযুক্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। কলেরা, বসস্ত ও 
ম্যালেরিয়ার স্তায় প্রতিষেধষোগ্য রোগে আজও সহন্র 
সহ লোকের মৃত্যু ঘটতেছে। 

সব্‌ জন হার্বা্টের চক্রান্তে হক-মস্্রিগুলীর স্থলে খাজা 
সর্‌ নাজিমুদ্দিন কতৃক মঞ্ত্রিগুল গঠন বাংলার রাজনৈতিক 
ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । প্রতিশ্রুতির মধ্যাদ! রক্ষা 
বতর্মান যুগের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তিভূমি। 
ইউরোপীয় দল নিরপেক্ষ প্রগতিশীল মস্ত্িগুলীকে শ্বেতা 
স্বার্থের প্রতিকূল হইয়৷ উঠিতে দেখিয়া বিলাতী কায়েম 
স্বার্থ শঙক্ষিত হইল। সর্‌ জন হার্ববার্ট বাকা পথে মৌলবী 
ফজলুল হকের পদত্যাগ-পত্র সংগ্রহ করিয়া সাহেব 
ঈলের প্রিযপাত্র খাজ! নাজিমুদ্ধীনকে গর্দীতে বসাইলেন। 
পনিষদেষর ভারকেজ পুনয়ার শ্বেতাঙ্গ দলের হাতে ফিরিয়া 


১৬৫১ 


করিয়া মৌলবী ফজলুল হুক গবর্ণরের ছাতে প্রত্যাগ-প্র 
দিয়াছিলেন, লীগ-ইউরোপীয় মন্ত্রিমগুলী গঠনের জন্য গ্রতি- 
শ্রুতি ভঙ্গ করিতে সর্‌ জন হার্বযাট কুষ্টিত হইলেন না। 
হক মন্ভ্িমগুলীতে নয় জন মন্ত্রী এবং তিন জন পার্জামেন্টরি 
সেক্রেটরী প্রায় ১৩* জনের দল ঠিক বাখিয়াছিলেন। 
মর্‌ নাজিম মন্ত্রীদলকে ১৩ জন মন্ত্রী, ১৩ জন পার্লামেন্টারী 
মেক্কেটরী এবং ৪ জন হুইপ, মোট এই ৩* ব্যক্তিকে মোটা! 
বেতনে নিযুক্ত করিয়। প্রায় এক শত লোকের দল ঠিক 
বাখিবার স্থযোগ দেওয়া হইল। অর্থাৎ তিন জনের 
প্রলে”্র নেতা হইলেই তাহার ভাগ্যে অন্ততঃ ৫**. টাকার 
চাকুরী জুটিল। ভোটক্রয়ের এই যে ব্যবস্থা সরু জন হার্বার্ট 
করিয়া! গেলেন, বাংল! দেশকে সারাটি বৎসর তাহার ফল 
ভোগ করিতে হইল। প্রতি পদে প্রতি ধাপে ঘুষ ভিন্ন কোন 
কাধ্য উদ্ধার হইবার উপায় ছিল না, এ যাবৎও প্রায় 
নাই। নালিশ জানাইবার স্থান নাই, প্রতিকারেরও পথ 
নাই। 

বৎনরের তৃতীয় ঘটনা! কলিকাতায় রেশনিং। বাংলা- 
সরকারের গড়িমসি দেখিয়া ভারত-সরকার নীরব থাকিতে 
পারিলেন না। তাহাদের নির্দেশে অবশেষে বেশনিডের 
দিন স্থির হইল ৩১শে জানুয়ারী । এখানেও বাংলা- 
সরকারের সেই চিরস্তন অযোগ্যতা৷ ও অক্ষমতা কলিকাতা- 
বাসীর পীড়ার কারণ হইয়া রহিয়াছে । রেশনের পরিমাণ 
অপর্যাপ্ত, চাউল অথান্ড এবং মূল্য স্বাভাবিক সময়ের 
চতুগ্তণ। রেশনিঙের কল্যাণে রোগীর পথ্য চাউল 
পাইবারও উপায় নাই। রেশনিঙের বাহিরে লবণ ও 
কয়লা ছুপ্রাপ্য হুইয়াছে। কেরোসিন তৈল তো! বহুকাল 
যাবৎ অনৃস্ত । বাংল! সরকার চিরস্তন নাবালকের স্তায় 
ভারত-সরকার ও রেল-বিভাগের স্বদ্ধে দোষ চাপাইয়! 
যথারীতি নিক্ষিয়। অথচ সমুদ্র উপকূলের জেলাগুলিতে 
অনায়ামে লবণ তৈরি হইতে পারে, এবং বাংলারই পশ্চিম 
প্রান্তে কয়লার খনি বত'মান। চাউল ও গম প্রচুর 
পরিমাণে জন্মিবার পর সেগুলিকে চতুণ্ডপ মুল্যে রেশন 
করা হইয়াছে, কিন্তু দুপ্রাপ্য ভ্রব্যাদি রেশনিঙের তালিকা 
ভুক্ত হয় নাই। 

নৃতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং বাংলার নৃতন গবর্ণর 
মিঃ কেসী কার্ধ্ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছৃতিক্ষের প্রথম 
দিকে লর্ড ওয়াভেল যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা 
অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ছুিক্ষে বিপর্যস্ত বাংলার 
অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের প্রত্ধি তাহার 


বৈশাখ 


মনোযোগ আকুষ্ট হয় নাই। নূতন গবর্ণর মিঃ কেসী 
আবার দুভিক্ষ হইবে না বলিয়া আশার বাণী শুনাইয়াছেন 
কিন্তু দেশবাসী উহাতে ভরস! রাখিতে পারিতেছে না। 
যে মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করিয়া সরু জন হার্বাট ছুতিক্ষ 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা আবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন, 
যাহাদের কথায় গ্রলুন্ধ হইয়া সর্‌ টমাস রাদারফোর্ড 
জানুয়ারী মাসে চাউলের দর দশ টাকা হইবে বলিয়! 
ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই মন্ত্রীদেরই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি 
কৰিয়া মিঃ কেসী দেশবাসীর স্থগ্ধ অবস্থা ফিরাইয়া 
আনিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত। অনাথ আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার দ্বারা ছয় কোটি মানব অধ্যুষিত একটা বিরাট 
দেশের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টা বাতুলতা৷ মাত, এই 
সাধারণ জানটুকু পথ্যস্ত যাহাদের নাই, তাহাদেরই হাতে 
বাংলার শাসনভার স্তন্ত রহিয়াছে । ক্ষুধার তাড়নায় বু 
নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে বাংলা- 
মরকার ইহা! জানেন। অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠাকে ইহার 
প্রতিকারের উপায় বলিয়া প্রকাশ্ত ঘোষণায় ইহারা 
লজ্জিত হন নাই। ধানভানা, সুতাকাটা প্রসৃতি কাজ 
করিয়া অনাথা নারীরা যাহাতে পূর্বের স্তায় জীবিকা 
নির্বাহে প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহার কোন আয়োজন 
সরকার করিতে পারেন নাই । চাউলের কল ও কাপড়ের 
মিলের মুখ চাহিয়া তাহাদের এই নীরবতা কি-না কে 
বলিবে? খাদি সঙ্ঘগুলিকে তো আজও পর্যন্ত বে-আইনী 
করিয়া রাখা হুইয়াছে। ছুভিক্ষোত্তর পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় 
বাংলা-সরকারের সঙ্গে সঙ্গে জননায়কদের উদাসীনতাও 
সমান বেদনাদায়ক । 


সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ। ভারতরক্ষা আইনের নাগ- 
পাশে বাধা সংবাদপত্র মারফৎ জনমতের অভিব্যকি 
অসম্ভব। খাদ্যসমন্তা লইয়া! আলোচনার অভিযোগেও 
কোন কোন পত্রিকাকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। 
ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগবিধি দেখিয়া সন্দেহ হয় 
ভারতরক্ষা উহার গৌণ উদ্দেন্ত মাত্র, উহার আসল লক্ষ্য 
ব্রিটিশ সাত্রাদ্য রক্ষা) কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের 
'অপপ্রয়োগে দেশবাসীর চিত্ত থে ভাবে বিষাক্ত করিয়া 
তোল! হইতেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষাতেই বা উহা কত দূর 
সহায়ক হইবে মালয় ও ক্রত্বের অভিজ্ঞতাল ওয়াভেল 
প্রমুখ উচ্চ রাজকর্খমচারিগণ তাহা ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন। জাপসৈম্ত ভারতের পূর্ব সীমাত্ত অতিক্রম 
করিবার পর এই সত্য আরো ভাল করিয়া হায়ঙম 
করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু সে ক্ষমতার অভ্াব-- 


বিবিধ প্রসজ-_ব্যবলায়ে বাঙালী 


ছতিক্ষ আজ শুধু জয়ের নয়, ভুভিক্ষ দূরদণিতার, ছঠিক্ষ 
সাধুতার, ছঙিক্ষ সৎসাহসের ৷ রাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে যেখানে 
প্রজাসাধারণের যোগ নাই, রাষ্ট্রের ভিত্বিমূল পর্ধ্যস্ত 
সেখানে ক্রমেই শিখিল হইয়া আমিতে থাকে । মানুষের 
সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক না রাখিয়া তাহাকে 
শুধু যন্ত্রের দ্বারা শাসন করিতে গেলে সে স্পর্ধা বিশ্ববিধাতা 
কখনই চিরদিন সহ করিতে পারেন না, এ অস্বাভাবিকতা 
বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে । সেই জন্ত স্থশাসন 
ও দয়ার ঘারা হ্বদয়-ছুভিক্ষ কখনও পূরণ হইতে পারে না। 
আইন ক্ুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস সর্পফণ তুলিতে পারে, 
কিন্তু যে ক্ষৃধিত সত্য কোটি কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে 
হাহাকার করিতেছে তাহাকে বলের দ্বার! উচ্ছেদ করিতে 
পারে এমন শাসনের উপায় কোন মানবের হাতে নাই, 
ইহা! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সত্য । 


ব্যবসায়ে বাঙালী 
» যুদ্ধের গত ৫ বৎসরে বাংল! ব্যবসায় ক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ্য কোন উপ্নতি করিতে পারে নাই । গত এক বৎসরে 
বরং এ দিকে বাঙালী অনেক পিছাইয়া পড়িম়্াছে ইহাই 
বল! চলে। বাংলায় ৯৬টি চটকলের মধ্যে মাত্র তিন-চারিটির 
উপর বাঙালীর কর্তৃত্ব আছে। ৩৩টি কাপড়ের কলের 
মধ্যেও অনেকগুলি অবাঙালীর, বাঙালীর কোন কোন 
পুরানো কল পথ্যস্ত তাহার হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। 
দার্ছিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ৪১২টি চা-বাগান আছে, 
তন্নধ্যে অতি অল্প কয়েকটি মাত্র বাঙালীর । ভারতবর্ষের 
মোট কয়লা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ আসে ন্বাপীগঞ্জ 
হইতে, উহার অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ ও অবাঙালীর 
সম্পত্তি। একমাত্র লোহার ব্যবসায়ে বাঙালীর স্থান 
অনেকটা আছে ইহা সত্য, কিন্তু ইম্পাত ও ঢালাই 
লৌহের কারখান! শ্বেতাঙ্জ-পরিচালিত। বাঙলায় ছোট 
ছোট জাহাঙ্জ তৈরি হইতেছে কিন্তু বাঙালীর 
দ্বারা নয়) এঞ্রিনিয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে ছুই 
চারিটির বেশী বাঙালীর নাই । চিনির কল আছে নয়া, 
তন্মধ্যে বাঙালীর কয়টি? তিনটি বৃহৎ কাগজের কার- 
খানার মধ্যে একাটও বাঙালীর নয় । ওষধ ও বাসায়নিক 
স্রব্য তৈবির কারখানা! অবশ্ঠ বাঙালীর কয়েকটা আছে। 
কিন্তু সেগুলি এই যুদ্ধে যে ভাবে বড় হইতে পারিত তাহা! 
হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে বাংলায় জাহাজ, রেলের 


' একি, বস্্পাতি, মোটরগাড়ী, বং, কয়লা হইতে বেন্জল 


প্রভৃতির নৃতন কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। 


৪ গ্রবালী 


কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙালী নাই ' অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না করিয়া ছোটখাটো ছুই-চারিটা জিনিসের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
তাহাদিগকে দরজ! বন্ধ করিতে হইয়াছে । 

বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ জন এখনও 
ক্ুষি্মীবী এবং মাত্র ৯ জন শিল্পজীবী, বাংলার কারখানা- 
গুলির মজুর অধিকাংশই অবাঙালী, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ 
হইতে আগত। শ্রমবিমুখ বাঙালী না খাইয়া মরিবে, 
তবু কারখানায় কাক্জ করিতে আমিবে না। মধ্যবিত্ত 
বাঙালী পচিশ টাকা বেতন সম্গল করিয়া! বৃহৎ পরিবার 
স্বন্ধে অধাহারে অর্ধাশনে দিন কাটাইবে তবু ব্যবসাক্ষেতরে 
পদক্ষেপ করিবে না। সংসারের ঝুঁকি যখন ঘাড়ে চাপে 
নাই, তখনও বাঙালী যুবক একবারের জন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে 
অবতীর্ণ হইবার কথা কল্পনাও করে না ইহাই আশ্শর্ধ্য। 
গত পাঁচ বৎসরে বাংলায় শিল্প ও ব্যবসায়ের যেটুকু 
উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালের 
মধ্যেই সম্ভব হইয়াছে । অবাঙালী ইহা! পাৰিয়াছে কিন্তু 
বাঙালী পারিল না। 

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর ব্যর্থতার একট। প্রধান কারণ 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য । মাড়োয়ারী বা পঞ্জাবী বড় বাবসায়ী- 
দের নিকট মাড়োয়ারী বা পঞ্জাবী নবাগতেরা ষে সাহায্য 
লাভ কৰে বাঙালী বড় ব্যবসায়ীদের নিকট তরুণ বাঙালী 
তাহা পায় না। পঞ্জাবী মুসলমান চামড়াওয়ালার! ভারতের 
সর্বত্র ছড়াইয়া আছে; বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা কানপুর, 
কলিকাতায় তাহাদের বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত ব্যবসা- 
কেন্্র। ইহারা প্রতোকে প্রত্যেককে ধারে মাল সরবরাহ 
করে এবং নিজ নিজ কেন্দ্রের বাজারের সেরা! জিনিস সংগ্রহ 
করিয়া দেয়। কেহ কাহাকেও ঠকায় না। এই বিশ্বাসের 
উপর ইহাদের কারবার চলে। বাঙালীর বেঙগায় পাকা ও 
নৃতন উভয়বিধ ব্যবসায়ীই সমান। প্রবীণ ব্যবসায়ী ছই 
একবার ঠকিপ্াই সমস্ত জাতিটাই খারাপ ধরিয়া লইয়া মুখ 
ফিরাইয়া বসিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র সম্বন্ধ 
জ্ঞানের অভাবে নবাগতও ঠকাইতে ছ্বিধা করে না। 
ইহাতেই কিন্ত বাঙালী অসৎ ইহা প্রমাণিত হয় না, ইহাদের 
অধিকাংশই হিধা্থিত চিত্তে ব্যবসাটা কিন্ধপ ইহা দেখিতে 
আসে, কাজেই পাচ দশ হইতে নুরু করিয়া পাচ শত বা 
হাজার টাকা মারিয়া সরিয়া পড়া ইহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক 
নছে। ইহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র জাতিকে ব্যবসায়- 
বিমুখ সাব্যস্ত কর! দূরদর্শিতার পরিচয় নহে। বাঙালী 
তরুণের হধ্ো ব্যবসায়ের প্রতি যাহাদের যথার্থ আকর্ষণ 


১৩৫১ 


আছে কুযোগ পাইলে তাহাদের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক 
অক্রুর দত্ত, রামগরোপাল ঘোষ, রাঞ্জেন মুধুজ্যে বাহির 
হইতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। 

আর একটি বিষয়ের প্রতি বাঙালী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হওয়া দরকার । বড়বাজারের শুধু ব্যবসা নয়, মাটি 
পর্যন্ত মাড়োয়ারীর হত্তগত হইতেছে, ক্লাইভ ট্রাটে শ্বেতাজ 
্রতৃত্, এদিকে কলুটোল! হইতে পূর্ব দিকে পঞ্জাবী 
মুসলমানদের অভিযান সুরু হইয়াছে। সম্প্রতি কলুটোলার 
বিখ্যাত বাঙালী বাড়ীগুলি পর্যস্ত পঞ্জাবী মুসলমানরা 
কিনিয়া লইয়াছে। এইভাবে কলিকাতা তথা বাংলার 
বাবসা' বাণিজ্যের মূল কেন্রস্থলের মাটি পধ্যস্ত অবাঙালী ও 
অ-ভারতীয়দের হস্তগত হুইতে থাকিলে এই সব অঞ্চলে 
বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে কোনদিন আর ঘরভাড়া লইয়া 
প্রবেশ করিবারও উপায় থাকিবে না। 


ভারতবর্ষে স্বর্ণ বিক্রয় 

ব্রিটিশ ও আমেরিকান গবন্মেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
মারফৎ ভারতবর্ষে স্বর্ণ বিক্রয় আরভ্ভ করিয়াছেন । বিষয়টি 
ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত হইলে সরু জেরেমি 
রেইসম্যান এই কার্ধ্য সমর্থন করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন 
যে ইহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি নাই, বরং উপকারই আছে। 
বিক্রীত স্বরণ প্রচুর পরিমাণে কৃষকদের হস্তগত হইতেছে, 
এত মোন! তাহারা কখনও চোখে দেখে নাই এবং ইহার 
ফলে ইনফ্লেশন কমিবার সম্ভাবনা আছে। পরিষদের জনৈক 
সদসা মিঃ বেটিয়ার অভিযোগ করেন যে, আমেরিকায় যে 
সোনার দর ভরি প্রতি পয়তান্সিশ টাকা তাহাই ভারত- 
বর্ষে আনিয়া পচাশি টাকায় বিক্রয় করিয়া প্রতি ভরিতে 
চল্লিশ টাকা করিয়া! লাভ করা হইতেছে। সর্‌ জেরেমি 
রেইসম্যান বাধ! দিয়া বলেন যে, কিছুদিন যাবৎ সোনার 
দ্র একাত্তর টাকা আছে। মিঃ বেটিয়ার উত্তর দেন ষে 
সরু জেরেমির কথা মানিয়া লইলেও দেখা যায় যে, প্রতি 
ভরিতে ত্রিশ টাকা লাভ রাখা হইতেছে এবং এই ব্যাপারে 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতা অতিশয় নিন্দনীয়। 
ভারতবাসীর কোটি কোটি টাকা এইক্ধপে অন্যায় ভাবে 
দেশের বাহিরে চলিয়! যাইতেছে । 

বলা বাহুল্য, এই প্রতিবাদে ভার্ত-সরকার ব্রিটিশ বা 
আমেরিকান গবস্মেন্ট কেছই লজ্জিত হন নাই । ভারত- 
বর্ষে সোনা আমদানী বগ্টানীর উপর নিষেধাজ! জারি 
করিয়! উহাকে আন্তর্জাতিক লোনার বাজার হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে বিচ্ছিয় করিয়া নাখা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে 


বৈশাখ 


ব্রিটিশ গবস্মেন্ট ন্বর্ণমান ত্যাগের পর ভারতবর্ধ হইতে 
বহু কোটি টাকার সোনা বিদেশে চালান গিয়াছে, তাহার 
উপর আস্তর্জাতিক বাজার হুইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এদেশে 
সোনার দর ছুহু করিয়া চড়িয়াছে। সোনা ক্রয়-বিক্রয় 
সাধারণতঃ মাড়োয়ারী ভায়া প্রভৃতি ফাটকাবাজ বাক্তি 
এবং যুদ্ধের বাঙ্জারে হঠাৎ-নবাবদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। 
এদেশে এক শ্রেণীর বড়লোক আছে যাহারা বিশ্বাস করে 
যুদ্ধোত্বর ভারতবর্ধ অরাজকতা পূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইবে এবং 
ইহারাই যেকোন মূল্যে সোনা ক্রয় করিয়া ভাবে, যে উপায়ে 
অর্থ অঞ্জিত হইয়াছে তাহার এক ভগ্নাংশ বাচিলে& তাহাই 
লাভ। কয়জন চাষী সোনা ক্রয় করিয়াছে তাহার হিসাব 
ভারত-নরকার না৷ দেওয়া পর্য্যন্ত সত্তর-পচাত্তর টাকা দরে 
কৃষকের হাতে সোন! গিয়াছে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহ! 
বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। 

বর্তমান স্বর্ণ-বিক্রয়ের আর একটি এরি নাছে। 
পচিশ-ত্রিশ টাকা দরে যে সোনা! ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে 
গিয়াছিল তাহাই আবার এখানে সত্তর-পচাত্তর টাকা দরে 
বিক্রয় ইইতেছে। অর্থাৎ ইংলণ্ড ও আমেরিকা এ একই 
সোনা বিক্রয় করিয়া! আড়াই গুণ লাভ করিতেছেন। নিজ 
নিঙ্জ দেশে চলতি বাজার দরে সোন! কিনিয়া ভারতবর্ষে 
বিক্রয় করিলেও তাহাদের দ্বিগুণ লাভ থাকে । অথচ এই 
কার্ধ্য রিজার্ত ব্যাঙ্ক নিজেই করিতে পারিত । রিজার্ভ ব্যাক্ষের 
টাকায় এই সোনাগুলি ক্রীত হইলে লাভের টাকাটা সম্পূর্ণ 
রূপে ভারতবর্ষের হইত, ফলে দেশবাসী করভার হইতে 
অনেকটা রেহাই পাইতে পারিত। ইহাতে ইনক্লেশন 
বন্ধেরও সহায়তা হইত এবং দেশের টাকা দেশেই থাকিত। 
এই সোজ! বন্দোবস্ত না করিবার কারণ অনুমান করা 
আদৌ কঠিন নয়, ব্রিটেনের পক্ষে ইহা শ্বাভাবিকও, কিন্ত 
স্বাধীনতার ধ্বজাধারী আমেরিকার পক্ষে ইহা গভীর লজ্জা 
ও কলঙ্কের বিষয়। সহজ ভাষায় ব্যাপারটি দাড়ায় এই 
যে, ভারত-সরকার চালাকি করিয়া এদেশে কৃত্রিম উপায়ে 
সোনার দর অত্যধিক বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদেরই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্রিটেনকে ইহার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ 
করিতে দিয়াছেন। আমেরিকাও লোভ সামলাইতে না 
পারিয়া এই অন্তায় লুনে যোগদান করিয়াছে। 

বাষ্ীয় পরিষদে বিষয়টি আলোচিত হ্ইয়াছিল। 
সেখানে অর্থ বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ জোন্দোর উক্তিতে 
আর একটি নৃতন কথা জানা গিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, 
“ছই উদ্দেশ্যে এ স্বর্ণ বিক্রয় করা! হয়। একটি উদ্দেশ্য 
ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার এদেশে যে মালগন্্র গ্রস্ৃতি 
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ক্রয় করেন তাহার জন্ত তাহাদিগকে টাকার জোগান 
দেওয়া; অপর উদ্দেস্ট মুত্রাপ্ষীতি নিবারণ করা।” দ্বিতীয় 
যুক্তির অস্তঃসারশৃন্তত! আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, প্রথমটি 
আরও মারাত্মক । এদেশে অন্তায় লাভ করিয়া সেই 
লাভের টাকায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈম্তদের খরচ 
চালানো হইতেছে । ইহা না করিলে উহ্বার্দিগকে হয় 
নিজ নিজ দেশের টাকা দিতে হইত, নতুবা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
সরবরাহ করিয়া খণ পরিশোধ করিতে হইত। স্বর্ণ 
বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা কর! হইয়াছে তাহাতে এদেশে উহাদের 
সৈম্ভদের রসদ যোগাইতে এক পয়সাও শেষ পর্যন্ত খরচ 
হইবে না। যুদ্ধের আগে ত্রিশ টাকায় কেনা সোনা 
সত্তর টাকায় বেচিয়া ষে চপ্লিশ টাকা লাভ রহিল তাহাতেই 
সৈল্তসামস্তদের খরচ চলিতে থাকিল। যুদ্ধের পর সোনা 
আমদানী রপ্তানির উপর নিষেধাজা তুলিয়া দিলেই উহার 
দর ত্রিশ টাকায় তো নামিবেই, তখন আবার উহা! কায়দা 
করিয়া কিনিয়া লইলে ঘরের সোন! ঘরেই ফিরিবে, মাঝ- 
খানে ফাটকা লাভের টাকায় সৈন্তসামস্তের খরচাটাও 
চলিয়া যাইবে। এইক্সপে ঘর হইতে একটা পয়সাও বাহির 
না করিয়াই এত বড় বিরাট, বাহিনীর বায় সন্কুলান সম্ভব 
হইলে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়! ভারতবর্ষে প্রতি্ন্বী কার- 
খানা খাড়া করিতে চাহিবে এত বড় নির্বোধ কে আছে? 


দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী 

কেনিয়ায় বসবাসের জন্ত ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত 
করিয়! সম্প্রতি যেসকল বিধি বলবৎ হইয়াছে, অবিলম্বে 
সেগুলি প্রত্যাহারের স্থপারিশ করিয়া মিঃ পি এন সপ্রু 
বা্থ্ীয় পরিষদে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা! 
গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া মিঃ সপ্রু 
বলেন, 

বিধিগুলিতে ভারতীয়দিগের সম্বত্ধে কোন আইনগত 
বৈষম্য না থাকিলেও শাসন-কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের 
নামে এনপ করা হইতেছে । বখন যুদ্ধ আরভ হয় তখন 
প্রায় দশ হাজার ভারতীয় পূর্ব-আফ্রিকার উপনিবেশ ত্যাগ 
করে। তাহারা যুন্ধ-সংক্রাস্ত কার্ধ্য করিতে চাহিয়াছিল; 
কিন্তু তাহাদিগকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ফিরিয়া! গেলেই 


মিঃ সপ্রু বলেন যে, এই সকল নৃতন বিধির অঙ্ককুলে .ছুইটি 


৬ প্রবানী 





কারণ দেখান হইয়াছে-_খান্তের অভাব ও বাসগৃছের 
অভাব; কিন্ত এই ছুইটি কারণ গ্রহণযোগ্য নহে । মিঃ সপ্রু 
বলেন যে, এই সকল উপনিবেশ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকাৰ 
কতৃক পরিচালিত। ন্থৃতরাং তাহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারেন না। সম্মিলিত জাতিসমূহ ও ব্রিটিশ রাজ- 
নীতিকদিগের প্রতিশ্রুতির ইহা অত্যন্ত ছুঃখক্ধনক পরিণতি । 
আফ্রিকা ও অন্থান্ত রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্তুগণ বখন বিপুল 
স্বার্থত্যাগ করিয়াছে তখন আফ্রিকার ভারতীয়দিগের প্রতি 
এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহার অতাস্ত ছুঃখের বিষয়। 

প্রবাসী ভারতীয় বিভাগের সেক্কেটরী মিঃ আর. এন. 
ব্যানাজি সরকার পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া বলেন 
ষে, গত যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় শপনিবেশিকগণ এই সকল 
উপনিবেশ হইতে এশিয়াবাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত এই সম্পর্কে সকল প্রস্তাব ব্রিটিশ 
গবন্মে্ট অগ্রাহ করেন। সেই সময় হইতে এই সকল 
উপনিবেশে ভারতীয়দিগের প্রবেশ সম্পর্কে কোন নিষেধাজা 
ছিল না। গত ১লা মার্চ কেনিয়! ও উগাগ্ডায় এবং ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী টাঙ্গানিকায় বিদেশী লোকের বসবাস নিষিদ্ধ 
করিয়া আইন প্রবতিত হুইয়াছে। ভারত-সরকারের 
প্রতিনিধি শ্বীকার করিয়াছেন এই সকল উপনিবেশে 
খাস্াভাব হওয়া উচিত নহে এবং বড় বড় শহরে বাস- 
স্থানেরও অভাব নাই। ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ 
করিবার জন্ত এই ছুই মামুলি কৈফিয়ৎ অচল । আফ্রিকায় 
ভারতীয়দের প্রবেশ সম্পর্কে এই সব অন্তায় আইন প্রপস্থন 
বন্ধ করিবার জন্ত ইচ্ছা করিলে ভারত-সরকার অতিশয় 
কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিতেন। গত যুদ্ধে 
এবং এই যুদ্ধে আফ্রিকার স্বাধীনতা রক্ষা! করিয়াছে ভারতীয় 
সৈন্তদল; দক্ষিণ-আফ্রিকার ওউঁপনিবেশিক সেনাবাহিনী 
নয়। এই কৃতত্তার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে পারে স্বাধীন 
ভারতবর্ধ, ব্রতমান ভারত-সরকার নহে। 


আমেরিকান স্পেশাল টেনের ভাড়। 

বোদ্বাই ও করাচী হইতে যে সমস্ত মিলিটারী স্পেশ্যাল 
ট্রেন আমেরিকা হইতে আগত সৈন্তদল ও অস্ত্রশত্্র বহন 
করিয়৷ লইয়া যায় সেই সমস্তের দরুন ভাড়া আদায়ে অসমর্থ 
হওয়ায় এবং ভাড়া আদায়ে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনে 
অপারগ হওয়ায় রেলওয়ে রাজন্বের প্রায় এক কোটি টাকার 
ক্ষতি সম্পর্কে জালোচনার জন্ত কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্‌ 
জিয়াউদ্দীন আমেদ একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনিতে 
চাহেন। 


১৩৫১ 


সামরিক যান-বাহুন সদস্য বলেন যে, বিভিন্ন বিভাগের 
মধ্যে আদান-প্রদানে প্রায় এক শত এক লক্ষ টাকা কম 
খরচ লেখা হয়। ইহার মধ্যে সাড়ে বাহার লক্ষ টাকা 
হিসাবের মধ্যে খাপ খাওয়ান হইয়াছে এবং অবশিষ্ট টাকা 
সম্বন্ধে তিনি ফাইনান্দিয়াল কমিশনারের সহিত ব্যবস্থা 
করিতেছেন। ৃ 

সব্‌ জিয়াউদ্দীন জিজ্ঞাসা করেন যে, যে বর্শচারী এই 
তুল বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে, 
এ কথা সত্য কি-না? 

যান-বাহন সদস্য-_-না মহাশয় । 

সর্‌ জিয়াউদ্দীন অতঃপর জানিতে চাহেন যে, উক্ত 
রাজকর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে কি-না? 

যান-বাহন সদস্য বলেন, এ কর্মচারীকে অন্তত্র বদলী 
করা হইয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হয়, তবে যে-বিষয় 
লইয়া প্রশ্ন কর! হইয়াছে, তাহার সহিত এ বদলীর কোন 
সংশ্রব নাই। 4 

প্রস্তাবটি বিধিবহিভূ্তি এই যুক্তি দেখাইয়া সভা- 
পতি উহা উত্থাপনের অন্থমতি দেন নাই । কিন্তু সরকার 
পক্ষ হইতে এসম্বদ্ধে বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হওয়৷ উচিত 
ছিল। সরকারী বিভাগীয় চুরি বা ঘুষ ধরিতে গেলে সৎ 
কর্মচারী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে এরূপ একটা প্রবল 
ধারণা দেশে বদ্ধমূল হইতেছে । তদপেক্ষা বড় ব্যাপারও 
ঘটিতে পারে এবং জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে তাহার 
ক্রটি ধরিতে গেলে সৎ ও বিশ্বাসী কর্মচারীর বিপর হইবার 
সম্ভাবনা থাকিতে পারে, এপ বিশ্বাস লোকের মনে 
জন্সিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে অকতরব্য । 


রেলের ভাড়। বৃদ্ধি না করিবার সিদ্ধান্ত 

যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাধ সদস্য সরু এভোয়ার্ড 
বেস্থল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে জানাইয়াছেন যে ভারত- 
সরকার রেলের ভাড়া বুদ্ধি করিবেন না। 

দেশরক্ষার ব্যাপারে বর্তমান পরিস্থিতি আসিবার 
বহু পূর্বে ব্যবস্থা-পরিষদের ছাটাই প্রস্তাব গৃহীত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত জানান যাইতে পারিত এবং সব 
দিক দিয়াই উহ! শোভন হইত। 

ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

২১শে চৈত্র সোমবার বাজ্িতে একনি দেশসেবক 
কংগ্রেস জাতীর দলের বঙ্গীয় শাখার ভূতপূর্ব সম্পাদক 
ধীরেশচজ্ চক্রবর্তী অল্প কর.দিন রোগভোগ কবি! মানব 


বৈশাখ 
৪» বৎসর বসে তাহার টানীগঞ্ধস্থিত বাসভবনে পরলোক- 
গমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দেশাত্মবোধে উদ্দ্ধ 
হন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। বহু বৎসর 
তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল-ভারত 
কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৯৩০-৩২ গ্রীষ্টাব্বের 
কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান করিয়া 
কয়েক বার কারাবরণ করেন । অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে উহার সহিত অক্ছেস্তভাবে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক 
বাটোয়ারার ফলে ভারতব্যাপী জাতীয়তাবাদী হিন্দুর প্রাণে 
যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহারই ফলে পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয় কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরেশবাবু 
সেই সময় মালবীয়জীর সহিত যোগদান করিয়া বাংলা 
শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

এই নির্জীক দেশকর্মীর অকাল মৃত্যুতে বাংলা! দেশের 
অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 


কলিকাতায় সামরিক লরী কর্তৃক ছুর্ঘটন! 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে, 
১৯৪৩ খ্রীষ্টাবে কলিকাতার রাজপথে সামরিক লরীতে এক 
হাজার নয় শত. আশীটি ছূর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই সকল 
ছুর্ঘটনায় ১ শত ৪২ জন মার! গিয়্ছে । এই সকল 
দুর্ঘটনার উনিশটি সম্পর্কে মামলা উপস্থাপিত করা হয়। 
তিনটি মামলায় আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হুইয়াছে। 
অবস্থার গুরুত্ব ও সামরিক লরী প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা 
আরও কড়া করিবার প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে সর্বদাই সামরিক 
কতৃপিক্ষকে জানান হইতেছে এবং তাহারা এই বিষয়ে 
অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্ত ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন। সামরিক ট্রাফিক পুলিসের সংখ্যা যথেষ্ট 
পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে এবং টছুলদারী সামরিক পুলিস 
এখন কলিকাতা অঞ্চলে টহুল দিয়া বেড়াইতেছে। টহুল- 
দ্বারী অফিসারগনও ভ্রাফিক সংক্রান্ত অপরাধীদিগকে মধ্যে 
মধ্যে গ্রেপ্তার করিতেছেন। তাহাদিগের প্রথম বারের 
গ্রেধারের ফলে ছুই শত ড্রাইভারকে অভিযুক্ত করা 
হইয়াছে। এখনও আরও সামরিক পুলিস প্রয়োজন এবং 
বিষয়টির প্রতি পুনরায় সামরিক কতৃপক্ষের মনোযোগ 
আকর্ষণ করা হইতেছে । 

কয়েক দিন পূর্বে ট্রাম কোম্পানীর কতৃপক্ষ জানাইয়া- 
ছিলেন যে, মিলিটারী লরীর ধাকা লাগিক্াা এত অধিক 
বংখ্যক ট্রামগাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, চালু গাড়ীর সংখ্যা 
অনেক কমিয়া গিম্াছে। হুর্ঘটনায় ১৫২ জনের মৃত্যু 





বিবিধ প্রসঙ্গ--কাখিতে জরকারী খাপআহার় থ 


ঘটিয়াছে কিন্তু মামলা দায়ের লা দায়ের হইয়াছে মাত্র ৬৯টি, এবং 
(তিনটির অধিক মামলায় আসামীরা অপরাধী সাব্যত্ত হয় 
নাই, ইহা ট্রাফিক পুলিসের কর্দক্ষতার পরিচয় নহে। 
সামরিক পুলিসের কড়াকড়ি আরও আগে কেন করা হয় 
নাই, এবং করিবার পর উহ্বার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাস্ত- 
বিকই কমিয়াছে কি-না, বাংলা-সরকারের তরফ হইতে তাহা! 
জানান উচিত। 


ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে ইংলগ্ডে আমন্ত্রণ 

ভারতবর্ষের সাত জন বৈজ্ঞানিককে ছয় সপ্তাহের জন্ত 
ইংলগ্ডে যাইতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে আমঙ্ত্রিত 
করা হুইতেছে। তাহার! ইলগ্ডেন্ন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পরিষদে আলোচন! করিবেন। 

ডাঃ সরু এস. ভাটনগর, ডাঃ এস, কে, মিত্র, কর্ণেল 
এম. এল. ভাটিয়া, সরু ফিরোজ খারেগাট, সরু ন্দে. সি. 
ঘোষ, অধ্যাপক এম. এন, সাহা ও ডাঃ এ. লক্ষণন্থামী 
মুদালিয়রকে আমন্ত্রিত করা হইবে। 

ইহার! মে মাসের প্রথম ভাগে ভারত ত্যাগ করিবেন। 
ইংলগ্ডে তাহার! ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্টিফিক এগ ইগ্ডা- 
স্বীয়াল রিসার্চ, মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, এগ্রিকাল- 
চারাল রিসার্চ কাউন্সিল, রেডিয়ো বোর্ড ও রয়েল 
সোসাইটা পরিদর্শন ও এ সমস্ত পরিষদে আলোচনা 
করিবেন। 


কাথিতে সরকারী খণ আদায় 
১৮ইফান্তন তারিখের সাধ্াহিক হিজলী হিতৈষী 
পত্রিকায় কাথির দুঃস্থদের পক্ষ হইভে জনৈক পত্রলেখক 
লিখিয়াছেন £__ 


স্থানীয় অধিবাসীদের খয়রাতী দান ন! হইলে যে বাচিবায় 
উপায় নাই এবং লোন ও রাজন্ব দিবার যে ক্ষমত| নাই তাহ পুনঃ 
পুনঃ সয়কার বাহাছুরকে জানান সত্বেও সরকার বাহাছরের খণ 
আদায়ের কশ্খচারী গত ২৩/২।৪৪ তারিখে চৌকীদার মারফত 
গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া! দেন যে-“সমূহ খণের কিস্তির টাকা ও 
রাজন্ব বদি আগামী কল্য ২৪।২।৪৪-এর মধ্যে না দেওয় হয়, তাহা! 
ক ও অস্থাবর সম্পতি ক্রোক কর! 

ব।* 

সরকার বাহাছুরের নিকট আমাদের স্থানীয়. ছুঃস্থদের নিবেদন 
এই যে, গত প্রাকৃতিক 'বিপধ্যয়ের ফলে আমাদের অধিকাংশ 
জিনিসপত্র নষ্ট ত হইয়াছিলই, তদুপরি বাকী যাহা! ছিল তাহা এবং 
স্থাবর সম্পৃত্িসমূহ গত মনবস্তরে সমস্ত গিয়াছে । বর্তমানে সরকার 


- স্বাহাছয়ের খয়রাতী দানে প্রাণ্ড আমাদের সম্বল মাত্র একখানি 


কম্বল, যাও কাপড় একখানি ও একখানি করিয়া! টিনের ডিস 


৮ প্রবাঙী 


বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। তাহাও ভাবার সকলের নয়। অধিকন্ধ 
অধিকাংশের ঘরের চালে খড় নাই। 

এমতাবস্থায় আমাদের লোন ও রাজন্ব আদায় মকুব পা করিয়া 
সরকার বাহাছর বর্তমান বৎসর আদায়ের ব্যবস্থা! করিলে, আমাদের 
বিশ্বাস আদায় অপেক্ষা! ঘাটতির পরিমাণই বেশী হইবে। 

মেদিনীপুর সম্বন্ধে বাংলা-সরকার যে কোন কাজ 
করিয়! থাকেন তাহারই অন্তরালে অন্ত:সলিল! ফন্তর ন্যায় 
একটা কঠোরতা বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রেও দেখা 
যাইতেছে জনমতের চাপে খয়রাতি দান করিতে গবন্সে্ট 
বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু এ টাকা দেওয়ার সঙ্গে সনে পূর্ব খণ 
পরিশোধে বৃতুক্ষ লোকগুলিকে বাধ্য করিয়! দানের প্রক্কৃত 
উদ্দেন্ত ব্যর্থ করিয়া দেওয়া! হইতেছে। খয়রাতি দানের 
বিনিময়ে খণ ও রাজন্ব আদায়ের চেষ্টা অত্যত্ত নিয় সুরের 
মনোবৃত্তির লক্ষণ একথা আমর! কাহাকে বুঝাইব? 


কণ্টোলের ফলে রোগীর পথ্য ছুশ্প্াপ্য 

নানাবিধ কণ্ট্োোলের ফলে রোগীর পথ্য সংগ্রহ করা 
অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। পুরানো! চাউল পাকাশয়ের 
রোগী এবং জরের পর আরোগ্যমুখ রোগীর পক্ষে একাস্ত 
প্রয়োজন। উহা থে পরিমাণে পাওয়াও যায়, কিন্ত 
কণ্ট্োলের বিধি-নিষেধের ফলে সংগ্রহ করা অসাধ্য । 
ভাক্তারখানাগুলিতেও কিছু কিছু করিয়া! পুরানো চাউল 
রাখিতে দিলে অনেক উপকার হইত । ছুগ্ধ দুপ্রাপ্য, কলি- 
কাতায় টাকায় দেড় সের পাচ পোয়া এখনও পাওয়া যায়, 
তাহাও প্রচুর পরিমাণে জলমিশ্রিত। সাগু যেমন দুর্মুল্য 
তেমনি দুপ্রাপ্য এবং ভেজাল বালি” পাওয়াও কঠিন। 
মিছরি পাওয়া যায় না। ভারতীয় রেড-ক্রশ কি এদিকে 
একটু দৃষ্টি দিতে পারেন না? গবন্সেন্টের মনোযোগ 
আকর্ষণের চেষ্টা! করা বৃথা । 


স্কুল সব-ইন্স্পেক্টরের দারোগা মনোরৃত্তি 

সিলেট ক্রনিকেলের ১৪ই মার্চের সংবাদে প্রকাশ 
করিমগঞ্জ জলচুপ সার্কেলের সব-ইনস্পেক্টর মৌলবী সাঁম- 
ছুদ্দীন জআামেদ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর গলসঙ্গন প্রাথমিক 
স্বুল (২৫২ নং) পররদর্শনে গিয়া ইন্ম্পেকশন বহিতে নিল্ম- 
লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন £ “সামান্ত বারো 
টাকা বেতনের একজন শিক্ষকের পক্ষে আমার প্রতি 
জ্ক্ষেপ না! করিয়া চলিয়া যাওয়া একেবারে অসহনীয়। 
তাহার মনে রাখা উচিত যে আমার সঙ্গের পিয়নটিও 
তাহার চেয়ে অধিক বেতন পায়।” 


১৬৫১ 


যে-দিন তিনি পরিদর্শনে গিয়াছিলেন সেদিন পুজার 
ছুটি আরম্ভ হইবার কথা, ছাত্রেরা৷ প্রত্যুষে স্কুলে আসিয়া- 
ছির। বেল! দেড়টা পর্য্যস্ত শিক্ষক সব-ইন্ম্পেক্টর মহাশয়ের 
জন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তখনও আসেন 
নাই। ছোট ছোট ছেলেদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 
শিক্ষক মহাশয় অগত্যা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হন। ইহারও পরে সব-ইনম্পেক্টরটি স্থলে আসিবার সময় 
পান। 

যে প্রাথমিক স্থলে ছাত্রদের প্রথম জীবনে লেখাপড়ার 
প্রথম ছাপ পড়ে তাহার শিক্ষকের পক্ষে বার টাক বেতন 
সমগ্র জাতির পক্ষে গভীর লজ্জা ও কলম্কের কথা। 
আমেরিকা বা ইংলগ্ডের কিগারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকের! 
এই অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবে না । শিক্ষকদের প্রতি 
ইনম্পেক্টরদের এন্ূপ মনোভাব অতিশয় নিন্দনীয় । 


বাংলায় লবণের অভাব 

বাংলায় লবণের অভাব এখনও ঘুচে নাই। বাংলা- 
সরকার জানাইয়াছিলেন যে, ওরা! এপ্রিল হইতে সরকারী 
দোকানগুলিতে লবণ পাওয়া যাইবে, কিন্ত ৮ই এপ্রিল 
পর্য্যন্ত উহ! সর্বত্র পাওয়া! যায় নাই। বাংলায্র লবণের অভাব 
কত তীব্র হইয়াছে কেন্দ্রীয় বাবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ- 
চন্দ্র নিয্বোগী তাহার বিবরণ দেন এবং অতিরিক্ত বরাদ্ধের 
আলোচনার সময় লবণের বরাদ্দ সব্ঘন্ধে বলেন, 

“এই বিশেষ বরাদ্দ সম্পর্কে আমার দুই-একটি সাধারণ 
কথা! বলিবার আছে। এই বরাদ্দ সম্পর্কে ট্ট্যাপ্ডিং 
ফাইন্তান্স কমিটির স্থপারিশের স্থবিধা পরিষদ পান নাই। 
কিন্ত, এই বরাদ্দ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট ভুড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই পূর্বদিকে অবস্থিত প্রদেশগুলির 
পক্ষে বিশেষ চিস্তার কারণ আছে । পরিষদ ভালভাবেই 
জানেন যে, এই প্রদেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রবাহিত 
লবণের উপর নির্ভরশীল এবং এই মন্তব্যে দেখিতে 
পাইতেছি যে, বিদেশী লবণের আমদানী বন্ধ হওয়ায় উত্তর- 
ভারতের বধিত দ্বাবী পূরণের জন্ত গবন্মেন্টকে লবণের 
উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। পূর্বপ্রান্তবতী প্রদেশগুলিতে 
বর্তমানে লবণ সরবরাহের অবস্থা কি তাহা আমি ভারপ্রাপ্ত 
সদশ্তের নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। বর্তমানে এই 
সকল প্রদেশে লবণের তীব্র অভাব সম্পর্কে শঙ্কাজনক সংবাদ 
পাইতেছি। অনেক স্থলেই এক টাকার কম এক সের 
লবণ পাওয়া যায় না। সংবাদপত্রে প্রকাশ, উত্তর-বাংলার 
কোন জেল! শহরে প্রতি সাত ছটাক লবণের মুল্য ছুই টাকা 


বৈশাখ 


গ্রহণ করায় এক দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা চর্টিতেছে। 
এই জন্ত আমি প্রথমতঃ কলিকাতার মজুত মাল এবং 
মফস্বলের সরবরাহের অবস্থা জানিতে চাহি। পুর্বপ্রাস্ত- 
বতী প্রদেশসমূহে, বিশেষতঃ বাংলার কতকগুলি জেলাতে, 
অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, আমি বিশ্বাস করি, 
ইহার প্রতিকারের উপায় নিধারণে গবন্মেণ্ট মনোযোগ 
প্রদান করিবেন” 

ভারত-সরকারের মুখ চাহিম্বা করুণ আর্তনাদ ভিন্ন 
বাংলার থাগ্ঠ-বিভাগ লবণের অভাব ঘুচাইবার জন্ত আর 
কিছুই করিতে পারেন নাই। 


সংবাদপত্রের কাগজ-নিযন্ত্রণ আদেশের সংশোধন 
সংবাদপত্রের কাগজ-নিয়ন্রণ আদেশের নিয়লিখিত 
রূপ ছুইটি সংশোধন ইগ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে__ 

(১) পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত অন্থমতি ন! লইয়া 
কোন ব্যক্তি কোন সংবাদপত্রের নাম অথবা তাহা মুদ্রণের 
স্থান অথবা! তাহ! প্রকাশের স্থানের পরিবর্তন করিতে 
পারিবেন না। 

(২) সংবাদপত্রের যে স্বত্বাধিকারীকে সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগজ ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হুইয়াছে, তিনি 
কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগজ ছাড়া অপর কোন কাগজ সংবাদপত্র 
মুদ্রণের জন্ত ব্যবহার করিতে পারিবেন না। 

হুকুমনামার দ্বিতীয় দফার ফলে বছুসংখ্যক মাসিক 
ও সাপ্তাহিক পত্রিকা! প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। 
ভারত-সরকারের মূল উদ্দেশ্ট সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ 
“নিউজ প্রিন্ট” ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, কারণ উহা! এদেশে তৈরি 
হয় না এবং জাহাজে স্থানাভাবের জন্ত বিদেশ হইতে পর্ধ্যাপ্ত 
পরিমাণে আমদানী করাও সম্ভব নয়। কাজেই সংবাদপত্র- 
গুলিকে এই কাগজ স্তায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া 
উক্ত আদেশের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রথমে বলা হইয়াছিল। 
পরে দেখা গিয়াছে কোন পত্রিকা সরকারের বিষনজরে 
পড়িলে তাহার উপর ভারতরক্ষা আইনে নিষেধাজ্ঞা জারি 
না করিয়া! উক্ত নিয়ন্বণাদেশে কাগজ সরবরাহ বন্ধ করিয়া 
তাহাকে জব করিবার চেষ্টা হইয়াছে । বত্মান 
সংশোধনের ফলে বেপরোয়া ভাবে যে-কোন কাগজ বন্ধ 
করিবার ক্ষমতা গবন্মেপ্ট গ্রহণ করিলেন। নিউজ প্রিণ্টের 
পরিবতে অধিকতর মূল্যে মিলের তৈরি কাগজ 
অথবা হাতে-তৈরি কাগজ ব্যবহার করিলে তাহা 
আপত্তিজনক হুইবে কেন ইহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। 

২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ _তুলসীফাসী রামায়ণ বাজেরাপ্ত ১ 


নাগপুরেএ দৈনিক হিতবাদ হাতে-তৈরি কাগজে ছবি- 
সমেত কয়েক সংখ্যা প্রকাশ করিয়! দেখাইয়াছিলেন যে, 
হাতে-তৈরি কাগজ এখন সংবাদপত্র মুদ্রণ পধ্যস্ত চলিতে 
পারে। বতমান আদেশে হাতে-তৈরি কাগজ উৎপাদনও 
নিরুৎসাহিত হুইয়৷ ক্ষতিগ্রন্ত ছইবে। 


তুলসীদাসী রামায়ণ বাজেয়াপ্ত 

নাগপুবের মেওনি হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, 
স্থানীয় পুলিস খানাতল্লানী করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণের 
৯*টি ক্সোক সমদ্বিত একখানি বই বাজেয়াপ্ত করে এবং 
প্রজার প্রতি রাজার কত'ব্য সম্পর্কিত শ্সোকটি লেখা বা 
ব্যবহার কর। পুলিস নিষিদ্ধ করিয়া দ্বিয়াছে। রামের বন- 
গমন সময়ের ঘটন! উক্ত ক্সোকে বর্ণিত হইক্মাছে। উহাতে 
রাম লক্ষণকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার অস্থপ- 
স্থিভিতে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলেন। উক্ত 
ক্লোকের মমার্থ এইযে রাজ্যে প্রজাগণ অনথী থাকে 

সেই রাজ্যের রাজ! নরকে গমন করে। 
পুলিস কেন বইখানি বাজেয়াপ্ত করিল, গবস্মেন্ট 
কর্তৃক পূর্বে এ সম্বন্ধে কোন হুকুমনাম! জারি হইয়াছিল 
কি না, উদ্লিখিত সংবাদে তাহা বুঝা! যায় না। ১৯৩২ 
সালে কলিকাতার একটি বড় জেলে পুস্তক সেন্সরের 
একটি ঘটনার কথা আমরা বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইয়াছিলাম, 
তাহার সহিত পূর্বোক্ত পুলিসী সেন্সরের মিল আছে। 
জেলে আটক জনৈক রাজবন্দী ছয় পেনি বেন সিরিজের 
“লাইফ অফ এ সেল' নামক একখানা পুস্তক অগ্ঠান্ত পুস্তকের 
সহিত অর্ডার দেন। অর্ডারের খাতাখানি ফিরিম্বা আসিলে 
দেখ! গেল এ বইখানির নাম লাল কালি দিয়া! কাটা । 
ডেপুটি-জেলাবের উপর জ্িনিষপত্র এবং পুস্তক সরবরাহের 
ভার ছিল। বাজবন্দীটি তাহার নিকট গিয়া এ বইখানি 
কেন পাস করা হইল ন1 তাহ! জানিতে চাহিলেন। 
জেলারটি বলিলেন, “এত সেলের মধ্যে কি আবার একট! 
লাইফ অফ এ নেল দেওয়া যায়?” বন্দীটি বুঝিতে 
পারিলেন.ষে ভদ্রলোক 'লাইফ অফ এ সেল'কে 'লাইফ 
ইন এ সেল' অর্থাৎ কোন বিপ্রবীর কারাজীবনী বলিয়া 
ভাবিতেছেন। তখন বিষয়াট আরও পরিষ্কার করিয়া 
তিনি বলিলেন, “দেখুন, ওটা তো বায়োলজির বইঃ এ 
বই দিতে কি আপত্তি আছে?” জেলারাটি এবার অতিশয় 
বিজের ন্যায় মহ হাসিয়া বলিলেন, “বায়োলজির মত 
বায়োলজি হ'লে কি আর দেওয়া চলে? ধরুন আপনারা 
রা গান্ধীর বায়োলজি চেয়ে বসেন, সেট! কি আর দিতে 
? 


প্রবাসী 


বাংলার গবর্ণরের বক্ততা৷ 

বাংলার নৃতন গবর্ণর মিঃ কেসী গত ১লা এপ্রিল এক 
বেতার-বন্কৃতায় অধণশনে জর্জরিত এবং ছুভিক্ষে গৃহহার! 
বিপর্যস্ত নরনারীকে আশ্বাসবাণী শুনাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। প্রায় ছুই মাস হইল গবর্ণর রূপে মিঃ কেসী এ দেশে 
আসিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই এদেশের খাদ্যের অবস্থা 
গম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি 
বিশ্বাস করেন। এই অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান হইতেই তিনি 
জানাইয়াছেন যে, অতীতে যে দুভিক্ষ হইয়া গিয়াছে, ১৯৪৪ 
সালে আর যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে, সে সম্পর্কে 
তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । খাদ্যসম্পর্কে বস্তুতঃ বাংলার যে আশঙ্কার 
কারণ নাই, ইহা! তিনি অন্গমানের উপর বলেন নাই। এই 
বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, (১) গত 
বৎসর এদেশে সত্যই চাউলের অভাব ছিপ এবং অজন্মা ও 
প্রাকৃতিক বিপধ্যয় উহাকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়া- 
ছিল; কিন্তু এ বংসরে শস্যের উৎপাদন অত্যন্ত আশাপ্রদ। 
(২) গত বংপর বাংলা দেশকে এক! কলিকাতার ন্যায় 
বিরাট নগর্ীকে আহার) যোগাইতে হইয়াছে ; এ বৎসরে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি ইহার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছে । এই ব্যবস্থায় বৃহত্তর কলিকাতার চল্লিশ 
লক্ষেরও অধিক লোকের জন্য এক কোটি উননবব্‌ই লক্ষ 
মণ খাদ্য-সামগ্রী বাহির হইতে কলিকাতানত্র আন। সম্ভব 
হইবে। (৩) গত বংসর সরকারের ভাণ্ডার ছিল শৃস্ত এবং 
শশ্ত সংগ্রহ ও বণ্টন্ধে কোন সঙ্গত বাবস্থা! গড়িয়া তোলাও 
সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু আঙ্র সরকারী ভাগ্ার খাদ্য- 
সামগ্রীতে পূর্ন, সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপক ও বিপুল বাবস্থা 
বহু গুণে উন্নততর । (৪) গত বং্সর যানবাহনের নানারূপ 
অন্ুবিধা ছিল; জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ, সবদিকেই ছিল 
বনু বাধবিত্ব। কিন্তু এ বংসর পূর্বাহরেই কতৃপক্ষ সজাগ ও 
সতর্ক এবং চলাচল বাবস্থার উন্নতিও সুস্পষ্ট, শুধু তাহাই 
নহে, যাতে স্ুব্াবস্থা সম্ভব এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, 
সে জন্যও তীহার! বিবিধ বাবস্থা 'অবলম্বন করিতেছেন। 
ভারত গবন্মেন্টের সহিত প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন 
করিয়া, অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ দ্বারা, প্রয়োজনমত 
যানবাহন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার! শশ্ত সংগ্রহ এবং 
বণ্টনের ব্যবস্থায় তাহাদের এঁকান্তিক শক্তি নিয়োগ 
করিয়াছেন। বাড়তি অঞ্চল হইতে শন্ত আনাইয়! ঘাটতি 
অঞ্চলে উহা! বণ্টনের প্রস্তাবে অনেকের মনে একটা সন্দেহ 
জাগিতেছিল যে, বাড়তি অঞ্চল হইতে যদি অতিরিক্ত 
পরিমাণে শন্ত সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহা হইলে বাড়তি 


১৩৫১ 


অঞ্চলই বা ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হইতে কতক্ষণ? গবর্ণর 
এই সকল সংশয়বাদীদের আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন, 
এ আশঙ্কা অমূলক। অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে পূর্বান্থেই 
যথেষ্ট সতর্ক করিয়াছে । এ আশঙ্কা যাহাতে দেখা না দেয়, 
সেজন্ত তাহারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! অবলঙ্বন 
করিবেন । 

কষকগণ কতৃক ধান আটকাইয়া রাখাই ছুঠিক্ষের 
একটা প্রধান কারণ-_এই কথাটা মিঃ কেসীর স্তায় সরু জন 
হার্বার্টও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কার্ধ্যকালে গ্রামে গ্রামে ঘরে 
ঘরে অন্থসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, বাড়তি ধান 
কাহারও নিকটেই ছিল না। এবার বেশী ফসল হওয়ায় 
সন্বঘসরের খোরাকী মঙ্গুত রাখিবার চেষ্টা হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক এবং ছুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার পর ইহা! দোষাবহও 
নহে, সর্‌ টমাস রাদারফোর্ড বাংলা ত্যাগের পূর্বে ইহা 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৃষকের ঘরে সঞ্ষৎসরের খোরাক 
মন্ুত থাকিলে তাহার জন্য বাঞ্জারে বিপর্ধ/য় ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ক্রেতাহিসাবে তাহার চাহিদা ত. 
জোগানের সঙ্গে সরিয়াই গেল। প্রুয়োজনাতিনিক্ত 
ধান লাভের লোভে যাহারা মজুত রাখে বিপদ ঘটাইতে 
পারে তাহারাই। এবার চাষীদের হাতে চাউল 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে জমিয়া গিয়াছে, 
মিঃ কেপী কোন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা জানাইলে ভাল হইত । 
ভারতবর্ষে তিনি নবাগত, বাংলার অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। এ দেশ সম্বন্ধে তাহার প্রাথমিক জ্ঞান 
সম্ভবতঃ মিঃ আমেরীর আপিসে সঞ্চিত হইয়াছে । এখানে 
ধাহারা তাহার মন্ত্রবাদাতা, দেশবাসী তাহাদিগকে বিশ্বাস 
করে না, তাহাদের উপর লোকের আস্থা ফিরাইয়া আনা! 
ঘ্বরকার, ইহা ভারত-সরকারও স্বীকার করিয়াছেন। মাস 
ছুয়েকের মধো ছুই-দশটা রেশনিং কেন্দ্র অথবা হঠাৎ গড়িয়া- 
উঠা ছুপ্ধ বিতরণ কেন্দ্র দেখিয়া এই ধরণের গুরুতর সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়! কতদূর সঙ্গত গবর্ণর তাহা ভাবিয়া দেখিতে 
পারেন। 

বাড়তি জেল! হইতে ঘাটতি জেলায় সন্রকারী এন্দে্ট 
মারফং চাউল প্রেরণের অন্বিধা, আবশ্তক ব্যয়বাহুল্য ও 
অপচয়ের সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। মিঃ 
কেসীও দেখিতেছি সরু জন হার্বার্টের অন্স্থত এই 
অস্বাভাবিক বন্দোবস্তই সমর্থন করিতেছেন। কলিকাতায় 
চাউল বাহির হইতে আপিতেছে, বাংলার বাহিরে চাউল 
রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে এবং এবার আশাতিরিত্ত ফসলও 
ফলিয়াছে। এই অবস্থায় বাংল! দেশের অভ্যন্তরে অবাধ 


বৈশাখ 


বাণিজা চলিতে দেওয়াই মৃঙ্য হ্বাসের ও সম: 
বন্টনের সর্বোৎকষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায় ছিল। 
গবস্মেপ্টের উদ্দেন্ত সাধু হইলে এই ব্যবস্থার সঙ্গে তাচার! 
সৎ কর্মগরী নিয়োগ করিয়া একটি সুদক্ষ মূল্য-নিয়ন্র 
পুলিসবাহিনী গঠনের দ্বারা অন্তায় লাভ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
করিতে পারিতেন। সরকারী এজেপ্টদের জন্ত যে বিপুল অর্থ 
বায় হইতেছে ইহাতে তাহার অধিকাংশই বীচিয়া যাইত। 

বাংলার ছুর্তিক্ষ শেষ হইয়াছে ইহা আমরা বিশ্বাস 
করিতে পারিতেছি না। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত ষে 
মৃত্াসংখ্যা টরেট্ম্যানে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে 
তাহাতে দেখা যায় এখনও সপ্তাহে প্রায় ২৫০ জন করিয়া 
অর্থাৎ মাসে প্রায় এক হাজার 'পপার' মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে। হাসপাতালে ম্বৃত বুভুক্ষর যে তালিকা প্রতিদিন 
সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় তাহা যোগ 
করিলে সপ্তাহে ২০।২৫টির বেশী হয় না। তবে 
কর্পোরেশনের হিপাবে প্রদত্ত এই সব "পপার+ কাহারা, 
এবং ইহারা মরিতেছেই বা কোথায়? মফস্বল হইতেও 
উদ্বেগঞঙ্জনক সংবাদ আসিতেছে । কোন কোন শহরের 
দিকে বুতুক্ষর অভিযান সরু হইয়াছে, শেয়াল কুকুর 
কতৃক মান্তষের. ম্বতদেহ ভক্ষণের সংবাদও মাঝে মাঝে 
পাওয়া যাইতেছে । চৈত্র মাসে যে সময়ে খাজনার 
কিস্তি দেওয়ার জন্ত চাউলের দর সর্বাপেক্ষা কম থাকে সেই 
সময়ে সমগ্র দেশে বিশ টাকার কাছাকাছি দর থাকা বীতি- 
মত আশঙ্কার কথা । গত বৎসর মাস কয়েকের জন্য মাত্র 
দ্র বিশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা উঠিয়াছিল; এবার 
ধান উঠিবার পর হইতেই চার টাকার চাউগের দর ষোল 
টাকার নীচে নামিতে চাহিতেছে না। তৃমিহীন সাধারণ 
চাষী ও নিয় মধ্যবিত্ব শ্রেণীর পক্ষে এই মৃল্যাধিক্য 
সাংঘাতিক । নৃতন বৎসরের দর দশ টাকায় নামাইবার 
প্রতিশ্রুতি সরু টমাস নাদারফোর্ড এবং মিঃ স্থরাবঙ্গী 
ছুজনেই দিয়াছিলেন কিন্তু কেহই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। এই অবস্থায় অনাহারে হাজার হাজার 
লোক এখনও মরিতে থাকিবে এবং অর্ধাশনে শীর্ণ লক্ষ 
লক্ষ লোক রোগগ্রন্ত হইয়া মরিবে ইহাতে আশ্চর্ধ্য হইবার 
কারণ নাই। 

মিঃ কেসী যানবাহনের স্থবন্দোবন্ত করিতে পারিবেন 
বলিয়া আশা দিয়াছেন। দ্বেশবাসী কিন্তু ভরসার বিশেষ 
কারণ পাইতেছে না । চাউল অপেক্ষা পরিমাণে অনেক 
কম লাগে লবণ এবং কয়লা, ইহাই আনিবার মালগাড়ী 
যেখানে জোটে না, সেখানে জেলায় জেলায় চাউল প্রেরণের 
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ছাড়া কমিবে না মণিপুরের যুদ্ধের পর ইহা! অঙ্থমান করা 
অসঙ্গত নয়। অন্ততঃ রেলের উপর চাপ যতদূর সাধ্য 
কমাইমা! দেওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। লর্ড ওয়াভেলের 
দয়ায় মিলিটারী লরী যতগুলি একাঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল 
তাহা চিরদিনই বজায় থাকিবে ইহা! আশা করাই অন্তায়। 
আসামের যুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে উহাদের প্রয়োজন 
হইতে পারে। সর্বোতকষ্ট উপায় ছিল নৌকা এবং গরুর 
গাড়ী। মিঃ কেশী এদিকে মন দিলে ভাল করিতেন। 
অবশা ২৫টি নৌকার “কনভয়* অপেক্ষা অনেক বেশী নৌকা 
ইহাতে প্রয়োজন হইত। 

যে-সব ভ্রান্ত ধারণা ও বে-বন্দোবন্তের ফলে সরু জন 
হার্বার্ট বাংলায় ছুক্ষ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, মিঃ কেসী 
তাহ! পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা! অবলম্বন 
করিবেন এমন কোন পরিচয় আমরা তাহার বক্তৃতায় 
পাইলাম না । যে" কয়েকটি মন্ত্রণাদাতার উপর সর্‌ জন 
হার্বার্ট নির্ভর করিয়াছিলেন মিঃ কেসীও তাহাদেরই 
পরামর্শে চলিতেছেন। এই অবস্থায় মিঃ কেসীর সাফল্য 
সর্‌ জন হার্বার্টের চেয়ে বেশী হইবে এই ভরসা রাখিতে 
আমরা অক্ষম । 


দ্লনিরপেক্ষ নেতৃসম্মেলনে সর্‌ তেজবাহাছুর 
সপ্রুর অভিভাষণ 

লক্ষষৌ শহরে দলনিরপেক্ষ নেতৃসম্মেলনে সভাপতি সব্‌ 
তেজবাহাদুর সপ্রু তাহার অভিভাষণে বর্তমান রাজনৈতিক 
এবং সাম্প্রদায়িক অবস্থার আলোচনা করিয়া বলেন, 

“আমি সাম্প্রদাস্িক পার্থক্র বিষয়টি অবহেলা করিতে 
চাহি না। কিন্তু চেষ্টা দ্বারা এই পার্থকা দূরীভূত হইতে 
পারে। আমার মতে সরকারের কেবল প্রতিদিন সাম্প্র- 
দ্ায়িক একোর গুরুত্ব প্রচার করিলেই চপিবে না, পরস্ত এই 
উদ্দেস্ত সাধনের জন্ত আমাদিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য 
করিতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেস, মূসলেম লীগ এবং সরকার- 
সহ অন্যান্ত দলের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত কিরূপে ইহা 
সম্ভব? মীমাংসার চেষ্টা করিবার জন্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে 
যত দিন না! স্বাধীনত প্রদ্দান করা হইবে, তত দিন আমর! 
অবস্থার কোনও পরিবত্নের আশা করিতে পারি না। 
এ জন্ গান্ধীজী ও অন্তান্ত নেতাকে মুক্তি. দিয়া একটি 
জাতীয় সম্মেলন আহ্বান কর! উচিত। কংগ্রেসের ১৯৪২ 
খ্রীষ্টাবের প্রস্তাবের সহিত আমার মতের যত পার্থক্য থাকুক 
না কেন, বিনাবিচারে আটক নেতৃবৃন্দের নিকট তাহাদিগের 
ক্রি স্বীকারের দাবী করা পীড়নমূলক নীতির তুল্য বলিয়া 
মনে হয় এবং ইহাতে সফল লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


১২ 
বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৪২ গ্রীষ্টান্দের বিদ্রোহ দেশে 
ও বিদেশে এরূপ ভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, যেন 
ইহা অধিকাংশ দেশবাসীর বিদ্রোহ । নেতৃবৃন্দের সহিত 
সংযোগ স্থাপন করা কি সরকারের পক্ষে এতই অসম্ভব ? 
ব্িটিশ-সরকার ও ভাবত-সরকার এ বিষয়ে যে অনুরদর্শী 
অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা! বড়ই পরিতাপের 

1 

কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রসে ও মুসলিম লীগের 
একযোগে ভোট দেওয়ার ফলে অনেকবার ভারত-সরফারের 
পরাজয় ঘটিয়াছে। কংগ্রেস ও লীগের এই সাময়িক 
মিলনও গবন্মেপ্টের নিকট আনন্দদায়ক না হইয়া আতঙ্ক- 
জনকই হইয়াছিল, সরকারী বে-সরকারী উভয়বিধ শ্বেতাঙ্গ 
সদশ্তদের উক্তিতে ইহা একাধিকবার প্রকাশ পাইয়াছে। 
সাম্প্রদায়িক এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিলেও 
গবন্মেন্ট কখনও এই এক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন না, 
কেন্ত্রীয় পরিষদের গত অধিবেশনে ইহা একরপ 
নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হইয়াছে। 

গান্ধীজীকে ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দান করিয়া 
জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা এখন যত অধিক 
এরূপ কোন সময়েই হয় নাই । আগষ্ট প্রন্তাব প্রত্যাহারের 
জন্ত পীড়াপীড়ি সম্পূর্ণ অনাবশ্ঠক। মিশর এবং আয়র্লঙে 
ইহা অপেক্ষা অনেক অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, অনেক 
বেশী রক্তপাত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে বিপ্লবী নেতাদের 
সহিত সন্ধিসর্ত স্বাক্ষরের সময় ক্ষমা চাহিবার বা কোন 
প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা কেহ তোলে নাই। 

ছবিতীয় দিনের অধিবেশনে সর্‌ তেজ বাহাছুর স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর পূর্বে ভারতের মনের অবস্থা যেব্ূপ 
ছিল এখন আর সেরূপ নাই । ইংরেক্ধরা বর্তমানে যেক্ধপ 
ভারতবর্ষের সহানুভূতি হারাইয়াছে, সেরূপ আর কখনও 
হারায় নাই। প্রচলিত গবন্মেন্ট তাহাদের নিঙ্গম্ব গবন্মেন্ট 
এই ধারণা প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তরে গীখিয়া না দিলে 
বিপদের সময় জনসাধারণের আস্তরিক সহযোগিতা 
লাভের আশা ছুরাশা মাত্র। কংগ্রেস-নেতৃবুন্দকে ও 
গান্ধীজীকে কারাগারে রাখিয়া মৌলিক সহযোগিতা 
প্রার্থনায় কোন ফল হয় নাই, হওয়া অসম্ভব। 

বন্ত্রবাবসায়ে অতিলাভ 

বন্থ-শিয়ন্ত্রণ বোডের সভাপতি শ্রীযুক্ত কষ্চরাজ ঠাকরপি 
বোডেব গত বোম্বাই অধিবেশনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে চোবা- 
বাজারে ক্র বিক্রয়ের কারণ বিঙ্লেষণ করিয়া বলেন যে, 
ও২পাদনকেজ হইতে বিক্রয়কেন্দ্রে তাড়াতাড়ি ও বিনা- 


প্রবাসী 


৪৫ পল লী্ী বর পাপা পিপিপি পাপী পালা লালে পাপা, 


ক্রমাগত বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। 


১৩৫১ 


লেপ লী লী 





বাধায় মাল স্থানান্তরের ব্যবস্থা না হওয়ায় চোরাবাজার 
ফাপিয়া উঠিতেছে। ভারতের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সপরি- 
মাণে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য । 
কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক জাহাজে ও মালগাড়ীতে মাণুলের 
পার্থক্য দূর করা, মালগাড়ীতে বস্ত্র ও স্থৃতা প্রেরণের 
জন্ত অতিরিক্ত মাশুল দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে চূড়ান্ত 
ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রসৃতি বড় 
বড় উৎপাদনকেন্ত্রে মন্জুত মাল সরাইবার জন্য তাড়াভাড়ি 
ব্যবস্থা করা দরকার । 

কয়লার ঘাটতি উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, জাহাজ- 
যোগে মাজ্জাজে ও বোশ্বাই-এ কয়ল! সরবরাহের ও ফিরতি 
পথে এ সকল জাহাজে বস্ত্র ও সুতা পাঠাইবার ব্যবস্থা 
ব্যতীত উহার প্রতিকার হইবে না। এখন আসামে, 
বিহারে ও পূর্ব-উপকূলের ঘাট্তিপূর্ণ অঞ্চলে বস্ত্ের গুরুতর 
অভাব ঘটিয়াছে। 

বস্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মূল্য টাকায় চার পাঁচ আনা. 
কমিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাঁও যুদ্ধের পূর্বের দরের তিন 
গুণেরও অধিক । এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও শেষ পর্য্যস্ত যথার্থ 
ভাবে বলবৎ করা হয় নাই । গবন্মেন্ট বলিয়াছিলেন ষে, 
পড়তাঁর উপর বীধা লাভ দিয়া কলওয়াল! ও ব্যবসায়ী- 
দিগকে ন্যায্য দরে বস্ত্র ও সুতা বিক্রয়ের বাবস্থা করিলে 
এবং উৎপন্ন মাল নির্দি্ই সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিতে 
উহা্দিগকে বাধ্য করিলে দাম কমিবেই । এই উদ্দেস্তে 
আদেশ দেওয়া হয় যে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাস পর্যযস্ত 
তৈয়ারী মার্কাবিহীন মাল অক্টোবরের মধ্যে বিক্রয় শেষ 
করিতে হইবে এবং তারপর তৈরি মার্কাফুক্ত মালের গাইট 
তিন মাসের মধ্যে খুলিতে ও ছয় মাসের মধ্যে বিক্রয় শেষ 
করিতে হইবে। এ সময় মার্কাবিহীন ছুই শতাধিক কোটি 
গজ বস্ত্র বাজারে মজুত ছিল এবং উহাতে সারা ভারতের 
প্রায় সাত মাসের চাহিদা মিটিত। এই আদেশ কঠোর 
ভাবে প্রয়োগ করা হইলে বস্-নিয়ন্ত্রণ কতকটা সফল হইত 
সন্দেহ নাই, যদিও প্রায় তিনগুণ চড়া দরেই অধিকাংশ 
মার্কা পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে কল- 
ওয়ালা ও ব্যবসায়ীদিগকে বার বার অব্যাহতি দেওয়ায় 
নিয়ন্ত্রণের হূর্বলত: প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উহার মুল 
উদ্দেশ্টাও ব্যর্থ হইল। মার্কামারা বস্ত্র বিক্রয়ের সময় 
এই স্থযোগে 
ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বস্ত্র বিক্রয় শেষ করিবার 
দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়। ধীরে হুস্থে নির্দিষ্ট মূল্য 
অপেক্ষা চড়া দরে মাল বিক্রয় করিতেছে । যান-বাহনের 
অস্থবিধার জন্ত বন্-শিল্পকেন্্রগুলিতে প্রচুর মাল জমিয়! 


বৈশাখ 


যাইতেছে, ফলে যে-সব দূরবর্তী অঞ্চলে সময়মত মাল না 
আসায় ঘাটতি পড়িতেছে সেখানে চোরাবাজারও তেমনি 
ভাবেই ফাপিয়৷ উঠিতেছে। এই সমত্ত অব্যবস্থার পূর্ণ 
দায়িত্ব ভারত-সরকারের । 

এই ব্যাপারে বিভিন্ন স্বার্থসংঙ্লিষ্ট পক্ষের দায়িত্ব 
সম্পর্কে কাহারও কাহারও যে সন্দেহ ছিল, মাদ্রাজের 
“হিন্দু* একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। 
উহার সার সন্কলন করিয়া “যুগান্তর” লিখিয়াছেন যে, 
কলওয়ালা, এজেণ্ট, পাইকার ও খুচরা দোকানী-_- 
সকলেই পরবর্তী ক্রেতার উপর চাপ দিয়া নির্দিষ্ট লাভের 
অতিরিক্ত কিছু টাকা পকেটস্থ করিতেছে । কলওয়ালারা 
পাইকারের সহিত লেনদেন না করিয়া এজেণ্টের নিকট 
পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে মাল বেচিতেছে এবং 
এজেপ্টের সংখ্যাও কয়েক গুণ বাড়িয়াছে। এক্ূপ এজেন্ট- 
প্রীতির কারণ আপাতদৃষ্টিতে রহস্তাবৃত হইলেও সে রহম্ক 
ছুর্ভেদ্য নহে। কেননা অনেক ব্যবসায়ী 
অভিযোগ করিয়াছে যে, বাধা দরের উপর নির্দিষ্ট কমিশন 
দিয়া তাহারা মাল কিনিতে পারে না, রসিদবিহীন লেন- 
দেনের মারফতে আরও কিছু টাকা না দিলে তাহাদিগকে 
মাল দেওয়া হয় না। খুচরা ব্যবসায়ীরাও পাইকারদের 
বিরুদ্ধে অন্রূপ অভিযোগ করিয়াছে । নির্দিষ্ট দরের 
অতিরিক্ত ষে টাকাটা! এই ভাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের 
মারফতে এজেণ্টের পকোৌটস্থ হইতেছে, তাহাই চোরা- 
বাজারের লাভ, এই লাভের সহিত কলওয়ালাদের এজেণ্ট- 
প্রীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই অনেকে সন্দেহ 
করেন। শ্রীযুক্ত ঠাকরুসিও অঙ্গ্রূপ সন্দেহ পোষণ করেন, 
নতুবা! তিনি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেন না যে, “আইন 
অমান্য করিলে কলওয়ালা বা! ব্যবসায়ী-_-কাহাকেও রেহাই 
দেওয়া হবে না। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অমান্তকারীদিগকে শান্তি 
দেওয়ার যুখোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে ।* 

ছোটখাটো কাপড়ের দোকানদার কেহ কেহ অতি- 
লাভের দায়ে ধরা পড়িলেও বড় এজেন্ট বা কলওয়াল! কেহই 
এ যাবৎ ধরা পড়ে নাই ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
অতিরিক্ত লাভ-করের মোটা অংশ আদায়ের লোভে 
ভারত-সরকার কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে প্রথম দিকে 
অতিলাভ করিবার যে সুযোগ দিয়াছিলেন, এখন তাহার 
প্রতিকার তাহাদেরই সাধ্যাতীত হুইয়৷ পড়িতেছে বলিয়া 
মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে । ভারত-সরকারের সহিত 
কায়েমী স্বার্থের নাড়ীর যোগ অজানা নয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ ুর্ঠিক্ষের পর নারীসমস্যা 


১৩ 


আমেরিকায় আটলান্টিক চার্টার 


ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনে টেক্সাসের নিগ্োদের ভোটদানের অধিকার আছে 
বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট সাব্যন্ত করিয়াছেন। আমেরিকার 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল স্বদূর প্রসাবী হইবে। ১৯৪৯ 
সালে টেক্সার্সে ডেমোক্রাটিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে 
জনৈক নিগ্রোকে ভোট দিতে দেওয়া হয় না। এই ব্যাপার 
হইতে মামলার উত্তব হয়। 


দুভিক্ষের পর নারীসমস্া 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী 
সেক্রেটরী বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি অসছুদ্দেশ্তে নারী 
বিক্রয়ের ব্যবসা বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গবন্মেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, দারিক্র্যের নিদারুণ 
জাল! সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গে অসংখ্য ছুঃস্থা নারী 
“বেস্তাবৃত্তি' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, বহু অভিভাবক 
তাহাদের পুত্রকন্তা বিক্রয় করিয়াছে । এই সমস্ত ছুস্থো ও 
'পদস্থলিতা” নানীকে উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্ত 
গবস্মেন্ট বু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা 
করিয়াছেন । অসৎ উদ্দেশ্টে নারী-বিক্রয়-ব্যবসা বন্ধ করার 
ও দুরৃতবিদের গ্রেপ্তার করার জন্য গবন্মেন্ট বেল স্টেশনে ও 
নদীর ঘাটে প্রথর দৃষ্টি রাখার বাবস্থা করিয়াছেন। 

অতিরিক্ত প্রশ্্নোত্তরের সময় সরকারপক্ষ জানাইয়াছেন 
ষে, গত ছুতিক্ষে বহুসংখ্যক নারী একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া 
পড়িয়াছে। অনেকে উপার্জনক্ষম ম্বামীপুত্র হারাইয়াছে, 
অনশনে, অধাশনে অনেকের খাটিবার ক্ষমতা নষ্ট 
হইয়াছে । গবস্মেন্ট আদেশ জারি করিয়াছেন, যেখানে 
এই সমস্ত নারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে এক বা ততোধিক 
অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই সমস্ত অনাথাশ্রম 
পরিচালন! সম্পর্কে গবন্মেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, যাহার! 
এইগুলিতে আশ্রয় পাইবে তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্বার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! কর্ষচারী নিয়োগ করা হইবে এবং যে 
আধা-সরকারী স্থানীয় কমিটির তত্বাবধানে এই সমস্ত আশ্রম 
পরিচালিত হইবে, যথেষ্ট সংখ্যক নানীকে উক্ত কমিটিতে 
১৬ রব 
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ফণীজ্ভূষণ সিংহ জিজ্ঞাসা করেন, নে সে 
সৈশ্তদল আমদানীর জন্ত কি অসৎ উদ্দেস্টে নারী-বিক্রয়- 
ব্যবসা বৃদ্ধি পাইয়াছে ?” পালাঁমেণ্টারী সেক্রেটরী জবাব 
দেন, "গবন্মেন্ট তাহা জানেন না।” এই প্রপ্ন এখানেই 
শেষ না করিয়া বাংলা-সরকাক্ের তরফ হুইতে বিশেষ ভাবে 


১৪ প্রবাজী 


শ্পিপাপাশাপিপপিবা্শিপচত পল লা এল লা 


ইহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং অভিযোগ সত্য হইলে 
অবিলম্বে তাহার প্রতিকার হওয়া আবশ্টাক । 

বা*লা সরকার অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, 
কিন্তু এরূপ কোন আশ্রম এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি 
না, অথবা হইলে কয়টি হইয়াছে তাহাও জানান নাই। 
ছুিক্ষের তীব্রতা হাস পাইবার পর প্রায় চারি মাস 
অতিক্রান্ত হইয়াছে, আস্তরিক ইচ্ছা থাকিলে গবন্মেন্ট 
এই সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেন। 

আশ্রম প্রতিষ্ঠার ঘারা সাময়িক ভাবে কিঞ্চিৎ স্বফল 
হইলেও উহা এই সমস্তা সমাধানের উপায় নহে। দয়া 
বা অর্থ ভিক্ষা দিয়া কোন সমস্তারই সমাধান হইতে পারে 
না, ইহার ছারা মানুষকে খাটো! করিয়া দেশের ও জাতির 
ক্ষতিই করা হয়। দদরিদ্র আইনে? বাপক ভিক্ষা দানের 
ফলে ইংলগ্ডের নিজেরও কম ক্ষতি হয় নাই । ইহার দ্বার! 
বেকার-সমস্তার সমাধানও হয় নাই। ইংলগ্ডের অভিজ্ঞতা 
দেখিবার পরও ছূর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠনে বাংলা-সরকার 
অনাথ আশ্রম, "ওয়ার্ক হাউস, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ছারা দরিদ্র 
দেশবাসীর আরও কিছু অর্থ অপচয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ন্থুপরিকল্লিত উপায়ে কুটার-শিল্প প্রসার ভিন্ন 
এই সমন্তার সমাধান হওয়া একেবারে অনস্ভব। ইংবেজ 
দরিপ্রের ন্যায় বাডালীও কখন বসিয়া খাইতে চাহে নাই। 
অনাথাশ্রম এবং ওয়ার্ক হাউসে প্রবেশ করিয়! নিশ্চিস্ত মনে 
সরকারী অব্ন ধ্বংসের স্থযোগ পাইয়াও লোকে সেখানে 
যাইতে চাহে না, গবন্মেন্টও নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন । 

বাংলা দেশে আপাততঃ চাউলের কলগুলির কার্য 
কমাইয়া দিয়া অনাথা স্ীলোকদের দ্বারা ধান ভানিবার 
বন্দোবস্ত করিলে সরকারী খরচ ব্যতীতই লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয়া 
নারীর অন্নসসংস্থানের উপায় হইতে পারে ইহা আমরা পূর্বেও 
দেখাইয়াছি। 


'বিচারকার্য্ে হস্তক্ষেপের প্রয়াস ঃ হাসেম 
আলির মাঁমল। 


কলিকাতা হাইকোর্টে দুইটি দরখাস্তের বিচারকালে 
বিচারপতিগণ আদালতের আইনসঙ্গত কার্যে শাসন- 
কতৃ পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রয়াসের নিন্দা করিয়াছেন । ছুইটি 
দরখান্তেই মামলা এক আদালত হইতে অন্ত আদালতে 
স্থানাস্তরের জন্ত আবেদন করা হইয়াছিল। একটি দরখাস্ত 
করিয়াছিলেন বরিশালের খা সাহেব হাসেম আলি জমাদার 
এম-এল-এ এবং দ্বিতীয়টি করিয়াছিলেন রাজেন্্রনাথ সোম 
নামক বর্ধমানের জনৈক ব্যজি। 


১৩৫১ 


খা সাহেব হাসেম আলি জমাদার সমবায় খণ সমিতির 
তহধিল তছক্ধপ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
বরিশালের জেল! ম্যাঞ্জিষ্রেট মহকুমা হাকিমের আদালত 
হইতে মামলা সরাইয়! লইয়া মুন্েক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, 
কে, রায়ের এজলাসে মামলা চালাইবার আদেশ দেন। 
এই আদালত হইতে মামলাটি মহকুম] হাকিমের নিকট 
ফিরাইয়! লইবার জন্ত চেষ্টা হয়। বাংলা-সরকারের সমবায় 
ও খণ বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ হিল এবং বরিশালের জেলা 
ম্যাজিষ্রেট মিঃ পামারের মধ্যে মামলা সম্পর্কে কতকগুলি 
পত্র বিনিময় হয়। জেলা ম্যাজিট্রেট মহকুমা হাকিমের 
আদালতে মামলা চলিতে দিতে অলম্মত হন এই কারণে 
যে, ইহার উপর চাপ দিয়া শাসন বিভাগ কর্তৃক কাধ্যোদ্ধার 
করা সহজ হইবে। মিঃ হিলের পত্র পাঠে তাহার ধারণা 
হইয়াছিল যে, শেষ পর্য্স্ত মামলাটি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে। 

হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি লঙ্জ হাসেম 
আলির দরখাস্ত অগ্রাহ করিয়া বায়ে বলিয়াছেন, আমরা 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছি যে, শেষ পর্যাস্ত বর্জন 
করিবার মতলবেই মামলাটি ঠেকাইয়া বাখিবার চেষ্টা 
হুইতেছে। এই মামলা সম্পর্কে বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্রেট 
মিঃ ডব্লিউ, জে, পামার এবং বাংলা-সরকারের কৃষি, সমবায় 
এবং পল্লী খণ বিভাগের সেক্রেটরীর যে সমন্য পত্রাদি 
বিনিময় হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, 
সরকারী দপ্তরে আসামীর কোন কোন বন্ধুলোক রহিয়াছে । 
আসামী তথ্বির তদারক করিয়া এ সমস্ত চিঠি লেখাইয়া- 
ছেন। এ সমস্ত বন্ধুলোক যে কে তাহা আদালতকে জানান 
হয়নাই। গবনেন্ট এ সমত্ত চিঠির দায়িত্ব লইয়াছেন। 
স্থৃতরাং এঁ সমস্ত লোক যে কে, তাহা গবস্মেণ্টের জানা 
উচিত বা বাহির করা উচিত ছিল। গবর্ণর এবং মন্ত্রীরা এই 
শপথ করিয়া কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন যে, কোন 
অন্থগ্রহ ও নিগ্রহের ধার নাধারিয়া তাহারা ভারতীয় 
আইন ও প্রথামত সর্বপ্রকার লোকের প্রতি গ্যায় আচরণ 
করিবেন। 

ব্মান ক্ষেত্রে যাহা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শপথের 
প্রতিকৃল। যাহাতে কেহ একসপ প্রতিকূল চেষ্টা না করিতে 
পাবে, তাহা দেখা গবস্মেপ্টের উচিত। শাসনকাধ্য সংক্রান্ত 
ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যাপারে সরকারী বিভাগের সেক্রেটরীসমূহ 
গবর্ণরের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র । তাহাদের পক্ষে এরপ 
কাধ্য কর! কর্তব্যসজত হয় নাই। | 


_টৈশাখ_ 


-বিচারকার্ধে হস্তক্ষেপের প্রয়াস £ রাজেজ্্র 
সোমের মামল! 


হাসেম আলির মামলার সঙ্গে এ দিনই প্রধান বিচার- 
পতি এবং বিচারপতি লজ রাজেন্ত্র সোমের. দরখাস্ত 
সম্পর্কেও রায় দিয়াছেন । 

এই দরখাস্ত সম্পর্কে বাংলা-সরকারের ছুইটি গোপন 
ইন্তাহারের কথা প্রকাশ পায়। একটি ১ই জাহ্য়ারী ও 
অপরটি ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের । গত ছয় মাসের মধ্যে 
ছুর্ভিক্ষের দায়ে, পড়িয়া প্রাণ বাচাইবার জন্ত যে সমস্ত লোক 
অপরাধ করিয়া বিচারাধীন আছে তাহাদের সম্পর্কে কি 
করিতে হইবে তাহার নির্দেশ ইন্তাহার দুইটিতে ছিল। 
অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যাহারা অপরাধ 
করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্যই 
এরপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। জেলখানায় কয়েদীর 
ভিড় কমানোও ছিল একটা উদ্দেশ্য । উক্ত ইন্তাহার 
অন্থ্যাম়ী কোট” সব-ইন্স্পেক্টর মিঃ শ্রামদাস চ্যাটার্জি 
আদালতে মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত করেন। মিঃ 
চ্যাটার্জি সম্মতি না দেওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্রেট এই নির্দেশ 
দিয়া মামলাটি সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে পাঠান 
যে, দাক্ষিণ্য সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ পালন করিতে হইবে । 

মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাহার রায়ে বলেন যে, 
সরকারী নির্দেশের উদ্দেশ্যের মধ্যে আপত্তিকর কিছুই 
নাই। কোর্ট সব-ইন্সপেক্টার মামলা প্রত্যাহারের অন্ধমতি 
প্রধানকালে বিচারকের নিকট বিষয়টি ভাল করিয়! বুঝা ইয়া 
দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় নাঁ। স্থতরাং বিচারকারী 
ম্যাজিষ্রেট অনুমতি ন! দিয়! কোন ন্বেচ্ছাচার করেন নাই। 
বরং তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে যদ্দি উপযুক্ত কারণ 
দেখান হয় তাহ! হইলে তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে 
প্রস্তত আছেন। ইহা পরিঞ্কার বিচারকম্থলভ মনোবৃত্তি। 
কিন্ত জেল! ম্যাঞ্জিষ্্রেট তাহাকে সেই পুনবিবেচনার স্থযোগ 
না দিয়া সমত্ত নথিপঅ সদর মহকুমা হাকিমের হস্তে অর্পণ 
করিলেন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে 
মামল। তুলিয়! লওয়ার ক্ষমতা জেলা ম্যাজিষ্্রেটের আছে 
বটে, কিন্তু এরূপ আদেশ দেওয়ার পূর্বে তাহাকে দেখিতে 
হইবে যে, এরূপ আদেশ দেওগার আইনসঙ্গত কোন কারণ 
আছে কিনা । এই মামলায় যেক্ধপ করা হইয়াছে জেল! 
ম্যাজিষ্রেটরা যদি সেভাবে কাধ্য করিতে থাকেন তাহা! 
হইলে ্ায়বিচারের জন্ত আইনের ব্যবস্থা বাতিল হইয়! 
ষাইবে। প্রধান বিচারপতির মতে মিঃ এস চ্যাটাঙ্জির 
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হইয়াছে। স্থতরাং এ আদেশ নাকচ হইবে। মিঃ এস 
চ্যাটার্জির আদালতেই মামলা! চলিবে। সাক্ষ্যসাবুদ এবং 
অন্তান্ত বিষয়নৃষ্টে তিনি বিচার করিবেন। মামলা প্রত্যা- 
হারের অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা বা আইন অনুযায়ী 
মামলার বিচার শেষ কর! হইবে কিন! তাহা মিঃ চ্যাটার্জিই 
ঠিক করিবেন। 

প্রধান বিচারপতি অতঃপর বলেন যে, আর একটি 
বিষয়ে মন্তব্য করা প্রয়োজন- জেলা ম্যাজিট্রেটের আদেশের 
এক স্থানে আছে দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্য গবন্মেণটে ষে 
নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অবশ্যপালনীয়। অর্থাৎ গবন্মেণ্টের 
অভিপ্রায় অন্ুনারে জেল! ম্যাজিষ্রেট যাহা চাহিতেছেন 
সদর মহকুমা! হাকিমকে সেই আদেশই দিতে হইবে । 
এভাবে নিজের অভিপ্রাকস কোন বিচারককে জানাইয়! 
দেওয়া বিচারকার্ষ্যে অযথা হস্তক্ষেপ । 


মিঃ হাসেম আলির দরখাস্তের কথ! উল্লেখ করিয়া প্রধান 
বিচারপতি বলেন যে, এ মামলা বিচার বিভাগের কর্ম 
চারীর আদা*তে স্থানাস্তরিত করিবার আদেশ দেওয়! 
হুইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মামল! বিচার বিভাগীয় কমচারীর 
আদালত হইতে শাসন বিভাগীয় কর্মচারীর আদালতে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । কোন কোন জেলা ম্যাজিষ্রেট মনে 
করেন যে, শাসন বিভাগের কম চারীরা জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
গবন্মেণ্টের অভিপ্রায় অঙ্থ্যায়ী যতটা চলিবেন বিচার 
বিভাগের কমচারীর! ততটা চলিবেন না। জিলা ম্যারি- 
ট্রেট এবং বিচারকারী . ম্যাজিষ্রেটের মন হইতে এই ধারণা 
সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে । তাহাদিগকে মনে রাখিতে 
হইবে ষে, বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপের প্রতি দৃক্পাত না 
করিয়া, ঠিকভাবে আইন অস্সারে বিচার করিতে হুইবে। 


ভারতবর্ষে বিচার ও শাসন বিভাগের কাধ্য সম্পূর্ণক্পে 
ভিন্ন করিবার জন্ত অঞ্ধশতাবীরও অধিককাল ধাবৎ আন্দো- 
লন হইতেছে । কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ, সি. 
ব্যানার্জি লগ্ডনে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয্পা বিচার ও শাসন 
বিভাগ পৃথক করিবার যৌক্তিকতা! প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এদেশেও কংগ্রেস এবং কংগেসের বাহিরের বহু নেতা এই 
দাবী করিয়াছেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেস মঙ্জ্রিমগুল- 
গুলি নিজ নিজ প্রদেশের বিচার ও শালন বিভাগ পৃথক্‌ 
করিবার চেষ্টাও আরম্ভ করিঘ্নাছিলেন । এদেশের গবন্সেন্ট 
বরাবর এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে কেন বাধাস্তি করিয়া 
আসিয়াছেন উপরোক্ত মামলায় হইতে তাহা বেশ বুঝা 
যায়। প্রয়োজন রে গবস্মেন্ট নিজের অভিগ্রায়াচ্যামী 


আদালত হইতে মামলা সরাইয়। আদেশ অসঙ্গত বিচার করাইবার স্থযো 
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দেখা বাইতেছে মহকুমা! ম্যাজিষ্রেটদিগকেই তাহারা ্বীয় 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মনে করেন। 


ঢেকিয়াঙ্জুলি গুলিচালনার মামল! 

আসামের ঢেকিয়াজুলি গুলিচালনা মামলায় দণ্ডিত 
আসামীদের পুনর্বিচার প্রার্থনা করিয়া দরং-এর ডেপুটি 
কমিশনার কলিকাতা হাইকোর্টে যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, 
প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি লঙ্গ তাহ! অগ্রাহ্থ করিয়া- 
ছেন। ঘটনাটি ১৯৪২ সালের ২*শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
ঘটে। এ দিনে আসামে ঢেকিয়াজুলি থানার সম্মুখে প্রায় 
২০০ লোক সমবেত হয় । অভিষোগে বল! হয় যে; থানায় 
অনধিকারপ্রবেশ করিয়! তথায় কংগ্রেসপতাকা উত্তোলন 
করাই তাহা'দিগের উদ্দেশ্ট ছিল। জনতাকে সতর্ক করিয়া 
দেওয়া হয়। কিন্তু আসামী কমলাকান্ত দাস পুলিসকে 
আক্রমণ করিয়! থান! দখলের জন্য জনতাকে আদেশ প্রদান 
করে। জনতা তদনুসারে নিরস্ত্র কনষ্টেবলদিগকে, সহকারী 
সব-ইনস্পেক্টর এবং সব-ইনস্পেক্টরকে আহত করে। 
এই সময় সশস্ত্র কনষ্টেবলদিগকে গুলি চালাইবার আদেশ 
প্রদান করা! হয়। অভিযোগে বল! হয় যে, জনতা তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের রাইফেল কাড়িয়া লয় 
এবং হেড কনষ্টেবল ও সাত জন সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর কন- 
্েবলকে আহত করে। গুলিচালনা চলিতে থাকে এবং 
অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। ছয় জন মৃত ও ছয় জন 
আহত হইয়া পড়িয্বা থাকে । অভিযোগে বলা হয় যে, 
হাঙ্গামাকারীরা! চলিয়া! যাইবার সময় তিনটি রাইফেল, কিছু 
গুলি এবং অন্য কিছু কিছু সম্পত্তি লইয়া যায়। অনেকের 
বিরুদ্ধে চার্জপীট দাখিল করা হয়, তাহার মধ্যে কয়েক 
জনকে ছাড়িয়া! দেওয়া! হয় এবং ৭ জনের বিরুদ্ধে মামল! 
চলিতে থাকে । 

আসামী পক্ষ হইতে বলা হুম্ন যে, শোভাযাআ শান্তিপূর্ণ 
ছিল এবং তাহারা থানা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র গুলি 
চালানো আরস্ত হয় এবং এই সময়ে পুলিস কর্মচারী প্রহ্ৃত 
ছয়। তেজপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্রেটের বিচারে ৪ জন 
খালাস পায় এবং কমলাকান্ত দাস ও অপর দুই জন দোষী 
সাব্যস্ত হন । ম্যাজিষ্রেট মস্তব্য করেন, “গুলি চালনার 
প্রয়োজন থাকিলেও তাহা নিবিচারে অনিয়ন্ত্রিত এবং 
কাপুরুযোচিত ভাবে .চালানো হইয়াছে।” ছুই জন 
আসামীর দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় তাছারা মুক্তি পায়; 


প্রবাদী 
কমলাকাস্তের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয় নাই। দরং জেলার 


১৩৫১ 


ডেপুটি কমিশনার . আসাম উপত্যকার দায়রা জজকে 
মামলাটির বিষয় জানান। তিনি বলেন ফেঁ আসামীরা 
আপীল করিলে তবে তিনি প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান 
করিবেন। কমলাকান্ত আপীল করিতে অস্বীকার করে। 
ডেপুটি কমিশনার সাধারণ আদালতে দপ্ডিত এবং 
অব্যাহতিপ্রাপ্ত আনামীদের পুনরবিচার বাঞ্ছনীয় বলিয়া! মনে 
করেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশের জন্ত হাইকোর্টে দরখাস্ত 
করেন। 

আসাম গবন্সেণ্টের পক্ষ হইতে ডেপুটি লিগাঁল রিমেম্‌ত 
ব্রান্দার গুলি চালন সম্পর্কে স্পেশাল ম্যাজিষ্রেটের নিন্দা- 
স্থচক মন্তব্য তুলিয়! দিবার জন্ত আবেদন করেন । 

রায়ে বিচারপতিত্বয় বলেন যে, ১৯৪৩ সালের ১১ নং 
অভিনান্দের দ্বারা স্পেশাল কোর্ট কতৃক প্রদত্ত শাস্তি 
বিধিসঙ্গত করা হইয়াছে । ইহাও দেখা যায়, কয়েক জন 
আসামী পলাতক আছে। যখন সাধারণ আদালতে . 
তাহাদের বিচার হইবে তখন আদালতের ঘটনা! হইতে 
প্রকৃত তথ্য পাইবার সুবিধা হইবে । এই ব্যাপারে তীহার! 
হন্তক্ষেপ করিতে অপামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া মামলা নাকচের 
আদেশ দেন। 

গত আন্দোলনের সময় পুলিস ঘষে কোন কোন ক্ষেত্রে 
নির্বিচারে গুলি চালাইয়াছে ঢেকিয়াজুলির মামলা! তাহার 
একটি প্রমাণ। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিন্দান্থচক মন্তব্য 
অপসারণে হাইকোর্টের অসম্মতি জ্ঞাপনের পর ঘটনাটি 
সম্বন্ধে পুনরায় তাদস্ত করিয়া যে-সব পুলিস কর্মচারীর 
বেপরোয়া গুলি চালানোর ফলে ছয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে 
তাহাদিগের দণ্ড বিধান করা দরং জেলার ডেপুটি 
কমিশনারের কর্তব্য । অবশ্ত স্তায়বিচারের প্রতি এতখানি 
শ্রদ্ধা আমলাতন্ত্রের নিকট আশ! করা! চলে কি না তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কারণ আছে । মামলা! সম্পর্কে যে আগ্রহ ও 
তৎপরতা ইহারা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শুধু আসামীদের 
পুনর্বিচার ও দণ্ড বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে, ন। স্তায়বিচার গ্রাপ্চির জন্ত ? 
হাইকোর্টে নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থা না থাকিলে 
শাসন-বিভাগের দাপটে রাজনৈতিক অভিঘোগে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের ষে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করাও কঠিন। 
দেশের শাসন ব্যবস্থার যে ছুর্গতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয় । 
হাইকোটের জজদিগের আক্ষেপেই তাহ৷ প্রমাণিত হয়। 


বাঙ্গাল! দেশে মীর্জা-রাজ! মানসিংহ 
র্‌ : ডন্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ 
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দ্কারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক বিক্রমাদিত্য ছিলেন; 
উজ্জয়িনীর রাজসভাও ছিল। রত্ুগর্ভা ভারতজননী 
কালিদাদ-বরকুচি-বরাহ-মিহির প্রমুখ নব-রত্ব সত্যই প্রসব 
করিয়াছিলেন; কিন্তু সিপ্রাতীরে মহাকালের ক্রোড়ে 
উক্ত নবরত্বের একব্র সমাবেশ এঁতিহাসিক সর্তয নয়। 
উহা প্রাচীন ভারতের আদর্শ এবং আশা-আকাঙ্ষার 
অভিব্যক্তি অপূর্ণ বাসনার কল্পনাঁবিলাস। কিন্তু 
মধ্যযুগের মোগল-বিক্রমাদিত্য আকবরের দরবার-ই-নব- 
রতন ষোড়শ শতাব্দীর জাতীয়তা-দৃপ্ত প্রবুদ্ধ ভারতের 
জাগ্রত স্বপ্র নয়;_-অতি সত্য ইতিহাসের এক অপূর্ব 
অধ্যায়। তোডরমল-মানসিংহ, ফৈজী-আবুলফজল, বীরবল- 
তানসেন, আব্দর রহিম-আবুলফতেজীলানী ও চিত্রকর 
ঘসবস্ত শোভিত দরবার-ই-নবরতনের স্বতি এখনও ফতেপুর 
সিক্রীর দিবান-ই-খাস হইতে মুছিয়৷ যায় নাই । নিরপেক্ষ 
এতিহাসিক দৃষ্টিদ্বারা বিচার করিলে মনে হয় আকবর 
বাদশাহ শকারি বিক্রমাদিত্য হইতে ব্যক্তিত্ব, রাজনীতি 
ও পরাক্রমে ছিলেন শ্রেষ্ঠতর; তাহার উজ্ম্মিনীর 
রাজসভা হইতে মহীয়ান্‌ এবং সর্ববাঙ্গ-সৌষ্টবপূর্ণ ;_-শৌধ্য 
ও ললিতকলার অপূর্বব সমন্থয়। গুপগ্রাহী ভেদবুদ্ধিহীন 
মোগল সম্রাট রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ধে নবধুগের প্রবর্তক 
যহাপুক্রষ-_ভারতের জাতীয়তার প্রভীক ; তাহার দরবার 
সমসামগ্নিক ভারতের প্রতিচ্ছবি । রত্ব-আহরণে তিনি 
ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ব-শূত্র, হিন্দু-মুসলমান, হিন্ুস্থান-ইরাণ 
ইতরবিশেষ করেন নাই। অবতার-বাদী হিন্দু মহামতি 
আকবর ও রাজা মানসিংহকে কলিষুগের অবসানে 
কৃষ্ণাঞ্ুনের অবতার জ্ঞানে শ্রদ্ধার অর্থ্য প্রধান করিয়াছে। 

খণ্ডশ: বিভক্ত, হিংসাহ্বেষজর্জরিত, পশুবল-প্রপীড়িত 
ভারতবর্ষে সাম্য-মৈত্রীর স্থদঢ় ভিত্তির উপর ধশ্মরাজ্য 
সংস্থাপন এবং নবমহাভারত স্প্টির সহায়কারীরূপে সেই 
অপ্রমেয় পুরুষ বিঝুরূপী জল্লালদীন “জিধুঃ* অঙ্ছুনকে স্মরণ 
করিয়াছিলেন; পার্থনারথির আহ্বানে পার্থরূপী মানসিংহ 
আবিভূত হইলেন_ইহা সংস্কৃতকাব্য “মানপ্রকাশ-রচয়িতা 
কৰি মুরারিদাস রায়ের অলীক স্ততি নয়--সমসাময়িক 
জাতীয়তাবাদী উদার হিন্দুসমাজের অন্তরের বাণীর 
এতিহাসিক প্রতিধ্বনি । সর্ধবদেশে এবং সর্ধকালেই মান্য 


বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এতিহাসিক চরিত্র বিচার করিয়া 
থাকে । হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক অংশ 
মানসিংহু এবং আকবরকে স্বাধীনতার শক্র, সমাজের ও 
ধর্মের শত্রু বলিয়া ঘ্বণা করিত-_ইহাও এঁতিহাসিক সত্য। 
বাঠোর রাজকুমার কবি পৃর্থীরাজ দেখিয়াছিলেন আকবর- 
রূপী অতল সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হিন্দু-মুনলমান 
উভয়কেই গ্রাস করিয়াছে-_বাকী শুধু মহারাপা প্রতাপ। 
ভারতের পূর্ববসীমাস্তে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিব্রত এই বাঙ্গালা 
দেশেও আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। বুদ্ধ 
পুত্রশোকাতুর কেদার রায় সিংহ্বিক্রাস্ত মানসিংহের- 
“মিংহশত্বের উপর ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছিলেন- কচ্ছবাহ- 
পতি যথার্থ ই “সিংহ” বটেন; তবে বাদশাহী চিড়িয়াখানাই 
তাহার উপযুক্ত স্থান_মানুষের মধে পশুরাজের গণনা হয় 
না। শ্লোকটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল $-- 
ভিনস্তি ভীমং করী-রাজকুস্তং। 
বিভ্ভি বেগং পবনাতিরেক ং| 
করোতি বাসং গিরিবর শৃংঘং। 
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্তঃ ॥ রা 
অর্থাৎ ভীমকায় গজরাজের কুস্তবিদীর্ণকারী, পবন 
অপেক্ষা দ্রুত দুর্ববারগতি, উত্তঙ্গ শৈলশৃঙ্গ-বহারী হইলেও 
সিংহ পশুব্যতীত অন্ত কছু নয়। 


চু 
রাজপুতানার “খ্যাত” ব! চারণ-কবিতার স্থায় বাঙ্গালা 
দেশের ঘটকগণ একশ্রেণীর অর্ধএতিহাসিক, অর্ধসামাঞ্জিক 
ছন্দোবদ্ধ পুঘ্তিক। বা কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন। “চন্ত্রত্বীপ- 
কারিকণ” হইতে প্রতাপাদিত্া-মানসিংহ বিষয়ক কয়েকটি 
ছত্র* নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 
প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে বলিতেছেন-__ 
অয়ে রাজেন্র ধর্মজ্ঞ ইক্ষকু-কুল ভূষণ । 
কথং যবনদাসত্বং করোধি নৃপসত্তম ॥ 


যবনানাং বধাথীয় প্রতিজ্ঞা চ ময়া কৃত । - 
কথং বিশ্বপ্রদানার্থমাগতো বঙ্গদেশকে ॥ 
[ হে রঘুবংশতিলক ধর্শজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ ! আপনি কি কারণে 


বন (মোগল ) দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন? আমি 


* ৬নখিলনাখ রার-কৃত 'প্রতাপাদিত্য,, পৃঃ ৩৩৯-৪৪০। 


১৮ প্রবাসী 


যবন সংহারের জন্ত কুতপ্রতিজ্ঞ। এই কাখ্যে বিশ্ব উৎ- 
পাদনের জন্য বঙ্গদেশে আপনি কি হেতু পদার্পণ করিয়া- 


না 
হেল? 


অত্যন্ত লঙ্াযুকত হ্টয়। মানানং একে বলিলেন-_ 


2 ০ 
ঞ্ 
চপ শে শুরকে 


কথং মুষরসে প্রাঙ্ঞ কলিং কিংত্বংন পশ্বাসি ॥ 
আগম্যত্যাম ময়। সাগ্ধং দিলীশশ্ত চ সন্নিধিং। 
সব্বদো মাদ্বিনিন্মুকশক্রোপালে' শবিষ্যসি। 

[ হে ধীমান ' আমাব প্রতি কেন দোষারোপ করিতে- 
ছেন? কলিকাল আপনি কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন না? 
আমার সহিত দিল্লীশ্বরের নিকট আগমন করুন। সর্ববদোষ- 
বিনিম্মুক্ত হইয়া আপনি চক্রপাল পদ লাশ করিবেন ।] 

কেদার বায় মানসিংহের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, স্তবাং তথা-লিখিত সতেজ সংস্কত পত্র 
এতিছাসিক ধপিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য না হইলেও 
উহাতে বঙ্গবীরের অন্তত্রের বাণীর সত্যকার প্রতিধ্বনি 
আমরা শুনিতে পাই। কিন্ধু প্রতাপাদদিত্য কখনও 


মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন পাই, খর মোগলের 
অনুগ্রহ লাভের জগ্ত লালায়িত ছিপেন। এই 
কারিকার কোন এতিহাসিক মূল্য নাই। ইহাতে 


মানসিংহ জয়পুরাধীশঃ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছেন, অথচ 
ব্মান জয়পুব স্থাপিত হইয়াছিল মানসিংহের মৃত্যুর 
প্রায় ১২০ ব্সর পরে, অষ্টাদশ এভাববীর প্রথমপাদে। 
এই কারিকা-রচয়িতার মুসলমানবিদ্বেষ পলাশী-পরবর্তী 
যুগের এক শ্রেণীর হিন্দু লেখকগণের এক প্রকার সংকীণ 
স্বজাতিপ্রবণতা_.দেশপ্রেমের নিন্দনীয় বিরুতি। বার- 
ভূঁইয়া আমলের বাঙ্গালী পরম্পরকে কোনদিন হিন্দু কিংবা 
মুনলমান হিসাবে আধুনিক পাইকারী মাপে অবিশ্বাস 
করিত না, ধর্থান্ধতা তাহাদের রাজনীতিকে সে-যুগে 
বিপথগামী করে নাই। উভয় সমাজের মধো স্বার্থের 
ংঘাতে ব্যক্তিগত শত্রুতা যেমন ছিল মিত্রতাও কম ছিল 
না, মুদলমান মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সৈন্যদল হিন্দু ভূইয়া- 
গণের প্রধান ভরসাস্থল ছিল; প্রমাণ, ভূলুয়ার ভূঁইয়া 
শনস্তমাণিক্যের উজীর ইযুস্থপ খ। বারলাল, প্রতাপাদিত্যের 
এতিবিখস্ত সুচতুর সেনাপতি “কমল খোজা” [খাজ। 
কানাপউদ্দীন] এবং স্থমন্ত্র [10059)1 শেখ বদী। ভারত- 
খধে ষোড়শ শতাবীর মোগল পাঠান-সংঘধ একমাত্র 
বাঙ্গালা দেশেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিয়া- 
1ুল-_-একখ। এঁতিহাসিক সত্য এবং বাঙ্গালার স্বাধীনতা- 
কাশ হিন্দু-মুসলমান ভূমাধিকারীমণ্ডল মানসিংহ-ইসপাম 
থ প্র্থতিকে দিলীশ্বরেব পোষমানা সিংহ বলিয়া হয়ত 


১৩০১ 





৮ ১৯ পল সাপিস্পিস্পিসিতি পি পসপিসপিসপাসপাসি পাপন! 


সা করিত। স্ন্দরবনের ব্যাপ্ররান্ত কোনদিন সার্কামের 
সিংহকে পশুরাজ মনে করিতে পারে না। 

বাঙ্গালার বারভূ ইয়ার এই ঘ্বণাদৃপ্ত মনোভাব এদেশের 
আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । বিংশ শতাব্দীর 
বাদ্দাসী এতিহাসিক ও কবিগণ বাঙ্গালার নবপ্রস্থত 
জাতীয়তা অভিমানে উদ্ধদ্ধ হইয়া এই দৃষ্টিভঙ্কীকে সাহিত্য 
ও ইতিহাসে নৃতন রূপ দিয়াছেন। যিনি ইহার প্রতিবাদ 
করিবেন বাঙ্গালী আবালবৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমান তাহাকে 
দেশত্রোহী বাঙ্গালীকুলকলঙ্ক বলিয়াই গালাগালি করিবেন 
সন্দেহ নাই। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী যতই মনোরম এবং 
জনপ্রিয় হউক না কেন, বাঙ্গালার সবাদার হিসাবে রাজ! 
মানসিংহকে উহার দ্বারা বিচার করিলে শাশ্বত এঁতিহাসিক 
সত্যের অপলাপ ঘটিবে। দেশ, ধর্ম ও কুলাভিমান নিরপেক্ষ 
হইয়া ইতিহাস বিচার না করিলে সত্যের সন্ধান কখনও 
মিপিবে না। যেইতিহাস দেশ, ধশ্ম ও জাতিপ্রেমের 
প্রেরণায় পিখিত হয় প্রচার-পুপ্তিকা হিসাবে উহার মূল্য 
থাকিতে পারে , কোন সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজন 
উহার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু উহার স্থায়ী মূল্য 
নাই । অথণ্ড ভারতে এক বিরাট ভারতসমাজ এবং একই 
ভারতীয় সংস্কতি-স্যষ্টির প্রেরণা যিনি সর্বপ্রথম পাইয়া- 
ছিলেন, ধাহাগা এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
তাহার নেতৃত্ব হ্বীকার করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ 
আকবর ও মান্রসিংহ প্রমুখ নবপত্ুকে ষোড়শ শতাবীর 
ইতিহাসের ধারা এবং উদার দৃষ্টিভনীর দ্বারা বিচার করাই 
একমাত্র স্থবিচার এবং উহাই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস। 


৩ 


রাজা মানসিংহের স্থবাদারী আমলের (১৫৯৪-১৬০৬ ইং)% _ 

ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। স্থৃতরাং ইহার 
প্রমাণপত্জী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ইতিহাস- 
রমিকগণের নিকট নিবেদন করা যাইতে পারে। 

প্রথম5ঃ, বাঙ্গালাদেশে মানসিংহ সম্বন্ধে সমসামদ্নিক 
কিংবা পরবর্ভী শতাবীদ্বয়ের মধ্যে কোন বাঙ্গালী হিন্দু 
কিংবা মুনলমান উল্লেখযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন 
নাই। 

বর্তমান যুগের দ্রোণাচাধ্য প্রতিম সর্‌ যছুনাথ জয়পুর- 
দরবারের পুরাতন দধ্রথানা খুঁজিয়া মানসিংহ সম্বন্ধে 
হতাশ হুইয়াছেন। 7908118090-3-01911-প্রণেত। 


&: 990 56৪7 ০0141008178 1516), 41897770110 10 999, 
74652059718 01 73100821587. 1880 0), 89] 





সপন সিটি পা পা পাপাস্পিপাসপসপপপাপপি 


মীজ্জা নথনের মত কোন ঈতিহাসিক মানসিংহের 
আমলে বাদশাহী ফৌঙ্ছের সহিত এদেশে আসিয়া 
থাকিলেও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছেন, ক্রতরাং 
বাঙ্গালার সিত দিল্লীর সম্ভাব না থাকিলেও বাঙ্গালীকে 
নিজের কথা পরের মুখে, আবুলফজল নিজামুদ্দীন বদামুনীর 
নিকট হইতে শুনিতে হইবে। উক্ত এ্রত্ভিহাসিকগণের 
কথা খণ্ডন করিতে পারে এক্নপ সমসামস্মিক দলিলপত্র 
কিংবা মুদ্রার পাল্টা সাক্ষ্য বাঙ্গালী যত দিন উপস্থিত 
করিতে পারিবে না তত দিন ইতিহাসের একতরফা ডিক্রী 
আমাদের বিরুদ্ধে বলবৎ থাকিবে। আবুলফঙ্গল যাহা 
লিখিয়াছেন উহ্না ব্যতীত সব কিছুই অপ্রামাণ্য এ মনো- 
ভাব কিন্তু ধৃষ্টতা__নিছক গোৌঁড়ামী। আমাদের একটি 
কথা মনে রাখা প্রয়োজন--১৫৯৮ ত্রীষ্টাব্ে কোন কারণে 
আবুলফজলের শ্রশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল ।* ১৫৯৯ 
শরীষ্টাবের ৫ই জানুয়ারী তিনি দাক্ষিপাত্যে গমন করেন 
এবং ১৬০২ শ্রীষ্টাৰের আগষ্ট মাসে গুধধঘাতকের হস্তে 
তাহার জীবনাস্ত হয়। “আকবর-নামার, শেষ অংশ 
ইনায়ত্উল্লা কিংবা অপর কাহারও দ্বারা সরকারী দলিল 
অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও আকবর-রাজত্বের শেষ 
কয়েক বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; এঁতিহাসিকের 
দৃষ্টি বাঙ্গালা হুইতে দাক্ষিণাতোর উপরই অধিক 
নিবন্ধ; বাঙ্গালার বিবরণ স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং 
অশুদ্ধ 


“বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী” আবিষ্কারের পূর্বে জাহাঙ্গীরের 
রাক্জত্বকালে বাঙ্গাল! দেশের ইতিহাস সন্ধে আমাদের জ্ঞান 
যেরূপ সীমাবদ্ধ ছিল মানসিংহের স্থবাদারী আমলের 
ইতিহাস-জ্ঞানও বর্তমানে তদ্রপ বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। বাহারিস্তান গ্রন্থে মানসিংহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
পাওয়া যায় না। আঘ্বের রাজগণ মির্জা-রাজা, 
ইতিহাসে পরিচিত । রাজা মানসিংহই ষে প্রথমে মীর্জজা- 
বাজ! উপাধি পাইয়াছিলেন উহার উল্লেখ আকবর-নামায় 
নাই; সর্বপ্রথম উল্লেখ বাহারিস্তানেই পাওয়া যায়। 
আকবরের নবরত্বের মধ্যে কুমার মানসিংহ ও বৈরাম খার 
পুর আবা,র রহিম ছিলেন আক্বরের বিশেষ মেহের পাত্র । 
সম্রাট তাহাদিগকে “ফরজন্দ' বা পুত্র উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছিলেন। বস্ততঃ তাহারা ছিলেন যুদ্ধ এবং রাজ- 
নীতি শাস্ত্রে আকবরের মন্ত্রশিষ্য-_সেষুগের কর্ণার্ছুন। 
আকবর-চনিত্রের সদগুণের অধিকারী হুইয়াছিলেন এই 


স্পা পাল্লা লাশে 


1 4/80172710 0, 1110, 


বাজাল। দেশে নীর্জ্জা-রাজ। মানজিংহ_ 


নামে 


ই 


[নিসিংহের মন্শিষ্যঘয়-_শাহজাদা , সলিম, মুরাদ মুরাদ (দানিয়াল নহে নছে। 
প্রকাশ* রচদ্নিতা লিখিস্বাছেন-_ 

মানেন সিংহো ভবিতেতি নৃনং। 

অবেক্ষা ক্ষৌোণিপতিঃ কৃতজ্ঞ; । 

নান্না বিপুত্রতে ভয়ঙ্করেণ 

হ্বীমানিংহং তনয়ং চকার। 

বাজপুতের শৌধ্য ও ্বামীধর্শ, মোগলের উদারতা 
ও কূটনীতি এবং মুসলমানদের কার্ধ্যদক্ষত] ও “আখ লাখ, 
বা স্থমাঞ্জিত সামাজিকতার হু সংমিশ্রণ মানসিংহ 
চরিত্রে সম্যক্‌ পরিস্ফুট হইয়া তাহার মীর্জা-রাজা উপাধি 
সার্থক করিয়াছিল । 
মাসির-উল-উমারায় লিখিত আছে আচারনিষ্ঠ 

হইয়াও তিমি সহকম্মী মুসলমান আমীরগণের €ভাজনের 
সময় উপস্থিত থাকিতেন। পারিবারিক কিংবা সামাজিক 
মোগলাই দস্তারখান্‌ (1010108-85966 ) মাত্রাজী কিংবা 
কনৌজিয়ার চৌক1 নহে-_-ভব্যতা, শিষ্টাচার এবং সরস 
আলাপ-চাতুধ্যের শিক্ষাকেন্দ্র_কোপ্তা কাবাব উহ্থার 
উপলক্ষ মাত্র। এক দিন মানসিংহ বলিয়াছিলেন আমি 
মূনলমান হইলে প্রতোক দিন আপনাদের সঙ্গে অন্ততঃ 
একবার খানা খাইতাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত 
হইলেও মাপির-উল-উমারায় মানসিংহ-জীবনী উপেক্ষণীয় 
নহে 


৪ 
আজীবন যুঙ্গ-বাবসায়ী মানসিংহ লেখাপড়া হয়ত 
আকবর অপেক্ষা কিঞ্িৎ বেশী জানিতেন। ত্বাহার 
বিদ্যোত্সাহিত। ও পণ্ডিতপোষণে মুক্তহস্ততা আকবরশাহী 
পরিমাপেই ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভক্তিবিলাস 
এবং জগন্নাথকুত মানদিংহ- কীর্তি মুক্তাবলী কাব্যে 


(&0190/0 7, 104) মানসিংহের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান আবশ্তক | কচ্ছবাহ-পতি মানসিংহের কাব্যানু- 
রক্তির পরিচয় হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস মিশ্রবন্ধু-বিনোদ-প্রণেতা 
লিখিয়াছেন-_মানসিংহ স্বয়ং কবি এবং কবিগণের আশ্রয়- 
দাতা ছিলেন। মানচরিত্র নামক একখান! হিন্দীকাব্য 
১৬৭৫ শকাব অর্থাৎ ১৫৯৭ গ্রীষ্টাবকে লিখিত হুইয়াছিল। 
্রন্থকর্তা স্বয়ং মহারাজা মানসিংহ ; আসলে তাহার আশ্রিত 
কবিগণ উক্ত জীন্নচরিত লিখিয়াছিলেন। এ সময়ে বয়স 
৬৯ বৎসরের কিছু কম হুইলেও ১৫৯৭ স্রীষ্টাবে তিনি 
কুচবিহাবের রাজা লক্ষমীনাবায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া! 


হু 
ঈসা খার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন । সুতরাং 
ইহা অনুমান করা যায় মানচবিজ্ত প্রবাসী হিন্দী কবিগণ 
কর্তৃক বাঙ্গাল! দেশেই রচিত হইয়াছিল : 
অন্তের দ্বারা বই লিখাইয়া নিজের নাম জাহির কর! 

বাজানাজড়াদের একটা বাতিক মোগল ষুগে ছিল-_-এ 
যুগেও আছে বলিয়! শুন! যায়; বৈরাম খা নগদ প্রায় সাড়ে 
নয় হাজার টাক! দিয় নিজের নামে প্রচার করিবার জন্য 
একথানা ফাসি কবিত। বা৷ মস্নবী কিনিয়াছিলেন। দান- 
সাগর-প্রণেতা মহারাজ বল্লাল সেনের ন্যায় রাজ! মানসিংহও 
এদেশে এঁ কাধ্যই করিয়াছেন। ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুথি বিভাগের তত্বাবধায়ক শ্রীযূত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সৌজন্তে একখানি সংস্কত পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
পুথিধানি ১৭৩৮ শকাৰে শ্রীহট্রের দিনারপুর পরগণায় নকল 
করা হইয়াছিল। পুথির নাম 'তুলাপুরুষ দান প্রমাণ” বা 
তুলাপুরুষ পদ্ধতি”। আরভ্তে লিখিত আছে-_ 

প্রণম্য গোবিন্দ পদগারবিন্দ, 

নত্বা গুরুংশ্চৈর 
বিচাধ্য ধন্ম শবান্ত্রানি দানসাগর সংহিতান ! 
ক্রীয়তে মানসিংহেন 
তুলাপুরুষ পদ্ধতি । 
ঢাক] বিশ্ববিষ্যালয়ের পুথিবিভাগে একখানি পুথি 

সংগৃহীত হইয়াছে নাম “সভারঞ্জন পুথি” (১১নং ) বিষয়বন্ত 
কয়েকটি গল্প যাহ! এ যুগে মনে মনে পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়; 
ভাষা ভারতচন্দ্রেপ্র সময়কালীন কিংবা পূর্বববর্তীও হইতে 
পাবে ॥ রচনার কোন তারিখ নাই; রচয়িতা দ্বিজমোহন, 
্রন্থারভ্তে লিখিত আছে :£__ 

সংগ্রাম সিংহের পুত্র মানসিংহ রাজা । 

পরম ধাশ্সিক রায় সুখী সব প্রঙ্গা ॥ 

খাজনা ছুকর! নাই ভূম যত খায় 

নৃপতির চাইলে ধন 

প্রতাপে শশক শিবা করী পৃষ্ঠে ধায়। 

মুগশিশু বাধিনীর কোলে ঘুম যায়॥ 

দিবাভাগে রাজক।ধয করে প্রজ। সঙ্গ । 

খেলোয়াতে বসি রাত্রে শুনেন প্রসঙ্গ ॥ 





রস: 


১৩৫৯ 


টিপ পা লালা প্পাসিন্পাস্পিসপিসপাস্পসপিসপিসিল সপানপিস্পি 








রাজা বড় রলিক সুজন 

কাব্য শান্ত্রে থাকে রাজা সতত মগন ॥ 

পাঠক লিখিত আছে পুরাণ পঠিতে। 

নকলী চাকর জাছে গল্প শুনাইতে ॥ 

দ্বিজমোহ্ন বাঙ্গ! মানসিংহের বাপের নাম ভূল করিয়া 

ছেন-_আশ্চরধ্য হইবার কিছুই নাই । মানসিংহের প্রতাপ 
ও জবরাস্ত শাসন কবির অত্যুক্তি নছে। বাঙ্গালা 
বিহারে বদলী হুইবার পূর্বে কুমার মানসিংহ জালালাবাদের 
শাসনকর্ত। ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই আদম্য 
কাবুলীগণকে তিনি হরিসিংহ নালুয়ার মত ত্রাহি-ত্রাহি 
ডাক ছাড়াইয়াছিলেন। আকবর পাঠানগণের প্রতি 
দয়াপরবশ হইয়া তাহার ক্রহ্গান্স সংবরণ করিলেন 
এবং প্রয়োজন বোধে সেই ব্রন্ধান্্ই দুর্ধর্য ভোজ- 
পুরিয়া, উড়িস্তার কতলু লোহানী, এবং বাঙ্গালার বার 
ভূঁইয়ার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ৷ সভারঞ্জন 
পুথির গল্পগুলি যদি সত্যই মানসিংহ হজম করিয়া 
থাকেন তবে আমর! তাহার স্ুরুচির প্রশংসা করিতে 
পারি' না। আকবরী দরবারের রাজা বীরব্ল ও 
মোল্লা দোপেয়াজা বাঙ্গালা দেশে ছিল না--এ দেশে 
গোপাল ভাড়ই জন্মিয়াছে। মানসিংহ বোধ হয় এ রকম, 
কয়েকট। "নকলী চাকর” যোগাড় করিয়া হাসিবার চেষ্টা 
করিতেন। 


রাজ! মানসিংহের আমলে কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীম্ল 
রচিত হইয়াছিল। এক দিকে কবির দুর্দশা, এ সময়ের 
কুশাসন ও অত্যাচারের বিভীষিকার ছায়া; অন্ত দিকে 
মোহন কবি বণিত রামরাজা- এই আলোছায়ার মধ্যে 
কোন্টি এতিহাসিক সত্য? এঁতিহাসিক কোনটিই 
অবিশ্বাস করিংত পারেন না, কারণ জগতের সর্বত্রই 
আগোছায়ার খেল । ভারতচন্ত্রের পঅননদামঞ্জল” কাবোর 
মানপিংহ খণ্ডের এরতিহাসিক সমালোচন! স্বগীয় নিখিল- 
নাথ বার ও শ্রীযুত সতীশচন্ত্র মিত্র করিয়া গিয়াছেন ; 
স্থতরাৎ পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । ৯ 

(ক্রমশঃ ) 





মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


€্‌ 

এক মাসেও রামচন্দ্রের চেহারার বিশে উন্নতি হইল ন!। 
যোগমায়। মনংক্ষুত্ত হইয়। প্রায়ই বলেন, কই, তোমার চেহারা 
সারছে না তো? 

রামচন্্ বলেন, বল কি? বুড়ো বয়দের চেহারা ক যুবার 
মত হবে! আগে কঠ ক'টিভাত খেতাম বল দেখি। 

__না গো মুখ তোমার তেমনি শুকনে! শুকনে | 

-আগেকার মত আপিন থেকে এসে কি বিছ্বানায় শুয়ে 
পড়ি? 

-_রংও তামাটে হয়ে রইল! তুমি ভাল কবিরাজ দেখাও। 

-দেখাব_-দেখাব। আর ন'ট| মাস যেতে দাও, যত ইচ্ছে 
কবিরাজ এনে ক্ুড়ো কর-_কিছুটি বলবে! ন1। 

যোগমায়ার মন প্রবোধ মানে না । এই অগ্রসরোন্মুখ শীর্ণতার 
মধ্যে_ ক্রমবদ্ধমান পাগুতার নধ্যে বাদ্ধক্য বুঝি আসিয়। গেল ! 
ৰাদ্ধক্য আন্গুক--ভাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার পিছনে 
কালদণ্ড হাতে মহাকালের ছায়াটিও যেন পরিস্ফুটতর হইয়! 
উঠিতেছে। হাতের নোয়। মাথায় ঠেকাইয়। যোগমায়! কোন্‌ 
অলক্ষিত দেবতার উদ্দেশে এই সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। 
চুলের শুভ্রবিন্দুর মাঝে মিন্দুররেখ তখনও জল জল করে। 
পেষরান্রির শুকতারাকে সুধ্যের আলোকে ধরিয়া! রাখ। দায়, 
আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়। নিত্য মে নিশ্চিহ্ন হইয়া 
যায়! আকাশের তারা দেখিয়া তে। মনকে বুঝানো যায় ন। 

একদিন মাজ বুড়িগঙ্গায় ন্নান করিতে গিয়াছিলেন যোগমায়। । 
ল্লান করিয়। তৃপ্তি হয় নাই। এই চওড়া খালকে গঙ্গ! নাম 
দিয়। তাহার মাহাত্ম্যকে যেন খর্ধই করা হইয়াছে । জলের সে 
ং নাই, জলে সে স্রোত নাই। ছু"ধারে পলিমাটি আন্তত তীর- 
ভূমির সেই মন-ভূলানো রূপই বা! কোথায়? এ সুসজ্জিত 
ভাউলিয়াগুলি নদীর শোভা বাড়াইয়াছে বটে, পাল তোল! 
নৌকার তরতরে গতির কাছে এ গুলিকে নিপ্রাণ বলিয়াই বোধ 
টি 

রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, কেমন ন্ুন্দর নৌকা দেখেছ এখানে ! 
যেন ঘরবাড়ি। 

সুগঠিত নৌকাকে প্রশংস! করিয়াছেন যোগমায়া--মন ভরে 
নাই। এই গঙ্গাকে লইয়! খেল! কর! চলে, পূজ। করা চলে ন!। 

নিত্য অনুযোগ করেন যোগমায়া, চিরট। কাল বিদেশেই 
থাকবে? দেশ কি তোমাদের জঙ্কে নয়? 

অন্লগত-প্রাণ কলির জীব জামর1-_দেশ আমাদের চাকরিস্থল। 


এখানেও রাত্রি আসে। পুর্ণিমার চাদ বুকে করিয়া আকাশের 
সঙ্গে এই নবাবী আমলের শহরও মাঝে মাঝে স্বগ্রাতুর হয়। সেই 
জ্যোংস্নালোকিত তিথিগুলিতে ক্ষুদ্র বাসাবাড়ির দ্বিতলের জানাল! 
খোল থাকে । খণ্ড আকাশের গায়ে, সেই জানালা ভেদ 
করিয়া ছুইজোড়া স্বপ্নালস দৃষ্টিও মাঝে মাঝে আসিয়৷ পড়ে। 
চিরনূতন চাঁদের সঙ্গে__চিরনৃতন আকাশের খেলায় চিরনিপ্্ল 
নক্ষত্র গুলিও যেন মাতিয়। উঠে । মতিয়! উঠে চিরনৃতন আত্মা 
পুরাতন দেহের মাঝে। 

যোগমায়। জানাপার ধারে আসিয়। দাড়ান। 
নহে, জানাল! বন্ধ করিতে। 

রামচন্দ্র বলেনঃ আর একটু খোলা থাক, মায়া, বেশ লাগছে । 

-না। শরং কালের ঠাণ্ডা লাগলে অন্গথ করে। কাল: 
থেকে তে৷ খালি কাসছ। 

--ঝুড়ো বয়সের কাসি সঙ্গের সাথী। 

_হা-তা বৈকি, বদ্যি দেখালে আবার অন্গখ সারে না ! 

_তাহলে ভাল ভাল ডাক্তার থাকতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার. 
ছেলে মার গেল কেন? 

_তোমার এই কথা ! আয়ু যার নেঈ-_ 

আয়ু! ভাসিয়া রামচন্দ্র তক করিতে চান। 

যোগমায়। ধমকের সুরে বলেন, থাম, খুব বীর পুকষ ! 

_ রামচন্ত্র অন্ত কথা পাড়েন, গৌরীকে ঢাকার আমতে লিখে 
দাও বরঞ্চ। এদিকের শহরট! দেখে যাক। 

ছাই শহর। সাত সমুদ্দ:র তের নদী পার হয়ে এখানে 
কেন আসবে । প্রথম বার এত দুরে আসে কখনও ? 

প্রথম বার ত বাপের বাড়ি আস! নিয়ম। 
মেয়েলি শাস্ত্রে বলে না? 

--বলেই ত। ঢাক! ত আর বাপের বাড়ি নয়ু। 

- আহ।-_যেখানে বাপ ম| থাকেন সেইখানেই-- 

_ ব্যাখ্যানাতে কাজ নেই, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে না? 

-দ্দাও। মোগলের হাতে পড়েছি যখন--খান! খেতে, 
হবে বৈকি। 

-_আচ্ছা॥ ওষুধ খেতে অত ছেলেমান্ুধি কর কেন? 

-কেন করি জান ? একটু খামিয়। বলিলেন, না, বলব না» 
শুনলে তুমি ছুঃখ পাবে। 

হোক ছঃখবল। 

একটু ইতস্তত: করিয়। রামচন্্র বলিলেন, ওষুধ দেখলেই 
আমার শেষ দিনের কথ! মনে পড়ে। 


শোভ! দেখিতে 


তোমাদের, 


২২. 


শত পলা শ পালাপারীর শিক ললঙ লী লিলীল পপ পর০ত ৮৪০ 


__যোগমায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়। কক্ষত্যাগ করিতে 
গেলেন। 
রামচন্ত্র বলিলেন, চোখে জল এল ত? আহা-_শোনই ন|। 


অল্লক্ষণ পরে ফোগমায়। ফিরিয়া! আসিলে বলিলেন, মানুষের 
মজাই এই-_কঠিন কথ! সে শুনতে চায় না। গুনতে পারে না। 
যা একদিন ঘটবেই-_তাকে তয় করলেই কি ঠেকিয়ে রাখা যায়, 
মায়া? 

যোগমায়! উত্তর ন। দিয়! রামচঙ্রের পানে চাহিলেন। সে 
চাহনিতে ভর্খসন! ছিল ন।, অন্যোগ বা আশঙ্কাও ছিল না-_সে 
চোখের তারায় ও পাতার কোলে আশ্বাসহার৷ স্মকোমল দিব্য 
দৃষ্টির জ্যোতি ঝলমল করিতেছিল। যাহা ঘটিবে তাহা! যেন 
যোগমায়ার অজানা নভে, যাহা আসিতেছে তাহার পদধ্বনি 
বনুদিন হইতেই শুনিতেছেন তিনি, এবং যাহা লইয়। এত আশঙ্কা 
কল্যাণের বিভীষিকা! তাহাকে জয় করিবার মন্ত্রটিও যেন তাহার 
জানা । কয়টি নারী আর অবৈধব্যের শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়! 
অমৃতানন্দ পান করিতে পারেন ! 

পরদিন অবুঝ হইয়া! উঠিলেন যোগমায়৷ । কহিলেন, আমার 
আর একদণ্ডও ভাল লাগছে না এখানে, বাড়ি চল। 

--চাকবি ছেড়ে দেব? 

সদদাও। প্রশান্ত স্বরে ফোগমায়। উত্তর দিলেন । 

মায় 

-ন! না, তুমি বাড়ি যাবে কি না। 
আমি ন! খেয়ে শুকিয়ে মরব এখানে । 

রামচন্্র তাহার কাছে আদিয়! মাথার উপর ডানহাতখানি 
ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, হঠাৎ এমন করছ কেন? 
কি হ'ল তোমার? 


যাদ বাড়ি ন! যাও-_ 


-জানি না। রামচন্্রের বুকের মাঝে মাথাটি গুজিয়! দিয়া . 


প্রথম যৌবনের অভিমানিনী বোগমায়! ফুলিয়া ফুলিয়৷ কাদিতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাদিলেন যোগমায়া। ছুই 
একবার বুথ! সাস্তবনা দিতে গিয়। রামচন্ত্র আর সে চেষ্টা করিলেন 
না। যোগমায়ার এই উত্তাল কান্নার আত তাহার রুদ্ধ বুকের 
ছুয়ার খুলিয়া সেখানেও প্লাবন আনিয়া দিল। এ তকান্ন নহে, 
এ ঘরে ফিরিবার আকুল আহ্বান । দিন বুঝি শেষ হইয়া আসিল, 
কুর্ধ্য পাটে বসিবেন। কিন্তু অস্তাচল-চড়। রাঙাইয়া আকাশকে 
ভালবামিয়া সেখানেও একটি রূপলোক স্থষ্টি করিয়া তবে না তার 
গৌরবময় অন্ত-অভিযান। অকাল বর্ধার মেখে মধ্যা্ক-আকাশে 
যে-দিন দিনদেব অস্তহিত হন--সে-দিনের শোক রাত্রির অন্ধকারেও 
চাগ। গড়ে না। ও 

যোগমায়৷ কীদিতে লাগিলেন । রামচন্দ্রের চোখের উপব 
শাস্তিপুরের সেই দ্বিতল বাড়িখানি ভাদিয়! উঠিল। বনের মধ্যে 
মহিমমরী মায়ের রূপলাবণ্যভর! মৃত্তিখানি লইয়া! সেই বাড়িখানি 
তামিয়। উঠিল। সেই বাড়ি হইতে অতীতের অনৈক ঘটমা-_ 


প্রবানা 


এতশত বরা তরীতীপরলী পরল লীলা শালী শা এ পীর শর পলি জাএ পা তলা শপ সন আক লীলা তারা পিপল লা তাপ পাপা পাস 


১৩৫১ 


অনেক স্বৃতি পল্পববাহ্থ-আঙ্গোলিত বনস্পতির মতই নিকটে 
আসিবার আকুতিতে মুখর হইয়। উঠিল। 

যোগমায়ার অশ্রুকলুধিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়। রামচন্দ্র 
বলিলেন, কালই ছুটির দরখাস্ত করে দেব-_মায়া 


--পন্মার বুকে আবার ট্টামার ভাসিয়াছে। গল্সার কূলে 
কূলে সুপারি-নারিকেল-শ্রেণী-চিহ্নিত প্রামগুলি আবার দেখ! 
দিয়াছে। যাত্রীদের কোলাহলে সেই স্রীমারে আবার নানা" 
সংসারের বিচিত্র কলরব উঠিয়াছে। পল্সার ঢেউয়ের মত সেই 
অস্ফূট কলরবের সম্পূর্ণ অর্থ হদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়! বিস্থর 
বাড়িয়া চলিয়াছে। যোগমায়ার মন আজ পগ্মার মতই পরিপূর্ণ । 
দু'চোখ ভরিয়া! দিগস্তলীন মাঠের শ্ামরপ দেখিতে দেখিতে 
বলিতেছেন, দেখ-_-দেখ জলের কৃলকিনার! নেই । কি সুপ্দর! 

শরৎকালে পদ্মার ধার এমনই মনে হয়। এক বাড়ি থেকে 
আর এক বাড়ি যেতে নৌকা! লাগে৷ রামচন্ত্র উত্তর দিলেন। 

স্সাপের ভয় আছে তো? 

--আরও অনেক ভয় আছে! তবু ওর! নুখী। 

ভয়ের কথা যোগমায়ার ভাল লাগে না। বলিলেন, বাড়ি 
গিয়ে রোজ ভোরবেলায় তোমায় গঙ্গ! ত্রান করতে হবে কিন্ধু। 
শুনেছি প্রাতঃক্নানে অনেকের অনেক রকম রোগ সেরেছে। 

-মার সকাল মকাল খাওয়! ? 

--ওখানে তে! সকাল-সকাল বাজার বসে নাঃ বারোটার 
কম খাওয়। হবে না। 

-আর? 

- আর কি? ভ্রভঙ্গী করিয়৷ যোগমায়। বলিলেন, আঁর গুচ্ছেক 
মাছ ব! তরিতরকারী এ-ও চলবে ন1। ত 

__কি করব বল-_ঢাকায় তো হরেকরকম তরকারী মেলে না, 
য! করে মাছ আর হুধ। 

-__ছুধ খেলে বুঝি অস্তণ করে? 

--তবে মাছ খাওয়াটাই বুঝি দোষের ? 

_তোমায় নিয়ে আর পারি না, বা ইচ্ছে কর। ওদিকে জুল 
জুলু করে তাকাচ্ছ যে? 

--খালানীর! কেমন চাকা চাক! করে ইলিশ মাছ কুটছে-_ 
দেখে লোভ লাগছে। | 

-এমনও পেটুক ! ওদের রান্না তুমি খেতে পার? 

--কেন পারব না। সেবার স্ীমারে আসবার সমধ-_ 

খুব হয়েছে । বেশি বয়ম হলে__মস্তর না নিলে মান্ৃযের 
এমন ধারাই হয়। বিমলের আর দোষ কি! 

. »-বিমল আবার করলে কি? 

তোমারই ছেলে তো । ঘরের রাধা আলুর দম ছেলে- 
বেলায় ওর ভাল লাগে৷ না। এখন কলকাতায় কি মাংস- 
টাংস খায়-_কে জানে ! ৃ | 

-_খাক না, তবু গায়ে একটু জোর হবে। 


নি 


বৈশাখ 


অপাপপাসপিসিলাব সলিল তাল সলাত সত 


-জোর কত, বাতামে উড়ছেন ছেলে। 
শরতের কথ! আসিয়া পড়িল। 

যোগমায়। বলিলেন, গায়ে জোর নেই-_ওরা স্বদেশী করে রকি 
ক'রে বলতো? 

গায়ের জোরটাই সব নয়__মায়া। 

তুমিও ওসব কাজ ভালবাম নাকি? 

রামচন্দ্র কথ। কহিলেন না। 

যোগমায়! ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, চুপ করে রইলে যে? 

- আমি ওসব বুঝতে পারিলে-মায়।। বুঝতেই যদি পারব 


সপ প্পাস্পিসপিসপানসি পট পািপীিপাপত তালি পাশপাশি 


কথায় কথার 


মন ওদের তাজা 


তো! কোর্ট ইন্সপেক্টরের মেয়ের দক্গে ওর বিয়ে দিলাম কেন? 


আমি ছেলেবেলা! থেকে গরিব হওয়ার ছুঃখ জানি; অনেক কষ্ট 
ভোগ করেছি-_-তাই সেই ছুঃখ দূর করতেই সার! জীবন চেষ্টা 
করলাম। 

যোগমায়া৷ বলিলেন, সংসারের ছুঃখ দূর করতে সবাই চেষ্টা 
করে, তাইতেই তো মানুষের শান্তি । 

রামচন্দ্র সে কথার উত্তর ন| দিয়! বলিলেন, বাড়ি থেকে ঢাকা 
যাওয়া-আসার কালে ছু'ধারের এই গাগুলে। দেখে আমার খালি 
মনে হয়_-এই দেশের দুখে দূর করতেই কি ওরা নতুন মন্ত্র 
উচ্চারণ করে-_নতুন গান বেঁধে চীৎকার ক'রে গল! ফাটায় ! 
এমন সোনার দেশকে নিয়ে ওরা হৈ ঢৈ করে কেন বুঝি নে। 
আগেকার কালে ধন নিয়ে লোকের সুখ ছিল্প না রূপসী বউ 
নিয়ে লোকের শাস্তি ছিল না, ছুতিক্ষে হাজার হাজার লোক 
গাছের পাত৷ খেয়ে থাকতো-_ 

--আগেকার কথ। বাদ দাও। 
হাড়িতেই পচবে--ন। মুখে উঠবে? 

নিশ্চয় মুখে উঠবে-কৈ, দাও । 

জলযোগ হইলে যোগমায়া রহস্য করিলেন, ভাজ। ইলিশ 
মাছের জন্গ প্রাণ কাদছে না তে।? ূ 

কাদলেই ব। উপায় কি! মিষ্টি খাইয়ে পেট ভরালে বটে-_ 
জাত রক্ষে করতে পারলে না। 

-কেন, ওতেই তে। জাত রক্ষে-হ'ল। 

-কৈ আর হ'ল! ভ্রাণে অন্ধভোজনের কাজ হয়ে যাচ্ছে। 

যোগমায়। হাসিতে হাসিতে রামচন্জের হাতে একটি পানের 
খিলি তুলিয়৷ দিলেন। 

আমবাগানের মধ্যে ট্রেন আসিয়। থাহিল। . শরতের খর 
বৌন্্রতর! ছুপুর। 

যোগমায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়৷ বলিলেন, আ:--বাচলাম ! 


এখন হাড়ির মিষিগুলে। 


৬ 


বাড়ির সম্মুখে দাড়াইয়! যোগমায়ার মুখ অন্ধকার হইয়! 
উঠিল। প্রকান্ড সদর দরজায় ক্ষুত্রকায় একটি তাল! ঝুলিতেছে। 
ঘোড়ার গাড়িনন শব্দে পাড়ার করেকটি উলঙ্গ শিশু ছুটিয়! 


মায়াজাল 
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- ৯ পেপসি সিসি ০৯ পাসপিস্টসসপিসটসটিপিস্পিসিপিপাপা তসপীপিসপিসসপিসপি 


আসিয়াছে । - খানিক পরে ছুই একজন বর্ধীয়সীও দেখা দিলেন। 

--ওমা, দির্দি কখন এলে ? এই আসছ ? শোননি ? . 

শুক্বত্বরে যোগমায়। প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে? এদের কি 
অস্সক-বিস্থুক-_ 

-না না, অন্ুখ হোক শক্রর। একদিন সন্ধ্যে বেল। £বয়াই 
এলেন। এসে দেখেন, এত বড় বাড়িটায় বউম! ঘরে ছুয়োর দিয়ে 
রয়েছেন--আর জনপ্রাণী নেই। অনেক ডাকাডাকিতে তবে' 
বউম! ছুয়োর খুললেন। 

--কেন, বাড়ি আগলাতে ভূষণের বউকে বেখে যাইনি? সে 


সুতো না রোজ? 


-শোবে না কেন দিদি, রাত করে আসত। কোথায় 
রামায়ণ হচ্ছে--তার শোন। চাই, কোথায় কথকত। হচ্ছে যাওয়া 
চাই। কে জানে রাত দশটা__কে জানে বারোটা । কচি বউ, 
একল। এই নিবন্দ্ে পুরীতে থাকতে পারে কখনও ? 

এমন সময় খবর পাইয়া চাবি হাতে লইয়। ছুটিতে ছুটিতে 
ভূষণের বউ আসিল ! 

আজ এই মাভ্ভর তোমাদের পতর পেলাম, মা। পেয়েই 
ছুটতে ছুটতে আসচি। 

গভীর মুখে যোগমাষ! চাবি লইয়া দুয়ার খুলিলেন। 

প্রতিবেশিনী কথা কহিতে কহিতে ধোগমায়ার অনুসরণ 
করিলেন, মেয়েকে একল। দেখে বেয়াইয়ের হ'লে! রাগ । ভূষণের 
বউকে কি সব যাচ্ছেতাই করলেন । তার পরদিন সকালেই মেয়ে 
নিয়ে চলে গেলেন। 

যোগমায়ার কানে সে কথা প্রবেশ করিল কি না--কে জানে । 
তীক্ষদৃ্টিতে [তনি বাড়ির চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন । উঠানে 
জঙ্গল ঘন হইবার উপক্রম হইয়াছে, শসার মাচাটা ভাঙ্গিয়া 
প্রাচীরের পাশেই হেলিয়া পড়িয়াছে, গাছ মরে নাই--তবে 
একটিও ফল আর গাছে নাই। অপরিফার বারান্দা-_কড়ি 
ৰারাশ্ধায় ঝুলের রাশি, কতকগুলি ইটে নোন| ধরিয়া এখানে- 
ওখানে বালির চাপ খসিয়াছে। 

-_ ারে-_ভুধণের বউ, তুই তে! বাড়িতে ছিলি, ন! মরে 
গিয়েছিলি? একটু ঝাঁটপাট করতেও কি গতরে শু'য়োপোক' 
লাগতো ! | 

_ঝাট তো রোজ দিতাম ম৷। যে তোমার উঠোনে ধুলো-_ 
আর যে ঝড়ট। গেল-_ 

-থাম-_থাম, ঠিক ছুপুর বেলায় কতকগুলে। মিথ্যে কথা 
বলিস নে। বাড়ি ঝাট দিতে তে! তোকে রেখে যাইনি-_রেখে 
গিয়েছিলাম রামায়ণ-মহাভারত শুনতে । 

--ওমা কোন গতরখাগি বলেছে একথা । হাউ হাউ করিয়! 
ভূষণের বউ কীদিয়া উঠিল। 

তাহাকে ধমক দিয়া! ফোগমায়া নিজের হাতে বাটা তুলিয়া 
লইলেন। ভূষণের বউ ছুটিয়া আসিয়! ভাহার হাত হইতে বাটা 
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কাড়িবার চেষ্ট। করিয়া কহিল, এই তেতে পুড়ে এলে- এখন কি-_ 

--যার কপালের লেখা জলে পুড়ে মর তাকে ঠেকাবে কে? 
দে ঝাটা দে। অমন আলগোছে আলগোছে ঝট দিলে কখনও 
ধুলো যায়! সর। 

সে বেচারি সরিয়। ধীড়াইল। 

রামচন্দ্র জিনিসগলি গুছাইয়। কনক বারান্দায় তুলিলেন, 
কতক ব! ঘরে পুরিলেন। এক সময়ে এঠন্ত করিয়া বলিলেন, বলি 
ঝট দিলেই কি আজ পেট ভরবে? তার চেয়ে বরঞ্চ -__ 


যোগমায়। মুখ তুলিয়। তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, যা হোক 
জলটল তে। খাওয়! হয়েছে--অবেলায় আহ বাঁদর না। একেবারে 
বাতিক ভাত খাওষ। যাবে। 

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রাণট! কিন্তু তাত তাত করছে । 

ধন্টি বাপু, একটি বেল। ভাত ন! খেয়ে তোমার কাটে ণ।। 
এমন পেটনাদ্র! মানুষ! ঝাটা ফেলিয়। ফোগমায়। ইদার! তলায় 
চলিয়া গেলেন । 

ভূষণের বউ বলিল, সকালে ঘর নিকিয়ে রেখেছি মা । বলতো 
আকায় আগুন দিয়ে দেই । 

তোমার নিকুনোয় হবে কিনা। ভাল করে গঙ্গাঙজল 
ছিটিয়ে বলি গঙ্গাজলটল আছে তো ঘরে? ন।- 

--পরগু এক কলী জল হে এনেলাম মা । বলি হুট করে কবে 
যে জাগ্বে! 

অপরাহু বেলায় খাওয়! সারিয়া! যোগমায়৷ আর শয়ন করিলেন 
'না। উঠানের জগ্রাল সাফ করিতে লাগিয়া গেলেন। আগাছ। 
সাফ. করিতে করিতে হুধ্য অন্ত গেল। বারের ছুয়ারে ছু'টি 
গরু আসিয়! হাম্ব। রবে ডাকিতে লাগিল। 

-ওমা, একি ভাগাড় মৃত্ভি গো! ঘরে ভাই করা খোল 
ঝয়েছে__পাল। ভভি বিচিলি রয়েছে_একট! শানিও বুঝি 
বাছাদের মেখে দের নি গে!! পরে আর কত করে বল। গজ 
গজ করিতে করিতে যোগমান। গোয়ালে গরু বাধিলেন। সন্ধ্যা 
দেখাইয়। যখন উপরের ঘরে অ।সিলেন--তখন দালানের চেয়ারে 
হেলান দিয়। রামচন্দ্রের একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে। 


ভরসন্ধ্যেবেলায় মানুষের ঘুম দেখেছ ! ওগো! শুনছ? 

স্আয।! কেমন ঘুম ধরে গেল। বারান্দায় বসে বসে দেখ- 
ছিলাম ওই গাছপালাগুলে ; ভারি মিষ্টি লাগছিল মায়! । 

তবু তে! বাড়ি আসতে মন সরে না। 

-দাধে কি আর"*'আরে ওকি । মাথায় তোমার একমাথা 
ঝুলষে! 

--কি করি ব্ল-- একমাসে বাড়ির দশ। হয়েছে যেন মা-মর। 
বাপে-খেদানে! ছেলের মত। পরের মার ভালবাসা আর আলুনি 
তরকারি কথায় বলে না! আবাগীরা যেন বাড়িটার সঙ্গে যুদ্ধ, 
করেছে। পশ্চিম দিকের কাণিশটা ভেঙেছে--আর মাঝখানের 
খামের চুণ বালি খসিয়েছে। 


প্রবা্ী 
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--এখন কি কি কাজ হ'ল? . 

যা গতরে কুলুলে। তাই হ'ল। বাড়ির এমন অবস্থা 
দেখে কিআর আজ ঘুমুতে পারতাম ! 

_একটু বসবে? 

একটা! টুল টানিয। ফোগমায়! বসিলেন । পুবের দিক হইতে 
আধখান। চাদ উকি মারিতেছে । আলোটা তত প্রথর নছে-_ 
গাছের মাথায় পাতল। একখানি [হমের চাদর বিছ্বানে। ; সেই 
চাদরে ছ'াক! বলিয়! চাদের জালে! কেমন স্তিমিত দেখাইতেছে। 
যোগমায়ার মনে থুমীৰ স্ররটুকু আমবাগানে ট্রেন খামিবার সঙ্গে 
সঙ্গে__রাগিণীময় হইয়া উঠিয়াছিল, বাড়িতে পা দিবামান্ই সেই 
সুরের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। বাড়ির এই দুরবস্থা দেখিয়। মন 
তাহার খারাপ হইয়াছে, ন! বউয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি বেদন! 
অনুভব করিতেছেন_-সে কথ! বল। শক্ত। ভূবণের বউকে 
অনেকগুলি কড়া কথ! শুনাইয়াও তার ক্রোধবন্ধি নির্বাপিত 
হয় নাই। 

রাত্রিতে প্রদীপ নিবাইয়৷ শুইবার পূর্বে বামচন্্র বলিলেন, 


-কালই বউমাকে আনবার জগ্গে বেয়াইকে একখান। চিঠি লিখতে 


হবে। 
-না। যোগমার়। সংক্ষিপ্ত মন্তবা করিলেন । 
সে কি- জানাব না তাকে? 
-ন।॥ সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর । 


রামচন্দ্র বিশ্মিতভাবে খানিক যোগমায়ার পানে চাহি 
রহিলেন, পরে কি বলিবার উপক্রম করিতেই যোগমায়৷ বলিলেন, 
মেয়ে নিয়ে যাবার সময় বেয়াই কি জা'নয়েছিলেন আমাদের ? 

_তার জানাবার সুবিধা ছিল ন।। 

_ছিল। তবু তিনি খবর দেওয়৷ উচিত মনে করেন নি। 
যাক, তিনি বেশ করেছেন । আমরাও যা বুঝবো-_ 

-_কিন্তু কুটুমের সঙ্গে কি ননাস্তর কর। ভাল? 


যোগমায় ভ্ কুচকাইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, পরে ধীর- 
স্বরে বলিলেন, লোকেরও বিবেচনা! থাকা দরকার । যাদের 
আকেল থাকে না-_তাদের আকেল দিতে হয়। 

-_বউম। ছেলেমানুষ, একল! এই বাঁড়িতে-_ 

-_আমি যখন এ বাড়িতে আসি--ঙখন ক' বছর বয়স ছিল 
আমার? বরণের সময় ভয়ে শাশুড়ীর আচল চেপে ধরেছিলাম। 

--্তবে? ৮ 

তের বছর বয়ণে-_-আমায় ফেলে শাশুড়ী ধাড়েশ্বরে গেছেন 
জল দিতে। তারকেন্বরে গেছেন হত্যে দিতে । বুড়ো পিসিমাকে 
নিয়ে এই ভাঙ বাড়িতে রাত কাটিয়েছি । 

-তবু তো৷ পিসিম। ছিলন। 

--যোল বছরে বিমল কোলে বখন বাপের বাড়ি থেকে এলাম 
-ভার সাত দিন পরে বাধনাপাড়ার গ্লোপেস্বরের পৃজে! দিভে 
গিয়ে শারুড়ী তিন দিন বাড়ি-ছাড়। হয়ে রইলেন। কাটাই নি 


বৈশাখ 


চি ছেলে নিয়ে একল! বাড়িতে? বউম্বান্ম বয়স এই বোল 
পেক্িয়ে সভেরোয় পড়েছে। 

খমখমে জাওয়াজ যোগমায়ার। মনের গভীয় ছুখ ও 
অভিমানে সে ত্বর যেমন ভারি--তেমনি তীক্ষ ও স্পষ্ট । সেতে। 
অভিযোগ নহে--স্পষ্ট নির্দেশ। যে নির্দেশের বিরুদ্ধে রামচন্ত্রের 
যুক্তিগুলিকে দীড় করানো শক্ত। প্রদীপ নিবাইয়৷ যোগমায়া 
মেঝের উপর মাছুরটা একটু টানিয়৷ লইলেন। খস্‌ খস্‌ করিয়া 
একটু শব উঠিল মাত্র। শব্দটা মাছরেরই- দীর্ঘনিশ্বাসের নহে। 

খানিক পরে রামচন্দ্র ভাকিলেন, মায় ? 

দেওয়ালে একট টিকটিকি-_টিক্‌ টিক ধ্বনি করিয়। উঠিল-_ 
যোগমায়ার দিক হইতে কোন সাড়। আসিল ন1। বোধ হষ্ধু তিনি 
ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছেন । 

যোগমায! সে-দিন প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়াছিলেন। 
কাঠের আগুন বুকের মাঝে জালাইয়া নিশ্চিন্তে স্ুুখনিত্রা দেওয়। 
অত্যন্ত সহজ ব্যাপার নহে। অপমানের উত্তাপে অশ্রু তখন 
উপাধান ভিজাইর়! দিতেছে । এই বাড়িকে যে অবহেলা করিতে 
পারে--যোগমায়ার কাছে তাহার নিষ্ঠুরতার তুলন! নাই। বাড়ির 
মধ্যাদাকে নিজের মধ্যাদ!। হইতে পৃথক করিয়া ভাবিবার অবসর 
যোগমায়! কোনদিন পান নাই । বাড়ির অঙ্গে বতখানি ক্ষত-_ 
যোগমায়ার আঘাতপ্রাপ্ত মন সেই পরিমাণেই রক্তাক্ত হইয়! 
উঠিয়াছে। 

কয়েক দিন পরে গৌরী আসিলে যোগমায়! খানিকটা সুস্থ 
হইয়া উঠিলেন। 

গৌরী একা আসে নাই-_সঙ্গে জামাই আসিয়াছে । একা 
বলিয়া যোগমায়। কোন দিন ক্ষোভ করেন নাই, খাটুনি লইয়া 
অভিযোগ জানাইবার কথাও তাহার মনে হয় নাই কখনও । 
এমন জনেকে আছেন--অভিযোগ জানাইবার লোকাভাববশতঃ 
নিজের মনেই: দিনরাত বকিয়া সে অভাব পূরণ করিয়! থাকেন, সে 
স্বতাব যোগমায়ার নাই। 

রামচন্ত্রকে বলিলেন, বাজারে ভাল মাছটাছ পাও তো! 
এনে! । জার ময়রার দোকান থেকে কিছু ভাল সন্দেশ ও সিঙ্গাড়া 
কচুরি ভাঙিয়ে আন। তোমার জামাইয়ের আবার চা খাওয়া 
জভ্যান জাছে। 

স্প্চা খাওয়। অভ্যাম আমারও ছিল। 

-তুমিও চা খেতে ! কৈ, এক মাস ঢাকায় রইলাম একদিনও 
তো”. 

সেকি জার আত্মনেপদী ! তোমার বেয়াইয়ের বাসায় বেড়াতে 
গিষে সোজই এক কাপ-_. 

--ওসব বদ অভ্যাস না থাকাই ভাল। বলিয়৷ সে কখার 


নিশ্পতি করিয়৷ যোগমায়া! পিছন ফিরিলেন। পরে কি তাবিয়! . 


পুনরায় মুখ ফিরাইয়! হাসি টানিয়! বলিলেন, দেখ-_বদি মন খুঁং- 
বু করে, বেশি করে জল গরম করতে বলি গৌরীকে। সব 
জিনিসের পার আছে, নেশাকে তো-.. - 


আারাজাল 


৫ 


স্মা মা। ও নেশা অনেকদিন ত্যাগ কবেছি। হাষচজ 
সশবে হাসির! উঠিলেন। 

স্পছঠাৎ ধর়লেই ব! কেন--জাবার ছাড়লেই বা! ফেন গুনি? 

ধরেছিলাম পাচ জনের অন্থরোধে । সবাই খায়, থেতে 
খেতে গল্প করতাম । গুদের সামনে কাপ হাতে ন! নিযে কেন 
লজ্জা লজ্জা করত। আর ছাড়লাম-_ডিস্পেপ.সিয়ার তাগাদায়। 

-তাই বল। হালিয়া যোগমায়। ঘর হইতে বাহির হইয়া! 
গেলেন। 

-ারে গৌরী, তোদের খাওয়া-দাওয়া এখনও সেই রকম 
জানে? ওর! খুব মাংস খান তো? 

- খান বৈকি মা। উনিও আজকাল মাংস ন! হ'লে ভাত 
জীবিযু। করেন না। 

--তোর শ্বশুররা বুঝি শান্ত? 

-ন্হবে। আমার তে! এখনও মন্তর হয় নি। 

_বলি বাড়িতে কালী পৃজোটুজে। হয় না? 

কোন পুজোই তো! হতে দেখি নি। শাশুড়ী এখনও মন্তর 
নেন নি। 

--বলিস কি! চঙ্লিশ বছরের বুড়ে! মাগী..'সামলাইয়। লইয়া 
বলিলেন, তাহ'লে ওকে কিছু মাংস আনতে বলি, তুই বরঞ্চ 
রাধিস। 

--কেন_ তুমিই রেধে! মা । তোমার ভাতেব রাঙ্গা কতকাল 
খাই নি। 

_না বাপু তোদের হালফ্যাসানের গুচ্ছেক পেয়াজ দিয়ে 
রার। আমি পারি নে, গা বমি বমি করে। 

গৌরী একটু থামিয়! নত মুখে বলিল, বাবাকে বল না-_-ভাল 
ইলিশ মাছ যদি পাওয়া! যায়। 

-_কাণ্িক মাসে কি ম্সার ইলিশ মাছ পাওয়া বাবে! দেখি 
গুঁকে বলে। হারে, সাধটাধ ও৭| দিয়ে পাঠিয়েছেন বুঝি ? 

খাড় হেট করিরা গৌরী সলজ্জ মৃহ্‌ স্বরে বলিল, হ]। 

--তা হোক, পাচখান। ভাজাভূজি করে এখানেও একদিন 
সাধ দিতে হবে। তা সাধে গুঁর। কি কাপড় দিলেন ? 

-_কি লিক্কের শাড়ী । 

--কালই ঘরামি ডাকিয়ে ওদিককার রোয়াকে একখান! চাল! 
তোলাতে হবে। বাই, কত কাজ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে-_ 
ঈড়িয়ে গল্প করবার সময় আছে কি? 

মা? 

গৌরীর ডাকে ফিরিয়! বলিলেন, কি রে? 

--আমার একট! কথ! রাখবে ? ৃ 

যোগমায়াঁ বিস্মিত হইয়া! গৌনীক পানে চাহিয়া! হাসিলেন, 
বেন কত দোবঘাট করেছিস--এমনি তে! মুখের চেস্থার! । 

যেই করুক-_দোবধাটের কথাই ত। মুহুর্তমাত্র ইতস্তত: 
করিয়! টক করি! সে কহিল, বউকে আনাও না। একা একা 
ভাল লাগছে-ন৷। এ 


১৬ 
যোগমায়ার মুখ তেমন গন্ভীর হইল না। লঘু স্বরে তিনি 
' কহিলেন, আমর! তাকে পাঠাই নি। 

--ছেলেমান্ষ বউ-_ 

-তাজানি। তার ঘরদোর মে এসে বুঝে নেবে নাত 
আমি রেহাই পাব কি করে! ওদের নিক এসেছে শ্বশুরবাড়ি 
থেকে, বলিস ত তাকে আসতে বলি ছুপুববেলায়। 

-.মে ত আসবেই । আজই আমি বউকে চিঠি লিখব ম|। 

স্বেশ ত লেখ। কিন্ত আসবার কথা লিখে ন।। 

মায়ের মুখের হাসি অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, গলার স্বরটিও 
ইফৎ গাম্ভীধ্যে ভার ভার শোনাইতেছে। 

বিশ্মিত হইয়! গোরী বলিল, কেন? 


ধরে-বেধে কখনও টান আন! যায় না, মা। যায় না। 
যার হয়-_-আপনিই হয়। 
-না মা, আসতে লিখি। গৌরী আবারের ভঙ্গিতে 


যোগমায়ার গান্ভীরধ্য দূর করিবার চেষ্ট! করিল। 
লেখ, কিন্তু ওই সঙ্গে জানিয়ো- বেয়াই যেন নিজে মেয়ে 


দিয়ে বান। এ'র শরীর খারাপ যেতে পারবেন না। কোন 
লোক পাঠাবার সুবিধেও হবে ন1। 

মায়ের এ মূর্তি গৌরীর কাছে নৃতন। তথাপি সে বুঝিল, 
জঙ্ুনয় বা ম্সেহ দিয়। মে মতের পরিবর্তন অসভ্ভব। চিঠি 


লিখিবার ইচ্ছ! তাহার আর রহিল না । 
শনিবারে বিমল বাড়ি আসিলে সে বলিল, দাদ, তোমাদের 
কি আক্কেল বলত? কত দিন পরে বাপের বাড়ি এলাম-_ত! 
তোমাদের সব এক জায়গায় পাওয়াই মুশকিল । 
বিমল বলিল, তাই ত বাড়ি এলাম রে। 


প্রবানী 


১৩৫১ 


মুখভন্নি করিয়। গৌরী বলিল, তাই ত বাড়ি এলাম যে! বউ 
না থাকলে বাড়ির লক্্ীপ্ী থাকে? কবে আনছ বউকে ? 

বিমল হানিবার ভঙ্গি করিয়! কহিল, তোদের বউকে জানবার 
কর্তা কিআমি? 
তুমি ন! হয় মা-যে হয় একজন! ত1? না. সত্যি বলছি, 
এ তোমাদের ভারি অঙ্জায়। পুজোর সময় বউ বাপের বাড়ি 
থাকে--এ ভারি অন্তায়। 

বিমল কহিল, কি জানিস, রাজায় রাজার যুদ্ধ হয়-_উলুখড়ের 
প্রাণ যায়। মাকে বল না। 

--বলিনি বুঝি? ওর ধন্থুকভাঙ্গা! পণ। বাব! ত সদাশিব 
-কোন বিষয়েই নেই। যত জাল! হয়েছে আমার! গৌরী 
ব্বাসী গৃহিনীর মত মুখ ভার ঝরিয়া ্ঘলিত আচলটা! মাথায় 
টানিয়। গমনোম্বুখী হইল। 

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়৷ বিমল হাসিয়া! ফেলিল। 
বুড়ে। শ্বশুরকে বুঝি এমনি করে শাসন করিস ? 

--্থ্যা, বুড়োরা শাসন মানে কি না? মুখ ফিরাইয়া বঙ্কার 
দিয়া গৌরী বলিল, এই মা যেমন__মানছেন ! আর তালুই 
মশায়! দিয়ে যাবেন না! তালুই মশায় মেয়েটিকে-_দেবেন ? 

বিলের হাসি বাড়িয়৷ চলিল দেখিয়া সত্য সত্যই রাগে গর গর 
করিতে করিতে গৌরী চলিয়। গেল। 

সোমবারে বিমল যথারীতি মায়ের পায়ে প্রণাম করির়৷ 
কলিকাতায় চলিয়। গেল। বধূ-প্রসঙ্গ কেহই উদ্বাপন করিলেন ন1। 

(কমশ:) 


কহিল, 


বারাণসীর লোক-শিপ্প 
শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


শিব-ক্ষেত্র বারাণসী। দেশদেশাস্তর থেকে ভ্রমণরলাস্ত 
পর্ধযটটকের দল এখানে এসে সমবেত হয়। নতজানু হয়ে 
মন্দিরের পাদপীঠে তারা তাদের হৃদয়ের মৌন বেদনা 
জানায়। অচরিতার্থ আকাক্ষার পরিতৃপ্তির জন্তে নীরবে 
প্রার্থনা করে। শিবপুরীতে জড় এবং চেতন স্থির এই 
ছ্বিবিধ বৈচিত্রের সমন্বয়ের প্রতীক শিবলিস্ক বিদ্যমান । 
শিব স্টিক উৎস আবার তাতেই স্থির পরিপূর্ণতা । তাই, 
তার মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি একীভূত 

মন্দিরে অন্ধকার গর্তগৃহে শিবলিঙ্গের সম্মখস্থিত 
ফম্পমান দীপশিখা রহম্তঘন অধ্যাত্বলোকের আভাম 


জাগিয়ে হৃদয়ে শ্রন্ধামিশ্রিত ভীতির উদ্রেক করে। স্ত্রী- 
পুরুষ দীপশিখা হত্যস্বার! স্পর্শ করণানস্তর ঈবত্তপ্ত করতল 
বক্ষদেশে সংস্থাপিত করে। সেই পৃতম্পর্শ তাদের ভগ্ন 
হ্বদয়কে নবীন উৎসাহে সঞ্জীবিত করে তোলে। এই 
পরিজ ধাম পরিত্যাগ করে চলে যাবার সময় হুয়ত কত 
পর্যটকের মর্মস্থল মথিত করে নির্গত হয় বিষাদের 
দীর্ঘস্বাস। মন্দিরে ধ্লাড়িয়ে দেখি কোথাও নববিবাহিত 
দম্পতি দেবতার কাছে কম্পিত কঠে ব্যক্ত করছে তাদের 
একান্ত মনের কামনা, কোথাও বা! বির ওপর স্ত্ত দেহভার 
কোনো! বৃদ্ধা দেবতার চরণমূলে নিঃশেষে আত্মনিবেদনে 





নিময়া। সব কিছুকেই পরিব্যাপ করে আছে হিন্দুজাতির 
প্রাণ_-আধ্যাত্মিকতা। সেই যুগযুগসফিত ভক্তি এবং 


অন্গযায়ী তারা বামায়ণের কাহিনী দ্বারা দেয়ালগুলো 
বিচিত্রিত করছিলেন। এই সমস্ত খাটি, নিরাড়ন্বর 
ত্বভাব-শিল্পীদের একাগ্র নিষ্ঠা আমার কল্পনাকে এমনি 
উদ্দীপ্ত করেছিল যে, এই নগরীতে অবস্থান-কালে 
আমার একমাত্র কাজই ছিল এদের শিল্পন্থ্টির নব নব 
নিদর্শন আবিফার করা যাতে করে এদের স্ষ্টির সৌন্দর্য্য 
পুরোপুরি ভাবে আমি উপভোগ করতে পারি, মর্মে মর্মে 
অন্থভব করতে পারি এদের প্রতিভার প্রকৃত স্বরূপ । 
আমি দেখলাম যে, কেবলমাত্র ভারতীয় পৌরাণিক 
কাহিনীর রূপায়ণেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্ঠচিত্রাঙ্কনেও 
তারা নিপুণহস্তের পরিচয় দিচ্ছেন। মগ্ুনশিল্লের ক্ষেত্রেও 
তাদের দক্ষতা সুপরিষ্ফুট | খেলনা, মুখোস ইত্যাদি 
নিন্ঘাপেও এই প্রতিভাবান্‌ শিল্পীরা দক্ষ । 

এই সমস্ত শিল্পীদের শিল্পকলা! এবং তাদের অঙ্কন- 
শৈলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে প্রাচ্য এবং প্রতীচা 
এই ছুই শিল্পের বৈষম্যের কথা আমার মনে জাগল। 
ইন্জিম়গ্রাহ অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করাই পাশ্চাত্য শিল্পীর 
উদ্ছেশ্ত ব'লে প্রত্যক্ষ বাস্তবের হুবহু অঙ্গকরপই ডিনি করে 
থাকেন; কিন্তু রূপের ভিতর দিয়ে অরূপকে প্রকাশ করা 
প্রাচ্য শিল্পকলার লক্ষ্য, _আত্মসমাহিত শিল্পীর গভীর 
ধ্যানে তার জন্ম এবং যুগযুগাস্তরের অন্থধ্যান এবং অঙ্থ- 


বিশ্বাসের বীঙ্জই যেন এই প্রার্থনারত নবনাবীর হৃদয়ে উপ্ত। শীলনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ । দৃশ্যমান্‌ জগতের বান্তব- 


মন্দিরাভান্তর থেকে মন্দিরচত্বরে 
এসে দেখি, সেখানে শিবের বাহন নন্দী 
দৃপ্ধভঙ্গীতে সমাসীন। রক্ত"ভ দেহে 
তার স্থির উন্মাদনা, তার অঙ্গের 
ছ্যাতি যেন জড়ত্বের নির্গাবতার মধ্যে 
সঞ্চারিত করছে অপূর্ব প্রাণ-চেতনা । 
কেন জানি না, অকম্মাৎ আমার বক্ষ 
ভেদ করে বেরিয়ে এল গভীর দীর্ঘ- 
শ্বাস আর প্রার্থনারত নরনাবীর উফ 
দীর্ঘস্বাসের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে 
তা উখিত হ'ল মাথার উপরকার 
কুহেলিকাচ্ছন্ন অনস্ত আকাশের পানে। 

এই পুণ্য তীর্থনগরীতে ভ্রমণকালে 
এক দিন হঠাৎ আমার সাক্ষাৎ হ'ল 
দেয়াল-চিত্তরণে রত এক দল শিল্পীর 
সঙ্গে। বারাণলীর প্রাচীনতম বংশের 
লোক এরা। এদের রূপভাবন! 
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রূপ অঙ্কনের সংস্কার থেকে প্রাচ্যের শিল্পী মুক্ত । প্রাচা-কলা 
সহজ এবং সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে চায় শিল্পীর 
আত্মাকে,_আর তার ধ্যানলন্ধ অনুভূতিকে । এই শিল্প 
যে পথ ধরে চলে আসছে তা অনস্ত,_সীমা-রেখা তার 
কোথাও নেই। ইন্রিকপ্রতাক্ষ বিষয়ের মাধ্যমে 
অতীন্জরিয়কে প্রকাশ করাই তার সাধনা । 


আপাতরৃষ্টিতে এদের শিল্প- 
হষ্টিকে উৎকট বলে মনে হতে 
পারে, কিন্ত রসজের চোখে দরদ 
দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, 
কারু-কৌশলে এগুলো বাস্তবিকই 
আধুনিক যুগোপযোগী । কবে 
না জানি কোন্‌ সুদুর অতীতে 
হিন্দুর আধ্যাত্মিক সংস্কাবের 
সঙ্গে এই শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে 
বিজড়িত হয়েছিল। তার পর 
বহু যুগের একাগ্র সাধনায় হ'ল 
এর সর্বাজীণ পরিপূর্ণতা । দীর্ঘ 
ফালাম্তরেও তা স্বধর্মচ্যুত হয় 
নি। বৈদেশিক প্রভাব থেকে 
সর্বপ্রকাবে মুক্ত এই শিল্পকলাকে 
কল্পনা-শক্তি-বিবজ্জিত অবসি- 
কের! আদিম এবং অপরুষ্ট মনে 
করে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। 
আসলে কিন্ত এ ধারণা ভিততি- 
হীন। তলিয়ে দেখলে এই সহজ 
অন্কন-পন্ধতির মধ্যে গভীর এবং 
উচ্চত্তরের শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় 


পাওয়া যায়। জর্দা, পাটল, পিল, লাল, নীল, বেগুনি, 
সবুজ ইত্যাদি যত মূল রং আছে তার সবগুলিই শিল্পীরা! 
ছবিতে ব্যবহার করেছেন। সবল তুলির টানে আকা 
কালে! রেখার আবেষ্টনীর মধ্যে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত আর 
বচনার স্থুলঙ্গতি দেখে মনে হয় যে, আধুনিক শিল্প- 
সমালোচনার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলেও এগুলো! 
সার্থক র্ূপন্থটি বলে গণ্য হবে। 


বারাপসীর উপকণ্ঠে যেখানে এই পটশিল্প দিনে দিনে 
সম্বদ্ধতর হয়ে উঠছে এবং যেখানে কাঠ এবং মাটির পৃতুল 
ইত্যাদি ব্যবহারিক শিল্প-ত্রবাও প্রচুর পরিমাণে তৈরি 
হচ্ছে তার নাম "হর মহল্লা” । এই শিল্প-কল! বারাণসীর 
কতকগুলো পুরনো! পরিবারের লোকদের জন্মস্বত্ব এবং 
এর জন্তে পরিবারের প্রত্যেককেই অল্প-বিস্তর খাটতে 
হয়। এদের বাড়ীতে গেলে দেখা যায় কেউ পাথর এবং 
লতাপাতা ইত্যাদি থেকে রং নিষ্কাশিত করছেন, আরএক- 
জন হয়ত বসে বসে কাদার তাল পাকাচ্ছেন আর কেউ 
বা মুখোলের জন্ে কাগজের মণ্ড তৈরি করছেন। এমনি- 
ভাবে অপরের প্রাথমিক আবশ্যক কাজগুলো সম্পন্ন 
করে দিয়ে পটুয়ার শ্রম লাঘব করে দেন এবং তাতে করে 








হুমুমান কতৃকি সীতার নিকট রামচন্ত্রের বাত আনয়ন 


তিনি তার সম্পূর্ণ শক্তি এবং কমণকুশলতা। বর্ণাঢ্য চিত্র- 
রচনায় নিয়োজিত করতে পারেন। 

পরিমিত রেখা এবং বর্ণসমাবেশে অঙ্কিত রামায়ণের 
কাহ্নীগুলো৷ রচনা-সৌঠবের জন্তে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । রামের বনগমন শিল্পীদের অতাস্ত প্রিয় বিষয়- 
বস্ত। রামচন্দ্রের চরণবন্বনারত মহাবীরের চিত্রটি 
উচ্চাঙ্গের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক । এই চিত্রে রাম, 
লক্মণ এবং মহাবীর রামায়ণের এই তিনটি মূল চরিত্রকেই 
শিল্পী নির্বাচন করেছেন।. চিআ্টির ছন্দোময় ব্যঞ্না 
এবং বর্ণন্থযমা অপূর্ব । বৃক্ষটি যেন সমগ্র 
পরিপ্রেক্ষিতের ভারসাম্য রক্ষা] করছে। প্রধান প্রধান 
বর্ঘযোজনায় শিল্পী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 
রামের নীল এবং মহাবীরের লাল বর্ণ আর হালকা তুলির 
টানে খ্বাকা তাদের জর্দা বসন রং এবং রেখার ওপর 
শিল্পীর দখল যে বেশী তাই সপ্রমাণ করে। হিন্মুপদ্ধতিতে 
ত্বাকা গণেশ আর একটি নিদর্শন যা সরাসরি দর্শকের শিল্প- 
ৰোধকে উদ্বোধিত করে। রাধারুফের কাহিনীর মধ্যে 


অনুস্থাত রয়েছে আধ্যাত্মিকতার স্থুর। ইন্দিয়-প্রত্যক্ষ 
জিনিসের অস্তরালস্থিত সেই অধ্যাত্ম-সতার অনুভূতি শিল্পী 
লাভ করেছেন এবং শিক্প-রচনায় সেই অনুভূতিকে যথাযথ- 
ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কান্বমূলে ক 
কেলিকলায় রত, রাধার কেশে পরিয়ে দিচ্ছেন পুষ্পগুচ্ছ। 
এই ছবিটির নয়নাভিরাম বর্ণ-সৌসামপ্স্ত আমাদের স্মরণ 
করিয়ে দেয় ম্যাটিসির অন্কন-রীতির কথা। কিন্ত হায়, 
কোথায় ম্যাটিসি আর কোথাম্ম এক আত্ম-বিস্বত জাতির 
এই সমস্ত হতভাগ্য রূপদক্ষের দল । 

এই পদ্ধতিতে আকা মণ্ডন-শিল্পের নিদর্শন হরিণ, মত্ত, 
অশ্ব, হন্তী প্রভৃতি নানা জীবজস্তর ছবি নয়নের পরিতৃত্থি 
সাধন করে। একটা বিশেষ ধরণের নক্সার ছাপ থাকলেও 
শিল্পী যে তার বিষয়-বস্তর শ্বভাব-গত বৈশিষ্টাকে পুরোপুরি- 
ভাবে উপলদ্ধি করতে পেরেছেন তা বুঝতে বেগ পেতে হয় 
না। প্রাচীরে সবাক! এই ছবিগুলে! তাদের আস্তরিকতা! 
এবং রূপদক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। 

গৃহ-প্রাচীরের শোভাবর্ধক.একবর্ণ চিন্তগ্ুলো৷ গুরনো 





আমলের রবপ-পতিদের বচন! । 
বিষয়ও আছে প্রচুর । প্রাত্যাহিক জীবনের দৃশ্ঠগুলো ঘেন 
শিল্পীর তুলির টানে জীবস্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 
পটশিল্প-পদ্ধতি অন্তধাবনের ফলে এই চিন্তাটা 
আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করল যে, পর-শিল্লের 
( হ০৩1৫7 48৮) প্রভাব থেকে সবাংশে মুক্ত এই খাটি 
ভারতীয় অঙ্কন-পদ্ধতি অনুসরণ করে চললে আমাদের 


এগুলোতে শিক্ষণীয় 


দেশের “আর্টিষ্'রা বিশেষ ভাবে লাওবানই হবেন। এই 
পদ্ধতিকে মূল ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করলে নিজেদের 
কল্পনা এবং ভাবাবেগকে (£700010) অধিকতর 
নৈপুবোর সঙ্গে রূপাত্িত করবার অঙ্ুরন্ত স্থযোগ তারা 
লাভ করবেন । প্রাচ্য-শিল্পের মূল কথা হচ্ছে প্ররুতির সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে যাওয়া । প্রকৃতির একটি রুহস্ত যদি আমরা! 
অন্তবে-অন্তরে উপলদ্ধি করতে পারি তাহলে নিজেদের 
অজ্জাতসারেই কোন্‌ শুভ মৃহূর্ভে যে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির 
সমক্ষে সমগ্র বিশ্বগ্রক্কৃতির রহক্ক-যবনিকা উদঘাটি ত হয়ে 
যায় তা আমর! নিজেরাই বুঝতে পারি না। আমাদের 


অস্তর্লোকে প্রকৃতি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ না করা পর্যস্ত 
আমাদের সৌন্দর্ধ্যবোধ স্থপ্তই থেকে যায়। রর 
জগতের ঘে-সকল বড় বড় শিল্প-কল! “আর্ট ফর আর্টস্‌ 
সেক্‌* এই নীতি অন্থসরণ করে চলে, হিন্দু লোক-শিল্লের 
করণ-কৌশল ( 690128756 ) সেগুলোর চেয়ে বিভিন্ন। 
রূপের ভিতর দিয়ে অরূপ-লোকের সৃষ্টি করাই তার মুখ্য 
উদ্দেস্ট। সরলতা এবং আস্তরিকতাই এই শিল্পের প্রাণ” _ 
প্রত্যক্ষ বাস্তবিকতার জবরদস্তি থেকে লোক-শিল্পীদের 
চিত্র-কলার কাঠামো ( ০ )॥ মুক্ত। শিশুদের আকা 
ছবির মত এদের ছবিতেও একটা অনায়াস-লব্ধ, সহজ 
সাবলীলতার পরিচয় সুপরিস্ফুট । সেইজন্যেই দেখি, শিল্পীর 
বর্ণনির্বাচন-পন্ধতি যদিও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু তা তার ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ 
উপযোগী । সুস্ সৌকুমাধ্যের সঙ্গে হিন্দু-সংক্কার-সম্মত 
এক নবীন সঙ্ীবত! এবং প্রাণশক্তির সমন্ব্ই লোকশিল্পের 
চিন্তাকর্ষক টবশিষ্ট্য। মগ্ডন-শিল্পের ক্ষেতে আঙ্গিকের 
খু'টিনাটিকে উপেক্ষা করে -নব নব রূপস্থি বেক 


বৈশাখ 


অন্ভকরণের পরিবর্তে অন্তরের ধ্যান-ল্ধ অগ্ভূতির 
কূপায়ণেই শিল্পীর একান্ত প্রয়াস। খেয়ালী শিল্পী নিজের 
অজ্ঞাতেই কারবার করেন নিত্যকালের জিনিস নিয়ে । 

হিন্ু লোক-শিল্পের মূলগত আদর্শ এক। কেবলমাত্র 
বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ বিশেষ সংস্কার এবং রীতিনীতি- 
সমূহ মূল ধারাকে প্রভাবাদ্বিত করে উত্তর-ভারতীয়, 
রাজপুত, উড়িয্যা, কাংড়া, বঙ্গদেশীয় ইত্যাদি বিভিন্ন 
পদ্ধতির হত্টি করেছে। তাদের ভাব! এক কিন্তু উচ্চারণ- 
প্রণালী বিভিন্ন। হিন্দু-লোকশিল্পলের একটা উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য এই যে, আজও পর্যস্ত তা পরপ্রভাব থেকে 
আত্মরক্ষা করে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। 
এমন কি যে বৌদ্ধধর্ম প্রাচোর শিল্প-কলাকে বিশেষভাবেই 
প্রভাবান্বিত করেছিল তাও পধ্যস্ত হিন্দু-লোকশিল্পের ওপর 
কোনো ছাপ রাখতে পারলে না। 

বিষয়বস্ত নির্বাচনেও বিভিন্ন পদ্ধতির শিল্পীদের মধ্যে 
সাদৃশ্য দেখা যায়। বারাণসীর প্রাচীর-গাত্রে অস্কিত 
হরিণ, অশ্ব, মত্ত প্রভৃতি নানা জীবজন্তর নয়নানন্দকর 
চিন্রমূহ জাতীয় এঁতিস্থ এবং সংস্কৃতির আদর্শে গভীরভাবে 
অনুপ্রাণিত শিল্পীর কল্পনার স্বতঃউৎসারিত অভিব্যপ্রনা। 
অতীতের প্রাণ-লীলা যেন মৃতিমস্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর 
তুলির আচড়ে। মনে হয়, প্রত্যেকটি মৃত্তি ষেন প্রাণ- 
রসের প্রাচুর্য পরিপূর্ণ জীবস্ত সত্বা,_এদের যেন আত্মা! 
আছে। তুলির মুখে উৎসারিত হচ্ছে রঙের ফোয়ার! 
আর সঙ্গে সঙ্গে তুলির আঁচড়ে রূপপরিগ্রহ করছে কত 
সব বিচিত্র মুত্তি। সরলতা, আস্তরিকতা এবং গ্ররূতির 
প্রতি গভীর প্রেম ভারতীয় শিল্পী-মনের সহজাত সংস্কার 
বলেই আর্টের ক্ষেত্রে একটা সার্বজনীন আদর্শ অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল । 

এক-রঙা ছবিগুলোরও নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 
একটি মাত্র রং দিয়ে আকা হলেও সেগুলোতে অফুরস্ত 
ভাবৈশ্বর্যা এবং হ্ৃদয়াবেগের কি অনাদ্ভাস এবং সার্থক 
অভিব্যক্তি। অভিনিবেশ সহকারে রীতিমত “অধ্যয়ন' 
করে তবে এই ছবির ভাষা বুঝতে হয়। অর্থাৎ 

প্রত্যক্ষ বাহ্‌রূপের সঙ্গে পরিচয় হলেই 
শুধু চলবে না? ছবির ভিতর দিয়ে শিল্পী কোন্‌ 
আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, অঙ্কিত বিষয় 
বা বস্তটি ত্রষ্টা শিল্পীর কোন কল্পনার আগাস প্রদান 
করছে--এ সমস্ত ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। 
দর্শকের মনে সৌন্ধ্যানুভূতি জাগানো! এবং কল্পনার উদ্বোধন 


বারাণসীয লোক-শিল্প 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সর্বোপরি প্রক্কৃতির বহিরঙ্গের হুবহ 


১ 





ত শপ 


করাই শিল্পীর উদ্দেস্ত। তিনি প্রকাশ করেছেন যতটুকু 
গোপন রেখেছেন তার চেয়ে ঢের বেশী। ছবিতে 
একটিমাত্র রঙের প্রলেপ দেখে দর্শককে কল্পনা করে নিতে 
হবে পধ্যাপ্ত পুস্পম্তবকসম্দ্ব, ঘনসনুজ পল্পবভারাবনত 
শাখায়িত বনম্পতির বর্ণ-এবং-রূপবৈচিত্র্য। ছবিগুলো 
মনে যে কত বিচিত্র ভাবের উত্রেক করে তার আর অন্ত 
নেই। ব্যাখ্যা করে এর স্বরূপ বোঝানো যায় না, ধ্যান 
করে এর অস্তর-সত্তার পরিচয় লাভ করতে হয়। উপযুক্ত 
অহ্শীলন দ্বারা ধাপের শিল্প-বোধ উন্নত এবং পরিমাজিত 
হয়নি, তারা হয়ত এই শিশল্প-কলার মধ্যে কতকগুলো 
বিষয় এবং বস্তর শুদ্ধমাঅ চিত্ররূপ ছাড়া আর কিছুই 
খুঁজে পাবেন না। 

হিন্দু-লোকশিল্লে দেশপ্রেম এবং জাতীয় সংস্কৃতির 
প্রতি স্থগভীর শ্রন্ধা পরিপূর্ণ ভাবে অভিব্যক্ত। স্থদূর 
অতীতকাল থেকে যে আদর্শ এবং ভাবধার! আমা- 
দের জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে তার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে রয়েছে তা-ই দ্ষ“গ্রত 


৩২. 


্বরেছে ভারতের লোক-শিষ্নীর অন্তরে নব নব রূপন্থতির 
বেঁচে থাকবে ।* 


* শিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলজ মুখোপাধ্যায়ের "১০ ঘা] ০ 


প্রেরণা । আর্টের জগতে শুদ্ধমাত্র এই ভাবধারায় সঞ্জীবিত 
শিল্প-রচনাগুলোরই স্থায়ী মূল্য আছে। যে সকল রূপ- 
কারদের অনুপ্রাণিত করেছিল এই চিরস্তন আদর্শ তাদের 


প্রবানী 


- ১৩৫১ 
জি নদ দহ নী রহ 


13970819৪” নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে । 


পরমাণুর তেজ ও তাহার ব্যবহার 
জ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


শক্তিমত্ার পরিবর্ধনই জীবের ক্রমোর্নতির মূলকথা। 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অন্তরে রহিয়াছে অধিকতর শক্তির 
সন্ধান। প্রাচীনকালের মানুষের চেয়ে আধুনিক মানুষ 
উন্নত বস্তুত বেশী শক্তির অধিকারী বলিয়াই ; সভ্যতার 
স্তর বিচারেও শক্তির ব্যবহার পরিমাণই মাপকাঠিবপে 
বিবেচিত হয়। আদিম. জীবের শক্তির ভাণ্ডার ছিল 
দেহগত, তাই তদানীস্তন কালে দৈহিক বলই ছিল উচ্চ- 
নীচ প্রভেদের মানদণ্ড । তারপর আসিল যাস্ত্রিক যুগ, 
কৌশলে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার উদ্ভাবনী 
বুদ্ধি। বনের কাঠে আগুন লাগাইয়া! যে-দিন মানুষ আলো! 
ও তাপ উৎপন্ন করিল সেই দিন হইতেই প্রকৃতির 
গোপন শক্তি-ভাগ্ারের সন্ধান মিলিয়াছে। সেই 
আবিষ্কারের অনুসরণেই যুগে যুগে প্রকৃতিকে নানা উপায়ে 
অধিকতর বশ্ঠ করিবার চেষ্টা চলিতেছে, যাহার ফলে কয়লা 
ও তৈল বর্তমান যুগে শক্তির প্রধান উৎস। এত শক্তির 
অধিকারী হইয়াও মানুষের তৃত্ি আসে নাই, নিত্য প্রচেষ্টা 
হইতেছে আরও অধিকতর শক্তিকে করায়ত্ত করিতে। 
প্রাকৃতিক নানা কার্ধের অনুধাবন করিতে গিয়া মানুষ 
দেখিতে পাইতেছে নৈসগিক কত ব্যাপারে শক্তির কত 
বিচিত্র খেলা চলিতেছে, কি প্রচণ্ড তেজ কত না৷ বিবিধ 
রূপে নিয়ত উদ্ভৃত হইতেছে । ধ হইতে সর্বদা আলো ও 
তাপের আকারে প্রভূত শক্তি বিকীরিত হইতেছে বিজ্ঞানী 
ভাবিয়া! পায় না কোথায় তাহার উৎস! ছুরাকাজ্ষায় সে 
হুইতে চায় তাহারই গ্রতিষ্পর্ধী, কল্পনা করে অমনি শক্তির 
অধিকারী হইবার, আতিপাতি করিয়া খোজে সে শক্তি- 
ভাগ্ডারের চাবিকাঠি । বিজ্ঞানীর কার্ধধারা অনুসরণ করিলে 
এ কথা আজ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে অনাগতকালে মানুষ 
নিশ্চয়ই কয়লা! ও তৈলোৎপন্ন শক্তি লইয়াই তৃপ্ত থাকিবে 
না, ভবিস্ততে পদার্থের পরমাধুনিছিত তেজ মানুষের যন্ত্র 
ফাদে ধরা দিবে। সেই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া 
যাইতেছে, সিদ্ধি অচিরে মিলিতে পারে। 


পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ 
-_-৯২টি মাত্র । আমরা চতুর্দিকে যত বিচিত্র ও বিবিধ 
জিনিসই দেখি মেগুলি সবই এই মৌলিক পদার্থসমূহের 
একের সহিত অপরের ব৷ বহর নানাপ্রকার সংযোগ ও 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন । মৌলিক পদার্থগুলির পরমাগুতে 
আবার প্রোটন ও ইলেক্ট্রন নামে পরিচিত ছুই বিপরীত- 
ধর্মী যথাক্রমে সমপরিমাণ ধন ও খণাত্মক বিদ্যু্গ্রস্ত কণিকা 
রহিয়্াছে। ইহারা বিছ্যতের এককও বটে। পরমাণু 
বিছ্যাৎবিহীন কারণ প্রত্যেক পরমাগুতেই সমসংখ্যক প্রোটন 
ও ইলেক্ট্রনের সমাবেশ । প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাধিকাই 
বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্নতার হেতু । এক জোড়া প্রোটন 
ও ইলেকৃট্টনে তৈয়ারী হয় হাইড্রোজেন পরমাণু ।" প্রোটন 
ভারী কণিকা ও ইলেক্ট্রন প্রোটনের তুলনায় কাধত 
ভরশূন্ভ। তাই পরমাণুর ভর প্রোটনজাত। প্রত্যেক 
পরমাণুর ভর প্রোটনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে 'এবং 
সেই জন্ত সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন মোটামুটি 
হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের গুণিতক । হাইড্রোজেনের 
পরমাণুতে একটি মাত্র প্রোটন বলিয়া ইহা লঘুতম পদার্থ, 
পক্ষাস্তরে গুরুতম পরমাণু যুরেনিয়ামের ইহাতে প্রোটনের 
সংখ্যা ২৩৮। বোহরের পরিকল্লাছসারে পদার্থের পরমাণুর 
গঠন অনেকটা সৌর জগতের মত। হৃর্ধকে কেন্ত্র করিয়া 
এবং কেন্্র হইতে অনেকটা দুরে থাকিয়া যেমন গ্রহমগ্ডলী 
পরিভ্রমণ করে তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন; 
এবং ইলেক্ইনেরা থাকে ছুই ভাগ হইয়া--কতক থাকে 
কেন্দ্রের প্রোটনের সঙ্গে মিশিয়া-__বাকীগুলি থাকে বাহিরে, 
উহারা ঘূর্ণমান। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটি কেন্জ্রীণ 
প্রোটনকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র ইলেক্ট্রন। পরবর্তী 
ভারী পদার্থ হিলিয়াম, তাহার পরমাণু কেন্ত্রে চারিটি 
প্রোটন ও ছুইটি ইলেক্ট্রন এবং কেন্দ্রের বাহিরে এক জোড়া 
ইলেক্ট্রন ঘূর্ণমান। হিলিয়ামের আপবিক ওজন ৪। 


প্রোটনের সংখ্যানছসারে পরমাণুর ভর বৃদ্ধি পায় বা৷ পদার্থের 


_টৈশাখ 


০০ এসসি 


গুরুত্ব বাড়ে আবার বাহিরে ঘূর্ণমান ইলেক্ট্রনের সংখ্যা 
(যাছ। প্রত্যেক পদার্থের নিজন্ব আণবিক সংখ্যা) শিয়্ত্রণ করে 
পদার্থের স্ব-স্ব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য । এমন ছুই পরমাণুর অস্তিত্ব 
সম্ভব যাহাদের কেন্দ্রীণ প্রোটনের সংখ্যা সমান না হইলেও 
বাহিরে ঘূর্ণমান ইলেক্ট্রনের সংখ্যা সমান অর্থাৎ একই 
পদার্থের পরমাঞ্ুর ভর বিভিন্ন হইতে পারে! অক্সিঞ্জেনের 
কেন্দ্রে ১৬টি প্রোটন থাকে এবং এ সঙ্গে থাকে ৮টি 
ইলেক্ট্রন । কেন্দ্রের বাহিরে থাকে ৮টি ইলেক্ট্রন _যেজন্ত 
পরমাণু বিছ্যৎবিহীন। যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রের বাহিরে 
৮টি ঘৃর্ণমান ইলেক্ট্রন থাকিলেই উহা অক্সিজেন হইবে। 
এমন পরমাণু থাকিতে পারে যাহার কেন্দ্রে ১৭টি প্রোটন 
ও ৯টি ইলেক্ট্রন ইহারও বাহিরে ৮টি ইলেকট্রনই 
থাকিবে । এই পরমাণু ৪ অক্সিজেনের লমধমী যদিও উহার 
ভর হুইবে ১৭। এই প্রকার সমধম্ী অথচ বিভিন্ন আণবিক 
ওজন বিশিষ্ট পদার্থের নাম “আইসোটোপ'। পারদের ছয় 
রকম পরমাণু পাওয়া যায়। উহাদের আণবিক ওজন ১৯৬, 
১৯৮, ১৯৯) ২০) ২০১১ ২০২, ২০৪। পরমাণুর গঠন- 
ব্যাপারানুসন্ধানে আরও কয়েকটি মৌপিক কণিকার অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে “নিউট্রন অন্ততম। নিউট্রন 
বিছ্যুৎবিহীন এবং উহার ভর প্রোটনের সমান। এইরূপ 
অন্মান করা হয় নিউদ্রনে প্রোটন ও ইলেকট্রন একত্রীভূত 
হইয়া রহিয়াছে এবং উহ্থারা" সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। 
হাইড্রোজেনের পরমাণুতে ষেষন একটি প্রোটনকে একটি 
মাত্র ইলেক্ট্রন প্রদক্ষিণ করে-__নিউট্রনেও তেমনি 
ইঞ্ক্ট্রিন প্রোটন রহিয়াছে অথচ উহাদের ব্যবধান নিউট্রনে 
অনেকাংশে কম। তাই নিউট্রন কার্ধত একটি স্বতন্ত্র 
কণিকা যাহার ভর আঁছে কিন্তু বিছ্যুৎ নাই। পরমাণুর 
কেন্দ্রে ষে ইলেক্ট্রন থাকে বলিয়া পূ ব বল] হইয়াছে উঠার! 
খালি প্রোটনের দেহে জড়িত থাকে-_সেখানে ইপ্ক্ট্রনের 
কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই-_কেন্দ্র গঠিত হয় প্রোটন ও 
নিউট্রনে। পুৌক্ত বিবৃতির সংশোধন করিয়া বপিতে হয় 
সর্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ ফুরেনিয়ামের কেন্দ্রে ২৩৮টি প্রোটন 
নহে, ১৪৬টি নিউট্রন ও ৯২টি প্রোটন ও সেইজন্য কেন্দ্রের 
বাহিরে ৯২টি ইলেকট্রন । 

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে মৌলিক পদার্থ ৯২টির বেশী 
নাই কেন? কি তাহার রহশ্ত ? ইহার ক'রণন্বর্ূপ অনুমান 
করা হয় যে কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যত বেশী হইবে 
কেন্দ্রের বাধন তত শিখিল হইয়া আগিবে। প্রোটনগুলি 
ধনাম্মক বিছ্বাৎ-কণিকা ৷ তড়িতের বণাহ্ছসারে উহ্ারা একে 
অন্তকে বিকর্ষণ করে। কেন্দ্রে উহাদের হত বেশী ভিড় জমে 
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( অর্থাৎ পদার্থের পরমাণুর গুরুত্ব বা আণবিক ওজন যত 
বাড়ে) একত্র বাস করা উহ্থা্দের পক্ষে তত বেশী অস্থবিধা 
হয়। তাই দেখা যায় ভারী পদারের পরমাগুতে ভাঙন 
লাগিয়াই আছে। ফ্ুরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতির পরমাণু 
্বতঃই কোন অঙ্জানা আঘাতে নিরন্তর ভাঙিয়৷ যাইতেছে 
এবং তাহারই ফলে সুরে স্তরে প্রোটন ত্যাগ করিয়া 
স্ুরেনিয়াম, রেডিয়াম এবং অবশেষে সীনাতে পরিণত হইয়া 
স্থায়ী পদার্থ রূপে নিক্রিয় অবস্থায় থাকিতেছে। 
যুরেনিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাধিক্যই উহার 
বিনাশের অন্যতম কারণ যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে কে এই 
প্রক্রিয়া ঘটায় বা কেন বা একটি বিশিষ্ট পরমাণু একদা! 
ভাঙে তাহা আজও বুহস্তাবৃত। কিন্তু অনুরূপ কারণেই 
৮৩ আণবিক সংখ্যা পধ্যস্ত সকল পদ্দার্থই ভঙ্গ প্রবণ ও তেজ- 
ক্কিয়। রেডিয়ামের বৈশিষ্ট্যের হেতুও ইহাই । এই ভঙ্গ- 
প্রবণতার জন্থই সুরেনিয়াম অপেক্ষা ভারী পরমাণুর অস্ভিত্ধ 
সম্ভব নহে। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বিরানব্বইতে জাসিয়া 
শেষ হইবার রহুন্ত ইহাই । 

কোন কোন বিজ্ঞানী বিশ্বকর্মার উপরও কেরামতি 
করিতে চাহিলেন। তাহাদের পরিকল্পনা ছিল মুরেনিয়াম 
অপেক্ষা! ভারী পরমাণু নির্যাণ করা। ইতালীয় বিজ্ঞানী 
ফারমী যুরেনিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রে একটি নিউট্রন জুড়িয়া 
দিবার কল্পনা করিলেন। নিউট্রন বিছবাৎবিহীন ও ভরযুক্ত । 
যুরেনিয়াঘ পরমাণু কেন্দ্রে একটি নিউউ্ন যুক্ত হইলে উহার 
ভর হুইবে ২৩৯ কিন্তু বিছ্যাদ্গ্রস্ত নহে বলিয়া উহার কেন্দ্রে 
প্রবেশ বা স্থান লাডে কোন বাধা নাই। বেরিলিয়াম 
নামক পদার্থের সহিত রেডিয়াম মিশ্রিত করিলে উহা! হইতে 
প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন নির্গত হয়। এই প্রকার কোন 
নিউট্রন-নিঃসারী পদার্থের সঙ্গে মুরেনিয়ামকে রাখিয়া দিবার 
ফলে এক অতি বিস্ময়কর আবিষ্কারের সুচনা হুইল। 
নিউট্রন সংযোগ করিবার পর মুরেনিয়াম হইতে কয়েকটি 
ভিন্নধর্মী পদার্থ পাওয়া গেল। প্রথমত, গবেধণারত 
বিজ্ঞানীর! ভাবিলেন সত্যই বুঝি নবতম পদার্থ সৃষ্টি সম্ভব 
হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল নৃতন 
কোন পরমাণু ( যাহা যুরেনিয়াম অপেক্ষা ভারী ) তৈয়ারী 
হয় নাই-_ পক্ষান্তরে পরমাণুকেন্দ্র ভাঙিয়! ছুই টুকরা হইয়া 
গিয়াছে এবং নিউট্রনের আঘাতে এক পরমাণু হইতে দুই 
পরমাণু ্ষ্টি হইয়াছে তাহাদের একটি বেরিয়াম। যুরেনিয়ামে 
প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা ২৩৮টি তাহার মধ্যে একভাগে 
গিয়াছে মোটামুটি ১৩৬টি ও তন্সধো ৮০টি নিউট্রন বেজন্ত 
৫৬ আপবিক সংখ্যা-সম্ঘলিত বেরিয়াম উৎপর় হইল। কিন্ত 
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ভারী পরমাণুরা স্বতই শিথিল বাধন এবং সেজন্ত কোন 
অজ্ঞাত আঘাতে সর্বদাই আপন! হইতেই কিছু কিছু 
ভাঙিয়! যায়__বহিরাগত নিউট্রন এই বারুদের ঘরে আগুন 
দিল, বিভাজনটা হুইল আরও দ্রুত ও বিশ্ময়কর পরিণতি 
লইয়া। 

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'- কিন্তু ম্পর্শমণি 
আজও ক্ষ্যাপার হাতে আসে নাই । লৌহকে স্বর্ণ করিবার 
পদ্ধতি আজও অজানাই রহিয়াছে সত্য কিন্তু এক মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুকে ভাঙিয়া অন্ত দুই পদার্থ তৈয়ারীর কৌশল 
আজ মান্ধষের কাছে ধর! পড়িয়াছে। যুরেনিয়ামকে স্তরে 
স্তরে ভাঙিয়! রেডিয়াম ও সীল! হইতে দেখিয়া বিজ্ঞানীরা 
ভাবিতেছিলেন এমনি ভাঙাগড়ার রহন্ত কি করিয়া 
তাহাদের আয়তে আসিবে । লৌহের পরমাণুতে কিছু 
সংখ্যক প্রোটন জুড়িয়া দিলে বা পারদের পরমাণু হইতে 
তিনটিমাত্র প্রোটন বাহির করিয়া দিতে পারিলে স্বর্ণের 
পরমাণু পাওয়া যায়। কিন্তু পরমাণুকেন্দরে প্রোটন সংঘোগ- 
বিয্বোগের গোপন তথ্য আজও আমাদের অজ্ঞাত, তাই 
পরশপাথর আজও কল্পনারই বন্ত। কার অনুলি সঞ্চালনে 
যে মুরেনিয়াম পরমাণুর! নিয়মিতরূপে নিদিষ্ট সংখ্যায় 
ভাঙিম্বা যাইতেছে এই প্রশ্নের সমাক্‌ উত্তর আজও পাওয়া 
যায় নাই সত্যু, তবুও দ্রেখা যাইতেছে যে পরমাণুর রূপাস্তর 
সাধন আজ মান্থযের সাধ্যায়ত হইয়াছে অন্তত আংশিক 
ভাবে। রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থ হইতে যে- 
সকল বিছ্যুগ্রস্ত কণিকা প্রচণ্ড গতিবেগে বিচ্ছুরিত হয় 
উহাদের ছার অন্ত কোন পদার্থের পরমাণুকে আঘাত 
করিলে বহিঃস্থ ইলেক্ট্রনদের ওলট-পালট ঘটান সম্ভব। 
কিন্ধু পরমাণুকেন্ত্রকে আঘাত করিতে হইলে আরও বেশী 
শক্তিশানী ও গতিবেগমম্পন্ন কণিকা দরকার । সাইক্লো- 
ট্রোন নামক নবোন্তাবিত যন্ত্রের দ্বারা প্রভূত তেজসম্পন্ন 
কণিকা স্থপতি করিয়া পরমাণুর কেন্দ্র বিভাজন সম্ভব 
হইয়াছে । নিউট্রনের আঘাতে কেন্দ্রকে ভাঙা তেমনি 
ব্যাপারই যদিও অনেকাংশে সহজসাধ্য বলা! চলে। 

এই পরীক্ষার আরও একটা চাঞ্চল্যকর সম্ভাবনার দিক 
আছে। এই আবিষ্কারের ফলে তেজ উৎপাদনের এক 
নূতন মুত্র বা বহুবা্িত পথের সন্ধান পাওয়! 
যাইতেছে । কয়লা পোড়াইয়া যখন তাপ অর্থাৎ তেজ 
উৎপন্প করি তখন একটি কয়লার পরমাধুকে অক্সিজেনের 
ছুইটি পরমাণুর সঙ্গে সংযোগ করাইয়া দিয়া এক যৌগিক 
পদার্থ তৈয়ারী করা হয়, যাহাকে বলে কারবন-ডায়ক্সাইড | 


৪... ০১১১০ জহাদী 
ইছা কিরপে-সম্ভব হইল? অধিকসংখ/ক প্রোটনবিশিষ্ট 
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এই সংযোগের ফলে কয়লার অণু তাপ ত্যাগ করে। ছুই 


মৌলিক পদার্থের এইরূপ মিলনে তেজের উদ্ভব হুয়। 
আবার কখনও বা উহাদের মিলন ঘটাইতে তেঙ্জ প্রয়োগ 
করিতে হয়। মৌলিক পদার্থের অধুতে যে প্রোটন দল 
সংঘবদ্ধ থাকে উ্বাদেরও বিমুক্ত করিয়া দিলে তে উৎপন্ন 
হয়। ধে শক্তির বাধনে উহ্থারা একত্রিত ছিল, প্রোটন 
বিমুক্ত হইলে সে শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। ুবেনিয়াম 
পরমাণু ভাডিয়া সীনাতে পরিণত হইলে তৎসঙ্গে হিলিয়াম 
পাওয়া যায়। এক আউন্স যুরেনিয়াম হইতে "৮৬৫৩ 
আউন্স সীসা, *১৩৪৫ আউন্স হিলিয়াম পাওয়া যায়। 
এক আউন্দের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ *০০*২ আউন্স পরিমিত 
পদার্থের কোন হদিস পাওয়া যায় না। এইটুকু পদার্থের 
বিলোপে তেজ উৎপন্ন হয়। এক আউন্স মুবেনিয়ামে 
যে-সংখ্যক প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থাকে রূপাস্তরিত হিলিয়াম 
ও সীসাতে সেই সংখ্যক প্রোটন-ইলেক্ট্রনই থাকে অথচ 
ইহাদের সম্মিলিত ওজন মূল যুরেনিয়ামের ওজন হইতে 
সামান্ত কম। যুরেনিয়ামের রূপান্তরে চারি হাজার 
আউব্দে এক আউজ্দ পদার্থ বিলুপ্ত হয়। মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুর উপাদান তাই প্রোটন, ইলেকট্রন ও খানিকটা 
তেজ। স্থতরাং পদার্থের পরমাণু ভাঙিয়া ফেলিলে 
প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সঙ্গে তেও পাওয়া যাইবে। 
পরীক্ষায় দেখা ঘায় পরমাণু হইতে প্রোটন বা ইলেকৃট্রন্‌ 
বিমুক্ত হইলে উহাদেরও সঙ্গে প্রচণ্ড গতিবেগ সংযুক্ত 

থাকে। যে তেজের বলে উহ্থারা একন্রীভূত ছিল সেই 
তেজ বিভাজনের সঙ্গে গতিরূপে দেখা দেয়। ছুই বা 
ততোধিক মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে বা বিশ্লেষণে তাপ 
বা তেজ উৎপন্ন করিবার কৌশল আমাদের জান! 
আছে। কয়লা পোড়াইয়! আবার তাপের ব্যবস্থা করি, 
চণের ভিতর জলসংযোগে তাপ উৎপন্ন করিতে পারি বা 
তড়িৎকোষের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তড়িৎ- 
শক্তি পাইবার ব্যবস্থাও আমরা জানি। কিন্তু যৌগিক 
পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটন বিমুক্ত করিয়া দিয়া তেজ 
পাইবার পদ্ধতি মানুষের আঙ্গও ভজ্ঞাত | অথচ প্রক্তিতে . . 
এরূপে তেজের উৎপত্তি হইতেছে। ফুবেনিয়াম পরমাণু 
হইতে যখন স্তরে শুবে প্রোটন বহির্গত হইয়া রেডিয়াম ও 
সীল! উৎপন্ন হয় তখন প্রভূত তাপ উদ্ভূত হয়। হাইড্রো- 
জেন ও অক্সিজেনের সম্মিলনে এক গ্রাম পরিমিত জল 
উৎপন্ন হইবার সময় ষে তাপ উৎপন্ন হয় (৩৮০** কেলোনী) 
-এক গ্রাম রেডিয়াম ইমানেশন গ্যাসের প্রতি পরমাণু 
হইতে বারটি মাত্র প্রোটন বিমুক্তির ফলে উৎপর তাপ 


বৈশাখ 


শসা নাস সপ তাই পলি ছিলি পিপি বা সিপস্টসপস্মরাসিস পাপা শিপ সনম পাস 


(২৪৪ কোটি কেলোরী ) তদপেক্ষা বোল লক্ষ গুণ বেশী। 
প্রতি গ্রাম রেডভিয়াম ইমানেশন গ্যাস প্রতি ঘণ্টায় ১৮২ 
লক্ষ কেলোরী তাপ প্রদ্দান করিতে পারে। পদার্থের 
পরমাণুকেন্দ্রে এত প্রচুর তেজ পুঞ্জীভূত রহিয়াছে 
জানিয়াও মানুষ তাহার সম্যক্‌ ব্যবহার করিতে পারে ন1। 
রেডিয়াম বা রেডিয়াম গ্যাস এত বেশী পরিমাণে পাওয়া 
যায় না যাহা হইতে পূর্বোক্ত পরিমাণ তেজ একসঙ্গে 
পাইতে পারি। নানা কৃত্রিম ও ব্যয়সাধ্য এবং কষ্টবহুল 
উপায়ে প্রভূত গতিবেগসম্পন্প বিদ্যুদ্গ্রস্ত কণিরা ছারা 
আঘাত করিয়া পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র হইতে £প্রাটন 
বহির্গত করা বা পরমাণুকে ভাডিয়া দুই খণ্ড করা সম্ভব 
হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল পরীক্ষার্থেই করা চলে, এ 
প্রকারে প্রাপ্ত তেজের কোন ব্যবহারিক সার্থকতা নাই, 
কারণ এই প্রকার ব্যবস্থায় কেবলমাত্র বিপুল শক্তি ব্যয়েই 
পরমাণুকেন্দ্রকে ভাঙা সম্ভব। মুরেনিয়াম বা রেডিয়াম 
কেন্দ্র যেমন করিয়া শ্বতই ভাঙে তেমনি কোন উপায়ে 
বাহক শক্তি ব্যয় না করিয়া পর্মাথুকে দুই টুকরা করি- 
বার ও তৎসহ প্রভূত তেজমোচনের ব্যবস্থা আজও 
অজ্ঞাত। কিন্তু নিউট্রন প্রয়োগে ফুরেনিয়াম-কেন্দ্রকে 
ভাঙিবার উপায় উদ্ভাবনের পর এই বিষয়ে নৃতন স্থত্র পাওয়া 
যাইতেছে । নিউট্রনের “সংঘর্ষে যখন মুরেনিয়াম কেন্দ্র 
ভাঙে তখন খণ্ডীভূত অংশ দুইটি প্রচণ্ড গতিবেগ লইয়া 
বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহাই তাঁপরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
কয়ল! পোড়াইয়া! যে তাপ পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে এই 
প্রকারে প্রাপ্ত তাপের অনুপাত প্রণিধানযোগ্য । 
১ গ্রাম কয়লা+ অক্সিজেন -" কারবন-ডায়ক্সাইড 
+৮২** কেলোরী তাপ 
১ গ্রাম যুবেনিয়াম (বিভাজনে)." বেরিয়াম + অন্ত পদার্থ 
+১৭০০ কোটি কেলোরী তাপ 
ইংলগ্ড প্রতি বর যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি 
ব্যবহৃত হুয় তাহ! উৎপর্প করিতে মোটামুটি এক শত কোটি 
মণ কয়লা পোড়ান দরকার হইয়া থাকে । সাধারণতঃ 
যুরেনিয়াম অক্সাইড নামক খনিজ প্রয্তরে যুরেনিয়াম 
পাওয়৷ যায়। এক গজ দীর্ঘ, এক গজ প্রস্থ ও এক গজ উচ্চ 
এক খণ্ড ফুরেনিয়াম-অক্সাইডের ওজন হইবে এক শত মণের 
কাছাকাছি। সহজ কথায় বল! চলে এক শত কোটি মণ 
কয়ল! পোড়াইয়! যতটুকু কার্যকরী তাপ পাওয়া যায় এক 
শত মণ যুরেনিয়াম-অক্সাইডে প্রাপ্তব্য সমস্ত মুরেনিয়ামকে 
ছুই টুকরা করিতে পারিলে উহা ততটুকু তাপ প্রদ্দান 
করিবে । কিন্তু যুরেনিয়াম পরমাণুকে এই প্রকারে ভাঙিয়া 


পরমাণুর তেজ ও ভাহার ব্যবহার 


৫ 


পাপ সিপসপা্সপীিল সি অপা্িপপসািা পাম্পি পি পাও পিপি সসিবাাসিপিি পাটি নলছিটি সিলসিলা 


ফেলা খুব সহজ কথা নয়, অস্তত যত সহজে করলা 
পোড়াইয়! গ্যাস উৎপন্ন করি তার চেয়ে অনেকাংশে 
জটিল ব্যাপার । অঙ্কের হিসাবে তেজের পরিমাণ নিরূপণ 
করা কঠিন নয় কিন্তু পরমাণু বিভাজন একান্তই দৈবাধীন, 
অন্তত অদ্যাপি তাই আছে। সাধারণ অবস্থায় নিউট্রনের 
আঘাতে মুরেনিয়াম-পরমাণু ভাঙে বটে, কিন্ত সে প্রায় 
কদাচিৎ_-বহু কোটি নিক্ষিপ্ত নিউট্রনের মধ্যে দুই-একটি 
মাত্র (১*২*এর মধ্যে ১টি) নিউট্রন মুরেনিয়ামের পরমাণুকে 
ভাঙিতে পারে-_বাকী সব বুথাই বায়। 

মুরেনিয়ামের এক দোসর অর্থাৎ আইসোটোপ আছে 
যাহার আপবিক ওজন ২৩৫ । ২৩৮ আণবিক ওজনের 
যুঝেনিয়ামের সঙ্গে উহা! সাধারণত: ১৩৭:১ এই অনুপাতে 
পাওয়া যায়। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, মুরেনিয়াম (২৩৫- 
এব) পরমাণু নিউট্রনের সংঘর্ষে সহজে ভাঙে। কিন্তু ইহা 
পাওয়া যায় খুব কম অনুপাতে সেইজন্য যুরেনিয়াম 
বিভাজন সহজে 'সম্ভব হয় না। যদি বিশুদ্ধ যুরেনিয্বাম 
(২৩৫) পাওয়! যাইত তবে এই কাধ সহজ হইত। বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় যুরেনিয়াম ২৩৫কে, যুরেনিয়াম ২৩৮ হইতে 
পৃথক্‌ করা যায়__যদিও এই প্রক্রিয়া খুবই কষ্টসাধ্য । প্রচুর 
পরিমাণে যুরেনিয়াম (২৩৫) পাওয়া সম্ভব হইলে উহা! হইতে 
প্রভৃত তেজ উৎপন্ন করার চেষ্টা চলিতে পারে । এক টুকরা! 
কয়লাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমরা শ্ুপীকৃত কয়লাকে 
ভম্মীভূত করি । কয়লার পরমাণুকে একটা নির্দিষ্ট তাপ- 
মাত্রা পর্বস্ত উত্তপ্ না করিলে উহা! অক্সিজেনের সহিত 
সম্মিলিত হয় না। একটুখানি কয়লাকে উত্তপ্ত করিয়া 
উহ্হার ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ার চন! করিয়া দিলে 
ইহারই ফলে উত্তাপ উদ্ভূত হয় এবং সেই উত্তাপে পার্শ্ববর্তী 
কয়লার অণুতে 4 দহনকার্ষ বা অনুরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
চলিতে থাকে এবং ইহা ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া হ্বতই 
উত্তরোত্তর বেশী তাপের সৃষ্টি করে। 


যুরেনিয়াম হইতে প্রাপ্ত তাপকেও ব্যবহারযোগ্য করিয়া 
তুলিতে হইলে মুবেনিয়াম-বিভাজন ব্যাপারটাও অমনি 
অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমপ্রসারী হওয়া প্রয়োজন । মুরেনিয়াম- 
ঘটিত পদার্থ লইয়া তাহার অভ্যন্তরে কোন নিউট্রন- 
নিঃসারী পদার্থ পুরিয়া দিলে মাঝে মাঝে কোন পরমাণু- 
কেন্দ্র হয়ত ভাঙিবে। পরমাণুককেন্দ্র ভাঙিবার কালে 
নৃতন নিউউ্নও বহির্গত হইবে, এই নিউট্রন দল 
আবার পরমাণুবিভাজন কার্ধ করিতে সক্ষম । এইক্পে 
সুরেনিয়ামের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ নিউট্রনের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে এবং তাহার! ক্রমবরধমান 
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হারে পরমাণুকেন্দ্রে ভাঙিতে থাকিবে । এইভাবে অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে পরমাণু-বিভাজন ও তেঞ্জ-উৎপাদন সম্ভব কিনা সে 
বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে । 

এই প্রকার কোন প্রক্রিয়ায় সুরেনিয়াম পরমাণুকেন্ত্রকে 
ভাঙিয়া তেজ স্থষ্টি সম্ভব হইলে তাহাকে ব্যবহারে লাগাই- 
বার জন্ত আরও অনেক ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল 
ব্যাপারে তেজ উদ্ভূত হয় খুবই ত্রুত অর্থাৎ স্বপ্পকাল মধ্যে 
প্রভূত তাপ উৎপর় হইয়া থাকে। এই তাপকে সাধারণ 
কাজে লাগাইবার পূর্বে উহাকে মু করিয়া আনিতে হইবে 
এবং তার পর তাহার সাহায্যে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার 
মৃত উপায়ে বিদ্যুৎ স্ষ্টি কর! সম্ভব হইবে। 

এই প্রচণ্ড তেজ যেমন মানবের কল্যাণে নিয়োজিত 
হইতে পারে তেমান ধ্বংসাত্মক কারষেও অনুরূপ সাফলোর 
সহিত ইহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে । ডিনামাইট ফাটাইয়া 
বা বোমার বিস্ফোরণে যে ধ্বংগকারধ করা হয় তাহার মূল 


প্রবালী ৫ 
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কথা অতি অল্পকাল মধ্যে প্রভূত তেজ উৎপন্ন করা। তিল 
পরিমাণ যুরেনিয়াম (২৩৫) প্রয়োগে একটি অতিকায় যুদ্ধ- 
জাহাজকে ঘায়েল করা যাইতে পারে-_যে কার্য করিতে 
বঞ্তমানে হাজার হাজার মণ ভারী টর্পেভোর দরকার 
হয়। 

আজ যাহা অস্পষ্ট কল্পনায় রহিয়াছে অদূর ভবিধাতে 
তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। সে দিন কয়লার 
কৌলীন্তের অবসান ঘটিবে। বতর্মান কালের - শক্তি- 
উৎপাদনকারী অতিকায় যন্্রানবেরা ক্ষুত্র যুরেনিয়াম- 
কণিকার কাছে পরাঙ্গয় স্বীকার করিয়া অবসর গ্রহণ 
করিবে একথা হয়ত নিছক কাহিনী বা! কল্পনা নয়। 


প্রমাণ পঞ্ী 
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প্রভাতের চাদ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
: মনে যে পড়িছে সেই সমারোহ উঠিবার, ৪ 
ভূতলে গগনে আলোকোত্সব ফুটিবার ৷ অতি উচ্ছল সেই বিপুলতা কোথা হায়? 
কাচা তর্ণের থালা হলো মান, সথধাহারা! স্থধাকবে দেখে বুক ব্যথা পায়। 
আলোক-রথের খসা চাকাখান, একি ভাব দীন মহাকবি আজ? 
শিখিল কমল আর দেরী নাই টুটিবার। ছন্দ গাথিতে লাগে তার লাজ, 


২ 
বিশাল রাজা, ভাগার মণি রতনের, 
মহিদা ভারায়ে গশিতেছে দিন পতনের | 
মেলায় ধুলোট,_-অভিনয় শেষ, 
একাকী ফ্াড়ায়ে আছে অবশেষ__ 
ধূলি-লাঞ্ছিত নাট্যমঞ্চ যতনের । 


না ৩ 
এ যেন রে বীর জনগণাধিপ তেজীয়ান, 
কথায় যাহার মরেছে বেঁচেছে ধরাখান | 
আজি নিপ্রভ, প্রভাব তাহার, 
হয়েছে মানুষ, দেব নাহি আর, 
মমতার ছবি, ক্ষমতার সবই অবসান। 


জ্যোতি নাই আর কপিধ্বজের পতাকায় । 


৫ 
অর্ধ ধরণী আলোকিত যার দানে ভাই-- 
সে আঙ্গ ভিখারী কোন্‌ প্রাণে তার পানে চাই' 
মহাসাগরে যে আনিল জোয়ার,”* -. 
ঠাই ছিল নাকো! কনক থোয়ার, 
ধন জন বল চল চঞ্চল মানে তাই। 


রা ৃ্‌ 
ধাহার তেজেতে সব জ্যোতিষ তেজোময়, 
ধার মহিমার নাহি উপচয় অপচয়, 
সব শক্তির উৎস যে-জন, 
ইঙ্গিতে ধার লয় ও স্জন, 
কতখন তার ফিরায়ে আনিতে স্থুলময়? 


শিশু-সাহিত্য 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমি তো সাহিত্যিক নই,-কাজেই বলতে পারিনে 
দেশের সাহিত্য কি করে গ'ড়ে ওঠে। এটুকু জ্জানি-_ 
সাহিত্য জিনিষ যে কোন দেশেরই হোক--গ'ড়ে তোষ্কা 
যায় না--গ'ড়ে ওঠে। জানি ইমারত একটা গণড়ে তোলা 
যায় মালমশল! দিয়ে, মিস্ত্রী লাগিয়ে । কেন্রাও গড়াঃযায়-_ 
তাজমহলও গড়া যায়। তেমনি ফুলবাগানও গণ্ড়ে তোলা 
যায় মালী সংগ্রহ করে । কিন্তু আমি ব্গতে চাই সে ভাবে 
গ'ড়ে তোলা যায় না সাহিত্যকে । কোমর বেঁধে দেশের 
সাহিত্য গ'ড়ে তুলবো__এর যদি কোনও সহজ উপায় 
থাকতে তবে বাংলা দেশের সাহিত্য এত বড় স্থান পেল_ 
অন্ত দেশ পেল'না কেন? এ ভাবতে হবে । গড়ে তোলা 
গেলে অন্ত দেশও তৃলতো। তাই বলি সাহিত্য গড়ে 
তোল! জিনিষ নয়। 
নদীর ধারা চলতে চলতে গড়ে । দেশ গড়ে__রান্তা 
গড়ে ;--গণ'ড়ে তুলে চলে। তার ভিতর লক্ষ্য করবার 
জিনিষ এটুকু যে, চলতে চলতে গণড়ে ওঠে একটা বড় 
নদী ;-সুজলা মৃকলা দেশ নদীর ছুই পাবে। প্রকৃতির 
মধ্যেও সব চেয়ে বড় গঠন হচ্ছে পাহাড় । সেকি কেউ 
ইটের পর ইট সাজিয়ে গড়েছে? পৃথিবীর ভিতরের ধাক্কা 
নানা আবর্জনা নানা অঙ্গারের স্তূপ দিলে খাড়া ক'রে। 
তারই উপর আন্তে আস্তে কালের হস্ত পড়লে! । কত 
রকমের পাহাড়, কত রকমের বন, উপবন, অরণ্য । অরণ্য 
কি কেউ গ'ড়ে তুলতে পারে ;__না, তার উপায় আছে? 
বড় সাহিত্যও তেমনি বড় জিনিঘ। এ জনকতকে মিলে 
বৈঠক ক'রে, উপায় ভেবে গ*ড়ে তোলা যায় না। বহু যুগ 
ধরে রসের ধারা ক্রিয়া করছে কোনও এক জাতের মনে। 
তার! চাচ্ছে নিঙ্গের মনের প্রকাশ সাহিত্যের ধার! ধারে। 
€কাথায়ও বা দেখি এইভাবে রসের ধারা ক্রিয়া! করছে 
শিল্পের দির দিয়েও । কোন কোন দেশ শিল্পে বড় হয়ে 
উঠেছে, কোন কোন দেশ সাহিত্যে । যেমন কোন কোন 
দেশ হয়ে উঠেছে পর্বতময়, কোন কোন দেশ অরণ্যময়, 
কোন কোন দেশ মরুভূমি । এই রকম সব বড় প্রেরণা 
তাই থেকেই বড় সাহিত্যের উৎপত্তি। গড়ে তুলবে কে 
সাহিত্যকে ? 
পৃথিবী দাড়িয়ে আছে কত কালের কত আবর্জনার 
ত্তপের উপরে । সাহিত্যও চর্চা করে দেখি--কত 


আবর্জন। গোড়ায়-+তার উপরে আস্তে আন্তে ফুটতে 
থাকলো শ্তামল শোভা, সৌরভ, ফুল ফল কত কি,' ষে ভাবে 
ফুটেছে ক্করময় কর্দমময় ভূমির উপর শশ্তশ্তামল বঙ্গ- 
দেশের শোভা । সাহিত্োর ইতিহাস চর্চা করলেই দ্লেখতে 
পাই-_অনেক ছেলেমান্ষি--অনেক মন্দ ভালো-_জম 
হ'তে হ'তে ধবলগিরির চূড়া যেমন গগন স্পর্শ করেছে-_ 
এও সেই রকমেরই একট ব্যাপার। এ ভেবে চিন্তে 
উপায় ঠাওরে হবার জো নেই । 

একটা কথা বলতে চাই--জগংসাহিতোর ইতিহাসের 
দিকে নজর দিলে দেখতে পাই-__কইঈউরোপে সাঠিতা যেমন 
সকল দিক দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে-_আমাদের দেশে 
তেমনটি হয় নি এখনও । পরিপুষ্টির বাকী আছে অনেক । 
একটা! সামান্য নিদর্শন দিই। শিশু-সাহিতা বলতে যা” 
বোঝায়--আমাদের দেশে তা? এখনও স্প্িই হয় নি। 
শিশুর মন গড়ে তুলতে হ'লে সাহিত্যের খুবই দরকার-_ 
এ" আমরা সবাই জানি । কিন্তু কোথায় হচ্ছে তা”? শুধু 
ছেলে-ভূলানে! ছড়া গেয়ে তো তাদের ভুলিম্ে রাখা চলে 
না, ঠাকুরমার গল্প বলেও নয়। শুধুই কল্পনার রাজত্বে 
শিশুর মনকে অবাধ বিচরণ করতে দিলে বাস্তব জগতে 
লড়াই দিতে তারা সক্ষম হয় না। শৈশব থেকেই যেমন 
কোলের শিশুর দেহের প্রতি নজর দেওয়া--মনের প্রতি 
নজর দেওয়া দরকার; সেই রকম মানসিক বল, দৈহিক বল 
সঞ্চয় করতে পারে যা'তে ছেলেরা--তারই উপায় করতে 
হবে সাহিত্য দিয়ে । বড় হ'য়েকি পড়বে না পড়বে সে. 
তে| পবের কথা; কিন্তু তার আগে এ কটা বছর অনুক্ত 
শিশুর মতো থাকবে--তার পর হঠাৎ বড় হয়ে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বইয়ের বোঝা বয়ে চলবে-__-এতে শিশুদের 
সর্বাজ্ীণ পরিপুষ্টি লাভ অসম্ভব। গোড়া থেকেই 
সাহিত্যকদের প্রতি এই আমার অন্থরোধ-_আমাদের ঘবের 
শিশুদের এই সর্ববাঙ্গীণ পরিপুষ্টির জন্য তার! প্রস্তুত হোন। 
শিল্পের দিক দিয়ে ছেলেদের জন্ত ছবির বই নেই; পড়ার 
জন্য নথুপাঠ্য বই পাই নে। বই কিনতে গিয়ে "পিটার 
প্যানে'র জন্ত ইউরোপের দ্বারস্থ হ'তে হয়।__এ কি কম 
ছুঃখের কথা? বঙ্গ-সাহিত্যের শৈশব নেই-_-আর সব 
বয়েস আছে। ছেলের! অভিনয় করবে-নাটক নেই) 
খেলা করবে-_পুতুল নেই; ছবিও তখৈবচ। বস্তি 


৩৮ 


__এই অথর্ব অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত নিজেকে দায়ী বোধ 
করছি। কে আসবে- তুলে নেবে নিজের হাতে এই সব 
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. দুঃস্বপ্ন 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


হরগোবিন্দ যে এমনটি হইবে কেহ কল্পন। করিতে পারে নাই। 

গঞ্জ হইতে ফিরিয়! আসিয়। খানিক বিশ্রাম করিয়। সে আহারে 
বসে। সেট! অবশ্য বেল! দ্বিপ্রহরে। তাহ। হইলেও--অগ্নি- 
মান্দ্ের লক্ষণ কোন দিন কেহ দেখে নাই। পিত্ত বাড়িবার 
হেতুটিকে সে সমূলে বিনষ্ট করিয়া যায়-_সকাল আটটায় গঞ্জে 
বাতির হইবার মুখে। প্রত্যুষে সান সারিয়৷ ও পিতৃ বিনষ্ট 
করিবার উপকরণ ছোলাগুড় ও খানকযেক পরেট! জলযোগ 
করিয়া বাইকে চাপিয়া ছু'মাইল দুরের গঞ্জে প্রত্যহ তাহাকে যাইতে 
হয়। সেখানে ব্যাপারীদের সঙ্গে, মহাজনদের সঙ্গে এবং 
ক্রেতাদের সঙ্গে নানাপ্রকার দ্রব্যের দরদস্তর ও কেনা-বেচাম়-_ 
এমন নিঃশব্দে বেলা গঞ়াইয়। চলে যে ক্ষুধার তাড়না অনুভব 
করার সুযোগ পধান্ত মে পার না। 

ভাইপো মণি কাকার নিয়মান্থবর্তিতার কথা ভাল মতেই 
জানে । খাতার উপর কলমট। মিনিটখানেকের জগ্গ উদ্ভত 
রাখিয়! ঈষৎ উচ্চক্ে বলে, বেল! একট! বালে! কাকা। 

বিক্রেতাদের সঙ্গে বচস! থামাইয়! হরগোবিল্দ বলে, একট! ! 
আচ্ছা । দেখ ভাই, সওয়। যোল পধ্যস্ত উঠতে পারি। মচ্জি 
হয় দাও--ন। হয় অঙ্ক কোথাও দেখ। 

হতাশ চাষী বলে, এত বেল। পধ্যস্ত এইকে রাখলে কম্ত, 
কোথায় দর পাব বল ত? 

হরগোবিন্দ হাপিয়। বলে, মাল ন। জমলে কখনও নাজার 
দর ওঠে? তোর! নদি এক কথার মানুষ হতিস আমাদের এত 
বকতে হয়! 

আমাদের মুগ্গ কলুইযের দর দেখছ কর্তী--চালের দর-- 
কাপড়ের দর দেখছ না। কিথাইবলত? 

ভ* চাষার ঘরে তাঙ্ডের অভ।ব। তোরাই ত রাজ! আজ- 
কালকার দিনে । 

আর ছুই পয়স। পথ্যস্ত দর ঠুলিবার জল্প লোকট! পুর! পাচ 
মিনিট ধ্বন্তাধ্স্তি করিতে থাকে । এক পয়স! পধ্যস্ত উঠিয়া 
হুরগোবিশ্দ বাইকট! টানিয়। বাহির করে ঘর হইতে । 

দোকানের স।মনে বাইক বার করিয়। বলে, মণি, ম।লট। 
ওজন করে দাম চুকিয়ে দিও। বারোয়ারির চাদা-_দস্ত'র বুঝে 
নিও। 


ত| বলিতে নাই এমন করিয়। যুদ্ধের বাজারে হুরগোবিন্দ ছ- 
পয়সা উপার্জন করিতেছে । কয়েক হাজারের পু'জি__লাখে 
দাড়িয়েছে এবং লাখের অন্কগুলি দ্রুত উদ্ধীগতি লাভ করিতেছে। 

কোন দেশে বোম।__শেলের ঘায়ে মাটি বিধ্বস্ত হইতেছে, 
জনপদবাসীর! বিদীর্ণ দেহে মৃত্যুবরণ করিতেছে সে সংবাদ 
ছাপার হরফে নিত্য পরিবেশিত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ছঃখ- 
দর্শনের দায়িত্ব তাহার মধ্যে নাই বলিয়াই ভয়ঙ্করকে তত দূর 
হইতে আধীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হয়। হরগোবিদ্দের হিসাবে 
জনপদ ব! মানুষ উৎসন্ন যাওয়ার সঙ্গে ততপ্রদেশজাত জ্রব্যাদির 
চাহিদাও সুশ্পপরভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে । অবশ্য জন বা! জনপদের 
ধ্বংদ কামনা! সে করে নাই, কিন্ত গুদামজাত ভ্রব্যাদি যাহাতে 
আঁধকতর হুম্পাপ্য ও দুর্মুল্য হয়_এই প্রার্থনা অহোরাত্র সে 
করিতে থাকে । যাহ! হউক, আাজ গঞ্জ হইতে ফিরিয়া তাহার 
ভাবাস্তর লক্ষ্য করা গেল। 

পরিপাটি পঞ্চ বাঞ্জনের পরিবেশিত মিহি চালের সুগন্ধি ভাত 
থালার খোভাবদ্ধন করিতে লাগিল। গরম গাওয়া ঘি পাতে 
দিতে আমিলে হরগোবিন্ধ হাত বাড়াইয়। নিষেধ করিল। ঘন 
ছুধের বাটিটাও বা হাত দিয়া সরাইয়া দিল । মাছের মুড়াটার পানে 
বিরক্তিব্যগুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! কহিল, নিয়ে যাও। 

বড় মেয়ে বলিল, কেন বাবা, শরীর খারাপ হয়েছে? 

_না। 

-তবে? নন্দাপুকুরের মাছ-তুমি ভালবাস__ 

--ভাল লাগছে নী, নিয়ে যা। 

কোন রকমে আহার সারিয়৷ হরগোবিন্দ উঠিয়৷ পড়িল। 

,দুপ্ধফেনন্তি শধা। | টান মারিয়! সাদ চাদরথানি উঠাইয়া 
দিল। একট! মাছুর মেঝের উপর পাতিল ও একটা পাশবালিশ 
ও মাথার বালিশ লইয়! ঘুমাইবার আয়োজন করিল। ঘুম কি 
কিছুতে আসিবে? গুরু মাধ্যান্তিক আহারের আলম্তকে ধরিয়াই 
ন! তাহার আবির্ভাব ! আজ আহার গুরুতর হয় নাই, চিন্তার 
ভারে আলম্য আত্মগোপন করিয়াছে । খানিক এপাশ ওপাশ 
করিয়। হরগোবিশ নিঃশ্বাস ফেলিয়৷ ভাবিল, এর জন্ত আমিই 
দায়ী? এমন ত নয় যে_-লোকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে-_ 
আর আমার টাক! বাড়ছে দিন দিন। এর আগে কি না খেতে 
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,পযে লোক মরত না, ন। ব্যবসাদারের টাক! বাড়ত না। লাতের 
অন্ধ কিছু বেড়েছে বটে, সেট। বাজারের জঙ্জই | চার গুণ চড়া 
নাম দিয়ে জিনিস কিনছি কম ঝু'কি ঘাড়ে নিষে ? চার গুণ লাভ-_ 
ও তন্সাধ্য লাভই। আজ ক্রিনিষের দাম আট দশ গুণ বেড়েছে 
বলেই টাকার অঞ্চ ফেপেছে। যুদ্ধের আগেও টাকার মালিক 
ছিলাম-_হিসাব মিলিয়ে দেখলে-_-আজও তাই আছি। 

কিন্তু এই স্তোকবাক্যে মন প্রবোধ মানিতেছে না। বাইক 
করিয়া আসিবার পথে বুনো ও ছুলে পাড়া পড়ে। সেখানে 
কোনদিন নামিবার দরকার হয়না । বড় অশ্বতথ গাছতঙাটায় 
একপাল উলঙ্গ ছেলে মেয়ে ধুলাবালি মাথিয়া হৈ $হ করে, 
কয়েকটা অতিকায় কৃকুর বাইকের আবিাবে ঘেউ ঘেউ শবে 
তাড়। করিয়া! খানিক দূর আসে, ভাঙ! চালাঘরের দাওয়া হইতে 
ছিন্নবসনাবৃত!। কোন মেষে হয়ত মুখ বাড়াইয়। স্ুবেশ আগন্তককে 
খানিকক্ষণের জন্ম দেখিয়। লয় । ময়লা! রং--ময়লা কাপড়-_ 
তৈপ্লাভাবে পিঙ্গল বর্ণের চুল-_দেহও প্রান্স কঙ্কালসার-_-সেদিকে 
চাঠিবার প্রয়োজন হরগোবিন্দের কোন দিন হয় না, বরং বাইকট। 
"জারে চালাইয়! দেয়। 

আজকাল ধুলাবালি মাথ। উলঙ্গ শিশুর দল বড় অশ্ব গাছ- 
তলায় হৈ হৈ করিয়৷ খেল। করে না, অতিকায় কুকুরের দল ঘেউ 
ঘেউ শব্দে তাড়। করিয়! আমে ন! | দাওয়ার ছিন্নবসন! £প্রতিনী- 
মর্তিও চোখে পড়ে কম। 

তবু ওই গাছতলাটায় আসিয়া হরগোবিন্দ থামিল। 

কয়জন শীর্ণকায় লোক-_একটা বছরদশেকের ছেলেকে 
ঘিরিয়। “হায় "হায় করিতেছে । বিলাপের ধ্বনি উচ্চ নহে, 
মনকে স্পর্শ করে। অন্তত ব্যাপারটা জানিবার কৌতৃহলেই হর- 
গোবিন্দ বাইক থামাইল । 

শুধাইল, কি হয়েছে রে? 

--আজ্ডে, কুপ্ধর ছাওয়ালট। গেল। 

_মরে গেল? কেন? 

--কেনে? এক মুঠে। জুটাতে নারলে, আজ চারদিন ভূ'খা। 
একটু পানি খেয়ে বেচে বাবু! 

__ওর বাপ কাজ করে না! ূ্‌ 

_ন্ুখা। দশ আন! মজুরি_-গুথিশুদ্ধ খেতে। এক পালি 





চালের দাম আট আন1। এক কাঠ! ন! হলে চলে? 
--ছেলেটার অন্ুখ হয়েছিল বুঝি? 
--প্যাটের ব্যামো৷ | 


আর একজন বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া বলিল, কচু । ন1 খেতে পেলে 
আমরাও মরবে! বাবু। হা! বাবুঃ চাল কি পাওয়া যাবেক না। 
আমর। ভূ'খা থাকবে ? 

জনত। হরগোবিদ্দর পাশে জমিতেছিল। অস্বখতলায় 
সহস! তাহার দৃষ্টি পড়িল | ওটা! কি নরদেহ না আধপোড়! কাঠ 
একখানা ধুলার উপর পড়িয়া আছে? মান্থযের দেহ এত কু 


সাপ পট্টি সি পা লাস পশ। 


৩৯ 
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হইতে পারে? গঠনে নয়--বর্ণে নয়---ওর শক্ত দেহটার আড়ষ্ট 
ভঙ্গির মধো কঠিন মৌন অভিযোগ এই অবসরে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে। ওঠ রৌস্রবলসিত কচি পাতার মত এলাইয়া 
পড়িয়াছে-_কালে। শীর্ণ মুখে সব কয়টি দস্ত নুপ্রকট। চক্ষু 
কোটরে চুকিয়াছে-_-তবু আধনিমীলিত । অল্পবঞ্চিতের তীব্র 
অভিযোগের কপ এমন করিয়। কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নাই হর- 
গোবিন্দ । 

তাড়াতাড়ি বাইকে উঠিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল । এবং স্থান 
ত্যাগ করিবার পূর্বে একট! টাকা জনতার পানে ছুঁড়িয়া দিয়া 
গেল। 

টাকার আওয়াজ অবশা হইল না, অনশনজনিত মৃড্ুর 
বীভংস ক্পটি তার বাইকের সঙ্গ লইল। বালির রাস্তায় নিঃশকে 
চলিতেছিল বাইক- _নিঃশবে' বিকশিতদস্ত উলঙ্গ কন্ক(ল অনুসরণ 
করিতেছে হরগোবিন্দের। সভমে সে পিছনে চাহিল। ছু'পাশে 
আস-শ্য।ওর! ও বনকুলশের ঝোপ । সেগুনের জঙ্গলও বা! পাশের 
বাগানে ঘন হইয়াছে.। ডান ধারে নীল কুঠির ভগ্নাবশেষ ঢাকিয়া 
বুনো নীল চারায় ফুল ফুটিয়াছে অঙ্গঅ্র। "ঝাপে গ। ঢাকিয়া 
ক্াস্তকণ্ঠ ঘৃঘু ডাকিতেছে । স্তর দ্বিপ্রহরে ও ডাক সময়ে সময়ে 
মিঠ! লাগে, আঙ্গ অত্যন্ত করুণ বোধ হইতেছে । 


শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও মনের বিমুখত। গেল না। সব 
কিছুতেই বিষাদের একটি সুক্ষ পরদ। প্রসারিত । ্বর্ণ-সৌধের 
জৌলুদে একদিক ভাবা আনন্দ ও গর্ব-কল্পনায় বিস্ফারিত-_অন্ 
দিকে গাঢ় ছায়া বুনো৷ পাড়ায় অশ্ব গ্রাছতলাটায় আজ প্রথমে 
নজরে পড়িল। স্বর্ণের দাহ আছে- দীপের দাহে সে উজ্জ্বল হয়, 
কিন্তু তলাকার খাদ? কতখানি খাদের ভাগে কতটুকু সোন। 
চিক্‌ চিক করে! 

ন! তৃপ্তি হইল পাতকুয়ার শীতল জল মাথাগ ঢালিয়।--ন! 
আসিল আহারে কচি। 


কেন মন্রিল বুনে! ছেলেটা ! রোগে ও মরিয়াছে। রোগ 
নহিলে মান্থুষ মরে? কিন্তু রোগের হেতু যদি অনাহার হয়-- 
হরগোবিন্দর অন্থশোচনাকে ঠেকাইবে কে! রোগই তো। রোগের 
ষথার্থ কারণ নয়। ও 


বারকতক এপাশ ওপাশ করিয়। হরগোবিন্দ চক্ষু বুজিবার 
উপক্কম করিল। 

পত্থী স্মুরবাল! ঘরে ঢুকিয়। বলিল, ওমা, এখনও ঘুমোও নি ! 

_না। ঘুম না হ'লে জোর আছে? তিক্তস্বরে হরগোবিন্দ 
উত্তর দিল। 

-_ওমা, তা! মারমুখো। কেন ! না হয় নাই ঘুসুলে। 

__নাই ঘুুলে। নিজেদের ত শিরদীড়া খাড়। করে দোকানের 
গদিতে গিয়ে বসতে হয় না রাত বারোটা। প্য্ত । খদ্দেরের 
সঙ্গে বক বক্‌ করতেও হয় না। ছুপুরের একদফ! ঘুম না হ'লে 
আরক্ষতি!ক? 


তোমাকে ঘুমুতে? 
না তুমি বারণ করবে কেন, বকৃবকৃ করছ 'তে। মেলাই । 
বাবাঃ__বাবাঃং--এই গেলাম । সুরবাল! বাহির তইয়। যায় 
দেখিয়া হরগোবিন' সজোরে পাশবালিশটা একদকে আছ্ডাইয়৷ 
ভড়াক্‌ করিয়া মাদুরের উপর উঠিয়। বসিল। 
স্ুরবালা ফিরিয়া কাল, উঠলে যে। 
নাঃ ঘুমোব না আর। একটা পান দাও। 
না, গো না, শুয়ে পড়। .শেষকালে খোট। দিয়ে পোটা 
বার কর আর কি! 
- না» পান দাও। 
পান চিবাইতে চিবাইতে মনে হইল, চিন্তা অনেকখানি 
তরল হইয়াছে। প্রসন্ন কে কহিল, একটু দোক্তা দেবে? 
-স্ী তারপর মাথ। ঘুরে পড় আর কি। 
একটুখানি । বেশ মুখ চোক কান গরম হয়ে উঠবে, মাথাটা 
একটু ঘুরবে-_ 
--তারপর দোকান কামাই করে আমার ওপর তন্থি কর। 
-_ তুমি বুঝছে। না, দোক্ত। না পেলে মদ খেতে হবে। 
-বৰল কি এতদূর অধংপাতে গেছ ? 
হুরগোবিন্দ হো৷ ভে। করিয়া হাসিয়৷ উঠিল। 


দোকানে মন্দ কাটিল না.। 

দক্ষিণপাডার দীন কৈবর্ত আমিল। আর্থিক অবস্থা! সচ্ছল 
বলিয়। লোকটার চেহার! শাসে-জলে। অগ্নিমূন্দের অল্প লইয়! ষে 
আক্ষেপ করে-_তাহার চেহার। অনেকটা রমিকতার মত । বলে, 
কি হে দতের পো, টাক! টাকা মের দীড়াবে চাল? হিসেবের 
বালাই নেই-__তোক্ষ। ওজন দাও-_আর দাম বুঝে নাও। কি 
চেহার৷ কি হয়েছে বল দেখি। বলিয়া নেম়্াপাতি গোছ ভুড়িটায় 
একটা টোকা মারে। 

হরগোবিন' হাধিয়। উত্তর দেয়, আমাদের কি খুড়ো-_-চিনির 
বলদ বইত ন।। কিনছি-_-চড দ্ামে-ছাড়ছি চড়া দামে। 
লোকে খেয়ে ধাচে তাতে কি অসাধ জামাদের। 

সভা ত বটেই | নিজেদের ঝাচাটাই ব। কম কি হে? আচ্ছ! 
ভায়া, গবর্ণমেন্ট ত রেট বেঁধে দিচ্ছে জিনিসপত্তরের--অথচ ও 
দামে বাজারে মাল পাওয়া যায় না কন? 

হরংগাবিন্দ চোখ টিপিয়া বলে, বোঝ ব্যাপার। 
যদি জিনিস পেতাম-_এত দিনে লাল হয়ে ষেতাম। 

--তা। মন্দই ব। হয়েছে কি। কালো! চামড়া বলে ভেতরের লাল 
যতই বা৫ছে--ওপরে কালোর চেক্নাই মারছে | হেঃ-হেঃ 

ওধারে গোলযোগ হইতেই হরগোবিন্দ মনোষোগ দিলেন, 
কি রে ভন্র--গোল কিসের? 

অ.ন্ডে- দেখুন না, এক পয়সার নুন নিয়ে জবার কাউ চায়? 

--ফাউ! চক্ষু বিস্তৃত করিয়। হরগোবিন্দ বলে, বুদ্ধের বাজারে 


বাধা দরে 


প্রবাসী 


১৩৫১ 


০ এপাশ শক তালাত তলালীবীপাঠালীতত লত লি ল্ীপাল পি ললিত ৮ লও 5 ত পপ ৮. পলিশ পলাশী দশ পা 


 স্বরবাল! ঈষং কীদিয়! কিল, তা আমি কি বারণ করেছি ফাড! ওহে মোড়লের পো--ও ব্যবমা আমরা করি নে। অক 


দোকানে দেখ। 
অভিযুক্ত ব্যক্তি করুণ কঠে বলে, দেখুন ন! কর্ডা__এক 
পয়সার স্তুনে ছু'বেল। চালানোই মুশকিল ! 
__কি হে-_কি এত তরকারি রাধছ এই আক্রার বাজারে ? 
হরগোবিন ধারালো কণে প্রশ্ন করে। 
- আজ্ঞে তরকারি পাব কোথায়, হন ভাতই ত সম্বল। তাই 
ত হ্থণ একটু বেশিই লাগে। 
তা হ'লে ছু" পয়সার নাও। রায় দিয়! বিচারক যেমন প্রসন্ন 
দৃষ্টিতে এজলাসের দিকে চাহিয়া জন-মনোভাব পরীক্ষা! করেন__ 
তেমনই প্রসন্ন আন্যে হরগোবিন্দ ক্রেতৃমগ্ডলীর পানে চাহিয়া! 
হাসিল। 
ভবতারণ ভট্ট।চাধ্যের হাতে মতিহারি দোক্তাপাতা ও কয়েক 
প্রকারের মশলার মোড়ক ছিল। তিনি হরগোবিন্দের হাসিতে মনে 
করিলেন-__তাহার মতামতের প্রয়োজন এখানে সর্বাধিক । একে- 
বারে গদ্‌ গদ্‌ চিত্তে ঘাড় নাড়িযা কহিলেন । তা! ষ৷ বলেছ ভায়া, 
চাওয়াও দোষের-_ন1 চাইলেও নয়, অথচ-_ 
হরগ্োবিন্দ কহিল, বন্্রন না দাদ1, এই ষে কেরোসিন কাঠের 
বাকসোটায় চট পাতা আছে, তুমিও একটু বসে! দীনবুখুড়ো__ 
পরামশ আছে। 
ভবতারণ সাগ্রহে আসন গ্রহণ করিলেন, দীন একটু নড়িয়া 
নিজের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকট করিল। 
হুরগোধিন্দ বলিল, বলছিলাম কি জান খুড়ো, এই যে 
মাগ্যিগণ্ডা_এতে দেশের লোক বাচবে না, শেয়াল কুকুরের মত 
মরবে। দিন থাকতে এর প্রতীকার কর! দরকার নয় কি। 
সাগ্রহে মাথ! নাড়িয়। ভবতারণ কহিলেন, এতে। তোমার 
উপযুক্ত কথা ! দেশের লোকের জন্যে আর ক'জন তাবে 1" 
হরগোবিশ বলিল, যা অবস্থ। ঈাড়াচ্ছে দিন দিন--তাতে 
আর উদাসীন থাক! উচিত নয়। আজ বুনো৷ পাড়া দিয়ে আস- 
ছিলাম। দেখি না_অশ্বথ গাছতলায় একটা ছেশড়া না খেতে 
পেয়ে--- 
--বল কি, ন। খেতে পেয়ে ভিক্ষে চাইছিল ? 
নিজেকে সংবন্ধণ করিয়া হরগোবিদদ কহিল, ঠিক না খেতে 
পেয়ে নয়_-অবশ্য রোগেই ছৌড়াট! মরে গেছে। 
--মারা গেল। আন! 
ভৰবতারণের বিশ্বয় দেখিয়! দীম্থ বলিল, মারা যাওয়াটা! আর 
আশ্চর্যোর কি দাদা, বরং বেচে থাকাটাই-_ 
হরগোবিন্দ বলিল, যাই হোক, লোকে বলছে, রোগ-_ন| হয় 
ধরে নিলাম-_-অনাহার। বলি মার! তো গ্রেল! একটু থামিয়! 
বলিল, বিদেশে যা! হয় হোক--দেশের মাটিতে এসব কি কাণ্ড বল 
তে দাদ। ? 
ভবতারণ বলিলেন, কলির চার গো পূর্ণ হ'য়ে এলে! আর 
কি! ্ 
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যাই ছোক, আমাদের কি উচিত নয় এর গ্রতীকার কর! ! 

দীছ মাথ! চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আমরা তৃচ্ছ প্রাণী_ 
আমাদের কতটুকু সাধ্য যে-_- 

ভবতারণ বলিলেন, এই দেখ না, যঠীপুজোর দক্ষিণে পেলাম-_ 
তবে দোক্তাপাত। কিনতে পারলাম । একদিন হাই তুলে তুলে 
.নাটিয়ে পড়েছিলাম ভাই । 

হরগোবিন্দ বলিল, আপনারা যা! পারেন দেবেন-ে আমি 
চাই'ছ না, কিন্তু নিজে তো! কিছু লাভ করলাম। তাই ভাবছি, 
গরিব ভিথিরীকে কিছু কিছু দেব। প্রত্যেক ভিথিরীকে এক 
পালি করে খুদ কি এক পালি করে কলাই। 

--ভাল-_-ভাল। ভবতারণ সাধুবাদ করিলেন । 

"কিন্ত কিকরে কাজ আরম্ভ করব তোমরা পরামর্শ দাও 
খুড়ো। 

-পরামশ আন্র কি, একট। শুভদিন দেখে__ 

দীন্থ হাদি! বলিল, পাজি দেখবার দরকার নেই। কাজটা! 
শুভ হ'লেও ব্যাপারট। বিবেচন। বিচারের ওপর ড় করিও না। 
যত দেরি হবে-_ততই মুশকিল। 

_ত হ'লে 

--কালই আরম্ভ করে দাও। তবে একার সাধ্যে তোমার 
কতটু$ হবে জানি না। অন্তত ব্যবসায়ী মহলকে যদি টানতে 
পার আর কণ্ট্দোলের চাল জোগাড় করতে পার তে! বেশ কিছুদিন 
চলবে। 

বেশ তো, কণ্ট্োলের চালের জঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে 
একথান। দরখাস্ত দিই-_আর ব্যাপানীদের জানাই । 

বড় ব্যাপারী কান,'ই সাধু বলিল, তোমার মাথা নিশ্চদ্র 
খারাপ হয়েছে গোবিশী। ন। খেতে পেয়ে লোক মরছে---সে 
দায়িত্বও তোমায়? 

--কেন নয় বলুন? আমর। বদি কিছু কম লাভ করি-_ 

--তা হ'লেও লোক মরবে । যারা কিনতে পারে হারা পচিশ 
আর পয়ন্ত্রশ টাকার তফাৎ খুব বেশি মনে করে না) বুনে! 
বাঙ্গীদের বাঁচাতে হলে যে রেটে চাল দিতে হবে তা যুদ্ধের 
বাজারে জাকাশকুনুম। 

ভবে কি বলতে চান লোক মরবে? 

উপায় কি! দ্বাপরে ভূভার হরণের জঙ্গ স্বয়ং জীকৃষ কুক- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন। মরাটাই হচ্ছে জগন্তের মুক্তি-_ 
এট। তুলে বেয়ে! না । ভাল কথা, যুদ্ধে এত লোক মরছে কেন? 
ওরা কি জানে ন। এ কি বিষম থেল। ! 

যাই হোক-যুদ্ধে মরার সান্বন। আছে, মে কৈফিয়ত রাষ্ট্র 
দেয়, আমার মৃত্যুর টৈফিয়ং যে আপনাকে দিতে হবে। 

»-কেন, তোমার কণ্টকল তা'হলে আমি বইব বল। ও 
কিছু না। বলি হিন্দুর ছেলে গীত! মান ত1? কে কাকে মায়ে। 
নিষিত্ত মাত্র। যে মরবাঝ দে মরবে--যে থাকবার সে থাকবে, 
মাঝে হতে নিজের শাস্তি ন্ট করো না। 


ঙ 





হুয্ঘষ্প 


পিসপিসপিস্প ৯৮৯৯০৬ পা পাপন বাটিক ৮ প 


-ছামি মনে শি রিলে সাহায্য ন! করেন--আমি 
নিজেই কিছু সাহাব্য ওদের করব। 

_বেশ তস্ভালই ত। 

--একশ মণ খুদ, আর একণ মণ কলাই বিলুব। 

_ _খুব ভাল। তবে কিনা লাধ পুরতে বদি তিন কি সাড়ে 
তিন হাজার বাকি খাকে--মআপশোধ ঘুচবে না। পুকুরের জল 
হাজারটা কললীতে তরলে কমে যায়_নদীর জল কমে না-- 
ভায়া! । 

--নাই বা করলাম লাত। 

বেশ ত, অস্তে ফাপলে যেন হিংসে কর না। 

_হিংসে করব কেন? 

- মান্ষের স্বভাব ত, তাই বললাম। তিনি হাসিলেন। 

কথাট। খোঁচার মত--তথাপি হরগোবিন্দ রাগ করিল না। 
কে হারিয়াও মনে যে আনন্দ হয়-_সে অভিজ্ঞতা এই প্রথম 
লাভ করিল। 

রাত্রির আহারটু তৃপ্তি সহকারেই হষঈটল। প্রতীকার ন৷ 
হউক-_প্র হকার করিবার বলবতী ইচ্ছাতেই নিজেকে খানিকট! 
হাঞ্চ। মনে হইল | যেন দধ মণের বোঝাটা কাধ হইতে নামিয়! 
গেছে। 

বিছানার শুইয়। হরগে!বিশশ ভাবিতে লাগিল, মান্ধ ছুণো!। মণ 
জিনস _তিন বড় জে।4 সাড়ে তিন হাজার টাক! । তাও লাভের 
অন্ক আধান্দাধি, তাইতেই আমার লক্ষ টাক। পুরবে না? পাগল! 
ৰড় ব্যবমাদার হলেই মন বড় হয় না। জানি ত সাধুখাকে। 

নিজেকে আর একটু দৃঢ় করিয়৷ পাশবালিশটা চাপিয়৷ ব৷ 
পাশ ফিরিল। সকলের দাবিত্ব আমার নন, কিন্ত' নিজের 
পড়শীকে দেখাও ত কর্তব্য। কাল আগতে আসতে বাজারে 

শুনলাম-_জেোলার! বলাবলি করছে, ন! খেতে পেলে আমরা 

চ্রি করব--ডাকাতি করব, ন! হয় খুন করব। কোম্পানী 
ফাসি দেয়-_-দেবে। এমনিছেও মরবে।--অমনিতে ৩... আচ্ছা, 
ধর-_ওর! সত্যিই বদি চুদ্ধি ডাকাতি করে... 


বা পাশে বেদন। বোধ হইতেই বালিশ সমেত হস্বগোবিদ্দ ডান 
ধারে কাত হইল।-_না। রাজার আইন বড় কড়া । মুখে বেহাই 
বলুক-সাহন করবে না। তাহলে বুনোবাই কি র্েয়াৎ করতে! 
আমাদের | যে ডাকাতের দল ! £া--কড়া আইন বটে । এমন 
শাসন করছে যে-_মরবে জেনেও আও্লটি ভুলতে পারে না । 

আপন মনে হালিল। তারপর খানিকট। নুন্থির হইয়া চিৎ 
হইয়া শুইল। * 

নাং, লাত ত বথে্ করলাম, কিছু দিলে জায় ক্ষতি কি! 

যদিও আমি ওদের মুখের গ্রাস কাড়ছ দে--তবু অনেকে বলছে ত 

-_যে পাপের ভাগী হচ্ছি । দিলামই ব৷ কিছু । কালই বিলোবার 
ব্যবস্থ। করব। যেঙিক্ষে্র আসবে তাকেই কিছু ক্ষুদ ব! বলাই 
দেব। জাচ্ছা, ওদের বলেই দিই। '. 








৩০২ 
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সত সপ সপ পালা পাপা তা 


হরগোবিশ্দ ডাকিল, গুনছে! ? 
- স্থুরবাল! মেঝের শুইয়া! ভালপাখ! নাড়িতেছিল। ভাগের 
গুমোটে ঈীত্র ঘুম আসে না। তা ছাড়! মুখের মধ্যে পান ও 
দোক্ত! এখনও সম্পূর্ণ মজে নাই । 
উত্তর দিল, কি বলছ? 
চুয়বালার কণ্ঠন্বরে হরগোবিন্দের চমক ভাঙিল। তাই ত, 
এত শীত্্ত বিচার-বিবেচন! না! করিয়াই একশো! মণ ক্ষুদ ও এক- 
শে! মণ কলাই বিতরণের সন্বর্প ব্যক্ত কর! উচিত কি? দানের 
ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া-_-ধর যদি কোন কারণবশত না৷ দিতে পারা 
হায় ত অপবশের একশেব। তার চেয়ে আর একটু ভাল করিয়া! 
হিসাব করিয়া শুভ ইচ্ছা! প্রকাশ কর! ভাল। ক্ষুদ ও কলাই কিছু 
কালই গুদাম হইতে পলাইয়া যাইতেছে না। সাধুর্খ৷ মিথ্যা বলে 
নাই, পুকুরের জল কলীতে ভরিলে কতক্ষণ থাকে! তার চেয়ে 
নদীর জল-..দ্বিতীয় লাখ পূরিতে কত অর্থের প্রয়োজন সেটা 


পা 


প্রবার্ী. - 


১৬৫১ 


হিসাব করিতে ক্ষতি কি! দান করিতে কে নিষেধ করিতেছে, 


কিন্তু হিসাব ন! রাখাও মুর্খত|। 


সুরবাল। বলিল, কৈ--বললে ন! কিছু? 

হয়গ্োবিন্দ বলিল, না, একটু জল চাইছিলাম । তত! থাক ! 

--খাক কেন, দিচ্ছি। | 

না, না থাক । আলে! জেলে 'বুমটাকে মাটি করব না। 
সাগ্রহে সে নিষেধ করিল। 

আুরবাল! খানিক হত-বিশ্ময়ে চুপ করিয়! রহিল পরে আপন 
মনে বলিল কত খেলাই জান। তোমার আজ কি হয়েছে বল; 
তো? 

হাই তুলিয়৷ হরগোবিস্দ বলিল, আজ ঘুম আসছে__থাক 
কাল বলবে! । 


সত্য সত্যই হরগ্োবিন্দ ঘুমাইয়া পড়িল। 


প্রতিবেশী চীনের রাজ্যে 


শ্রীধীরেন্ত্রনাথ রাঁয়, এম্‌. এ পিএইচ, ডি 


আজ পাচ দিন হ'ল চীন দেশে এসেছি। বিমানপোতে 
উঠবার আগে দেশের অনেক বন্ধুবাদ্ধবের কাল্পনিক 
ভয়ের কথায় মনে একট! ধাক্কা জাগত-_একেবারে 
লড়াইয়ের অবস্থ! বলেই । তথাপি আমার মনের গৌড়ামি 
ঠিকই ছিল। মা এবং স্ত্রী উভয়েই তা জানতেন বলে বাধা 

দেন নি--তাতে অমঙ্গল হতে পারে। প্রাণের আবেগ 
চাপা দিয়ে নীরবে আমার চীনযাত্রার সবঠিক করে 
দিয়েছিলেন। এসব কথা বিমানপোতে চড়েও তুলতে 
পারি নি। অথচ উপরে মেঘলোক থেকে মর্ড্যের সুন্দর দৃষ্ঠ 
অনুক্ষণই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে চঞ্চল মনকে ভুলাবার চেষ্টা 
করছিল। দেবতাত্মা হিমালয়ের বিশাল পূর্বভাগের 
উপর দিয়েই আমরা উড়ে এসেছি। সারি সারি ছোট 
বড় শৃঙ্গ গায়ে সবুজের আবরণ মাথায় বরফের ধবল টুপী, 
শৃন্ত পথে বসে এসব দেখার স্থযোগ আর হয় নি। বাড়ীর 
চিন্তা, প্রিয়জনের চিস্তা মনকে ঘোলায়িত করা সত্বেও 
মে দৃশ্বের ছবি এ বিবরণে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। 
ফেবল সময় ও সামত্যের অভাবে সে দপ 9) হওয়ার 
সন্ভাবনা এখানে নেই । . 

'জোমাহদর বিমানপোতখানি ঘরুরু শষের তেজ. কামিয়ে 
হখন ক্রধশং-নীচের দিকে নামছিল, তার "অনেক পূর্য্বেই 
সুষ্য পশ্চিম আকাশে ডুবে' গিঘ্নেছে। গাঢ় অন্ধকারের- 


ভিতর দিয়েই আমরা চলছি। কিছুক্ষণ পর নিম্নদেশে 
ছুই-চারটি আলো দেখা দিল; ক্রমে আরও, আরও 
আলো । চীনা সহ্যাত্রিকরা তা দেখে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠল। “কুন্মিং, কুন্মিং* বলে চেঁচিয়ে আমাদের 
বুঝিয়ে দিল তাদের দেশে এসে পড়েছি । মিনিট দশেকের 
মধ্যেই বিমানপোতখানি মাটিতে নেমে সোজা ্রেশনের 
রাস্তায় ছুট দিয়ে গিয়ে থামল। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে 
সাতটা বেজেছে। গ] ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে 
গিয়ে নামলাম। চীনা পুলিস ও কাষ্টমসের লোক দাড়িয়ে 
আছে--আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল কাষ্টমসের ঘরে। 
চীনা যাত্রিকদের হুটকেশ ইত্যাদি খুলে দেখবার হুজুগ 
স্বুহল। আমি চুপ করে আমার লাগেজের দিকে 
তাকিয়ে দাড়িয়ে আছি। খানিক পরে আমার মালও 
দেখা হু'ল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম । আমাকে, 
নেবার জন্তে লোক সেখানে থাকবে বলে আশ! ছিল। 
কিন্তু কাউকেও আমার সন্ধান করতে না দেখে অবশেষে 
সি, এন, এ, পির গাড়ীতে চড়ে তাদের আপিসে গিয়ে 
উঠলাম। আপিসের একজন কুন্মিডের ওয়াই, এম, সি, 
এ'র সেক্রেটবীকে ফোন করে আমার কথা বলল্--. 
সেখানে রাত্রিটা আমার থাকার কোন বন্দোবস্ত হতে পানে 


কিনা । ভাগ্যক্রমে সেক্েটয়ী সে-ধিন তাদের কোন 


পলা পিলার পাপী পলো: 


10. 8০ নামক জনৈক আমেরিকানকে আশ! করছিলেন। 
আমার ]).. 9০) নামি শুনে তাকেই ভাবলেন এবং সত্বর 
ওয়াই, এম, সি, এ-তে পাঠিয়ে দেবার অন্ছরোধ করলেন। 
সেখানে গিয়ে উঠলাম। সেক্কেটরী আমাকে ভাল করে 
দেখে তার আশ্চর্ধ্য ভাবটি চাপা দিয়ে যথারীতি অভ্যর্থনা 
করলেন। গাড়ীর ভাড়াটিও তিনি চালিয়ে দিলেন, 
কারণ আমার কাছে চীনা টাকা ছিল না। তারপর 
তাদের স্পেশাল গেস্ট রুমে আমাকে নিয়ে গিয়ে 
বললেন যে সেখানেই আমি থাকতে পারব। ঘরটি 
বেশ ভালই মনে হ'ল। কিন্তু আমার তখন বেশ 
ধার উদ্রেক হয়েছে, কি করা যায় তাই ভাবনা। 
ভাগ্যক্রমে দেখি সেক্রেটরী একটি ছোট মোচায় 
করে খাবার এনেছেন, বললেন, “কেক”। তারপর বিদ্বায় 
নেবার সময় একটি তালা ও চাবি আমার হাতে দিয়ে 
বললেন যেন ঘর তালাবদ্ধ না করে কখনও বাইরে না 
যাই। তাই করে আমি “ওয়াশ রুমে গিয়ে হাত মুখ 
ধুয়ে এলাম। মোচাটি খুলে যখন কেক দেখলাম তখন 
ক্ষুধার উপরই রাগ হ'ল। থাক কোনমতে ক্ধা নিবৃত্ত 
করে আঘ্যে আন্তে গিয়ে শুয়ে পড়লাম । তখন রাত 
প্রায় এগারটা, ঘুম মোটেই হ'ল না। চিন্তা, কি করে 
আমার গন্তব্যস্থানে যাব; চীনাভাষা যে একটুও, বুঝি না, 
বান্তায় নামলে আর কোন ভাষা ত চলে না! ভোরে উঠে 
সেক্ষেটরীর কাছে গিয়ে বললাম যে, আমার চেংকং 
যাওয়ার কোন উপায় তিনি করে দিতে পারেন কি না। 
উত্তরে বললেন, “আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব 1» 


কিন্তু কোন উপায়ই হতে দেখছি না। একবার চার- 
তালায় আমার সেই ঘরে যাই, সেখান থেকে জানালা 
খুলে রাস্তার লোক দেখি, আবার তালা বন্ধ করে নীচে 
সেক্রেটরীর ঘরের কাছে গিয়ে ঘুরি। সেক্রেটরী আবার 
আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, “আপনি আমাদের 
কাফেতে গিয়ে গ্রাতর্ভোজন;করুন । আমি বলে রেখেছি, 
আপনার হিসাবটা লিখে রাখবে। আপনার ভারতীয় 
টাকা বদলি করে চীনা টাকা হলেই তখন সব দিতে 
পারবেন। আর আমি সে টাকা বদলির বন্দোবস্ত 
করছি।” আমি ধন্যবাদ দিয়ে কাফেতে গিয়ে খেতে 
বদলাম। খাবার এল,__একটা বাটিতে কিছু স্থপ-মিশ্রিত 
হডলস্‌, আর একটায় কিছু সবজী সিদ্ধ। দুখানা সরু 
লাঠি (0১০০ ৪0108) খাবার বন্দোবস্ত, আমি ভাবে বুঝিয়ে 
দিলাম যেলাঠি দিয়ে খাওয়ার অভ্যাল আমার নেই__ 
একখানা চামচ ছলে ভাল হয়। কাফেওয়ালা হাসতে 


প্রতিবেশী চীনের রাজ্যে 


৪৩. 


নস সোপান পপ কাপ 


হাসতে গিয়ে একখান! সাদা চীনা চামচ নিয়ে এল। তাই 


দিয়ে দড়িদড়ি ম্লভ্‌লস্গুলি স্থপসহ গিলে ফেললাম । খাওয়া 
শেষ করে আবার সেক্রেটরীর সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ 
করতে লাগলাম, কি উপায় করা ষায়। চেংকং কুন্মিং 
থেকে প্রান্ম আঠার-উনিশ মাইল হুবে। ট্রেনে কিন্বা 
বাসে চড়ে যেতে হয়। .কিন্তু কোথায় ষ্টেশন, কি করে 
চীনাভাষা না জেনে গিয়ে টিকিট কিনব,_ভেবে কিছু 
ঠিক করতে পারলাম না। ওয়াই, এম, সি, এ-র আরও 
ছই-চার জন চীনার.সঙ্গে আলাপ হ'ল । তারাও চেষ্টায় 
রত হ'ল। ইতিমধ্যে একবার “ওয়াশ. রূমে” গেলাম: 
সেখানে আয়না ছিল তাতে নিজের মৃত্তি দেখে একেবারে 
হুতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম । দেখি, আমার সমস্ত দাতগুলি 
একেবারে কালো রং হয়েছে। স্ুুপ খেয়ে এই বিকট 
মৃন্তি হয়েছে আমার ! মুখ খুলে কথা বললেই হ'ল। 
খুব করে দাত ঘষতে লাগলাম,__বিশেষ কিছু ফল পেলাম 
না। অবশেষে কাছের চুর্পী থেকে ছাই ও অঙ্গার দিয়ে 
দাত ঘষতে ঘষতে কিছু ফল হ'ল। তারপর রুমাল দিয়ে 
ঘষে আরো! খানিকট।1 কাজ হ'ল। 


হঠাৎ দূর থেকে শুনতে পেলাম, “ডক্টর লয়! ডক্টর 
লয়!” এই বলে সেক্রেটরী আমাকে সজোরে ডাক- 
ছেন। গিয়ে দেখি তার কাছে এক ভদ্রলোক দড়িয়ে। 
আমার কাছে পরিচয় দিলেন ষে উনি ওয়াং সিয়েন সন 
(ঘা, ৪02), চেংকং কলেজের ক্যাশিয়ার । দৈবক্রমে 
উনি আজ এখানে এসেছেন। আমাকে মিঃ ওয়াং 
আগ্রহের সহিত বললেন যে তিনি আমার যাওয়ার সৰ 
বন্দোবস্ত করবেন । একটায় ট্রেন। আমি যেন লীত্ত 
খাওয়াটা সেরে নি, একটু পরেই এসে তিনি আমাকে 
নিয়ে ষ্টেশনে যাবেন। তাই হ'ল। আমার খাওয়ার সব 
খরচ দিলেন। পরে কুলী ডেকে মাল নিয়ে আমরা ষ্টেশনে 
চললাম। গাড়ী ষ্টেশনে দাড়িয়ে আছে। কিন্ত সেকি 
গাড়ী! মনে হ'ল যেন পুরানো কাঠের বজরা কয়েকখানা 
নীচে চাকা লাগিয়ে লাইনের উপর দাড়িয়ে আছে। অদ্ভুত 
তার দরজা! জানালা, অদ্ভুত তার মসীবরণ রং, অত্ভূত 
তার ভিতরে বসবার ব্যবস্থা । শুনলাম, এ গাড়ী পূর্বে 
ইন্দো-চীনের ফরালী গ্রভ্দের জিনিস ছিল, এখন 
চীন-সরকার তা নিয়ে নিয়েছেন। কম্েক মিনিটের 
মধ্যেই গাড়ীতে দাড়াবার স্থানও রইল ন1; তবে আমাদের 
দেশের মত ভীড়ের অসহ হৈ চৈ এখানে শুনতে পেলাম 
না, কেবল মাঝে মাঝে ছুই এক জন মহিলা ভীষণ ধাবা 
খেয়ে আস্তে আস্তে গ্রতিবাদ করছিল দেখলাম । মিঃ ওয়াং 


১৮০ পপ রত পি ০০ পপ পি পতল 


কোনমতে মার মাল তুলে ঘরভাব কাছে রেখে দিলেন, 
আমরা তার পাশে কষ্টে ঈলাড়াবার স্থান পেলাম | ইতিঃধ্যে 
চেংকং কলেজের একটি ছাত্রও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ 
দিল। চাপাচাপি ঠেলাঠেলির ভিতর অস্থিরভাবে দাড়িয়ে 
কিছুক্ষণ কাটল । অবশেষে বাশীর শব হ'ল, আমরা চেংকং 
চললাম । 

ঘণ্টাখানেক স্থন্দর সবুজবরণ সবজীর মাঠের ভিতর 
দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে আমরা এসে চেংকং প্টেশনে 
পৌছলাম। গাড়ী থেকে নামা মাত্রই এক জন কুলী 
ছইটি ঝুরি-ঝুলানো ভার কাধে নিয়ে এসে আমাদের মাল 
ধরল, অপর কুলীগুলি তাই দেখে পাশ কাটিয়ে অন্তত্র গেল। 
আমরা ষ্টেশনের পিছনে গিয়ে দেখলাম,-কতকগুলি 
জিন দেওয়া ছোট ছোট ঘোড়া দাড়িয়ে আছে, পাশে 


০০৯ প* প্তত লা লী পপ 


১৩৪১ 


সরল শর্ট পা শি ৯ লি লী লাশ পা শি সলাত পপি এসি পাপ লা লা তি সপ সস 


অরধিকারিগণ আমাদের ঘোড়ায় চড়ে খাযার জন্ত আহ্বান 
করছে। মালগুলি কুলীর কাধে চাপিয়ে কলেজের ছাজটা 
তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমি এবং মিঃ ওয়াং ছুটি 
ঘোড়ায় ছুজনে চড়ে চললাম কজেজের পথে'। ষ্টেশন থেকে 
কলেজ প্রায় তিন মাইল, রাস্তা যেমন সরু তেমন আকা- 
বীকা। এক বার আমার ঘোড়াটা একটি মহিষের গাড়ীর 
পাশ কাটিয়ে যেতে একেবারে পা ফস্কে নালায় পড়ে গেল। 
আমি ঘোড়াকে তবু না ছেড়ে শক্ত করে ধরলাম। ঘোড়াটা 
শেষে বসে পড়ল দেখে নামলাম । খানিক পরে ঘোড়াটা 
আবার চাঙ্গ! হয়ে উঠল, আর আমিও পিঠে চড়ে চাবুক 
লাগিয়ে ছুটলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর কলেজে এসে 
পৌছলাম। 

৪1 মার্চ, ১৯৪৪ 


রুশ নারী 


স্ীনুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এমএ 


১৯১৭ ত্রীষ্টান্বের নবেম্বর মাসে মানব-ইতিহাসের এফ 
অভিনব অধ্যায়ের সুচনা হয়। এই সময়ে রুশিয়াতে সর্ধ- 
হারাদের কর্তৃত্ব (10106601811) ০1 006 7১101981196) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান যুগের ছুইটি যমজ জাতক লেনিন- 
৬ এবং গান্ধীবাদের মধ্যে একটি--লেনিনবাদ-_জয়যুক্ত 

| 

বহিজ্জগতের চক্ষে সোভিয়েট রুশিয়া একটি জটিল 
প্রহেলিকা। কেহ বলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিশ্ব- 
মানবের ইতিহাসে বৃহত্তম এবং মহত্তম প্রচেষ্টা । কাহারও 
মতে মানুধের ইতিহালে এত বড় অনর্থ'আজ পর্যন্ত ঘটে 
নাই। কেহ বলেন সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে 
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে। কেহ কেহ আবার 
এই মত পোষণ করেন ষে ইহার ফলে মানুষের সর্বপ্রকার 
প্রগতির স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং মানব-সংস্ক,তির 
অপঘাত ঘটিবে। 

বন্ছ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট-রাষ্্র গত 
ছাবিবশ বৎসরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তাধারা এবং দৃষ্টি- 
কোণের পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে । সে পরিবন্তন 
এত বিরাট এবং ব্যাপক যে, একটি প্রবন্ধে তাহার ক্ষীণতম 
আভান দেওয়াও সম্ভবপর নয়। সোভিয়েট শাসন-পদ্ধতি 
যে রুশিয়াকে শক্তিশালী করিগাছে সে সমন্ধে সন্দেহের 


অবকাশ নাই। প্রমাণের জন্য বেশী দুর যাইতে হইবে না। 
১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধে যে-রুশিয়া টেনেন্বুর্গ যুদ্ধের পর 
দস্তে তৃণ ধারণ করিয়া জান্বানীর সহিত ব্রেষ্ট লিটভবস্কের 
সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বর্তমান মহাযুদ্ধে সে- 
রুশিয়। জগতের সর্বাপেক্ষা ছুর্বধবার সৈম্তবাহিনীর সহিত 
প্রতিযোগিতায় এ পর্য্যন্ত নিজের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব না 
হইলেও সমকক্ষত প্রমাণ করিয়াছে। 

এখন আলোচ্য বিষয়ে আসা যাউক। তালই হউক 
আর মন্দই হউক, রুশ নারী পুরুষের সমকক্ষ । কেহ বলেন 
এ সমকক্ষতা নারীর প্রাপ্য । কেহ কেহ আবার!এমতও 
পোষণ করেন যে, ইহার ফলে মাঙ্গুষের জীবন হইতে 
রোমান্সের ঘটিয়াছে অবসান; আর সমাজ হইতে সমস্ত 
আনন্দ এবং মাধূর্য্যের হইয়াছে নির্বাসন । .শুধু তাহাই 
নহে? তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার ফলে ভবিষ্যতে ইহা 
অপেক্ষাপ্ত গুরুতর জটিল পরিস্থিতির সষ্টি হইবে। 

্ীষ্টোন্তর দশম শতাবীতে রুশ দেশে শ্রীইধর্মম প্রচারিত 
হইবার পূর্বব পর্যন্ত রুণীয় সমাজ নারীর মর্যাদার আসন 
স্বীকার করিত। কুমারী কন্তা নিজের বর নির্বাচন 
করিত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীই হইতেন পরি- 
বারের কত্ী। বিবাহ-বন্ধনের ফলে নারীর ম্বাধীনতা!কিছু 
পরিমাণে সঙ্কচিত হইলেও দে পুরুষের দাসীতে পরিণত 


বৈশাখ 
হইত না। প্রাচীন রুশ ইতিহাসে নারীর ঝাজাশাসন 
করিবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শারীরিক শক্তি প্রতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে পুরুষের পার্থেই ছিল নারীর স্থান। 
সেকাঙ্গের গাখাতে “01770165%) বা +8778202 অর্থাৎ 
পুরুষ-ন্বভাব নারীর কাহিনীও পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষ পাশাপাশি দীড়াষয়া যুদ্ছ করিত এবং "ড০1018+ 
বা সামাজিক সমিতিতে তাহার স্থান পুরুষ অপেক্ষা নিয়ে 
ছিল না। 


যুগে যুগে পুরাতনের ধ্বংস হয় আর এই পুরাতনের 
চিতাভম্মের উপর রচিত হয় নৃতনের ভিত্তি। ক্শিয়াতেও 
এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই । নারীর অবস্থার অবনতি 
ঘটিল। এইজন্ত প্রথমতঃ দায়ী খ্রীষ্ধশ্ম। মানুষের 
দুর্গতির দায়িত্ব এই ধর্দদ নারীর স্বন্ধে চাপাইয়াছে । পারি- 
বারিক জীবনে মাতৃকর্তৃত্বের স্থানে পিতৃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইল। জ্রয়োদশ শতাবীতে ভাতার আক্রমণের ফলে 
সামাজিক অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটে। সার্ধ দ্বিশতাবী 
কাল এই তাতারগণ ছিপ্প রুশিয়ার ভাগ্যবিধাতা। রাজ- 
নৈতিক স্বেচ্ছাতন্্র স্থাপিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিম্বাতস্থোর 
ঘটে অপঘাত | এই সমস্ত কারণে “দিবসের কণ্দম সহচরী” 
“্ঘামিনীর নশ্মসহচরী”তে পরিণত হুয়। তাহার স্থান 
নিঙ্গি্ট হইল অন্দরে । পুরুষ হইল তাহার ভাগ্যবিধাতা। 
নারীকে বশে রাখিবার জন্ত পুরুষের বল এবং বেত্র 
প্রয়োগের অধিকার সমাজ স্বীকার করিয়া লইল। 


১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে পিটার দি গ্রেটের সিংহালনারোহণ 
রুশ ইতিহাসের অন্ততম ষুগাস্তকারী ঘটনা । তাহার 
রাজত্বকালে রুশিয়াতে নৃতন করিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার ্থচনা 
হয়। পরবর্তীকালে জারিনা এলিজাবেথ এবং ক্যাথারিন 
দি গ্রেট তাহাদের পূর্বাপর নীতির অন্ুমূরণ করেন। 
ক্যাথরিন দি গ্রেট তীহার স্্বী-শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টার জন্ত 
চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয্াছেন। দীর্ঘ ুযুস্ঠির পর রুশিয়ার 
নারীশক্তির জাগরণ আরম হুইল । “ডিসেম্বর বিপ্লবের” 
পরে সমগ্র দেশমঘ প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্লাবন বহিয়া 
গেল। মরিস হিগাসের কথায় বলিতে গেলে, 
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অন্তান্ত দেশের 90819 বা নারীমুক্তি আন্দোলনের 
ঢেউ রুশিয়াতেও পৌঁছিয়াছিল। এই আন্দোলন ' সম্বন্ধে 
একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম. হইতেই এই 


রুশ নারী - 


০৯৪৯ পাবা পালাল পাস লিপি পিপি পাপা শি শি পাসিপ৯ পাস এ 


৪6৫ 


৭ পপ তত পাপ ১ পি পল পি তা পা লা পি পপ পি 


আন্দোলন শিক্ষিত সমাঙ্গের সাহায্য এবং সহাছভূতি লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


_ জারতন্ত্রের দিনে যাবতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টায় নারীর 
সাহাযোর পরিমাণ উপেক্ষণীয় নয়। এই প্রচেষ্টাকে 
জয়যুক্ত করিয়া দেশে নববিধান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত 
রুশ নারী পুরুষের মতই অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে । 
জার দ্বিতীয় আনেকজাগ্তারের হত্যাকারিণী 3০01 6610₹- 
৪:55 0৩501056115 ঘা, 2০060) এবং 
৪018070%% প্রভৃতির স্বতি রুতজ্জ দেশবাসীর হৃদয়ে 
আজিও শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া আছে। অত্যাচারী 
শাসন-ব্যবস্থার কবল হইতে জাতির মুক্তি সাধন এবং 
নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্থাপনের জন্ট নরনারী 
সমানভাঁবে সংগ্রাম চালাইয়াছে এবং অবর্ণনীয় ছুঃখকই 
মাথা পাতিয়া লইয়াছে। বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার পর এই 
উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । এ কথা অবশ্ত স্বীকার করিতে 
হইবে যে, নারী-প্রগতিকে এখনও কেহ কেহ সন্দেহের 
দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ক্তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। 
লেনিন বলিতেন যে, যে-জাতির অর্ধাংশ রদ্ধনশালার 
দাসত্ব শৃঙ্খল বন্ধ, মৃক্তি তাহার জন্ত নয়। নারীর শৃঙ্খল- 
মোচন-প্রচেষ্টাকে জয়ী করা ছিল সোভিম্নেট তন্ত্রের একটি 
প্রধান সাধনা । এ সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । 

নারীর ভোট দেওয়ার এবং যোগাতান্ুলারে ধে-কোন 
উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার অধিকার সোভিযেট রাষ্ট্র স্বীকার 
করিয়! লইয়াছে। অল রুশিয়! সোভিয়েটের সভ্যদের মধ্যে 
শতকরা! আট জন এবং মফস্বল কেন্দ্রে বু নগর- 
সোভিয়েটের কর্ণধার নারী। তাহাদের জ্ুরী নিষুক্ধ 
ইওয়ার পথে আইনগত কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে যে 
আমেরিকা গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত সে 
আমেরিকাতেও কুড়িটি জেলায় নারীর এই অধিকার 
স্বীকার করা হয় নাই। সোভিফেট বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আঠার 
বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল যে, গ্রেট রুশিয়াতে 
€ 859৪৮ 0006) নারী বিচারক এবং সরকারী 
উকিলের সংখ্যা বথাক্রমে ১৪৬ এবং প্রায় ২০তে 
প্াড়াইয়াছে। সোভিয়েট বাষ্টই সর্বপ্রথম নারীকে রাজ- 
দূতের পদে নিযুক্ত করিয়াছে । এপধ্যস্ত কোন নারী 
0০0/101950: বা মন্ত্রীর পদ লাভ করেন নাহি । 

আইনের দৃষ্টিতে সোভিয়েট নারী এবং পুরুষ সমান । 
পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, নারীও সে অধিকার 
ভোগ করে। অন্তান্ত দেশের মত স্বামী জ্রীকে নিজ্গের 
পদবী গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। স্বামী 


রি 


ভি দেশীয় হইলেও বিবাহের ফলে নারীর জাতীয়তা 
বা 79902910র কোন পরিবর্তন ঘটে না। নিজের 
কুমারী অবস্থার নাম ( ৮11) 080) ) পরিরর্ভন এবং 
স্বামীর গৃহে বাস করা-না-করা স্ত্রীর ইচ্ছাদীন। 

নারীর কোন বিশেষ অধিকার সোভিয়েট রাষ্ট্র স্বীকার 
করে না। পুরুষ যে-যে অপরাধে প্রাণদণ্ড-যোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়, সে-সে অপরাধে নারীও চরম দণ্ডে দণ্ডিতা 
হয়। অবশ্ত সে যদি অন্তর্বত্বী হয়, প্রসবকাল পধ্যস্ত দণ্ড 
প্রয়োগ স্থগিত থাকে । স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি 
একজন উপার্জনাশক্ত ও অপরজন উপাক্জনশীল হয় এবং 
যদি তাহাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে এক বৎসর 
কাল পর্য্যন্ত যিনি উপাজ্জনক্ষম তিনি অপর জনকে নিজের 
আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দিতে আইন অনুসারে বাধ্য। 

কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের জন্ত উদ্দিষ্ট স্কুল, কলেজ 
এবং ক্লাবের অস্তিত্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রে জ্ঞাত। সাধারণ 
ভোজনাগারে “মেয়েদের জন্স বিশেষভাবে সংরক্ষিত কোন 
টেবিলে"র ব্যবস্থা নাই। নারী এবং পুরুষ একই সর্তে 
ট্রেড ইউনিয়ন এবং কমু[নিষ্ট পার্টির সভা হইতে 
পারে। এমন কোন বৃত্তি নাই যেখানে পুরুষের তুলনায় 
নারীর অধিকার নৃযান। নারীকে বুঝিতে দেওয়া হয় না 
যে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তাহার জন্য 
প্রয়োজন । তাহার! এক সঙ্গে পানশালা, নুত্যশালা, ভোজ- 
শালায় এবং অন্যান্য স্থানে গিয়া থাকে । রাত্রিতে যে 
সমস্ত ট্রেন চলাচঙ্গ করে, তাহাতে যে ঘুমাইবার কামরা 
আছে, নারী এবং পুরুষ তাহাতে একত্র ভ্রমণ করিয়া 
থাকে। 


দেশের শিক্ষা-বাবস্থাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সমান 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে । মেডিকেল স্কুল এবং 
এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রসংখ্যায় যথাক্রমে শতকরা 
প্রায় ৫* জন এবং ২* জন নারী । এই হার অতি 
দ্রুত বাড়িয়া! যাইতেছে । সামরিক বিগ্ভালয়সমূহেও নারীর 
প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। কয়েক জন নারী 
লালফৌজের সেনাপতির পদ পধ্যস্ত লাভ করিয়াছেন। 
প্রাকৃতিক কারণে তাহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। 

মার্কসবাদীরা বরাবরই বলিয়া! আসিতেছেন যে নারীর 
মুক্তির জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা । 
সোভিয্বেট নারী এবং পুরুষ একই হাবে পারিশ্রমিক 
পাইয়া থাকে । কোন ব্যবসায় বা বৃত্তির দ্বার তাহার 
নিকট রুদ্ধ নহে। অবস্থা শক্তিসাধ্য বৃত্ধিসমূহে নারী এখনও 
পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে নাই এবং কোন দিনই হয়ত 


* প্রবানী 


২ পি পক তাত পক রাপপািলা্পাি পালাল পিপিপি পারা পপি শামি পা পাটি ৯ সিসি এ ০৯ লি লা সি তা পি সি পি 


১৩৫১ 


পারিবে না। নারী শ্রমিকদিগকে শ্রমিকদিগকে প্রসবের পূর্বের এবং 
পরে পূর্ণবেতনে ছুটি দেওয়া হইয়া থাকে । তাহাদের 
জন্ত প্রস্থতি-আগারেয় বন্দোবস্ত আছে। যে-সমত্য 
স্তন্তপায়ী শিশুর মাতা কলকারখানায় কাজ করে, মাতার 
অনুপস্থিতিতে তাহাদের তত্বাবধান করিবার স্বন্দোবন্ত 
করা হইয়াছে। শিঞ্চকে দেখিয়! যাইবার উদ্দেস্তে প্রতিদিন 
প্রস্থৃতিকে কিছু সময়ের জন্ত ছুটি দেওয়া হইয়া থাকে । 
যৌন অধিকারের ক্ষেত্রে লোভিয়েট নারী সম্পূর্ণ ভাবে 
পুরুষের সমকক্ষ । কুমারী মাতার সামাজিক মধ্যাদা 
অবিবাহিত পিতা অপেক্ষী কোন অংশে হীন নহে। পিতা- 
মাতার পাপের মূল্য সন্তানকে দিতে হয় না। মরিস 
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প্রাচীন নৈতিক আদর্শের স্থান গ্রহণ করি অভিনব 
নৈতিক আদর্শ। প্রাক-সোভিয়েট সমাজে ব্যভিচার 
পুরুষের পক্ষে বিশেষ দোষাবহ ছিল না; কিন্তু নারীর পক্ষে 
সে অপরাধ ছিল গুরুতর । প্রাচীন এবং অর্ধাচীন আদর্শের 
সন্ধিক্ষণে সাজে ঘোরতর উচ্ছ,ত্খলতা দেখা দিল । ইহাতে 
বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে 
গেলে, "স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় 
নিয়মকে ভাঙে, তাহার পর নিয়মকে সে আপন হাতে 
গড়িয়া তুলে-_-তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।” 
রুশ-ইতিহাসের এই সময়টা জাতীয় জীবনে এক ঘোরতর 
দুর্য্যোগের দিন। দেশ জুড়িয়া অন্তবিপ্লবের তাগুবলীলা 
চলিতেছে । দেশের উপর ছুভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে। 
জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সকলেই বর্তমান লইয়া 
ব্্ত। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার মত অবসর বা! প্রবৃত্তি 
কাহারও বড় একটা নাই। এই যুগের রুশ-চরিত্ের একটি 
নিখুত টাইপ মিখাইল শোলোখভের বিখ্যাত গ্রন্থ 
98196 103 6179 7)07-এর অন্ততম চরিত্র [90£6709 
18860103), তীহার পিতার আশ্রিত এবং তাহাদেরই 
এক ভৃত্যের রক্ষিতার সহিত ব্যভিচার করিবার পর 
[8860168) । এই বলিয়া নিজের কার্য্যের সমর্থন 
করিতেছেন__ 
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অবস্থ! দেখিয়া চিস্তানায়কগণ প্রমাদ গণিলেন। 
তাহারা বুঝিলেন যে অবাধ যৌন মিলনের ফলে জাতির 


বৈশাখ, ্‌ 
সর্বনাশ ঘটিবে। লেনিন বলিলেন যে একই পানপা্র বহু 
জনের জলপানের স্ায় একই নারীতে বছ পুরুষের ব৷ একই 
পুরুষের বহু নারীতে উপগত হওয়া অন্বাভাবিক। সৌভাগ্য 
ক্রমে কিছুদিন পরে আপনা হইতেই এ উচ্ছজ্খলতা 
কাটিয়া গেল। জাতি নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। 
সোভিয়েট নারী আজ যে স্বাধীনতা এবং অধিকার 
ভোগ করে, প্রাক-সোভিয়েট যুগে তাহা ছিল স্বপ্রাতীত। 
দেশে একনায়কত্ব অর্থাৎ 70108980191 প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
ফলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার কিছু 
পরিমাণে হ্কু্ হইলেও নারী একা আর নিছক অস্তঃপুর- 
চারিণী নহে। রদ্ধনশালাতেই তাহার সমস্ত সময় এবং 
সামর্থ্য ব্যয়িত হয় না। বাহির-বিশ্বের ভাক তাহার হদয়- 
দুয়ারে পৌছিয়াছে। সে ডাককে সে উপেক্ষা করে নাই। 





এই আহ্বানে সাড়া দিবার পথে রাষ্ট্র বা সমাজ কোন. 


প্রতিবন্ধকের কৃষ্টি ত করেই নাই বরং সর্বপ্রকারে সাহাধ্য 
করিয়াছে । 

নারীর যৌন স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে তাহার 
অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতিগত স্বান্ত্রয। যে নৃতন আদর্শ 
সোডিয়েট কুশিয়! গ্রহণ করিয়াছে তাহার মূল হুত্র ব্যক্তি- 
স্বাতগ্ত্র, চিন্তা এবং কন্বের স্বাধীনতা । বলশেভিকগণ 
একটা কথার উপর খুব জোর দিয়া থাকেন। তাহার! 
বলেন যে জীবনের অন্থান্ত ক্ষেত্রের স্ায় যৌন ব্যাপারেও 
নারীর যে অধিকার নাই, পুরুষ সে অধিকার পাইতে পারে 
না। তাহাদের মতে সমস্ত নৈতিক আদর্শের গোড়ার কথ 
হইবে এই যে, কেহ কাহারও দুর্বলতা বা অক্ষমতার স্থযোগ 
লইবে না। অন্যের দুর্বলতার সুযোগ লওয়া জঘন্ততম 
অপরাধ। এই নীতি পরিপূর্ণ ভাবে রূপায়িত হইয়া 
উঠিয়াছে সোভিয়েট বাষ্ট্ে। আর তাহারই ফলে নারীর 


ইতিহাজ-লিপিহার৷ ভুগে 


পাট পা্পসপািত মা সপ পা পিপিপি পশপাস্পাসটপ পানি পা পপি 1০ 


সত সস সাদি তি 


পূর্ণ বিকাশের পথে সগযুগাস্তর সকিত মহত ুস্বীভূত 
বাধা অপসারিত হইয়াছে । " 


এই হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের নারীর অবস্থা। এই নারী 
ইব সেনের 1)০13 1798৪০-এব নায়িকা নহে। “এনাৰী 

অস্তঃপুরের দেবী নহে--এ নারী মানুষের চিরাবাধ্যা পূর্ণত1 
রূপিণী নারী” এ নারী ববীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা তাহার 
নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এ নারীর আদর্শ-_ 

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী 
পুজা। করি রাখিবে মাখার; সেও আমি 
নই, অবহেলা করি পুষিয়। রাথিবে 

পিছে সেও আমি নহি। যদি পাঙ্্ে 

রাখ মোরে সন্কটের পথে, দুরূহ 
চিন্তার যদি অংশ দাও, বদি অনুমতি কর 
কঠিন ত্রতের তব সহাগন হইতে 

বদি স্থখে হুমথে মোরে কর সহচরী 
আমার'পাইবে তবে পরিচয় ।” 

এ নারী পুরুষের বিলাসের সামগ্রী নয়। সে পুরুষের 
কম্মনহচরী, তাহার প্রতিদ্বন্বী। কিন্তু অবস্থার এই 
পরিবর্তন কি নারীকে সুখী করিতে পারিবে ? 10570819 
980 [8095 1709) প্রভৃতি অঙ্গকুল মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর্দিগের সংখ্যা এবং 
তাহাদের যুক্তির গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নহে। আবার কেহবা 
বলেন যে, সোভিয়েট নববিধান নারীকে আনন্দদান করিবে 
সত্য কিন্তু এই জন্য নিদারুণ মর্শবেদনাও তাহাকে সহ 
করিতে হইবে । 
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- কালচক্র আবন্তিত হইতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি 
আছে কে বলিবে? “কালোন্থয়ং নিরবধিবিপুলা চ পুরী 1? 


ইতিহাস-লপিহারা ভূমে 


জ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 

পথচলা-জবসরে ভীতিস্বাসে মুহূর্ত দুঃসহ, ছায়৷ যেন কায়! হয়ে ইমারতে রয়েছে লুকায়ে। 

শিহরিছে কিশলয় বাছুড়ের পক্ষ-সঞ্চালনে। ঘনতরু-অস্তরালে ভাঙ্গ৷ বাড়ী তৃণগুদ্মঘেরা 

নিভৃত কুহুকে ঢাকা অতীতের পুম্পিত বিরহ, ্বপ্নাবিষ্ট নিরালদ্ব অতীতের স্মরণ আবরি?। 

পরিচিত কণ্ঠস্বর পদধ্বনি পশিল শ্রবণে। প্রেতসম নিরাতপা শ্বেচ্ছাচারে করে চলাফেরা! 

ক্থপারিগাছের সারি নৈশবায়ে দোলে অনুক্ষণ, ইতিহাস-লিপিহার! বনভূমে ডাকে নিশাচরী। 
'“ভাককারা সীমাহারা! মেঘভাঙা গগনের গায়ে। বিশ্বত কাহিনী মোরে অভ্যথিল ইমারতে উঠিঃ 

ঘদয-হুরিগ হেথা কোন্‌ জন করে অন্বেষণ ! অন্মন্তর-প্রতিচ্ছায় আগুপিছু করে ছুটাছুটি 


মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


প্রায় ছুই শত বংসর পূর্বে পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী-নৈচিত্ 
সম্বন্ধে মাসের জ্ঞান যখন অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ছিল সেই সময়ে 
১৭৫ শ্রী্াবে লিনিয়াস্‌ নামে সুইডেনের এক তরুণ জীবতান্বিক 
তাহার সময় অবধি পাঁরচিত প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রভৃতি যাবতীয় 





পুরুষ ওর।ং-উটান্‌ 


জীবিত পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদের নামকরণ করিয়। এক 
বিস্তৃত তালিক! প্রণয়ন করেন। প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ শ্রেণীর 
নাম দিয়াছিলেন তিনি 'প্রাইঘেটস্‌'। বঙ্ষঃগ্লে যুগ্ম-স্তন এবং 
দ্তসংস্থানের ঠবশিষ্ট্য হিসাবে 'প্রাইমেটস্‌'-এর মধ্যে মানুষকেই 
তিনি প্রথম স্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন। 
এই পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তরের নামকরণ করিয়াদ্িলেন__'সিমিয়।'। 
লাঙ্কুলবিশিষ্ট এবং লাঙ্গুবিহীন বানরজা তীয় বিভিন্ন প্রাণীকে ভিনি 
এই দ্বিতীয় স্তরের অস্তভূক্তি করিয়াছিলেন । লেমুর এবং বাছুড় 
জাতীয় প্রাণীর! 'প্রাইমেটস্‌'-এর মধ্যে বখাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ 
স্তরের অন্ততুক্ত হইয়াছিল। ১৭৬৬ শ্রীষ্টাব্দের লিনিয়াসের 
এই তালিকার যখন দশ এবং শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
তখনও পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের বিষয় মান্গুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 
বানরঙ্কাতীয় প্রাণীদের প্রধান লীলাভূমি, ইউরোপের তুলনায় 


তিন গুণ বৃহৎ বিশাল আফ্রিক! মহাদেশের উপকূলবর্তী অতি 
সামান্থ অংশের কিছু কিছু বিবরণ মাত্র সভ্য সমাজের জ্ঞানগোচরে 
আসিয়াছিল। দূর প্রাচা, পূর্ব-ভারতীয় স্বীপপুঞ্জলমূহ, জুমাত্রা, 
বোধিও প্রসৃতিব ভীষণ অরণ্যসন্কু্গ স্থানের অসংখ্য রকমারি 
বানরজাতীয় প্রাণীদের সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র ধারণ। ছিল 
না। 'দক্ষিণ-আমেরিকার বিশাল অরণ্যের রহস্ত তখনও কিছুমাত্র 
উদঘাটিত হয় নাই । তখন প্রধানতঃ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বানরের বিষয়ই সত্য সমাজের জ্ঞানগোচবে জাদিয়াছিল। 
তা'ছাডা দৃরবন্ত স্থানে যাতায়াতের মুখে জাহাজের নাবিকের! সময় 
সময় অপরিজ্ঞাত ভূবণ্ডের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে ছুই-একটি 
অদ্ভুত রকমের বানর ধরিয়া লইয়া আসিত। দেশভ্রমণকারীর! 
এ সকল স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে ভীষণ দর্শন, বিরাট- 
কার বানরজাভীয় প্রাণীর সম্বন্ধে ভুত ঝোমাঞকর কাহিনী শুনিয়া - 
দেশে আসিয়া প্রচার করিত | কিন্তু এবিষয়ে কাহারও কোন প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ছিল না। এই সকল কাহিনী দ্বারা লিনিম্বাস্‌ও বিশেষ 
প্রভাবান্ধিত হইয়াছিপেন । ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য অথবা 
কতটুকু অতিরঞ্জিত তাহ! বাছিয়! লওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব 
ছিল। অধিকন্ধ ঠাহার বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সকল মান্য 
একজাতীয় নহে। তিনি 0010 08808858, বা লাঙ্গুলবিশিষ্ট 
মান্য, “[08190)8% 1১076 বা! লোমশ মানুষ এবং কিংবদস্তী- 
মূলক আরও ছুই জাতীয় মন্তুয্যের অন্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। 





শক্রর উপস্থিতিতে গরিল| উত্তভাবে থিয। দাড়াইযাছে 





শত্রকে আক্রমণ করিবার সময় গরিলার মুখভঙ্গী 


কিন্তু বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোথায় কিরূপ প্রাণীর অভিত্ব রহি- 
স্বাছে তাহান প্রাচ সকল খবনই মানুষের জ্ঞানগোচনে আসিষাছে । 
এমন ।ক, অতি প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় 
প্রাণীর" বিচরণ করিত, ভূত্তবে প্রাপ্ত অস্থিকক্কাল হইতে তাহাদের 
সন্থদ্ধেও অনেক কিছু জানিতে পার! গিয়াছে । কাজেই প্রাচীনের! 
যে এক সময়ে পৃথিবীতে বিরাট, আকৃতির মন্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করিতেন তাহ যে সম্পূর্ণ অমূলক ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
পৃথিবীঝ মানবগোষ্ঠীব মধ্যে রকমারি বৈচিত্র্য লক্ষিত হইলেও 
ভাহাব। একই জাতীয় (১00৯) প্রাণী । যেমন সরকই পিতামাতার 
বিভম্ বনগেব সন্ত'ন ওল্সগ্রঃণ করিয়। থাকে মন্ুষ্য-টৈচিন্রাকে সেই 
রূপ একটা রকমার (5715) বল। যাইতে পারে মাত্র। কিন্তু 
ভূষ্তরে সঞ্িহ প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে বুকিতে পারা যায় 
মন্রধাঙাতর আঁ প্রাচীন পূর্ববপুকরুষদের মধ্যে আকৃতি এবং 
প্রকৃতি গত হত গুরু ঠর পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, 
ঠহাদিগকে বিভগ্ন জাতি এমন কি বিভিন্ন গোঠীর অন্তভূক্ত না 
করিয়া উপায় মাই । | 
লিনিয়াস্‌ 'সিমিয়ান' শ্রেণীর বানরগুলিকে তিনটি বিভিন্ন পধ্যায়ে 
ভাগ করিয়াছিলেন । লেজবিহীন বানরের! প্রথম পধ্যায়, স্বল্প 
লেজবিশিষ্ট বানরের দ্বিতীয় এবং 'লম্বা লেজবিশিষ্ট বানরের! 
তৃতীয় পধ্যায়ের ওস্ততুক্ত । কিন্তু একমাত্র লেজের মাপ-কাঠিতে 
শ্রেণী বিভাগ স্জ এবং সরল হইলেও তাহার অভ্রান্তত। সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্দেঠের কারণ থাকিয়া যায়। [নয 08৮ লেজ- 
বিহীন হইলেও সাধারণ বিড়াল ছাড়! আর কিছুই নহে। এরূপ 
জেজবিহীন কুকুব এবং মুরগীর অস্তিত্ব রহিয়াছে । তাহারাও 
সাধারণ কৃঝুর, মুবগী হইতে বিভিন্ন নহে। অথচ অতি আধুনিক 
আস্থ-সংস্থান এবং জঙ্গ-সংস্থান বিদ্যার গবেধণার কলে যাহা জান! 
গিয়াছে তাহ! হইতে মনে হয়, লেঙশুন্য বানয়দিগকষে এক গো্ী- 
৭ 
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৪৯ 


ভূক্ত করিয়া লিনিয়াস্‌ বিশেষ একটা! অস্ত্র পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কারণ লেজের অস্তিত্ব একটা বাহা লক্ষণ হইলেও ইহা! বিলোপের 
মঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্ান্তরস্ব বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাঙ্গেরও যে অদ্ভুত 
পরিবর্তন সাধিত হয়ছে তাত! সতজেত বুঝিতে পারা যায়। 
মানব-গোষ্ঠীর সঠিত লেভব্ীন বানরদেরই »ধিকতর সাদৃশা 
বিদ্যমান । কেবল অঙ্গ-সম্মান বা অস্ি-সংস্ঠানের উপর সম্পূর্ণ 
নিভ'র না করিয়াও ইহ'দের চাল-চলন, আচার-ব্যবহানের দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে লেজবিহ্বীন বান্রদিগকে অনেকাংশেই 
মান্থষের অতি নিকটবর্তী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক । তাছাড়। 
সাধারণ দৃষ্টিতে মানের পোণাক-পরিহিত্ত একট। শিম্পাগ্রিকে 
দেখিলে বিবর্তনবাদে অবিশ্বালী ব্যক্তিও তার ধারণা পরিবর্তন 
ন। করিয়া পাখিবেন ন। । 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্ানেব ভূস্তবে প্রাপ্ত অঠি প্রাচীন যুগের 
অস্থি-কঙ্কাল এবং এশিয়া, ইটরোপ, আফ্রিকা, আমেরিক! প্রভৃতি 
পৃথিবীর সমগ্র ভূষ্কাগের বর্তমান অধিবাসী লাঙ্গুলবিহীন বানর 
জাতীয় প্রাণীদের বিধয় আলোচনা করিলে দেখা যায়-_বর্তমানে 
মাত্র চার জাতীয় ল'ঙ্গুলবহীন বানব জীবিত রহিয়াছে । বাকী 
সকলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । এই চার জ্ঞাতীয় বানরের মধো 
গরিলা ও শিম্পাঞ্জি নামক ছুই রকমের প্রাণী আফ্রিকার 
অধিবাসী । ওাং উটান নীমক প্রাণীদিগকে কেবল শমী! ও 
বোপিও দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং গিবন নামক লাঙ্গুল 








বৃক্ষশাধায় ওরাং উটান তাহার বাসায় বদির আছে 


বিহীন বানরের! ভারতের নুদূর প্রান্তে, বোণিও, সিলিবিস, জাভা, 
স্থুমাত্রা, হেইনান প্রত্ৃতি স্বীপে বাস করিয়া! থাকে। 

বামনেরা খর্বকায় হইলেও যেষন সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন 
জাতীয় নহে সেরপ গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় 
প্রাধীদের মধ্যে জনেকেই দৈহিক গঠনে ছোট-বড় হইলেই 
বিভিন্নজাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পায়ে না। জাতিগত 





ওরাং উটান মানুধের মত পেজ] হইয়। হাটিতেছে 


বৈশিষ্টোর কোন শ্মনিদ্দি্ট পার্থক্য পর্মিষ্ট না হইলে 
কেবল উচ্চতা বা খর্ববহার মাপকাঠিতে জাতিতেদ চিত হয় 
না। কিন্তু 'প্রাইমেটস্‌" সন্থদ্ধে একথা বলা চলে না। ছোট-বড় 


বিভিন্ন আকৃতির 'প্রাইমেটস্‌-এখ মধো শারীরিক গঠন এবং চাল-: 


চলনে খু'টিনাটি অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান। তৃত্তরে প্রাপ্ত অতি 
প্রাচীন যুগের অস্থি-কন্কাল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে 
ই্ারা একট! সাধাবণ ইছুর অথবা কাঠবিড়ালী অপেক্ষা বড় 
হইভ না। 'প্রাইমেটস' উপত্তির আদি যুগ্র হইতে মধ্যযুগ 
পর্যন্ত এইরূপ ক্ষুদ্র কন্কালেরই সন্ধান পাওয়া যায়। মধাযুগের 
পয় হইতে কেবল অপেক্ষাকৃত বৃংদাকৃতির 'প্রাইমেটসূ'-কন্কালের 
সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । বছ অন্বসন্ধানে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে ষে, 'প্রাইমেটস্-এর মধো গিবনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
সগভের বিভিষ্ন স্তর হইতে ইহাদের ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির 
কঙ্কাল ও ছাপ আবিষ্কৃত হইয়াছে । অপর দিকে গরিলা, 
শিম্পাঞ্জি, ওবাং প্রভৃতি বৃহদাকৃতির প্রাণী। অনেকের দৈহিক 
আয়তন মানুষেরই মত। অনেকে আবার অতিকায়ও বটে। 
দৈহিক ওজনে গরিলার! শিম্পাঞ্ছি অপেক্ষা অনেক ভারী হইয়া 
থাকে । শরীরের উচ্চতা, অঙ্গদংস্থান এবং মন্তিক্ষের ব্যবহারে 
'মাস্থৃষের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সামঞ্রস্য লক্ষিত হয়। মোটের 
উপর গিবন, গরিলা, শিল্পাঞ্জি, ওরাং উটান্‌ প্রভৃতি প্রাধীদিগের 
মহিত মানবের বিভিন্ন বিয়ে কমবেশী নানাবিধ সাদপ্ত দেখিতে 


প্রবাসী 
পাওয়া যায়। কাজেই মানবের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ কে 1--অর্থাৎ 





১৩৫১ 


ইহাদের মধো কোন্‌ জাতীয় প্রাণী হইতে রত্বমান মানবের 
অভিব্যক্তি ঘ্টিয়াছিল তাহ! নির্ণয় কর! দুরূহ ব্যাপার । অনেকের 
মতে গিবনজ্ঞাতীয় প্রাণী হইতেই বহুমূখী বিবর্তনের ধারায় 
বর্তমান মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার কেহ কেহ 
এমন কথাও বলেন ষে, পৃথিবীর বিভিন্ন মন্গুষ্যরাা একই বংশধার! 
হইতে বিবর্তিত হয় নাই-_বিভিন্ন জাতীয় লাঙগুলবিহ্ীন বানর 
হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভিবাক্কি ঘটিয়াছে। তাহাদের 
মতে শ্বেতকায় মানুষের পূর্বপুরুষের! ছিল--শিম্পাপ্লিদের মত, 
পীতকায় জাতির পূর্ববপুরুষের৷ ছিল---ওরাং উটানের ভন্থুরূপ এবং 
কৃষকায় জাতির পূর্বপুরুষের! ছিল গরিল! ক্তাতীয় প্রাণীদের মত। 
এই মতবাদকে সরাসরি অগ্রাহ্থ না করিলেও বিবত্তনবাদের সমর্থক 
কতক গুলি প্রত্তাক্ষ প্রমাণিত ঘটনার সহিত যথেষ্ট অসামপ্তস্য 
বিদ্যমান থাকাদ ইহার অনারতাই প্রতিপন্ন হয়। 


শত তিল 


সাধারণ ভাবে গরিলার চলিবার ভঙ্গী 


(- যাঙ্গ হউক, মানুষের অভিপ্রাচীন : পূর্বপুরুষের সম্বন্ধে 


অন্থসন্ধান করিতে গেলে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রতাক্ষ বছবিধ প্রমাণ 


হইতে সুস্পষ্টরপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, লাঙ্কুল-বিহীন 


বৃদাকৃতির বানরজ্াভীয় প্রাণী হইতেই তাহারা আবির্ভূত 
হইয়াছিল। এই লাঙ্ুল-বিহীন বানরের! ছিল প্রাচীন ভূখণ্ডের 
অধিবানী লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানরের বংশধর। তুলনামূলক অন্থি- 
স্থান এবং চালচলনের বিষয় বিচার করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
ছয় যে, এই জাতীয় লেমববিশিষ্ট বানস্বের! লেমুর নামক এক জাতীয় 


বৈশাখ 


কু্রকায় প্রামী হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছিল। কীটপতঙ্গভূক্‌ এবং 
“প্রাইমেটস্'এর মাঝামাঝি "ট্র-ক্র' নামক ইহুরের মত এক 
জাতীয় প্রাণী হইতে লেমুরের আ'বভ্গাব ঘটে। 

কিন্তু এই সাধারণ ইনুর জ্'তীয় কীট-পদ্ুঙ্গতৃক্‌ প্রাণী হইতে 
তাহা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত লেমুরজাত:য় প্রাণীর উৎপত্তি 
হইল কেমন করিয়া? সংক্ষিপ্ত ৪াবে এইট্রক বলিলেই বোধ হয় 
বুকিতে পার! যাইবে যে, বৃক্ষশাখায় বিচপণকারী প্রাণীদের যে 
সকল বৈশিষ্ট অপরিঠাধা, ভূমির উপর বিচরণক রী প্রাণীদের 
সে-নকল বৈশিষ্ট কোনই প্রয়োজন নাই । বুক্ষশাখায় বিচরণ- 





জীভার অধিবাসী একছাতীয় গিবন 


কারী প্রাণীদের হাত-পায়ের নানাবিধ ক্রত গতিভঙ্গী আয়ত 
কর! প্রয়োজন । তাহাদের লেজ এবং ভাত পায়ের গঠন এমন 
হওয়। দরকার যাহাতে সহজেই বৃুক্ষশাখ। জড়াইয়। ধরিয়। ভ্রুত 
গতিতে স্থানাস্তরে গমনাগমন করিতে পারে অথচ পড়িয়। যাইবার 
সন্ত(বন। থাকে ন৷। পায়ে খুর ব৷ পাখীর নখের মত পদার্থ 
থাকিলে তাহাদের সহজ জীবনযাত্র। নির্বাহ যথেষ্ট বিদ্ব ঘটিবারই 
কথা। হাত পায়ের আঙুলের সংখ্য। হ্রাস না পাইয়। বরং 
অধিকতর ধারপক্ষম হইবারই সম্ভাবনা । এক ডাল হইতে অন্য 
ভাগের দূরত্ব সন্ধে অতি ক্রুত বিচারশক্তিমম্পন্ন হওয়। প্রয়োজন 
এবং ইহার জন্য দৃষ্িশক্তির তীক্ষতা-অপরিহাধ্য । কিন্ত ভূষিতে 


মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি 


৫১ 





ছইটি শিশু-ওরাং 


বিচরণকারী প্রাণীদের যেরূপ অআ্র'ণশক্তির তীক্ষাভার প্রয়োজন 
ইহাদের মেরূপ তীক্ষতার কোন প্রয়োজন না থ'কাই স্বাভাবিক । 
'টুপায়া' প্রভৃতি কীট-পহঙ্গভূক্‌ 'উ্রি-ক্র' হয়ত এক সময়ে বাধ্য 
হইয়া! শ্রাখাশ্রয়ী হইয়াছিল এবং বংশ-পরম্পরায় ধীরে ধীরে 
উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগলি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ক'লহ্মে 
তাহাদেরই এক শাখ। হইছে এই সকল বৈশিষ্টোর উন্নত সংঙ্থরণ 
লইয়। লেমুব নামক প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। লেমূর 
জাতীয় প্রাণী হইতে 'টারপিযাল' নামক এক জাহীয় প্রাণী 
অভিবাক্তি বুট । ইহাদের সভিঃই মানুষের প্রাচীন বশেধারার 
অধিকতর ঘ নষ্ত| পরিলক্ষিত হয়। ইচ্গাদের মধ্য হইভেই বানর- 





৫২... 


০25555282 
জাতীয় প্রাণীদের উৎপত্তি টিয়াছে। প্রাচীন-ভূখণ্ডে যখন 
বানর জাতির উৎকর্ষ ও বৈন্ত্রা বৃদ্ধি পাইতেছিল সেই সময়ে 
দক্ষিণ-আমেরিকার অরণাঞ্চলে ইহাদের অপর এক শাখ! উপ- 
নিবেশ স্থাপন কথিয়া বংশবিস্তারে সাফল্য অঙ্ন করে: এই বানর 
গে'ঠি তইতেই বিভিপ্ন ধারার বনবিধ বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়া 
মামেণসেট, পশমী-লোমযুপ্ত বানর, লম্বা লেজ্ঞওয়ালা বানর, 
মাকড়সা বানর এবং উদ্লুক স্বাতীয় মর্কটের। অভিব্যক্ক হয়। দাত, 
নাক, চোখ মখের গঠনে এবং অন্থান্ঠ বিষয়ে নব্য-ভূখণ্ডের এই 
বানরদিগের সঠিন্ত মান্ুযের সাদা খুবঈ কম। তাছাড়া নব্য- 





সিকি শা 









শিল্পাপ্রি মানুষের মত মোজ। হইয়। হাটিতেছে 
ভূখণ্ডে লেজ-বিহীন বানরের অস্তিত্ব নাই। অবশ্ঠ সম্প্রতি 
ভেনেজুযেল। হইতে এরূপ একটি বানরজ্ঞাতীয় প্রাণীর করোটি 
প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হইয়াছে যাহার লেজের অস্তিত্ব ছিল না 
বলিয়াই মনে হয়। তবে সন্দেহাতীত ভাবে এ কথার সত্যত। 
প্রমাণিত হয় নাই । যদি সত্যই নব্য ভূখণ্ডে একধপ লাঙ্গুলবিহীন 
বানকের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হয় তবে এ কথ৷ স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, নব্য-ভূখণ্ডেও প্রাচীন-ভূখণ্ডের বানরজাতীয় 
টি অভিব্যক্তি মত পাশাপাশি ভাবে. অভিব্যক্তি ঘটিয়া- 

ল। 

লাঞ্গুলবিশিই বানর হইতে লাঙ্গুলবিহীন অবস্থায় রূপান্তরিত 
হইতে ইহাদিগকে বহু ক্রম-পরিবর্ভনের ভিতর দিয়াই অগ্রসর 
হইতে হইয়াছিল। হয় তো অবস্থা-বিপধ্যয় অথব! পারিপার্থিক 
অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার জনই এইকপ পরিবর্তন 


গ্রবানী 


১৩৫১ 


অবশ্থাস্তাবী হইয়৷ উঠিয়াছিল। বেবুন, গিবন প্রভৃতি লেজশন্গ 


বানরেবা বৃক্ষচারী লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর অপেক্ষা আকার, আয়তনে 
অনেক বৃহত্তর । লাঙ্গুলবিভীন বানরের! বৃক্ষ তপেক্ষা ভূমিতেই 
বেশীর ভাগ বিচরণ করে। বৃক্ষঙালে বিচরণ করিবার ফলে 
লাঙ্গুলের একটা বিশেষ প্রয়োদনীয়তা। অন্রভৃত হয়: কিন্তু 
ভূমিতে বিচরণ করিবার সময় পলকের তদ্রুপ প্রয়োজনীয়তা থাকে 
না। তাছাড়! লাঙ্গুলবিষ্টীন বানরের। বুক্ষডা.ল বিচরণ করিলেও 
তাহার! ক্ষুদ্রকায় মর্কটদিগের মত ডালের উপর হাটিয়া বেডাইতে 





অলপবয়ঞ্চ গরিল! 


পারে না। তাহার! লহ্বা হাতের সাহায্যে দোল খাইয়৷ এক ডাল 
হইতে অন্ত ডালে লাফাইয়। পড়ে । ইহার ফলে ইহাদের হাত ও 
পায়ের আঙুলের কোন কিছু আকড়াইয়া ধরিবার ক্ষমত! ক্রম 
বিকশিত হইয়াছিল। শরীরটাকে মোজ! ভাবে ঝুলাইয়। দোল 
খাইবার সুবিধা হইতেও ক্রমশঃ খাড়া হইর! চলিবার অভ্যাস 
আয়ত হইয়া! উঠিয়ান্ছিল। এই সকল পরিবর্তনের উৎকর্ধ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষতা এবং মস্তিষ্কের উৎকর্ষ 
বঞ্ধিত হইতেছিল। কারণ ইহারা জঙ্গা্গী সন্বন্ধযুক্ত ; একের 
পরিবর্তন ঘটিলে অপরের পরিবর্তনও অবশ্থান্তাবী। কিরূপ অবস্থার 
চাপে পড়িয়া বানরজাতীর প্রাণীদের এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল 
তাহার সন্বন্ধেও আমর! মোটামুটি অস্থুমান করিতে পারি। 
জীবজগতের যে-সকল পরিবর্তন আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
করিতে পান্ধি তাহ! হইতে সহজেই মনে হয় যে, কোন 
অস্বাভাবিক জনস্থায় সহিত সামঞ্জদ্য বিধান করিতে চেষ্ট। করিবার 


বৈশাখ নিন 


ফলেই ধীরে ধীরে দৈহিক পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করিযাছে। 
আমরা জানি প্রাচীন বরফ যুগের অনেক পূর্বব হইতেই আবহাওয়া 
শুষ্ক .স. কুমশ: শীতল হইগা আগিতেছিল। ইহার ফঙগে বিশাল 
রণ্যাপীদমূত এমশঃ অদহ্) তইতে লাগিল | এক অবণ্য বিলুপ্ত 
হইবাগ সঙ্গে সঙ্চে অন্ণাবাসী প্রাণীরা "£২সংলগ্ন দূবতর অরণো 
আশ্রয় গচণ করিত লাগিল । কিস মপা-+শিয়ার প্রাণীরা উত্তব 
দ্রিকের বিশাল অবণ্য'নীসমৃণ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে হমশঃ দাঙ-ণ 
দিকে অগ্রনর :ইতে হইতে হিমালয় পর্ব-শ্রেণী এবং অতত্যুন্নত মাল- 
ভূমিসমূতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদব্জিত ভুমিখণ্ডেই বসবাস 
করিতে সভা ভইয়া উঠিল । এই সময়ে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা 
বৃদ্ধ সম্পূর্ণ স্বাভবিক ঘটনা । যাহারা জীবনথ/ও প্রণালী 
পৰববস্তন করিয়া নৃ*ন অপস্থাথ সঙ্ষে সামঞ্জস্য বিধান কবিতে 
পারিল তাহারা টিকিয়। গেল এবং তাহার ফলে ধীরে ধীরে অঙগ- 
প্রতাঙগের পরিবর্তন সংসাধিত হইতে লাগিল । যে-সকল বানর 
কোন কমে বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর 
হতে পারিয়াছিল তাঠার। গাছপালার উপর বিচরণ করিবার 
স্ুবেব! পাইয়। পূর্বে যেরূপ ছিল সেই ভাবেই বানর-জ্রীবন যাপন 


প্রেম ও স্মৃতি 
শ্রীকরুণাময় বন্থু 

আজ এই সন্ধযালোকে অন্তরের নিভৃত বাসনা__ 
তাহারে লভিব কাছে হৃদয়ের প্রান্থতটে মোর; 
স্পর্শ তার স্পর্শমণি,_এ মুহূর্ত হয়ে যাবে সোনা 
সে ধদি নিকটে আসে, চোখে যদি থাকে ঘুমঘোর । 
আকীর্ণ বকুলকুণ্জে জ্যোত্ন্না-আকা মায়াজালখানি 
মাটিতে লুটায়ে রহে, যেন এই পৃথিবীরে ঘিরে 
একটি রহস্ত-ছায়া আনিয়াছে স্বপ্রলোক বাণী; 
এই তো সময় হ'ল, আসিবে না মোর মর্ধ নীড়ে? 
বলিবার কথা ছিল, দিবালোকে যে বাণী ফোটে না,-_ 
মৌমাছি-গুপ্রন ব্যাপ্ত আজ এই সন্ধ্যাকাশতলে 
করুণ সোনাপী রঙে কোন কথা সে কি বলিবে না 7 
বলিবে না “ভালোবাসি, দু'টি চক্ষু ভর] অশ্রুজলে। 
ভালো যদি নাও বাসে, যদি বলে, 'মোরে ভুলে যেও”, 
সেও ভালো চলে যাব পৃথিবীর একান্ত নির্জনে 3 
বিস্বত গোধূলিপারে বিচ্ছেদের অনস্ত পাথেয় 
প্রেমেরে সুন্দর কৰি গড়ি দিবে শেষ শুভক্ষণে। 


তুমি শামি ক্ষণস্থারী। চিরদীবী মোর এই প্রেম; 
তোমারে হারাই যদি তবু তাবে সঙ্গে আনিলেম। 


৫৩ 


২ ২০৯ শিপন এ পপপিসটি 





মানুষ এবং তাহার নিকটতম আাতিদের ক্রমবিকশিত কন্কাল 


আদি জন্মভূমি অবস্থা অন্ত ধারায়ও যে মাঘুযের অভিব্যক্তি 
ঘটিয়া উঠে নাই তাহা নিশ্চিত করিয়। রল! মায় না। 


পৃথিবী স্থন্দর 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


আকাশে বৈশাখী চাদ, রূপালি জ্ঞোছন! 
আলো! আর ছায়। দিয়ে রচে আলিপনা 
হান্থনাহানার বনে। উতগ্গা বাতাস 
অশ্বখ-পল্লব-পুঞ্জে ফেলে দীর্ঘস্বাস। 
বনের মন্মরে আজি মনে পড়ে যায়-_ 
নিজ্জন সমুদ্রতীরে কাদিয়! লুটায় 

সফেন তরঙ্গমালা! আসিছে সেদিন 


মৃত্তিকার দেহ হবে মুহ্তিকায় লীন! 
সেদিনও এমনি চাদ হাসিবে আকাশে, 
ভাসিবে হেনার গন্ধ দখিন! বাতাসে, 
জাগিবে মন্মর ধবনি কাননে কাননে । 
তোমরা সেদিন যারা! বহিবে স্বুবনে-_ 
মনে হবে তোমাদেরও-_পৃথিবী স্থন্দর ! 
সুন্দর চাদের রাতে বনের মন্মর ! 


ংলার স্বাধীন সুলতান-বংশের ইতিহানের এক পৃষ্ঠা 
শ্রীমর্দোন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


ইতিহাস পাঠকমাত্র্ অবগত আছেন যে, স্থলতান কুতব- 
উদ্‌-দীন, আইবাক হইতে আরম্ভ করিয়া স্থলতান গিয়াস্‌- 
উদ্‌-দীণ তুঘলক পধ্যস্ত, পর্যায়ক্রমে সতের জন সম্রাট 
দিল্লীর পিংহাসন হইতে উপরাঞ্জা বা প্রতিনিধি নিয়োগ 
করিয়া প্রায় দেড় শত বংসর কাল বাংলাদেশ শাসন করিয়া 
আপিতেছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নামেই বাংলাদেশের 
মস্জিদে “খুংবা” পঠিত হইত এবং তাহাদের নামাস্থিত 
মুদ্রাই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। সোনারগাঁও ও 
লক্ষণাবতী এগ দুইটি শহর ছিল বাংলাদেশের রান্ত্ীয় কেন্দর। 
সমাট মহম্মদ শাহ তৃঘলকের বাঙ্জত্বকালে ( ১৩২৫-১৩৫১ 
খীষ্টা্ ) কাদের খ! লক্ষণাবতী শহরে বাংলার গবর্ণর বা 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই সময়ে তীঙ্কার অধীনে শশ্ত 
সচিব ব! রিশাল্‌-শার ছিলেন মাপিক ফকরু-উদ্‌-দীন্‌। ইনি 
বাঙ্া-শাসনের নানা বিভাগে কৌশলে প্রভূত প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি অজ্জন করিয়া, কাদের খাকে হত্যা করিয়া দিলী- 
শ্বরের প্রতিনিধির আনন অধিকার করেন। ভখন মহম্মদ শাহ 
তুথপ্লকের হন্ডে দিল্লীর সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড অতাস্ত দুর্ববল- 
রীতিতে পরিচালিত হইতেছিঙ্ল। এই হুযোগে ফকর্‌- 
উদ্‌-দীন দিল্লীর বশ্টাতা অস্বীকার করিয়া বা'লার মসনদে 
স্বাধীন স্থলতানের পর্দে নিজেকে প্রতিষ্টিত করেন। এই 
ঘটনা সম্ভবতঃ ৭৩৯ হিঙ্জিরা সন্বংসনে ( ১৩৩৮ খ্রীঠাব্দে ) 
ঘটে। কারণ, সোনার-গাও টাকশালে মুদ্রিত ফকর্‌- 
উদ্‌-দীন্‌ মুবারক শাহ নামান্কিত ৭৩৯-৭৪০-৭৪১ হিজজিরা 
তারিখযুক্ত কয়েকটি রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । মুবারক 
শাহের পর, সম্ভবতঃ তাহার পুত্র ইখতিয়ার-উদ্‌-দীন্‌ গাজী 
শাহ তিন বংসর কান (হিঃ সঃ ৭৫*-৭৫৩-৮ ১৩৪৯-১৩৫২ 
্ীষ্টা ) বাংলার মসনদে প্রতিষ্টিত ছিলেন । এই সময়ের 
কিছ পুর্বে, ধৌপ্য মুদ্রার প্রমাণে, আমর। আর একজন 
স্বাধীন স্থলতানের নাম পাই-_মালা-উদ্‌-দীন্‌ আলি শাহ। 
বাংলার একমাত্র লিখিত প্রাচীন ইতিহাস “রিয়া ্র-উস্‌-সালা- 
তীন,” নানা কারণে খুব নির্ভরযোগা নিুলি ইতিহাস নহে। 
"রিয়াজেপ্র উক্তি অনুসারে, আলা-উদ্‌-দীন মাত্র এক 
বৎসর পাচ মাস কাল রাজত্ব করেন। তীহার নামাঙ্কিত 
তাঁরিখ-যুক্ত মুদ্রার প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি অন্ততঃ পাচ 
বংসর কাল (৭+৪২-৭৪৬ হিঃ সঃ) রাজত্ব করেন। 
সম্ভবতঃ, তাহার রাজ্যের “বিস্তৃতি পশ্চিম বঙ্গেই :নিবদ্ধ 


ছিল,__এবং তাহার রাজধানী ছিল ফিরোজাবাদ বা 
পাওুয়া। এই শহরে তিনি হজরৎ শাহ মখদ্দ,ম্‌ জলাল্‌- 
উদ্‌-দীন্‌ তবব্ীজী স'হেবের উদ্দেশে একটি মসভ্িদ্‌ নিশ্মাণ 
করেন। “রিয়াজের উক্তি অনুসারে সুলতান আগা উদ্‌-দীন্‌ 
৭৪১ হিক্ষিরা সম্ঘংসবে ফকবু-উদ্‌দীন্কে হত্যা করিয়া 
তাহার পুরাতন প্রন্থ কাদের খাএ হত্যার প্রতিশোধ লইয়া- 
ছিলেন ।* 

ইতিমধ্যে পাওয়া শহরে উপস্থিত হইলেন একজন 
নিভীক কন্ধবীর-_হাজী ইলিয়াম্‌। ভাহার জননী ছিলেন 
সুলভান আলা-উদ্‌-দীনের ধাত্রী। প্রথমে আলা উদ্্‌-দীন 
হাজী সাহেবকে কয়েক দিন কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু ধাত্রী- 
মাতার অনুরোধে তাহাকে মুক্তি দেন এবং কোনও দায়িত্ব 
পূর্ণ কন্মে তাহাকে নিযুক্ত করেন। হাজী সাহেব সুলতানের 
সৈম্তসামস্ত বশীভূত করিয়া কয়েক জন খোজার মাহায্যে 
স্থলতানকে হত্যা করিয়া সুলতান শামস্-উদ্‌-দীন্‌ নাম 
লইয়া লখণাবতী ও বাংলার দিংহাসন দখল করেন । তিনি 
“ভাঙ রসে আমক্ত ছিলেন-_এই জন্য তাহার আর একটি 
“বিরুধ' ছিল-__'ভাওড় | 

রিয়াজের উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্থলতান 
শামস্উদ্‌-দীন্‌ তাহার রাজ্য উড়িস্তা পধ্যস্ত বিস্তৃত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সৈশ্ু যাজনগর দখল করিয়া, নানা ধন- 
বত্ব, হস্তী ইত্যাদি উপটৌকন সংগ্রহ করিয়া সসম্মানে বাজ- 
ধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পশ্চিম দিকে তাহার 
রাজ্য কাশী পধ্যন্ত নাকি বিস্তুত হইয়াছিল। 

সমলাময়িক এতিহাপিক শামস্‌ই-শিরাজের লিখিত 
“তারিখ-ই-ফিরোক্জ-শাহীপ্র বিবৃতি অন্ুসারে,_এঁ যুগে 
বাংলা-রাজোর নাস্ীয় পরিধি-__কামরূপ, কুচবিহার,_এমন 
কি নোয়াখাপি ও ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

দিশ্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংল! রাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিতে আপিয়। শামস্-উদ্‌-দীনের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু নান! কারণে বাংলা জয় করিতে 


*"ওরে হতভাগা হত ! কারে তুমি করেছ হনন 
যার লাগি, আঙ্জ তার! তোমারে করিল হনন ? 
আজ যিনি তোমারে দিলেন মরণ, 

কাজ তিনি নিজে মরণ করিবেন বরণ ॥* 


স্িযাজ-উস্-দলাতীন্‌। 


বৈশাখ 


অসমর্থ হইয়া তাহাকে দিল্লীতে ফিরিতে হইযাছিল। 
রিয়াজের মতে, শামস্-উদ্‌-দীন. দিল্লীর বাদশাহের সহিত 
একপ্রকার সন্ধি-সর্তে আবন্ধ হন, যাহার ফলে বাংল৷ প্রদেশ 
ও দিল্লীর সাম্রাজার পরিধির নিজ নিজ সীমা নির্ধাবিত 
হয়। এই সময় হইতে (৭৫৫ হি: সঃ." ১৩৫৪ খ্রীষ্টান্য ) 
স্থলতান শামস্-উদ্‌-দীন্‌ দিল্লী সম্রাটের নিকট পুনঃপুনঃ দূত 
পাঠাইয়া নানা উপহারাদি প্রেরণ করিয়া সম্াটকে সস্ধষ্ট 
করিয়া রাখেন। এই দূত প্রেরণ কর] ছিল শামস্‌-উদ্‌- 
দীনের একটি অত্যন্ত প্রিয়তম রাজনীতি । দিল্লীর 
সম্রাট সন্ধষ্ট হইয়া প্রতিদানে স্থতানকে নানা রত্ব, 
আরবী ও তু্বীদেশের অশ্বাদি উপঢৌকন প্রেরণ” করিয়া- 
ছিলেন। 

শামস্‌-উদ্‌দীনের (৭৪৬-৭৫৮ হিঃ সঃ- ১৩৪৪-:৩৫৬ 
বরীষটাব্ব ) পর আদিলেন সিকান্দার শাহ (৭৫৮-৭৯৫ হিঃ 
সঃ.” ১৩৫৬-১৩০৩ শ্রীষ্টাব্ধ ), তাহার পরে মসনদে বল্গেন 
ঘিয়াস্‌উদ্‌-দীন্‌ আজাম শাহ ( ৭৯৫-৮১৩ হিঃ সঃ. ১৩৯৩- 
১৪১১ গ্রীষ্টা্ষ )। এই স্থলতানের রাজ্যকাল দুইটি ঘটনায় 
স্মঃণীয়। ইনি জগছিখ্যাত পারস্য কবি হাফেজকে বাংল।- 
দেশে মাসিতে নিনস্বণ পাঠান। কবি হাফেজ তাহার 
উত্তরে একটি কবিতা লিখিয়! বাংলার স্ুলতানকে আবীর্ববাদ 
পাঠ'ঠয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনা! হইল-সু-সিয়েন্‌ ও 
কিই সিন নামক চীন-সম্রাটের প্রেরিত ছুই জন দূতের 
বাংলায় আগমন |॥ এক দ্বিকে যেমন হ্থলতান্‌ থিয়াস্‌.উদ্‌- 
দীনের কাব্য-চচ্চ। পারশ্য-কবির আশীর্বাদ লাভ করিয়া 
বাংলাদেশকে প্রাদেশিক তার একাকীত্বের অখাতি হইতে 
মৃক্ত করিল, অন্ত দিকে, বাংলাদেশ সুদুর চীন-সাম্রাজোর 
স্পলাভ করিয়া _আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 
হইল। বাংলার স্থলতান চীন সম্রাটের উপহার গ্রহণ করিয়া 
নিশ্চে্ট রহিলেন না। তাহার প্রত্যুত্তরে, বাংলার দূত 
চীন রাজার দরবারে প্রেরিত হুইল। এই ঘটনা ঘটে 
স্থলতান সঈকউদ্‌ দীন্‌ হামঙ্জা শাহার রাক্গত্বকালে ।*মুদ্রার 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর নলিনীকাস্ত 
ভট্টশাগী মহাশয় সঈফ.-উদ্‌-দীনের রাজ্যকাল (৮১৩- 
৮১৪ হিস. ১৪১১-১৪১২ খ্রীষ্টাক ) কেবলমাত্র এক বৎসর 
কয়েক মাস এইবপ অন্থমান করিয়াছেন। চীনের ইতিহাস 





*. 'রিয়াজ-উস্-সলাতিনে'র মতে সুলতান সঈফ-উদ্‌-নীন্‌ “একজন 
সংযমী বদান্ত ও সাহসী কর্মববীর ছিলেন । ইনি নাঁকি দশ বংসর রাঙ্তব 
করিয়াছিলেন ৭৮৫ হিতে (১৩৮৬ ডঃ অন্দে) ইহার মৃত্যু হ়। মতান্তরে, 
ইহ নিজ! খোর জানেন কোন্‌ কথ! 
ন্ভা 


বাংলার-্াধীন হুলভান-বংশের ইতিহাসের এক পুষ্ঠ 


৯০৯৯ তমা ৭ ৪৮০ সা সমল পিপি ০৮০ 


৫৫ 


৮ ৩৬৭ তি শা 2 বাসি পিপি মি সি 


হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ২*শে সেপ্টেম্বর ১৪১৪ খ্রীষ্টাে 
বাংলা দেশ হইতে সুলতান সঈফ.-উদ্‌-দীনের দূত নানা 
উপটে'কন লইয়া চীন-সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন। হ্থৃতরাং, উক্ত স্থুলতানের রাজত্বকাল অন্ততঃ 
১৪১৪ খ্রীষ্টা্ধ পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয় ।খ* 
“মিং-চে" নামক চৈনিক এঁতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা 


যায় ষে, চীনের মিং বাঙ্জবংশের সহিত বাংলা দেশের 
মিত্রতার সম্পর্ক ১৪১% ্রীষ্টাকের বহু পূর্বের স্চিত হয়। 
চীন-সম্ভাট কিংবা বাংলার স্থলপতান প্রথমে দূত প্রেরণ 
“করেন তাহ! সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, অন্ততঃ 
১৪০৮ খ্রীষ্টা্বে এই রাজনৈতিক দৌত্যের স্থত্রপাত হয়। এ 
বৎসরে বাংলার স্থলতান ঘিয়াস্‌উদ্‌-দীনের দূত চীন- 
ঘ্বরবারে উপস্থিত হয়। তাহার পর, উপযুণপরি ১৪৯৯ 
খরী্টাব্বে দুই বার, ১৪১* খ্রীষ্টাব্দে এক বার, এবং ১৪১১ 
খ্রী্টাককে এক বার,_ঘিয়াস্‌-উদ্‌-দীনের দূত চীন দরবারে 
উপস্থিত হয়। ১৪১২ খ্রীষ্টান্ধে বাংলার লাঙ্দৃত ঘিয়াস্‌- 
উদ্‌ দীনের মৃত্যু-সংবাদ টীন-ছরবারে উপস্থিত করেন। 
এই সংবাদ পাইয়া চীনের সম্রাট, ইয়ং-লো দূত পাঠাইয়া 
থিয়াসউদ্‌দীনের পুত্র সঈফ. উদ্‌-দীনের রাজ্যাভিষেক 
সমর্থন করেন। ইহার পরেই ১৪১৪ খ্রীষ্টাবে সঈফউদ্‌- 
দীনের দূত এক জিরাফ বা দীর্ঘ-গ্রীবের উপহার লইয়া 
চীন-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল । চীন দেশ হইতে যে কয় 
জন দূত বাংলায় আসিয়াছিলেন, তাহাদের নাম__ ছেং- 
হয়ো, ইয়ং-ছে, মাহয়েন্, কং-ছেন্‌, ও ফি-ই-পিন্‌। 

ংলার রাজদুতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
ভ্টশালী মহাশয় প্রচলিত মুদ্রার তারি অবন্ষ্বন করিয়া 
অচ্মান করিয়াছেন যে, ঘিয়াস্উদ্‌-দীনের রাজ্যকাল মাত্র 
১৭ বৎসর ব্যাপী ছিল, এবং সম্ভবতঃ ৮১৩ ঠিংতে 
(১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ) তাহার মৃত্যু ঘটে । চীনের ইতিহাসের 
প্রমাণে দেখা হায় যে অন্ততঃ ১৪১১ খ্রীষ্টাকজে (৮১৪ হিঃ 
সন্বংসরে ) তিনি জীবিত ছিলেন। 

যাহী হউক, ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্থলতান 
সঈফ-উদ্‌দীন্‌ চীন সম্রাকে যে-সকল অদ্ভুত ও দুশ্রাপ্য 
উপহার পাঠাইয়াছিলেন__-তাহার মধ্যে ছিল একটি 
জিরাফ,_চিত্োোষ্ বা দীর্ঘ-গ্রীব । এই জিরাফ জন্ত বাংল! 





1 এসিম্ধ এতিহাসিক বেভারিজের মতে, খিয়াস্উদ্‌-দীনের পুত্র 
সঈফ -উদ্‌-দীন ১৪১২ হ্রষ্টাবে বাংলার সিংহাসনে জামীন হন এবং তিনি 
ও বংলর ৪ মাস রাজস্ব করেন, হতরাং ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাংলায় 
চীনে খেরিত হয়, তখন সঈফউদ্‌-দ্বীন জীবিত ছিলেন (01348.9) 7896, 
উড 204)1 


৫৬ 


দেশে জাত জীব নহে, সম্ভবতঃ আফ্রিকা হইতে আনীত 1% 
সম্ভবতঃ, বাংলার সুলতান চীনদুতের উপদেশে এই বিচিত্র 
জন্তটিকে উপচ্থার রূপে চয়ন করিয়াছিলেন । কারণ, চীন 
দেশের প্রাচীন সংস্কারে দীর্ঘ-গ্রীব জন্তর আগমন অত্যন্ত 
শুভ লক্ষণ বলিয়া গণা ছিল। চীনের দূত বোধ হয় 
স্থলতানকে বলিয়া দিম়াছিলেন যে, এই জন্তু উপহার দিলে 
চীন সম্রাটের সস্তেষের অবধি থাকিবে না। এই শুভ 
জাঙ্ছনের আগমনে, চীন সম্রাটের সভাসদগণ সম্রাটুকে 
অভিনন্দিত করিয়া এক সম্মানস্থচক স্থদীর্ঘ বিজ্ঞপ্তি বা 
প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করেন। এই স্থদীর্ঘ প্রশন্তি একটি হুন্দ্ত 
চিত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই চিত্রটি বাংলার স্থলতান 
করৃক প্রেরিত উপরোক্ত জিরাফের প্রত্যক্ষ চিত্র বা 
প্রতিকৃতি । (চিত্রের প্রতিলিপি অগ্যন্র মুদ্রিত হইল )। 
চিত্রকরের নাষ চীন সম্রাটের সভার চিত্র-পাণ্তত 
স্তেন্‌ তু। সভাদদগণের প্রশস্তি একটি স্থদীর্ঘ চীন-কবিতায় 
লিপিবদ্ধ হইয়া এই চিআ্টির উপরে লিখিত হইয়াছে এবং 
কবিতাটিতে চীন রাঙ্জের প্রচলিত সন তারিখ সংযুক্ত 
হইয়াছে । এই প্রশত্তির সারাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £__ 
“অধীনের সসম্ম'ন নিবেদন এই যে হজ্জবং মহারাজ, 
৬সম্বাট তাই-ন্থুর বিশাল এশ্বধ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন 
এবং আপনার ধর্ম বুদ্ধ- এই ত্রিস্বনকে নৃতন রূপ 
দিয়াছে, এবং জ্গ্যোতিকষ-ব্রয়কে সতা-পথে চালিত 
করিতেছে, এবং আপনার কম্মচারীদিগকে কর্তবোর পথে 
স্থচালিত করিতেছে । এই শুও কালের সুচনা করিয়া এক 
মাঙ্গলিক পশু "শু-উ”র আবিঠাব হইয়াছে, শন্যাদির শীষ 
আশ্চর্য রূপ লইয়া উদর হইতেছে, সুমধুর শিশিবকণ! 
পৃথিবী চুঙ্ঘন করিতেছে, হরিং নদ স্বচ্ছ -লহ স্বন্দর রূপ 
ধারণ কারয়াছে, 'এবং উপশাগ্য ঝরণার ধারা-বুন্দ দ্রুত 
গতিতে ছুটিতে আর্ত করিয়াছে । ( £ই শুভ কালে), 
সকল প্রকার শুভ-সুচক পশ্ড একে একে উপহিত হইতেছে 
-যাহাদের আগমন শুভ দৈবতের গুলা করে । ইয়াহতলা 
যুগের (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ) চিয়। বু বংসবের নবম মাসে, বাংলা 
দেশ হইতে আসিয়াছে একটি ধীর্ঘ-প্রীব (1জঞাক- চি-ই- 
লিন্‌)। এ পশু প্রকাশ্থা রাজদ্রবারে »ম্মানসথচক উপহার 








$ মা-হুয়ানের বাংল! দেশের বর্ন।এ মধো অন্ত অনেক পশুর উল্লেখ 
জাছে, কিন্তু ভিরাফের উল্লেখ নাই £-_ 


4 [078 81080000193 00 091703805. 200701670008 80000 10508 
878 0812)918) 1)07508, 1001193, 98868, 10110810638. 


, * চৈন্িক পৌরাণিক বিশ্বাসে,_গু-উ এক প্রকার কাক্সনিক জীব, 
কাল 'গুল, যুক্ত স্বেত বাগ্রের আকৃতিরপে কলিত। বদান্য ও ধর্পরাণ 
স্বাজার রাজস্ব কালে এই পণুয় আবির্ভাব হয়। 


প্রবাসী 


১৩৫১ 
রূপে উপস্থিত কর! হইয়াছে । অমাত্য সভাসদ্‌ প্রন্থৃতি 
সমঘ্য প্রঙ্গাগণ সমবেত হইয়া উত্ন্ৃক নেত্রে এই 
উপহারটি দর্শন করিয়া ধন্ত হইয়াছে, তাহাদের হের সীমা 
নাই। পু 

আপনার এই অধীন দাস এইরূপ শুনিয়াছে যে যখন 
কোন রাঙ্গষি ব। মন্পীবী প্রভূ বদান্ততার অবতার হইয়া 
আবিভত হন, যাহার এ্শ্বধোর ছষ্টায় সমব্ত দিকের অন্ধতম 
প্রদেশ আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই একটি দীর্ঘ-গ্রীবের 
আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবে প্রমাণ হইতে'ছ যে, 
মহারাজের ধশ্মবৃদ্ধি স্বর্গীয় গুণাবলীর অনুরূপ, এবং তাহার 
দয়া-পূর্ণ আশীর্বাদ দূর হতে দুর্াস্তরে বিকীর্ণ হয়াচে__ 
এবং যাহার স্তুমিষ্ট বাষ্প-াশি একটি দীর্ঘ-গ্রীবের সৃষ্টি 
করিয়াছে -যাহা সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর কোটি বৎসর 
অপরিখিত স্থখ-বুষ্টির স্থষ্টি করিবে '% 

আপনার এই দ্াসানুদাস এই শোকারণ্যে সমবেত 
হইয়া শুভ-দৈবতের সুচক এ পশুটিকে বিস্তারিত-নেত্রে 
সম্মানের দৃষ্টি দিয়া বারদ্বার দেখিয়াছে। এক্ষণে আপনার. 
সম্মুখে শত বার নতজানু হইয়া মস্তকদ্ধারা ভূমি স্পশ করিয়া, 
এই প্রশন্তির প্রার্থনা-স্তোআ বচন] করিয়া কবিতার উপহার 
উপস্থিত করিতেছে । (২৬ পদের কবি$1)। (এই কবিতা) 
আপনার দাদ শোন্-তুর দ্বারা রচিত। ইউতি_ ইয়াং লো 
যুগের দ্বাদশ বৎসরে, সাঞ্তৎসবিক চিয়! বু তারিখে, শরৎ 
কালে, নবম মাসে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে প্রদত এই 
সম্মানের উপহারও আপনার দাস শেন্তু বর্তৃকি চিএিত 
হইয়াছে ।” 

চীনের পশুতত্ব-বিৎ ইয়ান চির পশু-পরিচতির গ্রন্থে 
এই উপহারের পরিপোষক্ প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে :-- 
“ইয়াংলো যুগের গ্থাদশ বৎসরে, শরৎ-কালে বাংলা দেশের 
(প্রতিনিধি) দরবারে উপাস্থত হইয়া একটি দীর্ঘ-গ্রীব 
উপহার দিয়াছিশেন।” 
চিরম্মরণীয় হইলেও অধুন! বিশ্বৃত স্থপ্তান সঈফ.উদ্‌- 


$ চৈনিক খবি কনকিউনিরস তাহার নৃঠিতবে জিরাফ বা 'চিই- 
বিনে'র আবির্ভ।ব সম্বন্ধে নিম্মপিখিত মন্তব্য করিয়াছেন £_- 

« 71060 7685০ 006৪ 170 806 020 101100জ 01 15 
900186, 1590, 13841) 009৪ 0০৮ ৪6106 0156 1011706জ9 01.108 


চা৩৪০০৪, 800. 290 0063 7006, 80206 11081011098 01 108 
1080781 106611085, 0060 ৪ 01012-18 81009808 | 


“চি-ই-লিন্‌ বা দীর্ঘগ্রীবের তখনই আবিভীব হয়, বখন দ্বর্গলোৌক তাহার 
অমৃত ধারার প্রাচু্! হইতে কাহাকে ব'ঞ্চত করে না, যখন মর্তীলোকের 
পৃথীদেবী তাহার ভূত রত্ব-়াজি বিতরণে কু্টিত হন না, এবং যখন 
মন্ুহালোক তাহার স্বাভাবিক হাদর়ের রসধারায় পর্যাণ্ড বিতরণে কৃত 
হয় ন!। 


ঈশা... 
স্বীনের এই দত প্রেরণের সংবাঙ্গ ভারতের ফোনও 
ইতিহাসে লিপিবন্ধ হয় নাই। তিনি যে একদিন বাংল। 
দেশের স্বয়ংমুখী প্রতুত্তি ও একাকীত্বের প্রাচীর উল্লজ্ঘন 
করিয়া সদর চীন-সাঘ্রাজ্যে দত পাঠাইয়া, বাংলার 
গৌরব বিদেশে প্রচারিত করিয়া, বাংলা দেশকে 
আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একথা! 


৫ 


আজ বাংল! দেশ ও বাংলা দেশবাসী বিশ্বত হইয়াছেন 
বাংলার বাহিরে 'ঘর-মুখো' বাঙালীর সৌমিত্র বাহু- 
প্রসারণের গ্রমাণ বাঙালীর গর্ব করিবার বস্তু |* 


ক এই প্রবন্ধ রচনার তট্টশালী মহাশয়ের ৮০৮77 17445ল45/ 


58//455 21 24575/ পুষ্তিকার বাংলার হুলতানবংশের রাজা-কাজ - 
নির্দেশ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। 


পরলোকগত নেপালচন্দ্র-রায়ের জীবন-স্মাতি 
পরন্থবীরকুমার লাহিড়ী 


ত্বদেশহিতৈধিতা এবং জলহিতের আদর্শ সম্বন্ধে 
আলোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ কার্ধের উজ্জ্বল দৃষ্ান্তস্বকূপ 
ইংলগ্ডের কোন বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্ের অধ্যাপকের নাম 
একাধিক স্থপ্রসিদ্ধ লেখক এবং বক্তা দ্বার! সসম্মানের সহিত 
উল্লিখিত হইয়াছে । গত শতাবীতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
কোন নির্বাচনের সময় তিনি নির্বাচনের স্থান হইতে 
বছ দূরে ছিলেন । নানাবিধ প্রতিবন্ধক এবং অনন্কূল অবস্থা 
সত্বেও অবস্তকর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া যথাস্থানে এবং 
যথাসময়ে উপস্থিত হইতে বিরত হন নাই। ধাহারা 
পরলোকগত অধ্যাপক নেপালচন্ত্র রায়কে তাহার জীবনের 
বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের উন্নতিকল্পে নানাবিধ ক্ষেত্র 
প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছেন তাহার! সাক্ষা দিতে পারেন 
কি অসাধারণ আগ্রহ এবং উৎসাহের সহিত সর্বদা তিনি 
এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। 
কোন প্রকার নিরুৎসাহজনক বা প্রতিকূল অবস্থা 
তাহাকে তাহার উদ্দেন্ট হইতে বিরত করিতে পাৰিত 
না। শারীরিক অনুস্থতা ও বয়োভারবৃদ্ধি, জনসাধারণের 
নিক্ষিয়তা ও খঁদাসীন্ত তাহাকে ভগ্লোৎসাহ করিতে পাবে 
নাই। কঠোর সমালোচনা ও বিজ্ঞপ, বিরুদ্ধাচরণ এবং 
নিধাতন কখনও তাহাকে বিচপিত করিতে সমর্থ হয় 
নাই। তিনি যাহা উচিত বা কর্তব্য বলিয্া! বিবেচনা 
কমিতেন, সর্বদা! উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সহকারে তাহা 
সম্পাদন করিয়া! আনিয়াছেন। তিনি স্বভাবতই নিরভি- 
মান প্রকতিব 'ছিলেন এবং নিজের নাম জাহির কৰিবার 
প্রবৃত্তির পরিবর্তে নিজেকে সর্বদাই পিছনে রাখিতে 
চাহিতেন। এই সকল সমগুণ তাহার চরিত্রের দৃচতা এবং 
বিশেষস্ব প্রকাশ করিত। কিন্তু এই দৃঢ়তার সহিত সংযুক্ত 
ছিল প্রাকৃতিক কোমলতা! ও শাস্তিপ্রিয়ভা, উদারতা ও 
আশাগ্রবণত1 । তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে 


চাহিতেন না, ধাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, 
ভাহারাও তাহার নিকট হইতে আত্মীয়ের স্তায় ব্যবহাক্স 
পাইতেন।; ধাহারা তাহার অনিষ্ট করিয়াছেন তাহাদের 
সম্বন্ধেও তিনি কোন অশ্ডভ কথা বলিতে চাহিতেন ন1। 
ষেকোন ব্যক্কির জীবনের কোন আখ্যান অনেক সময় 
একখণ্ড সম্পূর্ণ জীবন-চরিতের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। এইক্প আখ্যান প্রকাশের উপযোগিতা 
সম্বন্ধে আমেরিকার স্থপ্রসিদ্ধ ধর্মগ্রচারক এবং প্রখ্যাত 
বাক্সী উইলিয়াম চ্যানিং এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । 
এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্ধ্য খুব সরল এবং স্পষ্ট করিয়া বলা 
যাইতে পারে যে, এইক্ষপ আখ্যান হইতে অনেক সময় সেই 
ব্যক্তির সমগ্র চরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত অন্ত্টি পাওয়া যায়। 
নেপালচন্ত্র রায়ের জীবনের একাধিক ঘটন! হইতে আমন্বা 
দেখিতে পাই তিনি যৌবন অবস্থা হইতে কি প্রকার উচ্চ 
আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন। নেপালচন্র যখন 
কলিকাতায় চতুর্থ বাধিক শ্রেণীর ছাত্র এবং বি-এ পরীক্ষা 
জন্ত প্রস্তত হইতেছিলেন কয়েক জন গুণ্ডা তাহার গ্রামের 
কোন মহিলার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। কিন্তু এই 
দৌরাত্থাকারীদের শান্তির কোন প্রকার চেষ্টা হইতেছে মা, 
এই সংবাদে তিনি অতান্ত বিচলিত হুইলেন। তাহা 
অভিভাবকগণের অসন্ভোষের কারণ হুইতে পারে এই 
আশঙ্কা সত্বেও প্রকৃত ঘটনা স্বন্ধে বিধিমত অনুসন্ধান 
করিবার জন্ত ্বপ্রামে না প্রিয়া থাকিতে পারিলেন না। 
জনেকে তাহাকে এ কাজ হুইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত চেষ্টা 
কৰ্িলেন কিন্তু তিনি এবিবয়ে কোন প্রকার উদ্গাসীন 
থাকিতে পারিলেন না এবং ছুবৃত্তদিগের দযনের জন্য কৃত- 
সংকল্প হইলেন। এই সময় “স্ীবনী” স্থপ্রতিষ্িত সাপ্তাহিক 
পত্রিকা বলিয়া! পরিচিত ছিল। পরলোকগত রুফ- 
ক্ষার মি ইহার সম্পা্ক ছিলেন। নেপালচজ তাহার 


৫৮ 


১৩৫১ 





গ্রাফ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃফবাবুর সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। তাহার পৰ 'সঞীবনী'তে এই ঘটনা গ্রকাশিত 
হইল। নেপালচন্্রের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত ুরেক্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় 'বেঙ্গলী'তেও এবিষয় আন্দোলনে সাহায্য করিলেন। 
এই ছুই পত্ধিকান্ম প্রকাশিত বিবরণ লইয়া নেপালচন্জ 
বাংলা গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটরির সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। তিনি খুলনার ম্যাক্জিষ্ট্রেটকে এবিধয় অনুসন্ধান 
করিতে অন্গরোধ করায় ছ্্বত্তগণের দমন হইল এবং 
নেপালচন্রের আন্দোলন সফল হইল। 


নেপালচন্ত্র অল্লবয়স হইতেই নির্ভীক ছিলেন এৰং 
হাহা সত্য বলিয়৷ বুঝিতেন তাহা বলিতে কিন্বা! যাহা উচিত 
বলিয়া মনে করিতেন সেই অনুসারে কাধ্য করিতে ভয় 
পাইতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির অর গ্রহণ করা 
অন্তায় বলিয়৷ মনে করিতেন এবং তাহা গ্রহণ করিতেন 
না। কিন্তু নেপাল$ন্্র জাতিভেদ মানিতেন না । তাহার 
বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান এবং নিম্নজাতির কেহ তাহাকে 
তাহাদের বাটাতে 'ঘাহার করিতে অন্গরোধ করিলে তিনি 
সে অন্রোধ অমান্ত করিতেন না। তিনি বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পর তাহাদের বাটার নিকটবর্তী কোন গ্রামে 
তাহাকে এই প্রকার কোন বন্ধুর বাটাতে এক রাত্রি 
কাটাইতে হয়। তাহার জ্যেষ্টতাত বাত্িতে নেপাল- 
চজ্জ কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি সত্য ঘটনা 
বলেন। নেপাৰ্চক্জ ভিন্নবর্ণের বন্ধুর বাটাতে আহার 
করিয়াছেন, ইাতে তাহার জ্যেষ্ঠতাত তীহাকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে আদেশ করেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে জাতিচ্যাত 
হইতে হইবে এই কথা তিনি নেপালচন্রের পিতাকে 
বলেন। নেপালচন্জ্র প্রথমে প্রায়শ্চিতত করিতে সম্মত হন 
না। কিন্তু তাহার জন্ত তাহার পিত! নিগৃহীত হইবেন, ইহা 
মনে করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। তৎপর প্রায়শ্চিতের 
বাত্রেই গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসেন এবং 
করাহ্মধর্্ গ্রহণ করেন। এন্ন্ত তাহাকে কর্ধভীবনের প্রথমে 
কিছুকাল সামাজিক এবং পারিবারিক নিগ্রহ সন করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক দিকে যেমন তাহাকে 
তাহার নিজের গ্রাম, সমাজ এবং বৃহৎ পরিবারের সহিত 
বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে নাই, অন্ত দিকে তিনি জীবনের 
শেষ পধ্যস্ত ব্রাদ্ধদমাজের আদর্শ এবং কার্যের সহিত 
সম্পূর্ণ সংযুক্ত ছিলেন। তিনি খন কলিকাতায় কলেজের 
ছাত্র তখন হইতে ত্রাহ্মদমাজ এবং ব্রাক্ষসমাতের সেই 
সময্বের ঈীর্বস্থানীয় কোন কোন নেতার সংস্পর্শে আসেন। 


তাহাদের মধ্যে কেহ ক্ষেহ. নেপালচজ্রের নিমন্ত্রণ পরে 
বন্কৃতাদি উপলক্ষে তাহার গ্রামে গমন করিয়াছিলেন । 

নেপালচন্দ্রের পৈতৃক রাস-বন খুলনা .জিলার বাগের- 
হাটের নিকটবর্তী মূলঘর গ্রাম। খড়রিয়া মধ্য ইংরেজি 
বিস্তালয়ে ভি হইয়া তিনি প্রশংসার সহিত বাড়ী হইতেই 
মাইনর পরীক্ষায় উত্তভীর্দ হন। তাহার পর খুলন! জিল৷ 
স্কুল হইতে এপ্ট.ান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িবার 
জন্ত কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় জী চার্চ ইন্‌ 
ফ্রিটিউসন হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ হন এবং ১৮৮৯ 
সালে জেনারাল আযাসেম্ত্রী ইনষ্টিটিউসন হইতে বি-এ 
পাস করেন। এই ছুই কলেজ ইহার অনেক পরে একত্র 
হুইয়। এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত । ১৮৮৯ সালে 
খড়রিয়! মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় তাহাদের গ্রামের এণ্টান্দ 
স্পকূপে পরিণত হয়। ধাহাদের পরিশ্রম এবং চেষ্টার 
ফলে গ্রামের এই উন্নতি সাধিত হয় তীহাদ্দের মধ্যে 
নেপালচন্্র একজন প্রধান ছিলেন। নেপালচজ্জ এই 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু এক 
বৎসর পুর্ণ না হইতেই তিনি কলিকাতা চলিয়া আসেন। 
পুনরায় অন্থরুদ্ধ হইয়া কয়েক বংসর এ বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষকরূপে কাধ্য করেন। তাহার পর কিছু কাল 


কলিকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ 


করার পর ১৯** সালে এলাহাবাদে এংলো-বেঙ্গলী 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন । উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের তখনকার লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সর্‌ জন হিউয়েট 
রাজনৈতিক কারণে তাহাকে & বিদ্যালয় হইতে অপসারণ 
করিবার জন্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অন্থরোধ করেন। 
সেই সঙ্গে ভয় দেখান হয় যে, তাহাকে এ স্থানচ্যুত না 
কৰিলে বিদ্যালয়ের সরকারী সাহাধ্য বন্ধ করিয়া দেওয়! 
হইবে। এ বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না! এবং 
সরকানী লাহাধ্য ব্যতীত ইহার কাধ্য চালান অসম্ভব ছিল 
না। কিন্তু তাহাতে বিদ্যালয়ের অনিষ্ট হইবে এই মনে 
করিয়া নেপালচন্দ্র প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিয়া 
১৯৯ সালে কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ্‌ 

এলাহাবাদ হইতে নেপালচন্ত্র চলিয়া আসিবার পর স্‌ 
জন হিউয়েট অন্থসন্ধান করেন তিনি কোথায় আছেন এবং 
কি করিতেছেন। নেপালচন্ত্র আশঙ্কা করেন তাহার পক্ষে 
হয়ত ভবিষ্যতে প্রধান শিক্ষকের পদে কাধ্য করা সম্ভব 
না হইতে পারে। সেই জন্ত তিনি আইন ব্যবসা অব্লন্বন 
করিবেন স্থির করেন। পূর্বেই তিনি বি-এল লেকচার. 
সমাপ্ত করিয়া! রাখিয়াছিলেন। এই সমম্ব বি-এল পরীক্ষা. 





দিষ্বা উত্তীর্ণ হন এবং তৎপর আলিপুর জজ আঙ্লালতের 
তাহার নাম তালিকাতৃত্ক হুয়। এলাহাবাদ 
তিনি কিছুকাল রিপন কলেজিয়েট 
শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমদ্ব 
শান্তিনিকেতন হইতে কিছুদিনের জন্য কাঞ্জ চালাইবার 
আহ্বান পান। সেখানে পচিশ বৎসরের অধিককাল কার্ধ্য 
করিয়া ১৯৩৬ সালে শিক্ষাভবনের অধাক্ষরূপে অবসর গ্রহণ 
করেন। স্বাধীনতা অঙ্ু রাখিয়া যোগাতা! এবং প্রশংসার 
সহিত তিনি শিক্ষকতার কার্ধ্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি 
যখন তাহার গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পছিলেন 
তখন খান বাহার আবছুল করিম এ বিভাগের স্কুল- 


তীহার সহিত নেপালচন্দ্রের সম্পর্কের কথা জানিতে পারেন 
তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন যে তাহার বিভাগে নেপালচন্ত্র 
সর্বাপেক্ষা ভাল হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি এত দিন 
নেপালচন্দ্রের কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি 
চলিয়া আনিবার বু দিন পর এলাহাবাদ এংলো-বেঙ্গলী 
স্থল যখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রূপে পরিণত হয় তখন 
প্রিক্সিপালেয় পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাহার ডাক 
জাসিয়াছিল। 

শিক্ষকের কার্ধা গ্রহণ করিবার সময় হইতেই নেপালচন্্র 
দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি 
প্রথম হষ্টতেই কংগ্রেসের সেবক ছিলেন । তিনি যখন 
এলাহ্বাবাদে ছিলেন কংগ্রেসের সহিত তাহার তখন ঘনিষ্ঠ 
যোগ ছিল। নেপালচন্্র সেখান হইতে নির্ববাচিত হইয়া 
কংগ্রেসের বারধধিক অধিবেশনে নিয়মিতরূপে যোগ দিতেন। 
মহাত্মা! গান্ধী যখন অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন 
করেন, নেপালচন্্র শান্তিনিকেতন হইতে অবসর লইয়! এই 
আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়ায় 
তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিতে বাধা হইলেন। 
ইছার পর তিনি বীরভূম হইতে বহু বৎসর এবং তাহার 
নিজ জিল! খুলনা হইতে কিছু কাল প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সভ্য নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক 
কনফায়েনেন্সে যখন গোপীনাথ সাহা! সম্বন্ধে প্রস্তাব উতাপিত 
হয়, তখন তিনি ঘোর বিপক্ষতা সত্বেও তাহার প্রতিবাদ 
জানাইতে এবং স্পষ্ট ভাষায় তাহার কারণ সভার সমক্ষে 
ব্ক্ত করিতে কোন প্রকার দ্বিধা করেন নাই। খুলনা 
জিলা বাসী সম্মেলনের একটি অধিবেশন তাহার গ্রামে 
হইয়াছিল। ভিনি তাহার অভার্থনা-সভার সন্ভাপতি 


৯ পট পিষ্ট তি সি পপি পপ 


ছিলেন । তিনি ছুই বার এই সম্মেলনের সভাপতিন্ধপে 
নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 

মাহাত্বা গান্ধী বারা সমঘিত কংগ্রেসের “কমুন্ডাল 
আ্যাওয়ার্ড* সম্বন্ধে “না গ্রহণ, না বর্জন” নীতির গ্রতিকৃলে 
নেপালচন্র ওজস্থিতার সহিত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং 
প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস জাতীয় দল সংগঠনে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন। কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা-পরিধদের 
বাংলা দেশ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলে তাহার 
প্রচেষ্টার সফলতা খুব অল্প সমগ্নের মধ্যে প্রমাণিত হুইয়া- 
ছিল। একই কারণে তিনি হিন্দু মহাসভাকে শক্তিশালী 
করিবার জন্য একাস্তিকতার সহিত চেষ্টা করেন এবং 
তাহাতেও কতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। এ সন্বদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণ 
মেন্টের দ্বারা অন্স্থত নীতির ফল দেশের পক্ষে কত বিষময় 
তাহা তিনি ভাল করিয়া উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । এই জন্থাই 
তিনি অসাধারণ উৎসাহের সহিত এবং তাহার সমগ্র শক্তির 
দ্বারা এই নিরতিশয় অহিতকর নীতির বিরোধিত! করেন । 
স্বদেশবাসীকে সতর্ক করিয়! দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া 
নেপালচন্দ্র তাহার মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানদিগকে ধন অঙ্গুসারে ছুইটি 
বিভিন্ন সম্প্রদায় করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, দেশের পক্ষে 
ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক এবং সর্বনাশক প্রস্তাব আর হইতে 
পাবে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন : শুধু যে জামানের 
ভাইয়ে ভাইয়ে গ্লীতি সম্বন্ধ নষ্ট হইবে তাহ! নহে, আমাদের 
দ্বেশে শাস্তি স্থাপনের আশা, স্থবিচার লাভের আশা, সর্ব 
প্রকার উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ইতিমধ্যে 
ইহার বিষময় ফল আমরা হাড়ে হাড়ে বোধ করিতেছি। 
ইংরেজ বাজপুরুষগণ যে ইহা না বুঝেন এমন নঙে, শুধু 
আমাদের উন্নতির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ধংস করিবার উদ্দেন্টে 
এই শেষ ত্রশ্ধাপ্ত্রের সন্ধান করিয়াছেন ।* নেপালচক্র তখন 
বলিয়াছিলেন যে, এই নীতি গৃহীত হলে দেশের সফল 
প্রকার উন্নতির আশা সমূলে বিনাশ পাইবে । এই জাশস্কা 
কাধ্যে পরিণত হইতে তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। 

কয়েক বৎসর পূর্বে (২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৭ ) কলিকাতা 
টাউন হলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা এবং 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সুভাষচন্দ্র বস্তুর দলের সহিত 
মুসলিম লীগ দলের যে বা হয় তাহার প্রতিকূলে মত ব্যক্ত 
করিবার জন্ত হিন্দু জনসাধারণের একাট সভার অধিবেশন হয়। 
নেপালচন্ত্র এই সতার প্রধান উদ্তোক্তার্গণের মধ্যে একজন 
ছিলেদ। বিরোধী দল এই সভায় অত্যন্ত উচ্ছ লতা এবং 
গুপ্ডাষির কৃষ্টি করিয়াছিলেন । নেপালচন্্র সভার এক পারে 


প্রবাজী 


১৩৫১ 


কক কক কিককিককহ নি এ সপ পাপপপসাপপী 
গড়াইয় ছিলেন। বখন এই প্রকার গণ্ুগোল চলিতেছিল প্রতিকুলে ক্ষিপ্রতা সহকারে দেশব্যাপী কার্যকরী আন্দোলন 


সেই সময় কোন এক ব্যক্তি “অঙ্ুলি নির্দেশ ছারা” তাহাকে 
দেখাইয়া দিলে এক ব্যক্তি তাহার মাথায় আঘাত করে এবং 
ভাহার কলে গুরুতর রক্তপাত হয়। এই সভায় সভাপতি 
ছিলেন পরলোকগত বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । নেপালচন্জের 
তায় শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানার্ছ সগততিপর বৃদ্ধের প্রতি হ্ণা 
বাবার এবং এই সভায় বিরোধী দলের অপকার্ধ্য সন্বদ্ধে 

মহাশয় স্পষ্ট রূপে এবং বিস্তৃত 
ভাবে সেই সময়ের 'প্রবাসীতে আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। এই সভায় বিরোধী দলের ব্যবহার যাহা তিনি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ; “এই 
অভিজ্ঞত1 ছুঃখকর ও লজ্জাজনক | উপন্রবকারীর! ভিন্ন 
দলের লোক, ইনছাও ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি 
না। আমি কোন দলের নহি। রাজনৈতিক গুগ্ারা 
বাঙালী, আমিও বাঙালী, হুতরাং তাহাদের লজ্জাজনক 
আপকীর্তি আমারও মাথা গেট করিতেছে । সকলের চেয়ে 
অধিক ব্যথা ও লজ্জা পাই উপত্রবকারীদের সঙ্গে কোন 
কোন মহিলাকে দেখিয়া |” 


চিরদিনই নেপালচন্ত্র নিয়মিতরূপে শিক্ষার উন্নতি 
ও প্রসারের জন্য যত্বুকরিয়া আপিয়াছেন। কয়েক বৎসর 
পুর্বে তিনি শান্তিনিকেতন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার 
পর উচ্চ ইংরেক্সী বিষ্ালয়ের শিক্ষা সন্বন্ধে তখনকার 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব সাধারণ .সমক্ষে সর্বপ্রথমে প্রকাশিত 
হয়। তিনি ধেই সময় প্রশংসনীয় উদ্ধমের সহিত সর্বাগ্রে 
প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্নিহিত বিষয় নীতির বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে জন্ত উদ্ভোগী হন। প্রধানতঃ তাহার উৎসাহ 
এবং যত্বের ফলে এই প্রন্তাবের প্রতিকূলে স্থুনিয়মিত 
জান্দোলনের হৃজপাভ হয়। এই কার্য হুসম্পন্ন করিবার 
জন্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত 
হয় এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা! অনুষ্টিত হয়। এই 
কমিটির সম্পাদকঘয়ের মধ্যে তিনি প্রধান ছিলেন এবং 
প্রবন্তিত আন্দোলনের ফলে প্রস্তাবিত বিল তখনকার যত 
পরিতাক্ত হইয়াছিল। বর্তমান মন্্রিগুলী পূর্বের প্রস্তাব 
পুনরায়. কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত সচেষ্ট হুইয়াছেন। 
প্রতিবাদ সত্বেও মগ্ত্রিমগ্ুলীর নৃতন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য 
ঈস্জই আইন সভায় উপস্থাপিত করা স্থির হইয়াছে। 
নৃতন শিক্ষা-আইন গৃহীত হইলে বাংল! দেশে শিক্ষার 
. বিষম বিপদ ও বিপত্তি উপস্থিত হইবে । এ বিষয় জন- 
লাধারণের অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে 
বর্জঘান ন্্িমগুলীর শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবিত পরিকল্পনার 


প্রবর্তিত হইতে পারে । | 

গত পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে নেপালচজ্ পরলোকগত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্বদ্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-সন্প্রসারণে তীহার 
অতুলনীয় অবদানের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে আন্দোলন আরঘ্ভ করায় 
তাহা কতকটা ফলগ্রহ্থ হয়। এ সময় তাহার চেষ্টাতেই 
নেপালচন্দ্র এংশ্লো-বেঙ্গলী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের 
পদে নিযুক্ত হন। নেপালচন্ত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ বাধা 
ও অন্গবিধা দেখিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন এবং তিনি পুনরায় আন্দোলন আরস্ত করেন। 
নেপালচন্্রের মতে এঁ প্রদেশে অধুনা শিক্ষার যে বহুল 
বিস্তার ও উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার মূলে রামানন্বাবুর 
পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা । নেপালচন্দ্র যখন এলাহাবাদে ছিলেন 
তখন যে কেবল শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি রামানন্দবাবুর 
প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সহযোগিতা! এবং সাহাব্য করিয়াছিলেন 
তাহা নয়। বাংলায় স্বঘ্নেশী আন্দোলনের উচ্চনিনাদী 
প্রতিধ্বনি তখন ভারতবর্ষের সর্বন্ই পৌছিয়াছিল। 
মে সময় এলাহাবাদে যে-সকল রাজনৈতিক এবং 
অন্তান্ত জনহিতকর কার্ধের চ্চনা হইয়াছিল প্রায় 
সে-সকল প্রচেষ্টার সহিতই নেপালচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
ছিলেন। 


যখন কলিকাতায় কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই সময় 
হইতেই নেপালচন্্র তাহার গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয় 
চিন্তা করিতে জারস্ভ করেন । তিনি যেখানেই থাকিতেন 
গ্রামের সহিত এবং ইছার বিবিধ ক্ষেত্রের উন্নতিবিষয়ক 
প্রচেষ্টার সহিত সংযোগ রাখিতেন। জীবনের শেষ পর্যযস্ত 
তিনি এই সংযোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। শিক্ষা 
স্বাস্থ্য, সমবায় সমিতি দ্বারা গ্রামের নানাবিধ উন্নতির 
চেষ্টা, গ্রামে উপযোগী শ্রমশিল্পের সংস্থাপন, পাঠাগার 
প্রতিষ্ঠা, বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল 
বিষয়েরই উন্নতি সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টি ছিল। অতান্ত 
সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি তাহার গ্রামে একদল উৎসাহী 
এবং কাধ্যঙক্ষ কম্মার সাহায্য সর্বদাই পাইয়া আসিয়াছেন। 
মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বেও ভর স্বাস্থ্য এবং অপটু শরীর লইয়াও 
দুর্ভিক্ষ এবং বর্তমান খাস্তসন্কট নিবারণের চেষ্টায় তৎ- 
পরতার সহিত তিনি নিজেকে নিযুক্ত বাখিয়াছিলেন। 

সমবায় নীতির সমুচিত প্রয়োগে নানাবিধ ক্ষেত্রে 
দেশের প্রভূত উন্নতি সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। 


ঠফশাখ 


একার্য্ে অন্যান্য দেশে থে ছুফল উৎপন্ন হইয়াছে আমাদের 
দেশেও তাহা হইতে পারে। কিন্ত এক দিকে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এবিষয়ে 
গভীর অজ্ঞতা ও ও ঃাসীন্স, অপর দিকে গবর্ণমেন্টের 
স্রান্ত এবং ভ্তায়বিরুদ্ধ কাধ্যপন্ধতি অনুসরণ করার ফলে 
বাংলাদেশে সমবায় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে নিশ্ষল এবং অক্কৃত- 
কাধ্য হইয়াছে, ইহ তিনি সমাক্‌ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
তিনন তাহার গ্রামে, বাগেরহাটে, শান্তিনিকেতনে এবং 
ফলিকাতার বিভিন্ন সমবায় সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে 
সংযুক্ত ছিলেন এবং সর্বদা উৎসাহের সহিত চেষ্ট। করিয়া 
আসিয়াছেন যাহাতে সমবায় ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি এবং 
কাধ্যপ্রপালী প্রবর্তিত হয়। 

স্থলেখক এবং হ্থবস্তা হিসাবে নেপালচন্তর প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়ক 
কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংলগ্ডের ইতিহাস, এবং ভূগোল 
সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক প্রশংসা অঞ্জন করিয়্াছে। তাহা 
দ্বারা লিখিত একাধিক পুস্তক ম্যাটিকুলেশন এবং অন্তান্ত 
পরীক্ষার জন্ত মনোনীত হইয়াছে । 

নেপালচজ্জ অনেক সময় বলিতেন, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অর্থশতাবী কাল ব্যাপিয়া নানাক্ষেত্র 
স্বদেশ ও স্বজাতির যে সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার 
দীর্ঘ কর্মজীবনের কোন সময় তাহা উপযুক্তরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে এ কথা বলিতে পারা হায় না। কিন্তু তাহার 
পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্বে, রামানদ্দবাবু অনুস্থ 
হইয়া কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহ্ণ করিবার পর তাহার ৭৯তম 





তঙজুক এজেন্সী জবণ-শি 


৬১ 


জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ হইতে ভীহাকে যে সম্বর্ধনা জাপন করা হয়, তাহার 
পর একথা কেহ বলিতে পারে না৷ যে, দ্নেশবামী তীহার 
উচ্চ আদর্শ এবং মহান্‌ দেশপ্রেমের উপযোগী সম্মান, 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা! জাপন করিতে কোন ক্রটি করিয়াছে। 
অনেকেই অবগত নহেন যে, নেপালচন্্রের আগ্রহ এবং 
পরিশ্রমের ফলেই রামানন্ব-অয়ন্তী কমিটি গঠিত হয় এবং 
তাহারা এবিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করাতেই প্রধানতঃ এই 
প্রচেষ্টা সাফল্যমপ্ডিত হইয়াছে । 

নেপালচন্দ্র রায় শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে 
কর্মজীবনের প্রথম হইতেই দেশের এবং দশের উন্নতিমূলক 
নানা প্রকার কার্ধোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংঙ্গিই ছিলেন। 
তাহার ন্যায় চরিত্রবান, মনীষাসম্পর এবং যোগ্য শিক্ষক 
বিরল। কিন্তু তাহার ন্যায় অক্লান্ত কর্ম, নিঃস্বার্থ, শ্বাধীন- 
চেতা এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেশ-সেবকের অভাবও কম নয়। 
সপ্রসিদ্ধ ইংরেজী উপন্যাসিক ফিলভিং বলিয়াছেন, 
ধাহারা৷ সর্বাপেক্ষা সৎ এবং উন্নতচেতা তাহাদের চরিজের 
মহত্ব অনেক সময়েই জনলাধারণের নিকট অজ্ঞাত ও অব্যক্ত 
থাকে। ইহার অবশাভাবী পরিণাম এই যে, জনসমাজ 
ভাহাদের জীবনের স্থুমহৎ দৃষ্টান্তের বাঙনীয় ফল হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। এই প্রকার অবস্থায় দেশের ও 
দশের যে ক্ষতি হয় তাহা প্রভূত এবং অপূরণীয় । একমাত্র 
স্থলিধিত জীবনচরিত দ্বারা এই অভাব বথোচিত রূপে 
পূর্ণ হওয়া সম্ভব । বাংল! সাহিত্যে এই হিতকর অহ্টানের 
অবসর অপরিমিত বলিলে কোন অতত্যুক্তি ছয় বলিয়৷ মনে 
হয় না। 


তমলুক এজেন্সীর লবণ-শিপ্প 
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ 


ইতিপূর্বে 'প্রবানী'তে বাংলার লুপ্ত লবণশিল্প সম্বন্ধে বিশদ 
বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাতে হিন্লীর বিষয়েই 
অধিক ছিল। সম্প্রতি একটি প্রাচীন সরকারী রিপোর্ট* 
আমার হত্তগত হইয়াছে । ইহা ঈষ্ ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
তমলুক সম্ট এজেপ্ট হ্ামিলটনের রিপোর্ট । ১৮৫৩ 
খ্ষ্টাবে কলিকাতা গেজেট অফিস হইতে প্রকাশিত । 


1০6 06 86০০৫500656 
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তমলুক এজেক্সী অবস্থিত ছিল রূপনারায়ণ নদের 
পশ্চিম তীরে-_কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিষে মাইল পর়তাঙ্লিশ 
দূরে। এই এজেন্সী পাঁচটি লবণোৎপাদক পরগণায় বিভক্ত 
ছিল। সেগুলি বখাক্রমে তমলুক, মহিযাদল, গুমগড়, 
জলামুঠা এবং আওরাংনগর । হুগলী নদীর পশ্চিমে 
নিষ্ে খেজুরী হইতে উপরে তমলুক পর্যস্ত, হলদি ট্যাংবা- 
খালি এবং রায়খালি নদীর ছপাশে অসংখ্য খালাড়ি 
(50800060196) ছিল । হুলদীর উত্তরে তমলুক এবং 





বেঙ্গল মণ্ট কোম্পানীর লঘণোৎপাদন-কেন্্র 


মহ্যাদল, দক্ষিণে গুমগড়, জলামুঠা ও আওরাংনগর 
এই তিন/ট। পূর্বে এই তিনটি পরগণা হিজলী এজেন্সীর 
অন্ততক্তি ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ সালে ইহাদের তমলুক 
এজেবীর অন্তর্গত কর! হয়। গুমগড় জেলা তের- 
পুকিয়৷ ঘাট হইতে দক্ষিণে থলপুটা খাল পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। বতর্মানে গুমগড়ের গড়চক্রবেড়েতে গবন্মেন্টের 
স্ছনের খুঁটি গোছের হইয়াছে । হুলদী এবং হুগলী নদীর 
নি আটা 

ও £ 

পাচটি আড়ং বা 21800 06. (পরগণা ) হইতে 
একটি সীজনেই নয়-দশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তত 
হইত। ১৮৫১ সালে ৯২১,৮৩৫ মণ লবণ গ্রস্তত হয়। 
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একটি সীজনে বা বসবে কত সওদা লবণ প্রতি আড়ঙে 
প্রস্তুত হইবে তাহা কলিকাতার বাজার অনুযায়ী প্রথমে 
টিক করিয়া লওয়া হইত। কিনপ সওদা৷ বাধিয়া দেওয়া 
হইত এবং কত পরিমাণ লবণ গ্রস্তত হইত তাহার একটি 
তালিকা দেওয়া গেল। 








পরগপা বীহিয়া! দেওয়। সওদ1 ষোট প্রস্তুতির পরিমাণ 

১৮৫০ ১৮৪১ ১৮৫২ ১৮৪৩ ১৮৫9১ ১৮৪২ 
তঙলুক ১:৮৪ ২৫০ ২৫৯ ২৫৫ ২৮৫ ২০৯ ৭ 
মহ্যা্ল ” ২৭৫ * ২৬৭ ২০৬৪ ২,*৩ 
জলামুঠ| ৬৫ ১০৫০ ১২৯ ১২৩ ৯১৪৭ ১৯১২ 
আওয়াংনগগর * ১১০০ ১২ ১২১ ১১০০ 
ভগ ও ৭৫ ৮৬ ণ্টি চে ৮০ 

যোট... ৮/৪৩,২৬৯ ৯,২১,৮৩৫ ৭,০৬,৬৯৫ অণ 


হ্থামিলটন লিখিয়াছেন--কয়েক বৎসর যাবৎ মলঙীদের 
মণগ্রতি লবণ প্রস্ত কছ্িতে পারিশ্রমিক হিসাষে সাত 


প্রবাজী 


১৩৫১ 
আনা দেওয়া হইতেছিল (১৮৫২-৫৩), পরে ছয় আন! সাড়ে 
ছয় আন! দেওয়া হইবে । . এ ছাড়া অবশ্ত, মলজীদের 
তাহাদের চত্বর বা লবণাক্ত ভূমি অন্গযারী কিছু জমি 
দেওয়া থাকে যেখান হইতে উচ্থারা জালানি কাঠ সংগ্রহ 
করে। এই সব জমিকে 'জলপাই' বলা হইত জালানি 
কাঠ জোগাইবার জন্ত জলপাই+ অর্থাৎ বিস্তৃত বনভূমি 
রক্ষণ কর! হইত। তমলুক পরগণায় ইহার আয়তন ছিল 
১৬,৮৬৭ বিঘা, মহিষাদল পরগণায় ২৯১৭৮৭ বিঘা, গুষগড়ে 
১৭,৬৪৬ বিঘা ইত্যাদি। 








মই দির! মাড়ানো! হইতেছে । তমলুফ জবণ এজেন্সী 


প্রতি খালাড়িতে মলঙ্গীদের লবণপপ্রস্ততি পর্ববেক্ষণ 
করিতে একজন করিয়! জিলাদার নিষুক্ত থাকিত। সে 
মাঝে মাঝে াসিয়া প্রত্যেক মলঙ্গী কে কত পরিমাণ 
লবণ প্রস্তুত করিত তাহার হিসাব লইত। প্রতি বৎসর 
ডিসেম্বর মাসে কাজ আরম হইত, তাহার পূর্বে মলঙ্গীদের 
কিছু কিছু দাদন দেওয়া হইত। ডিসেম্বর হইতে আরম্ত 
করিয়া বর্ধার পূর্ব পবস্ত লবণ প্রস্তুত হইত। জাহুয়ারি- 
ফেব্রুয়ারি মাসে মলনীদের তমলুক এজেন্সীতে বিশ 
হাজারের অধিক লোক কাজ করিত-_মলঙী প্রায় আড়াই 
হাজার, কৃলি ১৪১৪৬ ৭ নৌকার মাঝি ২১৫৩৬ ইত্যাদি 
ইত্যাদি। বহস্থানে গোল! ছিল--তমলুক পরগণায় 
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লবণ ওজন কর! হইতেছে 
নারায়ণপুর, বাস্থদেবপুর, গোপালপুর, গুমগড়ে নন্দীগ্রাম, 
গড়চক্রবেড়ে, কুফনগর, গোলপুখরিয়া, খুলবাড়ী প্রভৃতি 


ও 

লবপপ্রস্ততির প্রণালী সম্বন্ধে নিয্লিখিত বর্ণনা পাওয়া 
যায়। যে-সব জমি মলঙগীদের বন্টন করিয়া দেওয়া! হইত 
তাহারই নাম খালাড়ি-_সাধারণতঃ অর্ধ হইতে ভিন 
বিধা পর্ধস্ত ইহার আয়তন হুইত। মলঙ্গীরা এইরূপ 
খালাড়িকে ভিন-চারটি চত্বরে ভাগ করিয়া লইত। জমি- 
গুলি বেশ করিয়া! আগাছামুক্ত ও পরিকৃত করিয়া উহার 
চতুর্দিকে বাধ ছয়! দিত, যাহাতে সাগরের বা নদীর 
জোয়ারের জল ক্ষতি করিতে না পারে। এই জমি 
তাহারা বর্ধার সময় মাঝে মাঝে লাঙ্গল দিয়া রাখিত 
ষাহাতে লবণ-পদার্থ প্রতি স্বতিকাবিন্দৃতে মিশিয়। যায় 
এবং আগাছা জগ্ষিয়া জমিটি নষ্ট না ইয়। পরে তাহার 
উপর কুলিদিগের ছারা বা ব্ল-সাহায্যে মই দিয়] 
সমতল কর! হইত । (এই মই দেওয়ার রীতি দক্ষিণ-ভারতে 
ও পশ্চিম-ভারতের বতমান লবণ-শিক্পতেও আছে। 
বাংলার লবপশিল্লেও কিছু কিছু দেখিয়াছি, তার ফটোও 
তুলিয়াছিলাম।) মই দেওয়ার পর পাচ-ছম দিন ধরিয়া 
জমিটিকে বৌসরে শুষ্ক করা হইত এবং এইক্ষপ অবস্থায় 
সৃত্তিকাকে পুনরায় চাপ দিয়! ঠাস করিবার চেষ্টা হইত 
এবং পুনরায় রৌন্রে কয়েক দিনের জন্য পড়িয়া থাকিত। 

প্রতি চত্বরের এক দিকে একটি করিয়া ডোবা বা 
চৌবাচ্চাগপোছের থাকিত যাহাতে জল পূর্ণ থাকিত। 
ইহা ভিন্ন ত্বাহার নিকটে একটি করিয়া! ফিল টার বেড, 
(919 ৮৫৫) ধাকিত যাহা 'হইতে নোনাজল পরিক্রুত 
পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইত। এই ফিল্টার 'যায়দা' (দবারি বা- 
গাড়ী বলিতেও কাখিতে শুনিয়াছি ) বতণমানে কুটার-শিল্পে 
হেকপ দেখি তাহা অপেক্ষা জনেক বড়। দবারি সম্বন্ধে 
পূর্বেকার প্রবন্ধে বিশঘ জালোচন! করিয়াছি, এক্ষণে সে 
সম্যকার় “মায়দা (বড় দবারি) সম্বন্ধ হাসিনটনের 
কথাগুলি তুলিয়া দিই ঃ 
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পরের অনুচ্ছেদে আছে-_“মলজীরা! তাহাদের খুরপার 
সাহায্যে খালাড়ি হইতে লবাক্ত মাটি ঠাচিয়া কতকগুলি 
টিবিতে জড় করিয়। রাখিত এবং কিছু কিছু করিয়া 
“মায়দণ'র উপর চার্জ করিত। নোনামাটির উপর সাদা জল 
ঢালিয়া দিত--সেই জল মাটির নোনাভাগ ভ্রবীভূত করিয়া 
লোনাজল (179) আকারে বাহির হুইয়া আসিত।” 
ইহা ত আজকালও হয়। 
মাদার পাদস্থিত আধার হইতে ক্রাইনকে বছুন 
করিয়া চূল্লীর ঢাকা কুটারের নিকটে একটি চৌবাচ্চায় 
জমা করা হইত। ব্রাইনকে এক দিন এই চৌবাচ্চান় 
রাখা হইত যাহাতে ময়লা নিয়ে থিতাইয়া যায়-_ 
তারপর অল্প অল্প করিয়া জাল দেওয়া হইত। হ্যামিণ্টন 
লিখিতেছেন--বয়লার হাউস বা তুন্বী ঘর সাধারণতঃ 
২৫২৬ হাত১৭।৯ হাত মাপের হইত। দক্ষিণ হইতে 
বাতান বছে বলিয়া ঘরগুলি উত্তরমুখো করা হইত 





মায়ঘ ( ফিল্টার ) 

চুন্নি গাখা থাকিত--সেদিকের 
দেওয়াল ছয় হাত উচ্চ করিয়া গাথা । চুল্লি কোণাক্তি, 
(০০০০৪) তাহার উপরে ২*১।২৫০টি মাটির পানর থাক 


এবং উত্তরদিকটাতে 


চু্নীতে জাল 
দেওয়া হইত। চুলগী দাউ দাউ করিয়া! জলিলে নোনাজল 
হখন ফুটিয়া কমিয়! আসিত তখন সেগুলি পুনরায় পূর্ণ কর 
হইত--এইভাবে মাঝে মাঝে নৃতন নোনাজল দিল! 





(8৮ 


চু্লি-ঘর 

যতক্ষণ না চার ভাগের তি” ভাগ লবণ পূর্ণ হইত ততক্ষণ 
জাল দেওয়া চলিত। চার-পীচ ঘণ্টা ধরিয়া এক একটি 
দফায় ফোটানো! হইত। 

এইভাবে সদাপ্রস্থত লবণকে বড় বড় ঝুড়িতে ঢালিয়া, 
বাশের সমান্তরাল খু'টিতে শূন্যস্থিত করিয়া সারাদিন জল 
বাড়ান হইত। তারপর সেগুলি গোলাতে গিয়া জমা 
হইত। এইভাবে তমলুক এজেন্সীতে সে সময় গড়ে 
প্রতিদিন নয় হাজার মগ লবণ গ্রস্তত হইত 

গোলা হইতে লবণ লইয়া! যাইবার জন্ত নৌকাওয়ালাদের 
সহিত চুক্তি থাকিত-_পাচ শত নৌকা সাধারণতঃ এই 
কাজে লাগিত। . 

ট্যাংরিখালি নদীর তীরে নারায়ণপুর ঘাটে কোম্পানীর 
তিনটি খুঁটি ছিল-_প্রতিটি খুঁটিতে পাঁচ হইতে পনরটি 
পর্বস্ত লবণগ্োলা ছিল। সেগুলিতে যথাক্রমে সাড়ে ভিন, 
সাড়ে চার এবং সাড়ে ছয় লক্ষ মণ লবণ রাখা যাইত। 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে মা এক স্থানেই চৌদ্দ লক্ষ 
ম্ণ লবণ রাখিবার গোল! নিখিত ছিল। 

তমলুক এজেন্সীর লবপপ্রস্ততিতে কোম্পানী কতকগুলি 
খাল এবং নদীপথেই দেশী নৌকা-সাহায্যে চতুর্দিকে লবণ 
প্রেরণ করিত। নারায্ণপুর খাল রূপনারায়ণ নদ হইতে 
বাহির হইয়া! ট্যাংরাখালিতে পড়িয়াছে। ট্যাংরাখালি 
এবং হুলদী নদী সমস্ত তমলুক “নিমকমহাল'টাকে ভাগ 
করিয়া দিয়াছিল, সেজন্ত এই জলপথে উভয়দিকের লবণ 
সরবরাহের স্থবিধা হইত। তেরপুকিয়া ঘাট ছিল মহ্যা- 
দল ও গুমগড়ের মাঝামাঝি এবং লিছনপুর ছিল জলামুঠা! 
এবং তমলুকের মাঝামাঝি । জআওরাংনগর ছিল ক্ষুত্রতম 
পরগণা__তাহারও সংযোগ ছিল এই খালের সহিত। 

এই পর্যন্তই আমাদের কাজে লাগিবে। ইহার পর লবণ 
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গ্রবানী 


০০০টি 


১৬৫১ 


সরবরাহের স্বন্ধে হ্যাষ্প্টিন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার প্রয়োজন নাই। 

উপসংহারে ছুই-চারিটি কখা বলিতে চাই। পূর্বে 
আমাদের যে লবপশিক্প ছিল তাহার কণামাজ্র পুনরুজ্জীবিত 
হইতে দেখিয়াছিলাম কাধির সমূজ্র-উপকৃূলে গান্ধী- 
আরউইন চুক্তির পর। সে বিষয়ে বহু বার বলিয়াছি। 


এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি যে, বাংলাদেশে 
৭১৩2 ৮ 
সা ৩ পি / 





এপ পন 
- চুঙ্গি-ঘয়ের অভ্যন্তর 
গবন্মে্ট, উপরোক্ত কুটার-শিল্লের উন্নতির কিছু বিধান 
করায় লবপশিল্প বেশ একটু একটু করিয়া পুনরুজ্জীবিত 
হইতেছে। বতর্মান লবণোৎপাদক যৌথ কোম্পানীষের 
কার্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। বন্তাগীড়িত কাথি- 
অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যে খ্যাতনামা লিভিলিয়ান 
ঞ্রবিনয়রঞ্জন সেন বাংলা-সরকারকে দিয়া কুটার-শিল্পে 
লবণপ্রস্ততির প্রন্ত অন্মতি এবং সর্ববিধ সাহায্য দান 
করার বন্দোবস্ত করেন। তাহার ফলে লবপ কোম্পানী- 
গুলিও “মলক্গী'দের নিকট লবণ কিনিয়! কর দিয়া বাজাযে 
বিক্রয় করিতেছেন এবং তথখাকঘিত মলঙ্গীরা খুব 
উৎসাহের সহিত লবণ প্রন্তৃত করিতেছে। উষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীও এইভাবে কুটার-শিল্পে ভিত্তিতেই বাংলার 
লবণের নিজস্ব প্রাচীন অত বড় বাণিজ্য ও কাবার বজান্ 
রাখিয়াছিল। 

এক্ষণে উহাদের সমবেত উৎপাদনের যাহাতে জারও 
প্রচুর বৃদ্ধি পার তাহার জন্ত সরকার পক্ষ হইতে এবং লবণ 
কোম্পানীগুলির পক্ষ হইতে বীতিমত উদ্যম ও প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন। . | ] 


বাংল! সাহিত্য ও আমাদের জাতীয় জীবন 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ হয় বাংল! 
দেশে। স্বাজাতিক ভারতের জাতীয় সঙ্গীতটি পর্)স্ত 
বাঙালীর রচন!। দেশ|জআবোধের এই প্রেরণা বাঙালী 
তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াই লাভ করিয়াছে; বিগত- 
বৈভব স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ, প্রাচীন এঁতিহের গু 
শ্রদ্ধা এখং রাষ্ট্রশ/ননে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাঙালী 
তাহার সাহিত্যের মধ্যেই সর্বপ্রথম অঠ্ভব করিয়ীছে। 
এই দিক্‌ দিরা বাংলার কবি ও সাহিতি]ক ভাবতের 
জাতীয়তাবাদের জনকের আসন নিশ্চয়ই দাবী করিতে 
পাবেন। প্স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায়”__বলিয়া 
ৰাঙালী কবি যে আত্মজিজ্ঞাসার প্ররর্তন করিয়াছিলেন, 
মুদ্ধিকামী ভারত আজে! তাহারি অনুশীলন করিতেছে । 
বঙ্কিমের সাহিত্য বাঙালীকে কিরূপ গভীরভাবে দেশাজ্ম- 
বোধে উদ্ুদ্ধ করিয়াছে তাহা! কাহারও অবিদিত নহে। 
স্বদেশী যুগে পুলিস বৃথাই আনন্মমঠের অস্থসন্ধান করিয়। 
বেড়ায় নাই । কবিকে যাহার! কর্পনাবিলামী আকাশচারী 
বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন, তাহার! জানিয়া বিস্মিত 
হইবেন যে স্বদেশী ঘুগে একা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিতা 
জাতীয় আন্দোলনকে কি গভীরভাবে উদ্ধ্‌ন্ধ করিয়াছে। 
শুধু ম্বদেশী যুগে নহে, একটু অবধান করিলেই দেখা 
ষাইবে কবির বাণী ও রচনা আমাদের পরবর্ভীকালের 
রাজনৈতিক চিন্তাধারারও বহুলাংশে পূর্ব নির্দেশ। 
বন্ততঃ আমাদের বিগত চষ্লিশ বৎসরের রাজনৈতিক 
কশ্খ বা অনুভূতি কবির চিস্তাধারাকে কোন ক্ষেত্রেই 
অতিক্রম করিয়। যাইতে পারে নাই,_যদিও বহুক্ষেত্রে 
অনুপরণ করিয়াছে মাত্র। 

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আবেদন নিবেদনের ডালি সাজাইয়া 
সম্ভব নহে, কেবল মা আত্মশক্তিকে উদ্ধু্ধ করিয়া আপন 
কর্দ সাধনা দ্বারাই সম্ভব--একথ তিনিই সর্বপ্রথম শুনাইয়া- 
ছিলেন এবং রাজনৈতিক ভারত আজও সেই আত্মশক্তি 
উদ্বোধনের ছুরহ ব্রতকেই সফল করিবার চেষ্টা করিতেছে 
মাঅ। 


প্রকৃত পক্ষে ন্বদেশী যুগে রবীজ্জনাথ দিয়াছেন মন্ত্র 
বিপিনচন্্র করিয়াছেন তাহার প্রচার, আর অরবিন্দ 
সইয়াছিলেন সেই মন্ত্রের সাধনা । 

শুধু রবীন্্রনাথই নহেন, বাংলার কবি, নাট্যকার, লেখক 
ও গীতিকার সকলের মিলিত রচনার মধ্য দিয়াই বাংলার 


স্বদেশী আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে । ঘ্বিজেজ্জলাল 
একদিকে যেমন প্ঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার 
আমার দেশ” বলিয়া! দেশমাতৃকাকে আহ্বান করিয়াছেন, 
তাহার বাণাপ্রভাপ, ছুর্গাদাস, সাজাহান, মেবার পতন 
প্রভৃতি বহ্জনপ্রিয় নাট্য রচনাগুলির মধ্য দিয়া তেমনি 
উদ্দীপনার সার করিয়াছেন। ব্রহ্ধবান্ধবের “যুগান্তর” ও 
সম্ধ)া'র তেজোদৃ্ধ রচনা কত যুবকের ধমনীর বক্তপ্রবাহকে 
চঞ্চল করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ফুলার সাকুণলারে 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি যে-দিন বেত্রাঘাতের স্বার! দণ্ডনীয় হইয়া- 
ছিল, সে-দিন কাবা বিশারদের গান “বেত মেরে কিমা! 
ভূলাবে আমরা কি মার সেই ছেলে । জগৎ মাঝে তোমার 
কাজে যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্‌ বলে ।”- গাহিয়! 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ জানাই- 
য়ছে। এমনি করিয়া বাঙালীর কাব্য ও সাহিত্য 
বাঙালীর রাজনীতিক আন্দোলনের প্রেরণা জোগাইয়াছে ; 
শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নহে, সমাজ-সংক্কার, পন্নী-উন্নয়ন 
প্রস্তুতি সংগঠনমূলক করের ক্ষেত্রেও বাঙালীর সাহিত্য, 
বিশেষ করিয়! রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙালীর চিন্তাধারাকে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছে । আধুনিক ভারতবর্ষ বাংলাদেশকে 
যদি জাতীয়তাবাদের দীক্ষাপ্ডরু বলিয়া মানে, তবে সে 
গৌরবে বাঙালী সাহিত্যিকগণের অধিকার অকিকিৎকর 
নছে। 

অন্বীকার করিয়া লাভ নাই ষে বাঙ্গালী আজ তাহার 
ূর্ব্ব গৌরবশিখর হইতে বিচ্যুতির পথে । সর্ববিধ প্রগতির 
ক্ষেত্রে বাঙালী একদা যে শর্বস্থান অধিকার করিয়াছিল 
তাহা হইতে সে ত্রষ্ট হইতেছে। বহুকাল পূর্বে বাংলার 
অগ্রগামী চিন্তাধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া! মহামতি 
গোখ.লে যে প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এখনও 
তাহা ল্ইয়া অনেক বাঙালী আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার কর! 
প্রয়োজন যে অতীতের সেই সাধুবাদ জামানের বতই 
রুচিকর হউক না কেন, আজিকার দিনে ভাহা কি 
অতিশয়োক্তি নহে? শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীর পূর্ব 
গৌরব-রবি অন্তমিত প্রায়। উনবিংশ শতাবীর সহিত 
তুলনা করিলেই বাঙালীর এই ক্রমক্ষীরমান মহিষার তথ্যটি 
সুস্পষ্ট হইবে। সাহিত্যের কথাই প্রথমে ধরা বাউক। 
বন্ধিম বা মধুদদেনের স্তায় সাহিত্য-গ্রতিভার সন্ধান 


আধুনিক বাংলায় আর মিলে না, শরৎচন্তের স্থান পূরণ 
করিতে পারেন এমন সাহিতািকও দুর্লভ । রবীজ্মনাখের 
ক্াব্য-্থা্টও উত্তরাধিকারীহীন। ্বিজেন্জলালের তিরো- 
ধানের পর হতে নাটা-সাহিত্য আজিও অনুরূপ নাট্য- 
কারের প্রতীক্ষা্মীল। আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্য- 
সৃঙটিকে অকিঞিংকর প্রমাণ করা আমার উদ্গেস্া নয়। 
জামি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, বিগত শতাবীতে 
আমাদের সাহিত্যে এমন কয়েকজন দিক্পালের আবির্ভাব 
ঘটিয়'ছিল ধাহাদের শূন্তস্থান 'মাজও পূর্ণ হয় নাই। 
রাজনীতিতে স্থরেন্্রনাথ ও চিশ্তরপ্রনের ন্যায় মহারথী আজ 
নাই; বাগ্সিতায় লালমোহন ঘোষ বা বিপিনচন্দ্র পালের 
সমকক্ষ দেখা যায় না; ধর্ঞ্জগতে রামকুষ্, বিবেকানন্দের 
সভায় মহাপুরুষের আবির্ভাব আর দেখিতেছি ন|। স্যার 
রাসবিহারীর স্তায় ব্যবহারজীবী ও স্তান্ আশুতোষের স্ভায় 
শিক্ষাবিদের আজ একাস্ত অভাব। একমাত্র বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেই জগদীশচন্দ্র ও আচার্য গ্ররুল্চন্ত্র গ্রবন্ঠিত ধারাকে 
তাহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যমগুলী প্রগতির ক্ষেত্রে প্রসারিত 
করিয়াছেন; তীর! বাঙাপীর গৌরবস্থল। সাংবাদিকতায় 
বাঙালীর প্রতিভা ঘে সার্থক স্থষ্টির পরিচয় দিয়াছে, তাহাও 
আমাদের গ্লাঘার বিষয়। শুধু যে বাংলা দৈনিকের 
প্রচার সংখ্যা ভারতের অন্ত যেকোন প্রাদেশিক সংবাদপত্র 
হইতে বু পরিমাণে অধিক, তাহ! নহে ; রচনা -রীতি, 
বিষয়-বিচার, বিশ্লেষণ-ক্ষমতার দিক দিয়াও বাংলার 
সামগ্নিক পত্রগুপি অগ্তান্ত প্রদেশের আদশস্বানীয্ব ; এমন 
কি বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির তাহারা 
অনেকাংশে সমকক্ষ । 

জীবনের যে সকল ক্ষেঞ্ে একক প্রচেষ্টা ছ্বারা সাফল্য 
অঙ্জন সম্ভব, বাঙালীর প্রতিভার সেখানে বিন্ময্নকর বিকাশ 
ঘটি্াছে। সাহিত্য-স্থষ্রি, চিকিৎসা-বিদ্যা, আইন ব্যবসায়, 
অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্ধেয এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র বাঙালীর 
অনুকূলে ছিল বলিয়াই বাংলাদেশ সর্বভারতের পুরোভাগে 
আসিতে পারিয়্াছিল। অপরপক্ষে এই তীব্র ব্যক্তি- 


কেন্জ্রিকত! তাহাকে নশ্গিলিত কশ্মের যজ্ঞশালায় অপাংক্তেয়' 


করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবসাবাণিষ্কয, শিল্পবিস্তার শুধু একক 
মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া চলিতে 
পারে না-_বহুজনের সশ্মিপিত সহযোগিত। দ্বারাই 
তাহা সাফল্যের কুলে উত্তীর্ণ হুয়। এই মিলিত 
কর্খণক্ষির অভাবই বাঙ্গালীর অনৈতিক ছুরবস্থার প্রধান 
কারণ। . 

স্বদেশীযুগে বিদেশীপণ্য বঙ্নের প্রতিজ্ঞার উদ্ভব হয় 
ধাংলাদেশে। সে দিনের রাজনৈতিক মন্থনের হলাহল 


প্রবাসী 


১৩৫১ 


সম্ত্তটাই পান করিয়াছে বাংলাদেশ; অথচ তান্থার সুধা 
পাইয়াছে অন্ত প্রদেশ । শ্বদেসশী শিল্পসাগর হইতে উঠিয়া 
সে-দিন লক্ষমীদেবী তাহার প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে বোম্বাইর কাপড়- 
কলওয়ালাদেরই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন,_বাঙালীকে নছে। 
স্বদেশীযুগে বাংলাদেশেও কয়েকটি শিল্পপ্রচেষ্টা যে সুরু হয় 
না এমন নহে, কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই কীটদই পুষ্প- 
কোরকের মত অকালে বিনষ্ট হইয়াছে, বিকশিত শোভা ও 
গদ্ধে গৌরবান্বিত হইতে পারে নাই । সে-ধিন ষে স্বদেশী 
শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রেরণা বাঙালীর উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের 
মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল, অবাঙালীদের কণ্দশক্তিতে 
অনেকাংশে আঙ্গ তাহ। বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । ইহার 
জন্ত অনেকেই ঈর্ধাকাতরচিত্তে অবাঙালীদের প্রতি 
বিরূপতা প্রকাশ করিয়! থাকেন। তাহাদের স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া প্রয়োজন ষে লক্ষ্মীর দরবারে অযোগ্যের স্থান নাই, 
্বরবরা কন্তাব স্তায় তিনি বরমাণ্য হস্তে বীরের অন্বেষণ 
করেন, কারুণ্য তাহার ধশ্ম নহে। 

কিন্ত আমি আপাহীন নহি। জানি, আমাদের সংগঠনী 
কীন্তির পরিচয় গর্ব করিবার মত নহে। শিল্প বাণিজ্য ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর উত্তম অপেক্ষারুত অকিঞ্চিৎ- 
কর এবং এ পধান্ত যতটুকু হইয়াছে তাহারও সামান্তই 
সাফল্যে গৌরবাধিত | স্বীকাব্র করি, সম্মিলিত কন্ধশক্তির 
যে প্রাচুর্য বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্স্ট ও সার্থক করিবার 
পক্ষে অপরিহাধ্য, আজ পর্যন্ত তাহার পরিচম্ব বাঙালী বড় 
বেশী দেয় নাই। তথাপি একথা নিঃসক্কোসে বলিব 
যে বাঙালীর ভবিষাৎ সম্পর্কে আমি সন্দি্গান নহি। 
বাঙালী যুবকেরা যে-দিন ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠা 
গ্রভৃতি সংগঠনমূলনক কর্দের ক্ষেত্রে সত্যকার বিশ্বাস ও 
প্রেরণা লইয়া অবতীর্ণ হইবে, সে-দিন সাফল্য তাহার 
ছুরধিগম্য রহিবে না। 

বহুব্যাপক নিঃস্বতার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অজশ্র 
এশ্বরধয নিরবচ্ছিন্ন অদ্ধকারে একক দীপশিখার মত চারি- 
পারের আলোকহীনতাটাকেই অধিকতর স্পষ্ট করিয়! 
তোলে। স্থ্রাং বাঙালীর সজনী প্রতিভা কেবল ব্যক্তি- 
বিশেষের সাফল্য-গর্বিবিত বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যেই শেষ 
হইবে না, সমগ্র বাঙালী জাতির সার্বজনীন উপ্নতির 
পরিচয় বহন করিবে, উর্ধণির-মন্বিরের বহুবিষ্বৃত ভিত্তির 
মত তাহার খ্যাতি পারিপার্থিকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকে 
জড়াইয়া রহিবে_-আমি এই.আশাই করিতেছি ।» 





* দিল্লীতে অনুষ্টিত প্রবাসী হরসাহিত্য সম্মেলনের বুল সভাপতির 
অভিঝাবণ হইতে। 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বেদপ্রচার 
জ্ীদেবজ্যোতি বর্ঘণ 


ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিছ্োর মূল উৎস বেদ হইতে সার 
সত্য সঙ্কলন করিয়া ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় উহা! সর্ব 
সাধারণের নিকট স্থলভ ও সহজবোধ্য করিবার প্রথম চেষ্টা 
ভারতবর্ধেই আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত 
কোলক্রকের গ্রন্থ 17658189 ০0 ড৪৪৪কে বেদচচ্চার 
প্রাথমিক প্রয়াস বলিয়া ধরিয়! লইলেও বেদ অন্থবাদ প্ইহার 
অনেক পরে আরম হইয়াছিল । ১৮১৬ সালে রামমোহন 
সামবেদের এক অধায় কেন উপনিষদ এবং যঙুর্বেদের 
এক অধ্যায় ঈশোপনিষদের ইংরেক্জী অনুবাদের দ্বারা বেদের 
বিভিন্ন অধ্যায়ের অন্থবাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু মূল বেদের পাঠোদ্ধার বা অনুবাদ তখনও 
আরম্ভ হয় নাই । কোপক্রকের গ্রন্থ পাশ্চাত্য প্ডিতগণের 
দুটি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং রামমোহনের অন্থবাদগুলিও 
অল্পদিনের মধোই বিল্লাতে পৌছিয়াছিল। ইংলণ্ডের 
রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রামমোহনের সহিত 
কোন্রক্রকের মিলন ঘ্টবার এক বৎসরের মধ্যেই রাম- 
মোহনের মৃত্যু হয়। ইহারই পাচ বৎসর পর ১৮৩৮ সালে 
লগুনে ফ্রেডারিক বোজেন কর্তৃক মূল খণ্খেদের কতকাংশ 
ইংবেজী অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে 
রোজেনের মৃত্যু হওয়ায় এই সংস্করণটি সমাপ্ত হইতে 
পারে নাই। রর 

ইহার পর হইতেই ইংলগড, ফ্রান্স, জার্মেনী ও রাশিয়ায় 
বেদের পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদের চেষ্টা চলিতে থাকে; 
প্যারিসে অধ্যাপক ইউজেন বীরমনুফ ছিলেন উহ্বার প্রধান 
কেন্দ্র। ফ্রান্সের প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শেজি এবং 
গার্স] দা তাসির সহিত রামমোহনের পরিচয় হইয়াছিল 
এবং প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটিও ইংলগ্ডের এশিয়াটিক 
সোসাইটির স্ায় বামমোহনকে সম্মানিত সাশ্ নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন । ১৮৪৬-এ বীরম্ুফের শিক্ষকতার প্রথম 
ফল ফলে ; তাহার ছাত্র রুডলফ রথ জান্দেনীতে “বেদের 
ইতিহাস ও সাহিত্য* নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রখের 
উদ্ভমে জারন্মেনীতে বেদ অধ্যয়ন আর হয়। বীরছুফের 
অপর এক ছাত্র ম্যাক্সমু্লারের মনে মূল সহিত বেদ অহ- 
বাদের আগ্রহ জন্মে। লগ্ডনে ম্যান্সমূলারের সহিত অধ্যাপক 
উইলসনের মিলন হয়। বেদ অন্থবাদের ইচ্ছা উইলসনের 
মনে বহুকাল যাবৎ জাগ্রত ছিল কিন্ত সুযোগের অভাবে 


তিনি উহাতে সমর্থ হন নাই। এই যুবক সহকর্মীকে 
লাভ করিয়া অবিলম্বে তিনি বেদের পাঠোদ্ধার এবং 
অনুবাদে মনোনিবেশ করিলেন। ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
উহা প্রকাশের সমস্ত বায়ভার বহনে সম্মত হইলেন। 
ইতিমধ্যে রাশিয়ার অর্থানুকূল্যে বোস্বাইয়ে ইংরেতী অহ্বাদ 
সমেত খথেদের এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। উইলসন 
কর্তৃক রাজা রাধাকাস্ত দেবকে লিখিত এক পত্রে ইহা জানা 
যায়; ইহাতে উইলসনের হাত ছিল কি না তাহা অবন্ঠ 
উচ্ছা হইতে বুঝা যায় না। 

বাংঙ্গাদেশে বেদচচ্চার ষে স্থচনা রামমোহন করিয়া 
গিয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হয় নাই । শুধু উপনিষদ পাঠে 
সন্থষ্ট না থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল বেদের পাওুলিপি 
সংগ্রহ করিয়া উচ্ার পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদের সঙ্চ্প 
করেন। তত্ববোধিনী সভা! প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ 
প্যারিসে বীরছুফ যখন রথ ও ম্যাক্মমূলারকে শিক্ষাদান 
করিতেছেন সেই সময়েই, কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 
বেদচচ্চা আরস্ত হয়। রথের গুন্থ প্রকাশের পূর্ব বংসর 
তত্ববোধিনী সভা কতৃক কাশীতে বেদাধ্যয়ন ও বেদের 
পাওুলিপি সংগ্রহের জন্ত প্রথম ছাত্র আননাচন্্র বেদান্ত বাগীশ 
প্রেরিত হন। ইহা হইতে দেখা বায়, আলাদা ভাবে 
হইলেও একই' সময়ে লগ্ন, প্যারিস, জাশ্দেনী ও 
কলিকাতায় বেদের পাঠোদ্ধার ও অন্থবাদের চেষ্টা চলিতে 
থাকে । ডাঃ রোয়ান্ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাই টিতে 
যোগদান করিবার পর এই প্রতিষ্ঠানটিও বেদ প্রকাশের 
জন্ত আগ্রহমীল হইয়! উঠেন। 

১৮৪৮-এ তত্ববোধিনী পত্রিকায় খখ্েদের মূল সঠিত 
বঙ্গানুবাদ বাহির হইতে আরস্ত হয় এবং ভাঃ রোয়ারের 
সম্পাদনায় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 
খথেদের এক খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯-এ লগ্নে 
ম্যাক্সমূলারের সম্পাদনায় উইলদনের ইংরেছী অনুবাদ 
সমেত খখেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে 
দেবেন্দ্রনাথ আরও তিন জন ছাত্রকে বেদাধ্যয়নের জন্ত 
কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেখানে 
গিয়া বেদ শ্রবণ ও অধায়ন করিয়াছিলেন। 

রোয়ারেন্ব সম্পানায় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তবক 
খেদ প্রকাশের সফল চেষ্টায় দেবেন্্রনাথের সাহায্য অজাত 


৬৮ 
রহিয়াছে । ১৮৪৩ সাল হইতে সোসাইটি বেদের পাওুলিপি 

গ্রহের চেষ্টা কবিতেছিলেন | এ বৎসর বীরহুফের সাহায্যে 
১৫০২ ব্যয়ে প্যারিস হইতে বেদের পাওুলিপির কতক অংশ 
নকল করাইয়া আন! হয়, পর বৎসর এই কার্ধে আরও 
৫*. টাকা বায়িত হয়। প্যারিসের বিব্রিওথেক রয়েলে 
এবং বীরঙগফের নিজের লাইব্রেরীতে মাধবাচার্য্যের ভাষ্য 
সমেত প্রায় সম্পূর্ণ এবং বেদের অন্ঠান্ত অংশের অনেক 


সূল্যবান পাও্লিপি ছিল। 
১৮৩৮ সাল হইতে এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতবর্ষের 


প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মাসিক ৫€**২ অর্থ সাহায্য 
পাইতেছিলেন। প্রধানতঃ বেদ প্রকাশের জন্ত এই টাকা 
ব্যয় হইবে এইব্ঈপ একটা কথা ছিল, কিন্তু সোসাইটি অন্যান্ত 
কার্যে টাকাটা! খরচ করিয়া ফেলিতেছিলেন। ১৮৪৬-এর 
২১শে নবেম্বর ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরী 
মিঃ বুশবী বেদ প্রকাশের আনোজন কত দূর কি হইয়াছে 
তাহা জানিতে চাহিলেন এবং গত আট বৎসরে এই টাকা 
কি ভাবে ব্যগ্নিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত হিসাব চাহিয়া 
বসিলেন। ভারত-নরকারের এই পত্র প্রাপ্তির পর 
১৮৪৭, ৬ই এশ্রিল এশিয়াটিক সোসাইটি অবিলম্বে বেদ 
প্রকাশের স্বল্প করেন। সোসাইটির ওরিয়েন্টাল কমিটির 
উপর উহার ভার অপিত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসেই দেবেন্দ্র- 
নাথকে সোসাইটির সন্ত করিয়! লওয়া হইয়াছিল, কারণ 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন বে প্রকাশ সুষ্ঠ ভাবে করিতে হইলে 
তাহার সাহায্য অপরিহার্য । সন্ত রূপে দেখেন্্রনাথের 
নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সেক্রেটরী 
ডাঃ গুশহ নেসী, এফ-আর-এস এবং সমর্থন করিয়াছিলেন 
সভাপতি সর্‌ জন পিটার গ্রাণ্ট। সবশ্ট নির্বাচিত হইবার 
পরই দেবেজ্জনাথকে ওরিয়েন্টাল কমিটিতে গ্রহণ করা হয়। 
এই কমিটিতে তধন ছিলেন ডাঃ হেবারলিন, জি. এ বুশবী, 
মেজর মার্শাল, রেভারেগ্ড লং, ওয়েলবী জ্যাকসন এবং 
হরিমোহন সেন । কমিটির সেক্রেটরী ছিলেন ডাঃ 
রোয়ার। দেবেন্্রনাথকে অতঃপর লোদাইটির প্রধান 
কমিটি গ্রন্থদভ। অথবা কমিটি অব পেপার্সে গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই কমিটিতে কোন আসন 
খালি ছিল না। ডাঃ হেবারপিন ঢাকায় থাকিতেন এবং 
প্রায়ই কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হুইতে পারিতেন না 
বলিয়া তাহার স্থলে দেবেজ্নাথকে লইবার প্রস্তাব হয়। 
কিন্তু ইহা বার! ডাঃ হেবারলিনকে প্রকারাস্তরে অপসারিত 
করা হইতেছে মনে করিয়! প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। 
হ্বারলিন সংবাদ পাইয়! হ্বয়. প্ত্যাগ করেন এবং যে 
যাসে দেবেজরনাথ এই কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। 





প্রবাসী 


পলা সপাললালা্পীশা এ শী লী পাপী ০প"ত শীলা তত শালা জানা পলি ৮ প্পা ৩ 


১৩৫১ 


ঝোয়ার বেদের সম্পূর্ণ পাুলিপি সংগ্রহের চেষ্টায় ইতি- 
মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকাস্ত দেব, বাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং 
তত্ববোধিনী সভার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তত্ব- 
বোধিনী সভার পক্ষ হইতে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরে লিখেন 
ষেতীহাদের গ্রন্থাগারে দশোপনিষদ ভিন্ন অন্ত অংশের 
পাওুলিপি নাই 7; তবে বেদ অধায়নের জন্ত সভা কাশীতে 
যে, সব ছাত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণ পাতুলিপি 
লইয়া ফিরিয়া আদিলে আনন্দের সহিত তাহারা 
সোপাইটিকে উহা! ব্যবহার করিতে দিবেন। ছাত্রদের 
অধ্যয়ন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে, স্থৃতরাং তাহাদের 
কিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না । দেবেস্ত্রনাথ সোসাইটিকে 
জানাইরা দেন যে, কাশী হইতে বেদজ ব্রাহ্গণ আনিয়া এই 
কাধ্যে তাহাদের সাহাব্য গ্রহণ না করিলে উহা সর্বাঙ্গনুন্দর 
হইবে না; কারণ পাগুলিপিতে অনেক তুল থাকে, 
বেদজ্ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহ! ধরা সম্ভব নহে। 
এই সঙ্গে তিনি ইহাও জানান যে, কলিকাতায় বেদের 
সম্পূর্ণ পাওুলিপি পাওয়া যাইবে না। বাধাকাস্ত দেবও 
দেবেন্ত্রনাথকে সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণের! 
বেদের প্রুফ দেখিতে পারিবে না। কাশী এবং দাক্ষিণাত্য 
হইতে উপযুক্ত লোক আনিবার বন্দোবস্ত কর! উচিত। এ 
সঞ্ষে তিনি ইহাও বলেন যে, ক্যাপ্টেন পোলিয়ের বেদের 
যে সম্পূর্ণ মূল পাঙুলিপিটি ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়া 
ব্রিটিশ মিউ(জয়মে জমা দিয়াছেন সেটি চাহিয়া আনিবার 
ব্যবস্থা কর! হউক। পাতুলিপিখানি না পাওয়া গেলে 
অগত্যা উহার নকল আনা দরকার এবং এই কার্য্যের জন্য 
ব্যয় শ্বীকারে এশিয়াটিক সোমাইটি অথবা ভারত-সরকার 
কাহারও পক্ষেই কুষ্টিত হওয়া উচিত নয়। কাশী হইতে 
বেদজ পণ্ডিত আনিবাক্ধ যৌক্তিকতার কথা রাজেন্্রলাল 
মি বলেন। 

এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট 
একটি লিখিত মন্তব্য দাখিল করেন। নিয়ে তাহার 
অন্ুধাদ প্রদত্ত হইল : 

“সৌসাইটির গ্রন্থাগারে বেদের কতকগুলি অংশের পাগুলিপি আছে। 
কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে এইগুলি বথেষ্ট হইলেও নিয়লিখিত কারণে 
আমি মনে করি যে বীহার! নিষ্ঠার সহিত বেদ অধ্যন্ধন করি! এসন্ন্ে 
গভীর ভাবে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন এরপ বেধজ্ঞ পঙ্ডিতের সাহা্য 


গ্রহণ না করিলে সোসাইটির এই গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ 
সন্ভোবজনক ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে ন1। 

প্রথম কারণ, পাঙুলিপি তৈয়ারির সময় পদ্দে পদে ভূজপ্রাস্তি 
অগরিহার্য। 

দ্বিতীয় কারণ, বেদের গাগুলিপির বৃহ খণ্ড সংগৃহীত হইলেও সবগুলি 


' মিলাইয় উদ্তমরপে পাঠ নির্ধারণ কর! সম্ভব নয়। যেভাহায় এগুলি 


বৈশাখ 





কঠিন। তাবাগুলিও বহক্ষেত্রে যূলেরই ন্যায় ভুর্বোধা হইয়া পড়িয়াছে। 
কাজেই বেদের ভাব! সম্বন্ধে গভীর জান এবং পাওুলিপির দোবগণ 
বিচারক্ষমত। ও পাঁঙ্িত্া বীহাদের আছে সেরূপ লোকেন় সীহাধা গ্রহণ 
না করিলে এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। 
এই সব, কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কানী হইতে ব্দেজ পঙ্ডিত 

আনরন করা সম্ভব হইলে তাহাই করিতে হইবে এবং প্রস্তাধিত গরস্থ 
প্রকাশে সাহীবোর জন্ত ইঁহীদিগকে নিদ্দিষ্ট বেতনে নিঘুক্ত করিতে হইবে। 

দেবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের উপন ভাঃ রোয়ার 
নিয়লিখিত রিপোর্ট দেন ঃ 

“আমাদের গ্রন্থাগারে বৈদিক পাঙ্লিপির সংখ্যা! কম ।ও দেবেন 
নাখ জানাইর়াছেন কলিকাতায় উহা পাওয়া! যাইবে না। রাধাকান্ত দেবও 
ইহাই মনে করেন। বিশপন কলেজের গ্রন্থাগারে গক সংহিতার একটি 
সম্পূর্ণ এবং বথেষ্ট শুদ্ধ পা$ুলিপি আছে এবং বাবহারের জন্ঠ উহ! আমাকে 
দেওয়া হইয়াছে । আমার ইচ্ছা এই সংহিতাটর মুদ্রণ আরম হউক ॥ 
ভাবা পাওয়। গেলে ভাষা সহিত নতুবা ভান্ত ছাড়ীই ছাপ আরম্ত কয়! 
বাউক। এই উদ্দেস্তটে জামি একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিব স্থির 
করিয়াছি । ইনি আমার তন্বাবধানে এঁ পাগুলিগিখানি নকল করিবেন। 
দ্বেবেন্্রনাথ এ সম্বন্ধে যে সব অন্ুশ্বিধার কথা লিধিয়াছেন, আমার 
বিশ্বাস, তাঁহা একটু অতিরঞ্রিত হইয়াছে ।”*. 

দেবেন্দ্রনাথ ও ডাঃ রোয়ার উভয়ের মন্তব্য বিচার 
করিয়া সোসাইটি কাশী হইতে বেদজ্ঞ পণ্ডিত আনয়নের 
যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। বেদ প্রকাশের সংকল্প গৃহীত 
হয়। ভাঃ রোয়ারকে বেদ সম্পাদনের ভার দেওয়া! হয় 
এই সর্তে যে মূল এবং ভাষ্যের সমস্ত প্রুফ তাহাকে 
ওরিয়েন্টাল কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং 
কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কোন অংশ প্রেসে পাঠানো 
যাইবে না। 

বহু চেষ্টার পর খখেদ সংহিতার চারিখানি পাতুলিপি 
হস্তগত হইল। দেবেজনাথ এবং রেভারেও্ড লং এক যুক্ত 
মন্তব্যে বলিলেন যে, এবার কাজ আরস্ভ করা যাইতে পারে। 
তবে বেদজ পণ্ডিত আনিতে যাহাতে বিলম্ব ন! হয় ইহাও 
তাহারা & সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিলেন। পূর্ণোদ্যমে কাজ 
চলিতে লাগিল। খখেদ সংহিতার পাুলিপি অনেকখানি 
প্রস্তুত হইল, গদ্যে ও পদ্যে ইংরেজী অন্গবাদও অনেক 
দূর অগ্রসর হইল। এমন সময় সেপ্টেম্বর মাসে কর্ণেল 
সাইক্স ইত্ডিয়া হাউস হইতে পত্র দ্বারা জানাইলেন 
ষে কোর্ট অফ ডিবেক্টর্দ লণ্ডনে ৪*,*০ টাকা ব্যয়ে 
খগবেদ প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ম্যাকসমূলার 
উহা সম্পাদন করিবেন এবং অধ্যাপক উইলসন অন্থবাদ 
করিবেন। একই কাজ ছুই জায়গায় দ্বতন্র ভাবে 
করা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া! সোসাইটির কাউন্সিল খে 
প্রকাশের আয়োজন স্থগিত রাখা সঙ্গত বলিয়া! বোধ 





৬৯ 


সংহিতা প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিবাএ প্রস্তাব করিলেন। 
সোনাইটির মাসিক অধিবেশনে বিষয়টি পুষাপুষ্খ রূপে 
বিবেচিত হইল । অবধিকাংএ সদস্ত এই বলিফ্জা মত প্রকাশ 
করিলেন যে কোর্ট অফ ডিরেক্টর" যখন সরকারী ভাবে কিছু 
জানান নাই, তখন ব্যক্তিবিশেষের পত্রের উপর নিব 
করিয়া আরন্ধ কাধ্য স্থগিত বাখ। সমীচীন হইবে না। 
নির্ভুল ভাবে ভাব্য ও অনুবাদ সম্তে বেদ প্রকাশের 
স্থযোগ এদেশেই আছে এবং বিলপ্ব হইলেও এখানে খন 
কাজ আরগুই হইয়াছে তখন লগ্ুন কতৃপক্ষের ইচ্ছা সঠিক 
ভাবে না জানিয়া উহা বন্ধ করা উচিত নহে । অবশেষে 
ভারত-সরকারের শ্ববরাষ্্ট বিভাগের সেক্রেটনী 'এবং 
ওরিয়েন্টাল কমিটির সদস্য, যিনি ওরিয়েপ্টাল ফণ্ডের টাকার 
হিসাব চাহিয়া সোলাইটিকে তাড়া দিয়াছিলেন, সেই মিঃ 
বুশবীর প্রস্তাবে স্থির হইল যে, ইত্ডিযা হাউস হইতে সঠিক 
বাদ না আসা পর্যান্ত ধরেদের কাজ চলিতে থকিবে। 
নবেম্বর মাসে সোসাইটির লাইভ্রেরীয়ান এবং এপিষ্টণ্ট 
সেক্রেটরী রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ওরিয়েপ্টাল কমিটিতে 
লওয়া হইল এবং খথেদের কাজ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে 
ডাঃ রোয়ার কমিটির নিকট তাহা দাখিল করিলেন। 
ডিসেম্বর মাসে উইলসনের পত্রে জানা গেল লগুনের 
কাজ ক্রত অগ্রসর হইতেছে । উইলসনের পত্রের কতক 
অংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ 
“আমর! অক্সফোর্ডে খগ্ধেদের মুজণ আরগ করিয়াছি, কোর্ট সমস্ত 
ৰায় বহন করিতেছেন। একাডেমি অফ সেন্টপিটাসবার্গ বনূর্বেদ 
প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন এবং কয়েক মাস হুইল ডাঃ ওয়েবার 
এখানে জামিয়। গাুলিপি মিলাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভাঃ 
বেনফী নামক জনৈক বাক্ধি সামবেদ মু্রণের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ 
করিয়াছেন। ইহা সন্বেও সোসাইটির পক্ষে অনেক কাজ করিবার আছে, 
জবন্ত যদি সেখানে যোগ্য লোক থাকে । শতপথ ব্রান্গণ মুদ্রণে হাত দিলে 
অর্থ এবং পরিশ্রম উতয়েরই সন্ধায় হইবে । সোসাইটি যে অর্থ সাহাধ্য 
পাইতেছেন তাহা প্রতান্গত না৷ হইলে অতঃপর এ টাকা যে উদ্দেন্তে 
দেওয়া হইতেছে ঠিক সেই কাজেই উহ! ব্যয় করিতে হইবে এবং নিগিত 
উহার হিসাব দিতে হইবে, এ নম্বদ্ধে বৌধ হয় এখন আর কাহারও 
সন্দেহ নাই। প্রামীবিজান অবন্তই সোলাইটির গবেষণার উপযুক্ত 
বিষয়, কিন্তু একমাত্র উহাতেই মন দ্দিলে চলিবে ন1। পক্ষী ও মরী- 
স্থপের প্রতি মনৌযোগ দিবার সময় মানুষের কথাও মনে রাখ 
অত্যাবন্থক ৷ ভবিষ্যতে ভাল সংবাদ পাঁইব বলিয়া আশ! করি।” 
এশিয়াটিক সোসাইটির বেদ প্রকাশ বন্ধ হইল বটে, 
কিন্ত দেবেসশ্রনাথ দমিলেন না। পর বৎসর ১৮৪৮ সাল 
তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্কটজনক কাল। ভাগ্য- 
বিপর্ধ্যয়ের এই মহ! সন্ধিক্ষণেই তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
খখেদের মূল ও বঙ্গানুবাদ গ্রকাশ আরগ্ত করেন এবং 


গ্ 


একাদিক্রমে ১৭ বংসর ধারাবাহিক ভাবে এক মাসের 
জন্তও বন্ধ না হইয়া উহ] প্রকাশিত হয় । রোয়াবের কার্য 
যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল. এশিয়াটিক সোসাইটি অনেক 
বিবেচনার পর তাহা প্রকাশ করিয়! দেন। 


প্রবাসী 


১৩৫১ 


ভাষ্য ও অনুবাদ সমেত মূল বেদ প্রচারের প্রচলিত 
ইতিহাসে কোলক্রক, রোজেন, বীরচ্ফ, রখ, ম্যাঝমূলার 
এবং উইলসনের সহিত দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের নাম 
চিরল্মণীয় হইয়া থাকিবে। 


টুকরো কাগজ 


শ্ীপৃর্থীশচজ্ ভট্টাচার্য 


কাকার কথা আজ মনে পড়ে--সেই সঙ্গে মনে পড়ে, মাম্থৃব 
কল্পনাকে অপরিসীম ম্বেহ দিয়! কেমন করিয়া বাস্তব করিয়া 
তুলিতে পারে। 

সেদিন বৈঠকখানায় আলমারি ঝাড়িতে বাড়িতে পুরাতন 
একখান! কাগন্জ বাহির হইয়! পড়িল। মূল্য তাহার কিছুই নয় 
কিন্তু সেই সামান্ত কাগজখানাই মনটাকে বেদনায় ভরিয়া দিল-- 
সেই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কাকার কথা । তিনি বহুকাল মার! 
গিয়াছেন কিন্তু এ কাগজটুকুতে যেন তার প্রাণের স্পঙ্শন অন্থভব 
করি। মৃত্যু ষে প্রাণটাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া 
যাইতে পাবে নাই-- . 

কাগজটি কাকার হাতে সাধারণ কলম দিয়া আক! একটা 
বাড়ীর প্ল্যান । 


তখন আমি ছোট, দশ-বারো! বছর বয়স। 

' বৈঠকখানায় বাব! কাকার! তিন ভাই প্রায়ই গভীর রাস্তি 
পথ্যস্ত আড্ডা দিতেন। সেখানে তিনটি শান্ত খুব আলোচন! 
হষই্টত--একটি জ্যোতিব, আর একটি হোমিওপ্যাথি আর একটি 
কৃষিবিষ্ঠা । মাঝে মাঝে এখানে আমি তাহাদের আলোচন৷ 
শুনিতে পাইতাম । 

ছোট কাক বিদেশে মাষ্টারী করিতভেন। বন্ধে বাড়ী 
আসিহেন, তারার আসিবার দিনে একটা! সমারোহ পড়িয়। বাইত। 
ঠাকু'ম। ডাবের জল, মিশ্রির জল করিয়া অপেক্ষা করিতেন, বাব! 
মাছ ধরিবার জগ্ত প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিতেন । আমর! সাগ্রহে 
মাঠের রাস্তার পানে চাহিয়া থাকিতাম এবং যে ফেহকে দেখিলেই 
কাকা মনে করিয়। আগ ইয়া যাইতাম। 

জামার মনে পড়ে-'*সে-দিন জ্যোষ্ঠের বর্ধণমুখর রাত্রি। 
বৈঠকখানায় বসিয়। আলোচন! হইতেছিল, ছোট কাক কথাপ্রসঙ্গে 
বলিলেন, বিশ বিঘ! জমির একট। বাঞধ়ীতে খেয়ে খয়চে বার্ধিক 
আঠারশ' টাক! উপার্জন হইনে পারে। 

বাব! আপত্তি করিলেন, কাক! একখান। কাগজে এই ছকখান! 
অখকিয়৷ উৎপন্ন শন্ত মস্ত প্রভৃতিয় দাম ধরিয়। আঠার শত 


করিলেন, অন্ত সকলে দাম কমাইয়৷ আটশ' করিলেন। কাকা! 
নিরুপায় হইয়। যতই বুঝাইতে চেষ্টা! করেন যে উপযুক্ত চাষ হইলে 
ইহা সম্ভব, অন্ত সকলে ততই প্রতিবাদ করিয়া! বলেন তাহা 
সম্ভব নয়। কাকা বার বার উত্তেজিত হইয়া! বলিতেন, আমাকে 
দরে ঠকালে ত হয় না, এসব হিসেবের ব্যাপার-- 

বাবা কিছু জ্যোতিষ জানিতেন। কাকার কোঠী দেখিয়া 
বলিতেন, চক্লিশ বৎসরের পরে একট। ভাল উপার্জন হবে, সে 
সমস উন্নতি অনিবাধ্য। 

কাক! ষ্ঠ মনে বলিতেন, এ সময়ে আর চাকুরী নয়, অমনি 
একটা বাড়ী করে দেখিয়ে দেব। 

চিরপ্রবাসী কাকার অস্তর এরকম একট! নিভৃত নির্জন স্বর্ণ 
প্রন্থ বাড়ীৰ পাশে যেন ঘুরিয়া! বেড়াইত। তিনি কাকীমাকে বাসায় 
লইয়া! বাইতে চান নাই এবং সেটা! এ সংসারের রীতিও ছিল ন।। 
হখন বন্ধের শেষে বাড়ী হইতে যাইবার সময় হইত তখন তিনি 
এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! বলিতেন, বন্ধটা বড্ড ছোট-_কিছুই 
হ'ল না। আবার সেই থোড়বড়ি খাড়া-- 

বাড়ী হইতে মনটাকে ছি'ড়িয়। লইয়া! আহত অবস্থায়ই যেন 
বিদেশে বাইতেন--কিছুকাল গৃহের শাস্তন'ড়ে কাটাইবার সে ব্যাকুল 
আগ্রহ কোন সময়ই ঠাহায় সফল হইত না--উদরাযের আকধণে 
যাইতেই হইত-- 

স্বিপ্রহরে আহারাদির পরে তামাক খাইয়। বাবা ভিতয়ে 
বাইতেন। কাক চাকর ফকিরকে বলিতেন, এক ছিলিম সাজে! 
ফকির-- 

ফকির তামাকু সাজিয়। দ্িত। আমি তার কাছে তাহাদের 
ছুল প্রভৃতির গল্প শুনিতাম । তিনি অবশেষে ককিরফে পরিহাস 
করিয়া বলিতেন, কফির বলত তোমার থাকৃমার ঘর কোন্টা ? 

ফকিয়েরও শুনিতে গুনিতে বাড়ীটার সব মুখস্থ হইয়া 
গিয়াছিল। নে বলিত, কেন দ্লালানের পশ্চিমে একটু দক্ষিণ 
টানে । ফকিরের বয়স তখন যোল-সতর, তাহারও কল্পন! ফেন 
এই বাড়ীটাকে খিরিষ! ঘুরিত। সেও নিত্যই এই একই জালে" 
চনায় সাগ্রহে যোগ দিত-.. 


বৈশাখ 
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সবলত, জানি থাক্‌ষে! কোখায়? 

--কেন? দোতলায় পৃব-দক্ষিণ কোণটায়, পুকুরের পাড়েই। 

-বারান্ধায় টবে চস্্মল্লিকা আর গোলাপ গাছ থাক্বে-- 

কাক খুব হইয়! বলিতেন, বলত, আনারস হবে কোথায়? 

স্কলাবাগানের পাশে। 

ফাক! বলিতেন, যদি বৃষ্টি ন। হয় তবে ধানের কি হবে? 

কেন? কলমে জল দেযো--ইজিনে চলবে--' 

অ.লোচন! চলিতে চলিতে যখন বেগ! পড়িয়া আসিত, তখন 
কাক! উঠিয়। বলিতেন, বেশ, ফকির বিনা আমার ও বাড়ীট! 
চলবে না । যাও এখন স্থুরভীর জন্তে ছুটে৷ ঘাস কেটে আন!-- 

ফকির বলিত, বেল! ত অনেক আছে-- 

কাকা পরিহাস করিতেন, এই ত, এমনি হলে ত তোমাকে 
আর মেম সাহেব এনে দেওয়া হবে ন!। 

ফকির হাসিয়া আবার তামাক সাজিত। 

নিত/ মধ্যান্কেও এই একই আলোচন! একই রকম আগ্রহের 
সহিত হইত। 


লিপি পপ লা? 


ম্যলেরিয়৷ জর লইয়! এবং পালকিতে চড়িয়া৷ কাক। সেবার বাড়ী 
আসিলেন-- 

বাড়ীর ভিতরে বলিয়া! একটু ডাবের জল পান করিতেছিলেন। 
তাহার পুত্র মলয় তখন বছর তিনেকের। সে চোখ পাকাইয়৷ 
পাকাইয়৷ বিদেশ-প্রবাসী পিতার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতে- 
ছিল। ঠাকু'ম! বলিলেন,_তোর বাব। রে, নম কর্‌-_ 

মলয় একবার চাহিয়। চুপ করিয়। দাড়াইয় রহিল। 

ক।ক। যেন অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই বলিলেন, দেখে ত না, 
চিনবে কি করে? নে খা--ডাবের জলের শেষটুকু তাহার হাতে 
দিয়। দিলেন। পিতাকে ন৷ চিনিলেও পুত্র ডাবের গল প্রত্যাখ্যান 
করিল না। 

কাক। বলিলেন, চল$ বাগান দেখে আসি। 

ছুত্র একটা সব.জী-বাগান ছিল জামাদের । কাকা যে কয়েক দিন 
বাড়ীতে থাকিতেন গাছগুলিকে নিড়াইয়৷ সার দিয়া নানারূপে 
সতেজ করিতে চে্। করিতেন, এ কাজে যেন তাহার ক্লান্তি ছিল 
না। ক্ষপ্ন অবস্থায়ই তিনি বাগান দেখিতে গেলেন। কফকিরকে 
বলিলেন, কই ফকির, গাছ ত বাড়েনি? বেগুনগাছের গোড়। 
বাধ! হয়নি যে! 

তাহার পরেই আরম্ভ হইল, ছই বেল! বাগানে কাজ। 
বৈকালে খেলিতে না৷ গিয়। হার সহিত কাজ করিতে হইত 
বলিয়। মাঝে মাঝে রাগও হইত কিন্তু ভবুও প্রবাসী এই পিতৃব্যকে 
ষেন ছুঃখিত করিতে ইচ্ছা হইত না। জানিতাম,-_-বিদেশে 
গায়ের রক্ত জল করিয়। উনি যাহ! পাঠান তাহাতে আমর! স্বচ্ছন্দ 
দিন কাটাই। 


রে কাগজ. 


তপালিলংল 
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গ্রে আবার তেমনি আলোচনা হইত-- 

কাক! বলিলেন, বল ত ফকির কবে এই বাড়ীটা হবে? 

ফকির একটু অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, আর কবে? কত টাকা 
জোগাড় করেছেন যে বিশ বিধে জমি কেন। হবে? 

--আর, এই চাকুরীতে কি টাক! হয়। সংসারই চলে না। 
তবুও বাড়ীটা হবেই--কেমন করে বল ত-_ 

ফকির নীরব খাকিত। মে যেন একটু নিরাশ হইস্ক। 
পড়িয্াছে-_এট। যেন বুথ। গল্পেই পরিণত হইয়াছে। 

কাক! হাসিয়। বলিতেন, এইটুকু ধরতে পারলে না? চক্লিশ 
বছরে যে রাহুর দশায় চঙ্জরের অন্তরে টাক! পাচ্ছি- লটারী ন! 
হোক যে কোন উপায়ে হাজার দশেক পাবহইী। অমনি জায়গ। 
কিনে- পুকুর আরম্ভ করে দেব। তারপরে বাড়ী__ 

কাকা গড়গড়। টানিতে টানিতে বিভোর হুইয়। কি যেন 
ভাবিলেন। অকম্মাৎ বলিতেন, জারগা! কিনবো! কোথায় বল 
ত1--এ বাছুরখালির মাঠে । 

ফকির আপতি করিত, ওখানকার জমি যে বালিমুদা-- 
ওখানে কি ফসল হয়? 

কাক! বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিতেন, এ ত। কেমিকেল 
মার দেব। বালিমুদ! হয় কেন জানো! ? নাইট্রোজেনের অভাবে, 
--নাইট্রেট দিলেই সোনার জমি হবে-_ 

ফকির বিশ্বাস করিত ন।। বলিত, তাকি আর হয়? 

হয় মানে? হচ্ছে, আমেরিকার মরুভূমিতে সোনার কমল 
ফলছে। 

আবার কিছুক্ষণ পরে বলিতেন, বিধে তভূঁই কত ধান হবে 
বলত? 

-বারে। মণ যোলে। মণ-- 

_ ধ্যেৎ, জাপানে আটচঙ্লিশ মণ হয়, ত। না হোক, ত্রিশ মণ 
ত হবেই। 

ফকির অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিত, এ ত শুনিনি 
কোনদিনও-_ 

--শুনিস্‌ নি তা সত্যি, তৰে দেখবি। 


কাক! বিয়া বসিয়া তামাক টানিতেন আর কল্পনায় একট! 
বাড়ীতে এ্বর্য্ের আস্াদ করিয়া প্রফুম্ন হইয়। উঠিতেন। শুনিতে 
শুনিতে আমারও মনে হইত এমনি একট! বাড়ী হইতে আর 
বিলম্ব নাই ; সংসারটা চিরদিন ত আর এমন অসচ্ছল থাকিবে না। 

সেবার তাহার যাইবার দিনটির কথা মনে পড়ে-- 

সেদিন প্রথম আবাঢ়ের মেঘ গুরু গুরু করিতেছে, থাকিয়। 
থাকিয। একটু হাওয়ার সঙ্গে টৃপটাপ বৃষ্টি পুড়িতেছে, বাহির 
বাড়ীতে তাহাকে বিদায় দিবার জন্যে আমরা সকলে সমবেত 
হইয়াছি। কাক! ঠাকুষা'কে প্রণাম বিডি পৃ ও মণ্ডপে 
প্রণাম করিয়! আসিয়! দাড়াইলেন-- 

আমি মলয়কে কহিলাম, তোর বাব! যে বাচ্ছে-- 


৭২. 


তি ক্তিস পি বলা পপ পারা শিপ পতন পাত পাত 


মলর টানা টানা চোখ মেলিয়া কিল, না-_ 
-্য। যাচ্ছে, আর আস্বে নাঁ- 
মলর ককাক্ে কহিল, বাবা, আস্বে না-- 


কাকা বলিলেন, অ।স্বে। বই কি? এই ত হাটে বাচ্ছি-_কাক। 
একট। দীবপ্বান কেলিয। তাড়।তাড়ি যেন অশ্রু গোপন করিয়াই 
বলিলেন, আসি মা । এবং সঙ্গে মঙ্গে রওনা! হইলেন। 

বাড়ীর এই নিশ্চিগুত। ও চম্হমমতার বন্ধনকে উপেক্ষা! 
করিয়া ঘাইতে তাহার যেন বড়ই ব্যথ। লাগ্গিত। বন্ধনটাকে 
জনাবগ্তককগে ম:ঞ্গেপ মনে করিয়। যেন হতাশ হইতেন। 

আগ একঢ1 ঘটন1 মনে খড়ে- 

এক দিন কি কারণে জানি না, কাক! উত্তেজিত তাবে বাড়ীর 
ভিতরে মগ্তবতঃ কাকীমার কোন ক্রটির জন্ত বকাবকি কাঁরতে- 
ছিলেন। উত্তেজিত বলিলে হয়ত ঠিক বল! হইবে না, বরং 
অত্যন্ত ব্যথত তবেই বলিয়াছিলেন, দু'মাসের জন্তে ত বাড়ীতে 
আমি। দেহ মনচায় একটু আরাম, একটু নিশ্চিম্তত! তাতে 
বিধস্ত হলে ব।ড়ী আদ। চলে ন।-ছু'ম!স ন। হর একটু উৎপীড়নই 
করলে একট! লোক । তোমর! বাড়ীতে বসে খাও, জানে! না 
বিদেশে কেমন করে লী:তর রাত্রে আধ মাইল গিয়ে তৃষ্ণ। মেটাতে 
এক লাম জল আন্তে হয়, কেমন করে রোগ-শব্যায় একটু উধধ, 
একটু পথ্যের জন্কে অপরের মুখের গানে চেয়ে খাকৃতে হয়-_ 
অথচ পাওয়া যায় ন|। ধর্ধি জান্তে, বুঝতে তবে এমনি বিরক্ত 
হতে না-_হাক্‌, বছরে ছু'মাসের জন্যে আসি, না এলেই হবে-_ 
কাক! বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন এনে মনে বাড়ীর লোক- 
গুলির উপর আমার রাগ হইয়াছিল, যে লোকটি সারাবসর 
প্রবাসে অশেষ কষ্ট পাইয়! বাড়ীতে আসে তাহার জঞ্জ ন! হয় 
একটু কাজ বাড়িলই, তাহাতে ক্ষতি কি? কাকাকে তামাক 
সাজিয়। দিলাম, কাক! অত্যন্ত গঙ্গীর হইয়া তামাক টানিতে 
টানিতে মাটির পানে চাহিয়া! রহিলেন। একট! কিছু কহিয়! 
সাম্বন! দিতে ইচ্ছা! করিতেছিল কিন্তু সাহস হইল না । অৰশেষে বহু 
কষ্টে সাহস সঞ্চয় কারয়। কহিলাম, বাড়ীর লোকগুলে! বড্ড কুঁড়ে-_ 

কাকা হাসিয়। বলিলেন, না না, ওরাও ত দিবারাত্রি খাটছে, 
ছেলেপুলে নিয়ে পেরে ওঠে না । থাক্গে-তবে আমারও দোষ 
আছে, বিদেশে কষ্ট গেয়ে গেছে বাড়ীতে এসে এত বেশী চাই যে 
তা আর দেওয়! যায় না। বাক্‌্গে-_ 

একটুক্ষণ তামাক টানিয়। বলিলেন-_বাড়ীখান। হয়ে গেলে ত 
আর ভাবন। থাকবে না, সব একেবারে ঘড়ির কাটার মত চলবে-_ 
জার খাওর! কি, পুকুরের মাছ, গরুর ছুধ, বাগানের সব জী | আচ্ছ। 
বল্‌ ত তোর ঘ্বর হবে কোন্দিকে-_ 

পূর্বের জানিতাম, আমার জঞ্জে একটা ঘর নিদ্ধি্ট ছিল কিন্ত 
কোন্টা তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম ন1।» কাকা! বলিতেন, 
তুই আর জামাদের বি-এ পাস বৌমা থাকৃবে দক্ষিণের দিকে 
দোতলার ঘরে । বৌম। ত হবে জামার ক্যাশিয়ার, কেন়ামী আর 


প্রবাঙ্গী 


পাট তা বলিল পা বি পাপাসপিিলস্টিপত পিপল লস বি পা জিলাপি 


১৩৫১ 


হাট্টজহোল্ড ম্যানেজার । তোমাদের এই গো-মূর্খ ম! কাকীমাদের 
বিয়ে কি হবে? 

আমি লব্দিত হইয়াছিলাম, এ বয়সে বি-এ পাশ পরীর কথ 
আমাকে কোনরূপই উৎসাহ দিতে পারে নাই । আমি বলিলাম, 
বাবা, আর মণিকাকা ? 

_দাদারা! ওদের ছেড়ে দেব ৈঠকথানা, আর জন প্রতি 
তিন জন মোসাহেব। এক মটর আফিং, ছু-কাপ চা আর যত 
পারি তামুকের বন্দোবস্ত করে দেব-_ 

আমি হাসিয়! উঠিলাম, আর বাই হোক্‌ এ বাড়ীর প্রতি ঘেন 
আমারও একট। অনির্গি্ মোহ দীড়াইরা গেল। সত্যই জ্ন্দর 
বাড়ী, সুন্দর ব্যবস্থা, কাহারও কোন অস্ুবিধা নাই। কাকা 
বলিলেন, তোর বাবার আফিং কেন জানিস? কারণ কাজের 
ভার দিলেই ভুল হবে, তার বদলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী আর 
আফিংই তাল। 

কাক! আপন মনেই হাসিয়া উঠিলেন। 





তার অনেক দিন পরের কথ। মনে পড়ে। 
ংসার ক্রমে ভ্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে । পূর্বে 

কাকাকে দেখিয়।ছি জাম! জুত! প্রত্তি সম্পর্কে একটু সতর্ক 
থাকিতেন, কোথাও য।ইতে হইলে কাচানে। কাপড় জাম! ন। হইলে 
যান নাই। এখন সে বয়স চলিয়া গিয়াছে, ষে কোনন্বপ একটা 
জাম। হইলেই এখন চলে, ভুত! না হইলেও ক্ষতি হয় ন। জাম! 
জুত! সম্পর্কে অভিযোগ করিলে বলিতেন, ও বাজে খরচ কি এখন 
করা যায়? মলয় বড় হয়েছে, ডলি বড় হয়েছে-_ 

মলয় ও তাহার কণ্ঠ। ডলি বড় হইয়াছে সত্য কিন্তু দশ বছর 
পার হয় নাই। 

পূর্বতন বাড়ীর গল্প তখনও হইত, বাবা! ও মণিকাকাও যোগ- 
দান করিতেন । তবে তখন আর সে আগ্রহ ও পরিহাস ছিল ন!। 

সে-দিন বৈঠকখানায় বলিয়া কি যেন কথ! হইতেছিল। বাবার 
জ্যোতিষ লইয়৷ একটু পরিহাসও হইয়াছে, কাকার চষ্লিশ বৎসর 
পার হইয়! গিয়াছে কিন্ত জ্যোতিষ মতে প্রাপ্য অর্থ পান নাই। 
বাবা বলিলেন, হরে, জ্যোতি মিথ্য। নয় তবে বিলম্ব হতে পারে, 
তবে পয়তান্লিশ বৎসরের পূর্ব অনিবাধ? সে টাকা পাওয়া যাবে। 

কাক! তামাক খাইতেছিলেন, আমি বলিলাম, তোমার ত 
চুল পেকে গেছে কাক? 

--কই দেখি, তোল. ত। 

ভুলবে! কি? অনেক পেকে গেছে-- 

কাক! সন্দেহের সহিত বলিলেন, আয়না! আন্ত ! 

জারনা আনিয়া! দিলা । কাক! দেখিয়া! যেন আর্তঁকঠে 
বলিয়া! উঠিলেন, সব পেকে গেছে । এ কিরে! তবে তআর 
হ'ল না 

-কি? 


বৈশাখ 
নবী কৰে আর তা হ'লে হবে!  ঠরি করবার আগেই 
শেষে মার! বাৰে যে! 

কাকা হাসিতে চেষ্ট। করিলেন, সে কান্নার হাসি আজও যেন 
চোখের সাম্নে ভাসে । সঙ্জল চোখে মাঠেস্ব পানে চাহিয়! 
বলিলেন, হদি আর পনর বছর বাচি, তবে বাড়ী তৈয়ী করবে! 
কবে? পাঁচ বছরেয় কমে ত বাড়ীই তৈরী হবে না! । 

-পনর বছর বাচবে নাকি মোটে? এখনও কোল ছেড়ে 
চল্লিশ বছয়-_ 

-চষ্লিশ ! না । বধাচলেও ত যে চাব-আবাদ করবার শক্ষি 
থাকবে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়! দিয়া কহিলেন, 
তবে জার ভ'ল না। 

কাকার শুগ্ধ পাংশু মুখের পানে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, 
সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে ক্ষরিত হইয়া গিয়াছে-_-একট! তীব্র 
ব্যর্থতার বেদন! যেন তাহাকে নিমেষে অসঙ্থার করিয়। দিয়াছে । 
জীবনে আর কিছুই হইল না, সমস্ত আশা-আকাঙ্া। বৃথা হইয়। 
গিয়াছে । জীবনে জার কিছুক্ট “ফন অবশিষ্ট নাই । তিনি বলিলেন, 
টাকা আয় কোখায় পাবে ? 

আমি সান্তনা দিলাম, আমি চাকুরী করে দেব। 

-তোর চাকুরী! তত দিন কি ৰাচবে! রে? অত আয়ু 
আমাদের বংশে কারও নেই-- 

-নেই তরে কি? বাবা বললে তুমি ৭* বন্ছর বাচবেই-_ 

_্থ্যা । টাকাও পেলাম, ৭* বছরও বাচলাম-- 

আর কথ! না বলিয়া কাক। যেন অকম্থাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়। 
উঠিয়া পড়িলেন। ব কয়দিন বাড়ীতে ছিলেন কি যেন একা একা 
ৰসিয়া ভাবিতেন। কাহারও সহিত €তমন করিয়া আর আলাপ 
করিলেন না। 

বাড়ী হইতে যাইবার দিনেও মে ব্যাকুলতা আর লক্ষ্য 
করিলাম না-_কি যেন একটা সংকল্প করিয়াই তিনি বাড়ী হইতে 
চলিয়! গেলেন। 


স্পিন পিপি ৯৩ ১ তালা তাল শপ সপ 


পুজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া! কাক! দিবারান্রি ঘুরিতে লাগিলেন 
--বাছরখালির মাঠের জমি জন্য। নিব এক নয, দিতে 
রাজি হইলেও দ্গামে পোবায় না, নানারূপ তন্থির তদারক করিয়া! 
তিনি জমি কিনিতে আরম্ভ করিলেন। 

সে-দিন আসিয়া বাবাকে প্রসন্বসুখে বলিলেন, পন বিঘের 
বাসন! হ'ল, আর পাঁচ বিষে শিগ.গিবই হবে, রাজি হয়েছে-_ 

--কত করে ঠিক হাল? 

-সচঙ্সিশ টাক! বিঘা, খাজন। আট জান! ! 

বাব! বলিলেন, বলিস, কি, ও জমি যে বিশ-গচিশ টাকারও ত 
কেউ নেয় না। টাকাগুলে! এমনি করে নষ্ট করলি! 

কাক। হাসিলেন, নট? বলকি? ওরা কি জমির মণ 
জানে? এখন সম্ভার জন্যে বসে থারুলে আর কৰে আবাম 
করবোস্প্জান্তে আনতে কিনি। 

ও 


টুকরো কাখজ 
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বাব! বলিলেন, আচ্ছা! বা, খাওয়াদাওয়া কর গিয়ে। 

মণিকাকাকে বাব! বলিলেন, ও টাক! পেয়েছে কি কদ্ধে? 
একেবারে উড়িয়ে দিলে, _ভাবডূষ বাড়ীট। গন গল্প, শেখে এমন- 
ভাবে টাক! নষ্ট কমতে আবম কবলে 

মণিকাক! বলিলেন, প্রভিডেপ্ট কণ্ডের টাক! ছাড়া ত আন 
কিছু হ'তে পারে না । তবে করতে পারলে জঘিতে লোকসান 
নেই-_ 

বাব! বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, ওই পাগলামি গ্রজয় তুছগি 
আর দিও না। 

বন্ধ রকম বাগ.বিতণ্ডা হইল, বায়না! ফেরত আনিবার চেষ্টা 
হইল কিন্তু কাকা কিছুতেই রাজি হইলেন ন1। 

বাব! বলেন, মেয়ে বড় হয়েছে, টাকাগুলে। এমনি করে 
অপবায় করলে, মেয়ে পার হবে কেমন ক'য়ে! 

কাকা হাসিয়া বলিলেন, ও ত একট! কপাজ নিযে জন্মেছে, 
যা লেখা আছে হবে-_ 

অবশেষে এই জমি ক্রয় লইয়া একটু বচসাও হইল কিন্ত 
কাক! কিছুতেই নিবৃত' হইলেন না1। তিনি কেবল একটিমাত্র যুদ্ছি 
দেখাইতেন, এখন না! করলে আম্ম কবে কবে! ? বয়স বাড়ছে 
ছাড় ত কমছে না। 

বাবা বিরক্ত হইয়। বলিলেন,-_কর্‌ তোর বা ইচ্ছে-- 

বন্ধের শেষে কাক। বখন বাড়ী হইতে গেলেন তখন এফ আমি 
আর মণিকাক! ছাড়! বোধ হয় সকলেই পাগলামির অন্ভু্ান্তে 
তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । আমি একছিম প্রতিবাদ 
করিয়াছিলাম। চিরপ্রবাসী কাকার এই বাড়ীর _ প্রতি আস্তিক 
আকধণটা আমাকে মনে মনে ব্যথিত করিত ।. বাব। যলিয়।- 
ছিলেন__চুপ কর্‌ ছেলেমান্ুষের এর মধ্যে কথা বলতে নেট । 


ফান্তুনের প্রথমে হঠাৎ খবর জাসিল, কাক! বাড়ী আসিতেছেন 
একখান! গাড়ী ও ছইটি লোক ফেন পাঠান হয়। গাড়ীতে নানা- 
বিধ মালপত্র, বট বাক্স বিছান। প্রত্থৃতি জাসিল। আমি কাকাকে 
প্রশ্ন করিলাম,--এসব নিয়ে এলে যে! 

চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এলাম। 

স্কেন? 

কাক! হ্বাসিয়। বলিলেন, এইবার এই জহি সব ভাবা 
করতে হবে। দেখবি মোন। ফজবে। চাকুরী ক'রে কি আক 
পেট ভরে? ককিরকে উদ্দেশ করি! বলিলেন, এইবার ফকির 
বোকা বাবে তোমার বিভাবুদ্ধির দৌড়। লি ই নতি 
লোক জোগাড় কর। 

ফকির সোৎসাছে কহিল, কেন? ওই মভ্ুমঙ্ারর! পুকুর 
কাটাচ্ছে, ভাগের খবর দিলেই হবে-_ 


দেখে! ভগবান জাগের কেই সব জোগাড় করে রাষ্খেন। 
তারপন্র কাক একদিন কক্ষিত্বকে লইয়। জমি প্রতৃতি হাপিত! 
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পুকুরের স্থান ও আরতন নিদ্দেশ করিয়। আসিলেন। 
ছকটাকে কাটিয়।-ছ'টিয়। পনর বিঘার মত করা হইল । 
গুভদিন দেখিয়! পুকুর কাট! আরম্ভ হইল 

কিন্তু কাকার সামান্য পুঁজির বেশীর ভাগই জমি কিনিতে 
ব্যহিত হইয়াছিল, বা! সামানা বাকী ছিল তাকা পুকুরের জন্য 
দেখিতে দেখিতে খরচ হইয়া গেল। পুকুর প্রায় দশহাত নামিল 
কিন্তু তখনও জলের সন্ধান মিলিল না'। 

কাকা দ্িপ্রহরে অত্যন্ত গল্ভীর মুখে তামাক টানিতেছিলেন, 
আমি প্রশ্ন করিলাম, পুকুর আর কত দূর হ'ল কাকা? 

তুই যত দুর দেখেছিস, তার থেকে আরও কিছু নেমেছে, তবে 
জল ত উঠছে না। 

-_-ভাঙামাঠ, একটু বেশী ত কাটতে লাগবেই । 

-ন'। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আপনমনেই বলিলেন, কিন্তু টাকা 
ফুরিয়ে এল যে, এখন টাক! কোথায় পাওয়। যায়, আবার কি বিদেশে 
যাবে টাকা আনতে ? 

--কেন? হবে না 

_না, পুকুর শেবই বোধ তয় হবে না। আর হু'হাত 
নামলে হয়ত-_টাকা অবশ্ত পাওয়া! যায়। মলযের মার গহনাগুলো 
বাধা রাখলে হয়, ধর ছু'বছরেই ত খালাস করে নিয়ে আস! যাবে 
না! 

আমি কথাটাকে অন্্মোদন করিতে পাবিলাম না। বলিলাম, 
মণিকাক! কিছু দেয় না? . 

--ন/, পাগলামির প্রশ্রয় কি দেওয়া সম্ভব ওদের পক্ষে ?-. 
কাকা একটু ম্লান হাসিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, নাঃ 
জীবনে যখন কিছু দিতেই পারলাম ন। তখন ওর বাপের দেওয়া 
জিনিষ থেকে আর বঞ্চিত করি কেন? 

চৈত্রের প্রথমে হঠাৎ একদিনের ঝড়বৃষ্টিতে পুকুরে কিছু জল 
ঈাড়াইয়৷ গেল। মজুরের! বলিল, জ্ঞল সেচ করিতে অন্তত: একশ 
টাক। লাগিবে-- 

কাক! চিন্তা করিয়া! বলিলেন, থাক তবে, সামনের বছর 
কাটা শেষ করব। 


মভুররা পাওন। মিটাইয়া। নিয়! চলিয়। গেল-_ 


মন্ুররা তাহাকে মাপ করিয়। গেল কিন্তু দেহ মার্জন। 
করিল না_ 

বাল্যকাল হইতে শারীরিক কষ্ট বিশেষ করেন নাই। শরীরও 
কোনদিন পুদৃঢ় ছিল না, তাহ! লইয়াই চৈত্রের রৌস্রের সকাল 
হইতে দ্বিপ্রহর পধ্যস্ত ছাত মাথায় দিয় বসিয়৷ পুকুরকাটা 
তদারক করিতেন। তাহার পরে টাক! ফুয়াইয়। যাওয়ার পর 
হইতে মনটাও যেন ভাঙিয়া। পড়িল-- 

ম্যালে্সিয়। জরের পরে আমাশয় দেখ! দিল। ভূগিতে ভূগিতে 
কঙ্কালসার হইয়া! গেলেন--উধধপথ্য ভাল জুটিল না। রোগ 
পুরাতন হইলে লোকে তাহার চিকিৎস! ও পথ্যাদি দিতে বিরক্ত 


তাহার 


প্রবালী . 


১৩৫১ 


হয়_তাতারও অযদ্ব হইল! আবাদের বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি 
আবার শব্য! গ্রহণ করিলেন । 

আবাঢ়ের বর্ষণমুখর রাত্রি। সে রাত্রিট৷ আজও ছবির মত 
চোখের সামনে ভাসে-- 

বাবা মণিকাক। ও আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । আমন! 
তাহার শব্যাপার্থ্বে গিয়া বসিলাম। জর প্রায় ১*৪* ভিশ্রি 
হইয়াছিল। তিনি নানারূপ প্রলাপ বকিয়! যাইতেছিলেন-- 

কাক! বাবাকে উদ্দেশ করিয়! কহিলেন, যন্দি জন্মথট! ন! 
সারে একটা কাজ ক'র। মলয় যদি অন্ততঃ চার-শ টাকার 
চাকুরী না পায় তবে যেন বিদেশে ন! যায়, নইলে যেন এ বাছুর 
থালির মাঠের বাড়িটা! শেষ করে। বিদেশে বড় কষ্ট--আর এ 
বাড়িতে আয় ত কম হবে না। এ বইগুলে। আছে, বড় হ'লে 
মলয়কে পড়তে দিও-_ 

বাব! বলিলেন- ম্যালেরিয়া জর, এত ব্যস্ত হচ্ছি কেন? 
জর ছেড়ে যাবে কালই-_ 

জর ছাড়িয়। গিয়াছিল সকালে। দ্বিপ্রহরে আমি বসিয়! 
কাকার পা! টিপিয়া দিতেছিলাম, কাক! বলিলেন--আর হ'ল, 
না রে, তাই না? 

কি? 

-বাড়িট। আর হ'ল না, সত্যিই আর হ'ল না। 

রোগস্াস্ত মুখখানির মাঝে কোটরগত নিশ্রভ চোখ ছুইটি 
জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার ব্যর্থতাট। বুঝিবার বয়স হইয়াছিল। 
আমি বলিলাম, আমি আর মলয় ছু'জনে বাড়ী করব, আরও 
পনের বিঘে জমি নেব--আমার ত চাকুরী করতে ইচ্ছে 
করে না। 

কাক। অত্যন্ত নিরুৎসাহের সহিত বলিলেন, 'তাই করিস 
বাব! । যদ্দি পরপার থাকে তবে সেখান থেকে দেখে সুখী হব। 
বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন কর! টাক! তা ত ওই জন্্ব্বর মাঠেই 
ঢেলে রেখে এসেছি-- 

-_পুকুরের পশ্চিমে বাড়িটা! করিস__ 

কাক। ক্লান্তি বশতঃ থামিলেন। আজও বুবি মনে মনে 
তিনি তখনও কোনরূপ সাস্বনা পান নাই। তাহার কিছুদিন 
পরে কাকা মার! যান। 


আর একটি দিনের কথ মনে পড়ে 

ডলি বড় হইয়াছিল। মলয় কলেজে পড়িতেছিল--এবং ভর্ীর 
বিবাহের জন্ত চেষ্টাও করিতেছিল। একট ভাল সম্বন্ধ ছিল কিন্ত 
অর্থাভাবে কথাবার্ত। প্রায় বন্ধই রহিয়াছে-_ 

রাক্লাঘরে আমরা খাইতে বসিয়াছিলাম। কাকীম! . ছধের 
বাটিতে কল! ছুলিয়। দিতেছিলেন। 

মলয় কহিল-_মা, মুখুজ্জেছের সত্বন্ধটাই ভাল। ছেলেও 
লেখাপড়া জানা, বাড়িতেও জমিজম। আছে-- 

কাকীম। কহিলেন--কি চায় তার? 


বৈশাখ 


নগদ হাজার,আর সোণ! পনর ভরি-- 

"এত টাক। কোথায় পাবি? 

মলয় কহিল--বাছুরখালির মাঠের জমির খাজনা টেনেই 
তযাচ্ছি। ওট! বেচে দিলে হয়ত শ' পাঁচেক টাক! পাওয়া 
যায়। তা হলে নগদটার ত কিছু হয়. 

কাকীম। খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, ধীরে ছুধের বাটি 
কয়েকটি প্রত্যেকের সামনে রাখিয়া দিলেন কিন্তু কোন জবাব 
দিলেন না। 

মলয় পুনরুক্তি করিল, কি বল ম৷ ওটার খদ্দের দেখবো-_ 

কাকীম! হঠাৎ যেন একট! আঘাত পাইয়াছেন এমনি ব্যাকুল 
কণ্ঠে কহিলেন--ন1| বাবাঃ ও থাক বরং আমার গহণ! মা! আছে 
বিক্রী করে ফেল। 

তিনি আর কহিতে পারিলেন না । চোখে আচল চাপিয়! 
ধরিয়! উঠিয়া গেলেন। হয়ত কাকার সঙ্গে সঙ্গে কাকীমাও স্বপ্ন 


বর্তমান নহাবুদ্ধের প্রগতি থ্৫ 


ছেখিয়াছিলেন তাই অন্ধ্র এ মাঠটি এত আপনার হইয়া 
রহিয়াছে । 

এক টুকরা কাগজ ও উধর বন্ধা! ও মাঠ আর তাহার মাঝে 

অন্ধখনিত পুক্করিণীর মাঝে কাকার আকাজক্ষ। ও সারাজীবনের 
ব্যাকুল সাধনার ব্যর্থতা পুীভূত হইয়া রহিয়াছে । আছ সে 
মাঠে কাশের ফুল ফুটিয়। বাতাসে মাথা নত করে কিন্তু আমার 
চোখের তারা যেন রাঙা হইয়া উঠে__ওরা কাকার হ্বাদয়শোশিতে 
রক্তাক্ত হইয়া রহিয়াছে । 


কাক। আজ নাই কিন্তু কাহার বার্থতার অক্ষয়কীতি এ অমুর্ববর 
মাঠে হাহ। করিতেছে । সেদিকে চাহিলে মনে পড়ে রোগশয্যায় 
স্তীহার সেই অশ্রুস্ল চোখ ছুটি আর আর্তকণস্বর__খআর ভ'ল 
নারে। 


অথচ মলয়ের কাছে ও একেবারেই অর্থহীন । 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 
শ্ীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১৩৪৯ সালের প্রথম অর্ধে অক্ষশক্তির দিখিজয়ের 
প্রবাহে ভাটা পড়ে। সেই বৎসরের শরৎকালে সোভিয়েট 
রুশ গণসেনার অটল শৌধ্যের সম্মুখে ইউরোপীয় অক্ষশক্তি 
প্রথম প্রতিহত হু এবং তাহার কিছুকাল পূর্বেই জাপানের 
অষ্ট্রেলিয়ামুখী গতি রুদ্ধ হয়। আফ্রিকায় রোমেলের দুদ্ধর্য 
“আফ্রিকা কোর” তাহার অল্প পরেই মিশর জয়ের আশ] 
ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে আরম্ভ করে। 
১৩৫০ সালের প্রথমে অক্ষশক্তির অবস্থা যেরূপ দাড়ায় 
তাহাতে অনেক পশ্চিম দেশীয় যুদ্ধবিশারদ মনে করেন ষে 
এক বৎসরের মধ্যেই অক্ষশক্তির ইউরোপীয় অংশের 
সম্পূর্ণ ভাগ্যবিপরধ্যয় ঘটিবে এবং তাহার বৎসরকাল পরেই 
এসিয়াঃও অক্ষশক্তির ক্ষমতার অবসান ঘটিবে। কয়েক 
মাস পূর্বেও : মিআপক্ষের কয়েকজন উচ্চ অধিকারী 
(উচ্চতম নহে) জোর গলাম্ বলিয়াছিলেন যে, ১৯৪৪ 
গ্রীষ্টাৰ ইউরোপের যুদ্ধাবসান দেখিবে এবং তাহার পর 
জাপানের উপর মিভ্রপক্ষের সম্মিলিত শক্তি প্রবল ভাবে 
প্রযুক্ত হইয়া! তাহার ধ্বংসসাধন করিবে । 

১৩৫* সালে জান্ানীর পূর্বব রণাঙ্গনের সেনাদল সম্ি- 
গুলি সোভিয়েট গণসেনার আক্রমণের আঘাতে ক্রমাগত 
পশ্চাৎপদ হইয়! আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়। ১৯৪৪ গ্রীষ্ঠাবের 
জুলাই মাসের শেষে ওরেল নগনী পুনরধিকার করার পর 
সোভিয়েট মেন! ক্রমে ক্রমে শত্র-অধিকৃত অঞ্চলের প্রায় 
সমঘ্ত অংশই উদ্ধার করে। প্রথম চারি মাসে যে ভাবে 


রুশ সেনা অগ্রসর হয় তাহাতে মিত্রপক্ষের সকল বিজ্- 
ব্যক্তিরই ধারণ! হয় যে, জান্মান রক্ষীদল শীপ্রই ছত্রভঙ্গ 
হইয়৷ পড়িবে এবং রুশসেনা মহাপ্রাবনের জ্পল্রোতের ন্যায় 
জ্ান্মানীতে প্রবেশ করিবে । রুশক্তপক্ষ কিন্তু ক্রমাগত 
বলিতে থাকে যে, শক্র এখনও বিলক্ষণ শক্তি ধারণ করে 
এবং অস্ততঃপক্ষে তাহার ৩০৪০ ডিভিসন সেনা রুশ রণ- 
ক্ষেত্র হইতে না সরিয়া গেলে অক্ষশক্তির রক্ষণ-ব্যুহ বিনাশ 
করা দুরূহ ব্যাপার হইবে । এই ৩০1৪০ ডিভিসন সৈম্ 
সরাইতে শক্রকে বাধ্য করার একমাত্র উপায় বিরাট্‌ 
অন্থপাতে পশ্চিম-ইউরোপে দ্বিতীয় রণগ্রাস্ত যোজনা করা, 
এবং সেইকর্প করার জন্য সোভিষেট উত্তরোত্তর অধীর 
ভাবে অন্থযোগ করিতে থাকে । 

পশ্চিমের মিত্রদল ইতিমধ্যে আফ্রিকায় বনু সৈম্বাহিনী 
এবং. বিশাল অন্গপাতে যুদ্ধাত্ম লইয়া যায় এবং আকাশে ও 
স্থলে নিজের শক্তিকে বিশেষ গরিষ্ঠ ভাবে অধিষ্ঠিত করে 
যাহার ফলে রোমেলের অধীনস্থ অক্ষশক্তি সেনা আফ্রিক। 
ত্যাগে বাধ্য হয় এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের একটি ছোট পর্বব 
শেষ হয়। কিন্তু রোমেলের অপসরণ সম্পর্কে ইহা লক্ষিত 
হয় যে স্থাক্ষ সেনাচালনের ফলে তাহার সেনাবাহিনী 
ছত্রভঙ্গ হয় নাই এবং তাহারা দলবদ্ধ ভাবেই পলাম়নে 
সমর্থ হয়, কেবলমাত্র একটি বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য 
হয়। আফ্রিকার পাল! শেষ করিয়৷ মিত্রপক্ষ ভূমধ্যসাগর 
ভিঙ্গাইয়া ক্ষুত্্ ্বীপ হইতে বৃহৎ স্বীপ লঙ্ঘন করিয়া ইটালী 


১ 


পপি পপ পপি 


গরযাজী 


১৬৫১ 


আক্রমণ করে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চালের কথায় ইহা বুঝিল যে, জার্মানী এখনও শক্তিশালী এবং তাহাকে দমন 


“ইউরোপের উদর়ের কোমল অংশ* বিদারণের চেষ্টা হয় 
অর্থাৎ ইউয়োপ দুর্গমালার ধ্বংসসাধনের চেষ্টা সহজ পথে 
করার ব্যবস্থা হয়। ব্যাবস্থা প্রথম দিকে খুবই সফল হয় 
কেননা ইহার প্রথম অবস্থাতেই মুসোলিনী স্থানচ্যুত ও 
কারারুদ্ধ হদ্র এবং ইটালী-নরেশ ও মন্ত্রী বাদোলীয়ো দেশকে 
অন্ত্রত্যাগের আদেশ দিয়! বিনাসর্তে মিত্রপক্ষের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির এই বড় অংশীদার 
মহাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া দাড়ায়। ইটালী 
সরিয়া যাওয়ায় জার্ান দল বিষম বিপ় হইয়া পিছু হুটিতে 
আরভ্ভ করে এবং মিত্রপক্ষও সমুদ্র ও আকাশ পথে ক্রমাগত 
আক্রমণ চালাইয়া শত্রর পশ্চাতে গিয়া তাহার সেলা- 
বাহিনীগুলিকে বেড়াজালে ফেলিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা 
করে। 

আকাশপথে জার্মানীর উপর আক্রমণ প্রবল হইতে 
প্রবলতর হয়। প্রায় কুড়ি মাসব্যাপী অবিশ্রাস্ত বোমাবর্ধণের 
ফলে পশ্চিম ও উত্তর জাশ্মানীর প্রায় সকল নগরীই বিষম 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাহার ফলে এক্স দল মিভ্রপক্ষীয় যুদ্ধবিশারদ 
বলিতে থাকেন যে অদূর ভবিষ্যতেই জান্মানীর যুদ্ধ-গ্রচেষ্টা 
শেষ হইয়া যাইবে এবং স্থলপথে আর বিশেষ কিছু কর! 
প্রয়োজন হইবে না। ১৩৫* সালের শীতের গোড়ায় 
যে অবস্থা মিক্রপক্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহাতে 
জান্দানীর পতনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধ- 
নবিশারদেরা মত প্রকাশ করিলেন। 

কিন্ত তাহার পর দেখ! গেল রুশগ্রান্তের জানান রক্ষী- 
দলের সৈন্তনাশ, বলক্ষয়বা পশ্চাদপনরণের গতি কোনটারই 
সেইক্ষপ বৃদ্ধি ঘটিতেছে না । ইটালীতে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি 
ক্রমে মন্থর হইতে মৃদু হইয়া ১৩৫* সালের শেষে প্রায় স্থাঁণু 
হইয়া গেল। কুশপ্রান্তের উত্তর ও মধ্যম অংশের যুদ্ধও 
কমিয়। গেল, একমাজ দক্ষিণ দিকে প্রবল যুদ্ধ চলিল কিন্তু সে 
যুদ্ধেও শেষ নিষ্পত্তির কোনও চিহ্ন নাই । বরঞ্চ সেখানে 
রুশ সেনানায়কদিগের পক্ষে রণচালনার অন্তরায় বাড়িয়াই 
গেল, কেনন৷ দিগন্ত প্রসারিত পথঘাট---বরেলশৃন্ত ধ্বংসম্ত,পের 
উপর দিয়! সৈগ্র, যুদ্ধান্্, রসদ আনয়নের পথ দীর্ঘ হছইতেও 
দীর্ঘতরই হইতে থাকিল এবং শক্রপক্ষ ক্রমেই দৃঢ়তর আশয়- 
স্থলের নিকটবর্তী হইতে থাকিল। প্রচণ্ড বোম্বাবর্ধণের 
ফলেও জান্দানীর ভিতরে জনবিক্ষোভ বা অস্তবিক্রোছের 
কোনও সংবাদ প্রকাশিত হুইল লা। এক কথার বুঝা! 
গেল যে, পশ্চিমে. দ্বিতীয় মুক্ষপ্রান্ত সম্যকৃভাবে যোজনা, ভিন্ন 
ইউঝরোপের বুদ্ধের আশু নিম্পতির আর কোনও উপায় নাই । 
ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী চাচ্চিলের বক্তৃতায় এ সফল কথাই প্রন্ষাশ 
পাইল। ১৩৫৯ সালের শেষের দিকে মিজ্রপক্ষের লোকে 


করার জন্ত সশ্মিলিত জাতিদলের চরম শক্তি প্রয়োগ ভিন 
অন্ত উপান্র নাই এবং সে শক্তি প্রয়োগ বখাযখভাবে 
হওয়া প্রয়োজন, কেননা জাশ্বানীর রণনায়কগণ বিশেষ বরণ- 
কুশলী । দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যৌজনের আয়োজনে ১৩৫০ 
সাল কাটিয়া গিত্বাছে, এখন সময় নিশ্চয়ই অতি নিকটে । 
মহাযুদ্ধের এই পর্ষের উপর পৃথিবীর ভাগাফল নির্ভর 
করিতেছে সন্দেহ নাই । 

অন্য দিকে এক জাম্মানীর উপর সম্মিলিত জাতিবৃন্দের 
সমস্ত শক্তি ও ময়াস-প্রয়ান নিযুক্ত হওয়ায় জাপান প্রায় 
দুই বৎসরের অবদর পাইয়া গিয়াছে । তাহার বিরুদ্ধে যে 
যুদ্ধ-যাত্রা চলিয়াছে তাহ! কোন অংশেই সম্যক অভিযান 
বলিয়! ধর! যায় না। কিসের জন্ত এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে 
তাহার বিচার বৃথা, কেবলমাজ্স বল! চলে যে ব্রিটিশ প্রধান 
মন্ত্রী চাচ্চিলের মত, “এসিয়া এখন অপেক্ষা করুক,” এখনও 
সবল আছে। জাপানের মত বেপরোয়া জুয়াড়ী বৃহৎ 
শক্তিবৃন্দের মধ্যে অন্য কেহ নাই। অন দিকে সে নিম্মম 
দু্র্য ও যুদ্ধপ্রবণ এই কারণে তাহাকে অবহেলা করা যে 
বিশেষ বিপজ্জনক একথা অনেক বিশেষজ্ঞ বারংবার 
বলিয়াছেন। জাপান সম্পদহীন অবস্থা হইতে এখন অতুল 
সম্পদের অধিকারী হইয়াছে একথাও সর্বজনবিদিত এবং 
সে সম্পদ নিজের আয়ত্বে রাখিবার জন্য সে থে শেষ পর্যান্ত 
অতি বিষম যুদ্ধধান করিবে ইহাও নিশ্চিত। 

বর্তমানে ভারত-্রক্ষ সীমান্তের কয়েক অংশে যে যুদ্ধ 
চলিয়াছে তাহাতে দেশজয় অভিযানের স্ুম্পষ্ট কোনও চিহ্ন 
এখনও প্রকাশ পায় নাই । যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
কোনও বিশেষ বিচার চলে না, কেননা অবস্থা এখন জাটল 
এবং সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেও কোন 
মীমাংসা করিতে হাওয়া বৃথ!। বন্মা অভিযানের মধ্যে একূপ 
ঘটন! কেন ঘটিল সে-কথা অধিকারীবৃদ্দই বলিতে পারেন। 
১৩৫* সালের বন্দা অভিযান শেষ হুইতে বিশেষ দেতী নাই 
কেননা বর্ধাকাল নিকট । এই বর্ধাকালের পূর্বে বদি জাপান 
মণিপুর ও নাগা পর্বতমালা! অধিকার করিয়া বসে, তবে 
ভাহাদের হছটাইতে পরে অনেক প্রয়াস ও ক্ষস্ঠি স্বীকার 
করিতে হইবে, সুতরাং অতি শীত্রই প্রতিকারের প্রয়োজন, 
নহিলে সমন্ত বর্মা ক্মভিষানের পৰিকল্পনা বিপক্ন হইতে 
পাবে। জাপানের মণিপুর ও ইন্ফষল অঞ্চলে অগ্রগতিতে 
বর্তমানে আলাম বর্ঘা সীমাস্ত অঞ্চজের পরিস্থিতির অবনতি 
ঘটয়াছে সন্দেহ নাই এবং যে ভাবে জাক্রান্ত অঞ্চলে জাপানী- 
গণের কাধ্যফলাপ চলিতেছে তাহাতে জটলতর যুদ্ধাবস্থায 
উৎপত্তি ষে তাহান্দেয় উদ্দেস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
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রোমের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, ইটাপার পশ্চিম উপকূলস্থ আন্জি ও এবং নেততুনোর মধাবর্ভী সমুদ্র-তট হইতে 
একটি আমেরিকান ট্যাঙ্কের পর্বতাঁবোহণ 





লেডো-রোড়ের নবনির্দিত একাটি অংশের উপর দিয়া মিত্রপক্ষের স্কাউট-কার এবং মাল-বোঝাই গাড়ী চলাচল করিতেছে 





একটি জার্্মাণ বিমান-খাটির উপর দিয়া মাফিন বিমানসমূহ মানষ্টারে বোমাবর্ষণ করিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইতেছে 





স্থলতান সঈফ-উদ্-দীন কর্তৃক চীন-সম্রাটকে প্রেরিত জিরাফের ছবি 


€ পৃ. ৫৪-৭. জর্টব্য ) 


চীন। চিত্রকর স্তেন্ততু কর্তৃক অফ্ষিত। 





বাজে লেখা-_গ্রগোপাল হালদার ।আোখিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস 
প্রীট, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাক1। 


নাষে বা-ই ছোক 'বাজে লেখার লেখাগুলি বাজে নয়। নুচীপঞ্জে, 
বাজে লেখা মুদ্রাদোষ, কোদালি ও কলম, সাহিত্যে স্বরাজ, কয়েদীর 
জাকাশ, কবিতার রাত, হ্বপ্র ও সভা-বইধানি এই আটটি প্রবন্ধের 
সমষ্ট। মূলতঃ একটি একা রচনাগুলির মধো প্রচ্ছ্ন রহিয়াছে। 
অধিকাংশ প্রবদ্ধাই বন্দী-নিবামে লেখ! । শেষের তিনটি একটু তিন ধন্পের 
হইলেও আর সব রচনাই কোন-নাঁকোন দিক দিয়া সাহিতা সম্পর্কে 
আলোচন!। সাহিতোর আলেচন! বুগে যুখে পরিবর্তিত হয়। একটি 
নৃতন সত্যের সাক্ষাৎ মিলিলে-_তা৷ সে বিজ্ঞানের হোক, দশনের হৌক, 
মনত্ন্বের হোক, ঝমাজতন্বের হৌক-_সেই সত্যকে সাহিত্য-বিচারে 
প্রয়োগ করিবার জন্য বাগ্ন চেষ্টা চলে। ডারউইনের মভিব্যক্তিবাদ 
একদা সাহ্ত্যালোচনার অঙ্গ হইয়া! উঠিয়াছিল। মার্কসীয় সৌশির়লিজমের 
অন্তনিছিত সভাটির নিরিখে সাহিত্য-বস্তুকে যাচাই করিবার ইচ্ছ। বর্তমান 
যুগে প্রকট হইরা উঠিয়াছে। 'নুতীপত্র' অর্থাৎ নুচন। পুস্তকের প্রথম 
প্রবন্ধ হইলেও পরে লেখা । সাহিত্য কি'_এ প্রস্থ লেখকের মনে 
বার বার উঠিয়াছে; সে প্রপ্নের যে সমাধান তিনি পাইয়াছেন এ-প্রবন্ধে 
লেখক তাহাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন । “এ যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞস! 
এ যুখের মত করেই ভাবতে বসেছে সাহিত্য কি, কি-ই ব| সাহিত্য নয়। 
*সাহিতা জীবন-জিজ্ঞানীরই একটি রূপ।***জীবনের গোড়ার কথ! 


জীবিক1। যানুষ প্রকৃতির হাত থেকে প্রসাদ আদার করে নেয়, 

করে আপনার প্রাণ ধারণের উপায় আবিক্ষার করে__এটাই 
হ'ল জীবিকা। জীবিকার বাস্তব এলাকা আয়ত্ত করাতেই 
মানুধের বনের এলাক। বিস্তৃত হয়েছে ।***জীবিকা, জীবন ও সংস্কৃতির 
€(সাহিতোর ) এই হ'ল সংবন্ধ। ইকনমিক্স আর আর্টের এমনি 
নিবিড় বন্ধন।” 'বাজে লেখ” প্রবন্ধটিতে ভাব ও ভাষার বিচার করা 
হইয়াছে। 'মুদ্রাদোষে'র মুখবন্ধ এইরূপ £ “কাগজ জিনিসটাই মুদ্রীযুখের 
জিনিস। আর মুদ্রাদোষ ওর সমস্ত দেহে-_দেছে মনে চেতনায় । মুদ্রাবন্ত্ 
আসলে মুদ্রার হাতের ঘপ্র, ধনিকতস্ত্রের উপকরণ” আর একটি প্রবন্ধে 
লেখক বণিতেছেন, “কন্ত কোদালিই কি সব?.**কলমের কাজও 
আছে। এই জমি তৈরীর দায়েই আবার দরকার মনের জমিও সঙ্গে 
সঙ্গে তৈরি কলা।" লেখকের মতে “মনের হৃষ্টিশক্তিকে ভাবায় প্রকাশ 
কর! এই হ'ল 'দাহিত্যে হরাঙ্জে'র মুল কখ|।.**জীবিকার দাবিকে বুঝে 
জীবনবাত্র! গড়া তা-ই হ'ল স্বাবীনত1।” লেখকের একটি বিশেষ গ্রকাপ- 
ভঙ্গি আছে। লেখক বহু দিক দিয়া সাহিহাকে পরীক্ষা! করিয়াছেন । 
কিন্তু সাহিত্য-বিচারে সহিতোর উপকরণের উপর তিনি বেশ। জোর 
দিযাছেন। কোন কোন বিধয়ে গ্রস্থকারের সহিত অনেকে হয়ত 
একমত হইবেন না, কিন্তু বইখানি ভাবুক পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক 
জোগ।ইবে। 


শ্রীশৈলেন্্রক্ণ লাহা 


নম্ব অন্বদ্ষান্ন 


শরীন্বতৈর /১ সেরা টীন 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বার৷ স্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বঞ্জিত-_ দৃশ্য টীন 


৯১ 


ধাহা চাই তাহ ভুল করে চাটু 


রূপকথার একটি গল্পে আছে কোনও এক বাক্তিকে 
ভগবান এবার দেখা দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কি বর চাও 
বল, আমি তাই তোমাকে দান করব। 

লোকটা কিংকর্তব্যবিমূটের মত বনুক্ষণ ধরে ভগবানের 
মুখের দিকে চেয়ে ধাড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটি কথাও 
বলতে পারল না। অর্থাৎ হৃদয়ে সমুদ্র মন্থন করেও সে 
ঠিক বুঝতে পারল না সমস্ত মন দিয়ে সে কি চায়, 
কোন বস্ত পেলে জীবনে সে সত্যিকারের আনন্দ ও সুখ 
পেতে পারে। 

দিকে দিকে যে দিকে তাকাই দেখি সকলেরই এই 
অবস্থা । ভগবানের কাছে কি যে চাই, কি ধে আমার 
সমগ্র জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা! নিজেরাই জানি 
না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাতড়ে মরি এমন একটা! 
কিছুর জন্ত যা অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের 
সত্যিকারের স্থখের জন্য এই মিথ্যে খোজার তৃষ্ণার শেষে 
ব্যর্থতার বেদনা মনকে অভিভূত করে” ফেলে। কখনও 
আমরা ভাবি সারা জীবন ধরে পেট ভরে খেয়ে পরে কোন 
রকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারাই বুঝি জীবনের একমাত্র 
আকাঙ্ষা, কখনও ভাবি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে না! পারলে 
জীবন বুঝি বৃথাই গেল। কখনও ভাবি খ্যাতি ও সম্মান 
যদি না পেলাম তবে অর্থের প্রাচুধ্যে আমার কিসের 
প্রয়োজন, আবার কখনও ভাবি প্ধন নয় মান নয়, এতটুকু 
আশা-_শুধু ভালবাসা !” 

এমন করে অর্থে ও সামর্থে, খাস্তে ও খ্যাতিতে, 
সমৃদ্ধিতে ও সম্মানে আমরা ক্রমাগত সারা জীবন ধরে কি 
যে খুঁজি, তাকে খুঁজে বেড়াই। 

এই সকল চাওয়ার মূলে রয়েছে একটি চাওয়া যা 
আমর! জেনেও জানি না--পেয়েও নষ্ট করি। মানুষ চায় 
বীচতে আর তার জন্যেই চাই স্বাস্থ্যোজ্জম রোগহীন নির্ধল 


দেহ। জীবন-জোড়া সখের চাবিকাঠি রয়েছে মানুষের সুস্থ 
সবল সুগঠিত দেহে। দেহকে সতেজ সক্রিয় করে রাখতে 
পারলে মনও থাকে সদা প্রসুলপ। সহরের রুদ্ধ প্রাচীরের. 
কারাগারে চিমনীর ধোয়ায় কলুষিত আকাশের নীচে 
আমাদের স্বাস্থ্য আমরা পলে পলে ক্ষীণ, জীর্ণ, দুর্বল করে 
এনেছি এবং তার জন্ত জীবন-জোড়া অন্থশোচল্ায় কাটাতে 
হয়। আমাদের জীবনকে বাচিয়ে রাখবার জন্য ঠিক কোন 
জিনিষের প্রয়োজন, কি আমাদের চাওয়া উচিত এ বিষয়ে 
যদি প্রথম থেকেই একটু সচেতন হই তাহলে “বাই- 
ভিটা-বি* আমাদের নষ্ট স্বাস্থোর অনুশোচনা থেকে 
মুক্তি দিতে পারে; আমরা বাচার মতো! বেঁচে থাকতে 
পারি। 

শরীরের প্রতি যত্ব নেওয়া যে আমাদের একটি প্রধান 
কর্তব্য অনেক সময় আমরা তা ভূলে থাকি। স্বাস্থ্যের 
প্রতি অবহেলার দরুণ অনেক সময আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি 
এবং সেই ছুর্ধলতার সুযোগ নিয়ে নানা রকমের দুরারোগ্য 
কঠিন রোগ--সামান্ত শারীরিক অবসাদ, ক্ষ্ধামান্দ্য 
প্রভৃতির লক্ষণ থেকে যখন বড় আকার ধারণ করে' 
আমাদের উদ্ত্রাতস্ত করে” তোলে তখন জলের মত টাকা 
ঢেলেও আমরা হারানো স্বাস্থ্য আর ফিরে পাই না। অনেক 
খান্তে “ভিটামিন বি'র অভাবই শারীরিক দুর্বলতার প্রধান 
কারণ। গোড়ায় যদি আমরা এই অভাব উপলদ্ধি করি 
এবং “বাই-ভিটা-বি'র কথা মনে করি তা! হ'লে অনায়াসে 
এই স্বাস্থ্যহানির দরুণ গুরুতর বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে 
পারি। 

আমাদের এই চাওয়ার সামান্ততম ক্রটির জন্য সারা 
জীবন আমরা! রোগজীণ, ভ্যন্বাস্থা ও ক্ষীণ দেহ নিয়ে 
বেঁচেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকার ছূর্ষ্ষহ জালা ভোগ করি 
এবং অবশেষে একদিন মরে গিযে পুড়ে ছাই হয়ে যাই। 


নিষ্কতির উপায় 


চঞ্চল মহানগরী--উদ্দাম জনম্বোত- চারিদিকে কর্ণ- 
ব্স্ততা। এরই মাঝে একটি সংসারের অবগুঠন তুলে 
দেখা গেল ছুণ্টী প্রাণীর ছোট একটি নিটোল নিখুত হিসেবী 
সংসার-_মাত্র দু'টি লোক-_শ্বামী ও স্ত্রী। এশ্বধ্যও নেই 
অন্বচ্ছলতাও নেই। শ্বামী কোন এক জাফিসে অল্প বেতনের 
কেরাণী তবু তাদের সংসারে আনন্দ বিদ্যমান । ছুঃখ তার 
কালো হাতের কঠিন পরশ এই গৃঠ্হর অধিবাসীদের উপর 
বুলিয়ে দেয় নি। ভোরের আলো যখন এই মহানগরীর 
লৌধের উপর তার সোনার ছোঁয়াচ দিতে স্থরু করে তখন 
বউটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাংসারিক কাঞ্জ নিয়ে__ম্বামীর চা ও 
জলখাবার তৈরী করে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আফিসের 
রাল্না আরম্ভ করে। স্বামী দশটায় আফিস যান। বউটি 
ভুপুরবেলা পাশের ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে তার ঘরের 
ছোট্ট জানাল! দিয়ে আলাপ করে, নিঃসঙ্গ সময়টাকে টেনে 
ছোট করে, আনে--আবার চারটে বাজতে-না-বাজতেই 
স্বামীর বিকেলের জলখাবার তৈরী করে' ও তার ছোট 
সংসারের খু'ঁটিনাট অনেক কাজ সেরে রাখে। স্বামী আফিস 
থেকে ফিরে আসেন--আসবার সময় বাজার থেকে এটা- 
ওটা আনতে ভোলেন না । রাত্রে সত্য কাজ শেষ হয়ে গেলে 
স্বামী-সত্রীতে কুখ-ছুঃখের কথ হয়--এমনি নিছক আনন্দের 
ভেতর বছর গড়িয়ে যায় আবার নতুন বছর ঘুরে 
আসে _নতুন অতিথির আগমনে সংসারে আনদ্দের 
জোয়ার বয়ে যায়-কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই 
ধীরে ধীরে দেখা যায় দারিত্র্যের কালো ছায়!। 


সংসারে খরচ বেড়ে গেছে -- খোকার ছুধ এবং 
আরও অনেক কিছু। অল্প বেতনে আর স্বচ্ছলতা 
হয়ে ওঠে না, তাই আরও রোন্গগারের জন্য টিউশনী 
নিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃই গৃহত্বামী ছুর্বল হয়ে পড়তে 
লাগলেন ।-একটুতেই হাপিয়ে ওঠেন-আফিসে আর 
পূর্বের মতন পরিশ্রম করতে পারেন না ধীরে ধীরে 
হৃদ্যস্্ও ছূর্ববল হয়ে পড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে টিউশনী 
ছাড়তে হ'ল। এই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি বাঙ্গাল! দেশের 
প্রায় প্রত্যেক গৃহে গৃহে হচ্ছে। কিন্তু এর সমাপ্তি এ ভাবে 
নাও হ'তে পারতো যদি সময়মত হৃদ্যন্্র ও শ্বাসযস্ত্র সবল 
করার ওঁষধ তাদের খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হ'ত। দরিজ্র 
কেরাণীর পক্ষে বেশী দামের ওঁধধ খাওয়া অবশ্য কঠিন এবং 
হয়ত সম্ভবও নয় কিন্তু অব্যর্থ কার্যকরী অথচ সস্তা বধ 
যেমন, “ভাইনো-মণ্ট” খাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার হয়ত হ'ত 
না এবং এরূপ ভাবে নির্জাব ও অকর্মণ্য না হয়ে অজ্ঞাত 
শত্রুর হাত থেকে সহজেই নির্থৃতি পেত। 

চোর যখন চুরি করতে আসে তখন ঢাক-ঢোল ন 
বাজিয়ে নিঃশবে পা টিপে টিপে গৃহস্বামীকে সজাগ না 
করেই আসে তেমনি রোগও ধীরে ধীরে অজাতভাবে 
আমাদের শরীরে প্রবেশ করে? আমাদের জীবনী-শক্কি হরণ 
করে। তাই যথাসম্ভব রোগ-বীজাণুর ছোয়াচ বাচিয়ে স্বাস- 
যন্ত্রও হৃদ্যস্র সবল করার জন্য *পেট্রোমালসন উইথ 
গ্ৌোয়াইকলএর মত ওধধ সেবন করা কর্তব্য। এর 


দামও অল্প অথচ কাধ্যকরী। 
বিজ্ঞাপন 


"১৩৫১ 


তাপস পর পপপপ্সম্পপসমসট্ া্ া্্পসমরস া্পসপসপ পপসসস 


জগং কোন্‌ পথে 1-.প্রীধোগেশচন্ত বাগল। প্রফাশক-__ 
এস. কে. হিত্র এড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা 
পৃঃ২২+৬। মুলা এক টক! ছয় আন|। 

তরুণবরত্ক বালক-বালিকাদের জন্ত সাহিতা-রচনায় যোগেশবাবু দক্ষ 
ও সুপরিচিত লেখক । আলোচা পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ মাত্র গেল 
বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিমধোই ইহা! নিঃশেধিত হইয়া 
ধিয়াছে। বংসরকাল মধো বর্তমান পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে-সকল পরিবর্তন 
দেখা গিয়াছে সে-সকল ঘটনার বিবরণে সমৃদ্ধ ও বছ চিত্রে শোভিত 
হইয়া চতুর্থ নংস্করণ বাহির হইয়াছে । পাঠকমছলে “জগৎ কোন্‌ পথে? 
কিরূপ সমাদৃত হইয়াছে, সংস্করণের বাহলাই তাহ প্রমাণিত করে। ইহার 
কারণও স্পষ্ট । বর্তমান বিশ্ববাগী মহাসমরের মধো মাঁনব-সভ্যতায় যে 
সঞ্চট দেখ দিয়াছে, তাহার কারণ বুবিবার ও জানিবাঁর উৎস্থকা আজ 
সকলেরই মনে জাগিয়াছে-_গুধু বিস্তালীতের খাতিরে নয়, প্রয়োজনের 
খাতিরেও বটে। পুস্তকের সচনাটি জাগ্রত ভারতের এতিহাসিক ঘটনা- 
সমূহের বনী! হইতে আরম্ভ করিয়া লেখক পৃধিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের 
ভিন তির শাদননীতি, রা ও অর্থনীতিগত বৈষম্য প্রভৃতি জীতব্য বিষয়- 
সমূহ সহঞ্জ সরল ভাবার এমন ভাবে আঁকিয়াছেন বে, বিষয়বস্ত পরিবেশন 
পদ্ধতির গুণে তাঁহা বড়দের পক্ষেও শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। 


শ্রীলক্ষমীশ্বর সিংহ 





হব ঞ্পভলাম্যভী” 
কবি বলেন যে, “নারীর রূপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 
উঠে।” স্থতরাং  আপনাপন 
রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়! তুলিতে উদ 
সকলেরই আগ্রহ চয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ. কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিশ্ফুট হয় না। কেশের 
প্রাচর্ধ্যে মহিলাগণের সৌন্দর্য সহতরগ্ুণে বর্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্তিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
বন্ধের সছিত ভিটামিন ও হরমোনমৃক্ত কেশতৈল “কুস্তলীন* 
ব্যবহার করুন। 
কৰীজ্য রবীজ্নাথ বলিয়াছেন ;--“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে।» 
পকুস্তলীনে্র গুণে মৃদ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন-_ 
“কেশে মাথ “কুত্তলীনণ। 
কুমালেতে “দেলখোজ” ॥ 
পানে খাও “ভান্ধুলীন। 
ধন্ত হো'ক এইচ. বোস ॥" 





পুর- (দ্বিতীয় ভাগ )- প্রীকালীত 
ভটাচার্ব। কলিকাতা, ভবানীপুর ১1১৪নং রূপা সুখার্জি লেনস্থ 
'লীলাবাস' হইতে গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত ৷ পৃঃ ১//১+৭৮৬+ 
১৬। মূলা জাড়াই টাক!। 

শান্তিপুর তথা বঙ্গগোয়ব প্রীমদ্‌ অদ্বৈতাঁচার্য নামাফ্কিত এই দ্বিতীয় 
ভাগ, প্রথম ভাগ প্রকাশের প্রায় পাঁচ বৎসর পর প্রকাশিত হইল। 
ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বিবরণ, শাসন ও বিচার, মিউনিসিপালিট, 
বযবসার-বাণিজা, ধর্ম ও সমাজ, শিক্ষ! ও সাহিত্য এবং ছয়টি প্রবাহবুক্ত 
অদ্বৈতীচার্য প্রসঙ্গ - এই সাত অধায়ে দ্বিতীয় ভাগটি সম্পূর্ণ । এতন্ডিয় 
আত্মনিবেদন শীর্ষক পরমার্থ সঙ্গীতাদি, ভূমিকা, শুদ্ধি ও সংযোজন গত, 
পরিশিষ্ট, বিশেব নির্ঘট, প্রথম ভাগের অভিম্নতাবলী এবং অন্ন পনরটি 
প্রতিকৃতি বৃহৎ গ্রন্থের কলেবর পুষ্টি করিয়াছে। গ্রন্থকার প্রয়োজনমত 
াহা-কিছু আহরণ করিয়াছেন, তাঙাতে সত্যানুসন্ধিংহথ পাঠক বহ তথা 


হইবেন 
হে জ্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


্রীত্রীজগবন্ধু-হুরি লীলামৃত--গ্চভাগ_১ম খগড। গঞ্ 
ভাগ-২য় খণ্ড। ব্রগ্চচারী পরিমলবন্ধু দাস। প্রাণ্ডিস্থান-২৯ নং 
রামকাস্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাত|। পৃষ্ঠা! গদ্য ১**, পদ্য ৭৪। মুল্য 
(প্রতিখও) স্থায়ী গ্রাহক পক্ষে ১২ সাধারণ ১।*। ূ 
বত'মান বাংলার ধমণন্দোলনের ইতিহাসে ফরিদপুরের জীপ্ী গন্ধ 


নাম অবিন্মরণীয়। পুস্তক ছ'থানিতে গদ্যে ও পদ্যে তাহার লীলা” 


ব্যান্ধ অব কমার্স 


ভিন্মিক্লেত্ভ 


স্বাপিত--১৯২৯ 
এই বাক্কের নূতন ও পুরাতন পৃষ্ঠপোষকবর্গের প্রতি-_-আপনারা যরাহর 
যেঙাবে এই বাঞ্ধের পৃষ্ঠপৌষকত। করির। আমিয়াছেন, তজ্জন্ত জামরা 
আপনা্গিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 
আমাদের উপর আপনাদের যে বিশ্বাস ও আস্থা অটুট জাছে, সে 
সম্পর্কে আমর! সম্পূর্ণ অবহিত আছি। জাঁমরা সানন্দে যোষণ! করিতেছি 
যে, এই বাস্ক ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাক অব ইতিয়! এযাক্ট অনুসারে 
সিডিউলতৃক্ত হইয়াছে ( ইতি! গেজেট, নোটিফিকেশন তারিখ ২৫শে 
জানুয়ারী, ১৯৪৪ )। 
বর্তমানে জামানের যেরপ হুযোগ-হুধিধ! রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে 
আপনাদের নুষ্ঠ ভাবে সেব। করিতে পারিব বলিয়! বিশ্বাস করি। এক্ষণে 
আপনাদের নিকট আমরা আমাদের কর্ণনীতি উপস্থিত করিতেছি। 
জাশ! কর বায়, বরাবরের স্ভায় জাপনাদের সহযোগ্সিত। পাইতে থাকিলে 
ক্ষোরতির এই ধার] অব্যাহত থাকিবে। 
এস পি রায় চোগ্ুরী, 
ম্যানেজিং ভিরেউর। 
হেড অফিস-_১২নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা।। 
শাখাসম্কুহ-_কলেজ দ্রট, কলিকাতা, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, 
বর্ছমান, খুলনা, হাগ্গেরাট, »॥ প্রবং চাক|। 


8৩ 4৫ 
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6) রে গুহ 
| ডট 
১ শরীর জুড়ানো গানের তৃপ্ডিটুকুকে 











মুদ্ধকর গন্ধ সুবাসিত ট্যাল্কাম্‌ পাউডার । হ্ড% 
সাতটি বিভিন্ন বর্ণের ফেস্‌ পাউডার এবং ত্বকের উপর তাকে 


এ রী অপ কেনডী_দিনের সফি 
1 কালিমা মুছে নেয় এবং অলক্ষ্যে ্ 
* ৮৮ / ত্বকের পরিপুষ্টি 





৮ ৯) সাধন, করে। 


বৈশাখ 
মাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে । লেখকের গল্ভের ভাষা সংসকৃতবহল ও জড়, 
কিন্তু সাধক-কবির গভীর অনুভূতি কবিতাগুলিকে স্থানে স্থানে সার্থক 


রসহৃষটির পধ্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। 
জ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


কবি কিশোর-_্রীহেমচত্র বাগচী । পোঃ কৃষ্ণনগর, ঘূর্ণি 
নেদীয়া) হইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ছাদ আট আন!। 

এই ছোট বইখানিতে কৰি তীর ছেলেবেলাকার অনেক স্মৃতি ছবির 
তে! ক'রে একেছেন। জীবনকে সমণ্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে না 
পারলে এমন করে ছবি আঁকা যায় না। 'নতুন মাষ্টার দশার়ে'র কাছে 
আমর! পড়িনি বটে, কিন্তু লেখার গুণে তীকে:ঘেন চোখের সামনে দেখতে 
পাই। রাষাযণ-শোনা, গঙ্গার আর নমসার বিলে বেড়ানো, নিশির 
উপভোগ করি। বালক-কবির মনে সাহিত্যের প্রথম প্রস্তাব জতি 
মনোরম ভাবে বণিত হয়েছে। | 


স্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


অসংলগ্ন--শ্রীরমেন চৌধুরী। বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮, 
টামাচরণ দে দ্র, কলিকাত|। মূলা জাড়াই টাক1। 
কি ভাবে আদর্শবাদী নায়ক বিজন অভিজাত-সম্প্রদার অধুুবিত ডয়িং- 
রুমের মোহ ত্যাগ করিয়। সহসা পলীমেবার আত্মনিয়োগ করিল তাহ! 
এই উপন্ভাসের বিষয়বস্তু । ডয়িংরুমের চিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে । 
কিন্তু জদর্শবাদের জাওতার ফেলিয়৷ সেগুলিকে--বিশেষ করিয়! মিনতিকে 
--শেব পর্যান্ত টানিয়! লইয়। যাইব|র দারিত্ব লেখক স্বীকার করেন নাই। 





শোপেন 


ষে কোন রকম ব্যথা বেদনা! ব! 
যন্থণায় কষ্ট পেলে অল্পক্ষণ মাত্র 
ধনোপেন' মালিশে উপশম হয়। 


ন্বচ্যা তল ম্কচা উট 


._.._.. পুত্তক-পরিচর_ 


: ৭৯. 
ফলে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে কাহিনী শেষ হইয়াছে । তা সন্বেও 


জাদর্শবাদের স্রটি মনকে স্পর্শ কযে। ্ীরামপদ সু 


গ্লীতবিতান বাধিকী, ১৩৫০ | রীতবিভান, ১৫৫ রস 
রোড, কলিকাতা । 
শ্নিতবিতানে'র পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্ত্র গপ্ত ইহা! সম্পাদন ও প্রকাশ 
করেছেন। গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদির ব্যাপারে এ দেশের সংস্কৃতিতে 
রবীন্রনাথের দান সম্বন্ধে এ পুস্তকে নানা তথাপূর্ণ ও মুল্যবান বহু 
প্রবন্ধ আছে। এর লেখকবর্গের মধো অনেকেই বাংল। দেশের খ্যাত- 
নাম। গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি। রবীননাখের লোকোত্বর প্রতিতা তথ 
আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিহাস বুঝবার কাজে এ পুশকের সাহাহয 
অতাবস্তক বিবেচিত হবে। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 
প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই 
যাদুকর পি. সি. সরকার মহাশয়ের ঠিকানা না জানায় 
অস্থবিধা বোধ করেন। ভাহারা 87£%%90676 করিতে 


যেন--- 
21800 90807 ৬ 9, 


ঠিকানায় টেলিগ্রাম করেন অথব যাদুকর পি, সি. সরকার, 
ভতিটানা ইন বেন ঠিকানার নর 





ডিও রিড 
গৃহস্থ ঘরের বারো মেসে বন্ধু 
সায়েণ্চাসহ হও 


খোস, পাঁচড়া, চুলকণা, হাজা, পাকুই, পোড়া 
ঘা, ব্রণ, ফোড়া! প্রভৃতি চর্্মরোগের প্রতিষেধক 
দুষিত বীজাণু বিনাশক ও বিষহারক মলম। 


মায়োডিমা 


ছড়ে গেলে, আচড়ে গেলে, মচকে গেলে, পুড়ে 
গেলে, কেটে গেলে এই পূর্ণ তেজ আয়োডিন 
ও নিম- সংযুক্ত মলম আশ্চর্য উপকারী । 


০ম্ক শ্সিনক্ষ্যা.ভ্প কলিকাতা 


“রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়” 
শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত 


গত পৌষের 'প্রবাসী'তে প্রীধোগনেশচন্র রায় বিভ্ভানিধি লিখিত ৬য়ামা- 
নন চট্টোপাধ্যায় ্বদ্ধে যে লেখাটি বাহির হইয়াছে তাহাতে এক জায়গীয় 
আমার একটু খটকা! বোধ হইয়াছে । এ কথা! সত্য বে রবীন্রনাথের 
সোনার তরীর প্রতিকূল সমালোচন! 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল। উহা 
লিখিয়াছিলেন কবি ছিজেরলাল রায়। রামাননগবাবু উহ প্রবাসী পাতায় 
স্থান দিয়াছিলেন বলির! উক্ত প্রবন্ধের মতামতের দায়িত্বও তাহারই--এ 


কথ! কিরপে স্বীকার করা! বায়? যোৌগেশবাবু লিখিতেছেন, “রামানন্াবাবু . 


সোনার তরীর সমালোচনায় দৌষ দেখলে সেটা নিতেন না” কেবলমাত্র 
মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার লইলেই যদি গ্রবন্ধের মতামতে সম্পাদকের সায় 
জাছে ধরিয়া লওয়| হুয়, তবে নান! গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে। 
ইহার উদাহরণ নীচে দেওয়! গেল। 

ছ্বিজেন্রলালের প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পরেই 'প্রবাঁসী'তে সোনার তরীর 
অনুকূল সমালোচন! ও ব্যাখ্যাও বাহির হইয়াছিল । তগ্মধো একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন স্রীযুক্ত (এখন স্তর) ঘ£ুনাথ সরকার এবং অপরটি লিখিয়া- 
ছিলেন *ইনুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় । যছুনাধ সরকারের প্রবন্ধে ছবিজেন্- 
লাগের উপর কিঞ্িং পরোক্ষ কটাক্ষও ছিল। কিন্তু মতে 
সায় দিলে মৌনার তরীর প্রতিকূল ও অনুকূল উভয়বিধ মতামতের ঝন্ত 
রামানন্মবাবুকেই দায়ী করিতে হয়। 

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন, রামানন্দবাবু সোনার তরীর সমালোচনার 
প্রতিবাদ করেন নি, অন্টের দ্বারা সোনার তরীর ব্যাখ্যাও করান নি। 
কথাটা যে সর্ধ্বতোভাবে নতা নয়, তাহ! উপরে দ্নেখীন হইল । তবে বদি 
ব্যক্তিগত ভাবে যোগেশবাবু জানেন রামানন্দবাবু সোনার তরী কবিতাটি 
অন্পষ্ট মনে করিতেন, অবশ্ঠ তাহাতে বলিবার কিছু নাই । কিন্তু কেবল 
মাত্র প্রবন্ধ বিশেষ যুত্রণ ও প্রকাশের উপর নির্ভর করিয়! সম্পাদকের 
স্বকীয় মতামত প্রমীণ করিতে বাঁওয়। হঠকারিতার সামিল। অন্ত প্রমাণ 
থাকিলে স্বতন্ত্র কখ]। 


কবিরাজ শ্রীবীেরজ্্রকুসার মল্লিতকির 
অয়, অজীর্ঘ, বাযুঃ যরকৎ ও তাহার 
পাচক উনের মহ মহৌষধ । এক মাত্রায় উপকার 
অনুভব হয়। মৃজ্য ১২ এক টাকা। 
মস্তিষ দ্িপ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয়া চিত 
ল্িিঙ্ধ৭ বিকার, ব্লাপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয়। মূল্য ৪২। 
সর্বপ্রকার কবিরাজী উষধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয়া 
যায়। বধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে রশ ছাজার 
টাক। পুরস্কার প্রদত্ত হইবে । কবিরাজ শ্ীবীর্ঘেজকুমার 
মক্লিক বি, এস্সি, আযূর্বেদ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্ন! (বেল) 


ব্বযন্তি ও সমষ্ি, 
জ্তীবৃন্দাবননাথ শর্মা 


গত পৌষের 'প্রবাসী'তে জীযুক্ত বিমলাচরণ দেব প্যান্টি ও 
সমষ্টি" নামধের প্রবন্ধে বলিয্লাছেন-_-“কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার 
স্বামীর ত্রাতা। তাহাকে গ্রহণ করা, সপুত্রারী হউক বা অপুজ্ায়ী হউক। 
'প্রহণ' অর্থে বিবাহ হইতে পারে, বখা!_উড়িস্তার ধইতো |” 

পুনশ্চ আর এক স্থানে লিখিয়াছেন-“অবন্ধ নিয়োগ প্রথা কলিতে 
বর্জ্য বলিয়া আদিষ্ট, কিন্তু তাহারই অপর রূপ “অতর্তুক ভ্রাতৃঙাধা। 
গ্রহণ" এখনও ভারতবর্ষে দেখা ধায়, বখ। পঞ্াবে কয়েকটি জাতির ষধ্যে 
এবং উড়িম্যার পূর্বক ধিত ঘ'ইতে!।” 

উৎকল-ভাবা অঞ্চলে শূত্রাদি সমাজে অতর্তৃক ভ্রাতৃভাধ্যা। গ্রহণ বিধি 
প্রচলিত আছে; কিগ্ত উচ্চবর্ণের মধো যথা! ব্রাঙ্গণ ও করণ সমাজের মধো 
এ প্রথ। নাই। “অভর্তৃক ভ্রাতৃতাধ্য গ্রহণং চাতি দুষিতম্‌*-_এ বাকা 
লেখক উদ্ধার করিয়াছেন। ভ্রাতৃভার্ধা। গ্রহণ প্রথা ভারতে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত জাছে। রামায়ণ পাঠ করিলে জান! যায় বালি রাজার মৃত্যুর 
গর নুত্রীব বড় ভাইর স্ত্রী তারাকে নিজের স্ত্রীরপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণকে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীকে ভার্ধ্যারপে গ্রহণ 
করিতে ভগবান রামচন্দ্র বলিয্লাছিলেন। 

লেখক মহাশয় উপরে উড়িয়া ভাবায় 'ঘাইতো। শব্ধ প্রচলিত আছে 
বলিয়াছেন, উড়িয়। ভাষায় 'ঘ'ইতে। শব্দ নাই। “ইত” শব আছে । মনে 


হয় লেখক ঘইত| শব্দকে ভ্রমক্রমে 'ঘ'ইতো। বলিয়াছেন । “বইতা। শব্দের 
পরিচয় নিয়ে দিলাম । 
মুলশব অপত্রংশ 
গ্রহীতা ৃ 
বা ঘইতা 
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অপ্রকাশিত সঙ্গীতের দ্বয়লিপি, নলিনীকুমার ভঙ্রের লেখ! 'টিরকুষার 
সভা' অভিনয়ের সমালোচন17 ইবসেন এবং ও-ক্যাসির ছুত্াপ্য ছবি-.- 
মূল্য ১২ টাক! মাত্র। অবিলম্বে নাগ্রহ করুন। 

প্রাতিস্থান__বেঙ্গল পাঁধলিশার্স, ১৪, বদ্ধিম চ্যাটাঙ্জি দ্রীট, কলিকাত|। 


দেশ-বিদেশের কথ! 


শচীন্্রনাথ দাশগুপ্ত 
শিক্ষার্রতী শচীক্রনাথ দাশগুপ্ত গত ফাল্গুন মাসে সেন- 
হাটাতে (খুলন! ) পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রথম জীবনে 
তিনি কলিকাতায় সাংবাদিকের ব্রত গ্রহণ করেন। পরে 
পন্লীগ্রামে শিক্ষকতার কাধে আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে 
ভিনি সেনহাটা উচ্চ ইংরেজী বিস্তালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। নান! প্রকার সংস্কতিমূলক ও সাধারণ হিত-কর্মের 
জন্ত তিনি সমগ্র জিলায় সুপরিচিত ও সর্বজনপ্রির ছিলেন। 
নারীশিক্ষা। প্রচারের জগ্গ তাহার চেষ্টা তাহার স্বদেশবাসীরা 
বন্ধ দিন ম্মবণ করিবেন । সেনহাটা প্রতিভাময়ী বালিকাবিভ্ভালয়ের 
এতান্ৃশ উন্নতি তাহার শ্ুযোগ্য ২ম্পাদকতায় সম্ভবপর হুইয়াছে। 
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল শাখা-সমিতি, সৌদামিনী নারী-শিল্প 
বিস্তামন্দির, ব্রতচারী সমিতি প্রস্ভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সাহার যোগ ছিল । তিনি বহু দরিস্্র ছাত্র ও পরিবারকে গোপনে 
সাহ্াব্য করিতেন, অনুস্থ শরীর লইয়াও তিনি সেনহাটী রামকৃষ্ণ 

মিশন রিলিফ-কেন্ত্ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় 

বাংল! প্রচার-শিল্পের প্রবর্তক এবং ক্যালক্যাটা এডভার- 
টাইজিং এজেলসীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ মুখ 
পাধ্যায় মহাশয় ৭* বৎসর বয়সে গত ২৬শে মার্চ তাহার 
কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন । কলিকাতার 
প্রায় সকল সামরিক পত্র এবং বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির 
সহিত অনাখবাবু তাহার গ্রচার-ব্যবসায় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 
স্ব্গত জ্ঞানেন্রমোহন দাস মহাশয়ের “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" 
নাষে বিরাট- গ্রস্থ প্রকাশের সমগ্র ব্যয় তিনি বহন করিয়া তাহার 
সাহিত্য-গ্রীতির পরিচয় দেন। এদেশে “হার্ডিং' এবং "পিক্টোটাইন' 
বিজ্ঞাপনের ইনিই প্রবর্তক । 

'জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশ-বিদ্ায়তন 

এই শিশু-বিভায়তনটি শ্রীযুক্ত! মৃগ্ময়ী রায় তাহার পুব্রের স্মৃতি- 
কল্পে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ইউরোপ হইতে শিশগু-শিক্ষা! স্থন্ধে 
বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞত। লাভ করিয়। আসিয়। তিনি এই 
বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রনী হইয়াছিলেন। গত আট বৎসরে ইহার 
উত্তোত্তর উন্নতি বিশেষ লক্ষণীয় । বর্তমানে ইহার শিশু ছাত্র- 
ছাত্রীসংখ্য। প্রায় চারি শত। শিশু-মনভ্তত্বের প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিক্ন। এখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা কর। হইতেছে । শিশুদের 
স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বিদ্যায়তনটি ইতিমধ্যেই 
বিশেষ জনপ্রিয় হইয়। উঠিয়াছে এবং ইহার শিশু ছাত্রছাত্রী 
সংখ্যাও অতি ভ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে । ইহার জন্ত বর্তমানে 
একটি বস্ত্র আবাসম্থলের একান্ত আবশ্তক হুইয়। উঠিয়াছে। 
এজন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । এন্ধপ জনকল্যাণকয় প্রতিষ্ঠানের 
সাহছাব্যার্থ সকলেরই অগ্রসর হওয়। উচিভ । 


এঁতিহাসিকের সম্মান 
গত ৫€ই চৈত্র শনিবারের বৈঠকের উদ্যোগে কুততী এঁতিহাসিক 
শীযুক্ত অ্রজেজনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সন্বর্ধন। জ্ঞাপন 


কর! হইয়াছে । প্রথমেই বৈঠকের পক্ষ হইতে একটি গ্বদৃষ্ত 
চন্দনাধারে রক্ষিত অভিনন্গন-পত্র পাঠ ও ব্রজেজ্রনাথকে অর্পণ 
করা হয়। শ্রীযুক্ত নিশ্খলচন্র চঞ্জ মহাশয় সভার কাধ্য পরিচালন! 
করেন। ব্রজেন্রনাথের বহ্মুখী প্রতিভার আলোচন।-প্রসঙ্গে 
জীবুত তারাশঙ্কর বন্দে/পাধ্যা়, সজনীকান্ত দাস, জগদীশ 
ভষ্টাচার্, যোগেশচন্্ বাগল, বীরেন্্রকুফ ভক্ত প্রমুখ বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকবৃন্দ সভায় বন্তৃত। করেন। পরিশেষে একটি অনতিদীর্ঘ 
ভাবণে ব্রজেআনাথ অভিনন্দনের উত্তর দেন। 


কৃষিতত্ব আলোচনায় শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ 
বিগত মহাসমর অস্তে বিলাতে গ্রামে ফিরিয়। যাও? রব 
উঠিয়াছিল। ইদানীং এই রব আবার উঠিয়াছে। কিন্ত ইহা 
চিরন্তন সত্য যে, দেশ-বিশেষের উন্নতির পক্ষে কৃষিই একান্ত 
সহায় । জল! দেশের তো! কথাই নাই। কৃষির উদ্নতি না 





শ্রীধুক্ত বাণেশ্বর সিংহ 
হইলে অন্ততঃ আমাদের দেশেরও ষে উন্নতি হওয়া! স্ুকঠিন সে 
বিষয়ে সশ্দেহের অবকাশ নাই। জীবুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয় 
অঙ্গীতিপর বুদ্ধ। তিনি অদ্ধশতাব্বীরও অধিককাল একাদিক্ষমে 
কৃষিকাধ্যে লিপ্ত থাকিয়। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! বিশেষভাবে 
অর্জন করিয়াছেন । বিবিধ পুস্তক-পু্তিকার় প্রবন্ধে তিনি এাবৎ 
ইহা! দেশেবাসীকে পর়িবেশনও করিয়া! আসিয়াছেন। “কৃষি-প্রবন্ধ” 
নামে তিনি তিন শতাধিক পৃষ্ঠার একথা নি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত 
করিয়াছেন। কাগজের কৃচ্ছতা ও ছুত্প্রাপ্যতার দিনে এরূপ 
পুস্তক-প্রকাশে তাহার আদম্য কৃবি-প্রীতিই হুচিত হুইতেছে। 
বর্তমানে দেশে খান্সন্কট মারাত্বক হুইয়। উঠিয়াছে। এরূপ 
অবস্থায়, শুধু কৃষক নহে, ধাহার সামান্ত পরিমাণও ভূমি আছে 
এরপ ব্যক্তিও তাহাতে কিছু কিছু করিয়! বিবিধ প্রকারের খান্- 
স্রব্য উৎপাদন করিতে পার়েন। এই পুস্তকখানিতে কৃবিতত্বের 
আলোচন। প্রসঙ্গে বিবিধ ফলশন্ত উৎপাদন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি 


জানিতে পার! যাইবে। বাণেশ্বরবাবু যে-পথ লইয়াছেন. 
তাহ! বছল ভাবে অন্থুহত হইলে স্বদেশের ও অশেহ 
কল্যাণ হইবে। 


১২০২ আপার সারকুলার স্রোত, কলিকাত। প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচজ্ দাস কর্তৃক মুকিত ও প্রকাশিত। 


_ দীপক্করের তিববত যাতা 
প্রধাসী প্রেস, কলিকাত)-] . শ্রীমণীন্্ভূষণ গুপ্ত 








“সত্যম্‌ শিবস্‌ ুন্দরম্‌ 


নাযমাত্মা বলহীনেন লভাঃ” 
৪৬ ভাগ ্‌ 
রত | | ত্য» ৯৩৫৯ ৃ হয় সংখ 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
মহাক্সা গান্ধীর কারামুক্তি করিয়াছিলেন তাহাও জোটে নাই। লাস্প্রমাস্িক শিক্ষীর 


বঙ্গীদশায় মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক হইয়া 
উঠায় বিনাসতে” তাহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। দেশ- 
বাসী তাহাকে নিজেদের ভিতর ফিরিয়া পাইয়া! আনন্দিত। 
প্রার্থনা করি মহাত্মা! গান্ধী শী নিরাময় হইয়। উঠুন এবং 
পুনরায় ভারতবর্ষের নেতৃত্ব-ভার স্বচ্ন্তে গ্রহণ করুন। 


খতিয়ান 

_.. সাশ্প্রদায়িকতায় ভারতবালীর, বিশেষতঃ বাঙালীর, 
লান্ত-লোকসান কি হইয়াছে তাহা খতাইয়া দেখিবার 
সময় আপিয়াছে, প্রয়োজনও ঘটিয়াছে। মলি-মিপ্টো! শাসন- 
ষংস্কারে সাম্প্রদায়িকতার কুচনা, মণ্টেড-চেমসফোর্ড সংস্কারে 
উদ্ধার ভিত্তি স্থাপন এবং বতর্মান ভারত-শাসন আইনে 
উহার পূর্ণ পরিপতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা 
গর্যতনের ফলে বাঠালীর সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি 
ক্ষেতে লাত-লোকসান কি হইয়াছে ২৫ বৎসর পরে তাহা 
একবার বুঝিয়া! দেখিবার চেষ্টা সঙ্গত হইবে না। 

-. অন্টেখ্উ-চেমসফোর্ড আইনে সাশ্রা়িকতার বন্ধুপথে 
সুললযানের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অনেকখানি 
অর্শিরাছিল। ১৯১৯ সালের পূর্বে এবং পরে মুমলমান 
সমাছ্ছের অবস্থা বিবেচনা! করিলে দেখা যায় এই প্রকার 


ক্ষতা লীতে সুসলযান-সাধারণের কোন উন্নতি হয় নাই, . 


বরং ক্ষতিই হইয়াছে।- ধরিজ সুললমান কষকের -দািক্য 
কষে নি, বাড়িয়াছে। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাছের 
“আতিক উনি হথ মাই, চা রানা 


ফলে তাহারা প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার 
যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিয়া আরও পিছাইয়া পিঁ্ধা- 
ছেন। হিন্দুর চাকুরী কাড়িয়া লইয়া কতক মুসলমানের 
সংস্থান হইলেও অধিকাংশেরই উহাতে লাভ হয় নাই। 
বাবসা-বাণিজ্য ও শিলপক্গেতে হিন্দু তবু অগোইয়া চলিয়াছে, 
কিন্তু মুসলমান যেখানেশিছিল প্রায় সেখানেই আছে। লাভ হই- 
য়াছে এক শ্রেনীর নেতাদের । ইহারা! অজ্ঞ ও দরিউ সম্্- 
দায়ের নেতা সাঙজিয়া! তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লই্বাছেন। সঙ্ীর্ শবার্২- 
পরতা ইহাদের মৃলমন্ত্র। নিজের অথবা আত্বীর-ন্বজন প্রসৃতি 
অতি-নিকট কয়েকজনের ন্থার্থসিদ্ধি ভিন সাম্পরারিকতা- 
বাদী নেতারা অপর কাহারও উন্নতি করিতে পারেন নাই । 
হিন্ুর নিছক অনিষ্টসাধন ভিন্ম নিজের জেলী, নির্জের 
নির্যাচন-কেজ, এমন কি নিজের পাড়াটারও কোনস্ব্প 
০০৬০৮০ 


সা্্রদারিকতান্ লাভ কাহার? 
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে সাম্প্রদায়িকতার জয়যাত্রার 


. এই যে সহজ পথ খুলিয়া দেওয়া হইল তাহার কি কোন 


কারণ ছিল ন!? অবন্ঠই ছিল। সাম্প্রদায়িক ৫ 


উদদিত হয় নাই? ভারতবর্ষের অবনতিতে ও 


. বাঁহাদের ধা সেইটা দাবার 
 হিহইয় পরিণাম, উহা পরম অনিষ্টকারিতা! না ভাবাই 


৮৬ 


এদেশে তি ভি একথা - 
বিশ্বাস করা অসভব। সাশ্রযায়িক রাজনীতি সর্বাপেক্ষা 
সতর্কতা ও সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে বাংলার । বে 
বাঙালী বিদ্বা-বুদ্ধি জান গরিমা এবং বর্মশক্তিতে সার! 
ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল,রাছনৈতিক, সামাজিক, 
আর্থিক এবং শিক্ষাগত শৃঙ্খল মোচনে যে বাঙালী ছিল 
সকলের অগ্রণী-_সেই বাঙালীর প্রগতি রোধ করিবার 
সর্বপ্রধান প্রয়াস এই সাম্প্রদাক্বিকতার আমদানী । হুক্ 
বুধ পথে প্রবিষ্ট এই বিষের প্রভাবে বাঙালীর সর্ববিধ প্রগতি 
রুদ্ধ হওয়ায় বিদেশীর প্রধান চেষ্ট]! সফল হইয়াছে । বিদেশীর 
উদ্দেশ্য লিদ্ধিতে সহায়তা যাহারা করিয়াছে, ব্যক্তিগত 
আপাত লা তাহাদের হইয়াছে গ্রচুর কিন্তু দেশের যে 
ক্ষতি ইহাতে হইয়াছে তাহ! অপুরণীয়। লাভ হইয়াছে 
প্রধানতঃ বিদেশীর এবং তাহা পর লাভ হইয়াছে 
অ-বাঙাণীর। বাঙালীর অবনতিতে বিদেশীর স্বার্থ কি 
ভাহা। বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 

- বাঙালী বজিতে আমরা বুঝবি তাহাকে বাংলার 
হাটিতে ছাছার জন্ম, বাংলার মাটিতে যাহার দেহাবসান, 
বাংলার স্বার্থে যাহার স্বার্ম, বাংলার উন্নতি ও অবনতিতে 
ষাঙার বাক্তিগড উতান-পতন ওস্ভপ্রোতভাবে জড়িত। 
গত ছুর্তিক্ষে এই বাংলার যেক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ 
হইতে বহু বৎসর লারগিবে। ছুর্তিক্ষে সংখ্যায় সবচেয়ে 
' বেশী মরিয়াছে বোধ হয় মুললমান, লোকসংখ্যার অছুপাতে 
সর্ধাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ঘটিয়াছে বোধ হয় তপনীলতৃক্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে। বাংলার ভূমিহীন রুষকের অধিকাংশ 
তপনঈলতৃক্ত সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জোক। 
ছুর্তিক্ষে মন্দিয়াছে ইহারাই বেশী । নৌকা! অপসারণের ফলে 
উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়! ধীবর মাঝি প্রভৃতি তগ- 
শীলীদেরই ক্ষতি হইয়াছে অধিক । পাকিস্থানী জবা তপ- 
শীলী “নেতার!” ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
বে উচ্চঙ্গেনীর হিনুর দুর্গতি সাধনের জন্ত এই সাম্প্রদায়িক 
ব্যবস্থার সতী বিগত ছুভিক্ষে আপেক্ষিক ক্ষতি কম 
হইয়াছে তাহাদেরই। গত ছৃভিক্ষে সমগ্র দেশের 
অসায়তা! যেভাবে প্রমাণিত হুইয়াছে এমন আর কখনও 
হয় নাই। 

প্রকৃত শিক্ষিত বাঙালী মুসগমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
নেতাদের প্রিয়পাত্র কখনও হইতে পান লাই । বিদেশীয় 
অনগ্রহ-্লাতের কোন আশা ইহাদের ছিল না, আজও 
মাই। পরের অনিষ্ট ও নিজের ক্ষত স্বার্থসিত্ধিতে 





ইহারা খবভাবতই হু বোধ করিবেন। বিদেশী ইহা! 


নিস পি সি ও শিপ পস্পপস্পিি 
ঢালিয়া দেয় ভাহাদেরই উপ) বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিগ্রী 
থাকিলেও মন বাহাছেন সনধীর্ণ ও স্ার্থণর, আত্মন্বারথসিন্ধি 
এবং পরের অনিষ্টাধন বাহাছের দূলমন্, রাজনৈতিক 


, জীবনে দূরমূ্টি বা কুঠার বালাই যাহাদের নাই। 


*বিদেশীর লাভের খাতিরে দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাঙালী 
পাটচাষীর সর্বনাশ সাধনের আয়োজন হইয়াছে । বাংলার 
মহ্িধল মূল বন্দোব্তের সন্ধান রাখিতেন না৷ ইহা বিশ্বাস 
করা কঠিন। পাটচাবীর অধিকাংশই মুসলমান, ব্রিটিশ 
ও টা ০৯৭ সম্তায় পাট ক্রয়ের বন্দোবস্তে 
মরিষে ইহারাই। বন্দোবস্তটা মোটামুটি এই-সুদ্ধের 
অর্ডার রূপে আমেরিকা কলিকাতার চটকলসমূছে বাজার 
দ্র অপেক্ষা কম ঘরে ৭* কোটি গজ চটের অর্ডার 
দেয়। এই বড় অর্ডারের ফলে বাজার যাহাতে চড়িতে না 
পারে সে জন্ত ইংরেজ ও আমেরিকার মধ্যে এই চুক্তি হয় 
যে, আমেরিকা যখন অর্ডার দিবে ইংরেজ তখন বাজারে 
আসিবে না। অঠিনান্সের ছার পাটের দর কলিকাতার 
বাজারে এমন ভাবে বাধিয়! দেওয়া! হইল যে, চাষীর উহাতে 
লাভ নাই। শ্বেতাঙ্গ বণিকগ্গের মুখর ক্যাপিটাল স্বীকারই 
করিলেন যে, ১২ টাকার কম দরে পাট বেচিলে চাষীর 
লোকসান। কলিকাতার বাজারে ১৪ টাকা দর বাধা 
থাকিলে মফস্বলের. দর ১২ ট্রফাও হইবে না, ওদিকে 
পাটচাষের জমির পরিমাণ ক্ষনমতের বিরুদ্ধে বাড়াইস্বা 
দিষ্জা বেশী পাট জন্মাইডেও বল! হইল। আমেরিকান 
অর্ডার যুদ্ধের প্রচয়া হনে দেওয়া! হইয়াছে, ভারত-সবকাবের 
এই উত্তির পর জানা গেল আমেরিকা কলিকাতান 
সম্তাযর় চট কিনিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় উহা বিক্রয় 
করিতেছে। মুসলমান ঢার়ী বুদ্ধের বাডারে ভারসঞ্ত 
দরে পাট বেচিয়া যে লাতক্ষরিতে পারিত, এই ভাবে 
তাহাকে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া! মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ" 
রক্ষার ধ্বজাধারী মন্ত্িদল প্রতিবারটুকু পর্য্যন্ত, করিজেন না! । 
বাংলায় তাতের কাপড়ের উপর বিক্রয্-কর বসানোতেও 
ক্ষতি হইবে মুসলমান জোলা ও তগশীলী তাতিদেরই। 
শিক্ষিত শ্বাধীনচিত ও যোগ্য মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতা! 
লাভ করিলে বিদেশীর স্বার্থসিদ্ধির এত ভুবিধা হইত. না 
ইহা নিঃসন্দেছ। 

শুধু মূললমান নহে। সমীর বার্থ মুধি-্রণো দিত কতিপ্ন 
হিনুও দেশের অধোগত্ির পথ প্রশত্ত করিবার জন্ত বিষের 
সহিত যোগ দিয়াছেন । নিজের সম্প্র্গায়ের সাক্ষাৎ অনিষ্ট 
লাখনেও ইহাবের হুঠ! নাই । স্বজ্াতিঝোহিকার যে কুট 


ঠর্ড 
উদিটাদ রাখিয়া গিগ্বাছে, বাংলার ছর্তাগা এই যে আপ্মও 
তাহা অনুসরণের লোকের অভাব হয় না। সাস্পরননারিকতার 
জাষদানীতে হিন্দু সমাজের সাময়িক অনিষ্ট যথেই 
- হইলেও উচ্চ বর্ণের হিন্দু ইহাতে মরিবে না। তীঙ্কাদের 
ইঞাতে যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে, তদপেক্ষা অনেক 
বেশী ক্ষতি হইয়াছে ও হুইবে মৃসলমান ও নিয় শ্রেণীর 


হিন্দুর । এঁ ছুই সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি বা পরিবারের . 


লান্ত বাতীত সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে মুসলমান বা 
তপনীলী হিন্দুর সমষ্টিগত কোন লাভ আজ পর্যন্ত হয় 
নাই। ক্ষাতি যথেষ্ট হইয়াছে, আরও ক্ষতির সষ্ভাবন! 
রহিয়াছে । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রোষের কারণ 
বর্তমান 'মাধামিক শিক্ষাবিলের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষা- 
বিস্তার নহে, শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ। ইহা! ভারতীয় এতিহোর 


সম্পূর্ণ বিরোধী । ভারতবর্ষে রাজ সর্বদা শিক্ষা-বিস্তারে 


সহায়তা করিয়াছেন, কখনও শিক্ষার নিয়ামক হইবার 
চেষ্টা করেন নাই। শুধু হিন্দু আমলে নহে, মুসলমান 
রাজন্ধেও ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল নীতি ব্যাহত হয় 
নাই। শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের প্রথম চেষ্টা এ দেশে আরম্ভ হয় 
ইংরেজ আমলে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসমূহের মধ্যে 
ছল্ঘা ব্যবধানের স্থ্টি করিয়াছে ত্রুটিপূর্ণ ইংরেদী শিক্ষা- 
পদ্ধতির স্ুচনায়। আমাদের মধ্যে কথকতা, বাউল প্রভৃতির 
দ্বারা লোকশিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল শিক্ষিত 
অশিক্ষিত উভয়েই তাহার ছ্বারা অন্রপ্রাণিত হইত। 
বাঙালী গ্রামবামী বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না, 
আপনার মঙ্গল যেমন সে বুবিত দেশের মঙ্গলও তেমনি 
তাহার কাষা ছিল। বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাহা 
চিন্তা করে, যে ভাবের দ্বারা উত্তেজিত ও পরিচালিত হয়, 
ইংরেী অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে উভয়ের ব্যবধান ক্রমেই 
বাড়িয়া যায়। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা কোন সময়েই 
অনশিক্ষায় পরিণত হয়. নাই। বুদ্ধিমান ও দৃরদৃররি সম্পন্ন 
বাঙালী বত বার গবন্মেপ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া শিক্ষা 
বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন তত বারই শিক্ষা নিয়ন্থণের 
নামে সে চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে । ১৮৫৮ সালে ঈশ্বর 
শুপ্ত'হাংসম্পারিত “সংবাদ, প্রঙাকর' পত্রে লিখিয়াছিলেন, 
“আমেরিকা ও হিকটোরিয়! ইত্যাদি স্থানের রাজপুরুষেরা 
বাপনাগন_ব্বীনস্থ প্রজাদিগের বিদ্যান্শীলন বিষয়ে যেরূপ 
বচ্রপ্ধিষাগে সাহাত্য কিয়! খাকেন ভায়া রহিখের, রাজ- 


বিথিষ প্রসঙ্গ-_কলিকাডা বকিগবিষ্যালয়ের উপর রোবের কারণ 


নী 


পুরুষের! তরক্ুরূপ সাহায্য কিছুই করেন 'না, বাছা. কিছু 
প্রদান করিয়া থাকেন তা! কেবল ইংরাজী বিদ্যার প্রাচ্ষ্য 
নিমিতই করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে এডদ্দেশে সাধারণতঃ 
বিদ্যাশীলনের প্রথা প্রচলিত হইবার সছৃপান্ম কিছুই হয় 
নাই." প্র্ধাদিগকে জাতীয় ভাষার দ্বারা উপদেশ প্রান 
নাকরিলে উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই...” 
স্কুলের সংখ্যা নির্ধারণ, শিক্ষকগণকে হল্প বেতন প্রান, 
দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংয়েজিতে শিক্ষাদান, ভাযতীম্ব 
ভাষা ও সংস্কৃতিতে জনডিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ নিভিলিয়ান ছার! 
শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সরকারী কড়াকড়িতে শিক্ষা-বিত্তার 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮১৮ সাল হইতে পাঠ্য পুস্তক 


নির্বাচনের সরকারী বন্দোবন্তের ফল কি গগীড়াইয়াছে 


১৯*৬ সালে ভন সোসাইটিতে প্রদত্ত রবীন্রনাখের একটি 
উক্তিতেই তাহা বুঝা যাইবে ঃ 

“আমাদের শিক্ষার উপর জীবনের গতি অনেক 
পরিমাণে নিভত্ব করে। যদি সর্বদাই জামাদের চক্ষেয 
সম্মুখে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আদর্শ ভাসিতে থাকে তবে 
আমাদের চিস্তানরোতও সেই দিকে ধাবিত হইবে । যনে 
গতি ত্বদেশ হইতে ফিরিবে | যদি সর্ধদাই পাশ্চাতাজাতিন 
বিলাস, ভোগ, যুদ্ধবিগ্রছের কথা আলোচনা করি তথে 
আমাদের হৃদয়ও সেই ভাবে নোয়াইয়! পড়িবে। অন্ত ভাষ 
ভাগ লাগিবে না। যেরূপেই হউক ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়িলেই আমাদের হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে পাশ্চাত্য ভাবে 
পাশ্চাতা আনর্শে পূর্ণ হইবে, পাশ্চাত্য মোহে জড়িত 
হইবে, খবিদিগের শান্তি ও সংযমের আঙশেয, বিক্ষে 
ফিবিয়াও চাহিবে না। আমাদের ফেশে জাতিতে 
প্রভৃতি আপাততঃ বিচ্ছেদকানী প্রথা দিল বটে, কিন্ত ই 
সমূদয়ই আমাদের 'অসামান্ত সংযষের সাক্ষ্য প্রদান 'কর্ষি-* 
তেছে। আজ ইংরাজগ কত সৈন্য ক্ষয় করিয়া! অবৈধ উপায়ে 
কত কলক্ক কিনিয়া যে তিব্বতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন 
শাস্তির পুশ্নোহিত ভারতবর্ষের কাছে সেই তিব্বতের ছার 
অবিরত-উম্মুক হিল। তাঁহার প্রবেশে কেহই বাধা দেয় 
নাই। সুদূর জাপান হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত 
আর্ধের গতি সর্ধস্থানেই ম্বাধীন ছিল, কেহই তাহার 
অন্তরায় হয় নাই। কিন্ত ইংরাজের ইতিহাসে আমা 
ভারতবানীর সংবষ, নৈতিক সাহস, শান্তিপ্রিকতা, ধর্ধধপ্রভাব 
ইহার কোন কথাই শুনিতে পাই না।  কেরল ইতিহাসের 
প্রতি পৃষ্ঠা ঠাহাদিগের নিশা, পরাজয় প্রভৃতির বর্ণনায় 
কলফ্িত।- এইক্সপ শিক্ষার ফলে দেশের প্রতি এবং পূর্ব 
পুরুষের প্রতি স্বুগ। বা! ওঁধাসীন্য ভিন অন্ত -কোন দ্বার 


৮৮ 


স্বাসিতে পারে না। ছৃতএব জামাগের অন্ভীত গৌৰ 
খুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইলে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালবাসা 
অনুদিত করিতে হইলে ব্বদেশী ভাবে শিক্ষার প্রচার করা 
দ্বাবন্ঠক। ইছাই আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপাদ্ব।” 
“ দেন ফুগে জাতীয় বিশ্ববিভালয় প্রতিষ্ঠার জন স্থবোধ- 
চন্জ মঙ্জিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, 
ডারকনাথ পালিত, রবীজরনাথ ঠাকুর, রাজ গ্যারীযোহন 
মৃখোপাধ্যায়, রামেন্্হুত্দর জিবেদী, ভূশেজনাথ বন্ধ, 
নগেজনাখ ঘোষ, হেরছচজ মৈত্র, হবেজ্্রনাথ বল্যোপাধ্যায়, 
ছ্িপিনচন্ত্র পাল, আবছুল বস্থল, চিত্তরঞন দাশ, ব্রজেজ্রনাথ 
শীজ, দেবপ্রসা্ সর্বাধিকারী, হীরেন্্রনাথ দত্ত, নীলরতন 
সরকার, প্রাশরুষণ আচার্ধা, যতিলাল ঘোষ,আাগুতোব চৌধুরী 
প্রচ নেতৃবৃন্দের চেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় ইহাদেরই দানে ও সেবায় জাতীয় 
ভাঙ্কাপর হুইয়! উঠে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা 
বিশ্ববিভালছে মাতৃভাষাকে উচ্চতম আসন প্রদান করেন 
ও র্ডাপকম্তর শিক্ষা্ানের আয়োন্বন করেন। ্বদেশী যুগে 
একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল, “আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ 
এখনকার অপেক্ষ। তুর্ধহতয় ও পরীক্ষা কঠিনতর করা 
ভান কি মন্দ?” নবীন্্রনাথ সম্পা্ধিত “ভাগ্তার” পত্রে 
প্রশ্থাট গ্রকাশিত হয়। উত্তরে গুরুঘাস বন্্যোপাধ্যান্ 
লেখেন, “ইউনিভার্সিটি অসংখ্যক মনীবীদিগকে শিক্ষার 
উদ্চতদ নৌপানে পৌছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেই 
জাহাদের কর্ধব্যের শেষ হইবে না, দেশের অধিকাংশ লোক 
হারাতে মোটামূটি শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
বয়াও ভীাহাঙ্গের অন্ততম কর্তব্য |” হ্রেম্বচন্্র জেন 
লেখেন, “এহ-এ বা বি-এ আনার পরীক্ষা কঠিন হওয়া 
উচচিস্ধপকিদ্ধ বি-এ পাস ও নীচের ছইটি পরীক্ষা ছুরহৃতর 
করা৷ কখন উচিত নয়।” বামেন্তস্থন্দর ভ্রিবেদী লেখেন, 
“শিক্ষার জাদর্শ হুরূহ ও পরীক্ষা! কঠিন হওয়া উচিত কিন্ত 
কাধজ্লানটা বর্জন করা ঠিক নহে। যিনি কেবল বিশ্ববিদ্যাঁ 
লয়ের ক্যালেগারের পাতায় লম্বাচৌড়া সিলেবাস ছাপাইয়া 
দেশ উদ্ধার করিতে চাছেন তিনি নিতাত্তই “উৎপল পত্র 
ধরিয়া শমীলতাং ছেতুং ব্যবস্ততি।* আশুতোষ এই 
আমর্শগ্ুলিকেই কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্থক করিয়া 
ত চাহিয়াছিলেন। সাফল্যও অনেকখানিই অর্জন 


ও ব্যদ্ধিগত ক্ষতি, কলিকাতা! বিশ্ববিধ্যালঙকে তাহারা 
বিষযৃতিতে ফেখিবে এবং উহাকে নষ্ট ও কষতিগ্রত্ত হত্সিবার 
চেষ্টা কৰিবে ইহাই হ্বাভাবিক। 


প্রি 


ধাযারী 


2৫১ 


মাধ্যহিফ শিক্ষা বিল 
বার বার তিন বার ব্যর্থ চেষ্টার পর ব্যান সাস্ডা- 


প্রথম বার বিলটি আনা হয়। উহার বিরুদ্ধে সান্বা দেশে 
প্রবল প্রতিবাদ উঠে এবং বিল পাশ করিবার অন্থবিধা 
সন্বদ্ধে জাইনগত বাধাও ধরিয়া দেওয়া হয়। প্রথম ডেঞ্া 
এই তাৰে স্থগিত হয়। ১৯৪১-এ প্রগতিনীল মহিমগ্লী 
গঠিত হয় এবং পর বৎসর তাহারা সকল দ্বলের সহিত 
পরামর্শ করিয়া নৃতন ভাবে বিলটি উত্থাপন করেন। প্রথম 
বিলে সাম্প্রধায়িক শ্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে বোর্ড গঠনের 
কথা ছিল, দ্বিতীয় বিলে যৌখনির্বাচনের দ্বারা বোর্ড 


শর 


বিলে 
১৯৪২-এর বিলের মূল নীতি ও প্রধান ধান্বাগুণি সমঘ্তই 
বর্জিত হইয়াছে এবং সর্বগ্রধান আপত্বির বিষয় এই ষে 


বিলে উহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
ব্ডমান বিলের উদ্দেস্ত বর্ণনায় বলা হইয়াছে গত ত্রিশ 

বৎসরে দেশে শিক্ষা-বিস্তার অত্যন্ত ভ্রুত হইয়াছে, কাজেই 

উহ! নিষ্সণ করা দরকার । য্যাকতোনাহ্ডী যেক্সরিটি 


নাই। ১৯৪১পএর সেন্সাসে দেখা বাক্স ঘাংলার লিখনপঠন- 
ক্ষম বাক্কির সংখ্যা! ছয় কোটির মধ্যে যার ৯৭ জক্ষ, অর্থাৎ 


জনেরও বেদী। বাংলাদ্ব, এন কি লমগ্র ভারতবর্ষে 
উচ্চপিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য বলিজেই চবে। বাং! 
দেশে ১৯৩৯৪০-এ কলেজে পাঠিত ছাত্রলংখ্যা ছিল 
৪৬৩২৯, এবং ছাত্রী লংখ্যা বাজে ২591 অনাহোদিত্ 
ছুলে পালন জায় ছিল ২৭৯৭৫ এরা, দাতা 


, ইহ 


৪৮৪,৭৭৩ 1. আনহমোধিত সবলে ৪৮৮৬২ জন ছাত্র এবং 
১৪,৫০৬ জন ছাত্রী । সুদ ও কলের বৎসর 
ফোটি ৩২৮৮১৫৩২ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভ করিতেছে, 
অর্থাৎ * কোটি লোকের বেশে শতকরা! ছদ্র জন মাত্র ছাজ্- 
ছাত্রী ঘষে কোনও বূপ শিক্ষা লাভের ক্ছযোগ পাইয়াছে। 
শিক্ষা-বিস্তান্বের এই গৃতিফে বাঙালী ঞ্রুত; বলিয়া কষ্জন! 
করিতেও অক্ষম, স্বীকার করা! ত দুরের কথা। 

' বিলে মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞা! নির্দেশ করিতে গিয়া 
বল! হইয়াছে, ম্যা্টিকলেশনের পরবর্তী শিক্ষা উহার 
অন্তরূক্তি হইবে না কিন্তু ভাক্তারী, কৃষি, শিল্প,* বাণিজ্য, 
টেকনিকাল প্রভৃতি শিক্ষা ইহার আমলে আসিবে । 
হাধামিক শিক্ষার অধীনে মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল 
প্রভৃতিকে টানিয়া আনার দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কি 
না গবন্সেপ্টের ভাহা জানান দরকার । 

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়নরণের জন্ত একটি বোর্ড এবং একটি 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হইবে । বোর্ডে ৫৩ জন 
“সন্ত থাকিবেন। ২১ জন মুসলমান এবং ২১ জন 
হিনু, তন্মধ্যে ৬ জন তগশীলীতৃক্ত সম্প্রদায়ের .লোক এবং 
অবশিষ্ট ১১টি আসন সরকারী কর্মচারী, ইউরোপীয় 
্রস্ৃতির দ্বারা পূর্ণ হইবে । কাউন্সিলের সদন্ত সংখ্যা হইবে 
২১৯জন মুসলমান, ৯ জন হিন্দু, তন্মধ্যে ২ জন 


তপশীলী। বোভে'র প্রেসিডেণ্ট গবন্মে্ঈ কর্তৃকি নিযুক্ত 


হইবেন। 

বোডের আধীনে চারিটি কমিটি থাকিবে, যথা-_ 
ইসলাষিক, হিন্দু ছাত্রী এবং তপশীলী মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিটি। ইহাদের অধীনে মুসলমান, হিন্দু তপশীলী এবং 
ছাত্রীদের স্বতন্ত্র স্কুল থাকিতে পারিবে । এই কমিটি- 
গুলিই স্বত্ব এলাকাতূক্ স্থুলফে ' মনোনয়ন দিবে, পাঠ্য- 
তালিক! নির্ধারণ করিবে এবং পরীক্ষা লইবে। অর্থাৎ 
মুল বোর্ডে এবং কাউদ্দিলে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আঁষদানী 
কম্দিয়াও মতা সন্ধপ্ট নহেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে চারি ভাগে 
ভাগ কনিকা পরম্পর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিবার জন্ত তাহারা! আগ্রহশীল। 
.  €বার্ড এবং . কাউন্সিলের সন্ত নির্বাচনে ফুল ম্যাক- 
জেনান্ঠী বাটোঙ্গান্নার নীতি অন্থন্থত হইয়াছে। হিন্দু 
শিক্ষকের . হিচ্ছু প্রতিনিধি, মুসলমানেরা মুসলমান এবং 


তশনীলীর! ব্ববস্ত্রদায়ের প্রতিনিধি পৃথকৃতাবে নির্বাচন 


'কষিবের।. পুরাচুক্ধিতে হিন্দু ও তপশীলীদের যৌখ- 
“নির্ধাচনের অধিকান কমছে ম্যাকভোনাহ্ড হবিজ! জইয়া- 


-হিবের, এই বিবে কাছা! রক্ত হইয়া 8. শিক্ষাক্ষেত্রে . 


বিদি পরল -..ানাদিক শিক্ষা বিল 


৪ - উনি 


সাপ্রদার়িক নির্ধানের কল কি ছাড়ার, সআক্টি ভাঃ 
ক্ষেশচজ ম্ুমদ্ধার ঢাকা বিশ্ববিদ্যানয়ের ভাইলচ্যাজাললর 
রূপে স্বীয় অভিজ্ঞত1 হইতে বিবৃত করিয়াছেন। বোর্ড 


পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার যে কুফল হইয়াছে 
ডাঃ ম্গুমদার ভাহা! দেখাইয়াছেন। কলিকাতা -বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কাউক্িল অর্থাৎ সিণিকেট সর্বতোভাবে 
বৃহত্বর সভা সিনেটের অধীন। 

সশরদারিকতার ভিত্তিতে শিক্ষা কখনও সার্থক হইতে 
পাবে না ঢাকা "বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সর্বোৎকই প্রমাণ! 
ঢাকা জেলার অথবা পূর্ববঙ্গে ঢাক! বিশ্ববি্যালেয়ের 
নিকটবর্তী জেলাসুমূহের ছাত্রের স্থূল হইতে বাহির..₹ইয়! 
সর্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেছে তত্তি 
হুইবার চেষ্টা করে। এখানে স্থান না পাইলে স্বগত্যা 
বাধ্য হুইয়! তাহার! ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হয়। হিন্দু 
মুসলমান উভয়বিধ ছাত্রের বেলাতেই এই.কথা গ্রযোজ্য। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেখান, হইতে 


'প্রতিভাশালী কয়টি ছাত্র আন্গ পর্ধ্যস্ত বাহির হইস্থাছে 


তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। পাকিস্থানী-আঘর্ণবাদী 
নেতাদের টাকায় মুসলমানদের জন্ত একটিও কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইসলামিয়া কলেজ জনসাধারণের 
টাকার স্থাপিত, জনসাধারণের টাকান্ধেই উহা পরিষ্ঞালিত. 
হয়। হাজী মহম্ম্ঘ মহসীনের দানে ছগলী- কলেজের 
প্রতিষ্ঠা। শুধু মুসলমানের অন্ত ভিনি দান করেন. নাই, 
ঈশ্বরের সেবায় তিনি তাহার বিপু সম্পন্ধি বিলাইয়া, দিয়া 
ছিলেন। জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খা পৰি 
টাকায় ময়মনসিংহে করোটিয়! সাদ্দাৎ কলেজের প্রতিষ্ঠ! 
হইয়াছে । পাকিস্থানী কর্মকর্তৃবর্গের বর্তমানে চস্ছশূল 
মৌলবী . ফজলুল হকের টাকায় বরিশানে চাখার কলেজ 
স্থাপিত হুইয়াছে। সিরাজগঞ্জে কৃষকদের চাদায় সিরাজগঞ্জ 
কলেজ প্রতিন্ঠিত হইয়াছে। কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষ| নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত আজ ধাহার ব্যাকুল তাহাদের মধ্যে গ্রচূর বিত্তশালী 
লোক কয়েকজন তো! আছেন, ঠাহাদের কাহারও টাকায় 
কলেজ ত দৃরের কথা কয়টি হাই স্থুলও এযাবৎ প্রত্িষ্িত 
হইয়াছে তাহা তাহার! জানাইবেন কি? বাংলার শিক্ষা 
বিস্তানবের জন্ত ঘে-স্ব মুসলমান ঘান করিয়াছেন তাহার! 
কেহই সাধপরমা্িকতাবাদী নহেন, সম্পরারিক স্ব স্বার্থকে 
হি উহার নিইি | 


হি 
মাধ্যমিক শিক্ষা হিলে দেশের ক্ষতি 
এই বিল পাস হইলে সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ঘতা বৃদ্ধি ছাড়া 
অন্তাত দিক দিয়াও বাঙালীর ক্ষতি হইবে। যোগাতার 
ভিত্তিতে ছাড়া অস্তান্ত কারণে শিক্ষক নিয়োগ আরভ হইবার 
পর বাংলার শিক্ষার মান অনেক নীচু হুইয়৷ গিয়াছে। 
আই পি এস, অথবা নিখিল-ভারতীয় অন্তান্ত প্রতিযোগিতায় 
যেখানে বাঙালী ছাত্রের! শীর্ষস্থান অধিকার করিত এখন 
জার তেমন হয় লা। বর্তমান বিলে সাম্জ্রদায়িক শিক্ষা যে 
ভাবে পাকা করিবার আয়োঞ্জন হইয়াছে তাহাতে শিক্ষার 
মান আরও কমিবে, বাঙালী ছাত্রের গ্রতিষে'গিতার 
ক্ষমতাও আরও সঙ্ছচিত হইবে। টেকনিফ্যাল শিক্ষাকে 
উপর ইঈতে নিয়ন না করিয়া স্কুল পরিচালকদের হাতে 
উদ! ছাড়িয়া দিলে উচ্থারও উৎকর্ষ নষ্ট হুইবে। কিছুদিন 
পূর্বেও শিবপুর এঞ্রিনীয়ারিং কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা 
স্ধড়কীর সহিত প্রতিযোগিতা করিত, বর্তমান সাম্প্রদায়িক 
আবাওয়ায় উহারও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। শিক্ষার 
আদর্শ নির্ণয়ের ভার প্রস্তাবিত বোর্ডের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে, ইহ। গণতন্ত্র এবং ভ্তায়নীতির বিরোধী । 
কোন দেশে শিক্ষার আদর্শ নির্ধারণের ভার কার্ধ- 
পরিচালকদের (400380180805৩ 1182$0গন ) হাতে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয় না; আদর্শ ঠিক করিয়া দেওয়া 
হয় -জনসাধায়ণের নির্বাচিত পার্লামেন্টে । বিলে মূল- 
নীতিগত আরও প্রশ্ন সমাধানের ভার বোর্ডকে দেওয় 
হইয়াছে। . বোর্ডের পরীক্ষা স্কুল ফাইনাল অথবা ম্যাট্- 
কুলেখন হইবে, তাহা বোর্ড নির্ণয় করিবেন, বিলে তাহা 
নিধধারিত হইবে না। অথচ এই ছুই পরীক্ষা-বাবস্থার 
মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্তমান। প্রথমটির ফলে 
শিক্ষাব্যবস্থা আরও বিচ্ছিন্ন হইবে, দ্বিতীয়টি অনুন্থত 
কইলে উ্কা বেস্্রীভূত হইবে। 
মাধামিক শিক্ষা বিল আনয়নের উৎসাহের শিছনে হিন্দু 
কাতিসাধনের চেষ্টা ছাড়া আর কোন উদ্দেস্ত আমরা 
ক্থিতে পাইতেছি না। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুর প্রগতি 
রহ্যাহত রাখিয়া পাকিস্থানী নেতারা ব-সন্প্রদায়্ের শিক্ষার 
বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে চাছিপেও জামরা তাহাতে 
বশেষ আপতি করিতাম না। স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার 
বাগুনে সন্কীণ সাম্প্রদায়িকতার খাদ পুড়িয়া খাটি সোনা 
1হির হইবার সম্ভাবনা ইহাতে থাকিত। তাহা না করিয়া, 
যুজের অগ্রগতির অক্ষমত] ঢাকিবার জন্ত অপরের . প্রগতি 
হাধের এই চেষ্টাক্কে আমর! কোনমতেই সমর্থন করিতে 
[রিনা । এক এক সম্দায়ের. প্রগতির, আলাম! পথ 


খুলিয়া ছিলেও হিন্দু অগ্রসর হইবেই, যুদলমানেরই দীর্ঘ 
দিনের জন্ত পিছাইয়! পড়িবার আশঙ্কা আছে । - .. 
মাধামিক শিক্ষা বিলের বিক্ষদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাধ 
উঠিয়াছে। এই প্রতিবাদকে ডাঃ গামাপ্রসাদ দুখোপাধ্যায়ের 
আন্দোলন বলিয়া গবন্মেন্ট বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা 
ভূল। মস্্রীদল সমর্থক অর্ধ ডঙ্গন হিন্দু বাতীত সমগ্র হিঙ্গু 
সমাজ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, বিশ্ববিদ্তালয়ের সিলেট- 
এবং শিক্ষকসঙ্ঘ ইভা বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন। 
'সম্প্রদায়ের মধো অনেকে ইহার বিরুদ্ধে প্রকান্তে 
ঈাড়াইাছেন। সাশ্প্রদায়িকতাবাদী ছুই একটি পত্রিকা 
ছাড়া সমস্ত সংবাদপত্র ইহার গ্রতিবা্ করিয়াছেন। এই 
বিলকে নিধিবাদে পাস হতে দেওয়া জন্তায় হুইবে। 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিল পালে বাধাদানের যত উপায় 
আছে, ব্যবস্থা-পরিষঙ্দে তাঁহার প্রত্যেকটি প্রযুক্ত হওয়া 
উচিত। বথাসাধ্য বাধ! না দিয়া এই বিল পাশ হইয়াছে, 
এ কলম্ক যেন ইতিহানে লেখা না থাকে। 


শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকত! সম্বন্ধে নিজামরাজ্যের 
অভিমত 

হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকারী মুখপত্র “হাধরবাবাদ 
ইনফরমেশনেশর এপ্রিল সংখ্যায় নিম্লিখিত মছবা কব! 
হইয়াছে £--“নিজাম-সরকার শিক্ষাকে সাম্প্রদাহিকতাহুষ্ট 
কণ্িবার যে-কোন চেষ্টার ঘোর বিরোধী। তীহারা দুতা 
সহকারে এই নীতি পালন করিয়া আনিতেছেন। যেমন 
সমাজ-জীবনের অন্তান্ত ক্ষেতে, তেমনই শিক্ষা বিষয়েও 
যাহাতে সাম্প্রদার্িকত1 আসিতে না পারে, সে জন্য নিঙ্বাম- 
সরকার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে 
সমস্ত বিষয় জাতিধর্ষনিবিশেষে সমন মাজযের জীবনে করিয়া 
করে, সে সমত্ত বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া একটি 
প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলার প্রতি লক্ষ্য রাখ! হইয়াছে। 
জাতির ভাগাযবিধাতারূপে তরুণ-সমাজের সম্থুখে বে গুরু 
কর্তব্য বহিছাছে, তাহার জন্ত তাহাদিগকে কুশিক্ষিত কহিযা 
তোলাই শিক্ষার মূ উদ্বেস্ঠ । 

মহামান্ত নি্জামের শাসন-পরিষদের সভাপতি ছত্রির 
নবাবসাহেব নাগপুর আঞ্ষান-ই-হামি-ই-ইসলাম কতৃক 
প্রদত্ত মানপত্র গ্রহণ করিবার কালে যে বন্ৃত। করেন তাহা 
বিশেবন্ধণে অনুধাবন করিবার বিষয়।. তিনি বলিস”. 
ছিলেন--“বালক বালিকাঙ্গিগকে শিক্ষা! বিবার সময়. “এই. 
কথা স্বরণ রাখিতে হইবে, তাহারা! এফন শিক] যেন না:পান. 
বে ভারাতে, হার! সারারিক -মনোরতিসম্পর হই 


ঠঞস্ঠ বিবিধ প্রাসঙ-__বোদ্বাইয়ের প্রধান বিচারিক কংগ্রেসের উপর কটাক্ষপাত__ ৯৯ 


উঠে।.. কারণ ছুই সন্রান্থের- সমবেত চেষ্টার. উপরই 
আমাদিগের সৌভাগ্য নির্ভর করিছেছে।” নিজাম 
কলেজের পুরস্কার বিভ্রুদী সভায় সভাপতিত্ব করিতে 
.গিয়াও. নবাবসাহেৰ এ প্রকার উপদেশই প্রদান করেন। 
তিনি দৃঢ়তা সহকারে" বলেন, ভাষার প্রশ্নকে যেন কখনই 
রাজনীতির অন্তর্গত বিষয় করিয়া তোল! না হয়। তিনি 
বলেন, হায়দরাবাদের ছেলের! মাতৃভাষা! ভিন্নও এই রাজ্যে 
প্রচলিত অন্তান্ত ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। 

নবাবসাহেবের উপদেশ হদি প্রতিপালিত হয়, তবে 
ঝাজ্যের বিভিন্ন জাতি ও ভাবাভাধী এঁক্যবন্ধনে আবদ্ধ 
হুইয়া সকলে একত্রে রাব্যের সাধারণ মঙ্গলকর কার্ষে যে 
আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে তাহা গ্রব নিশ্চিত। 

ভারতীয় ফেডারেল কোর্ট 

লগ্নে ঈ ই্ডিয়। এসোসিয়েশনে প্রদত্ত এক অভি- 
ভাষণে বোস্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর জন 
বোমণ্ট ভারতীয় ফেডারেল কোর্টকে একটি “ব্যয়বহুল 
বিলাসিতা” বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । তিনি বলেন £ 

*যুক্তরাহীয় আদালতের তিন জন বিচারপতিকেই মাসে 
১৮ হাজাণ টাকা বেতন দিতে হয? ইহা! ছাড়া কর্মচারী 
প্রভৃতির বেতন এবং অন্তান্ত খরচ] আছে। আমার মনে 
হয় যে, যুক্তরাস্্ীর আদালতের পিছনে প্রতি বংসর প্রায় ২৫ 
হাজার পাউও খরচ হয় এবং "১৯৩৭ স্বালে প্রতিষ্ঠার সময় 
হইতে প্রতি বৎসর গড়ে তিন ঢারি সপ্তাহের বেশী উহার 
কাজ হয় না।” 

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা না দিবার পূর্বে 
ফেভানবেল কোর্ট প্রতিষ্ঠা মারাত্মক ভুল বলিয়া সর জন 
বোমণ্ট মনে করেন। তাহার মতে ফেডারেল কোটে 
আপীল করার জন্ত যে মকল বিষয় নিধণারিত হইয়াছে 
স্বাহার শুনানি অভি সহজেই প্রিভি কাউন্সিলে হইতে 
পারিত। তিনি মনে করেন: যে, ভারতরক্ষা আইন ও 
অভিনাজসমূহের বৈধতা সম্পর্কে সম্প্রতি হাইঞোর্টগুলি যে 
ঝার দিয়াছেন তাহার উপর ফেডারেল কোর্টের পরিবর্তে 
প্রিভি কাউন্সিলে জাপীল হইলেই ভাল হইত। 

নয়জন বোমণ্টের উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করা 
ফঠিন। ফেডারেল কোর্টে আপীল প্রিভি কাউলিলে 
আপীল অপেক্ষ! অল্প ব্যয়দাধ্য এবং ইহাতে সময়ও অনেক 
ধাচে। জনলাধারণের তরফ হইতে ইহার উপধোগিত 
হখেই। ভারতবর্ষে. যুজরাষ্র প্রত্থি্ঠার পূর্বে ফেডারেল 
কোর্টের প্রয়োজন নাই ইহা ভ্রান্ত ধারণার পরিচয়! 
প্রাহেশিক কারশাসন প্রতিষ্ঠার বঙ্গে সঙ্গেই ' ফেভায়েল 


কোর্ট স্থাপন ন্থাপন জপরিহাধ্য। ছইটি প্রদেশে ছইটি প্রদেশের মধ্যে কোন 
বিধয়ে মামলার স্ত্রী হইলে ভারতবর্ষে তাহার বিচারের 
কোন ক্থযোগ বা! উপায় লা থাকা ক্ষতিকর। কথায় ক্থায় 
শ্রিভি কাউন্সিলে ছুটিবার পূর্বে এ দেশেই বিরোধের ৰা. 
মতভেদের মীমাংসার আয়োজন থাকা আবশ্ঠক। 
ফেডারেল কোর্টের কতকগুলি মামলার রায়ে যে আইনজ্ঞান, 
পাণ্ডিত্য, ও বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহার কোন মূল্য নাই ইহা মনে করা অসভ্ভব। মধ্য- 
প্রদেশের বিক্রয়কর সম্বদ্ধে বিচারপতি সর শা স্থলেমানের 
রায়ের উচ্চ প্রশংসা কপিকাতা৷ বিশ্ববিদ্ভালয়ে ঠা্র ল 
লেকচার প্রদ্ধানকালে বিখ্যাত পণ্ডিত ভে, এইচ, মরগ্যান 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন এই রায়ে বিকরকর 
সম্বন্ধে ষে গ্রকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে তাহা 
পৃথিবীর যে কোন দেশের সর্ধোচ্চ বিচারাধালতের পক্ষে 
ঈ্গাঘার বিষয় । , 


বোম্বাইয্বের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক কংগ্রেসের 


উপর কটাক্ষপাত 

এ বক্কৃতাতেই সর জন বোমন্ট বলিয়াছেন £ ম্যাঙ্জি-- 
ট্রেটগণকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন-বিভাগের অধীনে ' বাধা 
অন্তায়।. শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগকে আলাদা 
করা কংগ্রেসী দলের কার্ধ-তাণিকার একটি প্রধান বিষয় 
ছিল, তবে কংগ্রেণী গবন্মেন্টসমূহ উহ, কাধকরী করা 
বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি মনে করেন 'খে, 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নির্দেশেই কংগ্রেনী গবজে “সমূহ 
উক্ত পরিকল্পন! কার্ধে পরিণত করার চেষ্টা হইতে বিরত 
থাকেন। সর জন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিয কাধকলাপের 
নিন্দা করি বলেন যে, উক্ত দায়িত্বহীন ও স্বেক্জাচারী 
কমিটি শাসনতন্ত্র বাহিরে থাকিয়া নেপথ্যে এঁকপ নির্দেশ - 
দিয়াছে এবং তাহাদের কার্ধের ফলেই কংগ্রেনী সংখ্যাগরিষ্ঠ 
প্রধেশসমূছে প্রকৃত হি শাসন-বযবস্থা ধ্বংস 
হইয়াছে। 

শালন-বিভাগ হইতে বিগব-বিজাগ পৃথক করিবার 
চেষ্টা কংগ্রেন গবন্েপ্টপমূহ করেন নাই ইঃ সতা নহে। 
বুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত গোবিদদবন্লভ পন্থের গবন্মেন্ট কা্যভাঁর 
গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন.। . সর্বপ্রথম 
তাহারা অবৈতনিক ম।ঝিট্রেটদের কার্যকলাপ, ক্ষমতা, দায়িত্ব 
প্রস্থৃতি সম্বন্ধে স্থগঠিতা নয়ম প্রণয়ন করিয়া এই বিভাগটিকে 
সম্পূর্ণরূপে পুনগঠিভ করেন । তাহান্ব পরই তাহারা 
যাধারণ শানন' ও বিচার-বিভাগ পৃথক করণে প্রবৃত্ত 


সন। ইহাতে ভারত-শাসন আইনটি তাহাদের সর্বপ্রধান 
বাধা হইয়া দীড়্ার। এই আইনে বিচার*বিতাগের 


.নিক্বষতান্ত্রিক এই সব বাধা ও অন্বিধা সত্বেও যুক্ত- 
প্রর়েশের কংগেস গবন্সেনটে বিচার ও শাসন-বিভাগ 
যত দূর সম্ভব দ্বতন্ত্র করিবার জন্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, এবং ব্যবস্থা-পরিষদ কতৃক উহ! অঙ্থ- 
মোঙ্গিতও হইয়াছিল। মন্ত্রীদের পদভ্যাগে শেষ পর্ধ্স্ত 
উহ! কার্করী হইতে পারে নাই। যুক্তপ্রদ্বেশ ছাড়া 
অন্তাস্ত কোন কোন প্রদদেশেও এরূপ চেষ্টা হইয়াছিল। 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপর সর জন বোমণ্টের 
অভিযোগও অর্থহীন। বিচার ও শাসন-বিভাগ পৃথকী- 
করণ পরিকল্পনা হইতে বিরত থাকিবার জন্ত ওয়াক্কিং 
কমিটি মন্ত্রিগুলগুলিকে ফোন নির্দেশ দিয়াছিলেন এরূপ 
ফা আমতা শুনি নাই। একটি প্রাদেশিক হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতির পক্ষে এন্ধপ একা গুরুতর মন্তব্য 
'করিবার পূর্বে তৎসম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করা উচিত ছিল। 
তিনি তাহা করেন নাই। ওয়াকিং কমিটি মন্ত্রীমগুল- 
গুলিকে খন যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা! নেপথ্য হইতে দেন 
নাই, প্রকান্তেই দিয়াছেন। নিখিল-ভারত রাই্রীয় সমিতি 
প্রয়োজন হইলে তাহাদের প্রদত্ত নির্দেশের আলোচনা 
করিম্বাছে এবং উদ্ত সমিতির সদস্ত হিসাবে ব্যবস্থা-পরিষদ- 
সমূহের সমশ্তবৃন্দ এবং মন্ত্রীরাও এ সব নির্দেশ. সম্বন্ধ 
অভিমত ব্যক্ত করিবার স্থযোগ পাইয়াছেন। বিলাতের 


রক্ষণন্ঈীল দলের অথবা অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক দলের “পার্টি আসিয়াছে 


ককাস' পার্লামেন্টের দলীয় সমন্তগণকে যে ভাবে নিধিচারে 
ভোট দানে বাধ্য করেন, কংগ্রেসের ব্যবস্থা তার চেয়ে কম 
গণতরমূলক নয়। 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবাধিকী 
.  দ্বারকানাখ গজোপাধ্যায়ের জন্মশতবাধিকী উৎসব গত 
ঈই- বৈশাখ কলিকাা! মহাবোধি সোসাইটা হলে অনুত্ঠিত 
ছয়। ভাঃ হুন্দরীষোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ 
ক্রিম্াছিনেন। ৃ 
_. শ্রীধুক্ত মৃণালকাস্তি বন্থ বলেন যে, ভারতে শ্রমিক 
আন্দোলনের ছুজেপাত প্রথম বোষ্াইয়ে হয়, ইহাই জনেকে 
জানেন । কিন্ত ইহা! নিঃসন্দেহে- প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
'বাংলাদেশেই প্রথম জমিক আন্দোলন আর হয়। খ্বর্গায় 
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যে অদাঙ্ুবিক অভ্যাচার চলিত তাহা, হইতে তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিবার জন্ত প্রথম আম্ম্রেন আব করেন । প্ররুকত 
পক্ষে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে আমিক জান্দোলনের শত্বন 
করিয়াছিলেন । ছারকানাখ ছিলেন সাংবাদিক। তিনি 
সিম্ভীবনী'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । সঞ্জীবনী, বেঙগলী ও 
অন্তান্ত পত্বিকায় আলামের কুলীদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রধ্ধ 
হইতে নিখিয়াছিলেন। কুলীদের অবস্থা সঘ্যকভাবে 
উপলব্ধি কার জন্ত তিনি কুলী লাজিয়! আসামের চাঁ 
বাগানে কুলীদের সঙ্গে ছিলেন। 

ডাঃ প্রযথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে” হ্ারবানাখ 
গঙ্গোপাধ্যায় নির্ভীক, তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার কশ্দশকুশলতা! ও কর্নি্ঠা অসাধারণ ছিল। ১৮৪৪ 
খ্্টাকে তিনি জঙ্সগ্রহণ করেন এবং ১৮০৮ গ্রাটাব 
পধ্যস্ত তিনি নানাভাবে নানারদিকে দেশের কল্যাণ্‌ 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। নারীশিক্ষা ও নারীজাতির 
উন্নতি, সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ ও ধর্মসংস্কার প্রভৃতি 
নানাদিকে তাহার দান অসাধারণ। নির্যাতিত ও অত্যা- 
চরিতদের প্রতি তাহার বিশেষ সহাম্থভূতি ছিল। রাজ- 
নীতি ক্ষেত্রে তিনি নির্ভীকতা ও তেজশ্থিতার সহিত কাজ 
করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৬. সালে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার 
কাজে তিনি হুরেজনাথ ও আনন্দমোহনের দক্ষিণ হশুন্বরূপ 
ছিলেন। ১৮৭৬ হইতে ১৮৪৮ পর্ধ্যস্ত তিনি ভারত-সভার 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন। দেশের লোক তাহার কাছে 
নানাভাবে খণী এবং সেই খণ স্বীকার করার দিন 

ও 


শীযুক্ত হেমেজপ্রসাদ ঘোষ বলেন_ শ্রমিক আন্দোলন 
স্বারফানাখের প্রধান কীঙ্তি। তিনি শিশু-সাহিত্য খচনা 
করিয়াছেন, জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া! তিনিই প্রথম 
প্রকাশিত করেন। নারী-জাতির শিক্ষা ও উন্নতিন্ন শান্ত 
তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কে একখানি 
উপন্তানও. লিখিয়াছিলেন। তিনি তীহার পত্রী হয়া 


'কাদছিনী গ্দোপাধ্যাযকে বিশ্ববিদ্যালবে শিক্ষা দিয়া ভাজার 


পর্ধ্যস্ত করিয়াছিলেন । 
যত যোগান ঘন বলেন-_তিনি ছিলেন সবত- 
কারের মান্য ইহছি তাছার' সব চেয়ে বড় পরিচয় । 
তাঃ হুনদরীমোহন দাস তাহার মহান চরিত, তেজখিতা 
ও কর্মকুশলতার উল্লেখ'কযেন। শীযুজ তুমার খোবাল 
ও'জীবুক্ত বিজযবিহাহী দখোপাধ্যায় ব়তা কষেন |: 


ন্ট 

.“যাধারণ রান্ধলমাজের সভানেত্রী. লেভী জি 
সভায় উপস্থিত হইতে না পারাম্ন- যে বাণী প্রেরণ কযেন 
তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল : 

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ষেকি রকম লোক ছিলেন 
তাহ প্রকাশ করিতে পারি না, এমন সর্বতোমুখী প্রতিভা 
অল্প লোকেরই দেখা যায়। সর্বকর্থে উৎসাহ ও উদ্দীপন! । 
কোথায় কোন নারী বিপদের সম্মুখে, তিনি প্রাণের ভয় 
ছাড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে. গেলেন; কোথায় জাতীয় 
সঙ্গীত বাঁ কোন উৎসব সঙ্গীত দরকার, তিনি লিখিয়া 
দিলেন? মেয়েদের জন্ত বিদ্যালয় নাই তিনি সকলৎ শক্তি 
প্রয়োগ করিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিায় ; স্থুলপাঠ্য নাই 
তিনি বসিলেন লিখিতে। আমার যখন ৯ বৎসর বয়স 
তখন প্রথম স্বদেশী মেলা নবগোপাল মিত্র দ্বারা খোলা হয়, 
তখন তীহার উৎসাহ কত, আমাকে শাস্বী মহাশয়ের রচিত 
নিমাই সঙ্যাস পদাটী মুখস্থ করাইয়া আরতি 'করাইবার 
জন্য সঙ্গে নিয়া গেলেন । সেই দিনের স্বতি এবং পরৈ ফখন 
আমার পিতা ও মনোমোহন ঘোষ মিলিত হইয়া মিস 
এক্রয়েডের সহযোগিভায় হিন্দুমহিল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন, দ্বারকানাথের কন্্পরায়ণতার স্বতি এখনও জাগ্রত 
আছে। পিতা ও মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অর্থ 
যোগাইতেন ও পরামর্শ দিতেন, কিন্তু স্কুলের সমন 
বন্দোবস্ত, এমন কি র্লাটন পরাস্ত দ্বারকানাথের । আমার 
পিতার গৃহে অনেক বয়স্কা মহিলা আশ্রিতা ছিলেন, 
তাহাদের সহিত আমাকেও আমার পিতা এই স্কুলে ভর্তি 
করিলেন। ইংরেজী ছাড়া আর সব,বিষয় ইনি পড়াইতেন। 
ইন্টালীতে স্থল গৃহ ছিল, ্বারকানাঁথ বোধ হয় মুসলমান- 


পাড়া লেনে থাকিতেন। প্রতিদিন ১০ টার সময় নিয়মিত 


সময়ে স্কুলে আমাদের পড়াইতে আসিতেন--এইক্ধপ 
পরিশ্রমী কর্মী তিনি ছিলেন। হিন্দু মছিলা বিদ্যালয়ের 
পর বঙ্গমহিল। বিদ্যালয় । এখানেও তিনি উৎসাহ্দাতা, 
সমস্ত শক্তি দিয়া স্কুল চালাইয়াছের্ন। এখানেও একটি 


ইংরেজী 'মহিল! ইংযেজী পড়াইতেন এবং বোভিঙের 
তত্বাবধান করিতেন। আমরা দ্বারকানাথের কাছেই . 


পড়িরাছি, স্থলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির, পাত্র 
ছিজেন'। আমরা সকলেই তাহার দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ জীবনের 
কর্ধপ্রেরণা পাইয়াছি। এই মন্থাত্বার জীবনের আদর্শ ও 
কর্শ স্কারা আমাদের, জীবন প্রভাবাদ্বিত হইয়াছে এবং 
প্রার্থনা করি ভবিষ্যৎ বংশও যেন তাঁর জীবনের আদর্শে 
'অনথপ্রাণিত হয়। . .. 


বাহনের অস্থৃবিধা প্রসূতির 


৯৩. 





'রাংলায় ফসল-রৃদ্ধির চেষ্টা, 
.  বৃীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ভায়িখে 
কৃষিমন্ত্রী খা! বাহাছর যুয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন বাংলায় ফসল 
বৃদ্ধির জন্ত গবন্েপ্ট যে চেষ্টা কত্িয়টছেন তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ দাখিল করেন। বিবৃতির মূল বক্ব্য নিয়ে প্রদত্ত 
হুইল -_ 

“ফসল বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে গবন্মে নটকে পরামর্শ দিবার 
জন্ত ১৯৪২-এর মার্চের শেষভাগে সরকারী ও বে-সরকারী 
সন্ত লইয়া একটি খান্ত-উৎপাদন কমিটি গঠিত হয়। 
দুর্ভাগ্যক্রমে গত ২২শে জুনের পর এই কমিটির কোন 
বৈঠক আহ্বান কর] নান! কারণে হুইপ উঠে নাই । কমিটি 
আড়াই লক্ষ মণ আমন ধান্তবীজ এবং ১৯,১২৫ মণ সরিষা, 
ছোল! ও ডাইল বীন্ধ বিতরণের ছুইটি পরিকল্পনা অন্থমোদন 


"করেন। এই ছুই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত 


গবন্মেন্ট যথাক্রমে ১৬,১২,*** টাকা! এবং ১,৫৭৯০* টাকা! 
বরাদ্দ করেন। সোয়াই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ রোপপৈর 
সময় এক মণ লইয়া, ফদল উঠিলে সওয়া মণ ফিয়াইয়া 
দিবার সর্তে এই সব বীজ বিতরিত হুয়। গত বৎসনের 
ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের সহায়তায় নিম্নলিখিত পরিকল্পনা” 
গুলিও মঞ্জুর হয় £-_ 

(১) এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাভী সজীর বীজ 
বিতরণের প্রস্তাব । 

(২) পনেরে! লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক লক্ষ মণ আলু- 
বীজ বিতরণের প্রস্তাব । 

(৩) ৩১১৬১০৩৩ টাকা ব্যয়ে ২৬১ লক্ষ আখের কলম 
বিতরণের প্রস্তাব। 

(৪) ৭১৬৮,০০০ টাকা! ব্যয়ে ৪৮,০** মণ আউস খান 
বীজ বিতরণের প্রস্তাব । 

“নানা কারণে বিশেষতঃ ভাল বীজের অভাব, যান- 
জন্তু উপরোক্ত পরিকল্পনা 
সমূহ সম্পূর্ণরূপে কাধ্যে পরিণত করা যায় নাই। যত দূর 
পর্যন্ত উহা কার্ধ্যকরী হইয়াছে তাহার বিবরণ £ 


- ১৯৪২-৪৩-এ বিতরণের পরিমাণ 
 আমনধান্ত বীজ ২০৯১০০ মণ 
- ছোলা % ঃ -: ৬৯৬২ * 
ডাইল ঞ ৭৮১১ ঙ 
সরিষা! ৪২১৭. 
বিলাভী সজী * ৮৬৬১ টাকার 
আলু প ৩২৮১০ ৩ ও চি 
আখের কলম ২৬৯ লক্ষ . 
. এরর লি 


৯৪ 


_* “ফসল বুদ্ধির রা ই 


রঃ সি সপ পরিমাণে . সার নং 


জন্ত গত বৎসর বন্তৃতা, হ্যাগুবিন, পোষ্টার, হোডডিং, কিওন্ব, করিতে হইবে । ভারতীয় কষককে বক্ষা কবিবার, ইহাই 
ষ্যাজিক ল্যপ্টার্শ প্রভৃতিব সাহায্যে বিরাট প্রচারকাধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।” 


করা হুইয়াছে। তুত্লানীত্ভন প্রধান মন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী 


কক পরিষদের-সদন্ত, জমিদার, জেল! বোর্ভও ইউনিয়ন 
বোর্ডের চেয়ারম্যান, সভ্য এবং কৃষকদের নিকট আবেদন- 
পত্র প্রেরিত হুইয়াছে। ফসল রোপণ, ফসল তুলিবার 
সময় প্রভৃতির বিজ্ঞাপন সম্বলিত ইংরেজী ও বাংল! ভাষায় 
মুজ্রিত ক্যালেপ্তার গ্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছে। 
“এতদ্াতীত প্রধানত: বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় 
পুক্করিণী সংস্কারের জন্ত এক লক্ষ টাকা এবং ফসল বৃদ্ধির 
জন্ত কৃষি খণ হিসাবে দশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। 
. “ফসল-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের 
মধ্যে জঞানবিস্তারের 'উপরেই কমিটি সর্বাপেক্ষা অধিক 
ঝোক দিয়াছিলেন।, ভাল বীজ, ভাল যন্ত্রপাতি এবং 
ভাঙ গবাদি পণ্ড ব্যবহারে যে বেশী লাভ হম কৃষকদিগকে 
ইহা বুঝাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। আবর্জনা 
পচানো সার তৈয়ারির উপায়ও তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া 
হয়। প্রচারকার্ধের জন্ত কাগজপত্র প্রভৃতি যথাসময়ে 
সরবয়াহের স্থবদ্দোবন্তের জন্ত একজন স্পেশাল অফিসার 
নিষুক্ত করা হয়। বাংল! ভাষায় বহু প্রবন্ধ মুক্রিত হইয়াছে 
এবং স্পেশাল অফিসারের প্রস্তাবে “খাঘ্-উৎপাদন” নামে 
একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করিয়া উহা বিতরণের জন্ত 
মহকুম! ছাঁকিমদ্দে্ নিকট প্রেরিত হইতেছে ।” 
বাঙালী কৃষক নিরক্ষর হইলেও তাহাকে ফসল বা 
» সবজী বুনিবার ও তুলিবার সময় প্রভৃতি জানাইয়া কাগজ 
ও অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা আছে কি না আমর! জানি না। 
কৃষককে সার সরবরাহ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল, অথচ উহা! 
আদৌকরা হইয়াছে বলিয়া কৃষিমন্ত্রী বলেন নাই। কৃষি-খণ বা 
বীজ যাহা দেওয়া হইয়াছে প্রয়োজনের তৃলনাম্ব তাহা! পর্যাপ্ত 
হইয়াছিল কি না তাহাও উল্লেখ করা হয় নাই। রয়েল 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইন্পিরিয়াল কেমিকেলের বড় 
সাহেব মিঃ সি পি লস্নূ-বাংলার কৃষি সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে 
এক বক্তৃতা দিয়াছিলৈন, উহাতে কৃষির উন্নতি সঘদ্ধে 
অনেক ভাল ভাল কথ! ছিল। বক্তৃতা শেষে আলোচনার 
সময় জনৈক শ্বেতা ভদ্রলোক মস্তবা করেন, “বিনা সারে 


বৎসরের পর বংসর জমিচাষের ফলে ভূমির উৎপাদিকা-: 


শক্তি কমিক যাইতেছে । ঈশ্বরের দোহাই, ভারতীয় কবককে 
কৃষি শিখাইতে যাইও না, তোমার আমার চেয়ে অনেক 


সকাল কৃষিষিদ্যা তাহার জানা আছে। কৃষককে বাঁচাইবার 


১৯৪২ সালের ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলনের ফল 
১৯৪২-এর মার্চ মাসে যে ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলন আরত 
হইয়াছিল, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান ও 
চশ্রাপ্য কাগজ প্রচুর পরিমাণে বায়িত ইইয়াছে, সার! বৎসরে 
তাহার কি ফল হইয়াছে তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া 
স্বাভাবিক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ দিনই অর্থাৎ ১৫ই 
সেপ্টেম্বর তারিখেই, আন্দোলনের ফল জানিতে চাহিয়া 
মৌলবী নূর আমের প্রশ্ন করিলে কৃষিমন্ত্রী ১৯৩৮ হুইতে 
১৯৪২ সাল পর্বস্ত ধানজমির পরিমাণ বিবৃত করেন ঃ 
বৎসর | , একর জমি 
১৯৩৮ ২১৪৯৮৮১ ৩ ০ 
১৯৩৯ ২২১২৫৫১১০৩০ 
১৪৪৩ ২৪৪৭৭৩০১৩০০ 
১৯৪১ ২৩)৮৪৩,০০৯ 
১৯৪২ ২৩১২৯৩)৯০৬ 
১৯৪৩-এর হিসাব গ্রস্তত হয় নাই। 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে এরং হায়দরাবাদ রাজ্যে এ 
বৎসর ফসল-বৃদ্ধি আন্দোলন কিন্প ফলগ্রস্থ হইয়াছে, 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগীর প্রশ্নের 
উত্তরে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ 
টাইসন তাহা! বিবৃত করেন ঃ 
১৯৪১-৪২-& যে জমিতে চাষ হইয়াছে তাপেক্ষা 
১৯৪২-৪৩-এ কবিত বেশী জমির পিমাণ 
্ ১১১১১৭০০ একর 
সপ৬১৬৩১০ ৩৩ 
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ছি: টাইসন বলেন, তুলার চাহ ৪* লক্ষ একর, নিছে 


ক্মাইয দেওয়ার জন্তই এই ৮১ লক্ষ একরে বানান ুিত হইলে ব্যবহাপেরিরদের উদ ক হেই জার 


উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে 

অন্ঠান্ত প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত তুলার চাষ 
কমাইয়া দিয়া খাদ্যশশ্ডের চা বাড়ানো হইয়াছে । কিন্ত 
বাংলায় সম্পূর্ণ. তিক্স ব্যাপার ঘটিয়াছে। বীর 
ব্যবস্থাপক সভার কৃষিমন্ত্রী তাহার প্রথম বিবৃতি দাখিল 
করিলে জনৈক সদন্ত জিজ্ঞাসা করেন, গত বৎসর, 
অর্থাৎ ১৯৪২, অপেক্ষা এবার, অর্থাৎ ১৯৪৩-এ 
পাটের চাষ বাড়িয়াছে কি না। উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 
“আধি ঠিক বলিতে পারি না, তবে সাধারণ অভিমর্ত এই 
যে, এবার পাটচাষ, কিছু বেনী হইয়াছে ।” অতঃপর অপর 
এক সদন্ডের প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী জানান, “এ বৎসর 
পাটের জমি গত বৎসর অপেক্ষা বেশী হইয়াছে, কারণ গত 
বারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাটের জমির পরিমাণ যেখানে ছিল 
আট আনা, এবার সেখানে দশ জানা হইয়াছে ।” ১৯৪৩- 
এর ২৮শে জুলাই কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ- 
চন্্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব 
সর মহম্মদ আজিজুল হুক ত্বীকার করেন যে,জুট এড- 
ভাইসরী কমিটিতে পাটচাষীদের যে-সব প্রতিনিধি আছেন 
তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাটচাষের জমির পরিমাণ 
বাড়ানো হইয়াছিল। অর্থাৎ হূর্ভিক্ষের বৎসরে যখন্‌ 
অন্যান্ত প্রদেশ অনাবস্তক অর্থকরী ফসলের চাষ কমাইয়া 
থান্ধশন্ত উৎপাদন করিয়াছে, বাঙ্লায় সেই সময় পাটের 
পাটচাষ কমাইয়! দিলে পাটচাষীর 


থাগ্-উৎপাদন কমিটির কর্ম তৎপরতা 
গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
জনৈক সমস্য খান্-উৎপাদন কমিটির কার্ধ-কলাপ জানিতে 
চাহিলে বর্তমান ক্ুষিমন্ী বলেন, “আমরা মনিব গ্রহণ 
করিবার পর কমিটির একটি বৈঠক হইয়াছে এবং কমিটি 
কোন কোন বিষয়ে আমাদিগকে পরামর্শও দিয়াছে । 
আগামী শনিবার ও আর উট 


ইফার বেন কি না] উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, খান্ধ- 
উৎপাদন কমিটি ইন তিপাপিত 
সি বিবেচনা. করিতেছেন” এবং কমিটি 


সদস্য সংগৃহীত হইবে। 

এপ্রিল মাসে কার্যভার গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীরা সেপ্টে 
পর্বস্ত ছয় মাসের মধ্যে খান্ত-উৎপাদন ক্মিটির বৈঠক 
ডাকিবার সময় পান নাই। ব্যবস্থা-পরিষদের সাশ্দ্দের 
লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনের আবশ্তকতাও 
তাহারা অন্ছভব করেন নাই। 


বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ 
বরিশাল, ২২শে এপ্রিল 
জান গিয়াছে যে, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বরিশাল 


. ব্রজমোহন কলেজের গবর্ণিং বডিকে এই মশ্দে এক আদেশ 


জানাইয়াছেন যে, গবণিং বডি যদি অধ্যাপিকা মিস্‌ 
শাস্তিনুধ! ঘে!ব, অধ্যাপক প্রফুল্নরঙ্গন চক্রবর্তী ও জীধুত ন্ুধীর- 
কুমার আইচকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত ন! করেন, তবে সরকারী 
সাহাধা বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইবে । 

কুমারী শাস্তিসুধা। ঘোব, শ্ীযুত প্রু্নরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রীবুত 
নুধীরকুমার আইচ ১৯৪৩ শ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে ভারত্তরক্ষ। 
নিয়মাবলী অন্থুসারে গ্রেপ্তার ও নিরাপত্ত। বন্দীয়পে বিনাবিচারে 
আটক হন। শ্রীযুত চক্রবর্তী ও শীত আইচ এখনও জেলে 
আছেন এবং কুমারী ঘোষকে বিনাসর্তে ছাড়িয়৷ দেওয়! হয়। 
বিন! বিচারে বন্দী থাক! কাল পর্যন্ত গবর্ণিং বডি ঠাহাদিগের ছুটি 
মঞ্তুর করেন। 

বরিশালের স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত ১৮৮৪ সালে একটি 
হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটিকে একটি কলেজে পরিণত 
করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্ত অকম্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় 
তিনি সে সঙ্কল্প কার্ধে পরিণত করিতে পারেন নাই। 
১৮৮৯ সালে তাহার তিন পুত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত, কামিনী- 
কুমার দত্ত এবং যামিনীকুমার দত্ত বর্তমান কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৮৯৮ সালে বি-এ ক্লাস খোলা হয়। অশ্বিনী- 
কুমার দত্ত ওকা'লতিতে তখন বিস্তর অর্থ উপার্জন করিতে-. 
ছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি ওকালতি পরিত্যাগ 
করিয়া. কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন 
এবং ১৯০৬ সাল পধ্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। 
১৯১২ সালে দত্ত-ভ্রাতারা একটি উষ্টভীভ সম্পাদন করিয়! 
কলেজটিকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করেন। একটি 
কলেজ কাউন্সিলের হাতে কলেজ পরিচালনার ভার অর্পিত 
হয়। গবন্সে্ট, কলেজের প্রাক্তন স্বত্বাধিকারী এবং 
জনসাধারণ সকলের গ্রতিনিধি লইয়া কলেজ কাউন্সির গঠিত 
হয়। হবত্বাধিকারীদের মনোনীত তিন জন, গবন্মে্টের মনো- 
নীত তিনজন, অভিভাবকগণ কৃ নির্বাচিত ভিন জন, 


৯৬ 


জেল! ম্যাঙ্গিষ্টরেট উহার সভাপতি । এই গবর্ণিং বডি 
রাজবন্দীদের ছুটি মঞ্জুর করিয়া থাকিলে সেই প্রস্তাব 
আলোচনা কালে গবক্মেন্ট তাহাদের মনোনীত সাস্য- 
গণ মারফৎ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছেন। যে গবর্ণিং বডিতে প্রভাবশালী সরকারী সদগ্ডগণ 
বর্তমান, তাহার হুচিস্তিত সিদ্ধান্ত মানিয়া 'লওয়া গণতন্ত্র 
সম্মত নীতি। গবন্মেনটি কলেজকে মাসিক ১২** টাকা 
সাহাধ্য দিয়! থাকেন) গবর্ণিং বডিণ সিদ্ধান্ত পাণ্টাইয়! 
দিবার জগ্ত এই সাহ'ষা বন্ধ করিবার হুমকী দেওয়া সায়, 
স্থুনীতি বা গণতান্ত্রিকতা কোনটিরই পরিচায়ক নহে। 


ইসলামের রাষ্ত্রীয় আদর্শ 
.. দি্পী প্রাদেশিক অর্থর সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি 
শেখ হিন্তামুদ্দীন তাহার অভি ভাষণে বলেন, 

“পাকিস্তানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান 
হইতে পারে না, কারণ উহা! নেতিমূলক মনোভাব ও 
বিদ্বেষ হইতে স্থষ্ট। ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হইতেছে 
সংখ্যালধিষ্ঠই হউক বা সংখ্যাগরিষ্ঠই হউক, প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে ব্যাহত না হয় এবং প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের কণ্তবা সন্বন্ধে যাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় অবহিত 
থাকে, তাহারই ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা | এই মহৎ আদর্শ 
শুধু ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়া দিলে রক্ষা করা 
হইবে না। বরং উহ] সাশ্প্রদাপ্িক সমশ্তাকে আরও 
বিষাইয়া তুলিবে।” 

তারতবর্ষের মুসলমানদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নায়ক সর্‌ 
সৈয়দ জামেদ তাহার ব্বধর্মীদের রাষ্রীয় ধারণা ও বর্তব্পথ 
স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদের 
শিক্ষার স্থযোগ দানের জন্ত তিনি আলিগড় বিশ্ববিষ্ভা- 
লয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানকে কখনও 
তিনি একটি বিচ্ছিন্ন পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে 
চাছেন নাই। ১৮৮৭ সালের ২৭শে জাছুয়ারী তারিখে 
গুরুদাসপুরে এক বক্তৃতার তিনি বলিয়াছিলেন, প্প্রাচীন 
এঁতিহাসিক পুস্তকে আপনার পড়িয়াছেন এবং প্রাচীন 
ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছেন যে, একটি দেশে যে জনসমষ্ট 
বসবাস করে তাহাদিগকে এক জাতি বলিয়! পরিচয় দেওয়া 
হয়। আজও ইছাই আমরা দেখিতেছি।..'পরম্পরের মধ্যে 
নিজস্ব কতকগুলি পার্থক্য থাকা সন্বেও একই দেশের 
অধিবাসিবৃনকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এক জাতি 


প্রথালী ঁ 
ক্ষন ক নিত একন এবং কলের হিলি- বনিক কাবা হছে ছিল দানা, 
পাল--এই ১১ জন লইয়া বর্তমান গবর্দিং বডি, গঠিত'। 


১6৫3 


আপনারা কি হিন্দস্থান'তিক্র আর কোন দেশে বাস কৰেন? 
একই মার উপর কি আপনাদের বাসভূমি গড়িয়া উঠে 
নাই? একই মাটিতে কি আপনাদের নশ্বর দেহ ভশ্মীতৃত 
অথবা প্রোথিত হয় না? মনে রাখিবেন হিন্দু ও মুসলমান 
এই শব ছুটি কেবল ধর্মের পার্থক্য হুচিত কযে--তাহা 
ছাড়া হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্টান ধাহারাই এই দেশে বাঁস করেন 
ভীহারা সকলেই উপরোক্ত অর্থে একই জাতির লোক । 
ধমমিত আমাদের ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু জাতি হিসাবে 
আমরা! এক; দেশের সাধারণ মঙ্গলের জন্ত সকলেরই 
মিলিত হওয়া একাস্ত আবশ্তক |” 

কিছু দিন পর লাহোরে এক বত্ৃতায় আবার তিনি 
বলেন, “জাতির সংজা নির্দেশ করিতে গেলে আমি হিন্দু 
ও মুসলমান উভয়কেই তাহার অন্তরূক্ত করিব, কারণ এই 
শবটির এই একটি মাত্র অর্থই আমি বুঝি । . আমরা একই 
দেশে বাস করি, সকলেই আমরা একই শাসনকত 
অধীন, কোন মঙ্জলজনক কাজ হইলে আমরা সকলেই যেমন 
তাহার অংশভাগী হই, তেমনি ছুর্তিক্ষের বেদনাও আমরা 
সমানভাবেই ভোগ করি। এই সব কারণে আমি ভারত- 
বর্ষের অধিবাসী এই ছুই কুলের (৪09) 'লৌককেই একা 
মাত্র শবের, অর্থাৎ হিন্দম্তানের অধিবাসী হিসাবে হিন্দু 
বলিম্বা পরিচয় দিতে চাই ।” 

মিঃ জিল্না অথবা! আধুনিক কালের ঘে-কোন মুবলমান- 
নেতা অপেক্ষা মুসলমান সমাজের জন্য সর সৈয়দ আমেদের 
জ্ান অনেক বেনী ইহা! নিঃসংশয়ে বল! চলে। মুসলয়ান 
সমাজকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সন্কীর্ণচিত্ত, ছুর্বল এবং 
অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে তিনি 
চাছেন নাই । ভাবতীয় মুসলমানের যে সময়ে শুধু আরবী 
ফার্সী চর্চায় মত্ত, সর সৈয়দ সেই সময়ে আলিগড়ে কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা! এবং 
আধুনিক উন্নত জান-বিজ্ঞান শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া 


পপ তিনি প্রবল ভেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তথাকার তর্তমান প্রধান মন্ত্রী মালিক 
খিজির হায়াৎ খার দৃঢ়তার জন্ত এই চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। 
- মিঃ জিল্না মালিক খিজির হায়াৎ খাকে যে সকল 'সর্তে 
সম্মত হইতে বলিয়াছিলেন তাহা এই £-_ 

(১) পগ্রাব বাবস্থা-পরিষদের সমস্ত লীগ সদসাই 
ঘোষণা করিবেন যে, তাহারা সকলে কেবলমাত্র পরিষদের 
মুসলীম লীগ দলের আনুগত্য স্বীকার করিবেন এবং ইউ- 
নিয়নিষ্ট বা অপর কোন নামধেয় কোন দলে থাকিবেন না। 
0২) সরকারী দলের বর্তমান “ইউনিয়লিষ্ট* নাম 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

(৩) প্রস্তাবিত কোয়ালিশন দলের নাম হইবে 
মুসলিম লীগ কোয়ালিশন দল। 

মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ, সর্দার বলদেব সিংহ এবং সর 
ছোট্টুরাম কেহই মি: জিল্নার এই সব প্রস্তাবে রাজি হইতে 
পারেন নাই। প্রধান মন্ত্রী জিরা সাহেবের প্রস্তাবে প্রবল 
অসম্মতি জাপন করিয়া যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহার 

সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ 

«প্রস্তাবের প্রধান বিষয়বস্তু পঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট পার্টি 
অপেক্ষা মুঙ্গিম লীগকেই মুসলমানদের প্রধান ও একমাঅ 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে । আমার 
অ-মুসলমান সহকর্মি গণ পঞ্রাবের মুঙ্সিম সম্প্রদায়ের সহিত 
সহযোগিতা করার একাস্ত আগ্রহ লইয়াই এই প্রস্তাবে 
সম্মত হন। যাহাতে এই চৃক্তি অক্ষ থাকে সেদিকে দৃষ্টি 
দেওয়াই একাস্ত উচিত ছিল। কিন্তু তৎপরিবতে” পঞ্জাবে 
মুগ্লিম লীগ কোয়্ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া অপর সম্প্র- 
দ্বায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অস্ত্রূপে আমাকে 
কাজে লাগাইবার যে চেষ্টা চলিয়াছিল তাহা! অতীব 
ছংখজনক। 

“১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগত রি 
সর ফজলী হোসেন ইউনিয়নিষ্ট পার্টি গঠন করেন। উক্ত 
পার্টি*সম্প্রায় নিধিশেষে সকলের উন্নতির জন্ত এক কর্মপন্থা 
লইয়া পরিষদে কার্ধ করিবে ইহাই ছিল তাহার উদ্দেস্ঠ। 
১৯৩৬ সালের বসস্তকালে হিঃ জিয়া কিছুকাল লাহোরে 


বিবিষ প্রচ _ প্াবী জী নৌকৎ হায়াৎ খর পচ্যুতি 


বা 


সম্্রদাযের মধো স্বাভাবিকভাবেই এক্প লিন চ্ক্কি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

«১৯৩৫ সালের- ভারত-শাসন আইন অন্যাস্ী প্রথম 
সাধারণ নির্বাচনের পর পঞ্জাবে যে মঙ্ত্রিসডা গঠিত হইল 
তাহা লীগ-মস্ত্রিসভ! না হওয়ায় মুষ্সিম লীগ ও ইহার নেতা 
মিঃ জিল্লা সমস্ত সর্বভারতীয় আলাপ-আলোচনায় খুব 
একটা অন্থবিধায় পড়িয়া ফান | মিঃ জিলা যাহাতে সমগ্র 
মুঙ্সিম সম্প্রদায়ের নেতা ছিসাবে কথা বলিতে পারেন, 
সেই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে সেকান্মর-জির়! চুক্তি সম্পাদিত 
হয়। চুক্তিতে এই সতথাকে যে, সর সেকান্দর "হায়াৎ 
খা তাহার দলের সকলকে মুঙ্গিম লীগ দলের সদস্য প্রোণী- 
ভূক্ত করিয়া লইবেন। ইহার পর হইতে সেকান্দর-জিরা 





চুক্তি অন্গুসারে মস্ত্রিসভার কার্য চলিতে থাকে। সর 


সেকান্দরের মৃত্যু পর মিঃ জিক্সা দিজলীতে নিঃ-ভাঃ মুগ্লিম 
লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে সেকান্মর-জিন্ন! চুক্তির বিষয় 
উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক দিক হইতে পঞ্জাবে 
মুক্লিম লীগ পার্টির অস্তিত্ব থাকিলেও ইহার তেমন কোন 
কার্যকলাপ নাই। আমি কাউন্সিলকে এই প্রতিশ্রুতি 
দিই যে, আমি পঞ্জাবের লীগ পার্টিকে সজীব কছিয়া 
তুলিব। মিঃ জিপ আমাকে ইহার প্রতিদানে এই আশ্বাস 
দেন যে, তিনি পঞ্জাবে সেকান্মর-জিরনা চুক্তি এবং ইউ. 
নিয়নিষ্ট পার্টির নাম ও কর্মভালিকণ মানিয়া লইবেন.। তিনি 
প্রাদেশিক ব্যাপারে হম্যক্ষেপ করিবেন না বলিয়াও আমাকে 
কথা দেন। আমি একজন খাটি মুসলমান হিনাবে আমার 
কথা রাখিয়াছি। কিন্তু মিঃ জিল্লা তাঙ্ঠার কথার খেলাপ 
করিয়! প্রাদেশিক এবং মন্ত্রিসভার সমর্থক দলের আভ্যন্ত- 
রীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ. করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই 
মনোভাবের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই এবং ডিক্টেটরী 
পন্থা ছাড়া জার কিছু বল! চলে না” 

বিঃ জিন! এই ব্যর্থতায় অসন্ধপ্ট ও জুদ্ধ হইবেন ইহাই 
স্বাভাবিক । পঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান মন্ত্রীল- 
সমর্থক কয়েকজনকে তিনি বিরোধী দলে সরহিয়া লইয়া- 
ছেন বটে, কিন্ধু মন্ত্রিমগ্ুল তিনি ভাঙিতে পারেন নাই। 
মন্ত্রীদের মধ্যে মাত্র একজনকে জিরা সাহেব দলে টানিতে 
পারিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হুয় নাই। 


পঞ্জাবী মন্ত্রী মৌকৎ হায়াৎ খার পনচ্যুতি 
 পঞ্জাবের গবর্ণর মন্ত্রী সৌকৎ হায়াৎ থাকে পদচ্যত 
কৰিস্বাছেন এবং মগ্ত্রিগ্ুলের সমর্থনেই পদচ্যুতির আদেশ 
গর্ত হইয়াছে। কোন একটি ব্যাপারে গুরুতর অবিচার 
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ভাহার দ্বারা ঘটিয়াছিল, « পচ্যুতি হোবণা করিয়া যে সর- 
কারী ইস্তাহার প্রকাশিত হয় তাহাতে শুধু এইটুকুরই 
উল্লেখ ছিল। পরে জানা গিপ়্াছে লাহোর কর্পোরেশনের স্ুল- 
সমৃছের লেতী দ্পারিন্টেণ্ডেপ্ট মিসেস ছূর্গাপ্রসাদের অন্তায় 
পদ্চ্যতিই ইহার কারণ। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই : 
কর্পোরেশনের জনৈক মুসলমান শিক্ষরিত্রীর আচরণ সম্বন্ধে 
তস্ত করিবার জন্ত মিসেস ছৃর্গাপ্রসাদকে ভার দেওয়া হয়। 





তিনি তান্ত আরঞ্ভ করিতে গেলে কর্পোরেশনের প্রধান ন্তায়-অন্তায় 


কর্মকর্তা জানান যে তাহাকে সরকারী. আদেশে পদচ্যুত 
করা হইয়াছে । তাহার নামে কয়েক দফা অভিযোগ 
আন্বোপিত হয়। বিতাগীয় তদস্তে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা 
প্রযাণিত হইলে মিসেস দুর্গাপ্রসাদ বিভাগীয় কমিশনারের 
নিকট পুনমিযোগ প্রার্থনা করেন। কমিশনার তাহাকে 
গবর্ণরের নিকট আবেদন করিতে বলিলে তিনি তাহাই 
করেন। মন্ত্রী সৌকৎ হায়াৎ খার আদেশে এই গুরুতর 
অবিচার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গবর্ণর তাহাকে মন্ত্রী 
পদের অন্ুপযুক্ত মনে 'কবিয়! পন্নচ্যুত করেন। 

ঘটনার দিক দিয়! মৌকৎ হায়াৎ খার পদচ্যুতি সমর্থন- 
যোগ্য হইলেও ইহাতে একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত 
আছে। অন্তায় কার্য্ের জন্ত গবর্ণর কতৃক মন্ত্রীর পদচ্যুতি 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনপন্ধতির বিনোধী । এরপ ক্ষেত্রে প্রধান 
মন্ত্রী আষপরাধী মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র দাবী করেন এবং তিনি 
পদত্যাগ না করিলে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া 
তাহাকে বাদ দিয়া মন্ত্রিগুল পুনর্গঠন করেন। ভারত- 
বড নিরমতামিক শাসনের এই নূন নীতি অন্ত হওয়া! 


উচিত। 
কৃষি-আযকর বিল 

বাংল! দেশের কুধির উপর আয়কর ধাধ্য হইতে 
চলিয়াছে। কৃধি-আয়কর বসাইবার জন্ত ক্লাউড কমিশন 
যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এত সন্বর তাহা কার্ধে পরিণত 
করিবার আবশ্কতা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ 
অব্ন্ঠই হইতে পারে । বতর্মান অবস্থায় এই বিল পাস 
হইলে অধিক ফসল উৎপাদন চেষ্টায় কোনরূপ বাধা 
পড়িবে কিনা তাহাও বিবেচ্য । বেন্ত্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
কয়লার খনিসমূহের প্রতিনিধি সব ছেনৰী বিচার্ডসনের 
বক্তৃতা হইতে এই ধারণ! হয় যে, অতিরিক্ত আয়কর 
বসাইবার ফলে করলার খনিগুলি আশাহুন্বপ লাভ করিতে 
পানে নাই। সাধারণ সময় অপেক্ষা অনেক কম কন্ধলা 
উত্তোলনের ইহা একটি বড় কারণ। সাধারণ আরকরের 


যেমন একটা! মানহণ্ড আছে, কৃষি-আয় মাপিবার সেরূপ 


ক 


“ মানকও পাওয়া যায় না। বাংলার বিভিন্ন জেলার ফসল উৎ- 


পাদনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ উভয়ই ভিন্ন । একই জেলায়, 
এমন কি একই গ্রামের বিভিন্ন জমিতে সমান পরিমাণে 
অথবা! সমান উৎকৃষ্ট ফসল ফলে না; কাজেই সমগ্র দেশে 
প্রযোজা একা মাত্র মাপকাঠি দ্বারা সকলের কৃষি-আর 
মাপা অসম্ভব । ধাহাদের উপর আয্ম-নির্ধারণের ভার 
পড়িবে তাহাদের দক্ষতা এবং সাধুভার উপর কর ধাধ্যের 
নির্ভর করিবে। জমিতে সার দিয়া অথব! 
উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিয়া! যাহারা ভাল ফসল দেশী 
পরিমাণে উৎপাদন করিবে তাহাদের উপরেও করধা্ধা 
করিবার কোন সাধারণ মাপকাঠি বজায় রাখা অসম্ভব। 
এখানেও ব্যক্তিগত ভাবে আয় এবং কর নির্ধারণ করিতে 
হুইবে। বিনা বিরোধে কর ধার্য এবং আদায় উভয়ই সমান 
কঠিন, আয়কর আদায় হইতেই ইহা বুঝা যায়। এক্ষেত্রে 
সর্ব সমান ভাবে প্রযোজা মাপকাঠির অভাবে উহা আরও 
শক্ত এবং অধিকতর বিরোধের কারণ হইতে পারে । 

বিলটি এখনও আইনে পরিণত হয় নাই। আয়কর 
আদায় করিতে গিম্বা সম্পন্ন কৃষকদের সহিত কর-আদায়- 
কারীদের বিরোধ ঘটা1 আদৌ অস্বাভাবিক নহে, ইহা! স্বারা 
পরিণামে খাম্শন্ত উৎপাদন ক্ষতিগ্রন্ত হইবার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া স্বাভাবিক সময় না আস! 
পর্বস্ত বিলটি স্থগিত বাখা উচিত বলিয়! মনে করি। 
বর্তমান সময়ে ফসল-বৃদ্ধির চেষ্টা কোনক্রমেই মন্দীভূত 
হুওয়া সমীচীন নহে। 

কৃষি-আয়কর বিল হইতে বিলাতী 
কোম্পানীদের অব্যাহতি 

করগ্রদান যে গ্রীতিজনক কার্ধ নহে, কৃষি-জায়কব 
বিল হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বিলাতী কোম্পানী- 
গুলি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। অপবের পরিশ্রমের ফলে. 
লক্ষ লক্ষ টাকা ধাহারা উপার্জন করিতেছেন কর দিতে যদি 
তাহাদেরই আপত্তি হয় তাহ! হইলে বড় বৃষ্টিতে ভিজলয়া 
রৌদ্ে গড়িয়া যাহারা মাটিতে নামিয়া ম্বহত্তে ফসল 
ফলাইতেছে তাহানাই বা কর এড়াইতে চাহিবে না কেন? 
বিলাভী চা-ওয়ালার! রাগ করিয়া! চ1 উৎপান্ধন কমাইয়া 
দিলে দেশের মারাত্মক অনিষ্ঠ কিছু হইবে না, কিন্ধু ধক 
কর জানের অনিচ্ছায় অথবা কর-আন্গায়কারীর সহিত 
বিরোধের ফলে জৈন, বিনিন। 
ক্ষতির লত্ভাবনা। : রর | 


জ্যেষ্ঠ 
বণিকেরা যে ধুক্তি দেখাইয়াছেন ভাহার উপযোগিতা 
দ্বেশবাসী স্বীকার করিবে না । বিলাতের শ্বেতা অধিবাসী- 
গণ বাংল! হইতে চা ও অন্তান্ত ব্যবসায়ে যে উপার্জন করেন 
বিলাতে তাহার উপর কর লওয়া হয় এই অন্ধুহাতে কৃষি- 
আয়কর বিলের আওতা হুইতে রেহাই পাওয়ার জন্ত হিঃ 
ওয়াকার যে সংশোধন প্রস্তাব আনেন বাংলা-সরকার তাহা 
গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল মিঃ ওয়া- 
কারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া যে বক্তৃতা করেন 
তাহার কতকাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 

শইউরোপীয় দল নিজেদের ভারতের মজলাকাজ্জী বলিয়া! 
যতই জাহির করুন না কেন, এ সতা প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, বিলাতের স্বার্থ ই তাহাদের কাছে প্রধান। মিঃ দত্ত 
ইউরোপীয় দলকে বিদেশী বলিয়াছেন বলিয়া ইউরোপীয় 
দল বেজায় চটিয়াছেন। ইউরোপীয় দল কি এই দাবী 
করিতে পাবেন থে, প্রধানতঃ এই দেশের কল্যাণের জন্তই 
তাহারা এখানে রহিয়াছেন? ইউন্োপীয় দল পরিষদে 
ভারতের সন্তান হিনাবে আসেন নাই, তাহারা আসিয়াছেন 
হ্রোয়াইট হুলের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে । আমি 
এই কথা বলিতে চাই যে, এই ইউরোপীয় দলের জন্তই 
বাংলাদেশের গবন্মেট ভালভাবে চলিতে পারিতেছে না। 
এই ইউরোপীয় দলের জন্তই কৃষি-আম্বকর বিল বিরুত রূপ 
ধারণ করিতেছে । বিলের আলোচনার প্রথম হইতেই দেখা 
গিয়াছে যে, ইউবোপীম্ দলের অনেক সংশোধন প্রস্তাব 
মিঃ গোস্বামী যানিয়া লইফ়্াছেন। মিঃ গোস্বামী সেইগুলি 
সত্যকারের কাজের বলিয়া! মানিয়া লন নাই, ইউরোপীয় 
দলের ফতোয়া ছিসাবে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। 
আমি ইউরোপীয় দলকে গালাগালি দিধার জন্ত এই সমস্ত 
কথা বলিতেছি না, আমি শুধু গবন্মেন্টকে দেখাইতে চাই 
যে, ইউরোপীয় দল বর্তমান গবস্মেমেন্টকে কোন্‌ অতলে 
টানিয়। নামাইয়াছেন। ১৬ মাস আমরা গবর্ণমে্ট দলে 
ছিলাম এবং সেই জন্মই আমরা! জানি যে, যত দিন পরিষদে 
কোন বিশেষ দলকে জিতাইয়া দিবার ক্ষমতা ইউরোপীয় 
বলের থাকিবে তত দিন পর্ধ্যস্ত কোন মন্ত্রিসভ| বাংলায় 
সতাকারের কাজ করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় 
মন্্রিসভাকে হয় বিবেক ও দেশের স্থার্থ বিসর্জন দিতে 
হইবে, না! হয় মন্িত্ব ছাঁড়িতে হইবে। তৃতপূর্ব মন্ত্রিসভা ও 
তাহার সমর্থকগণ সেই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মুক্তি 
পাইয়া! বাচিয়াছেন এবং আমি সরকারপক্ষকে এই আশ্বাস 
দিতে পারি। কারণ ইউরোপীয় দলের মুসলিম লীগই এখন 
শেষ আঙায়। আমি চাই যে মুনলিম লীগও সেই স্থযোগের 
সহ্যবহার করুন এবং ইউরোপীয় দলকে এক ইঞ্চি জমিও 


বিবিধ প্রদজ-_ গরধুরকুমার দরকার 


না ছাড়িয়! ঘতখানি সম্ভব জাদায় করিয়া লউন। বেয়াড়া 
ছেলের মত ইউরোপীয় দল “আবদার' ধরিলেন বে, যেহেতু 
তাঙ্ারা বিলাতে কর দেন সেই জন্ত বাংলায় তাহারা কর 
দিবেন না। ইউরোপীয়গণ বাংলাদেশ হইতে চা ও অন্তান্ত 
বাবসা হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিবে অথচ কর দিবে না 
এ এক বিচির আবদার । তাহার| ছুই বার ট্যাক্সের 
দোহাই পাড়িয়াছেন। কিন্তু এখানকার লোকেরা কি ছই 
বার ট্যাক্স দেয় না? “ইনকাম ট্যাক্সের উপরও কি 
উপার্জন-ট্যান্স' লওয়া হয় না? দেওয়ার সামর্থ্য 
হাহাদের আছে তাহাদের অবস্তই দিতে হইবে । ১৭৫৭ 
খরষ্টাৰ হইতে চা-কর সাছেবেরা বাংলা দেশকে শোষণ 
করিতেছে 


মিঃ হেউড-_ননসেন্স। 

শীষুক্ত সান্তাল-_আপনাদের উক্তি নির্লজ্জ অবণচীন- 
তারই পরিচায়ক . যুক্তির যেখানে অভাব অর্বাচীন উদ্কিই 
সেখানে একমাত্র সম্বল। সুতরাং ইউরোপীয় ঈলকে 
আপাতত: অগ্রাহ্থ করিয়া আম এই পরিষদে দেশের 
সত্যকারের প্রতিনিধিদের বলিতে চাই যে, তাহারা 
ইউরোপীয় দলকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিন ষে, এই 
দেশে থাকিতে হইলে ইউরোপীয়দের 'প্রতূ' হিসাবে থাকা 
চলিবে না । ১৭৫৭্ষ্টাৰ হইতে ইউরোপীয় বণিক ভারত 
হইতে যে অপর্যাপ্ত অর্থ শোষণ করিয়াছে তাহার খানিকটা 
ছাড়িতে হুইবে |” | 

বিলাতী ব্যবসাম্বীরা এই প্রকার আয়ের উপর কর 
হুইতে রেহাই পাইবাব জন্ত বিলাতে দরর্বার করিতে 
পারিতেন। কিন্তু সেই কঠিন কার্ধে হম্তক্ষেপ না করিয়া এই 
খানেই তাহারা বন্দ মন্ত্রীদের সাহায্যে কার্ধসিদ্ধি করিয়া 
লইয়াছেন। বিঙ্লাতী আয়কর আইনে এরূপ একটি ধারা 
আছে যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে জয়ের উপর 
একবার কর দেওয়া হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ দেখাইতে 
পারিলে এ আয়ের উপর বিলাতে কর লওয়া হইলে 
বিলাতের করের অর্ধেক পরিমাণ পর্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হয়। 
শ্বেতাঙ্গেরা ইহাতেও সন্ধ্ট নেন । তাহারা আয়ের সবটাই 
ভোগ করিতে চান। 


প্রফুল্লকুমার সরকার 
আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রসুজ্জক্মার সরকার 
৬১ বৎসর বয়সে পনলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 
আনন্দবাজার পত্জিকা, হিন্দস্থান ট্টাপ্ডার্ড এবং সাধ্াহিক 
“দেশ এই তিনাট পন্রিকারই অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । শুধু 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই সাহার “সকল গ্রতিভ! সীষাবন্ধ 


১৪০৩ 


হয় নাই। সাহিতিক হিসাবেও তিনি বথেষ্ট বনাম অজ 
করিয়াছিলেন। তাহার লিখিত উপন্তাসগুলি সাহিত্যিক 
সমাজে ছআছৃত হইয়াছিল । অমায়িক শ্বভাবের জন্ঠ তিনি 
সকলের প্রিয্পাত্র ছিলেন। তিনি ভারভীয় সাংবাদিক 
সজ্জেরও প্রতিষ্ঠাতাদেরও অন্যতম । প্রফুন্তকুমারের পরিজন- 
বর্গের প্রতি আমরা আত্তরিক সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছি । 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

বহ্ুমতীর স্বত্বাধিকারী সভীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মাত্র ৫৩ 
বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন'। কিছু দিন 
যাবৎ তাহার স্বাস্থা ভাল ছিল- না, তাহার উপর সম্প্রতি 
তাহার একমাত্র যুবক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাহার 
শরীর ভাঙিয়া পড়ে । সতীশচন্দ্রের স্থপরিচালনায় বন্থ্মতীর 
সর্বা্গীণ উদ্নতি হইয়াছে । বন্থমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে 
স্বল্পমূল্যে বিখ্যাত লেখকদের গ্রস্থাবলী প্রকাশের ্বারা তিনি 
জনশিক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহাধ্য করিয়াছেন! বাংল। 
সংবাদপত্রের মধ্যে “বস্থমতীই" রোটারী যন্ত্র ব্যবহারের পথ- 
'প্রদর্গকি। গত ছৃভিক্ষে সতীশচন্জ্রের পদ্রিচালনাধীনে 
বিহফী' যে অসামান্য নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর অভাব ও 
ছখ প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙালী চিরকাল তাহ। কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্মরণ করিবে। 

_ বাংলা-সরকারের কয়েকটি কার্ধ 

ভাতের কাপড়ের উপর বিক্রয়-কর প্রথম স্থাপিত হইল। 
১৮&৮ আ্টান্বে সর জেমস্‌ লায়ালের সভাপতিত্বে গঠিত 
ছর্ভিক্ষ-কমিশন তত্তবায়দিগকে বিশেষ সাহায্য দিবার নির্দেশ 
ঘেন। বাংলা-সর্কার যে মূল্যের তাতের ধৃতি ও শাড়ী 
ম্েহাই পাবে বলিয়াছেন তাহাতে শতকরা ৯ ভাঁগ 
তাঁতের ধুতি ও শাড়ীকে বিক্রয়-কর বহন করিতে ভইবে। 
এখন দেশবাসীর কতব্য, ষে-মূল্যে তাঁতের কাপড় পাওয়া 
যায় সে-সূল্যে কলের কাপড়ের পরিবতে” বাংলার তাতের 
ধুতি-ও শাড়ী কিনিয়া ছুর্তিক্ষান্তে দারিপ্র্যজর্জরিত তস্তবায়- 
দিগকে বাচান। এখনও বঙ্গদেশে প্রায় ২ লক্ষ লোক 
ভাত চালায় এবং ইহাদের অর্ধেকের অধিক মুনলমান। 

বাৎসরিক ৩৫** টাকা আমের উপর কৃষি-আয়কর 
বসান হইতেছে। ইহাতে বজদেশে জমিধারীর আয়ের 
একটা মোটা অংশ বাজকোষে এরূপ ভাবে টানিয়া জানা 
হইতেছে যে ভবিষ্যতে জমিদাররা ক্লাউড কমিশনের অন্তায় 
সূলোও জমিদারী বিক্রয় করিতে. পথ পাইবেন না। 
বমেশচচ্্ দত্ত প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্রা এই চিবসথায়ী বন্দোবস্ত 


ও জমিদারী প্রথাই অভীতে বঙ্গদেশের সম্বদ্ধির কারণ, 


হলিয়। নির্ঘস্থব করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে 


জাবের সাহাব্য ব্যতীত হইত না এবং. এগনও শিক্ষায় ব্যদ্ে ' 


একটা মোটা অংশ তাহারা বহন করেন। বাংলার এই সকজ 
স্কুল-কলেজে পিক্ষিত শিক্ষক, অধ্যাপক ভারতের অন্বানত 
অনেক প্রবেশে জাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বঠিক। জালাইয়া- 
ছেন। গত হ্বদেশী আন্দোলন না আসিলে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভারত আজ অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়! থাকিত 
ও যে শিল্পনংরক্ষণ-নীতির ফলে দেশে বৃহৎ কলকারখানার ' 
উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে তাহাও ভারত-সরকার অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইতেন না । কিন্তু ১৯০৬ গ্রীষ্টাবের স্বদেশী 
আন্দোলন মহারাজ মণীন্্রচন্্র, কূর্ধ্যকাত্ত প্রভৃতি বাংলার 
জমিদাররা মুক্তহত্তে দান না করিলে প্রবল হইতে পান্ধিত 
না। আজ বংশবিস্তারের ফলে ধনী জমিদারের সংখ্যা 
মুমের ও তাহাদের স্থলে গ্রামবাসী. এক বিরাট সচ্ছল 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হুইয়াছে। - সাড়ে তিন হাজার 
টাকার আয়ের উপর কর বসাইলে ইহার! ছেলেকে শিক্ষিত 
করিবেন কিরূপে এবং ছোটখাট কারবার করিবার মূলধন্ই 
বা দিবেন কোথা হইতে? এইরূপ ক্ষুত্র ভূম্যধিকারীর সংখ্যা 
মুসলমানের মধ্যেও ক্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। গত 
ধন ব্রেট লন ১৮8৮ 
ইংরেজ কলওয়ালাদের হাতে তুলিয়। দিলেন। ৩৫ দের 
পাটের গড় মুল্য ১৪ টাকা ও ৩৫ সের পাট হইতে উৎপর 
১০* গজ চটের দাম ২৮ টাকা বীধিয়া দিয়া তাহারা এই 
কাধ্যটি ন্সম্পন্ন করিয়াছেন। জমিদারীর আয়- ১১ কোটি 
টাকার অধিক নহে। আর এই টাকাটা! দেশের সহ সহ 
লোক ভাগ করিয়া খাইতেছে। প্রধানতঃ বিদেশীয়েরা অন্তায় 
ভাবে ফে ৪* কোটি লইয়া যাইতেছে সেই কার্য আইনের 
দ্বারা বলবৎ করিয়া দেশের লোকের ১১ কোটির দিকে 
ইহারা লোলুপ দৃষ্টি .দিতেছেন।-্সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


সপ্তাহে ছুই দিন মাংস ব্যবহার বন্ধ করার পর হইতে 
মাছের দাম অত্যন্ত বাড়িয়। গিয়াছে। স্থন্দয়বন অঞ্চলে 
ও বঙ্গোপসাগরের মেদিনীপুর জেলার নিকটবর্তী উপকূলে 
যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয় মাকিন করৃপিক্ষের নিকট 
৮ আদায় করিয়া! বার্ণ এও 
প্রদ্থৃতির কারখানায় কতকগুলি লঞ্চ তৈয়াঁরী করিয়া 
তাহাতে লাগাইয়া অনায়াসে মাছ চালানের বন্দোবস্ত 
নাতে পাবেন। বাঙালী মৎস্যব্যবসায়ী প্রত্ি- 
ান ননীলাল গুণিন এও ব্রাদাস সুন্দরবন অঞ্চলে. টমাটর- 
লঞ্চের সাহায্যে মাছ চালানের কার্ধ যে সাফল্যমর্ডিত করা. 
বায় তাহা দেখাইয়! দিয়াছেন। ইহ! বৃহৎ আকারে করিতে 
পান্সিলে সরকার সিংহলের সভায় এখানেও সপ্তাহে চাটি 
এমন কি ছয়টি মাংসহীন দিবস প্রবর্তন কছছিরা -কৃধিগ্রধাদ 
দেশের পদ্ষে খোম. অবজ্যাণকর ৮ 


পু আল? , ০. 


রাজা মানসিংহ 
ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো 


বাংলার ইতিহাসে, বাঙালীর কবিতাঘ্ঘ রাজা মানসিংহের 
মিথ্যা খাতি কথায় কথামব বাড়িয়া! উঠে নাই। রাজপুত- 
বীরের শাণিত তরবারি এবং ততোধিক তীক্ষ শতমুখী 
প্রতিভা কালের বুকে তাহার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছে ; 
কবিপ্রশস্তি উহার প্রতিধ্বনি মাত্র । কবি-কঙ্কণ লিখিয়াছেন, 


ধস্ত রাজ! মানসিংব, বিষুপদে লোলভূজ 
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধীপ। 


সেকালে বাঙালী হিনুস্থানী এ দেশকে গৌড়-বাংলা 
বলিত। উড়িষ্যা প্রথমে স্বতন্ত্র হ্ববে' ছিল না; স্থবে 
বাংলার অন্তভূক্তই ছিল। আকবর-শাহী আমলের 
সর্বধন্দে সমপ্রীতি এবং সর্বমতসহিষুতানীতি মানসিংহ 
অকপটচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কচ্ছবাহ-পতি বীরভূম- 
উড়িষ্যায় বৈষ্ণব, পূর্ববরঙ্গে শাক্ত, হিন্দুস্থানে কবীরপন্থী 
এবং ঝ্াজপুতানায় “নীতারামজী”্র উপাপক হিসাবে 
সমান প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সম্রাট আকবর ধর্টে 
ভ্রামবীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এলাহী-মত প্রচার করিয়া 
ছিলেন। ত্াহারই আদর্শ স্থলভাবে অন্থসরণ করিয়া- 
ছিলেন বিগ্রহ-পৃঙ্ধক পরমভক্তিপ্রবণ মানসিংহ। তিনি 
উড়িষ্যা হইতে বিষুদমুদ্তি, বাংলা হইতে কেদার রায়ের 
“শিলাদেবী” স্বীয় রাজধানী আম্বের শহরে লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। এখন পধ্যস্ত সেখানে “সীতারামজী”র হালুয়া, 
“মদনমোহনজীগ্র লাড্ডু “সল্লা মাইজী*র রুধির-ভোগ 
নির্বিক্নে চলিয়া আসিতেছে । প্রতাপাদিত্যের যশোবেশ্ববী 
থেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন-মানসিংহ হয়ত 
এ মৃত্তি চোখেও দেখেন নাই। ৬নিখিলনাথ রায় এবং 
৬সতীশ মিত্র মহাশয়ের গবেষণায় মানসিংহ সম্বন্ধে 
অনেক তুলত্রাস্তির নিরসন হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গবীর গ্রতা- 
পাদিত্য মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন নাই একথা 
ডাহার! কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না । ৬রামরাম বহর 
বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে 
মত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাহারা ৬বস্থ মহাশয়কে 
কোন আমল দিতেই নারাজ। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে 
তাহাদের গবেষণায় এই একটি মাত্র ছিত্রই বছু অনর্থের 
কারণ হইয়াছে, বাঙালীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। রাজা 
মানসিংহের সময় হইতে বাংলা-বিহ্ার-উড়িব্যা কার্ধ্যতঃ 
একই নাজিমের অধীনে রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল) 


বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও এই ব্বস্থার প্রয়োজনীয়তা 
নির্ভর করিবে এই তিন প্রদেশের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
এবং বিশেষতঃ সামরিক পরিস্থিতির গুরুত্বের উপর। 
রাজমহলের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীঃ) এবং বিহারের স্থবেদার নিযুক্ত 
হইয়া ১৫৯০ খ্রীষ্ঠাকে মানসিংহ কর্তৃক প্রাচা রণাঙ্গনের 
সেনাপতিত্ব গ্রহণ_-এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্তী ১৪ বৎসরের 
ইতিহাসের মধ্যেই পরবর্তী নৃতন ব্যবস্থার কারণ খুঁজিতে 
হুইবে। এই প্রবন্ধের সীমাবন্ধ আয়তনে ইহার সমাবেশ 
হইবে না-_ভবিষ্যৎ এঁতিছাসিক একাজ করিবেন । আমর! 
সংক্ষেপে শুধু সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামরিক পরি- 
স্থিতি অতঃপর আলোচনা করিব। 
(৫) 

যোড়ণ শতাব্দীর তৃতীয় পারদ্দে আকবর-শাহী বেড়া- 
জালে ধরা পড়িবার ভয়ে দুর্দাস্ত পাঠানগণ ক্রমশঃ যমুনাতীর 
হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে গোমতী অতিক্রম 
করিয়া কম্মনাশার তীরে রুখিয়া দীডাইল। সোলেমান 
কির্রানী উড়িষ্যা! জয় করিয়া পূর্ব-ভারতে হ্িতীয় “তকৃত- 
ই-সোলেমান'* কায়েম করিবার শ্বপ্র দেখিতেছিলেন ; 
অন্য দিকে আগ্মায় বসিয়া আকবর গণিতেছিলেন মিম্না 
মোলেমানের মৃত্যুর দিন। প্রথম গুক্ধরাট অভিযানের 
পথে ১৫৭২ খ্রীষ্টাবে এই সুসংবাদ পাইয়াই মোগল-সম্রাট 
জৌনপুরে সেনাপতি মুনিম খাকে লিথিয়া পাঠালেন 
বঙ্গ-বিহার-উড়িযা| জয়ের ইহাই স্থবর্ণ স্থযোগ | বিহ্বারের 
রোহ তাশ [রোহিতাশ্ব] দুর্গ অধিকার করিয়! মোগলবাহিনী 
পাটন! অভিমুখে ধাবিত হইল । নিম্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইয়া! সোলেমান-পুত্র দামুদ আকৃমহল বা রাজমহ- 
লের যুদ্ধে শেষ পরায় এবং শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করি- 
লেন__পাঠানের সৌভাগ্য-সুধ্য মোগলবাছগ্রাসে 'কবলিত 
হইল (১৫৭৬ শ্:)। রাজ! মরিলেই রাজ্যজয় হয় না-_-এই 
এঁতিহাসিক সত্য আকবর সর্বপ্রথম শিক্ষালাভ করিলেন 
বাংলা-বিহারে পরবর্তী দ্বাদশবর্ধ ব্যাপী অনির্বাণ নরমেধ- 
বজ্ে। ঘাতকের অসিতে হতভাগ্য দায়ুদের মুণ্ড ভূমি চুম্বন 


* এই স্থানে তক্ত-ই-সোলেমান রোহিলা পাঠানগণের .হনতৃমি 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে -_ধাহা সোলেমান পর্বতের নিভৃত. ফ্োড়ে 
অবস্থিত ছিল। 


ই িিপপিস্পানপাসপিসিপ* এ পপি » পা পাদ কলা সপী সপন লা সপ পাপা 


করিতে না করিতেই বাঙালী কবদ্ধের ঘাড়ে বারটি মাথা 
গজাইয়া উঠিল- ইহারাই বাংলার বিখ্যাত বারভূ'ইয়া । 
বাংল! মু্ুক গিলিতে বসিয়া বাদ্‌শাহী জঞ্জগর ফাপরে 
পড়িল__শিকার নেহাৎ ছোট নয়। পাঠানের প্রতিহিংসা ; 
বাংলায় মশকবাহিনী, বাংলার জল--যে জলে রুটি-গোত্ত 
হজম হয় না, বাংলার আবহাওয়া-_যেখানে তুর ঘোড়া 
ছুই-এক ধংসবে হয় মরিয়া যায়, না হয় গাধা হইয়া বাচিয়া 
থাকে, বাঙালী জমিদারগণের নৌবহর--যাহা স্থদিনে 
জলের নীচে লুকাইয়া থাকে, বর্ধায় ভাসিয়া উঠিয়া মোগল 
সেনাপতির নাকের ডগায় ছো৷ মারে ;--এ হেন উৎপীত 
বাদশাহী ফৌঞ্রকে এ দেশে অকর্খণ্য এবং অতিষ্ঠ করিয়া 
ভূলিল। বাংলা-বি্বারে সিপাহীরা যুদ্ধ করিতে নারাজ 
দেখিয়া! বাদ্‌শাহ হুকুম দিলেন সিপাহী এবং মন্সবদারগণ 
বিহারে থাকিলে শতকরা পঞ্চাশ এবং বাংলায় গেলে 
ভবলভাতা! পাইবে; তছুপরি লুঠ ও জায়গীর। ইহাতে 
কিঞ্চিৎ সুফল ফলিগ। উত্তর এবং পশ্চিম বজে মোগল 
সেনানীরা প্রাণপাত যুদ্ধ করিম়্া বড় বড় শহর অধিকার 
ফছিয়া বসিল এবং নানা স্থানে থানা কায়েম করিয়া বার- 
ভূইয়াদিগকে কোণঠাসা করিতে লাগিল! কিন্তু বাংলার 
মাটির গুণে এবং সম্রাটের গ্রহ-বৈগুণ্যে যে সমস্ত মোগল ও 
কাবুলী মন্সবদার বাংলা দেশে কয়েক বৎসর থাকিয়া 
অর্ধস্বাধীন জায়গীর ভোগ করিতেছিল তাহারাই ১৫৮* 
খীষ্টাবের ২৮শে জানুয়ারি বাংলার বাজধানী তাণ্ড! বা 
টাড়া! নগরে (গঙ্গার দক্ষিণপাড়ে, অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মুশিদাবাদ জেলার একটি পরগণা )--একত্র হইয়া সম্রাটের 
বিরুদ্ধে বিভ্রোহ ঘোষণা করিল। 


বাংলার এই বিজ্রোহ উত্তর-ভারতব্যাপী এক বিরাট্‌ 
বড়যন্ত্রের অংশ মাত্র; সিদ্ধুন্দ হইতে পল্সার তীর পধ্যস্ত 
সম্রাটের “নব-বিধান”-বিক্ষুক সনাতন-পন্থী. মুসলমান 
সমাজের ধর্মপ্রোহ। মোগল স্থবাদার মুজাফর খাকে বধ 
করিয়া মানুমর্থা কাবুলীর নেতৃত্বে বিজ্রোহীগণ সম্রাটের 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের অধীশ্বর মিঙ্জা হাকিমের নামে 
খোতৎবা! পাঠ এবং নৃতন হুকুমত জারী করিল। মাস্থুম 
খ' কাবুলী অনাগত দিলীশ্বরের সর্ববেসর্ববা প্রতিনিধি বা! 
উকীল নির্বাচিত হইলেন; আকবরী দরবারের অঙ্গকরণে 
খেতাব-মন্সব বিস্রোহীর! ইচ্ছামত ভাগ করিয়া লইল। 
বাধা খ'1 কাক্শাল বাংলার অস্থায়ী স্থবাদারী এবং খান্‌- 
খানান্‌ খেতাব, জব্বনী দ্শ-হাজারী মনসব সহ খা! জাহান 
উপাধি---এইভাবে বাংলা-বিহ্বারে কালনেছির লঙ্কাভাগ 
আবস্ত হইল। অন্ত দিকে একই সময়ে কাবুলী ফৌজ 


প্রবাসী 


১ 


পাঠান উপজাতীয় লক্কর সহ সিদ্ধুনদী অতিক্রম অভিকম কিক 
লাহোরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বয়ং সর্ট 
আকবর প্রমাদ গণিলেন, বাংল! দেশ জয় কৰিতে গিয়া 
সম্রাটের মন্তক ও মুকুট উভয়ই বিপর--চারিদিকে অশান্তি 
এবং অবিশ্বাসের বিভীধিকা। এই সঙ্কটে আকবর 
তাহার শ্বগুরগোষ্ঠী, বিহানীমল-ভগবস্তদাস-মানসিংহকে 
পঞ্জাবের দিকে প্রেরণ করিলেন, বাংলা-বিহারের বিশ্রোহ 
দমন করিবার জন্ত প্রেরিত হইলেন একান্ত বিশ্বপ্ত সচিব 
ভ্রিদল-মল্প রাজা তোডড়মল। কিছু দিন পরে স্থ্দক্ষ 
সেনাপতি খান-ই-আজম মিজ্জা আজিজ এবং গর্বিত 
উদ্ধতপ্রকৃতি বাদশাহী শাহবাজ স্বয়ং শাহবাজ খা 
স্বসৈন্তে বিহারে উপস্থিত হইলেন । 

আমাদের দেশে একটি কথা আছে-_-অনেক দন্ন্যাসীতে 
গাজন নষ্ট। মোগলবাহিনীর পূর্ববাভিমুখী অভি- 
যানও তদ্রপ এ দেশে পণ্ড হইয়া গেল। পরম্পর 
যশম্পদ্ধী সেনানীগণ বিহারে আসিয়াই ঝগড়া আরস্ত 
করিলেন; বাংলার স্ৃবাদার মির্জা আজিজ পূর্বদিকে 
যাত্রা করিলে বিহারের স্থবাদার শাহবাজ চলিতেন পশ্চিম 
দিকে । রাজা তোভড়মল কিছুকাল শক্তভাবে বাশ 
টানিয়৷ অতিকষ্টে বিহার শক্রমুক্ত করিলেন বটে । কিন্তু ফল 
হুইল বিপরীত। অধিকাংশ মুসলমান মন্সবদধার, এই 
নিত্যন্ায়ী, লড়াইয়ের ময়দানেও শালগ্রাম পৃঞ্জক ; আচার- 
নিষ্ঠ তোডড়মলকে পছন্দ করিত না; বাদশাহের বিশ্বাস- 
ভাঙন বলিয়া ভয় করিত বটে। সম্রাট নিরুপায় 
হুইয়৷ রাজা তোভড়মলকে হুজুরে তলব করিলেন। কিন্তু 
মিজ্ছা আজিজ এবং শাহবাজ খা কাম্বোর মধ্যে 
ব্যবধান ও বিরোধ বাড়িয়াই চলিল। মির্জা আজিজ 
হা্গিপুর-পাটনায় কায়েমী মোকাম করিয়! বসিলেন। 
শাহবাজ পৃথক্‌ হইয়া জৌনপুরের দিকে চলিয়! গেলেন। 
উভয়ের ছুঙ্জয় পণ__-“নাহং যোৎশ্তে ত্বয়ি যুদ্ধ্যমানে |” 


(৬) 

সম্রাট রাজত্বের অষ্টাবিংশ বৎসরে ( ১৫৮৩-৮% জী: ) 
এঁতিহাসিক আবুল ফঙ্জলের মতে বজদেশ ভ্ভৃতীর বার 
বিজিত হইয়াছিল। মিজ্জা আজিজ তেলিয়াগঢ়ী অধিকার 
করিয়া গৌড়ের দিকে অগ্রসন্ম হইলেন। কালীগঞ্জার 
[ কালিম্বী মহানন্দার সঙ্গমস্থল?] নিকট এক যুদ্ধে 
কাক্‌শালগণের বিশ্বাসঘাতকতায় বিজ্রোহী নেতা মাস্থ্য খা 
কাবুলী পরাজিত হইলেন। দণ্ড অপেক্ষা মোগলের দান 
[খুষ] এবং ভেঙ্নীতিই অবশেষে জয়যুক্ত হুইল। 
কাক্শালগণ যোগলপক্ষ অবলম্বন কিমা! মাস্থম খার 


জৈরঠ 
আশঙ্কা কথিত! মি আজিজ স্বাস্থ্যের অন্জুহাতে বাংলার 
গুবাদারী ইত্তধা দিলেন। অগত্যা আকবর কারারুদ্ধ 
সেনাপতি শাহবাজ খীকে কয়েদ হইতে মুক্তি দিয়া বাংলায় 
সুবেদার নিষুক্ত করিলেন এবং মীর্জা আদ্িজ বিহারে 
বদলী হইলেন। শাহবাজ খাঁ আত্রাই ভীরে সম্ভোষের 
নিকটবর্তী স্থানে মান্ধম খা কাবুলীকে পুনরায় পরাজিত 
করিয়া বিদ্রোহীদিগকে কিঞিৎ শায়েন্তা করিলেন। কিন্ত 
উদ্ধত কর্কশ-ন্বভাব এবং সন্দিগ্কচিত্ত শাহবাজেরু সহিত 
অপর সেনানী সাদিক খাঁর মনোমালিন্ক হওয়ায় সমস্ত 
কাধ্যই পণ্ড হইয়া গেল। শাহবাজ খা! ঈশ! খাঁর বিরুদ্ধে 
পূর্বাডিমুখী অভিযান আরম্ভ করিলেন এবং সাদিক খ! 
চলিলেন আগ্রার দিকে, শাহী-দরবারে জযি-বোস্‌ করিবার 
অন্ুহাতে । শাহবাজ খ! নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে 
খিজিরপুর * নামক স্থানে মোকাম করিলেন ; স্বর্ণ গ্রাম 
(সোনার গাঁ) মোগল সৈশ্ত অধিকার করিয়া লইল। 
ঈশা খা এসময় ছিলেন কুচবিহার রাজ্যে । ইতিমধ্যে 
শাহ বাজ কাত্রাভ্‌ এবং এগারসিন্ধু নামক ঈশা খার দুইটি 
ছুর্গ ও শহর অধিকার করিয়া লইলেন। কুচবিহার হইতে 
এক বৃহৎ সৈল্তদল সহ ঈশা খা যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন । 
মোগল সৈম্ত পিছু হটিয়৷ টোক্‌ (ঢাকার ৩৫ মাইল উত্তর- 
পূর্ব) স্থানে শিবির স্থাপন করিল। ভাওয়ালের রাস্তায় 
তরহথন খা নামক্মোগল মন্সবদার মাহুম কাবুলীর হস্তে 
বন্দী হইল। বর্ধাসমাগমে শাহবাজ রাজধানী টণাড়ায় 
ফিরিবার পথ খু'ঁজিতে লাগিলেন। ঈশা খা সন্ধির প্রস্তাব 
করিয়া তাহাকে প্রতারিত করিলেন। শাহবাজ সর্বন্য 
ছারাইয় টশড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। * 

সম্রাট আকবর এই সময়ে এলাহাবাদে ছিলেন । ডাক- 
চৌকী বসাইয়া তিনি সেখান হইতে বাংলার মনসবদারী 
ফৌজের গতিবিধি নিম করিতেন । সপ্তাহের খবর তাহার 


বিরুদ্ধে যহ! উৎস খৃদ্ধার্থ অগ্রসর হুইল । মুনিম খাঁর দশা 


১০৩ 


কাছে পৌছিত। সাদিক খা মতি-গতি শুনিয়া তিনি 
দরবারী সাজাবাল ($14-09-08100 £ দণ্ুপাল ?) পাঠাইয়া 
সাদিক খাকে ছুকুষ দিলেন শাহ বাজের সহিত বনিবনাও না 
হইলে তিনি বর্ধমান থানায় কতলু খার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 
উজীর খার সহায়তা করিবেন, কোন অজুহাতে বাঙ্গালা 
দেশ তাগ করা চলিবে না। বর্ধার পূর্ব্বেই সেনানায়ফ- 
স্বর কতলু খীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া! অব্যাহতি 
পাইলেন। উজীর খা এবং সাদিক খাঁর উপর যথাক্রমে 
টপড়া এবং পান! যাওয়ার হুকুম হুইল (জুন মাস, ১৫৮৪ 
&্ঃ)। উ্রীর খা শাহবাজের পূর্কে্ই টশড়া পৌছিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত উভয়ের শুভদৃি ভাবী অমঙ্গলের বৃচনা 
করিল। বদমেজাজের জন্ত একবার শাহবাজ খার কয়ে 
হইয়াছিল; স্বভাব সংশোধিত হয় নাই। বর্ধার পরে 
তিনি বিনা হুকুমে বাংলা ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাজা 
করিলেন। পানা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই দরবাৰী 
সাজাবাল আসিয়! ধাত্রা! ভঙ্গ করিল। শাহবাছ নিতাস্ব 
অনিচ্ছায় ১৫৮৫ শ্রীষ্টাবের জাঙ্ছয়ারী মাসে বাংলার 
রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ফলাফল, “যথা পুর্বং তথ! 
পরম্*। সম্রাট শুনিলেন তাহার সেনানীত্রয় শাহবাজ- 
উশ্তীর-সাদ্দিক খা আত্মকলহে ব্যাপৃত 7. মান্গুম-ইসা-কতলু 
বাদশাহী থানা একটির পর একটি অধিকার করিম 
চলিয়াছে। মোট কথা, ১৫৮৫ খ্রীষ্টান্বের শীতকালটা 
মোগল সৈশ্তগণ প্রায় ছাউনিতেই বৌত্র সেবন করিয়া 
কাটাইল।” 
(ক্রমশঃ) 


* বেভারিজ সাহ্বে বলেন, রেনেল সাহেবের মানচিত্রে চিহ্িত প্রাচীন 
র্মপুত্রের তীরে টোক নামক স্থানের পূর্বে চিছ্িত খিজিরপুর । তাহার 
অনুমান ভুল । পাঁদটাকায় অস্তানত স্থান সন্বন্ধেও তিনি ভুল করিয়াছেন 
(48সঞল্গত 5০], [1157 648 ) 


মায়াজাল 
জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


৭ 
কার্তিকের শেষের দিকে ঠা! লাগিয়। রামচজের সদ্দি-কাশি বাড়ির! 
গেল। তিনি এককপ শব্যাশীয়ী হইয়! পড়িলেন। অত্যাচার যথেষ্টই 
হইয়াছিল। -. 
এক দিন হাইলখানেক দুধে এক শিক্ষিত! থাইয়ের ষন্ধান 


লইলেন। আর এক দিন ক্রোশখানেক ছুরে বুনে! পাড়ায় গিয়া 
এক বর্ষীয়সী রমণীকে আতুড় থরে খাকিবার কথাবার্তা পাক 
করিয়া আসিলেন। ত। ছাড়! বাজার হাট নিজেই করিতেন, 
গজান্নানের পাট ত ছিলই। 

অ'তুড়ে খাকিবার লোক ঠিক বরিয়। যেদিন কিরিলেন__সেই 
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দিন পরিশ্রমট! অতিরিক্তই হইয়াছিল। ফিরিবার পথে মাথার 
উপর দিয়! এক পশলা! বৃষ্টি হইয়! গেল। বাড়ি আসিয়৷ ভিজা 
কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখিলেন, গায়ের উত্তাপে কাপড় প্রায় 
শুকাইয়! গিয়াছে-_মাথার চুলগুলিও বিশেষ ভিজ! ভিজ! বোধ 
হইভেছে ন!। 

যোগমায়! বলিলেন, একটু গরম চ1 খেয়ে ফেল। 

না, ও বদূনেশা আর নয়। 

--তবে এক বাটি গরম ছুধ খাও। 

"তাহ'লে রাত্রির খাওয়া! আজ ইতি। 

তাহোক। জিদ করিয়৷ আদার রস দিয়! এক বাটি গরম ছুধ 
যোগমায়! তাহাকে পান করাইলেন। পরে বলিলেন, লোক ঠিক 
হ'ল? সেক তাপ ভাল রকম দিতে পারবে ত? 

সী । অনেক আতুড়ে কাজ করেছে-_ওই গোবরার 
মাগো। 

বটে, বুড়ি এখনও বেঁচে আছে ? তাকতকরে নেবে? 

এক পালি ( আড়াই পোয়া) চাল আর ছৃ'আনা পয়সা 
রোজ । যেদিন কাজ শেষ হবে একখানা কাপড়ও চাই । 

মাগীর খাই বঙ্ড । ছেলে হ'লে আবার বার়নাক্কা কত! 

ঘড়া দাও রে, শীতবস্ত্র দাও রে। 

অস্কুধার উপর রাক্রিতেও কিছু সাহার করিলেন। আহার 

করিয়াই মনে হইল, মাথাটায় বড় যন্ত্রণা হইতেছে । মাঝরাব্রিতে 
ডাহার কাতর স্বর শুনিয়া! যোগমায়। বিছানার উপর উঠিয়া 
বমিলেন । 

বলিলেন, অমন করছ কেন? 

-_বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। 

মাথার যন্ত্রণা? টিপে দেব একটু? 
ধাড়াইলেন। 

-না নাঃ সারা দিন খেটেখুটে এলে-_-একটু ঘুমোও । 

যোগমায়। রামচজের শিয়রে আসিয়া! বসিলেন। তাহার 
কপালে হাত দিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন, আর্যা_ গায়ে ধান 
দিলে খই হয়ে যায়। কি বলে খেলে রাতিয়ে? 

--তখন ত তেমন কিছু বুঝলাম না। 

-না- বুঝলে না। চিরদিন তোমার ওই রোগ । নিজেও 
ভূগবে--পাঁচজনকেও ভূগুবে। এখন আমি মাথামুও কিকরি 
বলত! 

-"ষোগমায়ার ছু'চোখ দিয়। জল গড়াইয়! পড়িল। 

সামচজ্ যোগমায়ার হাতখানি বুকের উপর চাপিয়৷ ধরিয়া 
শুধু বলিলেন, আঃ । 

খানিক চোখ বুজিয়৷ থাকিয়। চাহিলেন। শ্লান আলোকে 
দেখিলেন, যোগমায়ার ছাচোখের কোল তখনও চকু চক 
করিতেছে । সিশ্বন্বত্থে বলিলেন, কাদ কেন মায়া? জর হয়েছে-- 

ভাবনা কি। 
মেয়ে কখন কি ভয়-টিক নেই, তোমার এই জয়! 


কি জতান্তরে পড়লাম বল সত! 





তিনি উঠিয়া 


এমপি পাস পপ 


সিসি পাস 


--কিছু নয়, কাল ওষুধ খেলেই জর আমার সেয়ে হাবে। 
_ সত্যি বলছ ত? যন্ত্রণাটা তোমার একটু কমেছে কি? 
যন্তরণা-পাংগু মুখে হাসি টানিয়। রামচন্দ্র বলিলেন, অনেক 
কমেছে। 
মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে যোগমায়া বলিলেন, একটা! 
কথ। ভাবছিলাম । কাল বরঞ্চ একথান! চিঠি লিখে দিই বউমাকে 
আসতে। 
রামচন্দ্র মুখ একবার উজ্জ্বল হইয়া পরক্ষণেই নিবিয়া গেল। 
ধীরম্বরে কহিলেন, না, থাক। 
-কেন, এ কথা বললে কেন? 
__বেয়াই নিজের ভুল বুঝে মেয়ে রেখে যাবেন এক দিন । 
যদি রেখে না যান? 
--যদির কথ! ধরলে সংসার চলে না। সংসারে পুরো অশান্তি 
ভোগ করতে হয়। একটু থামিয়া বলিলেন, যদি তিনি মেয়ে নিয়ে 
আসেন-_আমাদের তরফ থেকে সেদিন তাকে কোন রূঢ কথা 
বলে যেন লজ্জা না দেওয়া হয়। 
-তুমিকি মনে কর-_কুটুমের সাক্ষাতে সেকথা আমি 
বলতে পারি? 
তুমি তা পার না। পার না বলেই ত আজ 
বউমাকে আনবার মভ আমি দিতে পারলাম না। তোমাকে 
কষ্ট দিয়ে নিজে নুখী হবার চেষ্টা তকোন দিন করি নি। হুট 
কম্পিত হাত দিয়া তিনি যোগমায়াকে বুকের কাছে আকর্ষণ 
করিলেন। কি জানি কেন, হয়ত বা! অসহা-_ পুলকেই, “যাগমায়। 
রুগ্ন রামচক্দ্রের বুকে মুখ গু'জিয়া হ-হ করিয়া কীদিয়া উঠিলেন। 
দম্কা বাতাসে আধ-ভেজানো। জানালার খানিকট। খুলিয়া 
গেল। পশ্চিম-আকাশের জদ্ধকার সমুদ্রে ডূষু ডুবু আধখানি 
চাদের গ্লান আলে! জানালার প্রান্ত দিয় বিছানার উপর ফেন 
মৃচ্ছিত হইয়! পড়িল। বিহ্বল রামচন্ত্র ও যোগমায়! সেদিকে 
ফিরিয়াও চাহিলেনঞ্না। 








ডাক্তার বলিলেন, অন্ুথট। খুব সোজা নয়, বুকে যেন একট! 
প্যাচ বসেছে । নিমোনিয়! বলে সন্দেহ হচ্ছে। 

রামচন্দ্র চুপি চুপি বলিলেন, বাড়িতে এ কথ! জানিও না৷ 

কিন্ত নাসিং-এর দরকার । বিমলকে বরং আসতে লিখুন। 

-না না+ তিনদিন পরে শনিবারে সে আসবেই, তাকে মিছি- . 


মিছি ব্যস্ত করিয়ে কি লাভ ? 


--ঘে কোন মুহূর্তে সিরিয়াস হতে পারে। বয়স হচ্ছে ত। 

রামচন্দ্র হাসিয়। বলিলেন, আমি অনেক দিন থেকেই প্রস্তত 
আছি--ডাক্তার। 

অবঞ্ুঞ্ঠন টানিয়। যোগমায়া। এমন সময়ে ঘরে চুকিলেন। 
সৃছদ্বর়ে বলিলেন, কেমন দেখলে বাব! ! 

--এখন ত বিশেষ ভয়ের কারণ কিছু দেখছি নে। তবে একটু 
সাবধান থাকবেন । ওষুধটা চার খণ্টা অন্তর খাওয়াষেন। আর 


জ্যেষ্ঠ 

বুকে যালিশের একটা ওষুধ রইল। জামি বন্ধং পিসিমাকে 
পাঠিয়ে দিই গে। 

-না, বাব! । বুড়োমান্ৃষকে রাতিরে আর কষ্ট দিয়ে কাজ 
নেই। দরকার হয়ত কাল বরং বলব। 

ডাক্তার চলিয়৷ গেলে রামচন্ত্রের শয্যা-শিয়রে বসিয়া! ফোগমায়। 
বলিলেন, বিমলকে একখান! চিঠি লিখে দিই-_শনিবার কলকাতা 
থেকে কিছু ফলটল নিয়ে আসবে । আর ঠাকুরঝিকে একট। খবর 
দিই । 

ঙ 

_দাও। 

'-অমন হাপাচ্ছ কেন? যোগমায়া উৎকণ্ঠাভরে প্রশ্ন করিলেন। 

-না এমনি । তা তুমি এখন বদলে কেন, রাল্লার উছ্যাগ 
কর গে। 

গৌরী আমাকে হেঁসেলে চুকতে দিলে ন।। 

কাভিকের শেষে সেদিন আকাশের অবস্থ। ভাল ছিল না। 
কয়দিন ধরিয়াই পৃবে হাওয়া বহিতেছিল-_বৃষ্টিও পড়িতেছিল অল্প 
অল্ল। আজ রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে বুটি ও হাওয়ার বেগ বাড়িয়া 
উঠিল। এলোমেলো হাওয়া । পাংশুবর্ণের আকাশ ঝড়ের দীর্ঘ 
্থায়িত্বের আভাস দিতেছে । বৃষ্টি কখনও চাপিয়া আসে, কখনও 
গুঁড়ি গু'ড়ি পড়িতে থাকে । মঙ্গলবারে বৃষ্টি আরজ্জ হইলে তিন 
দিন স্থায়ী হয়__এই প্রবাদ-বাক্যের উপর আস্থা বুবি আর থাকে 
না। আজ রান্ত্ির সঙ্গে বৃহস্পতিবার শেষ হইবে-_মাকাশে 
ধূসর মেঘের আনাগোনার বিরাম নাই। জোর পৃবে-হাওয়া 
যতক্ষণ না দক্ষিণমুখী তইতেছে__ততক্ষণ এ দৃধ্যোগ কাঁটিবর 
ভর! নাই। 


বাড়িতে লোকজন আঙিয়াছে। জামাই সর্বক্ষণ রামচন্দ্রের 
শিয়রে বলিয়া! উধধপথ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যোগমায়াও রোগীর 
শিষর ছাড়িয়া বেশিক্ষণ এদিক ওদিক 'ষাইতেছেন না। সংবাদ" 
পাইয়া কমল! আসিয়া! রন্ধনশালার ভার লইয়াছেন। পাড়ার 
ছুই এক জন অনুগত লোক বাহিরের বারান্দায় অষ্টগ্রহর বসিয়া 
আছে--কখন কি দরকার হয় সেই জন্ত | তা! ছাড়া ছাতা মাথায় 
দিয়। ও ল্ঠন হাতে করিয়া কয়েকজন আনাগোনা করিতেছেন। 
সকলের মুখেই উদ্বেগ পরিস্ফুট। কথা কহিতে কষ্ট বোধ 
হইতেছে বলিয়৷ ডাক্তার রামচন্দ্রকে উত্যক্ত করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । এবং রামচন্দ্রের নিষেধবাক্য অগ্রান্ত করিয়া 
বিমলকে একখানি পত্রও কাল দেওয়া! হইয়াছে। টেলিগ্রামে 
চিন্তার গুরুত্ব আরোপ কর! হয় বলিয়। পত্র দেওয়া হইয়াছে । 

অপরাছ্ে গৌরীকে লইয়াও একটু ভাবন। দেখ! দিয়াছে। 
পেটের বেদনাকে প্রসব-বেঘনা বলিয়াই ধাত্রী ডাক হইয়াছিল। 
দে আসিয়! জানাইয়াছে রাত্রি দশটার সময় আর একবার যেন 
খবর দেওয়া হয়। একখানি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক কর! আছে। 
বুনোদের বুদ্ধিটাকে বৈকাল হইতেই আনানে। হইয়াছে । এক 


মায়াজাল 


১০৫ 


কাসি পাস্ভাভাত খাইয়া সে জশাডুড়ের এক কোণে দিব্য নিশ্চিদ্তে 
নিশ্্! দিতেছে। ও 
রন্ধনগৃহ হইতে কমল! বাহির, হইয়া যোগমায়ার নিকটে 
আসিলেন। যন্ত্রণা-কাতর মেয়ের শিয়রে বসিয়া! ঘোগমায়। তাহাকে 
প্রবোধবাক্য দিতেছিলেন। রি 
কমলা বলিলেন, দশটা পধ্যস্ত দেখে কাজ নেই, গাড়ি 
পাঠাবার ব্যবস্থ। করছি। 
ফিরিয়া! আসিয়! বলিলেন, তুই না! হয় দাদার কাছে গিয়ে 
বোস--বউ। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে জামি এখানে বসছি। 
ফোগমায়া বলিলেন, আজ আমার মন খালি কু-গাইছে-_ 
ঠাকুরঝি। যেন কি একটা হবে। 
-দুর--তোর যত ভাবনা । ডাক্তার ত এ বেলা বলে গেলেন 
দাদা ভাল আছেন। 
_গৌরীর স্থভালাভালি ছু'টে! ছু'ঠাই হয়! 
কমলা বলিলেন, হবে-_হবে--। কাঙালী দাওয়ানকে 
ডাকছি, পাঁচ্ঠাকুরকে ডাকছি-_ভালই হবে। আমাদের কালে 
পাস-করা দাই ছিল না গায়ে, এখন কত সুবিধে হয়েছে । ভাবনা 
কি। 
যোগমায়া ঈষৎ আঙ্বস্তা হইয়া! বলিলেন, ট্যাচারি ঠিক কর! 
আছে তে? | 
--পাস-কর! দাই তোমার ট্যাচারি দিয়ে নাড়ি কাটবে কিন! ? 
গরম জল চাই, ওদের তাল কাচি আছে, তাই দিনে 
একটু খামিয়া যোগমায়া৷ বলিলেন, বিষ্যুদবার এলেই আমার 
ভয় করে। 
__কেন, লক্ষমীবারে-_অত ভয়টা কিসের? 
--কেন, জান ন! ভাই-_লক্ষ্মীবারেই তে। এ বাড়ির শিল্পির 
স্বর্গে গেছেন । মা, পিসিমা সবাই । 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়৷ কমলা বলিলেন, ত! বটে। 


রাত্রি আরও গভীর হইল। বাহিরে ঝড়ের মাতনে আর 
গাছের শাখায় জলের বাপটায় অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া 
চলিয়াছে। গৌরী যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাইবার মত হইয়াছে, জস্ফুট 
গোঙানি ছাড়! তার মুখের স্পষ্ট কথা কিছু বুঝা যায়না । 
মেয়েকে লইয়া যোগমায়৷ ব্যস্ত হুইয়৷ পড়িয়াছেন। তবুঃ উপর 
নীচে টানাপোড়েন তীর ঘুচে নাই। কমল! যোগমায়াকে 
যাইবার জন্ত অস্থুরোধ করিয়াছে কত বার। 

তিনি বলিয়াছেন, ক্ষিদে তেষ্টা আমার নেই ঠাকুরবি। 
গৌরীর স্রতালাভালি কিছু না হ'লে কাল বিষু্্বারকে আমি 
বিশ্বাস করিনে--ভাই । 

এমন সময়ে ঝড় ঠেলিয়৷ বিমলের জার্ডকণ্ঠ বারান্দার অন্ত 
প্রান্তে শোন৷ গেল,-স্হ। | 


সি? তল ৯ ছি তালা পাস সপ সপ সালা লাপাাং 


যোগমায়া আঁতুড় ঘর হইতে ছুটির! বাহির হইলেন । : ঘুটঘুটে 
অন্ধকারে হ্ারিকেনট। লইতে তাহার মনেই হইল না । 

--বিষল এলি? 

স্প্বাবা কেমন আছেন--ম। ? 

কমল! আলে! লইয়া বুখন বারান্দার আসিলেন-_-ততক্ষণে 
বিমলের প্রণাম শেষ হইয়া গিয়াছে । আর--এক দিন সে যেমন 
পরম নি্ভরভায় যোগমায়ার বক্ষোলপ্ল হইয়া সমস্ত ব্যথা ও 
অপমানকে নিঃশেষ করিয়। নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল-_আজও 
এই পরম উদ্বেগের মুখে সেই মাতৃবক্ষেই পরম নির্ভরতার সঙ্গে 
মুখখানি সে গুজিয়। দিয়াছে। 

মেয়ের কাছে ফিরির৷ যোগমায়! বলিলেন, ঠাকুরবি, ওকে 
দেখে জামার খুব সাহস হ'ল--ভাই । শীখটা বার করে রেখেছ 
তো! ? দাও, আমার হাতেই দাও। 

নির্বিবস্বে গৌরী সন্তান প্রসব করিল। 

কমলা ব্যপ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ছেলে হ'ল গো 
ধাইবউ? খোকা-_না খুকী ? 

উপন্ব হইতে বিমল আর্তকঠে ডাকিল, ম! মা, শীগ:গির এক- 
বার ওপরে এসো। 

কমলা ও যোগমায়। শখ ফেলিয়। উপর পানে ছুটিলেন। 

পুত্রসস্তানই হইয়াছে। শুভ শঙ্ধধ্বনিতে তাহার শুভ 
আগমনবার্তী ঘোবিত হইল. ন1। মৃত্যু-দেবতার মহান এশ্বধ্য 
জন্মদেবতার ক্ষুত্র উৎসবটুকু গ্রাস করিয়া ফেলিল বুবি 

তখনও বড়ের মাতনে ও জলের বাপটায় বৃক্ষশাখায় 
অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়। চলিয়াছে। 

সেই সুরে ছুর মিলাইয়া সম্ভোজাত--অবহেলিত, শিশু ট'যা 
টাকি! কাদিতে লাগিল। 


চতুর্থ অধ্যায় 


তারপর দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘরান্রির সমষ্টিতে যে নিরবধি কাল 
বিপুল পৃথ্যীর উপর দিয়! বহিয় গিয়াছে সে প্রয়াগের এই বিভীর্শ 
বালুচরের মতই আশা-আনন্দহীন। মে কালকে পরিমাপ 
করিবার উৎসাহ কাহারও হয় নাই | মূঙ্ছাতুর চৈত্র দ্বিপ্রহরের 
মত অন্থৃভূতি আলন্তে সেই কালের চোখে নিজ্রার অঞ্জন মাখানো! 
ছিল। ঠিক নিদ্রা নহে--চোখের গোলকে বিশ্বের ছায়! 
প্রতিফলিত হইয়াছে, কোন পরিচয় বহন করে নাই-_সেই দৃষ্ত- 
গুলি। না নিত্রা-ন! জাগরণের সেই অবস্থায় বাড়ি হইতে 
ছুটিয়! বাহির হইবার একটি প্রবল ইচ্ছার দ্বারা যোগমায়। চালিত 
হইয়াছেন এবং ঘুমের ঘোক না! কাটতেই পথ চলিতে আর্ত 
করিয়াছেন। কয়টি মাস, না-_বৎসর? কালাশৌচের বাধ! 
ফাটিয়। গিয়াছে কিন! হিসাব নাই । অন্তদ্বের আগুন তাহাকে 
ঠেলিয়। হুয়ের বাহির করিয়াছে । 


প্রবালী 


১৩৫১ 


প্রাতঃকালের চর-সর্ধবন্ধ প্রেয়াগের সঙ্গমন্থানে বসিয়া! নিজ্র- 
জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থা! কাটাইয়া--যোগমায়। সর্বপ্রথম যেন 
পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সর্বপ্রথম কোমল প্রভাত-নুধ্য জবা- 
কুনুমেসন্কাশ রূপে তাহার ধ্বাস্ত মনের কলুষ হরণ করিয়া সর্বজ্র 
আলোক-বন্তার উজ্জ্বল করিয়। ছিল। মুপ্তিত মস্তক নত করিয়া 
বালুবেলার় বসিয়! মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পৃথিবীর করম্পর্শ 
তিনি পৃষ্ঠদেশে অন্ুভব করিলেন । কল কল শ্রোতধ্বনি, গ্জা- 
মারিকী জয়--শ্রোতের মুখে তীর গতিতে ভাসিয়! যাওয়া নৌকা 
সাদ! ও কালে! জলের স্পষ্ট ছুটি ধারা-_এক হইয়৷ আবার 
শ্োতের বেগে বিপরীতমুখী হইয়। গিয়াছে; ওপারের ঈষৎ উচ্চ 
ভীরভূমৈত বাজরি ক্ষেতের সুউচ্চ জঙ্গল-মধ্যে বাজরি আহরণরত 
মজুরের অস্পষ্ট কোলাহল-_-এ পারের যাত্রী সংগ্রহের উচ্চরবে 
ভূবিয়া গিয়াছে । খাতা! খুলিয়া যাত্রী-ন্বত্ব লইয়৷ পাণ্ডায় পাণ্ডায় 
বচস বাধিয়াছে, ঘণ্টা বাজাইয়। গোদানের অন্ত কয়েকটি লোক 
চীৎকার-রবে তীরভূমি প্রকম্পিত করিডতছে। নানা বর্ণের 
গতাকাশোভিত চালাগুলির মধ্যে পুণ্য সঞ্চষের দরদস্তর 
চলিতেছে । ক্ষুর ভাড় বাগাইয়৷ নাপিত ক্ষুধার্ত নেক্ড়ের মত. 
ভীরম্থ যাত্রীদলের পানে চাহিয়া আছে ও তাহার জিম্বায় মাথাটি 
সমর্পণ করিবার জন্ত--পীড়াগীড়ি করিতেছে । নৌকায় বসিয়া 
কেহ পুরী ও গরম জিলাগীর সহ্যবহার করিতেছে, কেহ তুলসী- 
রামায়ণ বা গীত। পড়িতেছে, কেছ সরবে স্ভোত্র আওড়াইতেছে, 
কেহ চক্ষু মুদিয়! নীরবে জপতপ করিতেছে । ফুল, মালা, চন্দন, 
চিরুণী, ছোট আরসী প্রভৃতি একটি চালান মধ্যে ভায়া হাটুজল 
ঠেলিয়। কত লোক অর্থ উপার্জন করিতেছে, এই হাট্ভোর জলের 
উপর ছুটাছুটি করিয়া ভিক্ষাও করিতেছে-_অনেকে ৷ তীর্থরাজ 
প্রয়াগের এইরূপ দৃশ্টে ফোগমায়ার চেতনা অল্পে অল্পে ফিরিয়! 
আসিতেছে । 

স্নান, তর্গণ সবই সারা হইয়। গেল। পুণ্য সঞ্চয়ে কলরব 








'বেলা বাড়িবার সঙ্গে কিছু কম বলিয়াই বোধ হইল। দলস্থ 


লোকগুলি গরম পুরী ও জিলাপী সংযোগে রসনা! ও উদযের তৃপ্তি 
সাধনের উদ্ভোগ করিতেছে । যোগমায়ারও ডাক পড়িল। 

ওগে। বিমলের মা, কি জানতে দেবে দাও না। ফটিক যাচ্ছে 
দোকানে । 

যোগমায়া পিছনে চাহিয়! উত্তর দিলেন, খিদে নেই দিদি। 

বর্ধার়সী স্বেহের অন্থুযোগ করিলেন, খিদে তোমার কোন- 
দিনই বা থাকে ! গয়ম জিলিপীই আম্ুক চার পয়সার ? 

-না। বাসায় গিয়ে এক পাকে য। হয় কর। বাবে । ভোমর! 
খেয়ে নাও দিদি। 

_ পৈরাগে গঞ্গান্তীরে দোষ কি ছিল? বামন হালুইকক পুরী 
ভাজছে । সেবার শিরোমণি মশায়--ঙুর বিধবা! বড় জা-্পবাই 
এসে খেয়েছিলেন। 

সত্যি খিদে নেই দিদি। আয় মনটাও ভাল নেই। 

_ ব্বাঁয়সীয় নাম পরমা । হরি-ঠাকুরষি গত হওয়ার পর ইনি 


জ্যেষ্ঠ 


নায়াজাল 





সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এ পদে উন্নীত হওয়ার অন্ত 
পাখিব কোনক্সপ উদ্ভোগ-আয়োজন করিতে হয় না। কোদগলে 
পারদশিতা, পরোপকারে পটুতা, এক বাড়ির সংবাদ জঞ্জ বাড়িতে 
পৌঁছাইয়! দেওয়া, সকালে শ্বানের খাটে, ছুপুর হইতে অপন্বাহ্ 
পর্বাস্ভ পাড়া-বেড়ানোর কালে এবং সন্ধ্যার পর হরিকথ! বা 
রামারণ, ভাগবত শ্রবণ কালে এই সব তুচ্ছ অথচ মূল্যবান সংবাদ- 
গুলির আদান-প্রদান চলিয়৷ থাকে । সংসারে প্রায়ই ইহাদের 
কেহ থাকে ন।। ছু"টি আতপ চাল ফুটাইয়৷ আহারের আয়োজনে 
কতটুকুই ব| সময় যায়। আর সংসারে কেহ থাকিলেও সেদিকে 
দৃষ্টি দিবার মত সন্বী্ঘতা ইহাদের মধ্যে নাই; সার! গ্রুমখানিই 
তো! ইভাদের সংসার । 

-মন ভাল নেই কেন গা? এমন পৈরাগ তীর্থ, কথায় 
বলেঃ 

পৈরাগে মুড়ায়ে মাথ। 
হাক্‌গে পাপী যেখা-সেখ। ৷ 

ফোগমায়! জিজ্ঞাস! করিলেন, প্রয়াগে মাথা মুড়োলে সত্যিই 
পাপ তাপ থাকে ন।--দিদি? 

--শাস্তর কখনও মিথ্যে হয়? শান্তরেই তো! বলেছে। 

স-কিন্ত প্রয়াগে সাধু সন্গ্যাসী কই দিদি! 

--আসল সাধুর! কি দেখ! দেন বোন, না! কারো৷ কাছে ভাত 
পাতেন। ওই যে কাদামাটি মেখে একট নেংটি পরে ভিক্ষে 
মাঙছেন ধিনি--উনি কি সাধু? পোড়াকপাল ! 

-তবে আসল সাধু কি করে চেন! যায় দিদি? 

মনের টান থাকলে আপনিই সাধুসঙ্গ মেলে ভাই । কথায় 
বলে নাঃ 

যে খান চিনি-_ 
তার চিনি যোগান চিন্তামণি। 

--চিনি খেতে তে। ইচ্ছে করে দিদি, কিন্তু চিন্তামণি কি চিনি 
যোগাবেন? 

-_কেন যোগাবেন ন! ! ছুর্ধ্যোধনের রাজভোগ ফেলে বিছুরের 
খুদকু'ড়ো খাননি তিনি? প্রহ্যাদের ডাকে £বকুষঠ ছেড়ে পৃথিবীতে 
আসেন নি? 

--সে সব এই কলিঝুগে কি হয়? আচ্ছ! দিদি, ওই যে গঙ্গায় 
ওপাবে উচু টিবির ওপর বাড়ি দেখ! যাচ্ছে, ওটা কি? 

--ওটাকে কু'সির মঠ বলে। ওখানে অনেক সাধুসন্গ্যাসী 
থাকেন শুনেছি 

ধোগমায়! সাগ্রহে কহিলেন, একবার যাবে দিদি? 

-ঠাকুরদেবতা কি ওখানে আছে? শুধু সাধু দেখতে কে 
যাবে বল। 

-স্না দিদি--আাহি যাব। তোমার! না যাও একলাই বাব 
জামি। 

-_এই দেখ দেখি-_এত বেলায় ওখানে কখন মান্য বায় ! 
কাল সকাল সকাল ন! হয় 


১০৭ 
যোগযায়! কাহারও কথ। গুনিলেন না, জিদ ধরিয়! বসিলেন 
সাধু দর্শন না করিয়। জল গ্রহণ করিবেন না। দলপতি বেনী 
খঘোবাল বিপদে পড়িলেন। অনেক বুবাইয়াও তাহাকে নিরস্ত 
করিতে ন1 পারিয়! পাণ্ডার পানে চাহিয়া! কহিলেন, তাই ত ঠাকুর 
কি করা! যায়? 

যোগমায়! বলিলেন, তোমায় একটি টাকা বকশিস দেব 
ঠাকুর-_-আমান় ঝু'সি দেখিয়ে আন। 

পাণ্। বলিলেন, জাপনার! বাসায় গিয়ে আরাম করুন, আমি 
মাইজিকে সু'সি দর্শন করিয়ে আনি । 

গঙ্গায় হাটুভোর জল, শ্রোত কিন্ত প্রবল । সে শ্রোতের মুখে 
নৌক। পড়িয়া খর থর করিয়! কাপিয়! উঠিল । আর কি সে গঞ্জন 
--কানে তাল! লাঙগগির়। যায়। ছুরস্ত শ্লোতের বেগে কম্পিত 
নৌকায় বসিয়৷ যোগমায়ার যন প্রথম হর্বয অন্থৃভব করিল। 
জীবনের চলার আনন না পর মুহূর্তের মৃত্যুর আকম্মিক 
আলিঙ্গনের আনন্দ-__কোন্ট। প্রবল হইয়া উঠিল, কে জানে? 
আকাশ তীক্ষ মযুখ-য়ালায় অর্জরিত, চরের বালুকার় সেই রোন্র 
ধোয়ার হ্যা করিতেছে । স্মুদীর্ঘ সাপের মত বাকিরা! আইজাক 
সেতু গঙ্গার গলায় লৌহ্‌ হার পরাইয়। ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া জলিতেছে। 
মেতুর পার্থে এই ছপুর রৌদ্রেও চিতার ধুমকুগুলী উঠিতেছে। 
বি-এন-ডক্লিউয়ের একখান! গাড়ি ধূম উদগীরণ করিতে করিতে 
ঝুঁসি ্টেশনে আসিয়! ফ্লাড়াইল। শ্াশানখাটের কাছে একখান! 
টিনের ছোট চাল! আছে; শববাহকের়া হয়ত ওইখানে বিাম 
করে। ধারে ধারে শকুনি ও কাকের মহোৎসব লাগ্গিঘাছে। 
কুকুরের সঙ্গে তাহাদের ছ্বন্্ট! খুব তীত্র বলিয়! বোধ হয় না। 
এখানে ওখানে পোড়। কাঠ ভাসিতেছে। নৌক আসিয়! এপারে 
লাগিল। 

পাহাড় নহে-_মাঁটিরই সুউচ্চ টিপি। গঙ্গাবক্ষ হইতে 
এককালে পি'ড়ি ছিল উপরে উঠিবার; সে সিঁড়ি কোথাও ব 
হেলিয়া, কোথাও বা ফাটিয়া এখনও থাড়! আছে । তবে গঙ্গা- 
গর্ভ হইতে আধ পোরাটাক পথ হাটিয়! গেলে-_তাহার পাদদেশে 
পৌঁছান যায় । যেমন সক্কীর্ন সিঁড়ি--তেমনই খাড়াই, উঠিতে 
গেলে বুক ঠেলিয়। কে যেন নামাইয়! দিতে চায়। বর্ষায় গঙ্গার 
জল বাড়িলে_-ওই সিঁড়ির পাদদেশে গঙ্গ। আসিয়া! তরঙগ-প্রহার 
করেন। সেই তরঙ্গ-প্রহারের বেগে উপরের সৌধ কিছু কিছু 


তীরসাৎ হইয়াছে, তাহারই খোর! ও ইট তীরভূমিতে বিছানো ) 


চলিবার কালে অনাবৃত পা ছ'খানি রক্তাক্ত করিয়া তুলে। 

ঘরের মধ্যে হাবীরজীর মৃত্তি। পূজার চিন্ক দেখ! যায় না, 
পয়ন৷ আদায় করিবার জন্ত পূজারীও ছুটি আদিল ন!। সে ঘর 
হইতে বাহির হইয়। দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিলেন যোগ- 
মায়।। অর্ধতগ দেবদেউল, আতা, বাশ, আম, কদলী ও নানা 
জাতীয় গুন্ম ও লতার সমাবেশে জঙ্গলের হ্যষটি হইয়াছে--অথচ 
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নাটমন্দির সম্বিত ধূপধুন! সৌয়ভিত পরিক্কার- 


. পরিচ্ছয় এক ন্দির। বেদীতে কোন দেবসূত্ি নাই-_যঠাবিপ 


১৩৮ 
সর্যাসীর কা্-পাছকা 


সপিসপাসপিসপি সপাসপনপীং ৬ শালা 


শোত। পাইতেছে। পুষ্প ও বিষপত্র 
দেখিয়। অনুমিত হয়, সে পাছ্কার প্রত্যহ পৃজা-অর্চনা তয়। 
ছুয়ার খোল! পড়িয়! আছে, পরস! কুড়াইবার কেহ নাই-_চুরির 
জগ্ত কাহার লালদাও বুঝি নাই। 

পাণ্ড। জানাইল মোহাস্তজী কিছুদিন হইল দেহরক্ষ। করিয়া- 
ছেন। খুব ভাল সাধক ছিলেন বলিয়া! শিষ্যেরা এইভাবে তাহার 
নিত্য পৃঙ্জা করিয়। থাকেন। 

দ্বিতীয় মঠের বাড়িগুলি ভাল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্প উঠান । নিম- 
গাছের স্ুশীতল ছায়া-_উদারার জলও তল । কয়েকজন সংসার- 
বিরাগী সেই ছায়ায় বসিয়। ধর্দালোচনা করিতেছেন । দেবমৃত্তিও 
আছে-কিন্ত মুদ্রা সংগ্রহের রীতি নাই। শ্রাস্ত যোগমায়া 
নিমগাষ্ছের ছায়ায় বসিলেন। এই নিজ্জন মঠে সাধুসঙ্গে জীবন 
কাটাইতা! দেওয়া চলে না কি? এমনই শাস্তগ্রস্থ পাঠ, ধর্শসন্বন্ধীয় 
আলোচনা, নির্ভাবনায় দেবতার পৃজা-আরত্রিক দর্শন ও প্রসাদ 
গ্রহণ-যুক্তিগ্বাঙ্গ-বিহবল আকাশ অনস্ত বিস্তারের দিকে বুঝি পক্ষ 
মেলিয়াছে। সে আকাশের অবাধ বায়ুপ্রবাহ্থে ভাসিয়া চলা... 
যেন ওই চিলটা ভাসিয়। যাইতেছে নির্ভাবনায়-_ যেমন রাত্রির 
অন্ধকারে তরতরে মেঘের মাথায় চাপিয়া ভাসিয়। যায় অযুত অযুত 
জল জলে নক্ষত্র--যেমন আলোর বন্যা বঙ্কাইয়া ভাসিয়া যায় 
কলাভিযুখী ঠাদ। 

মা কুক ধনজনযৌবনগর্বং-_, কাল নিমেযে এসব হরণ 
করিতে পারে। সংসাব মায়া ছাড়া আর কি? একবার সেই 
মায়াজাল কাটিয়া বাহির হইয়াছেন যোগমায়া_ভগবানকে পরম 


প্রবাজী 
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হপস্টিস্পপস্মিসসি 





স্পন্সর? তাপস 


করুণাময় জানিয়। এই মূহুর্তে মাথ। তার বারংবার নত হইয় 
আসিতেছে । 

তৃতীয় মঠের সৌন্দধ্য আরও মনোরম । এখানে অবত্ববদ্ধিত 
গাছ একটিও নাই-_মন্দিরের স্বর্ণচড়! বৌস্রালোকে জলিতেছে ; 
দেবতার সংসারও যেন বত্ববতী কোন দেববালার স্ুচাক করম্পর্শে 
সুশৃঙ্ঘলিত ও সৌন্দরধ্যমপ্ডিত । লৌহবেদীর উপর বসিলে, ফল- 
ভারে অবনত আতাগাছের স্িগ্কস্পর্শ কাধে আসিয়া কৌতুকে 
ঘন হইয়। উঠে। রসাল-বৃক্ষ বেড়িয়! ব্রততীর পারিপা্্য--টবের 
সতেজ গাছগুলিতে ফুলের সমারোহ--জলসিক্ত সতেজ পত্রগুলি 
পথিককে বত্ব ও মমতার কথা স্মরণ করাইয়া! দেয়। মঠের ও- 
পিঠে প্রকাণ্ড বটগাছতলায় ক্ষৌমবাস পরিহিত শ্বেতশ্মশ্রনমদ্থিত 
এক সাধু বমিযা আছেন। সম্মুখে তীহার পচিশ-ত্রিশ জন লোক 
ভজন গান গাহিতেছে । পুরাকালের আশ্রম-চিত্র মহাভারতের 
পৃষ্ঠ। হইতে বুঝি শত শিকড়মমুদ্ধ বটবৃক্ষতলে নামিয়া৷ আসিয়াছে । 

সেই বৃক্ষতলে একপাশে গিয়া যেগমায়৷ বসিলেন । অনেকক্ষণ 
বসিয়া রহিলেন। গান থামিয়া গেল, গ্রস্থপাঠ আরম্ভ হইল। 
উপদেশ দিলেন সাধু । হিন্দী ভাষায় সে উপদেশ যোগমায়! 
বুঝিলেন না--তবু কান পাতিয়। শুনিলেন। অতঃপর আহারের 
আয়োজনে সন্ন্যাসীর অন্্চরের৷ এদিক ওদিক চলিয়া! গেল।, 
সন্স্যাসীও উঠিয়। পাশের একটি ক্ষুন্র ঘরে প্রবেশ করিলেন । 

পাণ্ড! ডাকিলেন, মায়ি__উঠিয়ে। আভ.ভি খানাপিন! হোগ!। 

সুপ্তোখিতের মত যোগমায়! উঠিলেন। 

(ক্রমশঃ) 





সাবিত্রী 
শ্রীন্থরেন্্রনাথ মৈত্র 


বহু মিথ্যার অমোঘ চক্রবালে 
: বেড়িয়যাছারে রেখেছে নিয়ত, ঘুচিবে না কোনোকালে 
-অনপনেয় থে অপ্রক্কতের বাধা, 
৬ জটিল গোলক-ধাধা 
“ নিক্ষমণের পথমানি যার সদা আগুলিয়৷ রাখে, 
“২.০: কেমনে নে আপনাকে 
মুক্তির মাঝে ছাড়ি” 
সত্যাভিসারী গন্তব্যের পথপানে দিবে পাড়ি ? 


খুঁড়ি" সুড়ঙ্গ কারার ভিত্তিতলে 
মুক্তির পথ চায় সে লভিতে শাবল ঘাঁতির বলে। 
গুপ্ত প্রশ্নাস, সে ও যে মিথ্যাময়। 
মিথ্যা দিয়াই কপটী জগতে তোর হবে জয়? 
শঠের সঙ্গে শাঠ্যই বিধি, গত্যন্তর নাই? 
চার-বিমূঢ় ক্ুত্ষচিতে কোন দিশা! নাহি পাই। 
সাধু সুখে শুনি বটে, 
প্রেমের প্রভাবে-ক্রুর সংসারে অঘটন যাহা' ঘটে । 


ভক্ষ্যের প্রতি ভক্ষক যদি হয় কু প্রেমবান্‌, 
তীক্ষ দস্তে দিবে না সে আর শাণ। 

সমাজে রাষ্ট্রে গৃহে পরিবারে রুধির পানের রুচি 

ত্যজি” সান্বিক অন্পপানে সে দমনে হবে শুচি। 
বিধি ও নিষেধ নিয়মিত হবে প্রেমে, 

সব পৃষ্নত৷ হিংসাদেষ দন্থযতা যাবে থেমে । 

জীব-জন্মের মাতৃভূমি যে নারী, 
শক্তিবূপিণী তারে পাশে রাখি শিব,হবে সংসারী | 


শৈব সাধন! ভম্মাবসিত শাশ্বতী করুণারে 
অন্তরে যদি উদ্বোধিবারে পারে, 
তাহ'লে স্বনিশ্চয় 
মিথ্যা কলুষ হুন্ঘের হবে লয়। 
জানি এ স্বপন, তবু এ স্বপ্নে সত্য বাম্পীভূত, 
অজাত ভান্কুর অছ্বিজলিতে মৌনে মন্ত্রপূত 
নীহারিকা সম ছায়াপথ দেয় স্বাকি” 
নিখিল মানব অন্তরীক্ষে ; ধৃমণ্ডঠনে ঢাকি 
্ রেখেছে সে আপনারে, 
পূর্বমুখিনী সে সাবিত্রীরে হেরি এ অন্ধকারে । 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা | 


স্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ষোড়াসণকোনিবাপী মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা 
আলোচনা| করিতে গিয়া তাহার কয়েকঞ্জন অনুগত 
প্রিয়জনের সন্বদ্ধে কিছু কিছু নৃতন তথ্য আমার গোচরে 
আসিয়াছে । রাজনারায়ণ বন্ধ বা অক্ষয়কুমার দত্তের 
সঙ্গে দেবেন্্নাথের যোগাযোগের কথ! সকলেই অল্প 
বিস্তর অবগত আছেন। ইহারা ব্যতীত, আরও কেহ 
কেহ দেবেন্্রনাথের স্সেহ্প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার কন ও ধর্ম-গ্রচেষ্টায় বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে আননচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ, অধোধ্যানাথ 
পাকড়ানী, নবগোপাল মিত্র, মহধির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানে ত্রহ্ধানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেনের কথা ইচ্ছ1 করিয়াই উল্লেখ করিলাম না। 
কারণ বরাবর দেবেন্্রনাথের স্সেহগ্রীতির অধিকারী হইলেও 
কেশব্চন্দ্র ছিলেন স্বাতন্থপ্রিয় পুরুষ । মাত্র কয়েক বৎসর 
দেবেন্্রনাথের নেতৃত্ব স্বীকার করিয্া পরে নিজেই একটি 
মগ্ডলীর নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও .মহধির অনুগত প্রীতিপ্রাপ্তদের মধ্যে 
একজন ছিলেন। তাহার গভীর ঈশ্বর-গ্রীতি, দেশহিতৈষণ! 
ও সাহিত্যিক গুণপন! মহধির নিকট বিশেষ আকর্ষণের 
বন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 

পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের 
বংশ হইতে সম্পূর্ণ ম্বতত্্। ইহার! বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়। 
সেকালে কলিকাতায় এই পরিবারের বিশেষ খ্যাতি- 
প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্বে গবর্ণমেণ্ট কলিকাভার 
প্রসিদ্ধ পৰিবারগুপির যে একটি তালিকা প্রস্তত করাইয়া- 
ছিলেন তাহাতে এই পরিবারের নেতৃস্থানীয় “রামহরি 
ঠাকুরের পৌজ্জ শিবচন্্র ঠাকুর-এর উল্লেখ আছে । শিবচন্ত্ 
কলিকাতা হিন্দু কলেজের গ্রথম দিকে এক জন কৃতী ছাত্র 
ছিলেন। শিবচন্ত্র ঠাকুর, রামকমল সেন এবং তারাচাদ 
চক্রবর্তী একযোগে পুর্বাণসমূহের ইংরেজী অন্বাদ করিয়া 
দিয়া ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনকে হিন্দু শাস্তা- 
লোচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরেজীনবীশ বলিয়া 
সে-ষুগে শিবচন্ত্রের সুনাম ছিল। রক্ষণশীল “সমাচার 
চন্জ্িকা লিখিয়াছিলেন--“যে সকল ব্যক্তিরা ইংবেজী 
ভাবায় শিক্ষিত হইয়াছেন তাহারা সকলেই ধর কন্মত্যাগী 
ও নাস্তিক পাবণ্ড এমত নহে তংগ্রমাণ শ্রীযূত বাবু শিবচরণ 


[চজ্] ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় , 
ইহারা যে প্রকার ইংরেজী বিস্তায় বিজ্ঞ ও স্বধর্দ প্রতিপালক 
এবং উচ্চ বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার 
তৎকালীন বিবিধ জনহিতকর ও 


অগোচর আছে।”* 





দেবেপ্রনাথ ঠাকুর, পাখুরিয়াখাটা 





* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খও, হর .নংদ্বরণ, পৃ. ৬৭৯। 
এ, প্রথম খে হেয় সংক্করগ,পৃ. ২৪৭-৮) পাধুরিয়াধাটার*এই ঠাকুর পরি- 
বারের রামহরি ঠাকুরের অন্ততর পুত্র রমানীখ ঠাকুর বিারত্ব তটাচার্যোর 
১খই কার্তিক, ১২৩৫ তারিখে পরলৌকগমনের সংবাদ প্রমঙ্গে কাহার 
পাপ্ডিত্য ও দানশীল! ন্বদ্ধে কিছু বর্ণন। জাছে। রমানাখ কলিকাতায় 
বিশু ততুষ্পাচি প্রতি! করেন। তিনি ধনাচ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং হিচ্ু 
সমাজের একজন গোঁটীপতি ছিলেন । (সনগাচায দর্পণ ২৪ কার্তিক ১২৩৫1) 





১১০ 
সংস্কতিমূলক প্রতিষ্ঠানের 





সঙ্গে শিবচন্ত্রের যোগ ছিল। 
ইহছারই পু পাখুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
এই দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মহধি দেবেন্ত্রনাথের 
সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্বন্ধে এত দিন আমাদের 
বিশেষ কিছু জানা ছিপ না। ন্থুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহার 
প্রপৌন্রগণের নিকট হুইঁতে এসব বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার রোজনাম্চা এবং 
তাহাকে লিখিত বিভিন্ন সময়ে মহযি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ 
কেশবচন্ত্র, রাজনারায়ণ বন্থু প্রভৃতির কয়েকখানি পত্র 
তাহার আমাকে বাবহার করিতে দিয়াছেন। সমসময়ের 
শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে পাথুরিয়াঘাটার এই দেবেন্র- 
মাথের ছাত্রঙ্গীবন এবং “তত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার 
ধশ্খ ও কর্ধ-জীবন সব্ঘদ্ধেও কিঞিৎ তথ্য পাওয়া গিয়াছে। 
এই সকল হইতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বদ্ধেও. কতকটা ধারণা করা 
যাইবে। এখানে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | দেবেন্দ্র- 
নাথের রোজনাম্চা, ঠিক রোজনাম্চা নয়, দৈনিক প্রার্থনা- 
লিপি মাত্র । ইহা হইতে তাহার ঈশ্বর-প্রীতি ঘষে কত 
গভীর ছিল "তাহা হদয়ঙ্গম হয়। 


দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর ১২৩৯ বঙ্গাব্ধের ১৯শে বৈশাখ 
(১৮৩২, ৩* এপ্রিল ) কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। শৈশবেই তাহার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। 
রোজনাম্চার নিয়লিখিত উক্তিটি তাহার শৈশব সম্বন্ধে 
কিফিৎ আলোকপাত করে। ১৯শে বৈশাখ ১২৮৯ তারিখে 
তিনি লিখিয়াছেন,_. 

“অন্ভকায দিবসে ৫* বংসর অতীত হইল আমি এই পৃথিবীতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছি । »1১* বদর পাধিব পিতার ক্রোড়ে লাণিতপালিত 
ইইয়াছি। কত দ্বেহ কত প্রেমাধিক্য ভোগ করিয়াছি তাহা! এখন 
অনুস্তব করিতে পারিতেছি। বিশেষ পিতা সম্পন্ন বাক্তি ছিলেন আমাকে 
ভুস্থ ক্বছন্দ অবস্থাতে রাখিতে তাহার কত বার চেষ্টা হইর়াহিল। আমার 
মীতা সহচরী---জোঠাই ঠাকুরাদী ও আনন্দপিদী ছিলেন..-াহীরা আগ 
আমাকে ল্লেহ করিতে ন! শিখিলে আমি পিতাঁমাতাহীন যখন হুইলাম 
তখন কে আর শ্লেহ করিত ?” 

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু. কলেজে জুনিয়র স্কুল বিভাগে ভন্তি হন। 
এখানে ১৮৪৫-৪৯ অন্ততঃ এই পাচ বৎসর ষে তিনি অধ্যন্থন 
করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত 
কৃতী ছাত্রদের পাঠোক্লোতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষা-কমিটির 
বাধিক রিপোর্টগুলিতে দেওয়া আছে। দেবেন্ত্নাথ জুনিয়র 
বিভাগের ছাজ রূপে বরাবর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। * 

১৮৪৮-৪৯ সনের পরবর্তী রিপোর্টে দবেবেঙ্নাথের আর 


 * প্রযাসী, ফান ১৯৪,। “দেবেজনাধ ঠাকুর ক জন 1" পৃ. ৪৬২-৩। 


৪ িরিরারারর হারার 
উল্লেখ পাই না। মনে হয়, তিনি ১৮৪৯ সনেই হিন্দু কলেন 


১৩৫১ 


পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

ইহার পর দেবেন্ত্রনাথের কর্মজীবন সুরু হইয়াছিল 
বলিতে পারা যায়। ছুঃখের বিষয়, তিনি কি কর্মে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন তাহা! জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৮২ 
খ্রীষটাবের মাঝামাঝি সময়ে তিশি যে সরকারী কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন তাহাকে লিখিত রাজনারায়ণ বন্ুর 
পত্র হইতে তাহা জান! যায়। 


দেবেজ্্রনাথ যখন তত্ববোধিনী সভার সভ্য: হন তখন 
তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র । ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ এই ছুই 
বৎসর তিনি হিন্দু কলেজের ঠিকানা হইতে এই সভায় চাদা 
দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে চাদা দাতাদের তালিকায় 
“দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা" বা! 'পাতুরেঘাটা, এইক্ূপ 
উল্লেখ আছে। ১৮৫৯গ্রীষ্টান্বে তত্ববোধিনী সভা উঠিয়া 
যাওয়ার পূর্বাবধি তিনি ইহার সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট ছিলেন। এ 
বৎসর স্যোষ্ট মাসে তত্ববোধিনী সভা! উঠিয়া গেলে ইহার- 
কাধাভার কলিকাতা! ব্রাহ্মদমাজ গ্রহণ করেন। দেবেন 
নাথ অতঃপর শেষোক্ত সমাজের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত 
হন। ১৮৬*-৬৪, এই পাঁচ বৎসর ব্রাহ্ষদমাজের একটি 
গৌরবময় যুগ । এই সময়ে মহধি দেবেন্্রনাথ ও ব্রহ্ধানন্দ 
কেশবচন্দ্রে যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইল। ব্রাদ্ষসমাজের 
কন্মিগণ ত্বদেশবাসীদের মধ্যে ধন প্রচার ব্যতিরেকে, 
শিক্ষা-বিজ্তার, অস্তঃপুর স্্রীশিক্ষা, স্থরাপান নিবারণ প্রভৃতি 
প্রচেষ্টায় অবহিত হুইলেন। ম্ব্দেশবাসীদ্ের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারকল্পলে ১৮ই আশ্বিন ১৭৮৩ শকে সুবিখ্যাত ব্যবস্থা 
দর্পণ-প্রণেতা শ্তামাচরণ শর্ম-সরকারের সভাপতিত্বে ব্রান্ধ- 
সমাজ গৃহে কর্মাদল একটি প্রারস্ভিক সভার অনুষ্ঠান 
করেন। এক্সন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট সাহায্যের 
আবেদন করিয়া পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কেশব- 
চন্ত্রই ছিলেন এ বিষয়ের প্রধান উদ্ভোক্তা। 


দেবেন্্রনাথের গভীর ঈশ্বর-গ্রীতিই ছিল হি 
দেবেন্্রনাথ, কেশবচন্ত্র, রাজনারায়ণ বঙ্ছ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়- 
দের সঙ্গে তাহার মূল যোগস্ুঅ। ১৮৬৫ শ্রীষ্টান্বের 
ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্ত্র মূল সমাজ ত্যাগ করিয়া 
যান ও অল্প কাল পরে 'ভারতব্ধীয় ব্রাহ্ষসমাজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র দেবেজ্্নাথকে এই সমাজের 
সভ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন 
মহধির একাত্ত অছরক্ত ; তিনি উক্ত সম্মান গ্রহণে অক্ষমতা 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । কিন্ত তাই রলিয়! উভয়ের মধ্যে 


জোর 


সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কখনও হাস হয় নাই। দেবেজু- 
নাথকে লিখিত কেশবচন্দ্রের পত্র তাহার .প্রমাণ। কেশব- 
চন্দ্র ব্রাহ্মলমাজে বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে যে-সব 
আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করেন তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ 
মতামত প্রকাশের জন্ত আহৃত হইতেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাবের 


শেষভাগে "হ্বলভ-সমাচার প্রকাশ আরম্ভ হইলে তিনি 


দেবেন্্রনাথকে ইহার লেখক-শ্রেণীতৃক্ত করিয়! লন। 

কেশবচন্ত্র অন্বর্তীদের লইয়া হ্বতত্্র সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করিলে কলিকাতা ত্রাক্মসমাজ “আদি ব্রাঙ্মসমাঙ্জ” নাম 
গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ অচিরে এই সমাজের একজন 
বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া গণ্য হইলেন । সমাজের পরিচালন-ভার 
একটি অধ্যক্ষ-সভার উপর অপিত ছিল। ১৭৮৯ শকে, 
এবং ১৭৯২ শকের মাঘ মাস হুইতে আম্ত্যু তিনি ইহার 
অন্ততম অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আদি ত্রাক্ষ- 
সমাঙ্জের, সুতরাং অধ্যক্ষ-সভারও সভাপতি রাজনানায়ণ 
বস্থ মহাশয় দেওঘরে বসতি আরম্ভ করিলে অধ্যক্ষ-সভা 
কর্তৃক তিনি কিছুকাল ইহার অন্ততর প্রতিনিধি-সভাপতি 
এবং হিসাব-পরীক্ষক মনোনীত হুইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত শেষোক্ত পদ্দেও কাধ্য করিয়াছিলেন রোজনাম্চায় 
তাহার উল্লেখ আছে। সমাজের সম্পাদক জ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
ঠাকুর একথানি পত্রে অধ্যক্ষ-সভার উক্ত সিদ্ধান্ত তাহাকে 
জাপন করেন। পত্রথানি এই,-_ | 

ঙ 
আদি ত্রাহ্মসমাজ 
কলিকাতা ২২শে বৈশাখ ৫৩ 
১৮*৪ শক। 


ষান্তবর 
গধুক্ত বাবু দেবেন্রনাথ ঠাকুর ( পাতুরে ঘাট) 
মহাশয় সমীপেতু। 
সবিনয় নিবেদন 


গত ১*ই বৈশাখ তারিখে জারি ব্রাক্মনমাজের অধ্যক্ষ সভা হইতে 
আপনাকে প্রতিনিধি সভাপতি এবং সমাজের হিসাব আদি পরীক্ষার জঙ্গ 
অধাক্ষ মহাশয়র! মনোনীত করিয়াছেন। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে অধাক্ষ সভ! 
হইতে যাহা। অবধারিত হুইয়াছে তাহার প্রতিলিপি এই পত্রসহ্‌ প্রেরিত 
হইল। নিবেদন ইতি। 


বশন্বদ 
পজ্যোতিরিভ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পাদক 
১* বৈশাখ ৫১৮০৪ শক ) ভ্রাঃ সঃ ৫৩ 
আদি ব্রাক্ষদমাজের অধ্যক্ষ মহাঁশয়দিগের অধিবেশনের ৬ এবং ৭ম 
রেজোলিউসন। 
৬--অবধারিত হইল হে নমাজের হিসাব পরীক্ষা! করিবার জল্ত প্রীযুকত 


বাবু দেবেস্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘ।টা) অধ্যক্ষ মহাশয়কে পরীক্ষক 
যনোনীত করা! যায় এবং অনুরোধ করা! বায় যে গত ১৮*৩ শকের 


দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, পাঁথুরিয়াঘাটা 


১১১ 


বাধিক হিসাব পরীক্ষা! করিয়] পরীক্ষার ফল অধাক্ষ সভার প্রহ্শন করেন 
এবং হন্দি তাহার সুবিধা! হয় তবে বর্তমান ১৮*৪ শকের হিসাব প্রতিষাসে 
পরীক্ষ। করিয়া'তাহার ফল অধাক্ষ সভায় অর্পণ করেন। 

৭_ যুক্ত বাবু রাজনারা রণ বন্থ সভাপতি মহাশয় অনেকদিন হইতে 
স্থানান্তরে থাকা প্রযুক্ত কার্যের অনুবিধ! হওয়ায় অধাক্ষ মহাশয়ের! গত 
১৮০২ শকের ২৩ জাবাঢ় তারিখে তাঁহার অনুপস্থিতকালে গুতিমিহি 
সভাপতি নিযুক্ত করিবার জন্ত পরম পুঙগনীয় শ্রীযুক্ত টু ্টী প্রধান আাচার্ধয 
মহাশয়কে যে আবেদন করিয়াছিলেন তছুত্তরে উক্ত মহাশয়ের গীত ১৮২ 
শকের » শ্রাবণের পত্রের অভিপ্রায় মতে অবধারিত হইল বে প্রীবুক্ত 
বাবু দেবেক্্নাথ ঠাকুর (পাঁতুরে ঘাট!) ও প্রযুক্ত বাবু ভৈরবচ 
বন্দোপাধায় মহাশয়ের! প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত 
হয়েন। ইতি 

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৯২ শকে আদি ব্রাহ্মলমাজের প্রধান 
আচাধ্য কর্ক ইহার একজন উপদেষ্টার পদে বরিত 
হই্টলেন। সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 
নিয়ের পত্রে ভীহাকে এই কথা জ্ঞাপন করেন, 

রঃ গু 
মান্যবর জ্ীযুক্ত বাবু দেবেন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু-_ 
সবিনয় নিবেদন 

আদি ব্রা্গসমাজের ট,্টা ও প্রধান আচার্ধা মহাশয় আপনাকে এ 
সমাজের এক জন উপদেষ্টারূপে নিদিষ্ট করিয়াছেন, অতএব মহাশক়কে 
অনুরোধ করিতেছি, মহাশর অনুগ্রহপূর্নক প্রতিমাসের দ্বিতীয় বুধবান়ে 
সমাঙ্গে আসি বেদীতে উপবেশন পূর্বক উপাসন| করিষেন ইতি । 

২৭ মাঘ ১৭৯২ শক 1 শ্ীআননচঙ্জ বেদান্তবাগীশ 
আদি ব্রাহ্মদমাজ কলিকাতা । সহকারি সম্পাদকন্ক। 

ইহার পর প্রায় প্রতি বংসরই দেবেন্দ্রনাথকে মাঘোৎ- 
সবের সময়েও ব্রাঙ্মদমাজের বেদী হইতে ব্যাখ্যাদি করিতে 
দেখিতে পাই। আদি ব্রাঙ্মদমাজের মূল বিশ্বাস অনুযায়ী 
তিনি নিজেকে বরাবর হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন। 

দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সেবায়ও আত্মনিয়োগ করিয়া 
ছিলেন। তত্ববোধিনী পত্রিকা ও স্থঙ্লভ সমাচারে তিনি 
নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। তত্ববোধিনী পত্রিকায় ত্রাক্ষধন্্ 
বিষয়ক যে ব্যাখ্যানমঞ্জরী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয় তাহা মহধির নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। 
তিনি ১৩০৩, ৪ঠা কার্তিক ইহা রচনা শেষ করেন (এ 
দিবসের রোজনাম্ড1)। দেবেন্দ্রনাথ একজন স্থকবি 
ছিলেন। ব্যাখ্যানমগ্তরী ছাড়া তাহার ধর্মবিষয়ক অন্ত 
বহু কবিতাও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেবেঙ্ছ- 
নাথ মন্দংহিতার ও জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের 
বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।* তিনি ছুই খণ্ডে 
_* শেহোক্ত পুস্তকের একথণ্ড দেবেন্্রনাপের শুপৌন্রগণের নিকট 


দেখিয়াছি । ইহার আখাাপত্রে নাষোল্লেখ নাই, “কোন কাব্যানুরাগি- 
সহনর কর্তৃক জনুবাদ্িত? এইরপ লিখিত আছে। উহার। বলেন, স্পষ্ট 


১১২ 


বালক-বোধাৰ শীর্ষক  বর্ণপরিচয় লিখিয্বাছিলেন। 
ইহাতে কিঞিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। দেবেন্ত্রনাথ প্রথম ভাগের 
ভূমিকায় লেখেন, “শিশুদিগের অসংযুক্ত কা পরিচয় ও 
জিহ্বার জড়ত! দূর হইবে ইহার এই মাত্র উদ্দেন্ত নহে, 
যাহাতে শিশুদিগের মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি 
জন্মে এবং সংপ্রবৃতি উত্তেত্িত হয় ইহাও এই পুস্তকের 
উদ্দেন্ত ।* 
দেবেন্ত্রনাথের রোজনাম্চাও বাংল! গদ্যের ন্দর 
নিদর্শন। ইছার কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠক- 
বর্গের কৌতুহল নিবৃত্ত করিব,_ 
১২ বৈশাখ ১২৯৫ 
“অভ 1)0771816” আনন্গমোহন বন্ধুর বাটিতে বাইয়। তাহার ও তাহার 
আতার মিষ্ট বচন ও জমীঘ্িকতায় কত গ্রীত হইলাম । আননবাবুর অস্তত্তল 
পর্ধান্ত কেমন সরল ঈশ্বরপ্রেম ও মনুষ্ের প্রতি প্রেমে পূর্ণ। নাথ! তুমি 
ভাহাকে বিদ্যাবুদ্ধি সম্পদ দিয়াছ, তিনি তোমার পথে একাস্ত দাড়াইয়াছেন, 
তুমি তাহাকে অধিকতর তোমার প্রেম আনন্দদানে কৃতার্থ কর।” 
“আমি এ ব্রাহ্ম সম্মিলনে কেমনে যোগদান করিব? আমি জাতি 
ত্যাগ করিতে পারি কি? আমার সংসারের তাহাতে বিশৃঙ্খল। হইবে? 
জাতি রাখার আমি তোমার সতোর পথে বিরোধী হইতেছি? জাতি যে 
মিধা। তাহ! বুঝাইবার বড় বাকী নাই-.অনেকেই জাতি মিথা! 
জানির়াছেন, আমি জাতি তাগ করিলে তাহার। আমার দেখাদেখি জাতি 
ত্যাগ করিবেন তাছা নর । যাহাতে ঈশ্বরের নাম প্রচার হর, তার প্রেমে 
লৌক মক্ষে এমত যদি লিখিতে পারি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের প্রিয় 
কার্য বেশী করিতে পারিব । আমার জাতিতাগ অপেক্ষা আরও গুরুতর 
কাঁষ আছে-ভীহার দিকে আমীর মনৌচালনী কর কর্রব্য । দে কাধ_- 
ঈশ্বর স্মরণ, তীর নীম "বিশেষ দয়াময় নামটি সাঁধব--মধ্যে ২ তাহার 
চাঁপ, তাহার প্রতাক্ষ অভাদ করা, লোৌকেয় সহিত কথীাবার্বী কহিবার 
সময়ও তীহাকে সম্মুখে রাখা, তাহার সম্বন্ধে যাহ। লিখিব তাঁহার বিষয় 
চিন্তা! করা, নিয়মিত রূপে পাঠ, পাঠের উদ্দেস্ত তিনি ও তাঁহার যশোগান, 
লৌকের উপকার, সাবহিত চিত্তে জীবনের কার্য সম্পাদন, এ সকল 
করিলে জামি তোমাকে গাইব। তুমি এই সকল কার্য করিতে আমাকে 
উদ্যুক্ত ও উপবুক্ত কর ।” 
১৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৫ 
“অন প্রিয় হহদ্‌ আনন্দ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম,** 
জানন্দ বাবুর জ্ঞানগন্ভীর কখাতে অনেক তন্বকখার উপদেশ পাইলাম, 
তাহার বিদ্যাবতা দর্শন দেখিয়া স্ততিত হইতে হয়। তিনি অনেক তত্ব 
ভাল বুঝিয়াছেন, ভাহার মুখের কথ! কত জ্ঞান দেয়।” 
€ ভাত, ১২৯৬ 
“মহাত্মা! কেশবচত্্র সেনের বিষয় ঘত পড়িতেছি, ততই তাঁহাকে 


পাশপাশি ীশ্ীীশীটী 


নাষোমিখিত-না হইলেও এ পুত্তকখানি দেবেত্রনাধেরই । ইহা ১লা 
শ্রাবণ, ১৯১৮ সন্বতে প্রকাশিত হয়। তাহার মনুসংহিতার অনুবাদ 
এস্থখানির কথাও উহাদের প্রমুখাৎ গুনিরাছি। এখানি এখনও 
দেখি নাই। 

1 প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে তারিখ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ 
কাল ১২ অগ্রহায়ণ, ১৯২৩ সন্বৎ। 








কার্ধা বাহুলারূপে করাইলেন না, কে বলিতে পারে ?” 
৭ অগ্রহায়ণ ১২৭৫ 
“অস্ক মহধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন যে 


সমাধান করিতেছেন। এত দিনের গর তিনি গভীর চিন্তার অবকাশ 
পাইয়াছেন, সেই অবকাশে জানিতে পারিক্লাছেন যে ঈশ্বর সতা সত্যই 
সত অমৃত অভয় ইত্যাদি । তিনি আরে! বলিলেন যে ঈশ্বর সকল দিন 
ভাহীর নিকট উদ্দ্লরপে প্রকাশিত হয়েন না, যে.ছিন হন সে দিন তিনি 
কৃতীর্ঘ হন।” 

১৩ই ফান্তুন ১২৯৬ 

*মহবি মহাশয়কে সাধারণ সমাজের প্রচারক বিষয়ে এক পত্র লিখির! 
মনের জন্ুখ হইল। তিনি যাহা! করেন তাহা পরে বাধা দিতে যাইলে 
তাহার অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে হইবে জানিয়াও তাহাকে "পত্র লিখিলাম। 
বা হউক, যা! লিখিয়াছি তাহা! সত্য কথা। সাধারণ সমাজের প্রতি 
লোকের-হিন্দু সমাজের বিজাতীয় বিছ্বে-_আঁদি সমাজের প্রতি সেরূপ 
বিদ্বেধ নাই-__এঁ সমাজের সহিত যোগ হওয়া! উহার পক্ষে ভাল নহে।” 

দেবেন্দ্রনাথ ১৩০৪ সালের ১৬ই£পৌষ ইহধাম ত্যাগ 
করেন। তাহার মৃত্যুতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” (মাঘ 
১৮১৯ শক) যে সংক্ষিপ্ত শোকম্ছচক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
পত্রিকা লেখেন,_ 

"আমরা। বাধিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পাখুরেঘাটানিবাসী 
আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্্নাথ ঠাকুর ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহু কাল হইতে আদি ত্রীক্গসমাজের অধাক্ষ 
এবং তববোধিনী পত্রিকার [একজন লব্বপ্রতিঠ লেখক ছিলেন। 
ইহার প্রাচীন রীতিক্রমে লিখিত সরল পদা সহাদয় মাত্রেরই গ্রীভিকর 
হইত। ্রীমন্সহৃষিদেব নাম সাঘৃস্তে ইহাকে সখাবাবু বলিয়। আহ্বান 
করিতেন। ইনি একজন বিখ্বান ধার্মিক মিষ্ভাধী ও অতিশিষ্ট স্বভাব 
ছিলেন। যিনি ইহার সহিত একবার মাঞ্জ আলাপ করিয়াছেন তিনিই 
ইহীর হৃদয়ের মধুরতায় মোহিত হইয়াছেন। আমর! ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থন৷ করি তিনি এখন যথায় গিয়াছেন তথায় পরম নখ ও শান্তিতে 
অবস্থান করুদ ।” 

বিভিন্ন সময়ে দেবেন্ত্রনাথকে লিখিত মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ 
ও অন্তান্তের কয়েকখানি পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিয়া এই 
্রন্তাব' শেষ করিব। 

[ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত ] 
১] 


আপনার « ভাত্রের পত্র প্রাণ্ড হইয্লাছি-_আপনার প্ষ্যাধ্যানমপ্রী” 
নিম্মষিতরাপে পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ইংয়াজিতেই 
_বাখ্যান জনুবাদিত হউক, আর অপ্রর পদ্ছন্দে ব্যাখ্যান প্রকাশিত 
হউক, আপনার ন্যাখ্ানমঞ্রীর মূল্য কিছুতেই যাইবে ন। আপনি 


জ্ষ্ঠ 


তাহা। পূর্বববৎ উৎসাহচিত্ডে সম্পর করিতে খাঁকিষেন। "নাহি ভেব মনে 
আছি এক! জামি। আছেন অন্তরে তষ অন্তরধ্যাধী ॥. তিনিই তোমার 
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26 1 স্রোত দি” 


সুহবং আঁ্রয়। পিত! মাতা বনু কারণ অতয়।” এইগুলিন একেবারে . 


আমার হৃদয়ে গীখির! গিয়াছে । বাহার কিঞিৎ হৃদয় আছে, তাহার এ স্া্ত 

হইবেই হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ। ইতি ১১ ভান্র €৪। 

ুমবতবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্রনীখ ঠাকুর 
সখামহাশয় সমীপেবু ূ 

পাধুরিয়াধাটা 


দেবেজ্নাথ ঠাকুর, পাখুরিয়াঘাটা 


১১৩ 
রে চুচুড়া। ৪ যাধ ৫৭ 
সাদর নমস্কায়! বুঝ; সন্ত-_ 
আপনি ১১ মাধের রাত্িকালের বেদী গ্রহণ করিতে যে সপ্মত 


হইয়াছেন, ইহাতে আমি অতিশয় আহলাদিত হইলাম । আপনি বেদীর 

মধ্য-আসন গ্রহণ করিয়া তথা! হইতে একটি লিখিত বক্তৃতা! পাঠ করিষেন। 

হি হুবিধা হয়, তবে পূর্্ধাহে আমার দৃষ্টির জন্ত তাহ! পাঠাইলে আমি 
। 


বাধিত হই 
গুভাকাজিশঃ 
্রীদেবেজ্রনাথ শর্ঘপঃ 
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[ রাজনারায়ণ বন্থ কর্তৃক লিখিত ] 
ঙ 


২৫ জৈ, ৫৩ 


* বিলাত হইতে পরতযাগনের পর কেশবচজ্ ১২৭৭ বঙ্গাৰের ২২শে 
কার্তিক কলিকাতায় ভারত সংস্কার সভা, প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার 
পাঁচটি কর্মবিভাগের মধ্য 'মুলত সাহিতা বিভাগ' ছিল অন্ততম । 'বামা- 
বোধিনী পত্রিকা" হইতে জান! ধায়... , 

*১ল| অগ্রহায়ণ হইতে এই বিভাগ দ্বার/ এক পর়দ! মূল্যে সহজ 
ভাবায় লিখিত একখানি পত্রিক! প্রচার হইতে আরম্ত হুইয়াছে। প্রথম 


প্রবানী 


সই 
151৮ 008 10867 2 008 08005 উ56 9০৮ 80010 00৮ 018- 


১৩৫১ 
আপনি গেন্সন লইয়াছেন। আপদ গেল। এখন দেখিবেন আপনার 


£98$ সী 0০ 500, 101১35 
শর 00 085 শরীর অনেক ভাল খাকিবে। 


&০৬ 
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তর সু | 
চপল 
ঠঞপঞদির্তি ৫ ০ 
হি ৩ 2 পেল 
“৮7৮/%০5 ৮৮৮০৮ +৮০%% প্রকর্প্গক্জাসা 


৮ এ পপ পপি পিপি 
পার্টি 2%-৮27%2 1 


পে 


ঞগগণে 72৫ 59 


22 পা 
পরার সপে 
%7% 8৮৫ /7 1 12" রগ পরি 
2০০৫৪৫৫4০৫৫ পি তে 

৫0৮ ৫৪৭3 1 ৫58/% বর্গ ৫৫৮ তব 
2 
৮4৫ পচা পাপ 


১ 


আমি কাগজ বাহির করিতে বাইতেছি না। আমার জযোেটপুত্র 
বাহির করিতে বাইতেছেন। 

আপনি আমাদিগের গুতি শ্লেহে বশতঃ আহার দ্বিতীয় পুত্রের 
পাধুরীর বেদন। কেমন থাকে মধ মধো লিখিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু আমি 
সেই অবধি আর লিখি নাই। তিনি জাপনার ব্যবস্থিত [87507085981 
71109 ডা 8০ খাইয়। অনেক ভালে। আছেন। তাহার আর এক রোগ 
আছে। সে রোগটি বারুরোগ । যধ্যে যধ্যে ক্রোধ হইলে জিনিবপত্র 
তাঙ্গিতে আরম্ত করেন। ইতি 


রি 


প্রয়াজনারারণ বু 
[ চন্রশেখর বন্থ কর্তৃক লিখিত ] 
প্ীত্রীঈশ্বয় _ 
শরণং-. 
প্রণীমপূর্ধ্বক নিষেদনহিদং।-_. 


মহাশয়ের পত্র পাইয়া বড়ই হুখী হইলাম । মহাশর যে কর্ণখালি 
থাকার কথ! গুনিয়াছেন তাহা! সত্য নহে। এসবাদ আমর] ঘারতাঙার় 


বারে ছুই হানার কাগজ ছাপা হয়। এবং নগদ মুপো বিশ্রপধ হয়। এবং 
দ্বিতীয় বারে পাঁচ হাজার কাগজ ছাপ! হইয়াছে ও সমূদুয় কার্গজই অয 
সুলো বিক্রর হইবার সন্তাবন। দেখা যাইতেছে ।” 


১ 


বাংলায় রূপ 


১১৫ 


কেহ জামি ন|। মহান্নাজ। ংগপ্রতি অমাত্যবর্গের সহিত কলিকাতায়; টুসংবারে শোকপ্রাপ্ত হইলাম। তরস! আছে এ শোক পুজ্যপা্কে বিদ্ধ 


আছেন। তথা হইতে সংবাদ পাইলাম যে সেরূপ কোন প্রস্তাব হয় নাই। 
সংপ্রতি রেন্টবিল সম্বন্ধে সমস্ত রাজ্য ব্যন্ত। এখন নুতন পদ নৃষ্টি হইবার 
সম্ভীবন। নাই। বিশেষতঃ মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুত্ বৃহৎ ১* জন 
এজেন্ট আছেন। তার অর্ডাংশ অনাবন্তকীয়। অধিকন্ধ এক্ষণে 
কোন কর্দখালির সন্ভাবন! থাকিলে মহাশয়ের ভামাতার নিমিত্তে প্রাপপণে 
চেষ্ট! করিতাম। মহাশয়ের ব্যাখ্যান দেখিতেছি। উপাদেয় হুইতেছে। 
পুজাপাদ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জোষ্ঠ জামাতা! শারদ বাবুর মৃত্যু 


করিবে না। কেনন| তিনি শ্বয়ং সংসারাতীত হইয়াছেদ। আমি 
সংগ্রতি অতি হ্যন্ত বিধায় বেদান্ত লিখিতে সাবক।শ পাই নাই। এখান” 
কার মঙ্গল। মহাশরের মঙ্গলাদি লিখিতে আজা। হইবেক--গ্রীচরণে 
নিবেদন করিলাম ইতি ৩ জানুয়ারি ১৮*৪। 


সেবক গ্রচন্্রশেধর বন্ু। 
দনররিন কা 


বাংলার রূপ 
প্রীবীরেশ্বর পাল 


ভাত্রমাসের প্রথম দিকে জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল, কিন্ত 
মাসের মাঝামাবি আর সেই পরিমাণের অপেক্ষা হ্রাস পাইয়! 
গেল। জলের সঙ্গে বঞ্ধিত খানগাছ জলের অভাবে চলিয়া 
পড়িল। অপেক্ষার্কৃত উচ্চজমির ধানগুলি একেবারেই জল না! 
পাইয়া রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। আকাশে এক টুকরা 
মেঘের চিহ্ন নাই; কৃষকের শিরে বজ্রপাত হইল, উচ্চজমির 
ধানের মায়! ত্যাগ করিয়। নিম্বঙ্জমির দিকে ফিরিয়া! চাহিল। ভাদ্রের 
খর! আশ্বিনের ঝরায় পরিণত হইল। আশ্বিন পড়ার সঙ্গে 
জলের বেগ বৃদ্ধি পাইল জার অনবরত বৃষ্টির ফলে অকালে বর্ধার 
দরুন নিয়জমির ধানগ্রাছের গোড়াও আলগ। হইয়। গেল, বাতাসের 
বেগ আর সামলাইতে পারিল না সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল 
ধানের দল প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে জলের শ্লোত ও বাতাসের 


বেগে ভাসিয়া চলিল। বড়জলকে উপেক্ষা করিয়া বাশ ও দড়ি, 


লইয়। মাঠে চলিয়া গেল। ভাসমান ধানের দলকে বাশের বেড়ার 
সাহায্যে আটক করিতে চেষ্টা করে--প্রকৃতির বিকুদ্ধে মানুষের 
অভিযান, মান্য সফলত| লাভে অনেক ক্ষেত্রেই বিফল হইল। 
সর্ববন্ধন মুক্ত হুইয়! ধানের দল বিদ্রোহী বীরের মত আহ্বাদে 
নাচিতে নাচিতে নদীর বুকে গিয়া পড়িল। 


ম্যালেরিয়া-কাতর দীননাথ ওরকে দীন্থ ধোপা প্রতিবেশী- 
দের কাছে সংবাদ পাইল, তাহার পাঁচ পাখি জমির তিন পাখি 
ধান জলম্রোতে উঠিয়। গিয়াছে, বাকী ছু'পাখিও ভাসিবে, তবে 
বেড়। দিলে হয়ত ব1 টিকিয়া যাইতে পারে। হতভাগ্য দীন 
জীর্শ শরীরট। নাড়িয়া-চাড়িয়া একবার উঠিয়। দড়াইতে চেষ্টা 
করিল, অবশেষে অক্ষমতার দরুন অর্ভছিন্ন কীথার ভিতরে মুখ 
লুকাইয়! কাদিয়! ফেলিল। ক্রদ্দনের বেগ একটু থামিতে পুনরায় 
ধান রক্ষার উত্তেজনায় বেচারী বিছান! ত্যাগের উপক্রম করিতেই 
ধোপা-বৌ মিলনী কাপড়ের অশচলের সাহায্যে ব1 হাতে গরম 
সাগর বাটি ও ভানহাতে এক বাটি. গরম জল লইয়! ঘরে প্রবেশ 
করিল। বৌয়ের আগমনে দীন ছঃখ যেন সীম। ছাড়াই! 


বাড়িয়। যায়, সে অসহায় শিশুর মত ভেউ ভেউ করিয়। কাদিয়া 
ফেলে-_-“গেছেরে বউ" গ্লেছে, সার! বছরের খাট্ুনি) না 
হইলেও চাইরডামাসের খোরাক ।” 

মনের ছুঃখ দমন করিয়া জোর করিয়। মিলনী ল্লান ছাসি 
হাসে, “ভগমানের লগে তো! আরলড়াই করতে পারবা না--কি 
করবা কও । আমাগ একুপার নাঃ বেবাকেরই গেছে । সর- 
কারগ চাইর পাচ খাদার চিহ্নৎও নাই |” 


শেষের দিকে মিলনীর কণ্ঠে ফুটে একটা সাস্বনার বাণী-_ 
সে চাহে স্বামীর মুখের পানে বিস্ফারিত নেত্রে, যেন সরকারদের 
ক্ষতির কথায় দীন্নুর মনে খানিকটা! শাস্তি আনিয়া দিবে। 

দীর্ঘস্বাসের ঝড়ে দীন্থুর বুকের পাজরগুলি চূর্ণ হইয়া! যায়। 
সাগর বাটিটা! হাতে নিয়! মুখের কাছে তুলিয়৷ পুনরায় সে বলে 
“হগলের লগে কি আমাগ তুলন! হাজে বউ। সরকারগ ছুই সন 
না! অইলেও তেনার! ভাতে মরব না। আমর! খাইমু কি?” 

মিলনীও বোঝে, স্্গিরদের সহিত তাহাদের তুলনা! সাজে 
না। তথাপি সতী চাহে পতির মনে প্রবোধ দিতে, কাজেই যেন 
মনের হুর্্বলত। ঝাড়িয়! ফেলিয়! সে জবাব দেয় “13, অখন 
থাইবা নাকি, খাও। মুখ দিছেন যেনি, আহ।র দিবেন তেনি। 
এমুন চিন্তা! কর ক্যান? কাপড় কাচন তে! জলে ভাসে নাই-- 
গতর যদি বজায় থাকে, ধোপার মেয়ের অভাব কি? ঘুমাইতে 
নি পার দ্যাখ । অই বেল! যদি জরটা ছাড়ে, কুইলান খাও । 
পার যদি পরশু তরগু যাইয়! দেইখা! আইও নে।” 

এ ছাড়া! আর গতি নাই। দীন্লাল নীরবে সাগুর বাটি উজাড় 
করিয়া কাথা টানিয়৷ লইল বটে, কিন্ধু ক্ষতির ক্ষত মনের কোণে 
সজীব হইয়া দেখা দিল। জরের রাগ ও মনের কষ্টে সে কপিতে 
কাপিতে বিছানায় পড়িল। 

মিলনী পতির পরিতৃপ্তি অস্তে কোলের মেয়েটাকে টানিয়া 
লইয়া ঘাটে গিয়। ধড়াইল। চক্ষের দৃটি ছুটিয়! গেল মাঠের 
বুকে, সেখানে তখন চলিয়াছিল প্রকৃতির নির্দাম পরিহাস। জলের 


১১৬ 
ভোড়ে ধানেয় দল ভানিয়। চলিয়াছে--জামির বুকে শুধু জল-_ 
জলময়। অশান্ত ছেলের মত ধানগাছের দল নাচিয়া খেলিয়! 
টিতেছে নদীর দিকে-সেই দৃশ্য মিলনীর চোখের পাতা 
ভিজিয়। গেল। বুকের ছুধ টানিয়। মেয়েটা তখন ঘুমাইয়৷ 
পড়িয়াছে। 

কিরয়া আসিয়। মিলনী স্বামীর পাশে মেয়েকে শোয়াইয়! 
রদ্ধনের আয়োজনে গেল। চাউলের হাঁড়িটার কাছে গিয়। 
তাহার চক্ষু চড়ক গাছ, যাহা! অবশিষ্ট ছিল, গতকল্য ফুরাইয়! 
গিয়াছে। স্তব্বভাবে দীড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে চিস্তা করে 
মিলনী। স্বামীর কাছে চাউল বাড়ত্ত বলিতে তাহার মন সরিল 
না । নিজের মনে তওুল-সমস্যার মীমাংস! করিয়াই যেন সে ধোয়া 
একট। কাপড়েন্র বৌচক। কক্ষে টানিয়! লইয়। বাহিরে পদচালন! 
করিল। 

ধনীর কন্তা, ধনীর পুত্রবধূ গাঙ্ুলী-গিন্সির অন্দরে আসিয়া 
মিলনী তাহান্ন বোচক| নামাইয়া ডাকিল “কইগো। মা-ঠাকুরাইন, 
কাপড় ন্যান্‌ গে!” | 

মিলনীর কণ্ধ্বনিতেঃগাঙ্গুলী-গিন্লি সন্ধ্ট হইল ন।-হস্তদস্ত 
হইয়। ছুটি! আলিয়। অকুস্থলে দর্শন দিল “ধোপা-বউ এসেছিস, 
তবু ভাগ্যি,--তোর আক্েল কি লো, মাস পেরিয়ে যায় কাপড় 
নিয়েছিস বাপু$ আর দর্শনটিও নাই । তোর ছোট লোকের এমনি 
ধারা, আর পারি ন! বাপু ।” 

মিলনী কোমলম্বরে কৈফিয়ৎ দিয়! তাহার গরম মেজাজ নরম 
করিতে চেষ্ট। করিল “কি করুম মা-ঠাকুরাইন? একজন ত 
ঘরে পড়া, ছই দিন ভাল যায় তে। চাইর দিন জরে বেছশ। ন! 
পারে উঠতে বসতে--কাজ কম্যতো। দূরের কথা। কোলের 
মাইয়া লইয়। আর পাইর। উঠি না। মইর| বাইচা করি কোন 
রফম। এবারের মতন ক্ষেম। করেন ম! ঠাকুরাইন।” 

মা-ঠাকুরাইন কিন্তু ক্ষম। করিল কিন! বাহতঃ তাহ! প্রকাশ 
পাইল না। কাপড় বুঝিয়! লইয়! গৃহ-মভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। 
হিলনী রোয়াকের উপর বসিয়। রহিল। গাঙ্ছুলী-গিন্লির আর বাহির 
হইবার নামটি মাত্র নাই, অগত্য। মিলনীকে হীকিতে হইল 
“কই মা-ঠাকুরাইন, কাপড় চোপড় দিবেন ন11” একগাল পান 
চিবাইয়! গান্গুলী-গিন্পি বাহিরে আসিল, "ওমা, বলিস কিলো, আজ 
ষে ভর! অমাবস্যা, কাপড় এসে কাল পরগুতক্‌ নিয়! বাইচ।” 

পুর্ণিমা অমাবস্যায় কিছু দেওয়া! যেমন নিষেধ, নেওয়াটাও 
ঠিক নষ্-_-একথ।! গাঙ্গুলী-গিক্পির মনে উঠে না। ধোপা-বউ 
অমাবস্যা কাপড় দিতে পারে, গাঙ্গুলী-গিক্সি পারে না, যেহেতু 
একজন ছোট, অপর পক্ষ বড়। 

অমাবস্যার উল্লেখে হিলনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল ন! ষে 
পাওনা। আদায়ের আশ! অদ্য নাই । তবু সে ভয়ে ভয়ে একবার 
যেন ভিক্ষ। মাগিল, “ধদি পাওন! পয়স! কয় গণ্ডায দিতেন.” 
: মিলনীর বাক্য সমাগ্ডির পূর্বেই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়! গাঙগুলী- 
পিসি জবাব ফের “তূই বলিস বি. ধোপা-বউ, আজ অমাবস্যার, 


গুবালী 
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দিনে তোর তাগাদা সবর হন নিল নে আজ বনের লী 
বের করতে নাই।* 

অভাব নাকি আইন মানে না, কাজেই মিলনীর মনও 
অমাবস্যা মানিতে চাহিল না, পুনরায় মিনতি করিয়া! যাজ্জ। 
করিল, প্ঘরে এক কণ৷ চা্টলও নাই মা-ঠাকুরাইন, পরমা না দ্যান 
হের তিনেক চাউল আমাগ দ্যান?” 

মিলনীর স্পন্ধায় এবার গাঙ্গুলী-গিম্লি গরম হইয়া উঠিল, “বলি 
চাউলে আর কড়িতে কি তফাৎ আছে বউ? এমন তাগাদা বাপু 
বাপের বয়সেও দেখি নি, পয়স! না দেও চাউল দেও। বলি ঘর 
তুলে আমর! পালিয়ে যাচ্ছি, না ন'শ পঞ্চাশ টাক কারো মেরে 
বসেছি? এত অবিশ্বাস কিসের লো ?* 

মিলনী অপ্রতিত হইয়া জিভ কাটিল, “ছি: ছিঃ মা-ঠাকুরাইন, 
আমি তাই কইতে পারি। আমার ঘরে আজ সত্যই চাউল 
বাড়ন্ত, হেইর লাইগা-_” 

গাঙ্গুলী-গিন্লির ক্রোধ শাস্তি হয় নাই, "“হা-ভাতের ঘরে চির 
দিনই চাউল বাড়স্ত। তা'বলে ভরাপৃরা ঘর থেকে আজ অমা- 
বস্যার দিনে লক্ষী বার কেউ করে? হিন্দু হ'লে কিহবে ছোট 
জাত তো!” 

এতট। অপমানের আঘাতে মিলনীর মুখে আর কথ! সরিল 
না। হতাশ মনে সে ধীরে ধীরে বিন! প্রতিবাদে বাহিরে আমিল। 
ধনীর ছুয়ারে গরীব চিরদিনই লাঞ্ছিত হইয়া! থাকে; দেন! দিতে 
ন! পারাটা যেমন দরিত্রের অপরাধ, ধনীর দুয়ারে পাওনাগণ্ডা 
আদায়ের চেষ্টাটাও দরিজ্রের পক্ষে অনুরূপ অপরাধ । গ্র'মের বন্ 
ভদ্রলোকের কাপড় ' কাচিয্া মিলনী তাহাদের পাওনাদার। 
কেবলমাত্র অনাদায়ের জন্যই তাহার এই অভাব-অনটন। গ্রামের 
এই ভদ্রলোক নামধেয় প্রাণীমাত্রের কাছেই মুদী, গোয়ালা, ধোপা, 
নাপিত প্রভৃতি ছোটলোক যেটাদের পুরুষপরম্পরায় যাহা পাওন! 
আছে, হিসাব-নিকাশ ঠিকমত হইলে তাহার অঙ্কটা নেহাৎ 
অবহেলার হইবে না। 

গাঙ্গুলী-গৃহ-প্রত্যাগতা1 মিলনী আসির। স্বামীর শষ্যাপাশে 
দাড়াইল, দীননাথ কাথার তল হইতে মুখ বাহির করিয়। শুধাইল 
*কই গেছিলি বউ, বেল! বায় না? রান্বি কোন্‌ স্ুমে (সময) ?” 
মিলনী অতি কষ্টে স্বামীকে জানায় ঘরে আজ লক্মী বাড়ন্ত। 
কুণগ্ন দীননাথের বক্ষপঞ্জর করখানি যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের বঞ্ধায় 
চুশ হইয়া! গেল, “গাঙ্গুলী-বাড়ী গেছিলি বুঝি? দিল ন! কিছু, না 
রে?” মিলনী মাথ! নাড়িয়। ন| দেওয়ার কথা জানায়। 

অতি কষ্টেও দীননাথ হাসে, “বউ, গরীবের ছুঃখ কেউ বোঝে 
না, যান্ুষও না, শালার ভগবানও না । বলছিলি না, ধান জলে 
ভাইস! গেল--কাপড় কাচা জলে ভাসে নাই। কাপড় কাইচা. 
খাওয়। পর! চলব, কেমুন (কেমন)? কাপড় কাইচ! বাবুদের 
ভত্রলোক বানাবি--পয়সার বেল! গালাগাল খাবি। হায়রে 

তত্রলোক-_ছোটলোককে সাহায্য করা! তো দুরের কথা পাওনা, 

পয়স! দিতেই পরাণ টন্‌টন্‌ কয়ে।” দীননাথ ব্যর্থ আকোশে 
গর্জাইতে লাগিল। | 


সিসি লে 


খানিকক্ষণ বাদে দীননাথই বুদ্ধি দিল, “একবারটি পোষ্টমাষ্টার 
বাবুর বউয়ের কাছে যাইতে পারচ বউ--দ্যাথ, হদি হাতে পায় 
ধইরা” 

বাকী অংশটুকু শোনার পূর্বেই মিলনী বাহিরে আসিয়। 
পড়িল। 

এক বাড়ীর অমাবস্যার অপমানের ব্যথা তখনও তার বুকে 
টন্‌টন্‌ করিতেছিল তথাপি অভাবের তাড়না ও পেটের জালায় 
অপর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে তাহার অপ্রবৃত্তি হইল ন!। 

পোষ্টমাষ্টারবাবুর গিন্লির কাছে মিলনী দরবার করিলে উহা! তিনি 
কর্তার কাছে পেশ করিলেন বটে; কিন্তু কর্তাটি উত্তর দিলেন, 
“আজ মাসের বিশ তারিখ পেরিয়ে যায়, এখন কি আর দেন! শোধ 
করার সময় আছে? ওমাসের পরল! দোসর তক্‌ এসে যেন 
নিয়ে যায়।” মিলনীর মন ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিল, সে নিজের 
দৈন্ত প্রকাশ না! করিয়। পারিল না। সংসারে যেমন মরুভূমি 
আছে, ওয়েসিসেরও অভাব নাই। দয়ামায়াবিহীনা নিষ্ঠর! 
গাঙ্গুলী-গিন্নির পাশে আবার কোমল! করুণাবতী পোষ্টমাষ্টার- 
ঘরণীর স্থানও আছে। তিনি মিলনীর অঞ্চলে সের কয়েক চাউল 
আনিয়া! ঢালিয়। দিতে দিতে বলিলেন, “কি করি বাছা, ছা-পোব৷ 
মান্য ভরসা তো৷ ওই চাকরিটুকু। ডানে আনতে বীয়ে কুলিয়ে 
ওঠে না। তোমরাও অভাবী মানুষ, বুঝি সব কিন্তু পারি না 
যে--কি করি বল?” 

বলা বাহুল্য, পোষ্টমাষ্টার-গিন্নিও হিন্দু-কন্যা, ব্রাহ্মণ-ঘরণী | 
অমাবস্যায় ঘরের লক্ষ্মী বাহির করিতে তাহারও আপত্তি না ছিল 
নয়; কিন্তু অমাবস্যার অছিলায় নিজের ঘরের লক্দী অচল 
রাখিতে হইলে অপরের ঘরের জ্যান্ত লক্ষ্মী অনাহারে মার! বায়। 
কাজেই রীতিনীতি অপেক্ষ। তাহার প্রাণের দয়ারই জয় হইল । 

মিলনী তাহার পায়ের কাছে সভক্তি প্রণাম করিয়৷ হাসিমুখে 
গৃহে ফিরিল। দীননাথ সকল কথ৷ শুনিয়। বলিল, “বউ, স্বর্গ 
আর নরক সংসারেই আছে। এখানে অন্থরের অভাব নাই 
আবার দেবতারও কৃপাদৃত্টি আছে। নইলে রাতদিন অইত 
না।” 


দীননাথের জর ছাড়িয়াছে, ঘরের তঙুলও ফুরাইয়াছে। 
দ্ীননাথ একটা! মোট। চাদরে দেহখানা আবৃত করিয়। পথে 
বাহির হইল ভাগাদায়। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয় বেড়াইল--সর্বত্র 
অভাব-অভিযোগের কীর্তন শুনিয় রিক্ত হস্তেই ফিরিল, বরং 
ছু-এক জায়গায় বখাসময়ে কাপড় না নেওয়া-দেওয়ার জন্ত উপরি 
পাওনা তিরক্কার লাভেও বঞ্চিত হইল ন!। 

কিরিবার পথে সাত-পীচ ভাবির! গদদাই পালের দোকানে গিয়। 
হাজির, গ্রদাই অভ্যর্থনা করিল ““বয়রে দীন, তামুক খা ।” 

অদুরে রক্ষিত তামাকের উপকরণ হুকা কলকি আগুনের 
মালসার কাছে নিঃশবে দীন্কু বসিয়। গেল। গদাই খরিদ্দারের 
সহিত আদান-গ্রধানে মনোযোগ দিল। কাজের কাকে সে দেখিল 
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দুরের পথে ছত্রের আড়ালে আত্মগোপন করিয়! কে যেন হুন্‌ হন্‌ 
করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছে । গদাইয়ের তীক্ষ দৃষ্টি ভুল করিল 
না। উচ্চকণ্ঠে সে হাকিল--“আরে গাঙ্গুলী মশয়, কৈ চয়ছেন? 
হোনেন, ছোনেন--তামুক সেব! কইরা যান।” 

গা্থুলী মহাশয় ওরফে ভবনাথ গাঙ্গুলী সে ডাকে সন্তষ্ট হইল 
না বটে, কিন্তু উপেক্ষাও কারিতে সাহসী হইল না। অনিচ্ছায় 
মোড় ঘুরিয়া৷ দোকানের কাছে আসিয়া বলিল, “দেরে দীন্ছ 
কল্‌্কেট। |” 

গদাই উঠিয়! ময়ল! গামছার সাহাধ্যে জলচৌকীটা মুছিয়া 
গা্থুলীকে বসিতে দিল। দীননাথ কল্কেটা আনিয়! তাহার 
পায়ের কাছে রাখিয়া! দিল। গদাই ডাকিল, “ভোল! গেলি কইরে 
বাবা, দে তে! বামুনের হোক্কাটা ।” ভোল! ওরফে নগেঞ্রনাথ 
আনিয়। তিন-কড়ি-বাধ। হু'কাট। তাহার হাতে দিল। 

গাঙ্গুলী ধূমপানে আত্মনিয়োগ করিলে গদাই বলিল “তারপর 
গাঙ্গুলী মশয়, আইজ কাইল বেসাতি খান ফোন্থধান খনে? 
আমাগ দিকে ত পা! ঘাড়ান ন! দেখি।” 

গাঙ্গুলী গদাই পালের বহুদিনের খরিদ্দার। কাজ-কারবারে 
লেনাদেনার ফলে এখনও প্রায় শতাবধি টাক! দোকানে বাক্কী 
পড়িয়া আছে। তাগাদার ভন্বে গাঙ্গুলী এদিকে পারতপক্ষে 
আগমন করে না। অধিকন্ত কিছুদিন হয় তাহাদের পাড়ায় 
এক জয়পুরী মহাজন আসিয়া আড্ড৷ গাড়িয়াছে। দেশীয় 
দৌোকানদারগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেদর নামাইয়া দেয়, 
বাকীতেও সওদ। ছাড়ে। কাজেই অনেক ভত্রলোকই তাহার 
দোকানে ভিড় জমাইয়াছেন। সম্ভ। ও বাকীর লোভে গাঙ্গুলীও 
সেখানে বায়। গদাইর জবাবে গাঙ্গুলী বলিল “কি করি 
বল, পাড়ার পাঁচজন সেখানে যায়, আর দরও তোমাদের চাইতে 
কম। কাজেই__" 

গদাই পাল তাহার কথ৷ টানিয়৷ লইয়া বলিল “বেশ তে 
পর়স! দিয়া সদায় খাবেন, যেখানে খুনী যান। আর সম্ভার কথা 
বলেন তো, বলি ও ব্যাট! কি দেশের থনে ধন দৌলত লইয়া 
আপনাগ দান খয়রাৎ করতে বসেছে নাকি ? কয়দিন পরে সম্ভার 
ফস্তাতে হবে। আমাগ গাহেক ভাগাইবার লেইগাই না সন্তা 
দেওন। ত। দেগ গিয়।। তা! আমাগ টাকাটা ত আপনার দিয় 
ফালান উচিত ।” 

ধূমপান গাঙ্গুলীর বিষপানের মত মনে হইল। ধীরে ধীরে 
উত্তর দিল, “দিন কতক সবুর কর্‌ পালের পো, দেনার কথা৷ আমার 
মনে আছে।” 

গদাই বলিল “কয়দিন হৈল। তে! বছর ধইব। ভাড়াইলেন। 
আমাগও ত এই ব্যবসা, আনি নেই খাই । কেমনে চলে কন 
দেখি?” 

গাঙ্গুলী ছক! ত্যাগ করিল, গদাই নিজের ছ'কায় কল্‌কে 
বসাইয়! টানিতে আরস্ভ করিল।. ইত্যবসরে দীননাথ জোড়হত্তে 
কথাটা পাড়িল, "আমিও কর্তা, জাপনার কাছে চলছিলাম। 
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জামায়ে বা অউক আইজগ! কিছু দেন গিয়া। না অইলে ন! 
খাইয়া সরুম।” 
পথে ধরিয়া! ভাগাদ! করায় গাঙ্গুলী গদাইয়ের উপর ভীষণ 
চটিয়াছিল ; কিন্তু গদাই পয়সাওয়ালা৷ লোক-_রাগ করিলে সেও 
ছাড়িয। কথা বলিৰে না। কাজেই মনের ক্রোধ মনে চাপিয়! 
ছিল। দীননাথের তাগাদা! আর সহা করিয়৷ উঠিতে পারিল 
না। অন্নি-অবতার হইয়া সে বলিল, “দ্যাখ দীন, গাহ্গুলী কি 
ভিটামাটি ত্যাগ কইর1 উইড়া চলছে নাকি যে তোরা পথে 
ঘাটে ধইরা! টাকার তাগাদায় নামবি? পাওনা দেওনা কার না 
আছে? তা বইলা পথে ধাটে তোরা ভদ্রলোকের মান মারবি, 
এতখানি জাম্পর্ধা তোদের হ'ল কি বলে শুনি?” 
দ্ীননাথের পথে ধরিয়া তাগাদা! করার ইচ্ছা! ছিল না। 
গদাইয়ের দেখাদেখি অভাবের তাড়নায় সে অতটা সাহস করিয়া- 
ছিল। গদাইয়ের উপর গাঙ্গুলী রাগ করিল না, তাহার উপর 
যে রাগ করিতে পারে এ বিবেচনা! তাহার ছিল না। যখন সে 
উহ বুঝিতে পারিল, তখন আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হইল 
না, এমন গাঙ্গুলী মহাশয়ের পানে আর চক্ষু তুলিতে অক্ষম 
হইল। | 
্যাপারট! এখানেই শেষ হইত-_কিস্ত গোল বাধাইল ভোলা । 
সে বিংশ শতাব্দীর সাম্যযুগের আবহাওয়ায় মান্ুয। লেখাপড়া 
লিখিয়। সে দোকানদারীতেই চুকিয়াছে, মেজাজটি তাহার সাধারণ 
দোকানদারের মত নয়। সে অগ্রসর হইয়। জবাব দিল “পাওন। 
টাক! চাওয়ার মানে অপমান নয় ঠাকুর-জ্যেঠী। আপনার যদি 
ভাতে অপমান বোধ হয়-_দয়া কৰে দেনাগুলো শোধ করেই 
না৷ হয় পথে বেরোবেন, কেউ কথাটিও বলবে ন1!।” 
দ্ধ গাঙ্গুলী এবার তাল সামলাইতে পারিল না, “কি বললি 
বেটা, ছু'পাতা! ইংরেজী শিখেছিস বলে তুই সেদিনের গদাই মুদীর 
পে! আমায় আসিস্‌ মান-অপমান শেখাতে 1” 
ভোল! চটিল, “গালাগাল দিবেন ন! মশায়, ভত্রভাবে কথ। 
বলুন।” গাঙ্গুলী ঠাট্টা করিয়। বলিল, “ই: কি আমার ভদ্রলোক 
য়ে, ওর সাথে ভক্রভাবে কথ! বলতে হবে।” 
ভোলার মেজাজ গরম হইয়! উঠিল, “দেখুন, ভদ্রলোক ছোট- 
লোক কারও গায় লেখ। থাকে ন৷। মুদীর ছেলে আমি অস্বীকার 
ফরি নাঃ কত ভদ্রলোকের লেখাপড়া-জান। ছেলে এখন মুদীর 
দোকানে গোমস্তাগিরি করে। বামুনের ছেলে ভুত! বেচে খায়, 
পানের দোকান করে--তা বলে তাদের কেউ অভদ্র বলে ন!। 
আর আপনি কুলীন বামুন ভদ্রলোক করেন তে। টন্নিমোক্তারী 
সজোচ্চরি।” 
গাঙ্গুলী জলিয়। উঠিল, "তবে যে হারামজাদা--আমি 
জোচ্চোর--আয় বাপদাদ! সাধুপুক্রয 1" 
ভোল! লম্ দিয়! ্ড়াইয়া৷ উঠিল, “মুখ সামলে কথ! বল 
ঠানু্ধ নইলে-” | 


পরবানী 


১৬৫১ 


গদাই শশব্যত হইয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল, “আ-রে 
হতভাগা! কি করচ--কি কচ ?” 

সোরগোল শুনিয়া ছু'দশ জন লোক আসিয়া জমা হইল এবং 

ছন্তরফ হইতে তখন যথারীতি কটুক্তি বর্ধিত হইতে লাগিল। 
আগত জনত1 উভয়কেই শান্ত করার জন্ত চেষ্টা করিতে ছাড়িল 
না। 

গাঙ্গুলী ক্রোধে ফুলিয়। চলিতে চলিতে শাসাইয়! গেল, 'পালের 
পো'কে সে শিখাইয়া দিবে। পালের পোও বামুনের ভিটায় ঘুঘু 
চরাইবে বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিতে ভূলিল ন!। 

এ বিভ্রাটে হতজ্ঞান হইয়া দাড়াইয়া রহিল একমাত্র দীননাথ 
যেন সে-ই এই অনর্থের জন্ত একমাত্র দায়ী। গোলমাল কমিয়া 
গেলে তাহার মুখে কথা ফুটিল, “অদেষ্ট, কার মূখ দেইখা জানি 
উঠ ছিলাম।” 

ভোলা তাহাকে সান্বন! দিল, “ঘাবড়াও. কেন দীম্ুকাকা, 
পাওন! টাকা! চেয়েছ তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে যে উনি 
এত তন্থি করে উঠবেন। উনিকি কম শয্তান, গোয়াল কও, 
মুদ্রী.কও, ধোপা কও, নাপিত কও--কার কাছে ন৷ ধারে? 
আমাদের পাওনা হবে শয়ের উপরে--জথচ অকৃতজ্ঞ তিনি 
গেছেন দালালী করতে রায় বাড়ীর পৃজার সওদাট! যাতে জর়পুন্বীর 
দোকান থেকে আনা হয়। কেন মশায়, আপনার কে সে বাপ 
ঠাকুর্দা--তার জন্ত এত মাথাব্যথা কেন?” 

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল-_“কমিশন জাছে যে।” 

দীননাথ মুখ কাচুমাচু করিয়া! বলিল, “তোমরা বাব! ব! খুশী 
কও, তাতে দোষ অইবে না। আমি গরীব, আমার ভালতেও 
দোষ, মঙ্গতেও দোব।” 

ক্রমশঃ জনতা! কমিয়। আমিল | দীননাথ গদাইয়ের কাছে 
মিনতি করিয়৷ বলিল,“আগের পাওনাই দিতে পারি না দাদা, আর 
চাই-ই ব৷ কোন্‌ মুখে? ঘরে একটি দানাও নাই যে মাইক়্াটায় 
মুখে দিমু.।” 

গদাই বলিল, “কি করি বল দীন্থ, তোর! দিতে পাচ না-_ 
হার। দিতে পারে তারাও চিৎ হাত উপুড় করবে না। দে ভোলা, 
সের পাচ চাউল অর আচলে।” 

দীননাথ হাতে ত্বর্গ পাইল, “বাচাইল! দাদা, কি করি কও। 
পাওনাট! চাইলেই বেৰাকে গাচ্ছুলী মশয়ের মত যায়তে আসেন। 
ছিল কর়পালি ধান। তাও শালার গেল উইড়! ৷ 


সন্ধ্যার পর গাচ্ছুলী-বাড়ীতে দীননাথের ডাক পড়িল, পাওনা- 
দাওন। মীমাংসার জন্ত নয়। গাচ্ছুলী মহাশয় গদাই ও তাহা 
ছেলের নামে এক নম্বর ফৌজদারী-মাম্ল! দায়ের করিবে-_ 
দয়খান্তের মুলাবিদা ইত্তক প্রস্থত। গাঙ্গুলী, চাটুয্যে, ঘোষের পো 
প্রতৃতি গ্রাম্য শনিমণ্ডগ বৈঠক করিয়। বসিয়াছে। 

দীননাখ উপস্থিত হইলে গাস্ছুলী বলিল, *গী্ছ এসেছিস." 
শোন্‌ বাব! ।” ৯৫1 


জো 

মুসাবিদার অংশবিশেষ ভাহাকে পড়িয়া শোনানে! হইল, “আমি 
গ্রভবনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতা মৃত তারিলীচরণ চট্টোপাধ্যায়, 
সাকিন বীরগ, খান! লৌহজং, জিল! ঢাক, বেল! অনুমান ১৯ 
ঘটিকার সময় ভিন্ন গ্রাম হইতে 'তাই তাগাদ। করিয়! মদীয় গ্রাম- 
নিবাসী গদাই পালের দোকানের সম্মুখ দিয়া জামিবার সময় 
উক্ত গদাই পাল ও তন্ত পুত্র ভোল! ওরফে নগেম্্রনাখ পাল 
জোরজবরদত্তি করিয়। ঘরের যধ্যে আনিয়। আমাকে প্রহার করে 
এবং তাইতাগাদার আদায়ীকৃত মং ৪১৫১৫ গণ্ড। বলপূর্ববক 
কাড়িয়া রাখে । ইত্যবসরে সাক্ষীগণ আসিয়া! পড়ায় কোন্‌ প্রকারে 
প্রাণগতিকে রক্ষা পাইয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, পাড়ার জয়পুরীর 
দোকানে আমি বেসাতি খাই, আক্রোশের ইহাই কারণ।” এ 
পর্ধ্যস্ত পাঠ করিয়! ঘোষের পো একটা সাফল্যের হাসি হাসিয়া 
বলিল, “কেমন হ'লরে দীন, ব্যাটা তেলির পো, এবার বুঝুক 
ঠেলাখান্। ভবনাথ গাঙ্গুলীর অপমান না! আমাগ সার! গিরামের 
অপমান । কি বলিস্‌ তৃই দীন?” 

উপস্থিত শনিম গুলীর মুখের পানে চাহিয়। দীননাথের জ্ঞান 
যেন লোপ পাইতে বসিল। ইহার! মানুষ না! পিশাচ! ইহার! 
ন| পারে কি? দিনে ডাকাতি করিতে ইহাদের বাধে ন!। 

ইহাদের সকলেই গদাই পালের কাছে খণী। আপদে বিপদে 
গদাই ইহাদের টাকা কর্জ দেয়, ধান চাউল দিয়! প্রাণ বাচায়, 
ধার দিয়! ইজ্জৎ রক্ষা! করে। তুচ্ছ একটু কথ! কাটাকাটির জপ্ত 
তাহার বিরুদ্ধে এতট। বড়বন্ত্র করিতে কাহারও চক্ষুলজ্জা! নাই । 

দীননাথকে নীরব দেখিয়। চাটুষ্যে ধমক দিল, “বড় হা কইর! 
চাইয়। রলি ষে। কথ কি ভুইল৷ গেলি নাকি?” 

দীননাথের চমক ভাঙ্গিল, “আগ্যে কর্তা, আমি মুখুযু মান্য, 
কিকমুক'ন? আপনার! বুদ্দিমান্‌ ব্যক্তির! রইছেন।” 

ঘোষ দাত বাহির করিয়া বলিল, “আরে যেটা, তুই-ই যে 
প্রধান সাক্ষী । তুই রাস্তার থনে সাত তাড়াতাড়ি গিয়া গাঙ্গুলী 
মশয়রে ছাড়াইয়! দিছস্‌।” 


দীননাথ আকাশ হইতে পড়িল। সারাটা! সকাল ইহাদের 
ছুয্ারে মাথ! খুঁড়িয়াও একটা! পয়সা মিলে নাই। গদাই পালের 
দয়াতেই জাজ বরাতে এক মুঠো ভাত জুটিয়াছে, আর এখন এই 
সফল গ্রাম্য ভত্রলোকের পক্ষতৃক্ত হইয়। কিন! সেই গদাই 
পালের বিরুদ্ধে মিথ্য। সাক্ষ্য দিতে হইবে | - 

দীননাথ জোড় হস্তে কহিল, “আমার ক্ষেম1! দেন কর্তা, 
এমুন ধন্মনাইশ! ডাহ! মিত্যা কত। আমার মুখ থনে বাইর অইব 
না।” * 

গাঙ্গুলী রাগিয়। উঠিল, “তবে তুই সাক্ষী দিবি না বল.।” 

দীননাথ পূর্ব বলিল, “আগ্য! না, দীন্থ ধোপা বাপের 
ছাওয়াল, বন্বলেও মিছ। কইবার পারবে ন1।” 

- গাঙ্গুলী শাসাইয়! কহিল, “তবে তোর মতেই হবে|” 

দীননাধ দষিল না, “হেই বদি ভগমানের ইচ্ছা! অয়, হুম । 


হাংলার রাপ 


১১৯ 


পরাণ দিমু ত ধশ্ম খামু ন1।” মীননাখ আর সেখানে দীড়াইতেও 
সাহস করিল ন1। 

এবার চাটুয্যে মহাশয় মুখ খুলিলেন, “কলি, ঘোর কলি, 
শালার ছোটলোকের বাড় বেড়েছে। এর বিহিত কর গাঙ্গুলী, 
তিলির পোলার মান মারবে, ধোপার গোলায় মুখেক্স সাম্নে 
দড়ায়ে কথা বলবে, বলি আমাদের আর রইল কি! দীন! ধোগা 
সেও আমাগরে চ'থ রাঙায়।” | 

ঘোষের পো সান্তনা দিল, “থামেন চাট্ষ্যা মশয়, ঘাবরাবেন ন! 
গাঙ্গুলী মশয়--পেসর ঘোষ এখনও মরে নাই। সব শালারে 
সিদা না করি তে! আমার নামই মিথ্যা । সাক্ষীর লেইগা চিত্ত! 
করেন ক্যান্‌।” 

অতঃপর গদাই পালের মোকদ্দমা পরিচালন, সাক্ষীসাবুদ 
সংগ্রহ ও সঙ্গে সঙ্গে দীন্ঘা ধোপার সব্ধনাশের শলাপরামর্শ 
আরম হইল। 


কয়েক মাস পরের কথা । গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাহির-বাড়ীতে 
দেখা গেল একটা চালাধর করিয়া কয়েকজন পশ্চিমা ধোপ! 
আস্তান। গাড়িল। গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের ছুয়ার-ছুয়ার স্বয়ং গান্গুলী 
মহাশয় গিয়। ধোপাদের জন্ত ক্যানভাস করিতে আরম্ভ করিল। 
অল্প কয়েক মাসেই পশ্চিমাদের ব্যবস। জাকিয়া উঠিল । দীননাথের 
ধরাধীধা খরিদ্দারও খসিতে লাগিল। বিদেশীর জামদানীতে 
দেশীর প্রতি লোকের মন আর বসিল না। বল! বাহুল্য, গাঙ্গুলী- 
মহাশয়ের শ্তালকটি আসিয়া পশ্চিমা ধোপার লপ্তীর ম্যানেজারের 
পদ অলগ্কৃত করিয়া বসিল। 

মিলনী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও কাজ পায় না, দীননাথ একেবান্ে 
কর্ধহীন। স্বামীর কাছে নালিশ জানায় মিলনী, “কি হবে গো, 
ওর! যে বেবাক্‌ বাড়ীই দখল কইর! বস্ল।” 

দীননাথ অতি ছুঃখে হাসে, “মন্দ কি বউ, কাজ কইর! পয়সা 
পাইনা, আর কাজও নাই, পয়সাও নাই। না খাইয়া গতর 
খাটান তো। বীচল। 

মিলনী বলে, “আমাগ দিয় কাপড় কাচাইয়৷ পয়সা দেয় না, 
অগ ত দেয়।” 

দীননাথ গম্ভীর হইয়া উঠে, “বউ, বন্দেমাতরমের দিন কিন! । 
দেশীর থাইক! বিদেশীর আদর বেশী। আমি ছুই পয়সায় কাপড় 
ধুইয়। কর্তাগ কাছে পয়সার জন্ত খোসামোদ করি-_তায়াই নগদ 
আড়াই পয়সায় অগ কাছে কাপড় ধোয়ায়। আমার পাওন৷ 
চাইলে বলে যখন পারি, দিমু ।” 


ধীরে ধীয়ে দীননাখের কাজ বন্ধ হল, সংসার অচল, হাড়িতে 
জল চড়ে না। মিলনী পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিয়। কয়েক দিন 
চালাইতে চেষ্ট। করিল; কিন্তু একার কাজের বিনিময়ে ভিন গেটের 
খোরাক জোটাইতে কেহই রাজী হইল ন|। 

গাচ্ছুলী মহাশয় দয়। করিয়! এক দিন গুনাইয়! গেল,“বাঙালীর 


চলি 


১৩ 
মাইর, ছুনিযায় বাই়। হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারায় কাজ 
হয় বেশী--ফেমন চলছে দীন?” । 

দীবনাথ ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, মিলনী মাথার . কাপড় টানিয়া 
দিল।.: গান্ছুলী উচ্চহাসি হাসিয়! চলিয়! যায় গাঙ্থুলী-বাড়ীর 
লণ্ডীতে আরও লোক আসিল, গ্রাম ছাড়িয়া ধোপারা গ্রামাস্তরে 
গিয়া কাপড় যোগাড় করিয়া আনিতে লাগিল--কথামত কাজ 
দেয়, পয়সাও আদায় করিয়। লয়। 

নিরপেক্ষ ত্তরলোকরাও পশ্চিমাদের দিকেই ঝু"কিয়া পড়ে__ 
যুক্তি দেখায়-_-“পশ্চিম। ও বাঙালীতে রাতদিন তফাৎ। বাঙালী 
ঠকায়--পশ্চিমারা লোক বিশ্বাসী । ওরা কাজ দেয় কখামত-_ 
দীননাথ একবার কাপড় নিলে, দশ দিনেও তার টিকি দেখা 
যায় না।” 

অভিযোগের শেষের অংশটায় কিছু সত্য আছে বটে। 
দীননাথ একা মান্য অভাবী লোক। অন্ুখ-বিন্ুুখ লাগিয়াই 
আছে। ঠিক সময়ে কাজ নেওয়া-দেওয়া তাহার একার পক্ষে 
অনেক সময় অস্থবিধা! হয় বটে) কিন্তু পশ্চিমাদের মত রীতিমত 
পয়স! দিলে সেও ভিন্ন গ্রাম হইতে নিজের লোক আনাইয়! যখা- 
সময়ে কাজ নির্বাহ করিতে পারে-_একথ। বোধ হয় ভদ্রলোকদের 
মগজে প্রবেশ করে না। 


পপ 


2: 
কর্ধহীন দীননাথ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও বাকী পয়স! আদায় 


করিতে ন! পারিয়া পাগলের দশ! প্রাপ্ত হইল। নিজের চক্ষের 
উপর স্ত্রীকন্তার অনাহারক্লি্ট মুখ অবিরত তাহাকে গীড়া দিতে 
লাগিল। অবশেষে উপায়াস্তর না দেখিয়! মে বলিল, “বউ, চল, 
এবার শহরে যাই।” 
মিলনী অস্থুসন্ধান করে, “শহরে গিয়। কি কর্বা, কও।” 
দীননাথ জবাব দেয়, “দিনমজ্ুরী থাটুম, না হয় একটা কল- 
কারখানায় মাগ-সোয়ামী ভর্তি অইয়া যামু ।” 


মিলনী উত্তর দিল না-__গণ্ড বাহিয়! কয়েক কৌটা! অশ্রু পড়িল 
মাত্র । দীননাথ শেষ সম্বল ঘরের পিতলের কলম ও ছোট 
গামলাটি বিক্রী করিয়া রাহা-খরচ সংগ্রহ করিতে গেল। 


তুলসীমূলে সগ্ধ্াপ্রদীপ দেখাইয়া মিলনী গৃহে প্রবেশ 
করিতেই দীননাথ বৌচকাটি কাধে লইয়া মিলনীকে ঘুমন্ত কল্তার 
ভার বহনের আদেশ দিল। দীননাথ সম্তপ্পণে কুটীরের দরজাটি 
বন্ধ করিয়া পথে পা! বাড়াইয়৷ দিল। মিলনী চাহিয়া দেখিল 
তুলসীতপার প্রদীপটি বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ছুলিয়৷ ভুলিয়া তখনও 
জবলিতেছে। দীননাথ পশ্চাতে আসিয়। ডাকিল--“বউ, আর 
দেরি করিস্‌ না, গাড়ী ধরতে অইব যে।” 


লঙনে সমরকালীন চিকিৎসা-বিদ্ভা শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


১৯২১ খ্রীষ্টা্ধে লগ্নে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা- 


বিজ্ঞানে ডিগ্রীধারীদের অধিকতর শিক্ষা! প্রদানের প্রয়ো- 
জনীয়ত! সন্বদ্ধে অনুসন্ধান পূর্বক একটি কার্য-পদ্ধতি 
উপস্থাপিত করিবার জন্য ডাঃ এডিসন (অধুনা ল্” এডিসন) 
কতৃকি একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। রাইট অনারেবল দি 
আল” অব এখলোন্‌ ইধার সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং 


সেই সময় হইতেই ইহা “এখলোন কমিটি' বলিয়া উদ্লিখিত 
হুইম্বা আসিতেছে । 
লগ্ুনন্থ স্কুল অব হাইজীন এগ ট্রপিকাল মেডিসিন, 
এবং “ব্রিটিশ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্ুল” এই কমিটির 
অচুমোদনের ফল। রকৃফেলার ট্রাস্ট হইতে ২৫০,০০০ 
পাউও্ সাহাব্য-প্রাপ্তির ফলে প্রথমোক্তটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৯৩১ ্রীষ্টাবের পূর্ব পর্যযস্ত পোস্ট গ্রাজুয়েট স্কুলের জন্ত 


সরকার হইতে কোনো! সাহাধ্য পাওয়া যায় নাই । প্রয়োজন- 


অনুযায়ী একটি হাসপাতাল না পাওয়াতে স্কুল-প্রতিষ্ঠায় 
যথেষ্ট বিলম্ব হইতে থাকে । অবশেষে লগ্ডন জেলা-পরিষদের 


সহিত চুক্তির ফলে কমিটি তাহাদের একটি হাসপাতালে 
পোস্টগ্রাুয়েট মেডিক্যাল স্কুল খুলিবার অধিকার লাভ 
করেন। 


১৯৩৫ ত্রীষ্টাবে ১৩ই মে তারিখে ভূতপূর্ব সা পঞ্চম 


জর্জ ব্রিটিশ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্থুলের উদ্বোধন 
করেন। বত'মানে ইহাতে চিকিৎসা-শান্ত্, শল্য-বিদ্যা 
(881£০:5), ধাত্রী-বিদ্যা, স্ত্রীরোগ-চিকিৎসাবিদ্যা, রোগ 
বিদ্যা (9০8১০1০)-ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান 
করা হয়। কোনো 'আগ্ডার-গ্রাজুয়েট”কে এই স্কুলে ভি 
করা হয় না। 


কেবলমাঅ “পো্টগ্রাজুয়েট্রাই ইহার 
কোনো-না কোনে! বিভাগে যোগদান করিয়া সেই বিভাগের 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আদ্নতত করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের 
সময় ও শক্তি নিয়োজিত করিতে পারেন । 

স্থলে শিক্ষকতার অন্ত স্থায়ী ভাবে একদল শিক্ষক ত 
নিযুক্ত আছেনই, উপরস্ধ অন্তান্ত খাতিমান শিক্ষক এবং 
বিশেষজদের দ্বারাও প্রায়ই. বক্তৃতার ব্যবস্থা করানো! হয়। 


জানত 
স্থুলটি হেমারশ্মিথ হাসপাতালের 
সহিত সংশ্লিষ্ট। লগ্ডন জেলা 
পরিষদের এই প্রকাণ্ড হাস- 
পাতালটিতে শয্যার (899) 
সংখ্যা ৭৫০টি । এগুলির তত্বা- 
বধান করিবার ভার স্কুলের 
কর্মীদের উপর অর্পণ কর! হয়। 
স্ুলটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় 
সাড়ে চার 'বৎসরের মধ্যেই 
বিশেষ উন্নতি লাভ করে। 
বিভির বিভাগের দ্বারা ইহার 
কার্য নুষ্ভাবে পরিচালিত 
হইতে থাকে। ১৯৩৬-৩৭ 
ইংরাজীতে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা 
ছিল ৪৭৯, যৃদ্ধ আর হইবার 
পূর্ব বৎসরে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়া ১১২৪এ ছ্াড়ায়। 

যুদ্ধকালীন পরিবর্তন 

যুদ্ধের সচনার সঙ্গে সঙ্গেই 

শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন, ছাত্রেরা প্রায় সকলেই স্কুল 
পরিত্যাগ করিল। ফলে বহু যত্ে-গড়া এই প্রতিষ্ঠানটির 
কর্মপ্রচেষ্টা বল পরিমাণে ব্যাহত হইল। সৌভাগ্যক্রমে 
হাসপাতালটি আপৎকালীন চিকিৎসা-বিভাগের পরি- 
চালনাধীনে আসায় শিক্ষকবর্গের মধ্যে কয়েক জনকে 
হাসপাতালের কাধ্য-নির্বাহের জন্ত রাখা হইল । 

বিমান-আক্রমণে আহতদের আশ্রয়-দান এবং চিকিৎ- 
সাদির নিমিত্ত স্বাস্থ্য-মসত্ীর ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত রোগীকে 
স্থানান্তরিত করিয়! হাসপাতাল খালি কর! হইল। কর্মীর 
সংখ্যা পুনরায় বাড়ানো হইল এবং আহতদের চিকিৎসার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! হইল। সাধারণ কাজের জন্ত “সেপ্ট 
মেরিজ হসপিটাল স্কুল” হইতে একদল আগ্ার-গ্রাজ্থুয়েটকে 
লওয়া হইল। অবসর সময়ে শিক্ষকগণ এই সকল ছাত্রকে 
উপদেশ দানে এবং যুদ্ধ-কালীন ব্যাধি-সমূহ সম্বন্ধে 
গবেষপাকাধ্যে ব্যাপৃত হইলেন, ফলে তাঁহাদের শক্তি এক 
নৃতন খাতে প্রবাহিত হইল।. 


কার্য্যের ক্রমবিস্তৃতি 
ব্রিটিশ পোষ্টগ্রাজুক্বেট মেডিক্যাল স্কুল সাধারণ মেডি- 
ক্যাল স্কুলেরই কাধ্যক্রম অনুসরণ করিয়া চলিবে কিনা, প্রায় 
মাস তিনেক সে-সম্বদ্ধে কতৃপক্ষের মনে সংশয় জাগিয়া 
বছিল। ইতিমধ্যে চিকিৎসকমণ্ডলীর ভিতরে পোস্ট- 


রি 
সং. 


লগ্তনে সমরকামীন চিকিৎসাবিদ্কা শিক্ষায় একটি প্রভিঠীন 


১৯১ 





*পোষ্ট-মরটেম' কক্ষে রোগ-তত্ব-বিৎ মৃত ব্যক্তির ব্যাধির বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন 


গ্রাজুয়েট স্কুলে শিক্ষালাভের জন্ত প্রবল আগ্রহের পরিচয় 
পাওয়া গেল। নব নব জ্ঞান আহরণ করিয়া আধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার ইচ্ছা 
তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। বিজিত দেশসমূহের যে 
সমস্ত অধিবাসী ব্রিটিশ অধিকারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল 
তাহাদের মধ্যেও অনেকের মনে ব্রিটিশ ডিগ্রী এবং 
ডিপ্লোমা লাভ করিবার জন্ত প্রবল আগ্রহ জন্মিল। 
এদিকে, মেডিক্যাল স্কুলসমূহ লগুনের বাহিরে স্থানা- 
স্তুরিত হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় হাসপাতালসমূহ আংশিকভাবে 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আগার-গ্রাজুয়েটদের শিক্ষারবিষধ়ে 
বিশেষ বিশ্ব উপস্থিত হইল। স্ৃতরাং কাধ্য-নির্বাহক- 
সমিতি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিনাবে এই নিয়ম প্রবর্তন 
করিলেন যে, যদি আগ্ডার-গ্রাজুয়েটদের ম্ব-্থ স্কুলে 
শিক্ষার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে 
পোস্টগ্রাজুয়েট স্কুলে ভর্তি কর! হইবে । ব্যাপকভাবে শিক্ষা 
দান করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হইল 
এবং সেই সময় হইতে স্থুলের কর্ম-প্রচেষ্টা ক্রুত প্রসার লাভ 
করিতে লাগিল। 
বিষান-আক্রমণে আহতদের চিকিৎসার জন্যই 
বিশেষভাবে সংগঠিত সমিতিটির নাম ই. এম, এস.। 
ইহার অন্ততূ্তি অধিকাংশ চিকিৎসকেরই যুদ্ধক্ষেত্রে 


১২২ 





চিকিৎসকগণ কর্তৃক একটি অস্ত্রোপচার অবলোকন 


আছতদ্দের ক্ষত-্চিকিৎসা-বিষয়ে কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা 
ছিল না। স্থতরাং তাহাদিগকে এই বিষয়ে ব্যুৎপর করিয়া 
তুলিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল স্কুল 
কিংস কলেজ হাসপাতালের কর্ণেল বাক্সটন কর্তৃক প্রদত্ত 
প্রাষ্টার অব প্যারিসের করণ-কৌশল প্রদর্শনাদি দ্বারা 
অনাড়ত্বরভাবে কাজ সরু করিল। ইহা! এত দুর সাফল্য লাভ 
করে যে, দর্শকদের সন্ত্টি-বিধানের জন্য স্বল্পনকালের ব্যবধানেই 
ছুই-ছই বার ইহা! পুনঃপ্রদর্শন ও ব্যাখা করিতে হয়। 
এ ছাড়া লিভারপুলের মিঃ ওয়াটসন জোন্সের নিকট ছাত্র- 
দিগকে অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা-প্রণালীও শিখিতে হুইত। 
সকাল দশটা হইতে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া! মিঃ ওয়াটসন ছায়া- 
চি, মডেল ইত্যাদির সাহায্যে বক্তৃতা করিতেন। সকালে 
ভগ্ন বা স্থানভ্র্ অস্থি পাটায় রাখিবার পদ্ধতি প্রদর্শন কর! 
হইত; অপরাছে ছাত্রের পেগুলা যথাস্থানে যখাষখভাবে 
সন্নিবেশিত করিতেন। তারপর চা-পানাস্তে তাহারা 
পুনরালোচনার জন্ত তাহারা সমবেত হইতেন। 

বর্তমান শিক্ষাপত্ধতি ও উল্লেখযোগ্য গবেষণা 

এই নকল শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য উৎসাহিত হইয়া 
স্থলকতৃপিক্ষ শিক্ষণীয় আয়ে! নানা বিষয় প্রবর্নে তৎপর 


প্রবানী 





১৩৫১ 
হুইলেন। স্থুলটি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

_ বিস্তালয়ে বরমানে হস্তপদাদির সমরকালীন চিকিৎসা 


ভেষজবিদ্ত| ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষা! দেওয়া হুয়। 
: ছাত্রদিগকে শব-ব্যবচ্ছেদ এবং যুদ্ধে আহতদের দেহে 
অস্থোপচার-প্রণালী হাতে-কলমে শিখাইয়া! দেওয়া হয়। 
বস্ততঃ বত'মান বুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পোস্ট গ্রাহুয়েট স্থুল 
সমাজের এক মহছপকার সাধন করিতেছে । যুদ্ধজনিত নান! 
জটিল ব্যাধির চিকিৎসা-বিষয়ক আধুনিক গবেষণার প্রতি 
সামরিক বিভাগে নিধুক্ত চিকিৎসকদের দৃঠি আকৃষ্ট হওয়ার 
মূলে রহিয়াছে এই প্রতিষ্ঠানটির সমর-কালীন শিক্ষা- 
প্রণালী । এই শিক্ষা-পদ্ধতির গ্রতি তাহাদের ক্রমবর্ধমান 
অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । অস্ত্-চিকিৎসা- 
বিভাগের ডিরেক্টর অধ]াপক গ্রে টার্পার আধুনিক প্রগতি- 
মূলক গবেষণায় কুত্তী এবং বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন়্ সার্জন- 
দিগকেই লেক্চারার রূপে নিষুক্ত করিয়া থাকেন। 
বোমা এবং গোলাগুলি ইত্যাদির আঘাত সম্বন্ধে 
স্থুলের কর্মীরা যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ 





ছুই জন চিকিৎসক অন্ত্-চিকিৎস! সন্বস্ধীয় একটি নব উদ্ভাবিত 
যন্ত্রের গঠন-কৌশল পর্যবেক্ষণ করিতেছেন 


আঘাতাদি ছাড়া এক দেহ হইতে অন্ত দেহে রক্ত 
এবং রক্তমন্তর (89:00 ) সঞ্চারিত করা সন্বদ্ধেও স্কুলে 
গবেষণা-কার্ধা চালান হয় এবং এই সমঘ্ত বিষয়ের লঙ্গে 
সংঙ্িষ্ট বিভিন্ন সমন্তাসমূহের সমাধানের চেষ্টাও পূর্ণোন্তমে 
চলিতেছে। ৪ 

' সুদ্ব-পরিস্থিতি-নিবন্ধন কর্মীর সংখ্যা কমাইয়! দেওয়ায় 


জ্যেষ্ঠ 


(9111900818) সম্বন্ধে তত্বাচুসন্ধান এখনে। চলিতেছে । 
ভবিষ্যৎ পরিকল্পন। 


চা-র্শন 


চি বি ক 
সাধারণ 'গবেষণা-কাধ্য অনেকটা হাস পাইয়াছে কিন্ত 
টিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণা-পরিষদের অন্গুরোধে সিলিওকলিস 


১২৩ 


স্থুল-কতৃপক্ষ এই আশা! পোষণ করেন যে, যুদ্ধাবরতির 
পথ ইহার কর্মক্ষেত্রকে সম্করূপে সম্প্রসাষিত করা 





চিকিৎসা-বিদ্যা এবং শল্য-বিদ্যা শিক্ষার্থী বছ ছাঅই চি 


আসিয়াছে ব্রিটিশ সাআাজ্যের ইংলগুস্থ সৈম্তবাহিনী 
হইতে । বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই বিজিত 
দেশসমূহের আশ্রয়প্রাথিগণ। তা ছাড়া চীন আমেরিকা 
এবং পেরুদেশ এমন কি স্ুদুরস্থিত শ্যামদেশ হইতেও 
ছাত্রদল আসিয়া! ভি হইয়াছে। 

লগ্ুনের মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এই 
স্থুলের মাতৃমঙ্গল-বিভাগের কাজ পুরাদমে চলিতেছে । 
এই বিভাগে বংসরে প্রায় ছুই হাজার জাতকের জন্ম হয়। 
যদি আরও অধিকসংখ্যক শয্যার ব্যবস্থা করা যাইত 
তাহা হইলে বতমান যুদ্ধের সময় এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
পাইত। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় স্থরু করিবার 
পূর্বে নিজেদের অগ্রিত বিদ্যাকে ঝালাইয়া লইবার উদ্দেস্তে 
দলে দলে এই স্কুলে ভর্তি হইতেছেন বলিয়া, তরুণ 
চিকিৎসক-সম্প্রদায় সৈল্তদলে যোগদান করিবার সুযোগ 
লাভ করিতেছেন। এই স্কুলে যোগদানকারীদের মধ্যে 
আবার এমন অনেক বিবাহিতা মহিলাও আছেন বহুকাল 
যাবৎ নিজেদের ব্যবসায়ের সহিত ধাহাদের কোনও 
সম্পর্ক ছিল না। 





অভিনিবেশ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণরত চিকিৎসকগণ : 


হইবে এবং কর্মীসংখ্যাও বাড়!নো যাইবে। ভবিষ্যতে 
ব্যাপকভাবে পোস্ট গ্রাজুম্নেট শিক্ষাঙ্দানের পরিকল্পনা করা 
হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশের আরও বহুসংখ্যক ছাত্রের 
স্থান সঙ্কুলান কিভাবে করা যায় স্কুল-কতৃ্পক্ষ সে বিষয়ে 
গভীরভাবে চিস্তা করিতেছেন ।* 


* কর্ণেল এ, এইচ প্রক্টরের প্রবন্ধ অবলম্বনে । 


চা-দর্শন 


এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (ক্যাপ্টাব), বার-এট-ল 


হালিদি ইদিব হালুম তার 44874 47484 নামক মূল্যবান 
গ্রন্থে লিখেছেন, বোম্বের ভিক্টোরিয়! টারমিনাস স্টেশনে 
বসে তিনটি জিনিল তিনি দেখেছিলেন যা ভারতীয় সমন্তার 
যাবতীয় রহশ্ত ার কাছে স্প্রকট করে দিয়েছিল। একটি 
হচ্ছে, এক হিন্দু চা-ওয়ালা চীৎকার করে যাচ্ছিল “হিন্দু 
চা*স্ছিন্দু চা” আর একটি হচ্ছে, এক মুসলমান চা-ওয়াল! 
চীৎকার করে যাচ্ছিল “মুসলমান চা”, “মুসলমান চা”) 
আর তৃতীয় দৃশ্ব হচ্ছে, এক ইংরেজ সার্জেপ্ট কয়েক জন 
হিন্দুসুললমানকে ধাকিযেনিয়ে যাঙ্গিল। 

এ দৃশ্ত রোজই আমরা প্রত্যেক স্টেশনে দেখতে পাই, 
তবে অত্যন্ত বলে এ সর দেখে আমাদের মনে চিন্তা জাগে 


না। শ্রেন-দৃটি বিদ্বেশিনীর মনে কিন্তু জেগেছিল। 
ভারতের ভবিষ্যৎ গড়তে হ'লে বিদেশীদের কথাও শোন! 
দ্রকার। যারা বনের বাইরে থাকে, তারাই তার আকার- 
প্রকারের বিষষ্ট সঠিক খবর রাখে। 

ভারতবর্ষের জাতীয়তা আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়েছে তার 
প্রধান কারণ এই হিন্দু চা ওয়ালা আর সুসলমান চা- 
ওয়ালা । এদের কি দেশ থেকে তাড়ান যায় না? 

জীর্ণ কাপড় পরে, অপরিচ্ছন্ন একটা “ট্রে'তে অতি 
পুরাতন ছু-তিনটি চায়ের পেয়ালা! আর অতি সন্ত! একটি 
চাপুজি নিয়ে, দীনহীন বেশে চা-ওযালা আমাদের তার 
বিষাক্ত রাসায়নিক গিতে জাসে বটে, ভাকে ভাড়ান কিন্ত 


১২৪ 
প্রবলপ্রভাপ ব্রিটিশ রাজকে তাড়ানর চেয়ে কঠিন ব্যাপার । 
আকবর সে চেষ্টা একবার করেছিলেন, তার যুগের চা- 
ওয়ালার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে, একান্তিক ভাবে। সম্ভ 
প্রকাশিত একটি ইংরেজী পুস্তকে দেখলুম, তার বিষয় 
লিখেছে £ 
, 208 1108170 ছ8160 009. 80998 196810 [1005 
2081099 00. 1018 10191)690, 779 079 008 ৪80760 
9. 207088029108 08860288 ০4 
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ক টিক পি 19878968, 


কিন্ত কোথায় সে আকবর, আর কোথায় তার সে 
প্রচেষ্টা? ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এখনও নিজ নিজ 
গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ আছে। হিন্দু চা-ওয়ালা আর মুসলমান 
চা-ওয়াল! হুচ্ছে তাদের একটি প্রতীক । 

সেযাই হোক, আকবর যা! বুঝেছিলেন আর যা করে- 
ছিলেন সেই হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির চূড়াস্ত কথা। 
ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক করতে ন1 পারলে, ভারতীয় 
রাষ্ট্রসমস্তার চূড়ান্ত সমাধান হবে না। আর তার জন্য 
চাই আকবরের মানসিকতা-_তার উদারতা, তার 
গুণগ্রাহিতা, তার সার্বজনীনতা। আবার এই দেশে 
আকবরের মতই মুসলমানকে হিন্দু সাজতে হবে আর 
হিন্দুকে মুসলমান সাজতে হবে। হিন্দু চা-ওয়ালার 
চা মুসলমানকে পান করতে হবে, আর মুসলমান চা- 
ওয়ালার চা হিন্দুকে পান করতে হবে; আর এ কাজ 
করতে হুবে পর্দার অন্তরালে নয়, লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্য 
ভাবে, সকলের সামনে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, বিজ্ঞাপন 
ছড়িয়ে। ব্যাপক ভাবে হি এ কাজ কিছু দিন ধরে করা 
যায়, তা৷ হ'লে হয়ত হিন্দু চা-ওয়াল! আর মুসলমান চা- 
ওয়ালা দেখতে পাওয়া যাবে না, কেবল চা-ওয়ালাই দেখতে 
পাওয়া যাবে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীও দেখতে পাওয়া যাবে 
না, মুসলমান জাতীয়তাবাদীও দেখতে পাওয়া যাবে না, 
কেবল দেখতে পাওয়া যাবে। হিন্দু 
মুললমানের জনতাকে হাকিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন 
সার্জেপ্ট সাহেব তাহলে আর অন্থভব করবেন না। 


এই চা-দর্শনের একটা 79088002610 ( মঙগলময় ) 
সমাধান করতে পারলে ভারতীয় জাতীয়তার জাটল সমন্তার 
সমাধানও হয়ে যাবে। ছুঃখের বিষয়, ইউরোপ এবং 
আমেরিকায় গিয়ে দার্শনিক কৃটবুদ্ধির পরিচয় দিতে আমরা! 
সর্বদা! গ্রস্তত, অথচ দেশের সর্বত্র বিরাজমান এই সমস্তার 
গুরুত্ব এখনও আমরা উপলন্ধি করলুম না। ইংরেজীতে 
একটা প্রবাদ আছে-_7)9 979৪ ০1 & 1০০] ৪19 ৪6 (5৪ 
91008 01 099 ৪1৮ বাক্যটি নিজেদের বিষিয়ে প্রয়োগ 
করতে অনেক সময় জামার প্রলোভন হয়। 


ভ্রীবালী 


১৩৫১ 


হিন্দুর আসরে যদি মুসলমানেরা দলে দলে যেতে আরম্ভ 
করেন, আর মুসলমান-আসরে যদি হিন্দুর! দলে দলে যেতে 
আরভ করেন, হিন্দুর গান যদি মুসলমানেরা আগ্রহের সঙ্গে 
শুনতে আসেন, আর মুসলমানের গান যদি হিন্দুরা আগ্রহের 
সঙ্গে শুনতে আসেন, মুসলমানের বই পড়া যদি হিন্দুরা 
তাদের কর্তবা বলে স্থির করে নেন, আর হিন্দুর বই পড়া 
বদি মুসলমানের! তাদের কর্তব্য বলে স্থির করে নেন, হিন্দুর 
সভায় যদি মুমলমানেরা৷ নিয়মিত ভাবে গিয়ে বক্তৃতা দেন, 
আর মুসলমানের সভায় যদি হিন্দুরা নিয়মিত ভাবে গিয়ে 
বক্তৃতা দেন, হিন্দুর তারিফ যদি মুসলমানেরা প্রাণ খুলে 
করে বেড়ান, আর মুসলমানের তারিফ যদি হিন্দুর! প্রাণ 
খুলে করে বেড়ান, আর ন্দনসাধারণের মঙ্জলের কাজে যদি 
হিন্দু-মুসলমান আগ্রহের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তাহলে 
হিন্দু চা-ওয়ালার এবং মুসলমান চা-ওয়ালার সংখ্যা ক্রমেই 
কমতে থাকবে, আর তাদের জায়গায় নৃতন এক 
চা-ওয়ালার দল দেখা দেবে যার! চায়ের পারমার্থিক 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন অন্থভব করবে না। 

ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের জন্ত চিকিৎসকের প্রয়োজন, আর 
ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের জন্ত প্রয়োজন সার্জেন্ট সাহেবের । 
ডাক্তারের ফি দিতে যদি কষ্ট বোধ হয়, তাহলে শরীরকে 
সুস্থ করে তোল৷ দরকার, আর সার্জেণ্ট সাহেবের হুমকি 
যদি অসম্মানজনক বলে মনে হয়, তাহলে সমাজ-দেহকে 
সুস্থ করে তোল! দরকার | দেহের বিকার আসে যখন 
পঞ্চভূতের যথোচিত সংমিশ্রণ হয় না; সমাজের বিকার 
আসে যখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যথোচিত সংমিশ্রণ হয় 
না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যথোচিত সংষিশ্রণ, তাদের 
মধ্যে প্রেম এবং প্রীতির অটুট বন্ধন স্থাপন__সেই হ'ল চা- 
সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপায়। 


দর্শনের ক্ষুত্র একটা সমস্তার সমাধানের জন্ত সমস্ত বিশ্ব- 
দর্শনের সমাধানের প্রয়োজন হয়। নৃতন একটা 
0০8,0108য তৈয়ের করা অপরিষ্াধধ্য হয়ে পড়ে। চা- 
দর্শনের বেলাতেও তাই। চা-দর্শনের উচিত সমাধানের 
জন্ত নূতন এক সমাজ-বিজ্ঞানের সি করা দরকার, নৃতন 
এক 9০০18] 1090108 বা সামাজিক আদর্শের হি করা 
দরকার। সে আদর্শ ব্যাপক সামাঞ্জিক আকারে যথাসময় 
আসবে। সে শুভদিনের জন্ত বসে থাকলে কিন্ত চলবে 
না। এ যুগের সব সমস্যার মত আমাদের রাস্্রীয় 
সমস্যার সমকিগত সমাধান নির্ভর করবে বিভিন্ন ব্য্টিগত 
সমাধানের উপর, খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার উপর। আমাদের 
গ্রত্যেকের নিজ নিজ স্থযোগ, স্থবিধা এবং ক্ষমভামত. এ 


জ্যন্ত চা-র্শন ১২৫ 
কাজে আত্মনিয়োগ করা দরকার | সমগ্িগত সমাধান বখা- বাসীমের স্মরণী কিছু শুনিয়ে দিয়েছেন ভূগোল ভূললে 
সময় তাহ”লে নিশ্চয় আসবে । চলবে না, ইতিহাস ভূঙগলে চলবে না, সেল্সাস্‌ রিপোর্ট 


সমস্তার সুষ্ঠু সমাধানের জগ্ত জীবনকে উচ্চতর ভূমি 
থেকে দেখা দরকার । সব রোগেরই ওষধ আছে, তবে 
চিকিৎসকের দৃষ্টি থাকা চাই। সব সমস্তারই সমাধান 
আছে, তবে মনের ক্ষমতা, দৃষ্টির প্রসাবতা, চিত্তের উদ্দারতা 
দরকার মত বাড়ান চাই। জীবন-সমস্যাকে সাধারণ 
আমরা দেখি হিন্দু হিসাবে, মুসলমান হিসাবে, শিখ হিসাবে, 
খ্রীষ্টান হিসাবে, কোন-না-কোন গঙ্ডির মানুষ হিসাবে । 
সম্প্রদায়মুক্ত মন দিয়ে, বিচারকের মন দিয়ে, ভিন 
সম্প্রদায়ের প্রতি দরদী মন দিয়ে সমস্তাকে আমরা দেখি 
না। দলের মান্য হিসাবে দেখি, শুধু মানুষ হিসাবে দেখি 
না; হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখি, মুদল- 
মান সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখি, বিশ্বসভাতার 
উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখি না। আর তাই আমাদের 
রচিত সমাধান একদেশদর্শিতা দোষতুষ্ট হয় । 

যে মানুষ, যে জাতি তাদের মনকে জীবন-সমন্তা 
সমাধানের উপযোগী করে তুলতে পারে নি, তাদের 
বিলোপ অবশ্ঠন্ভাবী। বেষ্টনীর সঙ্গে অবিরত সামঞ্জশ্ত 
রাখার দাবীই প্রকৃতি মান্ধষ এবং জাতির কাছ থেকে 
করে। মাথা উচু করে বাচবার জন্ত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়া দরকার । 

গোড়া পত্তন করা চা দেশব্যাপী নূতন এক 
8001090),929 বা আবহাওয়ার স্ত্ি করে। সে কাজ 
ঠিক মত হয়ে গেলে, বাকী সবই সহঙ্গ হয়ে যাবে। বসস্তের 
মলয় বাতাস ব্ইতে স্থরু করলে কোকিল আপনিই * ডেকে 
উঠবে। 

আজকালকার সব কাজেরই মত এই আবহাওয়া, 
৪010807, হৃষ্টি হতে পারে বিরাট 'এবং ধারাবাহিক 
এক সামবাগ্সিক প্রচেষ্টার ফলে। 16898 [:০0006100ই 
হচ্ছে এ যুগের মূল মন্ত্র। ব্যক্তিগত স্থষ্ির মূল্য সামবান্িক 
সির তুলনায় এখন অনেক কমে গেছে। জীবনশিল্পে 
আমরা সেই আদিম স্থাপত্য-শিল্লের যুগে ফিরে যাচ্ছি_ 
সকলে মিলে কাজ করলে তবে একটা বিরাট সৌধ রচিত 
হবে। পিনেমা, বেডিও সবেরই লক্ষ্য এখন 1598 
0:০000610 | 

ভবিষ্যতের ভারত ষে কেবল হিন্দুর কিবা কেবল 
মুমলমানের কিন্বা কেবল কারও হবে না তা স্থুনিশ্চিত। 
এ বিষয় বড়লাট লর্ড ওয়েভেল সেদিন আমাদের দেশ- 


চা 


ভূললে চলবে না। এদের কোন একটাকে মাত্র নিয়ে কাজ 
করলেও চলবে না । সকলে মিলে যখন একসঙ্গে থাকতে 
হুবে, তখন বন্ধুভাবে, আত্মীয়ের মত থাকাই ভাল। আর 
স্বার্থের নির্দেশও তাই । স্থতরাং বন্ধুত্ব আর আত্মীয়তা 
সথষ্টির পথ বার করা দরকার, আর মনে প্রাণে ধারাবাছিক- 
ভাবে সে পথে চলা দরকার । 


আমার মনে ভয়, প্রত্যেক প্রদেশের লোক য়দি 
তাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য বেখে কাজ করে 
যান, তাহলে সহজে এবং অপেক্ষারত অল্প সময়ের মধ্যে 
স্বফল পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। বাংলা দেশ 
অন্ঠান্ত প্রদেশের চেয়ে অনেকাংশে ভাগ্যবান । এদেশে 
সাধারণ একটা ভাষা আছে, সাধারণ একটা সাহিত্য আছে। 
খাওয়া-দাওয়ার বিষয় এদেশের লোকের অতটা বাচবিচার 
নাই। 1907001255 ব! জাতির কৌলিক ইতিহাসের 
দিক থেকেও বাংলার হিন্দু-মুসলমানের এক্য অন্যান্ত 
প্রদেশের চেয়ে বেশী। এদেশের হিন্দু-মুসলমান একই খাস্ত 
খায়, একই ভাষা বলে, একই ভাষায় লেখে, এদের অন্ততঃ 
হাজার বৎসরের ইতিহাস এক, এদের স্বার্থও এক। 
স্থতরাং জাতীয়তা-বোধ, আত্মীয়তা-বোধ, সং্রীতির বঙ্ধন, 
বাঙ্গালীত্বের আদর্শ প্রভৃতি নিয়ে প্রচার-কাধ্য চালালে 
সহজেই আমাদের চেষ্টা ফলপ্রস্থ হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
অন্তান্য প্রদেশেও এ আদর্শ সংক্রামিত হবে । মহামতি 
গোখলের বাণী-__৬ ৮৪৮ 7698] 0101009 6০9৪5, 019 
[986 01 10019 স1]] 00010 60000০ঘ-_তখন নৃতন 


ভাবে সার্ক হবে। 


আমার এক বন্ধু বাংল! ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাবা 
করবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখান। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে যাতে করে বাংল! ভাষার সম্যক্‌ প্রচার হয়, তার 
জন্য তিনি চেষ্টাও করে থাকেন। কথাচ্ছলে তাকে 
এক দিন আমি বলেছিলাম, এই কলকাতার মুসলমানদের 
মধ্যে বাংল! ভাষাকে যাতে চালিয়ে দিতে পারেন, তার 
জন্ত চেষ্টা করুন। ভারতের ঝান্্ীয় ভাষা নিয়ে মাথ! 
ঘামাবার অবসর পরে যথেষ্ট পাওয়া যাবে।. বাংলাদেশে 
বাঙালী মানসিকতার স্যষ্টি, ভারতের জাতীয়তা-সমন্তার 
সমাধানের এই হচ্ছে সহজ, সরল পথ; চা-সমস্তা সমাধানের 
পথও এই একই। 


প্রবাসী বাঙালী বাংলার রাডব্যান্ক 
ভ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় 


প্রবাসী বাঙালীর ছুঃখ অনেক। কিন্তু কোন কোন 
বিষয়ে সৌভাগ্যও আছে। আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে 
থাকিতে হয় বটে, কিন্তু প্রবালে দেশবিদেশের বহু আত্মীয় 
ভুটিয়া যায়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর থাকে না। ছুধ 
ঘিতে শরীর চাক্গ! হইয়! উঠে। বাংল। দেশের ছুর্দশা দূর 
হতে দেখিয়া! নিজের ছুংখ ভুলিতে শিখে ও দেশবাসীর 
ছুঃখে সমবেদনা ও সাহাধা করিতে পাবে। দেহের বলবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও বাড়ে । দ্েশবিদেশের বছু ভাষা- 
ভাষী বিভিন্ন রুচির নরনারীর সঙ্গে মিলনের ফলে মনের 
কৃপমণ্্কতা! কাটিয়! যায় ও একটা সার্কভৌমিকতার ভাব 
আসে। কুচি মাঞ্ছিত হয়। জীবনযাত্রার পরিমাপ উচ্চ 
হয়। এ সব কারণে প্রবাসী বাঙালীর ছেলেমেয়েরা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশী বাঙালীর ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা 
জীবন-সংগ্রামে বেশী মজবুত হয়-অনেক সময়ে জীবনেও 
বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ তয়। এই কথাটি স্মরণ 
করিয়া বাংলার এই চরম ছুর্দশার দিনে প্রবাসী বাঙালী 
মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কতটুকু সেবা করিতে পারে তাহা 
আলোচনা করিব। 

বাংলাদেশের একটা গৌরবময় যুগের অবসান হইয়াছে। 
এক দুর্ভিক্ষে এই যুগের স্চনা হইয়াছিল, আর এক 
ছুর্তিক্ষের কষ্কালমীলা ইহার ছেদরেখ! টানিয়! দিয়াছে। 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের দুই বৎসর পর রামমোহন রায়ের জন্ম 
হয়। পঞ্চাশের মন্বস্তরের ছুই বৎসর পূর্বের রবীন্দ্রনাথ যাহার 
মধ্যে রামমোহনের সাধনা ও বাণী মৃত্তি পরিগ্রহ করে তার 
তিরোধান হইয়াছে । আমরা একটি নৃতন বাংলার 'প্রবেশ- 
দ্বারে দণ্ডায়মান। সম্মুখের দিকে চাহিতে আশঙ্কায় ও 
নিরাশায় আমাদের প্রাণ অবসন্ন হয়। বাংলাদেশের চেহারা! 
এখন সেই বনভূমির মত যেখান হইতে বিশাল বিশাল 
মহীরুহ উৎপাটিত হইয়াছে, পড়িয়া রহিয়াছে শুধু একটা 
বিগ্রী নগ্নতা ম্পর্ধান্ীত ঘেটু ও কচুবনের কদরধ্যতা 
বাড়াইয়া। ছুভিক্ষে বহু লক্ষ লোক শোচনীয়ভাবে মৃত্ু- 
মুখে পতিত হইয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। কিন্তু তাহা 
অপ্ক্ষোও শোচনীয় যে, আমাদের মাতৃভূমি প্রাণহীন নিবীর্ধা 
হইয়া পড়িয়াছে। নৃতন নৃতন বীর নেতার জন্ম আর 
হইতেছে না। অন্তসাগরের পরপারে বাংলার শেষ রবি 
চলিয়! গিয়াছেন-_সৈকত-ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে কয়েকটি 
সববিরে তথ বালুকণা মাত্র 


বিগত শতাবীতে যাহারা বাংলা! দেশকে উর্ধে তুলিয়া 

ধরিয়াছিলেন, তাহারা এক একট] ভাবধারার বাহুনরূপে 
অবতীর্ণ তইয়াছিলেন। তাহার! হুয়ত জীবনে কোন স্থায়ী 
বন্তর প্রতিষ্ঠা কৰিতে পাবেন নাই, তাহাদের অনেকের জীবন 
আঞ্জিকার দিনে হয়ত বার্থই মনে হইবে। কিন্তু তাহারা 
এক একটা জলস্ত আইডিয়া লইয়া! আসিয়াছিলেন এই 
পৃথিবীতে ও তাহার ঞন্ত আজীবন সংগ্রাম করিয়াছিলেন ও 
সকল প্রকার ছুঃখবরণ করিয়াছিলেন । কার্লাইল বলিয়া- 
ছেন, আইডিয়! অমর, আইডিয়ার হাত পা আছে। সে 
কখনও নীরব থারে না। তাহাদের জীবনে আজ যাহা 
ক্ষতি মনে হইতেছে, তাহা এক দিন পরম সম্পদে পুর্ণ 
হইবে। আজ যাহ! অপূর্ণ রহিয়াছে, কালে তাহা পূর্ণতা 
লাভ করিবে। বাংলাদেশে আজও কন্মী আছে, লেখক 
আছে। কিন্তু ষে উত্তপ্ত-ভাবপ্রবাহ বিগত যুগে সমস্ত 
বাংলাকে প্রাবিত করিয়াছিল, তাা আর নাই । সেকি 
দিনই ছিল! 

'ব্লিস্‌ ওয়াজ ইট ইন দ্যাট ডন টু বি এযালাইভ 

টুবিইয়াং ওয়াজ তেরি হেভন্‌।' 

সে প্রভাতে বেচে থাক! ছিল আশীর্ববাদ 

যৌবন সে ছিল যেন স্বরগ সমান। 
এই ভাবাবর্তের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
বঞ্চিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্ন্দ্রের বাণী বাংল। অতিক্রম 
করিয়া বিশ্বে ছড়াইয় পড়িয়াছে। 

ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় বাংলাদেশ 

চিরকালই একটা স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে । দিল্লী 
কনৌজ হইতে বন্ধ দুরে, ভারতের এক কোণায় অবস্থিত 
বলিয়াই বোধ হয় ইহা! কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া 
আলিয়াছে। ফলে উত্তর-ভারতের অন্তান্ত গরদেশের সঙ্গে 
ইহার মিল কম হইম্বা পড়িয়াছে। ভাষায়, পরিচ্ছদে, 
আচরণে, রুচিতে ও দৈনন্দিন অভ্যাসে বাংলা তাহার 
নিজের একটা ধারা রচনা! করিয়াছে । ইহা এক বিষয়ে 
ভাল, কিন্তু ইহার ফলে বাংলার সহিত ভারতের যোগন্থজ্র 
ছি হইয়াছে। যখন যখন বাংল! শুধু বাংলা হইয়াছে 
তখন তাহার বাণী ভারতের বা বিশ্বের বাণী হইয়া উঠিতে 
পারে নাই। যখন নদীয়ার গোরা্টাদ বুন্দাবনে আসিয়া 
শ্রীচৈতন্ত হইলেন, তখনই তাহার বাণী সকল ভারত 
শুনিবার জন্ত ব্যাকুল হইল। বিগত শতাবীতে বামমোহন 
হইতে আরস্ত করিয়া কেশব্চজ্জ, রামকু্, বিবেকানন্দ, 


৯ পিসি পিল তাসলিমা তাপ্পাসমপসপসসপসপানপীপািপা্পসপসপিসপা 


রমেশচন্ সথরেজনাথ, দেশবন্ধু, বিপিনচন্ত্, ও রবীন্দ্রনাথ 
বাংলাকে নিখিল ভারতের সহিত যুক্ত করিয়াছেন; বিশ্বকে 
লইয়া আসিয়া বাংলার অঙ্গন-প্রান্তে উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাই বাংলার সাধনা ভারতের ও ভারতকে অতিক্রম 
করিয়া সকল বিশ্বের সাধনা হইয়াছে । বাংলার পুকুবের 
যজিয়া পচিবার একটা অভ্যাস আছে। তাই খনই 
বাহিরের বেনোঞ্জল আসিয়া ইহাকে কানায় কানায় পু 
করিয়াছে তখনই বাংলাদেশে যৌবন-প্রান আরম 
হইয়াছে । বাংলাদেশ আবার বিশ্ব-চক্ষুর প্রথর দৃষ্টি এঁড়াইয়া 
তার বাশবনের ঝোপের স্বাধারে আত্মগোপন করিবার 
চেষ্টায় আছে। রাজনীতিতে বাংলাদেশ হিনুস্থান হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । তাহার যতটুকু সাহিত্য এখনও আছে 
তাহা আবার তাহার গ্রামে ফিরিয়! গিয়াছে । বীরভূমের 
ধাঙ্গড়পাড়া নয়, যশোর খুলনার বামুনডাঙ্গার মাঠে তাহা 
বুনো ফুগ কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। বড় জোর কলিকাতার 
কোন এদে! গলিব পচা গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া! আছে। 
এক কালে প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দকে লইয়া আসিয়া 
আমরা বাংলার বীর করিয়া তুলিয়াছিলাম, এখন নায়- 
বেশে লইয়া মাতামাতি করিতেছি । গঙ্গা খুব গভীর 
খাতে বহিতেছে. বটে, কিন্তু আর মোহান৷ ছাপাইয়। 
উত্তরবাহিনী হয় না। কাব্যদেবতা এখন টেলিস্কোপ 
ছাড়িয়। দিয়া মাইক্রোক্ষোপ লইয়া বসিয়াছেন। দিক 
চক্রবালে সত্যের নৃতন তারকা ভূবিয়া যাইতেছে । বৃহত্তর 
জগতের আহ্বানধ্বনি আর আমাদের কানে আনিতেছে 
না। বাংল! দেশের চারিপাশে আবার প্রাচীর উঠিয়াছে। 


প্রবাসী বাঙালী এত দিন বাংলার আউটপোষ্ট ছিল। 
বাংলার বাণী বিশ্বে প্রচার করার দায়িত্ব এত দিন তার 
ছিল। কিন্তু এখন হইতে তাহার কাজ হইবে অন্তরূপ। 
সে এঁ প্রাচীর ভাতিয়া ফেলিয়া বাংলাকে টানিয়া আনিয়া 
আবার নিখিল-ভারতের মাঝখানে ছাড়িয়া দিক। 
ভারতের অপর প্রদেশে, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে, 
নবজীবনের জোয়ার আনিয়াছে। আবার তাহাকে 
বঙ্গোপসাগরে ফিরাইয়া লইয়া! যাইতে হুইবে। বাংলার 
মাঠ ঘাট আবার ভালাইতে হুইবে। প্রবাসী বাঙালী 
এবার হইতে দেশে ফিরিবার সময় শুধু শাল সাড়ী, 
আখ রোট খুববানি, মাণ্টা মোসাম্বী সঙ্গে লইবেন না কিন্তু 
লইবেন 
বাংলার প্রাণসঞ্চার করিতে সমস্ত বিশ্ব হইতে খাস্ত 
আসিতেছে । কেহ পাঠাইতেছে চাউল আটা, কেছ 
ভিটামিন ইভ্যাপোরেটেড মিক্ক। পশ্চিমের জল হাওয়ায় 





প্রবাসী প্রবাসী বাঙালী বাংলার প্লাডব্যাক 


একটা জলম্ত জাগ্রত আইডিয়া । মৃতপ্রায় 
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পরিপুষ্ট প্রবাসী বাঙালীর গায়ে রক্তের জোর বাড়িয়াছে। 
নিজ্জাব বাংলার শিরায় শিরায় ভরিয়া দিবার জন্ত তাহারা 
রচনা করুন ব্লাভব্যাঙ্ক। 
প্রবাসী বাঙালী যদি এত বড় কাজ না করিতে সমর্থ 
হয়, তবুও ছুয়েকটি সাধারণ রকমের কাজে হাত দিতে 
পারে। প্রত্যেক প্রদেশে নৃতন সাহিত্য গড়িয়া উত্ি- 
তেছে-__হিন্দী, উদ, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, 
তেলেগু। ভারতের বাহিরের কথা ছাড়িয়াই দিলাম । 
এই সকল সাহিত্যে যদি কিছু নৃতন অবদান থাকে তবে 
প্রবাসী বাঙালী তাহা সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত 
করিতে পারেন। অবাঙালী গানের স্থরে ও নাচের 
ছন্দে বাঙালীর গৃহ বঙ্কত হইয়া! উঠিয়াছে। অবাঙালী 
কবিতার ছন্দও বাংলার কবিতার নৃতনত্ব দ্রিক। আমি 
জানি বাঙালী যেখানেই যাক, বাঙালীই থাকে । পঞ্জাবে 
সারাজীবন কাটাইয়া বু বাঙালী এমন 'মাছেন ধাহারা 
এখনও মুদির দৌকানে এক দের চাউল কিনিতে হুইলে 
ংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন। না জানেন উদ্দ-না 
বোঝেন পঞ্জাবী। কৃপমত্কত বাঙালীকে সব দেশে ছোট 
করিয়া রাখিয়াছে । কিন্ত এমন লোকও আছেন ধাছারা 
শিখেন বা শিখিতে চেষ্টা করেন। নিজ নিজ প্রবাসের 
মাহিত্যের মধ্যে নৃতনত্ব নিশ্চয়ই কিছু দেখেন বা নিক্গ 
ভাষার সহিত প্রবাসের ভাষার যোগ বা সাদৃ নিশ্চয়ই 
দেখিতে পান। তাহারা যদি ছুই ভাষাব যোগাযোগ 
স্বদ্ধে গবেষণা করেন, তবে বাঙালী পাঠকের অপর ভাহ! 
শিখিবার অনেক সহায়তা হয়, অস্ততঃপক্ষে ছুই ভাষার 
মধ্যে যে অনতিক্রম্য ব্যবধান মনে হইয়া থাকে তাহা 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হয়। 


গত এক শতাবীতে বাংলা! ভাষা খুব উদ্নতিলাভ 
করিয়াছে সন্দেহ নাই । ইহা সম্ভব হইয়াছে সংস্কৃতের 
সাহায্যে । সংস্কৃত শবের ব্যবহারে হৃদয়ের গভীর ভাব 
প্রকাশ কর! সহজ হইয়াছে কিন্ত আমাদের দৈনন্দিন বাব- 
হারিক ভাষা তেমন পুষ্ট হইতে পারে নাই । বরঞ সংস্কতের 
চাপে তাহা যেন কতকটা পঙ্গু ও ঈঈগতি হইয়া পড়িয়াছে। 
দৈনিক বাংলা খবরের কাগজ পড়িলেই আমার বক্তব্য 
বিষয় বেশ বুঝা যাইবে । মনে হয় ইহা! বাংল! না অপর 
কোন কিন্তৃতকিমাকার বন্ত ? মনে হয় আমাদের সাধারণ 
চল্তি ভাষা ষেন এখনও চলিতে শিখে নাই। চল্তি 
ভাষায় শবসম্পদও খুব কম। ইংরেজী ভাষার অতি 
সাধারণ কথা সংস্কৃতবহুল বাংলায় অনুবাদ করিলে তাহার 
রূপাত্তর হইয়া যায়। যদি গা কথাটার বাংলা 
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গ্রতিশব দৃ্ধশালা, 15160797 209 এর রদ্ধন-উদ্চান, 
780001800 ভোজনশালা, ৮৪০ জন-পানাগার, 7০৪৮ 
০৪৪০ বিরাম-নিকেতন করা! যায় তবে মনে হয় কোথায় 
যেন একটা বৃহৎ তফাৎ থাকিয়া গেল। লঘুর প্রতিশ 
লঘুই হওয়া উচিত। হিন্দী ভাষা এখন বাংলার মত 
সংস্কৃতবহল হইয়া উঠিতেছে বটে; কিন্তু এতদিন তাহা! 
ছিল না বলিয়া হিন্দীর নিজের কতকগুপি বিশেষ ইডিয়ম 
বা শবরচন! করিবার ক্ষমতা আছে। অতি চলতি কথার 
ব্যবহার করিলেও হিন্দীর জাতি যায় না। 18690770806 
'বনিবনাই” ৮১9৪৮ 09839 “আরামগাহ১, 19৮17) ছুধখানা” 
করিলেও তাহার জাতপাত কিছুই মার! যাইবে না। হিন্দী 
ও উদ্দতে বন্ধ চলতি শব্ধ আছে যাহা প্রয়োগ করিলে 
বাংলার শব্'সম্পদ বাড়িয়। যাইবে। 

কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন সিলেবাস ব্দলের ফলে 
ংস্কৃত আর অবশ্যপাঠ্য নাই । ইহার ফলে বাংলা ভাষার 
কতখানি পরিবর্তন হইবে তাহা আমর চিস্তা করিয়াছি 
কি? এতদিন বাংলাদেশের সব সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষায় 
সপর্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে তাহারা 
তাহাদের অভাব মিটাইতেন। ফলে বাংলার নিজন্ব 
প্রতিভা বাড়িতে পারে নাই । কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের 
কারিকিউলাম বদলের ফলে আগামী যুগে বাংলার চেহারা 
বদলাইবে নিশ্চয়ই । আঞঙ্জিকার দিনে আমরা যে-সব 
শব প্রয়োগ করিতেছি তাহার অনেকেই ক্রমে 
অচল হইয়া! পড়িবে । বাংলার মুসলমানেরা উর, 
পারসিক ও আরবী শবের যোগে বাংলা ভাষার 
রূপ বদলাইতে চেষ্টা করিতেছে বটে; কিন্তু মুশকিল 
হইতেছে যে, ইহারা এই সব শবের সঙ্গে স্থপরিচিত 
নয়--দৈনন্দিন জীবনে তাহার ব্যবহার করে না। 
কাজেই তার ধ্বনি তাদের কানে ভাল বা মন্দ 
কিছুই লাগে না। তাহাদের প্রয়োগে তাহাদের মনে হর্ষ 
বা বিষাদ কোন ভাবই বহন করিয়া আনে না। মুসলমানী 
বাংলার আসল দোষ হুইভেছে যে, তা ভাষার প্রকৃতিগত 
ধ্বনির দিকে দৃষ্টিপাত করে না। অভিধান হইতে প্রাপ্ত 
নৃতন শব্ের কোন পিশ্বলিক্যাল ভ্যালু নাই অর্থাৎ ইহা 
কোন পরিচিত ভাব বা স্বতির প্রতীক নছে। জোর করিয়া 
একটা বিসদৃশ জাতির শব্ধ বাংলার ঘাড়ে চাপাইয়! দেয়। 
কিন্তু হিন্দী ও উদ্দর মধ্যে এমন শব আছে যাহা বাংল! 
ভাষার সমানধরন্্ী বাংলার ধ্বনির সঙ্গে ঘরের লোকের 
মত মিলিয়া যাইতে পারে। ভাব হ্থুম্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করিবার এইকপ উপযুক্ত শব্ধ প্রবানী বাঙালী চালাইভে 


প্রবাদী 
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পারেন। ইহাতে আমাদের মাতৃভাষার শব্ধসংখ্যা বাড়িবে 
ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের শক্তিও বাড়িবে। সাধারণ কথার 
জন্ত সাধারণ ভাষা চাই । সংস্কৃত-প্রধান ভাষা বলা যেন 
উচ্চগ্রামে সঙ্গীত করা। উপযুক্ত হিন্দী উর্দূ, শের 
প্রয়োগে ইহার পর্দা একটু নীচে নামিতে পারে। এই 
রকম ভাষায় রচনা হইলে অল-ইতডিয়া রেডিওর সংবাদ 
আর যাত্রার নায়কের হৃঙ্কারের মত শোনাইবে না। 


" খবরের কাগজের কট্‌মট একটু ঘরোয়া হইয়া প্সামাদের 


ঘরের খবর হইয়া উঠিবে। এখন তো বাংলার মুদ্ধের 
খবর পড়িলে মনে হয় রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ 
পড়িতেছি। 


কিছুদিন আগে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা ছুইজন 
বাঙালী কথা বলিতে বলিতে লাহোরের একটা রাস্তা! দিয়া 
চলিতেছিলাম ৷ এমন সময় এক ব্যক্তি হাপাইতে হ্বাপাইতে 
আমাদের সামনে আসিয়া পড়িল ও জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনারা কি বাঙালী?” আমরা একটু ত্রস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিলাম ষে সে একজন 
ঢাকাবাসী মুসলমান দপ্তরী, কোন একজন পঞ্জাবী মুসল- 
মানের সঙ্গে আসিয়াছে ও তাহার বাড়ীতে আছে। সে 
আমাদের কাছে কোন কিছুই চায় নাই । আমাদের সঙ্গে 
কথা বলিয়াই তৃপ্ধ । পাকিস্তানই হউক আর যাই হউক 
সে কিন্তু অপর একজন বাঙালীর কথা মাত্র শুনিতে 
আসিয়াছিল। পঞ্জাবে ও ইউরোপে ইহার বহু দৃষ্টাস্ত 
দেখিয়াছি । এইখানেই বাংলা ভাষার জোর। যতই 
ঝগড়া কেন না করি, এক দিন না এক দিন আমরা এই 
সদ ভিত্তির উপর মিলিতে পারিব। কিন্তু এখনও বাংলা- 
সাহিত্য সকল বাঙালীর হইয়া উঠে নাই। ইহা এখনও 
হিন্দুর উচ্চ তিন বর্ণের সাহিত্যই রহিয়াছে। প্রায় 
অর্থশতাবী পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রাণের গভীর 
আবেগের সহিত এক নৃতন ভারতের আবাহন করিয়াছিলেন। 
তিনি একাস্তিকতার সহিত বলিয্াছিলেন, “নূতন 
ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাবার কুটীর ভেদ কবে 
জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে । বেরুক 
মুদির দোকান থেকে, তুনাওয়ালার উহ্ননের পাশ থেকে । 
বেক্ুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। 
বেরুক ঝৌড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে ।” এই চুয়ান্লিশ 
বৎসরে এখনও সেই ভারত বাহির হয় নাই। 'এখনও 
বাংলা সেই বাংলাই আছে। বাংলার পতিত জাতিরা 
এখনও উচ্চ হয় নাই? তাহাদের ক্ঠ এখনও নীরব; 
তাহাদের হাত মাতৃভূমির সেবায় এখনও লাগে নাই। 


জ্যেষ্ঠ 


বাংলার সাহিত্য এখনও তাহাদের প্রাণের ভাবা হইয়া 


নারীর গৌজাত্তর জন্বদ্ধে আরও কথা 





১২৯ 
আসে ততই ভাল। দেশে যাহাই করি না কেন প্রবাসে 
আমাদের কোন ভেদাভেদ নাই । এখানেই প্রবাসী 


উঠে নাই। যত দিন তা না হয় তত দিন বাংলা- 
সাহিত্যকে বাংলার জাতীয় সাহিত্য বলা যাইবে কি না 
জানি না। সকল উচ্চ সাহিত্যাই অবশ্ট মানুষের 
সাধারণ চৈতন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের জাতিভেদ 
নাই সত্য; কিন্তু তবুও যখন বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান 
ও অনগ্রসর জাতিরা সকলেই আমাদের সাহিত্যের সাধনায় 
লাগিয়া যাইবে, তখন ইহার রূপ যে বদলাইয়! যাইবে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই শুভদিন ফুত শী 


বাঙালীর স্থবিধা। তাই বলি নিথিল-বঙ্গের সাহিত্যের 
বনিয়াদ প্রবাসেই গাথা স্থুকু হউক। দিল্লী ভারতের 
রাজধানী । এইখানেই 'ভাবী বাংলার ও নূতন বাংলার 
সাহিত্যের জন্ম হউক ।* 

ক প্রবাসী বজ-সাভিতা- সম্মেলনের নিউ দিল বিনে 
পঠিত। 


নারীর গোত্রাস্তর সম্বন্ধে আরও কথা 
্রীস্থুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিগত ১৩৫* সনের ফাষ্ধন মাসে প্রকাশিত ডর শ্রীযৃত 
দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের “নারীর গোত্রাস্তর” শীধক তথ্যবহ্ছল 
প্রবন্ধটি নানা কারণেই চিত্তাকর্ষক। প্রতিহাসিকের দৃষ্টিতঙ্গীতে 
শাস্ত্রীয় আলোচনা এদেশে বিরল । এইরপ আলোচন! যত বেশী 
হয় ততই ভাল ইহা মনে করিয়াই উক্ত প্রবন্ধের ১01)1)167161)% ব! 
পরিপূরক হিসাবে দুই-একটি কথ! বলিতে ইচ্ছা করি। 
রঘূনন্দন-শামিত বঙ্গদেশে তাহার বাক্যের যৌক্তিকতার বিচার 
করা দূরে থাকুক এ বাক্য আদৌ রঘুনন্দন কর্তৃক উক্ত তটয়াছিল 
কিনা তাঙ্কার অনুসন্ধান করাও অনেকে ধৃষ্টতা মনে করেন। 
এমতাবস্থায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সমাজের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের রঘু- 
নঞ্খন সম্পর্কে নির্ভীক সমালোচন! দেখিলে স্বতঃই বিশ্বিত হইতে 
হয়। এই প্রথিতযশা পণ্ডিত হইতেছেন স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় 
চন্্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় । হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে রঘু- 
নন্দন-কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ব থাক! সত্বেও তিনি তাহার “উদ্ধাহ- 
চঙ্রালোক' প্রভৃতি কতিপয় গ্রচ্ছে রঘূনন্দনের মতবাদ সর্বথা 
শিরোধাধ না করিয়! বিচারের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। তাহার 
সিদ্ধান্তগুলি সর্ববাদিসম্মত না হইলেও গ্ভাহার এইরপ প্রচেষ্টা 
প্রশংসার । তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ গোভিল-গৃহনুত্রের টীকায়ও ( বঙ্গীয় 
এসিয়াটিক সোসাইটি'হইতে ১৯৮ খ্ীষ্টা্ে প্রকাশিত ) এইরূপ 
নিরপেক্ষ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । 
দীনেশবাবু ঠাহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে রঘুনন্দন লঘু- 
হারীতের একটি বচনের সাহায্যে বিবাহে সপ্তপদী গমনের পরই 
স্ত্রীর গোত্রাস্তর স্বীকার করিয়াছেন । তিনি আরে! দেখাইয়াছেন 
যে শুলপাণি কর্তৃক তাহার শ্রান্ধবিবেক ধৃত বৃহস্পতির একটি 
বচনে পাণিগ্রহণের পরই 'জ্রীলোকের পিতৃগোত্রনিবৃত্তির কথ! বলা 
হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বিবাহিতা নারীর মৃত্যুর পর সপিপ্তী- 
করণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোতরাস্তরই হয় ন! অর্থাৎ তাহার জীবদ্ধ- 


শাতে পিতৃগোত্রই থাকিয়। যায়। এই বিরুদ্ধ মত সুচক করেকটি 
বচনও উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধত হইয়াছে । কোন কোন বচনে আবার 
চতুর্থী হোমের পরও গোত্রাস্তর উক্ত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে তক।- 
লঙ্কার মহাশয়ের বক্তব্য ও বিবেচ্য । 

গোভিলকৃত গৃহান্থত্রে নক্ষত্র দর্শনাদির পর নিশ্ললিখিভ স্ুক্রটি 
আছে £-- 

অন্থমন্ত্রিত! গুরুং গোত্রেণাভিবাদয়েৎ (২।৩।১৩) । ভট্রনারারণাদির 

মত অন্থসরণ করত: স্বীয় মতের পরিপোষক হিসাবে রঘূমন্দন উক্ত 
সুত্রে “গোত্র” পদের 'পতিগোত্র' ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়াছেন এবং 
ভবদেবভট্ট প্রকৃতি ষে 'পিতৃগোত্র' অর্থ করিয়াছেন তাহ। “হেয়” 
বলিয়৷ পরিত্যাগ করিয়াছেন । বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর 
সপিশ্তীকরণ পধস্ত পিতগোত্রের নিবি ভয় না, এই মত নিরত্ত 
করিয়। তিনি বলিম়্াছেন £- 

যত্ত, সপিগুনন্ত গোত্রীপহা রিত্বপ্রতিপাদকবচনং, 
খয্তরীয়ং, শিষ্টব্যবহ্ারাভাবাৎ । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, হারীতের বচন অবলম্বন করিয়। রধৃ- 
নঙ্গন সপ্তপদী গমনের পর স্ত্রীর পিতৃগোত্র নিবৃত্তির কথ। 
বলিয়াছেন । উল্লিখিত শ্রান্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতির বচন উদ্ধত 
করিয়া তিনি ষেন পাণিগ্রভণের পর গোত্রাস্তরও বৈকল্পিক নিয়ম 
হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন । 

বিবাহিতা স্ত্রীর গোত্রাস্তর সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্পূর্ণ 
আলোচনার পুনকুক্তি নিষ্প্রয়োজন | যে অংশে তিনি রধুনঙ্খনের 
যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন শুধু তাহারই কিং 
আলোচন! করিব। 

বত্ত, সপিগুনস্ত গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং তচ্ছাখ্য্তরীয়ং 
শিব্যবহারাভাবাৎ। রঘূুনন্দনের এই কথার আক্ষরিক অর্থ 
এইরপ ড়াইবে,_শিষ্টব্যবহার নাই বলিয়া সপি্ীকরণের পর 


'্তচ্ছা- 


১৩৩ 





স্বারভের এই উক্তিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় চটিয়া গ্িয়াছেন। তিনি 
এই ধরণের যুক্তিদ্বার। রঘুনন্দনের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, 
অন্য শাখার ব্যবস্থা হইলেই তাহাতে শিষ্টব্যবহারের অভাব 
প্রতিপাদিত ভইবে এবম্থিধ কথা৷ বলিলে *“মহাবিপ্রবে*র স্ুচন! 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রাদেশিক বা স্বানবিশেষের রীতিকেই 
প্রামাণ্য বলিয়া ধর! বায় না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় 
বলিতে চাহেন যে “গোত্র” পদে “পতিগোত্র" বুঝিবার রীতি স্মাত 
ভট্টাচা্ের ঘরোয়া ব্যাপার । ,স্কানীয় রীতি ব! 1০41 ০96০0)কে 
প্রামাণ্য বলিয়৷ ধরিয়। স্থানাস্তরের রীতিকে অশিষ্ট প্রতিপন্ন কর! 
শিষ্ট লোকের পরিচয় নহে, এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পণ্ডিত মহাশয় 
করিয়াছেন । রঘুনদান নান। প্রকার বিরুদ্ধবচনসমূহের সামন্ত 
করিতে অসমর্থ হইয়৷ অতি সহজে শাখ্যন্তপীয়ত্ব কল্পন! করিয়! 
গৌজামিল (00177 0100 00101971700) দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন-_তর্কালঙ্কার মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় ম্মার্তের বিরুদ্ধে এই- 
রূপ অভিযোগ করিতেও ছাড়েন নাই । তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে কেবল শিষ্টব্যবহারেই কোন রীতির প্রামাণ্য প্রতিপন্ন হয় ন!। 
উহ শান্ত্রঙ্গত হওয়! দরকার । রঘুনশশন যাহাকে শিষ্টব্যবহার 
বলিয়াছেন তাহ! শান্ত্রসম্মত নহে, ইহাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
বক্তব্য। 
র্কালঙ্কার মহাশয়ের অস্তব্যের সারবত্ত। অস্বীকার ন! করিয়াও 
সম্ভবতঃ রঘুনশনের উক্তির এইক্সপ অর্থ অনুমান কর! যাইতে 
পারে যে রঘুনন্দন যে শাখা! সম্বন্ধে নিরমাবল। লিপিবদ্ধ কারিতে- 
ছিঙ্গেন সেই শাখাবলম্বী শিষ্টব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকের সপিশীকরণ 
পধস্ত পিতৃগোত্রের ব্যবহার স্বীকার করেন না) অতএব এই বিধি 
শাখাস্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য । ইহাতে অন্ত শাখাবলম্বিগণের প্রতি 
বঘূনন্দনের কোন প্রকার কটাক্ষ আছে বলিয়া! মনে হয় না এবং 
বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে অশি্ বলিয়! তিনি নিজে শিষ্টতার অভাব 
প্রদর্শন করিয়াছেন এই অভিযোগও ভিতিহীন হইয়া পড়ে। 
গোত্রান্তর সম্বন্ধে রঘুন্শনের মত খণ্ডন করিবার জন্ত পণ্ডিত 
মহাশয় যে সমস্ত শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা 
সংক্ষেপে এই £- 
শ্বগোত্রাদ্‌ অ্রশ্ততে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে"- 
স্বার়ীতের এই বচনে সকল স্থলেই যে সপ্তপদীগমনের পর 
গোত্রাস্তরের কথা বল! হইয়াছে. এইরূপ ধারণ! ভ্তান্ত। এই 
বচনোক্ত ব্যবস্থা! সপ্তপদীগমনের পর বলপূর্বক অপন্ৃত। পুনভূ কতা 
কক্কার পক্ষেই প্রযোজ্য । কারণ, হারীতই আবার বলিয়াছেন-_ 
পদেতু সপ্তমে ঘ! তু বলাৎ কাচিৎ হাতা ভবেৎ। 
স্বামিগোত্রং তবেত্তস্তান্ত ভূয়ে। বিশিব্যতে ॥ 
পৈতৃকন্থপ্রস্থতায়াস্ততঃ পৌধিকভর্তৃকম্‌। . 
অর্থাৎ, উদ্তরূপে অপহৃত কনার সম্ভান-প্রসব হুওয়। প্স্ত 
পিতৃগোত্র থাকিবে। তৎপর পূর্বপতির গোল্রই তাহার গোত্র 
হুইবে। 


প্রবাদী 
পিতৃগোত্রনিবৃত্তিহ্চক বচনটি অন্ত শাখাবলম্থিগণের প্রতি প্রযোজ্য ৷ 


১৩৫১ 


পাণিগ্রহণিক] মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকা:-- 
বৃহস্পতির এই বচনে যে শুধু পাশিগ্রহণ মন্ত্রই পিতৃগোত্রনিবৃতির 
কারণ উক্ত হইয়াছে তাহা। নহে । ইভা দ্বার! বুবিতে হইবে যে, 
পাণিগ্রহণ মন্ত্র এবং চতুর্থীক্োমমন্ত্র এই ছুইটিই কল্তার পিভৃগোত্র- 
নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ শুধু পাণিগ্রহণ হইলেই চলিবে নাঃ 
চতুর্থী হোম না হওয়া পধস্ত গোত্রান্তর হইবে না। কারণ, 
বৃহস্পতি নিজেই বলিয়াছেন-- 
চতুর্থী হোমমন্ত্ে ত্বঙমাংসহদয়েজ্িয়ৈঃ। 
ভরত সংযুজাতে পত্ী তদেগাত্র! তেন স! ভবেৎ ॥ 
পক্ষান্তরে ইহাও বল! যাইতে পারে যে, “পাণিগ্রহণিক' 
মন্ত্রাঃ--হারকাঃ”-বুহস্পতির এই বচনও পন্বগোত্রাৎ---পদেশ, 
হারীতের এই বচনের পরিপোষক ; যেহেতু মন্থু বলিয়াছেন :-- 
পাণিগ্রহণিক! মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্‌ 
তেবাং নিষ্ঠ। তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বন্তিঃ সপ্তমে পদে ॥ 
অর্থাৎ, পাণিগ্রহণবিষয়ক মন্ত্রগুলির নিষ্ঠা বা সমাপ্তি সপ্তপদী- 
গমনের পর স্বইয়া থাকে, বিজ্ঞগণ ইহাই বলিয়। থাকেন৷ অতএব 
পূর্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতির বচনম্বয়ের একবাক্যতা৷ সিদ্ধ 
হইল । 
স্ত্রীলোকের সপিগ্ীকরণ পধস্ত পিতৃগোজ্রের ব্যবহার আসুরাদি 
নিশিতবিবাহ পক্ষেই বুঝিতে হইবে--স্মৃতিমপ্ররীকারাদির এই 
মত। বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন-_ 
আন্ুরাদিবিবাহেষু পিতৃগোত্রেণ ধর্মবিৎ। 
উক্ত বচনে আন্রাদিবিবাহে স্ত্রীলোকের পিতৃগোত্রের ব্যবহারের 
কথা বল! হইয়াছে, কিন্তু সপিপ্তীকরণ প্রন্তি কোন অবধির কথা 
উক্ত হয় নাই, এবং এই সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণও নাই | 
সংস্থিতায়াং তু ভাধায়াং সপিণ্তীকরণাস্তিকম্‌। 
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমুক্ধং তু পতিপৈতৃকম্‌ ॥ 
একমৃত্তিত্বমায়াতি সশিশ্তীকরণে ককৃতে । 
পত্বী পতিপিতণাং তু তস্মাত্তদেগাত্রভাগিনী ॥ 
শাতাতগের এই বচনে বল! হইয়াছে যে, সপিশ্ীকরণ পৰস্ত 
স্ত্রীর পিতৃগোন্ধই থাকে এবং তৎপর তিনি পতিগোত্রতাগিনী 
হই! থাকেন, যেহেতু সপিশ্তীকরণের পর তিনি পতির পূর্ব- 
পুরুষগণের সহিত “একমৃততিস্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু "চতুর্থাহোষ- 
মন্ত্রণ ত্বঙআং সঙ্থদয়েজ্রিয়ৈ:* ইত্যাদি পূর্বোক্ত বৃহস্পতিবচনে 
চতুর্থাহোমের পরই পতি-পত্বীয় একত্বপ্রাপ্তির এবং স্ত্রীর 
গোত্রাস্তরের ব্যবস্থা! হইয়াছে । এমতাবস্থায় সপিণ্ীকরণেক়্ পর 
স্ত্রীর গোত্রাত্তরের যে বিধান শাতাতপ কৰিয়াছেন ইহ! চতুর্থা- 
হোমের পূর্বে মৃত! স্ত্রীর পক্ষে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে । 
পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচনার ফল তাহ! হইলে 
এই ধাড়াইল :- 
১। আন্ুরাদি নিক্গিতবিবাহপস্ধতিতে বিবাহিতা স্ত্ীক্স পিতৃ- 
গোত্রই থাকিবে 
২। বিবাহে সপ্তপদীগ্গমনের প্র বলপূর্যক অপহৃত কন্ডার 





জ্যৈড 


এন রি 
(খ) তৎপর পূর্বপতির গোত্র 


৩। সাধারণতঃ বিবাহিতা স্ত্রীর চতুর্থাোোম প্স্ত পিতৃগোত্র 
এবং তৎপর পতিগোজজ 


৪। চতুর্থাহোমের পূর্বে মৃতা শ্ত্রীর সপিপ্তীকরণ পধস্ত 
পিতৃগোত্র তৎপর পতিগোত্র । 


তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আলোচনার যাথার্থ্য বিচার কর! ব! 
তিনি ষে সমস্ত যুক্তি ও বচনের অবভারণ! করিয়াছেন তাহা 
বাচাই করা এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ট নহে। স্ত্রীর গোত্রাস্ত্ক সন্বন্ধে 
রঘুনন্দনের বিরুদ্ধ মত তিনি কিরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত কবিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন তাহাই অতি সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করা হুইল মাত্র । 

তবে পরিশেষে বক্তব্য এই ষে, দেশকালভেদে আমাদের শান্তের 
নি়মাবলীর কিছু পরব তন ঘটিয়াছিল, এই কথাটি স্বীকার করিয়! 





১৩১ 


৮ প্িত ৯ পাপা ল ০ পলা পস্পিসিবাসিশিিসিসি এসপি সি ঈলসপাসিসপিসপিসমসসপি 


লইলে অনেফ স্থলে বিরুদ্ধ শাস্ত্রীয় বচনগুলির স্বাভাবিক 
ব্যাখ্য। করার সুবিধা! হইতে পারে। কারণ, সমাজ হতই রক্ষণ- 
শীল হউক না কেন ইহা যদি প্রাণবন্ত ভয় তাহা হইলে বিভিন্ন 
সময়ে লোকের রুচিভেদে সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন- 
শবীলতা অপরিহাধ | স্মতরাং সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে 
ধর্মশান্ত্রের নিরমাবলী দেশতেদে ও কালভেদে পরিবর্তিত হওহ! 
স্বাভাবিক । সকল ধর্মশান্্কার একই দেশে বা একই সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই । ইহা। মনে রাখিলে আমর! সকল স্থলেই 
শাস্ত্রের বিরুদ্ধবচনাবলীর একবাক্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা না 
করিয়া! এ বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলিকে গতিশীল সমাজের ক্রমবিবর্ত নের 
বিভিন্ন স্তরের পরিচায়ক হিসাবে ধরিয়। লইতে পারি। যে 
বচনন্বয়কে রঘূনন্দন গোত্রাস্তর বিধায়ক হিসাবে ধরিয়াছেন হয়ত 
তাহ! দেশভেদে অথব! কালভেদে লিখিত হওয়ায় অথবা উভয়বিধ 
কারণেই অগ্জা্প নিয়মাবলী. হইতে স্বতন্ত্র এবং কোন কোন 
বচনের সম্পুর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছে । 


নারী অপরাধী 


চক্্রগুপ্ত 


অপরাধ-তব্র সুচনাতেই এ কথ। বলা দরকার যে, 
এদেশে অপরাধ-তত্ব সম্বন্ধে তেমন খংস্থক্য নাই। 
পাশ্চাতা দেশে বস্থ পণ্ডিত অনেক দিন ধরিয়! অপরাধ- 
সম্বন্ধীয় নান! বিষয়ের গবেষণা করিষ্াছেন । এ দেশে এই 
বিষয়টি প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে অবহেলিত হইয়াছে । 

অপরাধ-তন্ব বলিতেই শুধু খুনী, দস্থ্য তন্তরদের 
ইতিবুত্তই বুঝায় না, অপরাধ-তত্ব আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনের এক প্রধান সমস্য! । আমাদের সামাজিক, বাষ্- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরাধ-তত্ব অনুশীলনের 
প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক ত1 পাশ্চাত্া দেশের দ্দিকে 
তাকাইপেই বুঝা যায়। অপরাধ এবং অপরাধীর শান্তি ও 
সংশোধন লইয়া! বহুবিধ গবেষণ! হইয়াছে এবং হইতেছে । 
ফলে অপরাধের বিডির সমস্যা ক্রমেই সহঙ্গ হইয়া 
আগিতেছে। 

জপরাধ-তব্বের সমস্যা গুপির মধ্যে নিমলিখিত কয়টি 
বিষয় প্রধান-_ 

প্রথম- লোকে অপরাধ করে কেন? অথবা অপরাধের 

কারণ কি বা কমটি ? 
ছ্বিতীয়--জপবাধ নিবারণের উপায় কি? 


তৃতীযস্্পমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির সঙ্গে অপরাধের 
সম্পর্ক। 

চতুর্--শাস্তি ও সংশোধন | 

পঞ্চম-_-আাইন। 

বষ্ঠ--শিশু ও কিশোর অপরাধী । 

সপ্তম--নারী অপরাধী । 

অষ্টম--ম্মপরাধের শ্রেণী বিভাগ । 

নবম--পরাধী নির্ণয়ে বিজ্ঞানের সহায়তা! । 

এই প্রবন্ধে নারী অপরাধী বা অপরাধে নারীর স্থান 
সংক্ষিপ্তরভাবে আলোচনা করিব । অপরাঁধ-বিশেষজ মাত্রেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে, নারীক্গাতি পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণ 
কম অশবাধপ্রবণ। এমনকি পাশ্চাত্য দেশে, যেখানে স্বী- 
স্বাধীনতা সম্পূর্ণই বলা যায় সেখানেও পুরুষের অপেক্ষা 
নারী অপরাধীর সংখ্যা অনেক কম-_এ দেশের পর্দা এবং 
ও স্কুল রীতিনীতিতে অভ্যন্ত নারীর ত কথাই 

। 

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাবিবরদী 
পাওয়া শক্ত। পাশ্চাত্য দেশেও এই সমস্যা বর্তমান 
তবে এ দেশ হইতে কতকটা অগ্রসর । এ ছাড়া যে সকল 


পাপা ঈিত সত পাস পাস সা ৯৯ ৯৯ পাতা পাপাপাস্পিতসিপাত শতলস্মলািসপসপাাপপিপসপিপপসনল 


বিবরণী পাওয়া যায়, যথা-জেল রিপোর্ট, পুলিস 
রিপোর্ট অথবা কোন অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিবরণী তন্বার! 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একাস্ত শক্ত। তবুও 
এ কথা অবিসংবাদী সত্য ষে, পৃথিবীর সর্ব দেশেই পুরুষ 
অপেক্ষা নারী অনেক কম অপরাধপ্রবণ। উনবিংশ 
শতাবীর শেষভাগে পাশ্চাত্য দেশে একটা ধারণা ছিল ষে, 
ও দেশের মধ্যে ইংলগ্ডেই নারী-অপরাধীর সংখা অন্ত 
দেশের তুলনায় খুব বেশী। কিন্তু ক্রমশঃ এই ধারণা 
পরিবন্তিত হয় । অধ্যাপক তেকারের মতে ইউরোপীয় দেশ- 
সমূহের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী অপরাধী সর্বাপেক্ষা 
বেশী বেলজজিয়মে এবং সর্বাপেক্ষা কম ফিনল্যাণ্ডে। নিয়ে 
তার দেওয়া! বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক ১.০ নারী অপরাধীর 
তুলনায় পুরুষ অপরাধীর সংখ্যা দেওয়া গেল ঃ 
নারী অপরাধী__পুরুষ অপরাধী 

১৩৩ ৩৪৪ 
গত 


ব্লজিয়ম 
ফিনলা।৩-_ 
ইংলও ও ওয়েল স__ 
ফাপ-- 
জার্দানী- 
১৯৩২-৩৬ সাল পর্যান্ত ইংলগ্ডের অপরাধীর বিবরণে 
দেখা যায় যে নারী অপবাধী অপেক্ষা পুরুষ অপরাধী ৭*১৭ 
গুণ বেশী। | 
উপরোক্ত সমস্ত সংখ্যাগুলিই দণ্ডিত অপরাধীর সংখ্যা । 
ইহা ছ্বারা এটা! ভাবা উচিত নয় যে এ ছাড়। অন্ত কোন 
অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেননা সব অপরাধী ই ষে শাস্তি 
পাইয়াছে তাহা নয়। 
ইংলগ্ডের অপরাধী ষ্ট্যারিটটিকস হইতে নিয়লিখিত 
তালিকাটি উল্লেখষোগ্য। ইহাতে ১৯৩২-৩৬ এই. পাচ 
বৎসরের অপরাধীর বাধিক গড়পড়তা বয়স অনুসারে প্রতি 
লক্ষ জনে কত হয় তাহ! দেখানো হইয়াছে । 
৩০-৪০, ৪০7৫০ ৫৪০-৬০ ৬৪ ও তরদুর্ধ 
১৬৩ গ€ 
২৬ ১৬২ 


৬৮৬ 
৪৪৬ 
শা 


১৩৪ 


১০-৪০ ১৪১৬ ১৬-২১ ২১-৩০ 
পুন ৮৬৬ ৮৯৭ ৭০২ ৪৫৩৬ ৩৩৩ ১৮৩৫ 
নারী ৪৪৪ ৬৯ ৮৮ ৫৬ ৪৩৭ 


এই হিসাব হইতে আরও একটি তথ্য জানা যায়। 
বয়ন অন্গসারে নারী ও পুরুষের অপরাধপ্রবণতার তারতম্য 
নারীর অধোগতির জন্ত হইতেছে ইহাই বুঝায় না, বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে পুরুষের অপরাধপ্রবণতা কমিয়া আসাতেই 
তুলনায় নারীর দোষটা একটু বেশী করিয়াই চোখে ঠেকি- 
তেছে। বয়সের সঙ্গে পুক্রষের অপরাধপ্রবণতা যত 
ক্রুত কমে, নারীর ততটা নয়। উপরোক্ত তালিকায়: 


৬ 


প্রবানী 


পিপিপি দিতি 


১৩৫১ 


দেখা যায়, পুরুষের বেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যা সর্বরনিয় সংখ্যা 
অপেক্ষা ১৮৩৪৭ বেশী, কিন্তু নারীর বেলায় উহা মাত্র ৯ গ৭। 

ডাঃ মানহাইমের মতে নারীজাতি বয়োবুদ্ধির সঙ্গে 
অপরাধপ্রবণ হয় কিন্তু পুরুষ অপরাধীর বেলায় তা নয়। 
পুরুষ যেখানে ১৩ বছর বয়সে অপরাধপ্রবণ হয় নারী 
সেখানে ১৮-১৯ বছরে অপরাধ করে । এটা অবশ্য অপরাধী 
পুরুষ ও নারী সন্বন্ধেই বলা হইয়াছে। 


এই সিদ্ধান্তের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটি 
কথ মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, পূর্ববোস্ত সংখ্যা 
দ্বারা এক্প স্থি্ন কর! উচিত নতে যে, সব নাবী অপরাধীই 
ধরা পড়িয়াছে। অস্তরালের বু অপরাধের কাহিনীই 
আমাদের অজানা । এটা যদিও পুরুষ অপরাধীর বেলায়ও 
প্রযোজা কিন্তু সেই তুলনায় নারীর স্বাভাবিক গোপনীয়তার 
স্থযোগ বু অপরাধই অগপ্রকাশ্য রাখে । তারপর সাধারণত 
দেখা যায় যে, নারী অপরাধী সম্বন্ধে পুক্রষ জাতি এবং 
বিচারকের সর্ববদশেই দয়াপরবশ। ইহাতে বনু নারী অপরাধী 
হয় বিচারের কবলে আনেই না__অথবা যারা আসে তাদের 
মধ্যে অনেকেই নিষ্কৃতি পায়। অপরাধ অনুষ্ঠানে নারী 
প্রধান ভূমিকা প্রায়ই গ্রহণ করে না এবং সাহাধ্যকারী 
হিসাবে কাঙ্জগ করে । এতেও তারা দণ্ডের হাত হইতে 
অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহতি পায়। অপরাধ:অনুষ্ঠানেও নারী 
জাতির সুযোগ পুরুষ অপেক্ষ! অনেক কম। স্বাভাবিক 
আবেষ্টনী প্রায়ই অপরাধের অস্কুল নয়। বহির্গতের সঙ্গে 
নারী জাতির সংস্পর্শের অপেক্ষাকত স্বল্পতা এবং তাহার 
পর নির্ভরশীলতাও নারীজাতির অপরাধপ্রবণতা কম 
হওয়ার একটি বড় কারণ। 

ভারতবর্ষে পর্দা-গ্রথা এবং নানা রকম অবরোধ-প্রথায় 
নারী জাতির অপরাধ করার স্থযোগ ব! প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই 
কম। এ ছাড়া বিভিন্ন ধন্মের এবং সমাজের অন্থশাসন 
নারীজাতিকে বল প্রকাশের স্যোগ হইতে বঞ্চিত 
রাখিয়াছে। ভারতীয় নারী সর্বাপেক্ষা কম অপরাধগ্রবণ, 
বিশেষ করিয়া এই কারণেই বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ 
বলেন থে পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির মানসিক শক্তির 
উৎকর্ষ বেশী এবং এই কারণেও তারা কম অপরাধ করে। 
ইহা লইয়া মতভেদ আছে এবং এখানে ইহার বিশদ 
আলোচনা করা সম্ভবও নয়। 

গৃহাভ্যন্তরে নারীর স্বাভাবিক স্থান, মাতৃত্ব, ম্ভপানে 
অনাসক্তি, এসবও নারীজাতির কম অপরাধপ্রবণতার 
কারণ বলিয়া ধর! হয়। 

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতা নারী অপেক্ষা 


জ্যৈষ্ঠ 


বিবাহিতা নারী বেশী অপরাধপ্রবণ হুয়। মনন্তত্ববিদগণ 
আরও বলেন যে নারীজাতি সাধারণ অপরাধ কম করে 
যেহেতু পতিতাবৃত্তি হারা অপরাধের প্রবৃত্তি পূর্ণ হয়। 
পতিতা বৃত্তি অপরাধ (০209) কিনা সে সম্বন্ধে 
যথেষ্ট মতভেদ আছে । অপরাধ শুধু এই অর্থেই বাবহার 
করা হইয়াছে যাহ! আইনান্থুসারে দণ্ডনীয় । তবে দণ্ডিত 
নারী অপরাধীর ভিতর পতিতার সংখ্যা খুবই বেশী। পুরুষ 
অপরাধীদের বনু কারণে পতিতার সংস্পর্শে আসিতে হয়। 
মদ্যপান, আশ্রয়স্থান, পরামর্শের জন্য মিলিত হওয়া, 
অপরাধের জন্ত সমাজ-জীবন হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি নানা- 
কারণে পুরুষ অপরাধী পতিতালয়ে জীবন যাপন করে। 
পতিতা সংসর্গে বচ সংলোক অপরাধপ্রবণ হয় এমন দৃষ্টান্ত 
প্রায়ই পাওয়া যায়। নারী অপরাধীর সংখ্যা কম হইবার 
একটা কারণ, বিশেষ করিয়া এদেশে, এই যে কলকারখান! 
বা বহির্জগতের কাঁজে নারীর সংখ্যা অতাস্ত কম। দেখ! 
গিয়াছে কারখানা-অঞ্চলের শ্রমিক নারীর মধ্যে অপরাধ- 
প্রবণত। অন্রান্ত নারীর তুলনায় বেশী। অবশ্ট অপরাধের 
বিভিন্নতা আছে। 


যে সমাজে নারীর স্থান নীচে এবং যেখানে আইনসঙ্গত 


উপায়ে তাহাদের. নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার 
উপায় নাই, সেখানেই পাধারণতঃ নারী অপরাধীর সংখ্য 
বেশী হয়। বলকান দেখগুলিতে আজিও নারী অপরাধীর 
সংখ্যা দেখিলে অবাক হইতে হয়। দণ্ডিত কয়েদীদের 
একটা বড় অংশ নারী এবং তাহাদের মধ্যে প্রেমপানত্র 
অথব৷ স্বামীঘাতিনীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। 

এখন দেখা যাক্‌, নারীজাতি সাধারণতঃ কোন্‌ প্রকারের 
অপরাধ করে। পৃথিবীর সর্ববদেশেই মোটামুটিভাবে সমাজ- 
বিরুদ্ধ কার্যকলাপ অপরাধ (0:10. ) বলিয়া গণ্য হয়। 
বিভিন্ন দেশের আইন-প্রণেতা কর্তৃক বিভিন্ন প্রায় 
অপরাধের শ্রেণী বিভাগ বর্তমান । এর মধ্যে কোন্‌ প্রথা 
ভাল বা মন্দ সে প্রশ্নের বিচার এখানে করা নিরর৫থক। 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ফৌজদারী আইন “ভারতীয় দণ্ডবিধি 
আইন” (10099 7290] 0০09 )। অপরাধের শ্রেণী 
বিভাগ এই আইনে প্রায় সম্পূর্ণই বলা চলে। যদিও 
ইহার অন্তর্গত কতকগুলি অপরাধ সত্যই অত্যন্ত গহিত 
অপরাধ কিন! অনেকে সন্দেহ করেন। ইহার শ্রেণীবিভাগ 
নিষ্ললিখিত প্রকারের-__ 

১। অপরাধের সহায়তা । 

২। অপরাধযুক্ত ফড়ঘন্ত্। 

৩। রাজার বিরুদ্ধে অপস্বাধ। 

৭ 


নারী অপরাধী 


১৩৩ 


৪। পণ্টন, নৌ ও বিমান-বাছিনী সম্পর্ধায় অপরাধ । 

৫ | সাধারণের শাস্তিভঙ্গের অপরাধ । 

৬। সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বা তাহাদের সম্পকীয় 
অপরাধ । 

৭। নির্বাচন সন্বপ্ধীয় অপরাধ । 

৮। সরকারী কম্মচারীর আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞা । 

৯। মিথ্যা সাক্ষ্য ও বিচার সম্পককীয় অপরাধ । 

১*। মুদ্রা ও ষ্টযাম্প সম্পকীঁয় অপরাধ । 

১১। ওজন ও পরিমাণ সম্পর্ধাঁয় অপরাধ । 

১২। জনসাধারণের স্বাস্থা, শাস্তি, স্বচ্ছন্দতা, ভন্্রতা ও 
স্থনীতির ব্যাথাতজনিত অপরাধ । 

১৩। ধশ্ম সম্পর্কীয় অপবাধ। 

১৪। মহুষ্যের শরীর সম্পকাঁয় অপরাধ । 


১৫। সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ । 

১৬। দলিল সম্পর্কীয় এবং ব্যবসায়ের বা সম্পত্তির চিহ্ন 
সম্প্কীয় অপরাধ । 

১৭। বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধ । 

১৮। অপবাদ 


১৯। ভয়প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্তি উৎপাদন । 
২০। অপরাধ করিবার চেষ্টা । 
দেখা গিয়াছে যে, নারীজাতি সাধারণত: নিয্ললিখিত 

কয়েক প্রকার অপরাধেই অপরাধী হয়। থেষ্ট শারীরিক 
শক্তির অভাবপ্রযুক্ত-_যে সকল অপরাধে বলপ্রয়োগ 
আবশ্তক, নারীজাতি সে সকল অপরাধ অনুষ্ঠানে 
অক্ষম। কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নাই তাহা! নহে কিন্ত 
্বভাবতঃ ইহাই দেখ! যায় যে নারীর অপরাধ সাধারণতঃ 
নিয়লিখিত বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবন্ধ-্ 


১। শিশু সম্বন্ধীয় অপরাধ-যথা, শিশুকে পরিত্যাগ 
করা, শিশু চুরি, শিশুর প্রতি নিষ্টরতা। 


২ গর্ভপাত করা। 

৩। অসছুদ্দেশ্তে বালিকা সংগ্রহ । 
৪ চোরাই মাল রাখা । 

৫ বিষপ্রয়োগে হত্যা । 

৬ মিথ্যা অপবাদ প্রচার 

৭ জণহত্যা। 

৮ গৃহস্থ বাড়ীতে চুরি। 

»। প্রবন।। 

১০। আল্মহত্যার চেষ্টা। 


কখনও এমন দেখা গিয়াছে ষে, প্রিয়জনকে তুষ্ট করার 
জন্ত নারী কোন প্রকার অপরাধ করিতেই কুষ্টিত নয়-_-তবে 


১৩৪ 


সেরূপ বিরল। মারাত্মক অস্ত্র বারা খুন, জখম, দাক্গাহাঙ্গামা, 
ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ নারীজাতির মধ্যে খুবই কম 
যেহেতু এই সকল অপরাধে বলপ্রয়োগ প্রধানত: দরকারী । 
আমার বহু দিনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, 
শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক সন্ধীর্ঘতা অপসারণ, অর্থ নৈতিক 


প্রবালী 


১২ পপ ত৯তিপতপ পট পানি সিশিলকপপানলাপাসতাসপাস পাপ রি িদ্পা্পািস্লিজি 


১৩৫১ 


ও রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে অপরাধের মাত্রা কমিবেই। 
ভারতবর্ষে নারীজাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা 
পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে কম, ভবিস্ততে শিক্ষাবিস্তার 
এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে এই সংখ্যা 
বে আরও কম হইবে ইহাই আশা করা যায়। 





হসস্তের পত্র 
শ্্ীনুরেশচন্্র চক্রবর্থাঁ 


অশান্ত, 
বন্ধুবর বললেন-_“আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু গুরুবাদ 
মানি নে।” 
আমি। তবে তুমি মানব-সভ্যতার প্রাথমিক একটা 
তত্বই মানে! না। 
বন্ধু। কি তোমার সে প্রাথমিক তব্বটা ? 
আমি। সেটা হচ্ছে, মাঙ্গষ মাঙ্গষের কাছে সাহাধা 
চায় ও পায়ও। এই সাহাষ্য চাওয়া ও পাওয়া যদি স্বীকার 
কবে! (তুমি তা অস্বীকার করো! ব'লে আমি জানি নে) 
তবে এ স্থত্রেরই মধ্যে এসে পড়ে যে গুরুবাদ তা স্বীকার না 
করবার কোনো স্থায়সঙ্গত বারণ থাকে না। 
এই রকমের একটা তর্ক ষে সতাই ঘটেছিল তা নয়। 
তবে আজকীঙ্গকার দিনে এ-রকমের তর্ক যে-কোনো 
সময়ে ঘটতে পারে। সুতরাং গুরুবাদ সম্বন্ধে কিছু বল্ছি। 
পশ্ড-সমাজজ ও মানব-সমাজের মধ্যে একটা অতি সহজ 
পার্থক্য এই যে পশ্ত-সমাজে বিশ্ববিস্ভালয় নেই কিন্তু মানব- 
সমাঞ্জে আছে । মানুষের বিশ্বের তুলনায় পশুর বিশ্ব একটা 
অতি সংকীর্ণ ব্যাপার । এই সংকীর্ণ বিশ্বে পত্তকে যেটুকু 
জান কর্ম আয়ত্ত করতে হয়, তা সে করে একটা সহজ- 
বোধের সাহায্যে--ইন্স্টিংক্ট (100901006 )এর সহায়তায়। 
এব জগ্ঠে তার বিস্তালয় দরকার করে না। স্বতরাং তার 
বিশ্ববি্ভালয়ও নেই । ছেলেবেলার পন্তপাঠ মনে আছে 
তো-- 
রামেছের বুধী গাই প্রসব হইল 
রাম স্ঠাম ছুই ভাই দেখিতে আইল । 
তার পব বাছুরের উঠে দাড়াবার পালা__ 
পারিল ন৷ পারিল না গেরেছে পেরেছে 
ছু" বার আছাড় থেয়ে এবার উঠেছে। - 
অর্থাৎ গোঁ-বৎস পাঁচ মিনিটেই খাড়া হ'য়ে দাড়িয়েছে। 
কিন্তু মানব-শিসুকে হু'পায়ে দাড় করাতে কত দিনের কত 


যত্ব কত কায়দা কত মা ভাই বোনদের হাটি-হাটি পা-পা 
করতে হয়। শিশু কিন্তু হামাগুড়ি অর্থাৎ চতুষ্পদ-বৃত্তিটা 
নিজেই শেখে-সেই পশু-জগতের সহজ-বোধ বা ইন্‌্স্‌ 
টিংক্‌টের স্থতি বোধ হয়। অবশ্ত কিছু মাত্র শিক্ষা বা 
সাহায্য না পেলেও শিশু কোনে দিন হয় তো .নিজে 
নিজেই হাটতে শিখবে, কিন্তু সেটা সময়ের অপব্যয় মাত্র। 
স্থৃতরাং শিশুর প্রতি মহা অবিচার । 


এখন, পঞ্জর বিশ্বের আর একটা বিশেষ কথা হচ্ছে এই 
যে, সে বিশ্ব এমন একটা গণ্ডি-ঘেএা যা অনড় অচল, যার 
সক্কোচনও নেই প্রসারণও নেই । তাই ষুগ-যুগাস্তরেও পশু- 
দের কোনো! পরিবর্তন নেই । যে গাধাট। যিশুকে বহন 
করেছিল আর আজ যে-গাধাটা ধোপার কাপড় বহন করে 
এ ছুই গাধার মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই । আবার মহৎ 
সঙ্গ বা অম্হৎ সঙ্গেও গণ্তর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। 
তাই ধোপার. গাধার চাইতে যিশুর গাধাটা কিছুমাজ 
দিব্যতর গাধা নষ্ঈ। 


কিন্তু মানষের জগতে এসে এ অবস্থ৷ বদলে বায়। 
কেবলমাত্র মানুষ সহজ-বোধের দ্বারা চালিত হয়ে পশুর 
মতো জীবন যাপন ক'রে আসছে না। তাই তার মধ্যে 
একটা গতি একটা সচলতা আছে । আর তাই আদিম 
কালের গুহার মানুষ আর আজকালের গৃহের মানুষ ছবছু 
এক নয়। এই ছুই মানুষের মধ্যেকার যে স্থুদীর্ঘ ইতিহাস 
সেটা হচ্ছে মান্ছষের গতির ইতিহাস, তার সচলতার বিচিত্র 
কথা-_-এমন কি তাকে রূপকথাও বলতে পারো, এমনি 
সরস এমনি মনোহর সে কাহিনী ! এই যেগতি--কি সে 
গতি? কেমন সে গতি? এই গতি হচ্ছে মানুষের সহজ- 
বোধ থেকে বোধির দিকে-_অর্থাৎ ইন্স্টিংক্টের জগৎ 
থেকে ইন্টুইশানের (17765191090 ) জগতের দিকে, জন্ধ 
জ্ঞান থেকে দিব্য জানে, খক্প জান .থেকে সম্যক জানে_ 


জ্যৈষ্ঠ 
এক কথায় মানুষের এই গতি হচ্ছে, ভূমির জগৎ থেকে 
ভূমার জগতে । 

এখন, মাচ্ছষের এই যে গতি ভূমি থেকে ভূমাতে, 
শারীর জগৎ থেকে আত্মার জগতে, স্বল্প প্রয়োজনের জগৎ 
থেকে বৃহৎ আনন্দের জগতে, এই ছুই জগতের মাঝে যে 
সুদীর্ঘ ব্যবধান, এই ব্যবধান 'ভ'রে উঠেছে মাহুষের বহু কর্ম 
বন্ন কল্পনা বহু চিস্তা বহু জান বন্ধ সুখ-ছঃখ ও আশা-আকাকঙ্ষা 
দিয়ে। ভূমি থেকে ভূমার দিকে বিশ্বমানবের গতি একটা 
বিছাদ্বেগ সরলরৈথিক গতি নয়। বিশ্বমানব চলেছে 
এ পথে যেন থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে, ডাইনে বীয়ে 
নানা কমের নানা কল্পনার নানা সখ-হুঃখ আশা-আকাক্ষার 
শাখাপ্রশাখ। বিস্তার ক'রে প্রন্থনপল্পব বিকশিত ক'রে। 
মান্য একক-দৃষ্টি মায়াবাদী সর্বত্যাগী সন্যাসী নয়। সে 
অশেষ-কৌতৃকী, অবিরাম কৌতুহলী, অক্লান্ত পরিশ্রমী । 
তাই সে তার স্থুদীর্ঘ জীবনে বহু-বিলাসী। ভূমার প্রতি 
যে তার আকর্ষণ, সেটা এ জ্ন্তে নয় যে এই জগৎটা মায়া 
বা ছুঃখের আকর (কেননা এটা স্থখের আসরও বটে ), 
মরীচিক! ন! ক্লেশ তৈরির কারখানা ( কেননা এটা বহুবিধ 
আরামের বালাখানাও বটে ), সেটা এই জন্তে যে এখানে 
সে পায় বৃহত্তম সমন্বয়, সকল রহস্তের সমাধান-__এখানেই সে 
পায় জগতের পূর্ণ অর্থ, জীবনের পরিপূর্ণ তাৎপর্য । স্কতরাং 
ওটা তাব অুষ্ট-লিপি, তার ইনটুইশান বা বোখি-ৃষ্ট লক্ষ্য- 
স্থান। ভূমা! থেকে মানুষ ভূমির ও দিব্যক্ূপ দেখতে পায়। 

মানব-জাতির এই ষে গতি এই গতির ইতিহাসকে 
যুগ থেকে ষুগাস্তরে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে 
মান্ষের আয়ত করতে হয় মানব-সভ্যতাকে বাচিয়ে 
রাখবার জন্তে, এ গতিকে সহজভাবে গতিশীল রাখবার 
জন্তে। একটি মানুষ বা একটি পরিবার, একটি গোষ্ঠী বা 
একটি সমাজ যা আবিষফার বা! উত্তাবন করল কিস্বা 1 জানল, 
অন্ত মানুষ পরিবার গোষ্ঠী বা সমাজ যদি পূর্বোক্ত মাস্যদের 
কাছ থেকে না৷ শিখে নিয়ে সে সবের পৃথক ভাবে স্বাধীন 
ভাবে আবিষ্কারের জন্ত আকাশে মুখ তুলে চোখ বুঁজে বসে 
থাকত তবে বিশ্বমানবের সভ্যতা যে আজ কোন্‌ পর্ধায়ে 
থাকত তা সহজেই অন্থমান করা যায়। এ-যুগে ইউরোপ 
রেল মোটর /রভিও এরোপ্নেন ট্যান্ক ইত্যাদি আবিফার 
করেছে। আমর! যদি এই প্রতিজ্ঞা করতাম যে ও-সব 
জামরা স্পর্শ করব না বত দিন না স্বাধীনভাবে ও-সব আমর! 
আবিষ্কার করি, তবে তা হ'ত মহাভারতীয় যোকামির 
একটা বিরাট পর্ব। তবে মান্ছষের সর্বপ্রথম কর্তব্য অর্থাৎ 
আত্মরক্ষা করাই আমাদের পক্ষে:অসম্ভব হন্ত। 


হসন্তের পত্র 


পপি পিপািডা৯৯৪ ৯ তালা এ পি তাত রিপা 


১৩৫ 


পণ দি ওরা তপতি স ৬৮ সি পাপা বাপি পট পরা 


তব এ-থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পরের কাছ 
থেকে শিক্ষা মানব-সভ্যতার একটা প্রাথমিক তত্ব । এয়ই 
ভিতর দিয়ে মান্থষের সভাতার ক্রত উন্নতি এবং ক্রততবষ 
বিস্তৃতি ঘটছে এবং পৃথক্‌ পৃথক জাতি তাদের আত্মরক্ষায় 
অবহিত থাকছে এবং মানব এক দারুণ সময়েন্স ও 
শক্তির অপব্যয় থেকে রক্ষা পাচ্ছে। 

এখন, মানব-জাতিকে থে পুরুষান্ক্রমে তার অতীতের 
সকল জান কম” চিন্তা ইতাদি আয়ত্ত করতে হয়, আয়তে 
রাখতে হয় -এ করবার জন্ত মানুষ একট! সহজ কৌশল 
আবিষ্কার করেছে। এই কৌশলটা হচ্ছে এই যে, মান্গষের 
যে মুখের বাণী, সেই বাণী যে শবগুলির হ্বারা রচিত, সে 
শবগুলি যে ধ্বনিসমূহের ঘারা গঠিত, কানে-শোনা সেই 
ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটির রেখার সাহায্যে সে পৃথক পৃথক্‌ 
চোখে-দেখা এক একটা রূপ দিয়েছে । কানে-শোন! 
ধ্বনির রেখাক্কিত এই চোখে-দেখা ব্ূপের নামই হচ্ছে 
অক্ষর। এই অক্ষরমালার নাহাধ্যে এক ষুগের মাঙ্ছষ 
তার বাণীকে প্রস্তরে বা বন্ধলে, পর্ণে বা পাচ'মেন্টে, মৃত্তিকা 
বা! তাত্রফলকে, চামড়ায় বা কাগজে অন্ত যুগের মানুষের 
জন্তে স্থায়ী ক'রে মূর্ত ক'রে রেখে যায়। বেখাক্কিত এই 
বাণী চোখের ভিতর দিয়ে অন্য যুগের মানুষের ক্গত হয়ে 
আজ্মগত হয় এবং সে সভাতার পথে অবহিত থাকে | তাই 
প্রতি যুগের মানুষকে আবার সেই প্রারস্ত থেকে আরম 
করতে হয় না। স্থতরাং আজকার সভ্য. জগতে সভ্য 
হবার ও স্ুসভ্য থাকবার প্রথম সোপান হচ্ছে এ অক্ষর- 
পরিচয় । 

শিশুরা যদি এই অক্ষর-পরিচয়ের জ্বন্য বর্ণপরিচয় 
প্রথম ভাগ সামনে রেখে ইনটুইটিভ ( 1/016159 ) অর্থাৎ 
বোধি-দ্বত্ত জানের জন্ত বসে থাকত তবে বোধিসত্ব হবার 
পূর্বে তাদের এ জান লাভের কোন সম্ভাবনা দ্লাড়াত না 
এটা অন্গমান করা অসঙ্গত নয়। ফলে মানব সভ্যতার 


মৃত্যু ঘ্‌ত। 

এখন, অক্ষর-পরিচয়ের পর যা ঘটে থাকে সেটাকেই 
আমর! বলি বিষ্তালাভ । এই বিগ্ালাভ সুষ্ঠভাবে স্থশৃঙ্খলার 
সঙ্গে করবার জন্যে মান্থব গণ'ড়ে তুলেছে বিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয় । আজকার সভ্য মানুষের একট! প্রধান 
কথা হচ্ছে এই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় । এর ভিতর দিয়ে 
মানুষ অতীতকে বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দিচ্ছে না 
এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত রাখছে । অতীত 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের এই যোগস্থত্র যে মানব-সভ্যতাকে 
কেবল বাচিয়ে রেখেছে তাই নয়, অতীত বর্তমান ও 


১৩৬ 


পাশাপাশি পা পিপি 


ভবিষ্যতের এই অখণ্ড জীবনই মানুষকে গতিপথে সচল 
রেখেছে, তাকে গ্রতিপদে এগিয়ে যাবার জন্তে ঠেলছে। 
অতীত বত'মান ও ভবিষ্যতের যোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায় তবে মান্ছষের সভ্যতাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বলা 
বাহুল্য, এই যে বিদ্যালাভ--পাঠশালা থেকে আরস্ভ ক'রে 
পোস্ট-গ্র্যা্গুষেট পর্বস্ত-_এ হ'য়ে থাকে অপরের সাহায্যে 
এবং এর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো! তর্ক ওঠে নি। পাঠ- 
শালার গুরুমহাশয় থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপক 
পর্বস্ত কাউকেই সমাজ আজ পধস্ত বাতিল করে নি। 

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এ যে শিক্ষা-_এ-শিক্ষ! মুখ্যতঃ 
ভথ্যমূলক অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 1060708615৩, 
“কলিকাতা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত*, “চারের বর্গমূল 
ছুই”, “জলের উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন*, 
“হুর্ঘ থেকে গ্রহগণের উৎপত্তি, “নেপোলিয়ান ওয়াটারলুতে 
পরাজিত হয়েছিলেন" _-এ-সমস্তই হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন ধরণের তথ্য বা সংবাদ। এই সকল তথ্যই 
আমরা বিদ্যালয়ে মন দিয়ে পড়ে বুদ্ধির দ্বার! গ্রহণ করি 
এবং স্বতির মধ্যে সঞ্চিত রেখে রক্ষা করি। এমন কি 
“ঈশ্বর চৈতন্ত-ম্বরূপ” এই তত্বও এখানে আমরা তথ্য 
হিসেবে মাত্র শিক্ষা " করি-__সত্যন্বূপে লাভ করি নে-_ 
ঈশ্ববকেও লাভ করি নে, চৈতনোরও সাক্ষাৎ পাই নে-_- 
ঈশ্ববের উপলব্ধিতে যে রস চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভে যে 
আনন্দ তা প্রাপ্ত হই নে। : 

স্থতরাং ধতই খারাপ শোনাক না কেন, এ কথা 
বললে নিতাস্ত মিথ্যা বলা হবে না যে, আজ সভ্য-মান্ুষের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে-কার্য করছে সেটা কতকটা নংবাদ- 
পজ্ের কার্ধ মাত্র-_সংবাদপত্র, কিছু উচ্চভ্তরের ও সার্ব- 
কালিক; আর সেখানকার শিক্ষকর! যে-কর্তব্য করছেন 
সেটা কতকটা সাংবাদিকের কত্ব্য মাত্র-_সাংবাদিক, 
কিছু উ'চুদরের এবং পাত্ডিত্যপূর্ণ । 

বলা বাহুল্য, সভ্য মানুষের পক্ষে এ বিদারও অনিবাধ 
ভাবে প্রয়োজন আছে। এ-বিদ্যা মাস্থষের মনকে দেশে 
ও কালে সম্প্রসারিত করে, তার বুদ্ধিকে নানাভাবে 
কৌশলী ও নানাদিকে কুশলী ক'রে তোলে। তার সভ্যতা 
সংরক্ষণের জন্তও এবিদ্যা দরকার। এ-বিদ্যার নাম 
দেওয়া যেতে পারে তন্ময়ী বিদ্যা-_এটাই হচ্ছে অপরা 
বিদ্যা । 

কিন্তু এই তথ্যমূলক £00971)85৩--বিদ্যা ছাড়া 
আর একটি বিদ্যা আছে যা গঠনমূলক 1072280556--হ] 
আমাদের চেতনার রাজ্যে নির্খাণকার্ধয করে, আমাদের 


প্রানী 


১৩৫ 


অধ্যাতুলোকের সম্পদ ও সামর্থয সকল ধীরে ধীরে বিকশিত 
করে তোলে এবং আমাদের স্বরূপ আমাদের কাছে উন্মুক্ত 
ক'রে দেয়। এ বিদ্যার নাম দেওয়া যেতে পারে মন্য়ী 
বিদ)--এটাই হচ্ছে পরাবিদ্যা । 

তন্ময়ী বিদ্যার দ্বারা আমরা জানি বহির্বস্তকে বহি- 
বিষয়কে আর মন্য়ী বিদ্যার দ্বারা আমরা পাই অস্তর 
জগৎকে, অধ্যাত্ম রস ও আনন্দকে | এই বিস্তা ছাড়া 
আত্মানং বিদ্ধি_এই বাদী সফল হ'তে পারে না। 

এই মন্বয়ী বা অধ্যাত্মববিদ্যার প্রথম সোপানে আমরা 
আরোহণ করি- অর্থাৎ সংবাদের রাজ্য থেকে সুন্দরের 
রাজ্যে, সুখ-ছুঃখের রাজ্য থেকে আনন্দ-লোকে প্রথম পদ- 
ক্ষেপ করি, যখন আমরা শিল্পের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করি। 
শিল্প-_অর্থাৎ সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকল!। 

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি যে আজকার বিশ্ববিদ্যালয় 
যে কাজ ক'রে থাকে সেটা মুখ্যতঃ সাংবাদিকের কাজ। 
স্থতরাং শিল্পকলার জন্ত তার বিশেষ মাথাব্যথা বা ব্যস্ততা 
নেই। এমন কি সভ্য সমাজের কারে! কারো মতে ও- 
সব নিপ্রয়োজনের, বড়জোর অলস লোকের বিলাসমাত্র ৷ 
সে যাহোক, আজকার বিশ্ববিদ্যালয় মান্ধষের বিশ্বের 
বৃহত্তর ও গভীরতর আনন্দময় অংশের সজ্ানতঃ কোনো 
ধার ধারে না_ সেখানে আজ সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রবিদ্যার 
কোনো স্থান নেই ; তবে সেখানে সাহিত্যের চর্চা কিছু 
হয় বটে। কিন্তু সেটা তথ্যচর্চার তুলনায় এত কম যে, 
তথ্যচচণর বিপুল হিমাব্রির চাপে সাহিত্যচচণর সে বন্মীক 
চ্যাপ্টা হ'য়ে যায়। ওর আনল উপকার আমরা বড় বিশেষ 
পাই নে। তাই বিশ্ববিস্ভালয়ের শিক্ষা তাখ্যিক করে 
ভার্কিক করে কিন্তু রসিক গড়ে না। সে শিক্ষা আমাদের 
বহির্জগৎকে জানায় কিন্তু অন্তর্জগৎকে চেনায় না। অথচ 
মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করলে তার যে শেষ সিদ্ধান্তে 
পৌছি, যে সার বস্তুতে উপনীত হই সেট! হচ্ছে রসাচ্গভূতি। 
এটাই জাগ্রত হওয় হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ। ভগবান 
বাল ঈশ্বর বল ব্রন্ধ বল এদের চরম সংজা হচ্ছে যে 
এবা রস-ম্বূপ। রসো বৈ সঃ এর পর আর কোনো 
বক্তৃতার স্থান থাকে না। দেশের জন্ত স্থার্থত্যাগ, ছুঃক্থের 
জন্ত আত্মনিয়োগ, দশের জন্ত জীবন উৎসর্গ--এ-সবেরও 
পিছনে থাকে একটা আনন্দ-রস- _বৃহত্তর আনন্দ-রস | এ- 
সব কর্মযখন কত'ব্য বোধে মাত্র করি তখন,-_হৃতভাগ্য 
আমি [ওর দিব্যক্ূপ পরম লাভ থেকে বঞ্চিত হুই। 
অস্তশ্চেতনার একটা বিশেষ স্তর বিকশিত না হলে ও লাভ 
করা যায় না। কিন্ত আজকার বিশ্ববিস্তালয়ের ও সন্বদ্ধে 
সঙ্ঞান কোনো! কৌতৃহলই নেই। 


জ্যৈষ্ঠ 





হুসত্তের পত্র 





১৩৭ 


স্মিপসস্টিশস্ি পাস 


রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ শ্রীতাবে__এটা তথ্য। তিনি  ুতরাং ধানলোকেরই এক অধিবাসী যে কবি, সেই 


“সোনার তরী” কাব্য লিখেছিলেন-_-এটাও তথ্য । সেই 
কাব্যগ্রন্থে "নিরুদ্দেশ যাত্রী” বলে একটি কবিতা আছে-- 
এও তথ্য । এবং সেই কবিতা পড়ে যধন জানি যে তাতে 
“আর কত দুরে নিয়ে বাৰে মৌরে 
হে সুন্দরী? 
বলে! কোন্‌ পারে ভিড়িবে তোমার 
সোনার তরী 
যখনি সুধাই ওগে! বিদেশিনী 
তুমি হাস” গুধু মধুর হাসিনী 
বুঝিতে না পারি কি জানিকি আছে 
তোমার মনে 1৮ 


এই ছত্রগুলি আছে--তখন সেটাও তাধিক সমাচারের 
মধ্যে গিয়েই পড়ে। কিন্ত যদি এ ছত্রগুলি পড়ে 
আমরা, মানুষের অস্তরে যে-একট1 চিরস্তনের রহস্য 
আছে, একট রহসাময় সন্ধানী গোপন আকুলতা 
আছে, সেই আকুলতাকে জড়িয়ে আছে একটা রসলোক 
আধহাসি আধজশ্রু আধন্খ আধদুঃখ, স্মার সেই যুগপৎ 
হানি-মশ্রু হুখ-ছুঃখের রসলোককে ঘিরে আছে একটা পরম 
আনন্দবোধ, এ-সবের অনুভূতি পাই, তখন আর তা তথ্য 
মাত্র থাকে না, তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্রগুণে 
তখন কোন্‌ সোনার কাঠির স্পর্শে আমর! এমন একটা 
জগতে উঠে যাই যেখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি 
যে খাওয়া-পর1 পিনেমাঁঁদেখা এমন কি ঘোড়দৌড়ে বাজি 
জেতা বা শেয়ার মার্কেটে দাও মারা আমাদের সব নয়। 
এমন কি ও-সব আমাদের শ্রেষ্ঠাংশও নয়। এ আনন্দ- 
বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা এমন 
একটা অদ্ভুত জগতে নীত হয়েছি যেখানে বস্তসভ্ভারের 
লেশমাত্র নেই অথচ পরমাশ্চর্য উপভোগ আছে এক পরম 
-ে-উপভোগ বস্তু আমাদের দিতেই পারে না-_সাত 
রাজার একত্রীকৃত ধনৈশ্বর্বও নয়। “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ 
তর্কে বু দূর,* “ছ'চের ছিত্রে বরং উট প্রবেশ করতে পারে 
কিন্তু ধনীর স্বর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়*--এ-সব উক্তির 
তাৎপধ হচ্ছে এই যে, মানুষের অস্তর-লোকের ষে দিব্য 
উপভোগ-রহ্স্য সেটা বাক্য-সম্ভার বা বন্ত-সন্ভারের 
বিনিময়ে কদাপি পাওয়া ষায় না। অন্তর-লোকের একটা 
বিশেষ জাগ্রতি ন! হ'লে, একটা বিশেষ বিকাশ না৷ ঘটলে 
আমরা বস্তর জগৎ থেকে বোধির জগতে, স্থুলের জগৎ 
থেকে হুম্মের জগতে, মৃত্যুর জগৎ থেকে অমৃতের জগতে 
প্রবেশ করতে পারি .নে। অম্বত-লোকে প্রবেশের যে 
ছাড়-পত্র ধনী-লোকের তোশাখানায় স্কা কদাপি মেলে না ; 
ধ্যানী-লোকের বালাখানায় তা মিলতে পারে। 


কবি-আত্মার এক গভীর আনন্দাহুভূতি কবি-অন্তরের সুর 
ও সঙ্গীতে, বাণী ও ছন্দে সেই লোক আমাদের চেতনার 
রাজ্যে খুলে দেয় এবং আমর! এক আনন্দ-সবে বিন 
আয়াসে অবগাহন করতে পাই। 

ধরো-_-আদিকাল থেকে প্রণয়ীব। প্রিয়্াদের কত কথাই 
ব'লে এসেছে । কিন্তু যখন একদিন শুনি কবি প্রিয়াকে 
সম্বোধন ক'রে বলছেন--তুমি মোরে করেছ সম্রাট” 


তখন চষক লাগে । ভাবি--আবহমান কাল বিশ্বের 
অগণিত প্রণয়ীরা ষেন কি একটা চরম কথা ধবি- 
ধরি-ক'রেও ধরতে পারছিল না, বলি-বলি-করেও 


বলতে পারছিল না, কবি-আত্মার গভীর অন্ভৃতি 
মনের স্বচ্ছতা ও বাকসিদ্ধি চক্ষের পলকে তাই স্পষ্ট 
করে ধরল। “তুমি মোরে করেছ সম্রাট*__-মণি 
কাঞ্চন দিয়ে নয়, রাজা দিয়ে নয়, সাম্াজোর সিংহাসনে 
বসিয়ে নয়--করেছ তোমার প্রেমের স্পর্শ দিয়ে, তোমার 
আত্মার শ্রেষ্ঠতম এশ্বর্য দিয়ে__যে-এরশখবর্ষের কাছে সকল 
ভৌতিক এশ্বধ বিনা বাক্যব্যয়ে বিনা তর্কে পরাজয় মানে । 
আমাকে সম্রাট করেছ এমন একটা জগতে যেখানে বন্ব- 
সম্ভারের কণামাত্রও নেই কিন্ত আছে এক পরমাশ্চ্ধ 
পরম উপভোগ 7 এক পরম আনন্দোৎ্সব ! ষে আনম্ধোৎসব 
পর্ণকুটীরে ব! প্রানাদে, মহানগরীতে বা! পল্লীতে, মরুপ্রাস্তে 
বা নদীতীরেঃ বিজনে বা লোকালয়ে একই আলো বিকীরণ 
করে, একই অমুত পরিবেশন করে ! 
কিম্বা ধরো-_মার্দিমকাল থেকে পৃথিবীর বুকে বর্ষা 
নেমে এসেছে নদ নদী পল প্লাবিত ক'রে ধরণী-বঙক্ষ শীতল 
ক'রে শ্যামল ক'রে। কিন্তু কবির লেখনী-মুখে যখন শুনি. 
“এ আসে এ জতি তৈরব হরবে 
জল-সিফিত ক্ষিতি সৌরভ-রঙুসে 
ঘন গৌরবে নয যৌবনা-বরযা, 
সাম গম্ভীব সরস । 
- গুরু গজ'নে নীল অরণা শিহয়ে 
উতলা কলাপী কেক।-কলরবে বিহরে 
নিখিল চিত্ত হরযা 
ঘন গৌরবে আসিছে মস্ত বরয1।” 
তখন ন্থুর সঙ্গীত ও ছন্দে চিত্ততল ময়ূরের মতোই 
উচ্ধৃসিত হয়ে ওঠে, মন প্রাণ এক অপূর্ব চমৎকারিদ্বের 
বস্তায় উচ্ছৃনিত হ'য়ে ওঠে, প্লাবিত হ'য়ে যায়। তখন 
স্পষ্ট বুঝতে পারি যে বর্ধা কেবল ভৌতিক বারিধারামাত্র 
নয়, মেঘের সমান্োহ বিদ্যুৎ চমক বজের গমক মাত্র নয়, 
একটা প্রাপফ্চিক ( 0১670016528] ) ঘটনামাত নয়। ওয় 


১৩৮ 


মধ্যে এমন একটা রসলোকের আনন্দলোকের সংবাদ 
আছে যার পরিমাপ ক্ষেত্রের ফসল দিয়ে হয় না, মরাইয়ের 
সধত় ও নিরাপদ-সফ্ত ধান্তের পরিমাণ দিয়ে কর! যায়.না। 
এই সব নুসলোক ও আনন্--লোকের সংবাদ ও 
সংস্পর্শই আমরা কবির কাছ থেকে পাই। স্থৃতরাং কেউ 
যদি বলেন যে তিনি কাব্যরস মানেন কিন্ত কবিকে মানেন 
না তবে সেটা যে কেবল যুক্তিসঙ্গত শোনাবে না, তাই 
নয়, অকৃতজ্ঞের কথার মতোও শোনাবে। 

এখন, এই যে মানুষের শিল্প-ক্গগতের রসান্ৃভূতি এই 
রসান্ভৃতির আনন্দ-লোকই মান্থষের অস্তর-চেতনার 
চরমতম গভীরতম আনন্দ-লোক নয়। ওর চাইতেও 
পরম ও গভীর একটা রসলোক মানুষের অস্তর-চেতনার 
বাজো আছে, যার বিশিষ্ট বর্ণনা হচ্ছে যে তা অনির্বচনীয়। 
অর্থাৎ সে-রস শিল্প-জগতের কোন মাধ্যমের খারাই 
অধিগত হয় নানা কাব্যের বাণীর দ্বারা, না সঙ্গীতের 
হ্থবের দ্বারা, না নৃতোর গতিছন্দ বা চিত্রের রঙ ও রেখার 
দ্বারা। এই যে. অনির্বচনীয় আনন্দ সতা। এরই নাম 
জামানের ভাবায় দেওয়া হয়েছে ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মা 
ইত্যাদি। মানুষের অস্তর-চেতনার এইটেই হচ্ছে চরম- 
তম সত্তা পরমতম "তত্ব । স্থখবোধ আনন্দলাভ যদি 
মাষের জীবনের লক্ষা হয় তবে তার সর্বশেষ লক্ষ্য এ ঈশ্বর 
বা ব্রন্। কেননা ওর চাইতে বড় শাণ্তিময় মঙ্গলময় 
স্থখবোধ অথব! বৃহৎ বা গভীর আনন্দ আর কিছু নেই । 

এই অন্তর-চেতনার জগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ নিয়ে 
ডারতবধ বিশেষ চর্চা করে এসেছে সেই একেবারে 
প্রাগেতিহাসিক যুগ থেকে, যেমন বিশেষ চর্চা করছে 
আজকান্ব ইউরোপ আমেরিকা জড় বিজ্ঞানের । জড় 
বিজ্ঞান নিক্কি দিয়ে ওক্ধন করা যায়, স্ৃতবাং তা৷ সত্য, আর 
আধাত্ম বিজ্ঞান তেমন ভাবে ওজন কর! যায় না, সুতরাং 
তা মিথ্যা; এ কথা ধার! বলেন কাদের মহাজ্ঞানী বলে 
মনে করবার কোন কারণ নেই । ও-কথ। বলার' অর্থ এই 
রকমের কথ। বল! যে, রলগোলার রম পিহবা ছ্বার। আম্বাদ 
কর৷ হায়, স্থৃতরাং ত| সত্য, কিন্তু কাব্যের রস জিহবা দ্বারা 
আম্মাদ কর! যায় না, স্থতরাং তা মিথ্যা। বলা বাহুল্য, ও 
কথা সত্য নয়। 

ভারভবধের এই অস্তর-লোকের চর্চার ধাবা কিছুমাজ 
খবর রাখেন ভীরাই জানেন যে, সে একটা! কি অন্তু 
বিন্বয়কর ব্যাপার। .এমন অলিতে-গলিতে তন তন্ন 
কারে পুর্ধাম্পুধভাবে হন্ছাতিসক্্রপে অন্থসন্ধান ও 
সত্যিকারেক আলোক সম্পাত আনব কোনে! ক্ষেত্রে 





প্রবাঙ্গী 


১৩৫১ 





হয়েছে কিনা সন্দেহ! এর তুলনায় আত্মকার ইউ- 


রোপীয় মনন্তাত্বিকদের গবেষণা জানের সমুদ্র-সৈকতে 
ছু-একথানি উপল সংগ্রহ মাত্র। বম্বারের জন্ত ইউ- 
রোপের দ্বারস্থ হ'তে পারি কিন্তু মানুষের চিত্বের দৈন্য দূর 
করবার মন্ত্র আমাদের কাছে আছে। 

সে যাই হোক্‌, মানুষের অস্তর-চেতনার লোকে পরায় 
পরদায় একটা ক্রম-উন্মৌোচন ব্যাপার আছে ঝলে সে যেমন 
আহার নিদ্রা বংশরক্ষাতেই স্থির থাকৃতে পারে না, এক 
দিন সে শিল্পরস-সম্ভোগের জন্ত উৎসুক হয়ে ওঠে, তেমনি 
সে আর একদিন আরও গভীর বসাহ্থভৃতি, ব্রঙ্জানন্দ বা 
ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে । শিল্পলোকের 
বসামুভূতি যেমন মায়া নয়, ব্রহ্ষমলোকের আনন্দও তেমনি 
মরীচিকা নয়। শিল্পলোকের রসাহ্ভূতিতে মানুষ তার 
গভীরতর সত্তাকেই খুঁজে পায়, ব্রহ্মলৌোকের আনন্দের 
উপলব্ধিতে সে তার পরমতম সত্য ও চরমতম সত্তাতে 
স্থিতি লাভ করে। এই পরম স্থিতি আমাদের আছে বলে 
যদিও আমাদের অশিকাংশেরই পক্ষে তা অগোচর--- 
অসংখ্য গতিকে আমরা সতা কারে পাই। এই 
পরম স্থিতি না থাকলে গতি হ'ত আমাদের পক্ষে 
এক প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার। কেন না তবে গতিকে 
আমরা পেতাম না, গতিই আমাদের পেয়ে বসত- এবং 
আমাদের নিবিবাদে ভাসিয়ে নিয়ে যেত উড়িয়ে নিয়ে যেত 
ন্রোতের মুখে কুটোটার মতো, ঝড়ের মুখে পাতাটার 
মতো! এবং পরিশেষে আমাদের ধ্বংস ক'রে ফেলত 
সোফারহীন চলন্ত মোটরকারটার মতো । 


এখন, সত্যি সত্যিই ষর্দিকেউ ভগবানকে পাবার 
জন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তবে তিনি ত্বভাবতঃই সেই ব্যক্তির 
খোজ করেন ধার কাছ থেকে তিনি এঁ পথের নির্দেশ 
পেতে পারেন, ধার সাহায্যে তিনি এ পথে সমাক্‌ ভাবে 
অবহিত থাকতে পাবেন। এ থেকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
সাধনার জগতে গুরুর উত্তব ও গুরুবাদের জন্ম । এবং 
এটা একট! অত্যন্ত সহজ সবূল ব্যাপার । স্থৃতরাং যদি 
কেউ বিজ্ঞবৎ বলেন--ঈশ্বর মানি কিন্তু গুরুবাদ মানি নে-_ 
তবে তার সরল অর্থ হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর মানতে পারেন 
কিন্তু সে-ঈশ্বব্ের জন্ত তিনি আপাততঃ বিশেষ ব্যস্ত নন। 
ছুবার দেহের ক্ষুধায় মানুষ খান্কের সন্ধান কবে, ছুনিবার 
আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় পীড়িত হ'লে লোকে অধ্যাত্ব-ভাড়ারের 
ভাপ্তানীব কাছেই ছুটে হাথ । তবে অআবন্ত মন্থুষ্যকুজেও 
এক আধ জন গ্রহলাদের মত ব্যক্তির জয় হৃতে পারে যিনি 
জন্ম থেকেই উশ্বঝ্খলিক্ক। এমন ব্যক্তিন্স গুরুন্থ কোন 
প্রয়োজন হয় না। 


জ্য 


এ পাস্পি পা্পিস্পিসপি সপাপাসিপিবপ পসপাপি প৯তাসিপিিপিপাি 


এ-পর্বস্ত বুঝতে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু আকার 
আধুনিক মনের মাচ্ষের কাছে এই প্রশ্নটা উদয় হয় যে, 
ভারতীয় অধ্যাম্সজগতের ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের মধ্যে 
ষেধরণের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে-_সেট! কেন? গুরুর 
কাছে শিষ্যের এমন নতি, গুরু যেন একজন দিবাধামবাসী 
আর শিষ্য যেন একটা কীটাণুকীট-_এই শিষ্ের পক্ষে 
আপন মধাদাহানিকর মনোভাবের আমদানী কেন হ'ল? 
কিন্ত এরও একটা তাৎপর্য আছে । অবশ্ স্েহ প্রেমের 
মতো শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা ইত্যাদির মধ্যেও একটা আনন্দ- 
রসের উপভোগ আছে । শিষ্য গুরুর সম্পর্কে ও-রসও উপ- 
ভোগ করেন। কিন্তু ও-ব্যাপারে এটেই আসল কথা নয়। 
শিষ্যের সিদ্ধ গুরুর কাছে পরম নতি স্বীকারের একট! ওর 
চাইতে নিগুঢ তাৎপধ আছে-_-একটা1 বিশেষ কাধকরী 
অর্থ--একটা [98198] ৪105_ আছে । স্টো তোমাকে 
ক্ষেপে বলছি । 

আমি পূর্বেই বলেছি যে ব্রহ্ধ সশ্তাতেই আমাদের পরম 
স্থিতি। এই স্থিতিই নিত্য অপরিণপামী। স্থৃতরাং 
একমাত্র এইখানে পৌছেই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে 
পারি। আবার এই স্থিতিই হচ্ছে পরিণামহীন দিবা 
আনন্দন্বরূপ, স্থতরাং এইখানে পৌছেই আমরা লাশ করি 
অম্বতত্ব অমরত্ব । আমরা যে মানৃষকে অমর বলি তার 
কাৰণ তার এই ব্রান্ধীস্থিতি। মানুষ তার আত্মায় না 
পৌহিলে এই ত্রান্ধীস্থিতি লাভ করতে পারে না। কেননা 
এই আত্মাই হচ্ছে ব্রদ্দের সঙ্গে স্বূপতঃ এক। তাই 
আত্মা হচ্ছে অমর। এবং যেক্কেতু এই আত্মাতেই 
মান্ষের আসল স্থিতি সেই হ্েেতু মানুষ হচ্ছে অমর 
অমৃতের পুত্র । 

কিন্ত আমরা সবাই আর কিছু হুট বলতেই ব্রাহ্ষীস্থিতি 
লাভ করি নে। এবং আমরা অধিকাংশেই ওটা লাভ 
করবার কথাই চিন্তা করি নে। অথচ জীবনে একট! স্থিতি 
না হ'লে৪ চলে না। স্থিতি ছাড়া আমর! কোনো 
কিছুকেই লাভ করতে পারি নে, উপভোগ করতে পারি 
নে এমন কি গতিকেও নয়। সুতরাং জ্ঞানে হোক 
অজ্ঞানে হোক একটা কৌশল ঘটে। আমাদের কামনা 
ও কম” আমাদের ক্ষুত্র অহংবোধের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা 
একটা কঠিন আবরণ আমাদের চারপাশে গ'ড়ে তুলি এবং 
সেই কঠিন আবরণের মধ্যে একটা সাময়িক স্থিতি লাভ 
করি। 


পি পাখা স্পা ০০ তত ০ 


হসন্ের পজ্জ 


১০৯০৯৪ পাশ্পীমপিসরািলাি পিপি পি 


এই স্থিতি পর্ণকুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত, 


১৩৪ 


২ সপ্ত নপিস্পিসপাসিস্পি ২ 


নুয়োখেলার আড্ডা থেকে নৈয়ায়িকের তর্কসভা! প্স্ত সরবত 
সর্বাবস্থায় ছড়িয়ে আছে। এই স্থিতিসমূহ পরিণামী, 
সুতরাং মৃত । ম্বৃত্যুষয় এই স্থিতিসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখেই 
অর্ধজ্ঞানীবা প্রচার ক'রে থাকেন যে, এই জগতটা মায়া । 
কিন্ত ব্রাঙ্গীস্থিতির সমাক্‌ জানের আগে সমগ্র দৃটির আগে 
মৃত্যু অপসারিত হু"য়ে যায় এবং স্ষষির পূর্ণ আনন্দ রূপটি ধরা 
পড়ে। মায়াই তখন মিথ্যা হ'য়ে দাড়ায় । পূর্ণ সত্য ও 
জ্ঞানের পূর্ণতা এইখানেই । 

সে ষা হোক এখন থে মানুষটি ঈশ্বর ব৷ ব্রহ্ম বা দিব্য 
জীবনের জন্ত ব্যাকুল বা উৎসাহী হ'য়ে উঠেছে তার প্রথম 
দরকার হবে তার এঁ সামগ্রিক স্থিতির থেকে বেরিয়ে 
আপা, তার চার পাশের কঠিন আবরণটি ভেঙে ফেলা। 
শুরুর কাছে গিয়ে যদি শিষ্যেন্দ মন তার সংকীণণ আমি স্বল্প 
জীবনের কর্ম ও কামনার কঠিন আবরণটি প্রাণপণে 
আকড়ে ধ'রে সঙ্গীন কাধে পণ্টনের মত শক্ত হয়ে দাড়িয়ে 
থাকে আর ভাবতে থাকে যে সে আসল মন্গযাত্বের একটা 
উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাচ্ছে, তবে তার মধ্যে উচ্চতর চেতনার 
আলো প্রবেশ করবার কোন পথই থাকবে না। সিদ্ধ 
গুরুর কাছে সত্যিকার আন্তরিক নতি হচ্ছে শিষ্যের পক্ষে 
এ কঠিন আবরণ নির্ষ ভাবে ভেঙে ফেলার স্বীকৃতি 
প্রস্ততি ও অঙ্গীকার । এই প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার না থাকলে 
গুরুর স্পর্শ ও শক্তি কার্ধকরী হওয়া সহজ হয় না। এবং 
যদি কাধকরী হয় তবে অনেক সময় শিষ্যের পক্ষে বিপরধন় 
ঘটে যাবার সম্ভাবনাও থাকে । সুতরাং গুরুর কাছে 
নিঃশেষে অবনত হওয়া শিষ্যের আপনার সাফল্য লাভের 
জন্যই অনিবাধ ভাবে প্রয়োজন । এই হচ্ছে ও ব্যাপারের 
ভিতরকার আমল কাঁধকরী শিগুঢ় ব্যাপারটা_1০81০9] 
দিকটা। 

তুমি অবস্ত বলতে পারো যে, গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধকে 
তো দুষ্ট লোকেরা আপন স্থার্থসিদ্ধির জন্কে মারাত্মক অস্ত্র- 
রূপে ব্যবহার করতে পারে। তা নিশ্চয়ই পারে__যেমন 
পারে দুরায্মা। লোকেরা জড় বিজ্ঞানের রৃহস্তকে আপনাদের 
স্বার্থ সিদ্ধির জগ্ত মারণাস্মক অস্ত্রূপে বাবার করতে । 

অর্থাৎ মানব-সমাঞ্জের যত কিছু অমঙ্গল তা বন্ত বা 
বিষয়ের মধ্যেই আছে ব'লে ধার্য করলে ভুল হবে ও ঠকৃতে 
হবে। সকল অমঙ্গলের আসল উর্বর নাসপারি (001৩7) 


হচ্ছে মান্ষেবুই মন ও মস্তিষ্ক । ইতি 
হসম্ত 


রামানন্দ-প্রসঙ্গ 
প্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে যে-কয়জন মনীষীর ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিবার ক্থুযোগ ঘটিয়াছে, বিখ্যাত সাংবাদিক 
ধ্রবাসী' ও “মডার্ণ রিভিযু” পত্রিকার সম্পাদক শ্রহ্ধেয় 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদের অন্যতম । 

বামানন্মবাবুব সহিত কলিকাতায় এবং অন্ত্র কয়েক বার 
আমার দেখা হইয়াছে, পত্রবিনিময়ও হইয়াছে । আমার 
মত নগণ্য লেখককে যে তিনি অবহ্ল! করেন নাই, ইহা 
তাহার অসাধারণ মহুত্বেরই পরিচায়ক । তাহার সহৃদয়তা, 
স্বভাবসিক্ধ সৌজন্ত ও মহত্বের কথা আমার স্বতিপট 
হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। 

রামানন্দবাবুকে প্রথম আমি দেখি বোধ করি 
১০২৮ খ্রীষ্টাবে, স্থরমা-উপত্যকা সাহিত্য-সশ্মেলনের শিলচর 
অধিবেশনে | উক্ত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 
আশৈশব ধাহার থ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি সেই বিখ্যাত 
মনীষীর সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার কি আকুল 
আগ্রহই না তখন হুইয়াছিল ! 
আমার নেই আবাল্যপোধিত আকাজ্ষা চরিতার্থ হয় 

ইংরাজী ১৯৩৬এ; তখন বিশেষ কোন কাধ্য উপলক্ষ্যে 
আমি প্রীহট হইতে কলিকাতায় আসি। ইতিমধ্যে 
'প্রবানী'তে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ,প্রকাশিত হইয়াছে । 

' কপিকাতায় গিয়া রামানন্দবাবুর দর্শনপ্রার্থী হইয়া 
১৪ই আধাঢ় সকাল সাড়ে আটটার সময় তাহার ওয়েলেসলি 
স্বাটের বাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একখান! 
কার্ডে নিজের নাম এবং 'প্রবাসী'র লেখক এই ছুইটি কথ 
লিখিয়! দারোয়ানের মারফৎ উপরে পাঠাইয়া দিলাম। 
ছুই-তিন মিনিট পরেই বামানন্দবাবু সেই কার্ডথানা হাতে 
কনিষ্বা নীচে নামিয়া আলিলেন। তাহাকে প্রণাম করিলে 
পর তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন--“আপনার 
কি বক্তব্য বলুন।” ৃ 

তাহাকে আমার বেশ একটু সময়ের জন্ত প্রয়োজন 
একথ৷ জানাইলে তিনি সন্ধ্যার পর যাইতে বলিলেন। 
তখনকার মত বিদ্বান লইয়! চলিয়া আসিলাম। 

সন্ধ্যার পর তাহাকে নীচের তলায়ই পাওয়া গেল। 
রামানন্দবাবু আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং 
বসিবার ঘরে লইয়া! গেলেন। তার পরনে শাদা পায়জামা 


ও গায়ে একটা লম্বা জামা । দেখিয়া যেন অসুস্থ বলিয়াই 
মনে হইল। 

আমরা উভয়ে মুখোমুখি চেয়ারে উপবেশন করিলাম । 
প্রথমেই আমি তাহাকে 'জার্নালিজম্‌, সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন 
করিলাম। এ বিষয়ে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সাংবাদিকের মতের মূল্য যে খুবই বেশী তা বলাই বাহুল্য। 
রামানন্দবাবু কথাগুলি খুব আস্তে ধীরে বলেন। কণ্ঠস্বর 
চিত্তের দৃঢ়তার পরিচায়ক । কথাগুলি অত্যন্ত 7)6880:৩0 ) 
আবেগ-উচ্ছ্বাসের বালাই তাহাতে নাই। 

আমাদের দেশের লেখকর! প্রবন্ধাদি লিখিয়া তার 
উপযুক্ত দক্ষিণা কেন যে পান না তাহার কারণ সম্বন্ধে 
বলিলেন,_-”দেশের পত্রিকাগুলোর আথধিক অবস্থা 
এখনও এরূপ হয় নি যে আমরা লেখকদের নিয়মিতভাবে 
অর্থ-সাহায্য করতে পারি । আগেকার আমলের বঙ্গদর্শন 
খুবই ভালো পত্রিকা ছিল, কিন্ত তার আয়তন ছিল ছোট 
এবং এত বেশী ছবি দেবার রীতিও ছিল না। পত্রিকার 
আঘিক সচ্ছলত৷ নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের ওপর । আমর! 
প্রতি মাসে ষে-পরিমাণ বিজ্ঞাপন পাই পাশ্চাত্য দেশের 
পত্রিকাগ্ুলোর তুলনায় তা৷ ধর্তবাই নয়। বিজ্ঞাপনের জন্য 
আমাদের যে-ছার নির্ধারিত তাও নগণ্য । আমার 19727% 
78202 ত ছুনিয়ার বহু জায়গাতেই যায়, কিন্ত সে-সব 
দেশের লোকেরা আমাদের পত্রিকাম্ম বিজ্ঞাপন দিতে চায় 
ন।। কারণ, তার! মনে করে যে-পত্জিকার বিজ্ঞাপনের হার 
প্রতি পৃষ্ঠা ৪০২ টাকা মাত্র, সে-পত্রিকার কাটুতি বোধ হয় 
খুব বেশী হবে না।” খানিকক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া পরে 
বলিলেন--“কিন্ধ, আমরা যদি গোড়া থেকেই বাংলা 
দেশের পাঠকদের গড়ে নিতে পারতাম তা হ'লে আমাদের 
পত্রিকাগুলোর আর্থিক অবস্থা ঢের ভালো হস্ত। বাংলা- 
দেশের পাঠকদের “সীরিয়াস জিনিস পড়বার অভ্যাস খুব 
কম। আমার 41926, 245180 বাংলা ছাড়া অন্ত 
প্রদেশের লোকেরা যে বেশী পড়ে তা নিজের অভিজ্ঞতা 


থেকেই আমি বলতে পারি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 


মান্রাজের লোকদের পড়বার অভ্যাস সকলের চেয়ে বেশী 
এবং তারা যে শুধু নাটক নভেল পড়ে তা নয়।” 
বিদেশের পত্রিকাগুলি কি ভাবে লেখকদের অর্থ-সাহাষ্য 


জ্যৈষ্ঠ 


করে সে-কথা বলিতে গিয়া নিজের সম্বন্ধে একটি ঘটনা 
উল্লেখ করিলেন। কিছুদিন আগে নাকি আমেরিকার 'নিউ 
রিপাব্িক-এ মাত্র সোয়া পৃষ্ঠাব্যাগী তাহার একখান 
প্রতিবাদ-পত্র বাহির হয়। চিঠিখান! বাহির হইবার দিন- 
কতক পরে অযাচিত ভাবে তাহার হাতে পত্রিকার তরফ 
হইতে যে-পরিমাণ ভলার আসিয়া পৌছে তাহার মূল্য ৯২২ 
টাকা। 

“মভাণ রিভিয়ু' প্রসঙ্গে ডাঃ সাগারল্যা্ড সাহেবের 
কথা উঠিল । রামানন্দবাবু বলিলেন__প্ছুইবার তাএ সঙ্গে 
আমার দেখা হয়েছে । সম্প্রতি তার বয়স নব্বই পার 
হয়েছে, অথচ এ বয়লেও তার পরিশ্রম করবার ক্ষমতা] কি 
অলাধারণ 1” এই সময় আমি প্রশ্ন করিলাম-__-"আপনার 
বোধ করি আপাতত সত্তর চলছে? বলিলেন__“না, 
এখন চলছে একাত্তর |” ভিজ্ঞাসা করিলাম _ “এ বয়সেও 
কি রাত্রে খাটেন 1” বলিলেন__“হ্যা! বাংলা এবং 
ইৎরেক্বী মাসের শেষ কটাদিন রাত-িন সব সময়েই 
খাটতে হয়। কেননা, সমসামগ্িক ঘটনা সম্থদ্ধেই আমাকে 
লিখতে হয়, সৃতরাং কোনে ঘটনা মাসের শেষে কোনো 
পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয় কিনা তা না দেখে মন্তব্য 
প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তেই জন্ভেই 
কাগক্গগুলো মাসের শেষ ভাগের জন্যে জমে থাকে ।” 
একটু থামিয়া আবার স্থরু করিলেন-_-বাংলা মাসিক 
পত্রিকায় এই রকম সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ আমিই প্রথম স্থুরু 
করি। যত দিন ঠেঁচে থাকব তত দিন এ কাঞ্জট।, বাদ্ধক্য- 
নিবন্ধন ধতই ক£কর হোক না কেন, আমাকে করতেই 
হবে।” 

প্রবাসীর মালোচন! বিভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে 
বলিলেন-_“এ ঞ্িনিসটাও বাংল! মাসিকে বোধ হয় আমিই 
প্রথম প্রবর্তন করি। কোনো লেখার প্রতিবাদ হ'লে পর 
মূল প্রবন্ধ-লেখকের এ সধন্ধে কি বক্তব্য তাও, জানা 
দরকার । সেই জন্ত সাধারণতঃ তিন সংখ্যা ধরে প্রবন্ধাদি 
সন্বদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ ৮লে। কিন্তু তারপরও আবার 
অনেকে সমালোচনার “সমালোচনা” লিখে পাঠান; এবং 
আমি'ছাপি না ব'লে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে তীব্র 
আক্রমণ করে পত্র লিখেন। কিন্তু, তারা এ সহজ কথাটা 
কেন তুলে ধান যে, কোনো! বিষয় সন্বন্ধেই শেষ কথা বল! 
চলে না । এ কথ! কি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, আজ 
পধ্যন্ত কোনে! বিষয় সন্থদ্ধে চরম কথা বগা হয়ে গেছে। 
তার পর, ধার গ্রবন্ধাদি লিখে পাঠান, তারাও তাদের যা 
বকবা সমস্ত একেবারে নিঃশেষে বলে ফেলতে চান । তীরা 

৮ 





রামানজ-প্রস্ 


৪: ১৪১ 


ভূলে যান যে, সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লেখার আসল উদ্দেন্ঠ 
হচ্ছে খানিকট! £/01786600 দেওয়া আর প্রধানতঃ বক্তব্য 
বিষয় সম্বন্ধে কৌতৃহুলের উদ্রেক করা। ধাবা প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখে পাঠান তারা তাদের বক্তব্য বিষয় 
সম্বন্ধে বই লিখলেই ভাল হয়। তবে বই না লেখার 











রামানন্দ চটোপাধার় 


অন্ততম প্রধান হেতু হচ্ছে এই যে, বই আমাদের দেশে 
লোকে বড়-একটা কেনে না।» 

নান। প্রসঙ্গ বহুক্ষণ চলার পর আমি তাহাকে রবীন্দ্র- 
নাখের নিকট একখানা পরিচয়পত্র লিখিয়া দিবার অনুরোধ 
জানাইলে বলিশেন--“কবিকে দেখবেন? তা পরিচন্পত্জ 
নিশ্চয়ই আপনাকে আমি দেব। কিন্তু, “মডার্ণ রিভিুর 
লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন আজ আমি এত ক্লান্ত যে, 
উঠে আবার কলম ধরব এ কথা ভাবতেই বেন মাতন্ক 
হচ্ছে। আপনি যদি কাল সন্ধ্যার সময় একবার আসেন 
তাহ'লে ভাল হয়।” 

পরদিন সন্ধযার সময় পুনরায় রামানন্দ-ভবনে গিয়া 
হাজির হইলাম। নীচের তলায় একটি ঘরে উপাসনা 


১৪২. 


আরসত হইয়াছে । খবর পাইলাম রামানন্ববাবু পরিবারস্থ 
সকলকে লইয়া উপাসনায় রত। বেয়ারা স্থইচ টিপিয়া 
বসিবার ঘরে আলো! জালাইয়া! দিয়া গেল। উপাসনা অস্তে 
রামানন্দবাবু বসিবার ঘরে আপিলেন। পরনে শুভ্র 
খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী । শ্বেতশ্মক্রবিমণ্ডিত 
মুখমণ্ডল তাহার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে উত্তাসিত। 
সেদিন সন্ধ্যায় তার শুভ্রবসন-পরিহিত, সৌম্য-শান্ত, 
শুচিশুত্র মুত্তিধানি অপরূপ লাগিয়াছিল। 

ছ-একট! কথাবার্তার পর আমি পরিচয়-পত্রের কথা 
স্মরখ করাইয়! দিলাম। তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা 
করিতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম 
হয়ত বেয়ারাকে দিয়! পরিচয়-পত্রধানা পাঠাইয়া দিবেন। 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিজেই একখান! খাম হাতে নীচে 
নামিয়া আগিলেন। খামখানা! আমার হাতে দিয়া! বলিলেন 
াপ্এই আপনার পরিচয়-পত্র, এর জন্যে যে আবার 
আপনাকে এতদূর কষ্ট করে আদতে হ'ল সেজন্ত বাশ্তবিকই 
আমি লজ্জিত!” সামান্য কয়েকটি কথা,__কিন্তু কি গভীর 
আস্তরিকতা এবং সৌঙ্গন্পূর্ণ! তার সেদিনকার আচরণ 
এবং উক্তি আমার স্বৃতির ভাগ্ারে অক্ষয় সঞ্চয়। 

বিদায় লইয়! ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া বার বার 
মনে হুইতে লাগিল ইমি কত বড়জ্ঞানী, কিন্ত কেমন 
নিরহঙ্কার। বান্তবিকই যেন সৌজন্ত, অমায়িকতা এবং 
পবিত্রতার প্রতীক। সাংবাদিক ও মনীষী হিসাবে 
রামানম্ববাবু যত বড়, মানুষ হিনাবে ষে তার চেয়ে ঢের 
বড় সে-পরিচয় খাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন 
তাহারাই বিশেব ভাবে পাইয়াছেন। নিজে প্রকৃত 'বড়- 
মাচুষ' হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নিকট ছোট- 
বড়র ভেদ ছিল না। আমাদের মত সাধারণ মানুষকে ও 
তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেন, আমাদের ঘোগাযতা- 
অযোগ্যতার বিচার করিতেন না। রামানন্দবাবুর 
সান্জিধ্ে গেলে আমার মনকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করিত 
ভাহার দেহ মন ও আত্ম! হইতে বিকীর্ণ পবিত্রতার দীপ্তি। 

রামানন্দবাবুর সহিত আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয় 
ইনার কয়েক বৎসর পরে শ্রীহট শহরে অনুষ্ঠিত স্রমা 
উপতাকা গ্রগতি-সাহিত্া সম্মেলনে । উক্ত সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি প্রহরে আসিয়াছিলেন। 
তথাকথিত 'প্রগতি-সাহিত্য'র শ্তরোত তখন পূর্ণবেগেই 
কলিকাতা হইতে মফম্ব:ল আঠিয়। প্রবেশ করিয়াছিল। 
সাহিত্য-সশ্মেলনে প্রবন্ধ-পাঠক এবং বক্তাগণ 'প্রগতি*র এই 
বিকৃত আদর্শকেই উচ্চরোলে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। 





প্রধাসী 


১৩৫১ 


প্রগতি-সাহিত্যের সহিত পরিচিত না থাকায় সাহিতোর এই 
আদর্শ-বিক্কৃতি রামানন্দবাবুকে বিস্মিত ও ব্যখিত করিয়া- 
ছিল।* সভার দ্বিতীয় দিনে তিনি “সাহিত্যে প্রগতি 
সম্বন্ধে এক যুক্তিপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক এবং দীর্ঘ বন্কৃতা প্রদান 
করেন। আমাকে এ বক্তৃতার অনুলেখন করিতে হয়। 
তিনি অন্গলেখনটি তাহার কলিকাতার ঠিকানায় ডাকে 
পাঠাইয়া দিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করেন। অন্থু- 
লেখনটি কয়েকদিন পরেই আমি তাহার নিকট পাঠাইয়া 
দিই। এই উপলক্ষ্যে তাহার সহিত আমার পত্রব্যবহার 
স্থরু হয়। ছু-একখানা চিঠির কোন কোন অংশ আমি 
নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । 
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কলিকাত। 
১৭-৯-১৯৩৭ 

সবিনয় নমস্কায় নিবেদন __ 

আপনার চিঠি ও রিপোর্টটি কাল বিকালে ২টার সময় &পাই। 
মংশোধন ও কিছু পরিবর্ধন করে জাঙ্গ সেটি রেজিষ্টারী করে পাঠাচ্ছি। 
আপনি ইহ! “আনন্দবাজার পত্রিক' ও “দেশ পত্রিক! এবং অন্ত যে- 
কোন পত্রিকায় দিতে প'রেন। 

দয়। করে কিছু বাদ দেবেন না বা বদলাবেন ন|। 


₹**ততত০০৩০০০ আমার সংশোধিত হম্ডলিপিটি কি আমাকে দিতে 
পারবেন? এতে আমার অনেক সময় গেছে। 
রবীন্্নাধ প্রায় আরোগালাভ করেছেন । 
বিনীত নিবেদক 
রামানন্দ চটোপাধ্যায়। 
কলিকাতা 
২৫-৯-১৯৩৭ 
শ্রীতিভীজনেধু 
০০০০ মডার্ণ রিহিয়ু নিয়ে ব্যপ্ত ও ক্লান্ত থাকায় কাল আপনার চিঠির 
উত্তর দিতে পারি নাই। আমার কথাগুলে। আপনার ভাল লেগেছে 
জেনে গ্রীত হয়েছি। এগুলোর জন্তে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করেছেন 
ও করবেন জেনে কিন্তু সক্ষেচও বোধ করছি ।-*.*--*****, 
টি শুভা নুধ্যায়ী 


১৩৪৭ বাংলার পৌষ মাসে জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ- 
সাহিত্য সম্মেলনের জন্য এই অন্ুলেখনটিকে ভিতি করিয়া 
তিনি “সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যংকিঞ্িৎ* নামে একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন__ 


* প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে পত্জিকা 
মায়ফৎ রবীন্্নাথের গুরুতর পীড়ার খবর পাওয়া! যায়। অধিবেশন 
কিছুক্ষণের গরন্ত স্থগিত থা.ক। রাষানন্দবাধু কবিগুরুর রোগমুক্তি- 
কামনার প্রার্থন। করেন ।--লেখক। 


জ্যেড 


“প্রায় তিন বৎসর পূর্বে শ্রীহট্ে একটি সাহিত্য-সম্মেলনে 
আমি যাহা বণিয়াছিলাম তাহাতে নৃতন কিছু জিনিস 
যোগ করিয়া এ প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছিলাম।” (প্রবাসী- 
বিবিধ প্রসঙ্গ, আয়াঢ, ১৩৪৮)। উক্ত প্রবন্ধে রামানন্দ- 
বাবু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'প্রগতি'তে তাহার 
আপত্তি নাই, শুধু তার বিক্কৃতিতেই আপত্তি। প্রবন্ধটির 
উপসংহারে তিনি বলেন--“সংষম, নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি, 
কোনটাই হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে নি। প্রবৃত্তি যেখান 
থেকে এসেছে, শিয়ন্ত্ররও সেখান থেকে এসেছে। 
সহস্তর মধ্যেই একটা স্বাভাবিকতা আছে । এই স্বাভাবি- 
কতাকে অস্বীকার করে প্রগতি, অগ্রগতি ইত্যাদি নামের 
মোহে মেতে উঠলে সুফল ফলে না। নামে একটা বড় 
জিনিস কিছু হয় না। শ্রোতে ভেসে যাওয়াটা ঠিক নয়।” 

রামানন্দবাবুর সহিত আমার তৃতীয় বার দেখা হয় 
কলিকাতায় ১৯৪০ খ্রীষ্টাবে । 


১৮ই এপ্রিল সকালে এক নম্বর উড, স্্রাটের বাসায় 
তাহার সহিত গিয়া দেখা করি। এবার দেখা হয় তাহার 
অধ্যয়নাগারে। প্রকাণ্ড টেবিলের প্রায় সবট। জুড়িয়া 
কাগজপত্র, পঞ্জিকা, পুস্তক ইত্যাদির বিরাট্‌ স্তপ। এই 
স্তপীকৃত কাগজপত্রের এক পাশ থেকে ছোট একটি পিত্ল- 
নিম্মিত ধ্যানী বুদ্ধের মৃপ্তি উকি মারিতেছে। বীদিকে 
শেল্ফের উপর অসংখ্য পুস্তক । চেয়ারে উপবিষ্ট, পাঠরত 
রামানন্দবাবুকে দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি কাগজের 
স্তংপের মধ্যে ভুবিয়া আছেন। টেবিলের উপরে স্থাপিত 
ধ্যানী-বুদ্ধের মুগ্িটির মতই একাগ্রচিত, তন্ময় । রামানন্দ- 
বাবুকে 'প্রবাসী'র “বিবিধ-প্রসঙ্গ' বাংলাদেশে এবং “মডার্ণ 
রিভিয়ু'র 2০৫০৩ তাহার বাহিরেও একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক 
হিসাবে পরিচিত করিয়াছে। কিন্ধ এই পরিচিতি লাভ 
করিবার জন্য যে তাহাকে কি পরিমাণ মুল্য দিতে হইয়াছে, 
তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলা যে কি অক্লান্ত অধ্যয়ন ও 
একাগ্র সাধনার ফল তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া আমি 
বিস্মিত হইলাম এবং শিখিলাম যে, সংসারে বড় জিনিস 
লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত মুল্য দিতে হয়, ফাকি দিয়া 
কেহ বড় হইতে পারে না। 

এই জান-সাধকের গৃহে আমি প্রবেশ করিলাম মৃদ্তিমান 
বিশ্বের মত। যাই হোক্‌, আমাকে ভিনি পরম সমাদরেই 
অভ্যর্থনা করিলেন। শুনিলাম যে, গতকল্য রাত্রে তিনি 
হাজজারিবাগ হইতে আসিয়াছেন । তখন শ্রীহট্র মুরাৰিচাদ 
কলেজ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদপটে মরালের ছবির বিরুদ্ধে 
মুসলমান ছাত্রগণ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই 


রামানদ-প্রসজ 


১৪৩ 
মাসের 'প্রবাসী'তে রামানন্দবাবু এবিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
করায় প্রথমে সেই প্রসঙ্গইই উত্থাপন করিলাম। 

অনেক কথার পর তিনি বলিলেন, “এ সম্বন্ধে বিবিধ 
প্রসঙ্গে আরো কিছু লিখবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু জায়গ! 
হবে কিনা বলতে পারি না। জায়গার অভাবে অনেক 
কিছুই আমাকে প্রতি মাসে বাদ দিতে হয়।” 

এই প্রনঙ্গে কিছু পরে 'প্রগতি-সাহিত্যে'র কথা উঠিল। 
রামানন্দবাৰু বলিলেন, “প্রগতি সাহিত্যিকের! ঝা করছেন, 
নিশ্চয়ই তার মধ্যে ভালে! জিনিস আছে । কিন্তু তাদের 
কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন সকলের ওপরে 
মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার করেন। আর অন্ত পক্ষের যারা 
তাদের কথায়ও যেন একটু-আধটু কান দেন।” 

হঠাৎ 'বুক-শেলফে” অধ্যাপক যোগেশচন্ত্র রায় কর্তৃক 
সম্পাদিত “চণ্ডীধাস-চরিতে'র প্রতি আমার নজর পড়িল। 
এ সমন্ধে দিন কতক আগে পঠিত একটি প্রবন্ধের কথা 
মনে পড়ায় আমি বলিলাম, “.."মশায়ের লেখা পড়ে 
দেখলাম যে, তিনি “চণ্ডীদাল-চরিত'কে জাল বলে প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করছেন। তার বক্তব্য এই যে, “অন্ধ নয়ন 
আলোক আইস, আইস অন্তরযামী' ইত্যাদি লাইন নাকি 
ববীন্ত্র-যুগের লেখা না হয়েই যায় না।” রামানন্দবাবু 
বলিলেন, “এ বিষয়ে বিরুদ্ধ-পক্ষের প্রথম আপত্তি এই 
পু'থির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শবের প্রয়োগ নিয়্ে। তা? 
বাংল! ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অঙ্জন্র। সেগুলো আধুনিক 
কালের কবিরা যেমন ব্যবহার করে থাকেন, প্রাচীন কারের 
কবিও তেমনি করেছিলেন, এতে আশ্চর্য হবার কি 
আছে?” একটু থামিয়া বলিলেন, “আদল কথা কি 
জানেন? প্রতে/ক বিষয়েই জনকতক ব্যক্তির কোনো-না- 
কোনো রকমের 5880৪0 10667956 থাকে । চণ্ডীদাস আসলে 
হচ্ছেন বাকুড়ার লোক । ছাতনায় বাশুঙী দেবীর অপেক্ষারৃত 
আধুনিক মন্দির এখনে! আছে, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্লা বশেষও 
আছে। কিন্তু কেউ কেউ প্রমাণ করতে চান যে, চণ্তীদাস 
বাকুড়ার অধিবামী নন সেজন্যেই তাদের এ প্রয়াস।--*-** 

চণ্তীদাস-চরিত প্রসঙ্গ কিছু কথার পর সমাপ্ত হইল। 
মনে পড়িল কয়েক দিন আগে শ্রীযুক্ত! শান্তা দেবী কথা- 
প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোনো! জ্যোতিব্বিদ 
নাকি অল্প বয়সে রামানন্মবাবুর হাত দেখিয়া! ভবিষ্ত্বাণী 
করিয়াছিলেন যে, তিনি কবি হইবেন। শান্তা দেবী নাকি 
তাহার পিতৃদেবের প্রমুখাৎই এ কথা শুনিয়াছিলেন। এ কথা 
উল্লেখ করিলে রামানন্দবাবু বলিলেন, “শাস্তাকে হয় ত বলে 
থাকব, আমার কিছুই মনে নেই। কিন্ত আমি ত কবিতা 


লিখি না।” আমি বলিলাম, "এর একটা ব্যাখ্যা এই হতে 
পারে ষে, কবি মানে পণ্ডিত। কিন্ধ, আপনার হাত থেকে 
আপনার কল্পনা-প্রবতারও পরিচয় পাওয়া যায়।” একথা 
শুনিয়া তিনি বলিলেন, “তা মনে পড়ছে বটে ছোট বেলায় 
কবিতা পিখতাম। একজন জ্যোতিকিদ আমায় বলেছিলেন 
যে, আমি একাশি বছর বাচবো 1৮ 


সাহিত্য-লাধনায় জীবন কাটাইবার বালনা আমার 
তরুণ বয়প হইতেই' ছিল। কিন্তু সংসারের নানা জটিল 
আবর্তে পড়ি সে আকাঙ্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ আর 
ঘটিয়! উঠিল না। কল্পনা এবং আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের কেন 
এই নিষ্ঠুর সঙ্ঘাত এই প্রশ্ন আমার মনকে বিচলিত করিয়া- 
ছিল। এই অস্তগূর্চ বেদনায় নাস্তবনা চাহিয়া তাহার নিকট 
আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম | তিনি অবিলম্বে চিঠির 
জবাব দিয়া আমার প্রতি অপরিসীম প্রীতি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। চিঠিখানার কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

1. 51০০৭ 9199৮ 


কলিকাতা 
২২-৭-৩৯ 


প্রীতিতাজনেবু! 


আপনার চিঠি পাইয়াছি। 

বাহার! নিজের কল্পন। ও ইচ্ছার অনুরূপভাবে জর যাপন তে 
পারেন, তাহার! ভাগ্যবান্। কিন্তু সকলের দেযপ সৌভাগা হয় না। 
তাহার জন্ত হখ কর! নিক্ছল। 

আপনাকে যে' আপন।র কাঁজ উপলক্ষো নীনাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হয়, তাহাতে জনেক অভিজ্ঞত। জন্মে । তাহাকে সাহিত্যিক রূপ দিতে 
পায়েন। বাহার! কল্পনার স্বারা নৃতন কিছু হৃষ্টি করেন, ভীহাদেরও 
জনেকের হৃষ্টির উপকরণ বাস্তব অভিজ্ঞতা-লন্ধ। এ বিষয়ে আমি বেশী 
কিছু বলিতে অসমর্থ, কারণ সাহিত্য-হুষ্টির কাঞ্জ আমি করি না। সে 
ক্ষমতা জমার নাই। যদি কখনও কিছু ছিল, তাহ লোপ পাইয়াছে। 
সাহিত্যে আমি কিছু করিয়া যাইতে পাঁরিব না, ইহা দুঃখের বিষয় বটে, 
কিন্ত অন্ত কাজ যাহ পারি তাহা করাই আমার পক্ষে ভাল। পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোক সাহিতিক নহে। তাহাদের দলভুক্ত থাক! ছূরতীগ্য 
মনে ন! করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব। 

ডি শুতাদুধায়ী 
রামানন্দ চট্োপাধার 

ইংরেজী ১৯৩৯এর শেষভাগে আমি কয়েকজন বন্ধুর 
সহযোগিতায় প্রীহটে 'বাণীচক্র-সাহিত্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত 
করি। ১৯৪১এর এপ্রিল মাসে 'বাণীচক্রে'র উদ্ভোগে প্রীহট 
শহরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্ম-উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কবির সঙ্গে আমার আলাপের 
অংশবিশেষ ছাপাইয়। সভায় বিতরণ করা হয়। ইহার এক 


প্রধাসী 


১৬৫১ 


খণ্ড আমি রামানন্দবাবুর নিকট পাঠাইয়! দিই। তিনি ১৩৪৮ 
সনের ষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে কবিগুরু সম্পর্কে 
আমার রচনাংশটি পুনমূত্রিত করেন এবং 'বাণীচক্জ' এবং 
আমার সম্বন্ধে কিছু সম্পাদকীয় মস্তব্যও প্রকাশিত 
করেন। 

কবিগুরুর লোকাস্তরগমনের পর আমি তাহাকে 
আমার “কবি-প্রণাম প্রকাশের সন্বল্পের কথা জানাই। 
তিনি আমাকে ইহাতে শুধু উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন 
নাই; রবীন্দ্রনাথ সন্ধে লেখ! তীহার স্থীর্ঘ এবং সুচিস্তিত 
প্রবন্ধটি কবি-প্রণামে' ছাপিবার অনুমতি দিয়াও আমাকে 
অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। 

'কবি-প্রণাম* প্রকাশিত হইবার পর ১৩৪৮ সনের মাঘের 
ধপ্রবাসী'র বিবিধ-প্রসঙ্গে 'বাণী-মাল্যের বন্ধন এবং “কবি- 
প্রণাম" নামক দুইটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে পুস্তকখানা সম্বন্ধে 
আলোচন! প্রকাশিত হয়। 


“বাণীচক্র* এবং “কবি-প্রণাম* সম্পর্কে রামানন্দবাবুর 
সহিত বহু চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হওয়ায় তাহার সহিত 
মানসিক আত্মীয়তার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া! উঠে। তাই 
গত আষাঢ় মাসে কলিকাতাম্র আপিয়া ডক্টর কালিদাস 
নাগ মহাশয়ের প্রমুখাৎ যখন জানিতে পারিলাম ষে, 
অনুস্থতা-নিবন্ধন তিনি শধ্যাশায়ী, তখন বিশেষ উদ্ধিপ্ন 
হইয়া পড়িলাম। 

একদিন ক্ষান্ত-বর্ধণ আধাঢ়ের অপরাহ্রে ডাক্তার নাগের 
বাড়ীতে গিয়া পৌছিঙ্লাম | রামানন্দবাবুর শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিয়া দেখি, রোগ-যস্্রণায় আচ্ছন্ের মত তিনি 
বিছানায় পড়িয়া আছেন; চস্কু ছুইটি মুদ্রিত, মুখে একট! 
পাণ্ুর আভা, সর্বার্গ চাদরে ঢাকা। দেখিয়া একেবারে 
চমকাইয়া উঠিলাম; কি চেহারা কি হইয়া গিয়াছে। 
প্রণাম করিলে প্রশ্ন করিলেন--“কে?” আমি আমার 
নাম বলিলাম, শুনিতে পাইলেন না। আবার জোরে 
চেঁচাইয়। বলিলাম । এবার বলিলেন--"নলিনীকুমার ভত্র,-_ 
সিলেটের?" এই অপরিসীম রোগ-যস্ত্রণার মধ্যেও যে, 
আমার কথা তাহার মনে আছে তাহাতে বিশ্মিত হইলাম। 

সামান্ত ছুইচারিটা কথাবার্তা হইল। কিন্তু তাহার 
কয়েকটি কথা হইতেই আমি বুঝিলাম যে, দেহ 
তাহার ঝোগ-ক্রি্ট জরাজীর্ণ হইলেও ধীশক্তি আগে- 
কার মতই অটুট রহিয়াছে। সর্বোপরি পরমাত্মার প্রতি 
একান্ত নির্তরপরায়ণতা তাহাকে এমন এক অনমনীয় 
মানসিক মূঢত। দান করিয়াছে যে, রোগ-বস্থপা যেন তাহার 


জোন 


কাছে তুচ্ছ হইয়া গিঘ্ছে। তাহার ব্যাধি সম্বন্ধে তিনি 
বলিলেন, _“এ হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ, একে প্রসন্নচিত্তে 
গ্রহণ করাই সমীচীন” এই কথাগুলি শুনিয়া গীতায় 
স্থিতপ্রজের লক্ষণ সম্থন্ধে যাহা বল! হইয়াছে সেই গ্লোকগুলি 
আমার মনে পড়িল। তার জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অবনীন্দ্রনাথ 
সত্যই বলিয়াছেন, “নিষ্শাক এই পুরুষকে দর্শনেই পুণা |” 
বিদায় লইবার উপক্রম করিবামাত্র বলিলেন, “এবার 
আপনার নঙ্গে বেশী কথা বলতে পারলাম না বলে আমি 
ছুঃখিত। নমপ্কার জানিয়ে জাপনাকে বিদায় দিচ্ছি।” 


পাডা-নাছেয় অপুর্ব কাহিনী 


১৪৫ 


সাপটি পপি এসসি পি পি পপ টা পাটি পাপ টপ সস পপি 


কথাগুলি শুনিয়া বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া 
উঠ্ভিল। কেন জানি না মনে হইতে লাগিল যে, এই 
বিদায়ই হয় ত শেষ বিদায় ।* 


* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখান! সর্ববাঙগসম্পূর্ণ জীবন- 
চিত শীত্তই প্রকাশিত কবিবার আয়োজন চলিতেছে । এ সম্বক্ষে সমুদয় 
তথা এখনো সংগৃহীত হয় নাই। তাহার জীবনের অপ্রকাশিত তথ্যা্ি 
ধাহাদের জান! আছে তীহার। অনুপ্রহপূর্বক তাহা লিখিয়া প্রবাসী 
আপিসের ঠিকানায় আমার নিকট অথব! প্রীধুক্ত1 শান্ত! দেবীর নিকট 
অবিলম্ছে পাঠাইয়| দিলে বাধিত হইব ।--লেখক। 


পাতা-মাছের অপূর্ব কাহিনী 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


আমাদের চতুর্দিকে নিভ্যপরিচিত কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এবং তৃণ- 
গুল্মের মধ্যেই কত যে বিশ্যয়ের বন্ত রহিয়াছে তাহার ইয়ুত। নাই। 
অতি পরিচিত বলিয়া, বিশেষত: সুক্ষ দৃষ্টির অভাবে, সেগুলি 
সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এরূপ একট! অতি 
সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা বলি। কলিকাতার বাজারে এক দিন 
বড় পায়রা-চাদার মত একটা চেপ্টা মাছের চোখ ছুইটির নমূন। 
দেখিয়! বিশ্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম । চোখ ছুইটি প্রায় পরস্পর- 
সংলগ্ন অথ5 এক সমরেখায় অবস্থিত নহে । তা" ছাড়া একটি 
চোখ অপেক্ষাকৃত বড়, অপরটি ছোট। এই মাছ পূর্বে আরও 
কয়েকবার নজরে পড়িয়াছে। তখন সাধারণ একজাতীয় চেপ্টা 
মাছ বলিয়াই মনে হইয়াছে । ইহার কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করি 
নাই। সেদিন হঠাৎ কেন জানি, মাছটার চোখের উপরই দুষ্ট 
আকৃষ্ট হইল। কোন জীব বা উত্তিদে সাধারণ অবস্থা হইতে 
কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে আমরা! তাহাকে প্রকৃতির বিকৃতি” 
ব। (প্রকৃতির খেয়াল" বলিয়াই অভিহিত করিয়া থাকি । এক্ষেত্রেও 
চক্ষু স্থানের অসামত্রস্যকে প্রথমতঃ প্রকৃতির খেয়াল বলিয়াই 
মনে হইয়াছিল। কিন্তু মাছটাকে উদ্টাইয়া-পাণ্টাইয়। বিশেষ ভাবে 
পর্যবেক্ষণ করিতেই আরও কতকগুলি অভিনবত্ব নজরে পড়িল। 
মাছট! পাতার মত চেপ্ট।। সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, ডিম্বাকৃতি। 
লম্বার দিকে প্রায় সাত ইঞ্চি হইবে। চওড়। প্রায় সাড়ে-চার 
ইঞ্চি। উপর ব! পিঠের দিকের রং গাঢ় ধূসর) কিন্তু তলার দিকের 
রং সম্পূর্ণ সাদা । উপরের দিকে ছুইটি চোখ এক পাশে অবস্থিত। 
মস্তকের এক পাশে প্রান্ত ভাগে ধারালো! দরাতওয়ালা৷ মুখ 
রাহয়াছে। সাধারণ মাছের মতই কান্কোর নীচে পাখন1ও 
আছে) কিন্তু একট! পাখন! উপরের দিকে, অপরটি তলার দিকে। 
ইহা! কি এই জাতীয় মাছের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য,_না, ক্ষেত্র- 
বিশেবে একটা প্রকৃতির খেয়াল” মাত্র একটামাত্র ব্যাপার 
দেখিয়া তাহ। নির্ণয় করা চলে না। অন্ুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন 


আকৃতিবিশিষ্ট এই জাতীয় আরও কয়েকটি রকমারি মাছের 
সন্ধান পাওয়। গেল। ইহাদের কাহারও মুখ পাশের দিকে, 
কাহারও মুখ তলার দিকে ) কিন্তু চোখ ছুইটি প্রত্যেকেরই উপরের 
দিকে মন্তকের এক পাশে অ-সমবেখায় স্থাপিত । 





প্লেইস্‌ নামক পূর্ণবয়স্ক পাতা-মাছ। চৌখ ও কান্‌কোর পাখন। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় 


প্রাণীজগতে জাতিগত পার্থক্য হিসাবে হাতত, পা, চোখ, কান 
প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতই বৈচিত্র থাকুক না! কেন, সর্বত্রই জঙ্গ- 
সংস্থানের একট! আশ্চধ্য সামগ্রস্ত পরিলক্ষিত হয়। চোখ, কান, 
হাত, প৷ প্রন্থৃতি শরীরের মধ্যরেখার উভয় পাঙ্থে অবস্থান...করে। 
কীট-পত্্র, পশুপক্ষীই হউক কি মানুষই হউক প্রায় কোম ক্ষেত্রেই 
ইহার ব্যতিকম লক্ষিত হয় না। যদি এমন কোন মান্য দেখ! 
যায় যাহার শরীরের উভয় পার্থর ছইখানি হাতের পরিবর্তে এক 
পার্থেই ছইখানি হাত গজাইয়াছে অথবা নাকের উভয় পার্থর 


পিপলস ৯, -২০৯০াসিিপাত পপাসপপাতাসপি পে 


চক্ষু ছুইটির পরিবর্তে এক পার্খেই দুইটি চোখ রহিয়াছে তবে 
তাহাকে সাধারণ মানুষ না বলিয়৷ 'প্রকৃতির বিকৃতি” হিসাবে 
গণ্য করাই স্বাভাবিক । কিন্তু অধিকাংশ মানুষের জঙ্গপ্রত্াঙ 
স্থানে এরপ নির্দি্ট কোন অসামঞ্জস্য বিষ্ধমান থাকিলে 











গাতা-মাছের ডিমের প্রথম অবস্থা 


তাহাকেই স্বাভাবিক ন! বলিয়। উপায় ছিল না। তথাপি যেহেতু 
প্রাধী-জগতের প্রা সব্ব ক্ষেত্রেই অঙ্গ-সংস্থানের একট। সামগ্রস্ত 
লক্ষিত হম সেহেতু কদাচিৎ ছুই-এক ক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে জঙগামঞ্স্য বিগ্তমান থাকিলেও তাহাকে স্বাভাবিক নিয়মের 
ব্যতিক্রম বল। যাইতে পারে। উল্লিখিত চেপ্টা মাছ এইক্প 
ব্যতিক্মের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । আমাদের দেশে এগুলিকে 
সাধারণভাবে 'পাতা-মাছ' ব! 'বাশপাতি-মাছ' বলে। 

আমাদের দেশে চার-পাচ ইঞ্চি হইতে এক ফুট, দেড় ফুট 
লম্বা! বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট কয়েক জাতীয় পাতা-মাছ দেখিতে 
পাওয়। যার। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই জাতীয় মাছ থুব 
উপাদেয় খাদ্য হিসাবে অতি চড়! দামে বিক্রীত হইয়৷ থাকে) 
কিন্ত আমাদের দেশে এই মাছগুলি কদাচিৎ খাদ্য হিসাবে ব্যবহাত 
হয়। «পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এ পধ্যস্ত পাচ শতেরও অধিক 
বিভিন্ন রকমের পাতা-মাছের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । এই মাছ- 
গুলি 'হেটারোসোমাটা' বর্গের অস্ততূক্ত। ইহার মধ্যে 'হালিবাট” 
“প্লেইস', 'ারবট* 'সোল", 'ক্লাউণ্ডার", 'ড্যাধ, 'ত্রিল', “মেস্রিমণ, 
"লিমন মোল' প্রভৃতি মাছগুলি বিশেষ রূপে পরিচিত। চেপ্টা 
মাছের মধ্যে স্বালিবাটই সর্ববাপেক্ষ। বড় হইয়া! থাকে । এক-একটা 
হালিবাটকে ওজনে প্রায় পাচ মণ এবং আট-দশ ফুট লম্বা! হইতে 
দেখা যায়। ইহাদের সকলেরই উপরের দিকের রং ধূনর এবং 
তলার দিকের রং সাদ1। কিন্তু 'দ্যাস্বিকলারেটস্‌' নামক এই 


প্রধাজী 





১৩৫১ 





ধূসর । আমাদের দেশে এক জাতীয় চেগ্টা মাছ দেখিতে পাওয়া 
যায় যাঙ্ঠার শরীর আগাগোড়। জেত্রার মত সাদ! ও কালে! ডোরার় 
চিত্রিত। প্রায় সর্বত্রই পাতা-মাছগুলিকে দেখিতে পাওয়া 
গেলেও কেমন করিয়া ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চক্ষু সংস্থানের 
এই অপূর্ব পরিণতি আত্মপ্রকাশ করে তাহ! হয়ত অনেকেই অবগত 
নহেন। 


আমাদের অতি পরিচিত কই, মৃগেল প্রভৃতি মাছের কথাই 
ধরা যাঁউক। এই মাছগুলি বেশ লম্বা; পাশের দিকে শরীরটা! 
প্রায় গোলাকার । শরীরের সম্মুখ এবং পশ্চান্তাগ মাকুর মত 
ক্রমশঃ সরু হইয়! গিয়াছে । মোটের উপর শরীরটা জল কাটিয়! 
চলিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী । চক্ষু ছইটি মন্তকের দক্ষিণে এবং 
বামে অবস্থিত বলিয় উভয় দিকেই সমভাবে দেখিতে পায়। উভয় 
দিকে পাখনা থাকিবার ফলে ইচ্ছামত সাতার কাটিবার কোনই 
অন্থবিধ! হয় না । কিন্তু পাতা-মাছের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
ধদি একট। পাতা-মাছ দেখাইয়! কাহাকেও জিজ্ঞান৷ কর! হয় যে, 
সে উহ্হার পেটের দিক এবং পিঠের দিক চিনিতে পারে কিনা, তবে 
অতি সঙ্গত কারণেই তাহার নিকট প্রশ্নটি নিশ্রয়োজনীয় -বলিয়! 
বোধ হইবে । কারণ চোখ, মুখ এবং শরীরের গঠন দেখিয়া অতি 
সহজেই ইহা! বুঝিতে পারা যায়। পাতা-মাছ দেখিলেই তাহার 
শরীরের ধূসর রঙের দিকটাকে পিঠ এবং সাদা দিকটাকে পেট 
বলিয়া মনে হইবে । কেন এরপ মনে হইবে 1 ইহাএ উত্তরে সে 
বলিতে পারে ষে, পাতা-মাছ জলের মধ্যে সাতারই কাটুক, কি 
জলের তলায় বিশ্রামই করুক শরীরের ধুসর বর্ণের দিকটা সর্বদাই 
উপরের দিকে থাকে । তা ছাড়া চেপ্ট। মাছের চোখ ছুইটি 





পাতা-মাছের ডিমের মধ্যে জণের আবছায়।৷ আকৃতি দেখা যাইতেছে 


স্বভাবতঃ যেদিকে থাক উচিত এই মাছেরও সেরূপ উপরের দিকেই 
রহিয়াছে । কাজেই পাত।-মাছের ধূসরবর্ণের দিকটাই যে পিঠ 
ইহ! সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কোন বিবয় সুষ্পঃ রূপে 
প্রতীয়মান হইলেই যে তাহ! অভ্রান্ত সত্যরূপে পরিগণিত হইবে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে একথা মানিয়! লওয়! বায় না। পৃথিবী 
গোলাকার-_একথা যুক্তিগ্রমাণের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে ন! 
পারা পব্যস্ত ইহার উপরিভাগকে .চেপ্টা* বলিয়াই দুস্পষ্টক্ূপে 


জো 


প্রতীয়মান হয়। কাজেই পাতা-মাছের ধুসর বর্ণের দিকটাকে 
পিঠের দিক বলিয়! মনে হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে উহ! পিঠ নহে, 
শরীরের দক্ষিণ পার্খমানতর। শরীরের যেদিকটা আলোর দিকে 
থাকে সেদিকটাই সাধারণতা কোন গাঢ়তর বর্ণে অন্ধুর্রিত হয়। 
পাতা-মাছের জীবনযাত্র'-প্রণালীর একট! অদ্ভূত বৈশিষ্ট্যের দরুন 
ইহার শরীরের ডান দিক থাকে উপরের দিকে এবং বাম দিকট! 
ঘুরিয়। যায় নীচের দিকে । কা'জেই ডান দিকটা! আলোর দিকে 
থাকে বলিয়া ইঞার বর্ণ হয় ধুসর বা বাদামী। বাম দিকটা 
জলের তলায় মাটির সহিত নেপটিয়। থাকে, স্মততরাং আলোর 
প্রভাব সেদিকে খুবই কম। এই কারণেই তুলার দিকটা সম্পুণ 
সাদা দেখায়। কিন্তু ইতিপূর্বে 'য্যান্থিকলারেট সূ' নামক্ক এই 
জাতীয় কয়েক প্রকার মাছ্ছের কথ! বল্িয়াছি। ইহাদের শরীরের 
উপর এবং নীচের দিকের রং প্রায় একই রকমের। কয়েকটি 
মাছের মধ্যে কেন যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তাহ! 
সম্পুণ রহস্যাবৃত। 

যাহা হউক, এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি পাতা-মাছের 
উপরের দিকট! শরীরের দক্ষিণ-পার্খ্ব এবং নীচের দিকটা বাম-পার্ব 
হইয়া থাকে তবে ছুইটি চোখই উপরের দিকে অর্থাৎ ডান-পাস্বে 
কেন? সাধারণ প্রাণীদের মতই একট! চোখ উপরে এবং আর 
একটা চোখ নীচের দিকে থাকাই উচিত ছিল। পাতা-মাছের চোখ 





পাতা-মাছের বাচ্চার প্রথম অবস্থা 


ছইটি প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরের দক্ষিণ পার্থেই অবস্থিত এবং; 


সাধারণ প্রাণী হইতে চক্ষু-সংস্থানের একসপ অসামঞ্জ্য আশ্চর্যের 
বিষয়ও বটে; কিন্তু কেমন করিয়া! ছুইটি চোখ শরীরের একপার্ে 
সন্গিবিষ্ট হয় তাহ। অধিকতর আশ্চধ্যজনক। আমরা সাধারণতঃ 
গরিপতবয়স্ক পাতা-মাছই দেখিয়া থাকি। পরিণত বয়সের 
আকৃতি-প্রকৃতি হইতে ইহাদের শৈশবাবস্থার বিষয় অন্থমান করিতে 
গেলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে । সাধারণ মতস্য জাতীয় 
প্রাণী হইলেও হয়তো! কোন বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে ইহার! 


কোন অভিনব ধারায় বিবর্তীনের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই | 


পাতা-সাছের অপুর্ব কাছিনী 


১৪৭ 


কারণেই বোধ হয় সাধারণ মৎশ্ট জাতীয় প্রাণী হইতে ইহাদের 
আক্কৃতি-প্রক্কৃতির এত অসামগ্রন্ত পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ধ, 





পাতা-মাছের বাচ্চার দ্বিতীয় অবস্থ! 


পশ্চিম-আফ্রিকা৷ এবং চীনদেশের পকুলবর্তী অগভীর মমুত্রজলে 
“সেটোডজ, (1১9০/১৫০৭) নামে এক প্রকার পাতা-মাছ দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। ইহার! চেপ্টা হইলেও শরীরের আকৃতি সাধারণ 
মাছের মত। চক্ষু সংস্থানে কেবল অন্বগ্ মাছ হইতে পার্থক্য 
দেখা যায়। চোখ দুইটি দেহের একপার্থে অবস্থিত; কিন্তু পাখন! 
ৰা মুখের অবস্থানে কোন অসামঞ্জন্ত নাই । সামুদ্রিক 'পার্চ' নামক 
এক জাতীয় মাছের সহিত ইহাদের আক্কাতগত সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয়। সাধারণ পাতা-মাছের চোখ দুইটি শরীরের ডান দিকেই 
থাকে ; কিন্তু "সেটোড' জাতীয় মাছের চোখ ছুইটি শরীরের এক 
দিকে থাকিলেও কখনও বা ডান দিকে, কখনও বা! বামদিফে 
অবস্থান করিতে দেখা যায়। কোন কোন জাতীয় সামুত্রিক 
'্পার্চ' শরীরের একপার্থে কাৎ হইরা বিশ্রাম করিয়। থাকে। 
কাজেই ইহ! এক প্রকার নিঃসন্দেঙ্ে অন্নমান কর! যাইতে পারে] 
ষে, বিশ্রামের সময় দীধতর হইতে হইতে এই জাতীয় 'পার্চই 


' পাতা-মাছে রূপাস্তরত হইয়াছিল। এই হিসাবে “সেটোড আই 


“পার্চে'র নিকটতম জ্ঞাতি। বিভিন্ন পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাবে 





পাতা-বাছের বাঁচার ভূতী় অব্থা। খাড-বদি অন 


১৪৮ 


৬ পাপ পাপা পল পা লী এ শপ 


এই 'সেটোডস্‌' হইতেই অবশেষে বিভিন্ন জাতীয় পাতা-মাছের 
জাবিতাব ঘটিয়াছে। 

পাতা-মাছ একসঙ্গে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সরিষার বীজের মত অনেকগুলি 
গোলাকার ডিম পাড়ে । ডিম ফুটিঘা যে বাচ্চ। নির্গত হয় তাহ! 





পাতা'মাছের বাচ্চার চতুর্থ অবস্থ 


দেখিতে মোটেই পাা-মাছের মত নহে। পাতা-মাছের বাচ্চা 
দেখিতে ঠিক অগ্তান্ত সাধারণ মাছের মত। কেবল তফাৎ এই 
ষে, বাচ্চা একট! সঞ্চিত-খান্ের থলি লইয়! জন্মগ্রহণ করে। এই 
কারণে পেটের দিকট! অসম্ভবরূপে ঝুলিয়। পড়ে। ঝুলানো থলির 
জন্ত বাচ্চাটাকে কতকট! অদ্ভুত দেখাইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া 
মনে হয় না। পরিণ বরঞ্চ পাতা-মাছের চোখ ছুইটি যেমন 
দেহের একপার্খে স্থাপিত গৈশব অবস্থায় কিন্ত প্রেক্প থাকে ন।। 
বাচ্চার চোখ ছুইটি থাকে মস্তকের উভয় পার্খে_-ঠিক সাধারণ 
মাছেরই মত। পরিণত অবস্থায় এই মাছের দুই দিকের গান্র বর্ণে 
যেরূপ একট! গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয় (এক দিক সাদা, 
অপর দিক ধর) বাচ্চার শরীরের উভয় পান্বে কিন্তু সেরূপ কোনই 
বর্ণবৈবম্য দৃষ্টিগোচর হয় না। বাচ্চার শরীর সাধারণতঃ অঞ্ধ- 
স্বন্ছ। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বর্ণের আভাম থাকিলেও তাহ! 
সর্বত্র একই রকমের । বাচ্চাটা কিন্তু চেপ্টা নহে; সাধারণ 
মাছের মতই জলের মধ্যে বিচরণ করে। অর্থাৎ পিঠের পাখনা- 
গুলি থাকে উপরের দিকে এবং পেটের পাখনাগুলি থাকে নীচের 
দিকে । পরিণত বয়সে মাছটার শরীর এক পাশে শয়ানভাবে 
থাকিবার ফলে পিঠের উপরের দিকের পাখ নাগুলি থাকে শরীরের 
বাম পার্থে এবং নীচের দিকের পাখনাগুলি থাকে দাক্ষণ পার্ে। 
বয়স বাড়িবার বঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাট! ক্রমশঃ চেপ্ট! হইতে থাকে এবং 
এক পার্থে কাং হইতে নুকু কগে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই 
বাচ্চ। শরীরের বাম পার্থ সম্পূর্ণরূপে কাৎ হইয়। পড়ে। কদাচিং 
ছই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও অধিকাংশ পাতা-মাছই 
শরীরের বাম দিকে শয়ানভাবে অবস্থান করে কেন-ইহা অতীব 


বিশ্বয়ের বিষয় । মাছটা কাং হুইয়। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের . 


মধ্যে সাতার কাটিয়৷ বেড়াইবার অভ্যাসও কমিতে থাকে। 
সম্পূর্ণ কা হইবার পর অধিকাংশ সময়ই জলের তলায় মাটি 
অশাকড়াইয়। পড়িয়া! থাকে । কাছেই বামদিকের চোখটি সম্পূর্ণ- 
পে ঢাক! পড়িয়! বার। এক্সপ অবস্থায় থাকিলে চোখটির কোনই 


প্রবাসী 


পাপী পিপি পানী পাশা এ পাপা পা পাপা পাপ শপ পি পালা আশ পাপী পা পল্লব কেও পা পা এও কপ শর কত জিত জীপ চাল পরি বা এ 


১৩৫১ 


প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। কাজেই দেহের অবস্থাত্তর পরিগ্রহণের 

সঙ্গে সঙ্গে চোখটিও ঘুরিয়। ক্রমশ: উপরের দিকে আসিতে থাকে । 
চোখটা! বাম পার্থ হইতে ভান-পার্থে ঘুরিয়া আসে-এই কথাটা 
নিশ্চয়ই একটা হেঁয়ালির মত মনে হইবে । কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাষে 
বন্ধন ছিড়ির! শুধু চোখটাই কেবল ঘুরিয়। আসে না। চোখের 
চতুদ্দিকের অস্থির কাঠামোটিই বাম-চক্ষু সহ মোচড় খাইয়া! ডান 
দিকে সরিয়৷ যায়। ডান চগ্ষুটির এরূপ কোন পরিবর্তন ঘটে না। 
কাজেই বাম-চোখটি ডান চোখের পাপে আসিয়। উপস্থিত হয় এবং 
এই কারণেই দুইটি চোখকে অনেকক্ষেত্রেই এক সমরেখায় থাকিতে 
দেখা যায় ন।। 

চক্ষুধ অন্থি-কাঠামোর স্থান পরিবর্তনের ফলে মন্তুকের অস্থি- 
স'স্থানের গোলযোগ ঘটবার কথ।। পাতা-মাছের মস্তকের অস্থি- 
সংস্থনের বিষয় অন্বসন্ধান করিলে প্রথমত; একটা গুরুতর 
বিশঙ্ঘলাই লক্ষিত হয়। মস্তক এবং মুখাস্ঠির অবস্থান-স্থলের 
কোন সামগ্রস্ত খু'জিয়া বাহির করাই ছুষ্ধর। কিন্তু লেছগের দিক 
হইতে মেরুদণ্ড ধরিয়! অগ্রসর হইলে অতি সহজেই সাধারণ মাছের 
সহিত ইহার অস্থি-সংস্থানের সামঞ্জন্ত দেখিতে পাওয়! বাইবে। 
বিভিন্ন বয়সের পাতা-মাছ পরীক্ষা! করিলে চক্ষুর অবস্থান-স্থলের 
ক্রম-পরিবর্তন সহজেই দেখা যাইতে পারে। তা'ছাড়া সময় 
সময় পরিণত বয়স্ক এমন ছুই-একটি পাতা-মাছ দেখিছে পাওয়া 
যায় যাহাদের একটি চোখ স্থান পরিবর্তন করিবার মুখে হঠাৎ 
কোন কারণে মধ্যপথে বা তাহারও কিছু আগে থামিয়৷ গিয়াছে। 
আবার পূর্ণবয়স্ক এমন পাতা-মাছও কদাচিৎ নজরে পড়ে যাহাদের 
চোখ মোটেই স্থাণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই, সাধারণ মাছের 
মত ছুই দিকেই ছুইটি চোখ রহিয়! গিয়াছে। 


পূ 





পাতা-মাছের বাচ্চার পঞ্চম অবস্থা! 


পূর্বেই বলিয়াছি, বাচ্চা! অবস্থায় পাতা-মাছের শরীরের উভয় 
পার্থের রডের কোনই তারতমা দেখ! যায় না। এক পাশে কা 
হইয়! পড়িবার পর ধীরে ধীরে উপরের দিকে ধূসর বর্ণ আঙ্গ্রকাশ 
করে এবং তলার দিক সাদা হইয়া যায়। এই সময় প্রায়ই ইহার! 
জলের তলায় নেপ.টিরা পড়িয়া থাকে । গায়ের রং জাশেপাশেয 


জোন 


বালি বা মাটিয় সহিত এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে, অতি পরিষ্কার 
জলের মধ্যেও সহজে ইহাদিগকে খুঁজিয়! বাহির করিবার উপায় 





পাভা-মাছের বাচ্চার যষ্ঠ অবস্থ। । বাম দিকের চোখ ক্রমশঃ 
ডানদিকে ঘুরিয়৷ আসিতেছে 


থাকে না। আরও আম্চর্যের বিষয় এই যে, পারিপাস্থিক অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটলে প্রায় ৩*।৪* মিনিট সময়ের মধ্যেই শরীরের রং 
পর্জিবর্তন করিয়। তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়! লয়। এমন কি, 
জলের তলায় সাদা, কালে! পাথরের টুক্রা বিছাইয়! তাহাতে এই 
মাছ ছাড়িয়া দেখ। গিয়াছে--প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার 
শরীরে সাদা, কালে! ডোরার বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে। ইহার! 
শত্রু এবং শিকারকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেস্তেই এপ লুকোচুরির 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকে। ইহা ছাড়! জল ঘোল। করিয়াও 
অনেক সময় ইহাদিগকে শত্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
দেখ! যায়। ছোট ছোট জলজ কৃমি, কীট, গুগলি চিংড়ি জাতীয় 
প্রাণীই ইহাদের খান্ড। শৈশবাবস্থার জলে সাতার- কাটিয়া 


জারজ সমস্য! 


১৪৯ 


কিছু কিছু খা সংগ্রহ করে। কিন্তু বড় হইবার পর শিকারের 
সন্ধানে মোটেই ঘোরাফের! করে না। এক স্থানে চুপ করিগা 





পাঁতা-মাছের বাচ্চার শেষ অবস্থা! । দুইটি চোখই একদিকে রহিয়াছে 


বিয়া চোখ ছুটিকে “পেরিস্কোপে'র মত উপরে তুলিয়! দেয়। 
ইহার ফলে কিছু দূর হতেই শিকারের আগমন লক্ষ্য করিতে 
পারে এবং সুযোগ উপস্থিত হইব! মাত্রই তাহাকে মুখে পুরিয়! 
লয়। এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার সময় জলে সাতায় 
কাটিয়াই অগ্রসর হয় বটে; কিন্তু সাধারণ মাছের মত লতার 
কাটিতে পারে ন।। জলের নীচে যেতাবে অবস্থান করে, শরীর- 
টাকে সেভাবে রাখিয়াই 0উয্বের মত সমস্ত শরীরটাকে আন্দোলন 
করিতে করিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । লেজ ও 
পাখনা অগ্রগতিতে কিছু সাহাধ্য করিলেও তাহা! তেমন কিছু 
উল্লেখযোগ্য নহে। 


আয়র্লগু সমস্যা 
শ্ীতরুণ চট্োপাধ্যায় 


ইক ও রাজনীতির অপূর্বব মধুমিলন আয়র্লণে 
যতখানি আছে এমন বোধ হয় আর কোথাও নেই। 
আইরিশ সংস্কৃতি কেল্টিক ও ইন্গ-স্তাপ্পন সংস্কৃতির 
সংমিশ্রণের সাহায্যে গড়ে উঠেছে । সংমিশ্রণ বলতে কিন্ত 
খিচুড়ি বোবাচ্ছে না। একটি সংস্কতির প্রভাবে আর 
একটির বিশেষস্ব ক্ষুর হী নি।. ছুজনে বেড়ে উঠেছে 
পাশাপাশি । ধারা কেল্টিক তাদের ম্বদেশপ্রিয়তা খুব 
বেশী এবং তারা দক্ষিণ অংশের বাসিন্দা। ই্গ-স্তাব্সনরা 


বাল করেন উত্তরাংশে (10:89 [79180 ) অর্থাৎ 
আল্ার প্রদেশে; তারা ব্রিটিশভক্ত এই রকম জনমত 
শোনা যায়। 

আরু্টারের উত্তর-পূর্ব 'ংশাটিকে আলাদ! করে দেন 
ব্রিটিক্স কর্তৃপক্ষ এই ওভুহাতে যে ছুটি সংস্কৃতির ন! হলে 
ঝগড়া বাধবে। এই উত্তর-আরর্লগুর পার্লামেন্ট ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে গ্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু দক্ষিণের 
স্বাধীন আক্বর্্ড বা.এয়ার্‌, (8$:9) এই প্রন্কতিবিরুদ্ধ 


১৫ 


ভাগাভাগি ব্যবস্থার বিপক্ষে। তা ছাড়া ভৌগোলিক- 
প্রক্কতিও ভাগ করার স্বপক্ষে বলে মনে হয় না। এয়ার- 
বাদীরা আশা করেন যে শীঘ্রই এক দিন আবার সমগ্র 
জায়র্লগড একটি মাত্র জাতীয় পতাকার নীচে একক্র হবে 
এবং আয়র্ল্ডর নিক্বস্ব কেল্টিক্‌ সংস্কৃতিকে মেনে নেবে। 
এই প্রনঙ্গে লর্ড কার্ছন্র বংলা! দেশকে ছুখণ্ড করার 
জপচে্টার কথা মনে পড়ে। ব্রিটশের সেই মনোতৃত্তি যে 
আঙ্জও বদলায়নি ত। নীচের বাদানুবাদ থেকেই বোঝ! 
যাবে। বাদাগ্ধাদটি বর্তমান আইরিশ সমস্তা নিয়ে 
পার্লামেন্টে হয়েছে £- 


11706110016 (00777081)--4 [ও 16 0০0$ না? ১ 
209 10111)67 81770501065 60 [1918700 60 808508, 11000160017 
2081 761505008 876 10106. 019678160, 1116 00368101001 7331%10190, 
০৫ টৈ. 15180 800 9, 17818000014 198 ৪. 98/150৮ 01 0$3- 
5085100, )1160 [96806 007)69 ? ? টু 

117 078707111--5 11 08010001019 10100 06 05019 017 
99020051560 8190970801) (0 80865 0€ [17019100,7 


মহারাদী এপিক্জাবেথ ও রাঙ্জা প্রথম জেমদ্‌ ইংলগু ও 
স্কটলপ্ড থেকে আয়র্লগ্ডে ধে-সব ওুপনিবেশিক পাঠান 
আল্টারবাণীরা হচ্ছে তাদেরই বংশধর। আল্ই্টার- 
বানীদের কথাবার্ত! রূঢ়, স্বভাবতঃ তারা কম কথা বলে এবং 
একটু কুণো। রসিকতা তারা বোঝে না। এয়ারবালীদের 
কথাবার্তা বেশ মিষ্টি এবং রসিকের মত; তাদের বনধুত্ব- 
প্রিপ্নতা এবং আতিথেয়তা একটি লক্ষ্য করার বিষন্ন 
সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের এই যে সারা 
আর্র্পগ্ের সনাতন সবকিছুর প্রতি তার! অত্যন্ত অন্ুরক্ত। 
তাই সেখানকার প্রাচীন গিলিক্‌ (0511০) ভাষাটিকে তার! 
পুনর্জন্ন দানেয় চেষ্টা! করছে। তাদের ইচ্ছ। আমর্লণ্ড হয় 
একটি দোভাষী ( 911170991 ) দেশ। 

আঞ্জ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে ডি ভ্াালের! 
এয়ারের শাননতগ্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৬ সালের গণ- 
আন্দোলনের পর প্রায় ২* বছন্ষ ধরে অন্তরূ্ধ ও নানা 
ছরবস্থা পার হয়ে এয়ার শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হ'ল। 

এয়ার স্বাধীন হওয়ার পর ডি ভ্যাল্েরার প্রধান লক্ষ্য 
হ'ল পার্টিণন তুলে সমগ্র আয়র্গুকে এক করা, যদ্দিও 
আন্বও তাহয়ে ওঠেনি ব্রিটশের ৭1015109 ৪00 73019, 
নীতির জগ্ত। ডিভালেরা বলেন, “স্বাধীনভাবে .ভোট 
দিতে দিলে উত্তর-আয়লগডের ছয়টি জেলার মধো চারিটি 
জেলা এয়ারের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে ন! বটে, কিন্তু চ্ই 
চারিটি জেলার জন্ত আলাদা শাসনত্স গড়া সম্ভব নয়। 
যাহোক, আমরা দেখছি যে উত্তর-আয়ল্ডের কতৃপক্ষ 
সেখানকার ক্যাখলিকৃদের ( সংখ্যালধিষ্ঠ ) সঙ্গে আধুনিক 


আলোকপ্রাপ্ত সরকারের মত ব্যবহার করেন না।. সমগ্র . 


আল্ার জেলায় মাত্র একজন ক্যাথলিক জেলা বিচারক 
(58085) আজ বাইশ বছরের মধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন। 
এরাযে প্রটেষঠান্টরা সংখ্যায় আরো! কম কিন্তু বর্তমানে 


 প্রবানদী 


১৩৫১ 


প্রধান বিচারাগয়ের তিন জন বিচারপতি €প্রাটেষ্টান্ট এবং 
গত বছর ছুঙ্গন পেন পেয়েছেন। এই ক্ষুত্র ব্যাপারটি 
অন্তরালে কর্তৃপক্ষের ঘে মনোবৃত্তি কাজ করে যাচ্ছে 
ব্যাপারটি তারই প্রতিবিদ্ব। 

৪৮০০৫৮০ম থেকে 71805 200. 1805 পর্য্যন্ত এই 
সাতশ বছর ব্রিটেন আয়লণগ্ডের সঙ্গে যে অন্তায়, 
ব্যবহার করেছে তান তৃলন। মেল! ভার। €০-750819, 
&৫$এর অপকীত্ির পর যদি আঙ্গ এয়ার+ ব্রিটেনের 
সহদ্দেশ্টে বিশ্বাস না করতে পারে তাহলে তার দোষ 
দেওয়া চলে না। তা ছাড়া বন্দরগুলোকে ছেড়ে দিতে 
বলার কথা তো! সে ভোতংল নি; সেভাবে যে একবার 
ছাড়লে আর ফিরে পাওয়া! যাবে কিনা সন্দেহ; ৩1 ছাড়া 
সঙ্গে সঙ্গে হয় তো যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়তে হবে এবং বিমান 
আক্রমণ প্রতিরোধের ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় অবস্থা হবে 
শোঠনীয়। 

আয়ঙলগ্ডের কারুর সঙ্গে ভৌগোপিক সংশ্ব না থাকার 
জন্য সে ঘোরতর জাতীয়তাবাদী । এখনো! বোধ হয়' তার 
জাতীঘ্ন গরিমাকে নে অর্থনীতির চেয়ে ওপরে স্থান দেয়। 
তার প্রমাণ রয়েছে গেপ্ক্‌ সভ্যতা ও শিক্ষার পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টায় এবং কাথলিক সম্প্রদাথ্ধের কর্তৃত্বে। কিন্ত 
অর্থনীতির ব্যাপারে ডি ভ্যালেরা আধুনিক হতে চেষ্টা 
করেছেন সরকারী সাহায্যের সবার! শিল্পোক্পতি করতে 
গিয়ে। এই খানেই ডি ভ্যালেরার উদ্দেস্টের মধ্যে ছুটি 
প্রতিকূল শ্োতের স্যী হয়েছে। তা৷ ছাড়া আয়লগ 
হচ্ছে রুষিপ্রধান দেশ এবং ইউরোপের ছুধের ব্যবসায়ের 
এবং ঘোটকচারণ ক্ষেত্রের ( 8০786 708860798 ) কেন্দর। 
সেখানে ঘুদ্ধ-পরবন্তী কাল সোচিয়েট চীন ইঙ্গ-মাফিন 
সম্মিলিত শক্তির ব্যবসাবাণিজাগত ও রাজনীতিগত 
সহযোগিতা না পেলে, শিল্লোক্লতি সম্ভব হবে কি করে? 
[5০196০9 নীতি তখন কোন কাঙ্ে আসবে কি? কিন্ত 
বাইরের শক্তিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করলে, ইঞ্গ- 
মাকিন বিমান-পথের মধ্যে অবস্থানের অনেকখানি স্থবিধাই 
সে পাবে। ডিভ্যাঙগেরাকে হদি আয়লণ্ডের শিল্লোন্ধতি 
করতে হয় তাহলে আগে করতে হবে বৈজ্ঞানিক কৃষির 
প্রতিষ্ঠা, কারণ আয়পও কুষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক 
কুষির কৃতকাধ্যতা আবার নির্ভর করবে সমবায় ব্যবস্থা 
( ০০-০197:59) ও যৌথ রুষি ব্যবস্থার ( 0০15961%৩ 
ঢা৪া)108-এর ) গুপর, কারণ খণ্ডবিভক্ত জমি দিয়ে কৃষক- 
দের স্বাতত্রা বজায় রেখে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ কর! যাবে না। 

এয়ারের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভি ভ্যালেরার প্রতিঘন্বী 
হচ্ছেন যিঃ কল/গ্রভ,। তিনিও $রটেনের ওপর সন্ত নন। 
ভি ভ্যালেরার আগে তিনিই ছিলেন নেতা । কিন্ত ছিনি 
আগোবনীতিতে আহা রাখেন বলে ভিটেনের সঙ্গে চুক্ি 


জার 


জরঙণ্ডি সমস্যা 
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করেছিলেন। ভিভ্যালেরা এই চুকি করাকে পছন্দ 
করেন নি এবং সহযোগিতার শপথ (০9%1) ০1811618006) 
করতে রাজী হন নি। মিঃ কস্গ্রেভ, প্রতি বছর ব্রিটিশ 
সরকারকে বাৎসরিক ভূমিক্রয় মূল্য (100 007015299 
8100010168 ) দিয়ে আসছিলেন। ডি ভ্যালেরা এই 
ব্যাপারটি বন্ধ করেন। বন্দরগুলোও তিনি চেম্বারলেনের 
কাছ থেকে আদায় করেন ১৯৩৮ সালের সম্কটজনক পরি- 
স্থিতির স্থবিধা নিয়ে। 


ডি ভ্যারেরার হাতে নেতৃত্ব চলে যাবার পর মিঃ 17551 


কস্গ্রেভ, ম্যাকৃডারমপ্ট ও ডিলনের কেন্দ্রীয় * দলে 
(09095 0৪40 ০৫ 21599970006 20৫. [01100 ) 
যোগদান করে সেই দলের নেতৃত্ব পান। ম্যাকৃডারমণ্ট 
দল ত্যাগ করলে কস্গ্রেভ,.ও ডিলন মিলে দলটিকে শক্তি- 
শালী করে গড়ে তোলেন। এই ডিঙ্লনই আইরিশ 
নেতাদের মধ্যে একমাত্র লোক ধিনি আয়লণ্ডের নিপিগ্ততার 
বিকুদ্ধে। তার দরের মতে কমন্ওয়েল্থ অবস্থাই 
আয্লণ্ডের পক্ষে ভাল। ডি ভ্যালেরা আযলগুকে চান 
গ্িপাবলিক্‌ হিসাবে । শুধু তিনি নয় দেশভক্ত আইরিশ 
মাত্রই চায় রিপাবপিক। ডি ভ্যালেরাকে শেষ পধ্যন্ত 
সহযোগিতার শপথ করতে হয়েছে (যা তিনি প্রথমে করতে 
চান নি) যার ফলে রিপাবলিকের পক্ষপাতীরা অনেকে 
চটে গিয়েছেন এবং তিনি “ইংলণ্ড প্রস্তত' (01519 10 
ছ781800+ ) লেবেলকে মেনে নিয়েছেন বলে তারা তার 
বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ডি ভ্যালেরা তাদের বোঝাতে 
চেয়েছেন শপবগা আনলে ফাকা কিন্তু কোন ফল হর নি। 
বাধা হয়ে এই বিপাবপিক্‌ দলকে ডি ভ্যালের! বে-আইনী 
ঘোষণা করেছেন। দলের অনেকেই আঙ্গ কারাবদ্ধ। 
শোনা যায় এই দল জান্ধানীর সাহায্য নিতে চায় । 


আইরিশ জনগণের এই কমনওয়েল্য ভীতিকে ন্যাষ্য 
ভাবে বিগার করলে কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না। ব্রিটেনের 
শতান্বী-সঞ্চিত অত্যাচারের ফলে আয়র্লগু এখনো ব্রিটেনের 
উদ্দেস্টকে সাধু বলে বিশ্বাস. করতে পারে নি। তাই 
জায়ঙ্ণ্ডের স্থার্থকে ব্রিটেন যে সাধারণ ( 0০7717)00 ) 
স্বার্থ ছিসাবে দ্বেখবে এটা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে 
কঠিন। খারা আজ দেশের নেতা সেই ভি ভ্যালের! মীন্‌- 
ম্যাকেটি, ফ্র্যাঙ্ক গ্যালাঘার, ওয়াল্ধ গ্রতৃতিকে এক দিন 
মাউন্টঙ্গয় কারা-প্রাঙ্গণের ফাপিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার জন্ত 
গহন বনে ও পর্বতকন্দরে কুকুরের মত যারা তাড়া 
করেছিল তাদের বিশ্বান করা কি সোঙ্া? তাই বার্ধার্ড শ 
বলেছেন ২-৮ | 


৪ ৪422 75 গজ হ 010 ৪0৩80068 885105 


: ৯৯৪১ সালের অক্টোবৰে ভি ভ্যানের! বলেছিজেন-_. 
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স্বাধীন এয়ারের জন্ম দিয়েছেন ভি ভ্যালেরা কিন্ত 
সমগ্র আয়লগুকে তিনি আয়তে আনতে পারেন নি। লর্ড 
ওয়েভেলের উক্তিটি লক্ষ্য করার বিষয় ১-- 


«পা [11819 766, 905065 ৪৪ 0০০, 006,13165105 ৫০ 
66৫. 06০07767101) 2 07689810880 01866 ঘও। ই 
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কিন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আয়ল'ণ্ডের সাধারণ সীমানা 
আজকে চাচ্চিল সরকার বন্ধ করতে চাইছেন, এয়ারকে 
একঘরে করার জন্ত। এ সম্বন্ধেও বাপার্ড শর মত কি দেখা 
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এখন প্রশ্ন হচ্ছে" ষে আয়লণগ্ডের সামনে সমণ্ঠা জটিল। 
কূটনীতিক চাল ছাড়া মুক্তি পাধার উপায় নেই 
তার। ডি ভ্যালেরার দূরদুষ্টি আছে, দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে 
ভালবাদেন। কিন্তু তাকে প্রবীণ কৃটনৈতিক না৷ বলে 
ধর্ঘপরায়ণ দার্শনিক বলাটাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। তার 
অদাধারণ অধাবদায় ও বাক্তিত্তের এবং ম্বদেশপ্রেমের জন্য 
জনদাধারণ তীকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অথনৈতিক সমক্কা 
যি ক্রমেই ঘোরতর হয়ে ওঠে তাহলে সে শ্রদ্ধা কত দিন 
থাকবে? আজ যদি এয়ারকে 319010818 করা হয় তাহলে 
বাবহারিক পরিস্থিতি সঙ্কটঙ্গনক না হয়ে পারবে না। তার 
পর যুদ্ধ যধন শেষ হয়ে যাবে, তখন বিজ্েতা মিত্রশক্কির 
আক্রোশের ঝালও এযারকে সইতে হবে। ত। ছানা গত 
মহাযুদ্ধের পরে বিশ্বের পরিস্থিতি এয়ারের স্বাধীনতা 
লাভকে সাহাধ্য করেছিল অনেকখানি । দেই পরিস্থিতিতে 
[3০11০% নীতি সম্ভব ছিল। কিন্তু আজ্কেন যুদ্ধের পরে 
বিশ্বেধ পরিস্থিতি হবে সম্পূর্ণ অগ্থরকম। তখন উগ্র- 
জাতীয়তা পন্থী 1+0186০0 সম্ভব হবে কিনা সেটা ভাববার 
বিষয়। তা ছাড়া অর্থনৈতিক সন্কট বেশী হ'লে জায়ঙ্গণ্ড 
বামপন্থী ন| হয়ে দক্ষিণ দিকে পেছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব 
নয়) আর তা যদি হয় তাহলেই বিশ্ব-ফ্যাশিজম পরািত 
হওয়ার আগে আয়লণগ্ডে ফ্যাশিক্ষমের বীজ উপ্ত হ'তে 
পারে। আয়লগু বামপন্থা গ্রহণ না করাই সম্ভব এই জন্য 
যে এখানকার অধিবাসীরা খুব বেশী রকম ধর্দান্ধ এবং 

পুরাতন পন্থী। 

বার্দার্ড শ ডি ভ্যাঙ্গেরার বর্তমান কড়া মনোভাবকে 
সমর্থন করেন নি। তীর মতে এটা কৃটবুদ্ধির পরিচয় নয়। 
ভি ভ্যাগেরা মিত্রপক্তির প্রস্তাবে সোজাহুজি বেঁকে বসার 
ফলে হয়তো আয়ল”গু বহু অঘটন ঘটতে পারে। 


১৫২ | 


বুজ্ছোয়া রাজনৈতিকদের মতে 1১০11610৪ 1৪ 7০0116109 ! 
স্থতরাং তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে তাদেরই 
রাজনীতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া! উপায় কি? তা ছাড়া 
'ফ্যাশিজমকে উচ্ছেদ করায় যদি তিনি সাহায্য না করে 





সম ট্স্ি পি া্স্ি্পি লা পি টপস সস পসি্সি পপি 


১৩৫১ 


উদ্টো বিরুদ্ধাচরণ কেন. তার ফল শেষ পধ্যস্ত এয়ারকেও 
ভোগ করতে হবে। বরং ফ্যাশিজমের উচ্ছেদে সাহাষ্য 
করলে শাস্তি সম্মেলনে তার দাবী জানাবার স্থবিধা বেঙ্গী 
হবে। 








একটি পয়স। 
শ্রীতারাপদ রাহ! 


নিয়ামদ্দির কুটুম মমিন প্রায় তিন বৎসর হইল শ্রীকোলে 
আনিয়া! বাস করিতেছে । মেজাজ তাহার খারাপ- অর্থাৎ সে যে 
বিন! কারণে যখন তখন (লাকের সঙ্গে বিবাদ করিয়। বসে-__এ 
কিখ৷ কেহই বলিতে পারে ন!। ভগিনীপতি নিয়ামদ্দি স্থানীয় 
কাছারির পেয়াদা। সে-ই খোজখবর, চেষ্ট। করিয়৷ তাহার সাড়ে 
তিন বিঘা! জমি খামার করিয়া দিয়াছে । এ জমি এবং তার সঙ্গে 
আর কয়েক বিষ! বরগ! চাষ করিয়।--এতদিন মমিনের দিন এক 
প্রকার ত্বচ্ছন্দেই কাটির। গিয়াছে। 

বাড়ির আশে পাশে লাউ কুমড়া কচু নটের আবাদ করে সে, 
তা' ছাড়! বাড়িতে ছাগল আছে, মুরগী আছে। তাই সময় মত 
বিক্বী করিয়! হাট-খরচ চালায় । মাঠের ধানে প্রায় সম্বংসর চলে। 
পাটের টাকার বদরের কাপড় জাম! কেনে সে। সব টাকাই 
খরচ হইয়! যায়; পোষ্য ত কম নয়৷ 
গত কয়েক মাস ধরিয়। মমিনের মেজাজ ক্রমেই রুক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে। আমন তাস্থার বাড়ে নাই__অথচ খরচের মাত্র! ক্রমেই 
বাড়িয়া চলিতেছে । কেরে'সিন তেল--আগে ছুই আনায় এক 
বোতল পাওয়! যাইত, এখন চায় এক টাকা । যাক কেরোসিনের 
সে'তত তোয়ান্কা করে. না--ছেলে-পিলে ও নিজেদের খাওয়। 
সন্ধ্যার আগে সারিয়! লইলেই হইল--তার পর রাত-বিরাতের 
প্রয়োজনে এক কুপীতে কিছু তেল থাকিলেই চলিল। কিন্তু তেল 
খাফিলেই ত আর আলে! জাল! যায় না-_দিয়াশলাই চাই । পাঁচ 
পয়সার কমে উহা! একটা কিনিবার উপায় নাই। মমিনের মা 
একদিন বলিয়াছিল, অত পয়স। দিয়ে দিষেশলুই কিনে কাজ কি-_ 
সথপয়সার গন্ধক কিনে আনিস--পাকাটির আগায় গন্ধক দিয়ে আমি 
কাঠি করে দেব, জাগুনির মালসায় দিলিই জলে উঠপি। 

মমিন আশেপাশের সব বাজারে--এমন কি মাগুর! ও শিল- 
কুপার বাজারেও থোজ করিয়াছে--কোথাও এক টুক্র! গন্ধক 
পাইবার উপায় নাই। ূ 

ইহাতেও মমিনের মাথ। খারাপ হইত না, বড় সমস্তা। বাধিয়াছে 
খাওয়া! ও.পর! লইয়া । সরবের তেল দেড় টাক সের, লবণ তিন 
আন! | বউ পান খাইতে ন! পারিয়া বক বক করে--ন্ুপারি 
এক পয়সায় মাত্র একট।-_ছই-তিন পয়মার কম একখান! খয়ের 
হয়না। এমন হইলে গেরস্থ ঘরে কে কণ্ট। পান খাইতে পাবে-_- 
হ্ল। 


'এক পয়সার অনেক বেশি। 


.আবার দেখ-_খাওয়ার কষ্ট না হয় কোনরূপে সহ কর। গেল 
-পরার? আগে এক টাক! হইলে একখান। কাপড় হইত, এখন 
চার টাকার কমে একথানা ধুতি হয় না শাড়ীর দাম আরও 
বেশি। গ্রামের জোলার! তবনের দামও বাড়াইয়। দিয়াছে। 

খরচ চারি দিকেই বেশি অথচ আয়ের মাত্র। সেই এক। মমিন 
গায়ের জালা যে কি করিয়! মিটাইবে-_বুঝিতে ন! পারিয়৷ সবারই . 
উপর খামকা৷ তেরিয়। হইয়া উঠে। এদিকে উপরওয়ালা পোষ্য 
দিয্নাছেন নিতান্ত কম নয়; চারিটি ছেলে মেয়ে, বউ, মা । 

তাহাদের অন্গখ-বিন্ুখ আছে । ছুইটি সবে জর হইতে উঠিল, 
আবার ছুইটি পড়িয়াছে। ওষুধের দামই বা! কত যোগান যায়-_- 
বল। ডাক্তার বলে__ওষুধের দাম না কি পাঁচ গুণ হইয়! 
গিয়াছে । দেড় বছরের একট! খাসি বিক্রয় করিয়। মমিন সেদিন 
ওষুধের দাম ও ডাক্তারের ভিজিট দিয়াছে, এক বন্ধরের আর একট। 
বিক্রয় করিয়া বউয়ের একখান। তবন ও নিজের একখানা কাপড় 
কিনিয়াছে। ছাগল আর নাই। 

ছোট ছেলেটার জর হইলে বউ খন ডাক্তার ডাকিতে বলিল 
-মমিন উত্তর দিল, পারব ন! আমি আর ডাক্তার ডাকতি, 
লাল পানির অত দাম ?"*"টাক। পাব ক'নে শুনি 1-*-আল্লা রাখে 
--থাকপি, নয় যাবি। শালার ডাক্তারের আর টাক! দেব না । 

ডাক্তার আর মেবারের মত টাকা! পাইল না বটে, কিন্তু এ 
দিকে মমিনের সংসারও যে অচল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি হাটে 
সবজী, কখনও বা একট। মুরগী বিক্রয় করিয়া সওদ| করিয়। আনে 
- আর প্রতি হাটের দিনই মেজাজ তার অসম্ভব খারাপ হইয়া 
ষায়। 

ষে কুমড়ার দাম চার পয়সার কম ত1 বিক্রয় করিবার উপায় 
নাই-_-লোকে পয়সা দিতে পারে না। হত়্-সাত পয়সার কচু চার 
পয়সায় ছাড়িয়। দিতে হয়- নইলে ফেরত আন। খরিদ্দায় ছু- 
আনি দিলে মমিন বাকি পয়সা ফেরত দিতে পারে না। প্রতি 
হাটেই অনেক তরকারী ফেরত আমিতে হয়। শুধু মমিন নয়, 
সকল সব.জীওয়ালারই এ এক দশা । কোনও রূপে কেহ একটি 
ছুইটি পয়স। পাইলে তাহ। হাতছাড়। করিতে চাহে না। তামার 
দাম নাকি অনভ্ভব বাড়ির! গিয়াছে_-এক পরসার দাম নাফষি-- 


শহরে নাকি নূতন ধরণের ডবল পরস! বাহির হইয়াছে কিন 


জা 


--পোড়। দেশে তাহাও মিলে না, কেহ যদি দৈবাৎ একটা পায়-_- 
ছর্লভ জিনিষ হিসাবে উহ! লক্ষ্মীর ঝীপিতে তুলিয়! রাখে । তা 
রাখুক--কিন্তু পর়সা কোথার গেল? 

সকল ছুঃখের চেয়ে এই এক পয়সার অভাবই মমিনের মাথা! 
বেশি খারাপ করিয়! দিয়াছে । লোকে এক পয়সার লঙ্ক। কিনিয়া 
একটা! আনি দিয়া বলে-_তিনটে পয়স! দাও ? | 

পয়স। 1--পয়সা মমিন নিজে পয্মদা! করিবে নাকি !্পক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠে মমিন। 

পয়স! দাও--জিনিস নাও। 

পয়সা নেই যে! 

ত!”লি চার পয়সার লঙ্কা! নেও। টা 

চার পন্তমার লঙ্কা! নিয়ে ঘরে পচাব নাকি ? 
নিরিহ ষাও-_-চার হাটে চার পয়সার নিলি শোধ 
যাবি। 

আমার আর সওদা! নেই 1.*.এক কাজ কর মমিন, পয়স! 
আজ বাকি থাক, চার পয়্স! পুরলে--একেবারে এক আনি নিও । 

মমিন একটু কি ভাবে, তার পর রাজি হইয়া যায়। নইলে 
ঝাকা ভরতি লঙ্কা ফেরত লইয়া যাইতে হয়। 

কোন সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ত এক আনার লঙ্কা একসঙ্গে কিনে। 
এ যা" মমিনের নগদ লাভ। অনেক লঙ্কা! আবার ফেরত লহইয়! 
যাইতে হয়--ষে চায় তাহাকেই ত আর এক পয়সার জিনিস বাকি 
দেওয়া যায় না। 

কিনিবার সময় আরও মুশ.কিল। বউ এক পয়সার চুপ কিনিতে 
বলিয়াছিল। মমিন সে হাটে সবজী ন! আনিয়া_-একটা মুরগী 
আনিয়াছিল। অনেক দর কযাকবি কিয়! মুরগীর দাম ঠিক হইল 
সাড়ে আট আনা । ক্রেতা হারান সেখ এক টাকার একখান। 
নোট বাহির করিয়া মমিনের হাতে. দিল। ভাঙানি পাওয়! যে 
মুশকিল মমিন তাহা! জানে--তবুও নোট লইয়া! দোকানে 
দোকানে সে ঘুরিয়। বেড়াইল-_কেহই ভাঙানি দিতে চায় না* অব- 
শেষে নিয়াম্গি ভয় দেখাইয়া এক দোকান হইতে-_একটা! আধুলি, 
একটা! সিকি, একট! ছুানি ও দুইটা! আনি বাহির করিল । 

হারান সেখকে বাধ্য হইয়া আট আনা ফেরত দিতে হইল, 
সাত আনা দিয়া ছুই পয়সা বাকি রাখা চলিত, কিন্তু হাগান 
তাহাতে রাজি নয়। 

সাড়ে আট আনা দাম করিয়াও মুরগী আট আনায় বিক্তী 
করিতে হইল...মমিনের মেজাজ ইহাতে খারাপ হইবে না৷ কেন? 
--তার পর চুশ কিনিবার পালা! । গত হাটে চুণ লইতে তুল 
হইয়া গিরাছিল বলিয়া সে বউয়ের মূখ বাকা দেখিয়াছে।. ন্ুতরাং 
প্রথমেই গেল মে চুপ কিনিতে*** 

দাও, এক পয়সার চুণ দাও। 

. পরস। আছে? 

না, আনি আছে। 

, :তা'লি চার পরসার চু নেও । রর 

চার পয়সার চণ তোমার £দ্রাদ্দে লাগবে মাকি? ৃ 

. ছণ-ওয়াল। তেরিয়া হইয়। উঠিল। কফি, কি বুললে-__মুখ 


৯ পিসি পিপাসা শসা বিসিএস 
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টির করের করে বকা 


আর্যা-..মুখ সামাল ক'রে কথ! বুলবি!-*"পরসা দিতি পার 
না ত..*চুপ বিক্রী করতি আস ক্যান? 

পর়স। দিতি পারি নে, সে কি আমার দোষ নাকি-**তুমি পয়সা 
দিতি পারতিছ ন! ক্যান? 

মমিন চুণওয়ালার দিকে চোক পাকাইয়। কিছুক্ষণ তাকাইল, 
তাহার পর রাগে গড়গড় করিতে করিতে বলিল" "দাও, এক 
আনারই চুপ দাও। 

একট! আনি খরচ হইয়া গেল। 

ইহার পর বাঙ্সি কিনিবার পালা । ছোট মেয়েট। খিদেয় টা 
ট। করিতেছে । এক পয়সা অথব! ছুই পয়সার বাঙ্লি কিনিবার 
দর়কার। 

হীরে কুুর দোকানে তাল বিলাতি বালি পাওয়া, ঘার়। 
মমিন দোকানে গিয়। বলিল, কু মশায়, এক পয়সার বালি গ্তান 
ত। 

পয়লা! আছে? 

নাঃ আনি। 

তালে কেমন ক'রে হয় "তা এক কাজ কর, একেবারে এক 
আনার বালি নিয়ে যাও, অনেক দিন যাবে। 

চুখওয়ালার সঙ্গে বচসা করিয়! এ যে মমিনের মাথা গরম হই 
গিফ্ছিল, তাহা এখনও ঠাণ্ড। হয় নাই। মমিন বলিয়া উঠিল, 
দাও,_তাই দাও,_-শাল! বালি খায়েই থাকপো--আর কিছু খানে 
আর কাজ নেই। 

রাগিয়। গেলে মমিন লোকের মান রাখিবার তোয়াক্ক। করে 
না। সন্ধোধন__“আপনি' হইতে কখন যে 'তুমি”তে নামিয়! বার 
সে টেরও পায় ন!। 

মমিনকে রাগিতে দেখিয়া! কু মহাশয় একটু চুপ থাকিয়৷ 
জিজ্ঞাস। করিলেন, তালে কি করব, মমিন,--কয় পয়সার দেব? 

ভর কৌচকাইয়। মমিন বলিল, দাও, চার পয়সারই দাও। 

বালি কিনিবার পর মমিন কিন্তু চিন্তিত হইয়। পড়িল; জিনিস 
কিনিতে তাহার এখনও অনেক বাকি, সরবের তেল না কিনিলে 
আজ রাত্রেই রাক্স। হইবার উপায় নাই । 


মিনিট দশেক পরে মাছের বাজারে হঠাৎ সোরগোল পড়ি! 
গেল। কাহার চাপ৷ কান্পা, গালাগালি, হৈচৈ + দেখিতে দেখিতে 
তুমুল কাণ্ড বাধিয়! উঠিল। যাহার! হাট করিতে আসিয়াছে 
তাহার! গিয়া ঘিরিয় দাড়াইল। ভীতু লোকের! ছেলেপিলে. সঙ্গে 
থাকিলে তাহাদের হাত ধরিয়া! সরিয়া গেল। দোকান-ঘরের 
মালিকের! দোকান-ঘরের দরজা-জানাল! বন্ধ করিয়। দিল) কে 
জানে এখনই হয়ত দাঙ্গ! বাধিয়া উঠিবে, দোকান লুট হওয়া 
আশ্চর্য নয়। হাট করিতে আসিয়া দাঙ্গা ত এখানে আজ 


নয়! ও | 
জ্রকোল পল্লী উন্নয়ন সমিতির সেক্রেটরী ভূজঙ্গ রায় সরোজ, 


. বীরেন, চেতন প্রতৃতি তরুণ যুবকদের সঙ্গে করিয়া ঘটনাস্থলে 


উপস্থিত হইল। ভিড় ঠেলিয়। তাহার! কি যাইতে পায়ে” অনেক 
কষ্টেৃষ্টে, বলিয়! কহিয়া, একটু-আধটু ঠেল! মারিয়া ভিড়ের মধ্য 
ভাগে গিয়া ব্যাপার তাহার! প্রথমে কিছু বুরিতে পারিল্‌,.না। 
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সকলেই নিজের নিজের মত চীৎকার করিতেছে ; আস্ফালন 
করিতেছে । একজন মাথ! নীচু করিয়া! চোখের উপর হাতের 
আড়াল দিয়া কাদিতেছে। পাশ হইতেই কে একজন চীৎকার 
করিয়। বলিতেছে-_তুই যমদেরী কর, তেল ভাঙে যাবি। 

আর একজন বলিতেছে, এ হাটই ভাঙে যাবি, এত অত্যাচার 
সয়ে কেড। এ হাটে আমপি? 

জেলের! মাছের ডালার সমুখে দাড়াইয়৷ আস্ফালন করিতেছে, 
আসপো! না আমর! এ হাটে__ 

কি ব্যাপার কি1-_তুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল। 








একজন বলিয়া উঠিল, এ যে, এ যে সে লোকটা, আন্তে আস্তে - 


সরে পড়তিছে। 
যে আন্তে আস্তে চলিয়! যাইতেছিল সে ফিরিয়া রুখিয়। দাড়াইল, 

কি,-_কেডা পলালো,_আমি 1-আমি পলাবো এ জশালেসারে 
দেখে? 

সরোজ তাহার অঙ্গে মৃদু স্পর্শ করিয়। বলিল, না,--তুমি 
গালাচ্ছ--কে বললে--আর তাল বাধিও না, ভাই,__দাড়াও,-_ 
শুনি, দেখি--কি ব্যাপার হয়েছে? 

ভূঙঙ্গ তাছার দিকে চাহিয়! বলিল, তোমার নাম মমিন--ন| ? 

হয়।--আপনি আর চেনলেন ন| ?-_মমিনের এখন কেউ চেনে 
না। 

নিয়ামদ্দির শাল! না তুমি? 

হয়, অত হিসেব দিয়ে কাঙ্জ কি আপনার 1-_আপনার বিচের 
মানে কেড।1 ও জালে ব। করতি পারে কুক গে। 


তৃজর মৃহ হাসিয়া বলিল, তোমার বিচার আমি করতে যাচ্ছি 
না,-এখানে মুমপধান মাতৃববর ধারা আছেন, বিচার তারাই 
করবেন। ব্যাপারটা গুধু আমি শুনতে চাচ্ছি । যেমন করে হোক 
যিটমাট করে দ্তে চাই,_এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দম! ক'রে প়স! 
নষ্ট কর। কি ভাল? 
এইবার মমিন চুপ করিল। 
কয়েকজন নিরপেক্ষ লোকের বিবরণ শুনিয়া জান! 
গেল-মমিন ছুই পয়সার এক ভাগ পু'টি নিজের খালুইতে তুলিয়া 
লইয়। জেলেকে ছুয়ানি দিয়! বলে, দে পয়স। দে। 
সি ক'হানে পাব? চার পয়সার কেনো,--এটটা আনি 
। 
চার পয়সার কেনব,--তোর হুকুমি নাকি, এই তিত-পু'৮ কেউ 
চার পয়সার কেনে? 
তয়--ছুয়ানি ভাঙায়ে আনে পয়স! দিয়ে বাও। 
মমিন খালুই হাতে ছুয়ানি ভাঙাইতে যাইতেছিল, জেলে 
বলিল, খালুই রাখে ছুয়ানি ভাঙাতে যাও। 
মমিন ছুই চোখ পাকাইয়। বলিল, খালুই রাখতি হবি? নবাব 
হইছ--ভ্য!! 
তয় মাছ ঢালে রাখে যাও-্পয়সা! দিয়ে আবার 
যায়ো। 
বটে! পু 
হলির। তে করিয়াই মমিন খালুই লইয়াই চলিয়া! যাইতে 


মাছ নিয়ে 


প্রধাসী 
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চায়। জেলে তাহার খালুই চাপি়া ধরিয়া বলে, খালুই রাখে 
পয়স! আনো, ন! হয় জামার মাছ ঢালে দিয়ে হাও। 

গুনিবার সঙ্গে মঙ্গে মমিণ ঝাগে দিদ্িদিকু জ্ঞান হারাইয় 
জেলেকে কীল চড় লাখি মারিতে থাকে, পয়সা! দিতি পারে নাঃ 
আবার খালুই কাড়ে রাখে! 

ভুব্বঙ্গ যখন এই পধ্যস্ত গুনিল তখন জেলেটি আবার হাউ হাউ 
করিয়। বলিল, বাবু, আমি কি অন্তায় করিছি কন? উনাৰে চিনি 
নে আমি, ছই পয়সার মাছ কেনবেন; ছুয়ানি দিয়ে বলে, পরস! 
দে। পয়সা আমি ক'নে পাব, বাবু? 

জেলেটা আরও কি বলিতে বাইতেছিল-_তুজঙগ বলিল, বুঝোছি 
আমি সব, তোমায় আর কিছু বলতে হবে ন!। 

ভূজক্গ কয়েক জন মুয়লমান মাতব্বরকে ডাকিয়। 'মমিনকে লইয়! 
বিপ্রদামের ডিস্পেনসা(রতে চুকিল, মমিনের বিচার হিন্দুতে করিতে 
পারিবে না। 

ডাক্তারখানায় নেপাল মুছুন্নীর় আর আজগার মৌলতীর জেরায় 
মমিন গরছ্গাইতে লাগিল, কাছারির পেয়াদ! নিয়ামদ্ির কুটুম 
মমিনের আবার জেরা! । 

**এ দিকে মাছের হাট ভাঙিতে আরম্ভ করিরাছে। যে 
জেলেটা মার খাইয়াছিল, সেই কেবল ডাক্তারখানায় ছাড়াইয়। 
হাপুস নয়নে কাদিতেছে। অন্তান্ত জেলের! মাছের চুপড়ি মাথায় 
তুলিয়। লইন্বাছে। 

এ হাটে আর মাছ বিক্রী করবে! না আমর । 

যাহাদের মাছ কেন! হয় নাই তাহার! মাছের কাক! লইয়া 
টানাটানি করিতেছে । ওরা বলে, না, মশায়, হবি নে, যে হাটে 
শাসন নেই, বিচের নেই-** 

আঙ্গগার মৌলভী বুবিয়াছিলেন বেশি-কড়াকড় করিলে মমিন 
ফসকাইয়। যাইবে । নির়মন্দির শাল! বলি! উহার বড়ই তেল 
হইয়াছে, কাহাকেও গ্রাহ্থ করিতে চাছে না। অন্যায় ত সত্যই 
সে করিয়াছে, তাহ! ছাড়! গ্রামের এতগুলি ভত্রসন্ভান তাহাত্স উপর 
বিচারের ভার দিয়াছেন । মমিনকে মিষ্ট কথায় কোণ-ঠান! করিয়া 
শেষে তাহার নিজের মুখেই অপরাধ স্বীকার করাইয়! লইতে 
হইবে। অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া! মৌলভী জিজ্ঞাস করিলেন, 
আচ্ছা! তুমি নিজের মুখেই বল ত,--কি ব্যাপার ঘটেছিল ? 

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাওয়া গেল ন|। 

মমিন সবে ভাবিয়। লইতেছিল--ইছার উত্তবে সব কথা বলিতে 
গেলে নিয়ামন্ির শালার আত্মমধ্যাদার় জাঘাত লাগিবে কি না-- 
ইহার মাঝে হাটে আবার তুমুল সোরগোল উপস্থিত হইল। সকল 
লোক মেছে! হাটার দিকে বিছ্যাদ্গতিতে ছুটি যাইতেছে। 

মমিনের জের! করা. ছাড়িয়। আব্রগ্ার মৌলভী, নেপাল মুন্নী, 
তূঙ্গ রায় প্রভৃতি সকলেই কৌতুহলী হুইয়৷ বাহিরে জাসিয়৷ 
ধাড়াইলেন, মমিন সেই ফাকে ছুটিয়। পলাইল। 

মাছের হাটে তখন বিপুল বিক্রমে লুট চলিতেছে । আজগার 
দেখিলেন জেলেদের কেহ কেহ মাছে বাঁক! উপরে তুলিতেছে, 
কাহাদের কড়াকড়িতে আবাম্ব তখনই তাহ। মান্থবের মাখান্ধ নীচে. 
নাষিয়! হাইতেছে, জেলের! ঠেচাইতেছে, কাদিতেছে, ভাছায় সহিত 


(জা 


ছাটুর়ের চেঁচামেটি ঘিশিষ। ব্যাপার ছুর্বোধ্য ও জবোধ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। 

ভ্ঙ্জ তখনই মাছের হাটের দিকে ছুট গেল, মৌলভী ও 
মুন্ী ধীরে ধীরে জাগাইতে লাগিলেন। মমিন জনতা মাঝে 
কোথায় হারাইয়া গেল । বিচার-সভ| ভাঙিয়া গেল। . 

দোকানীরা নিজের নিজের দোকানপাট তুলিয়। জিনিসপত্র 
মাথায় করিয়া পলাইতে হুর করিল, কে জানে তাহাদের বেসাডতিই 
জুট হইবে কিন1! 

ভূঙ্গগ্গ যখন মাছের হাটে পৌঁছিল তখন আর একটি চুনোপু'টি 
পর্যন্ত অবশিষ্ট নাই, মাছের হাটে শুধু ভাঙ। ঝাঁক! আর জেলেদের 
কারা! । 

তু অনুসন্ধান করিয়া জানিল__কতকগুলি লোক আয় 
ভাল কথায় জেলেদের মাছগুলি বিক্রয় করিয়া! যাইতে বলে, 
কিন্ত,_না,-তাহার। এ হাটে আর মাছ বিক্রী করিবে না। 

পরস। দিয়ে মা কেনব,-_মাছ দিবি নে !- আচ্ছা দীড়। ! 

তখনই মাছ কাড়! সু হইয়া গেল। 

ভূজঙের সওদ। কর! সেদিন আর হইল ন! ) জেলেদের সাধ্যমত 
প্রবোধ দিয়া যখন ভার একটু ফুরসং হইল-__তার আগেই লুটের 
ভয়ে হাট ভাঙয়। গিয়াছে । 


মমিনের ম! কয় দিন মেয়েবাড়ি যাইয়া আছে। মমিন 
বাড়ি আসিতেই বউ বলিল, ও মা-সওদা কই,-মাছ আনে! 
নেই! 

মমিন আগুন হইয়াই ছিল-_-বউ মাছের নাম করাতে তাহাতে 
ঘ্বচানতি পড়িল। তেরিয়া হইয়! সে বলিল, দ্যাখ, ভ্যাজর 
ভ্যাঞ্জর করবি নে,--বলে দিচ্ছি,_ফের বদি-- 

ওমা, মেঞ্জাজ দেখ, কি বুলিছি আমি, মাছ আন নি, তেল 
আন নি, আমি ন'1ধবে। কি দে'! 

জ্য।-নাধবে! কি দিয়ে, এত নবাবি কিসির সেদিন তেল আনে 
দিলি না-কি করলি মে তেল! 

মমিন একট! কটু বাক্য উচ্চারণ করিয়া! বমিল। 

ওমা, এর হ'ল কি,_ছাটের নাম করে পুর যায়ে কিছু টানে 
টূনে আ'লে! নাকি। 

তারপর হঠাং কি হইল, ময়িনের গালির তীব্রত। স্বরণ করিয়া 
সফি কাদিতে বমিল। সে বাপের আদরের বেটি,--এমন কড়া কথ! 
সে বাপের বাড়িতে কাহাকেও উচ্চারণ করিতে শোনে নাই। 
- মমিন বারান্দার উপর তামাক সাজিতে বসিল, কিন্ত 
দিয়াশলাই কই,-নান! গোলযোগে সে দিয়াশলাই 'মানিতে 
ভূলিয়' গিয়াছে । নেশ! জাগিয়া উঠিয়াছে,। আয়োজনও 
করিয়াছে, মমিনেয় আর তর সহিতেছিল না,-তাহাতে মাধাটাও 
গরম হইয়া আছে। 

রাগের মাথায় বউকে আর কিছু সে বলিষে না ঠিক করিয়াছিল 
কিন্তু নেশ! কঞিতে বাধ। পাইয়া মাথাট! আবার তাহার চড়িয়! 
উঠিল,--বটটা আবার ওদিকে নাকে কার! সুরু করিয়াছে। 
. মাকে কাদভিছিস যে বড়--আমার আগুন তুলিস নেই 
ক্যান 1," বম বুলতি হবি তোর ।--বলিতে বলিতে দাত 


একটি পর ৮ 


১৫৫ 
কড়ম় করিয়া মমিন এক লাফে বারানদ। হইতে নামিয়। আসিল; 


জামার আগুন তুলিস নেই ক্যান হারামজাদি ! 

হাবাম কথাট! নাকি মুসলমানদের বড়ই বেশি গালাগালি--. 
বাপের নামে এমন কথাট। বলায় সফি মুছুর্তে তাহার কাঙ্গ। ভুলিয়৷ 
গিয় ফেস করিয়। উঠিল, বা তা বুলে ন! কিন্ত-_বুলে দিচ্ছি। 

ক্যান - বুললি কি হয়? 

ছুই চোখ জলিতেছে সফির, আমার বাপ কিছু হারাম নয়, 
জানে সব্বাই যার! ও সব কথ! মুখি আনতি পারে তারাই এ সব. 
তাদের বাপ-ঠ1কুরদা-_ 

কি--কি বুললি! 

রাগে জ্ঞান হারাইয়। মমিন এক লাফে গোয়ালঘর হইতে 
লাঙল! লাঠিখানি আনিয়া! বউকে প্রথম বাড়ি মারিল-_ঠিক মুখের 
উপর। সফি বসিয়। ছিল,--বাবারে-_বলিয়া চীৎকার করিয়! 
যাটিতে গড়াইয়। পড়িল। 

কিন্ত মমিনের তখন মাথার খুন চাপিয়াছে। বুকে, মাথায়, 
পিঠে, পায়ে-_দিথিদক শুন্ত হইয়া! সে ঠেডাইয়৷ চলিল। ছেলে- 
পিলে তখন--মাকে" মারে ফেললে! রে-_বলিয়৷ কাদিতে শুরু 
করিয়াছে । 

সোরগোলে পাড়া প্রতিবেশীর! ছুটির আমিল। প্রতিবেশী 
আবছুল আসিয়! মমিনের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়। লইল। 
সফি তখন কান্প৷ চাপিতে গিয়া গে গৌ করিতেছে । আবছুলের 
বউ তাড়াতাড়ি জল ও পাখা আনিতে গেল। 

লাঠি কাড়িয়! লইবার পর কিন্তু মমিন একটুও াড়াইল না, 
গামছাখান কাধে লইয়! সে ভগিনীপতি নিয়ামদ্দির বাড়ি চলিল। 
যাইবার সময় সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে বউয়ের সম্বন্ধে বলিয়। 
গেল, মরুক-_শালী মরুক, তোমরা আইছ ক্যান-_মুখ ওর সিথে 
করে দেব না আমি 1--মারের ওর হইছে কি? 


'কুটুন্ব নিয়ামদ্দির বাড়িতে পেট ভরিয়া খাইয়াও-_রান্ে 
মমিনের ভাল ঘৃূম হইল না। মাঝে মাঝে অবশ্ত তঙ্্রার ভাব 
আলিয়াছে, কিন্তু কাটিলেই তাহার মনে হইয়াছে বউকে জমন 
করিয়। মারাটা। তাহার ঠিক হয় নাইঃ এমন কি অপরাধ সে 
করিয়াছে নিরব লইতেপারে নাই তো বি ভারা দোহা 

“*ছেলেপিলেগুলি হয়ত রাত্রে খাইতে পায় নাই £ বউফি অমন 
মার খাইবার পরও রাধিয়াছে 1...সে ত কুটুম্ব বাড়ি দিবিব পেট 
ভরিয়! খাইল। 

পরদিন যখন সে বাড়ি রওয়ানা হইল তখন বেশ রো 
উঠিয়াছে। সারাপথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিল--কি করিয়! 
সে বৌয়ের মান ভাঙিবে। লাঠির ঘাগুলি না জানি কতখানি 
লাগিয়াছে £ গায়ে বোধ হয় দাগ বসিয়। গিয়াছে । 

অবশেষে বাড়ি পৌঁছিল মমিন। কিন্তু এ কি-_বাড়িতে যে 
কাহারও সাড়াশব্দ নাই । গোয়ালঘরে গরুপগুলি খালি গামলার 
সমূখে দাড়াইয়। আছে। মধিন কাছে আগসিলে তাহার! একবার 
তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল--যেন বলিতে চার, কি ব্যাপার 
কি? 

হমিনও মনে হনে ভাহাই ভাবিতেছিল। 


৯৫৬ 

মমিন বাড়ি আসিয়। এদিক ওদিক চাহিতেছে দেখিয়। 
প্রতিবেনী আবহুলের মা আসিয়। বলিল, কি দেখতিছ অমন কারে, 
জোব্বার ম ছাওয়াল পাল নিয়ে নাত ভোরে বাপের বাড়ি চলে 
গেছে--কাল নাত্তিরেই খবর পাঠাইছিল রহমানের দে'। নাতির 
থাকতিই তার ভাই আমে গরুর গাড়ি করে তাগারে নিয়ে 
গেছে। 

গুনিয় বারান্দার উপর বসিয়। পড়িল মমিন। 


ঞ্ীকোলের হাটে এদিকে মহা! হুলন্ুল : তিন হাট মাছ 
আসে না। জেলের] সব ধর্দঘট করিয়াছে। শ্রীকোল ও 
পাশ্ববর্তী গ্রামের লোকের! মহা বিপদে পড়িল। খামারপাড়ার 
হাট এক ক্কোশ, ফাজিলপুর ছই ক্রোশ, লাঙ্গলবাধ-__দুই ক্রোশ, 
আবার নদী পার। এত দূর হইতে কে কবে মাছ আনিয়া 
খাইতে পারে? 

সকলেই বুবিল একটা বিচার হওয়া প্রয়োজন । মমিনের 
কিছু শাস্তি হওয়! দরকার, নইলে হাট টিকিবে না । বিচারের 
দিন জেলেদেরও 'উপদ্থিত থাকা দরকার, তাহারা। দেখিবে ষে 
মষিনের শাস্তি হইল। 

গ্রামের লোক পল্নী-উন্নয়ন সমিতিকে ধরিল-_তাহারা আবার 
স্থানীয় মুললমান . সমিতিকে ধরিল। কাছারি হইতে জমিদারকে 
খ্বর. দেওয়া হইল। খামারপাড়া ও অন্তান্ত গ্রামের জেলেদের 
ডাকা হইল; আনামী মমিনকে কড়া! তলব দেওয়া! হইল। 

সভা রবিবার-্থান কোল মাইনর স্কুলের প্রাণ 

লোকে লোকারপ্য। সবাই মমিনের বিচার দেখিতে 
আসিয়াছে : লোকটা হাট ভাঙিতে বসিয়াছে। 
... প্রথমে ভূঙজঙ্গ তাহার বিবৃতি দিল, অল্সান্স সাক্ষীর সাক্ষ্য 
দিন, ঘে জেলে মার খাইয়াছিল সে কীদিয়া-কাদিয়! তাহার নালিশ 
জানীইল 1 'অন্ঠান্ত জেলেরাও তাহাদের জবানবন্দি বলিল। 

: ঞ্চলেই মনে করিতেছে__মমিনেরই দোষ, এবার উহার কি 
ভীবণ শাস্তি পাইতে হইবে। 


: সভাপতির, আসনে আজগার মৌলভী চুপ করিয়া বসিয়া - 


আছেন, একটু হা-ন! করিতেছেন না। প্রশ্ন করিতেছেন অন্তন্ 
মাতব্বরের| ৷ 
_ এবার মমিনের পাল! । সবাই উদ্ত্বীব হইয়া! উঠিল, দেখ 
যাক উবার কি বলিবার আছে। ' 

নেপাল মুছন্দী মমিনকে প্রশ্ন করিলেন, তুই ওরে মারলি 
ক্যান? - 

ও পরসা, দিল ন! ক্যান? রঃ 
পরমা যদি ওর না থাকে ত ক'ন থে দেবে? রে বু 
ভারি'ত ছুয়ানির ভাঙানি ! রি 

তাই বদি ওর না থাকে ত ক'ন থে দেবে? 
আমিও ত বুললাম-_-আদিই ভাড়া জ্যামে দিচ্ছি--তা। খালুই 


জাটকাতি চারক্যনা লে হত খালুই রা'খে যাও, নং 


১৬১. 


মাছ ঢা'লে রাখে যাও, পয়স! দিয়ে নিয়ে যায়ে । 

ও ত ঠিক কথাই বুলিছে। 

তেরিয। হইয়া! উঠিল মমিন, ক্যান, আমার মান নেই, ওর 
পয়স! ন! দিয়ে পলায়ে যাচ্ছি না কি আমি? 

যে জেলে মার খাইয়াছিল সে হাত জোর করিয়া কহিল, আজ্তে 
আমি ত উনারে চিনি নে, হাটেব সব লোককে, কি চেনা যায়? 
আমাগারে বাড়ি ত এ গীয় নয়! 

জনতার মধ্য হইতে কেহ.কেহ মন্তব্য করিতে লাগিল, মমিনের 
সত্যি অক্তায়, হাটের লোক কে কেমন- জেলেরা চিনবে কেমন 
করে? ৃ 

ধাহারা! বিচারকের আসনে বসিয়াছিলেন তাহারা নিজেদের 
মধ্যে চুপি চুপি আলোচনা করিতে লাগিলেন । উপস্থিত জন- 
মগ্ুলীর কানে আমিল একজন বিচারক বলিলেন, মমিনের নাকে 
খত দিইয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক, আর একজন ষেন কি বলিলেন, 
আর একজনের কথাও ঠিক বুঝা গেল না। ৃ 

জনতা ক্কুজ হইয়। উঠিতেছিল £ মমিনের যেরূপ শান্তি তাহার! 
কল্পন। করিয়। রাখিয়াছিল, শাস্ভিট! যেন সেব্ধপ কিছু হইবে ন|। 

সকল বিচারকের মন্তব্য শুনিপ্ন। অবশেষে সভাপতি উঠিয়া 
দ্লীড়াইলেন। সকলে স্তব্ধ £ এইবার তাহার! বিচার শুনিবে। সভা 
পতি--যে জেলেটি মার খাইয়াছিল তাহার সহিত অন্যাণ্ত জেলে- 
দেরও আগাইয়া! আসিতে বলিলেন । তাহার! নিকটে আগিলে 
বিচারপতি গভীর স্বরে বলিলেন, সবার কথাই শুনলাম 
তোমাদের, মমিনের এবং বিচারকদেরও*** 


নির্ধাতিত জেলেটির দিকে চাহিয়া! তিনি বলিলেন-_মব কিছু 
শুনে আমার মনে হয়-দোধ মমিনেরও নয়, তোমারও নয়-_ 
দোষ হচ্ছে'**আচ্ছা তোমাদের মুখেই শোন! যাক.'.আচ্ছা, ও 
যখন ছুয়ানি দিয়ে বাকী পয়সা! চাইল, তখন তুমি দিলে না 
কেন? 

আজ্ঞে, পয়স! পাব' কনে ?--পর়সা কি এ মু্ুকে আছে? 

মমিনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওকে ছুই পর্ন! 
ন। দিয়ে ছুন্ানি দিতে গেলে কেন? 

পয়সা কনে পাব-পয়দা করব ন! কি1--এ শালার মুন্নুকে 
ফি আর পয়সা আছে? 

বিচারপতি জেলেটর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াতুবক্ত তার নুরে 
বলিলেন-_দেখলে ত-_দোব তোমায়ও নয়, মমিনেরও নয়, দোষ 
হচ্ছে পয়স। নেই। পরস! থাকলে মমিন তোমাকে ছয়ানি 'ন! 
দিয়ে পয়সাই দিত ) পয়সা থাকলে তুমি মমিনেন্গ মাছের দাম: কেটে 
নিয়ে বাকী পয়সা! ফেরত ২25 
পয়সা থাকলে এ বিবার বাধতই লা ।-. . 

গুনিয়৷ জেলের দল যেন তেমন খুনী হইতে পারতেছি না। 

বিচারপতি তাহ। লক্ষ্য করিয়। বলিয়৷ চলিলেন ; ভেবে দেখ 
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জ্যেষ্ঠ 


খোদা যখন আমাদের পর্দা করেছেন তখন আমাদের মান 
সম্মানের ' কথা থাকবেই, রাগ থাকবেই, তোমাও থাকবে, 
আমারও থাকবে। পয়সা থাকলে রাগারাগি বাধতেই পারত না। 
মমিন পয়স! দিল তুমি মাছ দিলে কিন্বা মমিন ছুয়ানি দিল তুমি 
বাকী পয়সা ফেরত দিলে, চুকে গেল বাস-_কিস্তু ত1 ত নর, যত 
অনর্থ বাধিয়েছে এই পর়স। £ ন! দিতে পারলেও রাগ,--ন। পেলেও 
রাগ। আসল কথ! মহারাণীর রাজত্ব থেকেই যে পয়ুসা! সব 
কোথায় উধাও ভয়ে গে !...তাই বলছিলাম, মনে োমরা কোন 
গোলমাল রেখ না। আমাদের পয়সা ধত দিন আমাদেঞ্প কাছে 
আবার ফিরে না৷ আসবে তত দিন মাথ। গরম হবেই*-* 

জনতা! দেখিল জেলেদের মন নরম হইয়া আসিয়াছে। 
একক্ষন বলিল, লোকে কথায়ই বলে-__-জেলে ন! ইয়ে-_ 

আতর একজন বলিল, ন! রে বড়ই ভালমাম্ষ এর! মেরে ধরে 
একটু মিষ্টি কখ। বলে!-_অমনি গলে ফাবে।-*- 


এ কয়গ্িন বঢই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইয়ান্িল মমিন, আজকার 


১৫৭ 


পাপন 


বিচারে মন ভাহার হাল.ক! হইয়৷ গেল £ অপরাধী সে নয়, সত্যিই 
পয়সাই যত গোল বাধাইয়াছিন। পথে আমিতে আমিতে সে 
ভাবিতে লাগিল-_এই পয়সার জন্তই ত সে বউকে মার্িয়াছিল-_ 


" গয়ুস। থাকিলে সে হাট হইতে অমন মেজাজ খারাপ করিয়া! বাড়ি 


ফিরিগ না-_-এমন অকাণ্ডও ঘটিত ন|। 

সেই দিন পাত্রেই মমিন শ্বশুরবাড়ি গেল। বউ তাহার সহিত 
কথা বলিতে চার না, কেবল সরিয়া বিয়া বেড়ায়। 

রাত্রে কাছে পাইলে মমিন বউয়ের গায়ে মুখেহাত বুলাইয়া 
বুলাইয়। দেখিতে লাগিল--কোন জায়গা এখনও উচু হ্যা আছে 
নাফি? 

স্বামীর আদরে বউ ফোপাইয়া ফোপাইয়! কাদিতে লাগিল। 

কি পাগল, আমি “তারে ইচ্ছে করে মারিছি লাকি ?--দোষ 
০োরও না, আমারও না, দোব পরসার--পয়সা থাকঙ্গি কি 
আমার মাথা খারাপ হ'ত না কি?-_যে জা'লেরে মাবিছিলাম 
আমি নআজকার মৌলভী তারে যে আজ বুঝোয়ে দিল-_ 
এত লোক বুঝে গেল__আর তু বুঝিছ না? 


তামসী 
্ী্ধীরকুমার চৌধুরী 


এ কোন্‌ আম্মু জ্যোতিঃপাতে এসেছে সে, যার পথ ভরি, 
জ্বলিছে তামসী এই রাতে! হাহাকারে ভরেছে শর্বরী । 
দিকে দিকে জাগে ভয় কিষেহয়,কি যেহয়, ছিল দেবতার নে, এসেছে সে শুভক্ষণে 
কানাকানি কত ইসারাতে, তার সৃষ্টি রাখিতে সম্বরিঃ। 
আকাশ-বাতাঁস ভরি” ু কাপিছে খরথরি,, ষুগে যুগে এই মত এসেছে সে কত শত 
৮১০ নৃতন ভয়াল রূপ ধরি । 
ভেওে পড়ে ছুই তীর, আজ কিছু নহে স্থির, তুলে তারে লও হাতে আহ্ছি এ তামসী রাতে, 
, গরয় জমিছে বঞ্াবাতে ! ... ফিরায়ো না অবহেলা করি”। 
সুদূর গোপন গুহাতলে যদি এ তামসী রজনীতে - : 
- 2. আধারে কার এ অসি জলে ! 6 ভয় করো তারে হাতে নিতে, 
নীলাকাশে-্রবতারা . আজিকে কোথায় হারা, বিরূপ এ পৃথিবী ষে হাতে তারে'লবে নিজে 
তত দুরে আখি নাহি চলে, প্রভঞ্জনে, প্লাবনে, বহ্ছিতে। রর 
থেকে থেকে .রপরণি' শুনি এ কি.মন্ধ্রনি, - অনশন মহামারী ঘোষিবে বিজয় তারই. 
২.2. কি আবেশ লাগে কোলাহলে, " ,. ৯.১ দেশে দেশে ক্ন্দন-ধ্বনিতে, - : 
কে-এল, রে এল বুঝি : ' একাধারে পথ খু'জি' 'অস্থরের অভিশাপে আজি যার! নিশি যাপে, 
আপনারই দাহন-অনলে। অবগাহি' তাদেরই শোণিতে | 


্ 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ভারত ত্রঙ্গ সীমান্তে বর্যাকাল আগতপ্রায়। আরাকান, 


অঞ্চলে বৃষ্টিবাদল আর কয়েক দিন পরেই দেখা যাইবে । গত 
বৎসরের ব্রদ্ধ-অভিযান এই বর্যারই কারণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
স্থগিত করা ₹য়। এ বংসরের অভিযান স্থগিত করা সপ্তব 
হইবে না, কেননা এবার জাপানী সেনা কয়েক স্থলে, যথ! 
কালাদান অঞ্চলে পালেট ৪য়ার নিকট, কিছু অগ্রসর হইয়া 
আছে। আরও উত্তরে টিডিম, টানজুম, টামু ইত্যাদি 
স্থলের দুর্গ ও তাহাদের হস্তগত এবং সর্বেধাপরি মণশিপুবে ও 
নাগা পার্বাতা অঞ্চলে শক্রসেনা এখন৪ আক্রমণে তৎপর 
রহিয়াছে এবং তাহাদের ব্হতেদী ঠসগ্থের ছোট বড় 
অনেক দল জালের মত এ ছুই পার্বত্য প্রদেশে ছাইয়া 
বসিয়াছে। এ সকল প্রদেশ শক্র সংস্পর্শ হইতে বিমুক্ত 
হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নহিলে আগামী হেমস্ত কালের 
ব্ব-অভিযানও দুঃসাধ্য হইয়া যাইতে পারে। সীমান্তের 
বর্তমান পরিস্থিতির যেটুকু পরিচয় আমরা পাইতেছি 
তাহাতে মনে হয় খে, জাপানী সৈন্যের নাগা পার্বত্য 
অঞ্চলে হান! দেওয়ার ব্যাপারে এখন এক নূতন পধ্যায় 
আসিয়াছে । সেখানে জাপানী সেনার চে তাহাদের 
অধিকৃত স্বলগুলির সংরক্ষণের উপরই চলিতেছে। মণিপুরে 
জাপানী দল তাহাদের অধিকার বিস্তৃতির যে চেষ্টা 
করিতেছে তাহাও এই সংরক্ষণের চেষ্টারই অংশ মনে হঘ। 
আসাম বা. বাংলার অভিমুখে 'অভিষান চালনার কোনও 
ইঙ্গিত এরূপ কার্যতৎপঃতার মধো পাওয়া যায় না। মনে 
হয় জাপানী যুদ্ধ-পরিচালকবর্গের প্রধান উদ্দেশ্তই ছিল 
মিআ্পক্ষের ব্রন্ব-অভিযান বার্থ করা এবং সেই উদ্দেশ্র 
সাময়িকভাবে সফল 'হওয়ায় তাহারা এখন সীমান্তের 
উপরে নিজেদের পরিস্থিতির উ্নতি করিতেই ব্যস্ত। 

ভারত আক্রমণার্থে অভিযানের কোনও চিহ্ন এতাবৎকাল 
প্রকাশ পায় নাই । জাপানী সেনা ষদ্দি বর্যাকালের মধ্যে 
মণিপুর ও নাগা পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়া থাকে তবে 
ক্রমে আসামে স্থিত মিত্রশক্ষের সেনাদলগুলির সরবরাহের 
পথঘাটসমৃহ বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে পারে এবং সেই 
কারণে এ অঞ্চলগুলি হইতে শক্র বিতাড়ন নিতান্তই 
প্রয়োজন । জাপানী সেনা যেভাবে এ অঞ্চলঞ্জলির দুর্গম 
পথঘাটের ভিতর দিয়া পর্বতমালায় ছাইয়া বসিয়াছে 
তাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ করা সময়সাধ্য ব্যাপার হইবে 
মনে হয় এবং বর্ধা আগমের পূর্বের সে কাধ্য বিশেষ 
অগ্রসর না হইলে তাহা আরও কঠিন হইবে। পূর্ব 


সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলের প্রবল বারিপাতের মধ্যে যন্ত্র 
চালিত যুদ্ধ দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাড়াইতে পারে এবং 
বিমানপথ মেঘাচ্ছন্ন ও পর্বতগাত্র কুয়াশায় আবৃত হুইলে 
আকাশ যুদ্ধের৪ বিশেষ গ্বিধা থাকিবে না। ্থুতরাং 
মিত্রপক্ষের কার্যক্রমের গতিবৃদ্ধি হইবার অবসর আর অল্প 
দিনই আছে, তাহার পর আগামী শরৎকাল পর্যন্ত 
যুদ্ধ-বিগ্রহের গতি উভয় পক্ষেই মন্দ হইয়া আসা সস্ভব। 
তবে এখন প্রশ্ন ভারতরক্ষার নহে, প্রশ্ন শক্র বিতাড়নের | 
অন্য দিকে ১৯৪৩-৪৪ সালের ব্রক্ষ-অভিযানও বোধ হয় স্থাণু 
হইয়। গেল ।, . 

আমরা বরাবরই লিখিয়৷ আপিতেছি ষে, জাপান নিশ্চেষ্ 
হইয়া মার খাওয়ার জন্য বঙগিয়া থাকিবার পাত্র নগে। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে চাঙ্গিত ঝটিকা অভিধানে জাপান 
ছয় মাসের মধো যে সকল ভূমিথগ্ড .নিজের অধিকারে 
আনিতে সমর্থ হয় তাহাতে পৃথিবীর যে-কোনও জাতির 
শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রায় সকল উপকরণই পধ্যাপ্ 
পরিমাণে পাওয়া যায়। জাপান যদি এ সকল দেশ নিজের 
আম্নতে রাখিতে পাবে তবে সে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
জগতের শক্তিশালী জাতিবর্গের মধ্যে অগ্রণী হইতে পারিবে 
ইহা নিঃসন্দেহ। এমত অবস্থায় জাপানের মত দুদ্ধর্য এবং 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুকে ছাড়িয়া রাখা কি প্রকারে সমীচীন হইতে 
পারে তাহা লগ্ডন ও ওয়াশিংটনের উচ্চতম অধিকারীবর্গ ই 
বলিতে পারেন। বর্তমান ত্রহ্ম-অভিযানের পরিণতি যে 
দিকে যাইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এবারও এই 
অঞ্চলের মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-পরিচালকগণ যথেষ্ট সৈম্ত ও যুদ্ধ- 
সম্ভার পান নাই । মনে হুয় “এশিয়া অপেক্ষা করিতে পারে” 
এই নীতি এখনও সচল রহিয়াছে । ফলে এবারও জাপানী 
সেনানায়কগণ মিত্রপক্ষের ব্রদ্ম পুনর্ধিকারের চেষ্টা বার্থ 
করিতে সমর্থ হইল। ক্ষতি তাহাদের হুইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত তাহার! আবার যদি বংসর কাল অবদব পাইয়। 
যায় তবে হিসাব-নিকাশ তাহাদের লাভই ধ্লাড়াইবে। 

চীনদেশে ও জাপান নিচেষ্ট নাই । জলপথে ও আকাশ. 
পথে মিত্রপক্ষের শক্তি ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর . 
হইতেছে দেখিয়া! জাপান শহপপথে ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় 
ও ত্রন্জের সহিত সংঘোগ-পথ দৃঢ় করিবার জন্ত দক্ষিণ- 
চীনের রেলপথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নৃতন যুদ্ধ চালনা 
করিতেছে । যদি এই চেষ্টায় সে সফল হুয় তবে আগামী 
বৎসরে তাহার চঙ্গাচল ও সরবরাহের বাবস্থা দৃঢ়তর হইবে। ' 


স্পাম্পিস্পিসপীস্পি সপাস্পিসি পা মলা পাপন পা পাপা পাপা পাপাসপিসপিসপাশপাস্পি 


এমন কি এ পথে তাহার ওলন্দাজ ত্বীপময় ভারতের সহিত 
এক নৃতন যোগন্ুত্র রচিত হইতে পারে যাহ। ছেদ করা মিত্র- 
পক্ষের নিকট দুরূহ ব্যাপার দড়াইবে | জাপান ইতিমধ্যেই 
ছুই বৎসর অবসর পাইয়া গিয়াছে । জলপথে ও আকাশ- 
পথে তাহার উপর যে আক্রমণ চলিতেছে তাহাতে তাহার 
কোনও শক্তিকেন্দ্র বা রাষ্্ধ »্শ্স্থুল আহত হয় নাই। 
তাহার ক্ষতিরও যে হিসাব মিত্রপক্ষ হইতে দেওয়া হয় 
তাহাতে তাহার শক্তিক্ষয়ের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় 
না। সম্প্রতি রয়টার ওয়াশিংটন হইতে সংবাদ দিয়াছে যে, 
প্রশান্ত মহাসাগরের প্রথম ২৭ মাসের যুদ্ধে জাপানের 
৪০৬৪ এরোপ্লেন ধ্বংস করা হইয়াছে । এই অন্থমান 
মার্কিন সমর-পচিব দিয়াছেন, স্থৃতরাৎ জাপানের ক্ষতি ইহা 
অপেক্ষা অধিক হয় নাই বোধ হয়। চীন দেশে এবং 
ব্রদ্ধদেশে জ্ঞাপানীদিগের ক্ষতি, উক্ত ২৭ মাসের মধ্যে, 
জড়াইয়৷ ১০০০ হইয়াছে কি না সন্দেহ । যদি ধরা হায় যে 
সকল শ্েত্রের ক্ষতি একুনে ৫৫০০ হইয়াছে এবং অন্তান্ত 
কারণে আরও ২০** জাপানী প্রেন নষ্ট হইয়াছে তাহ! 
হইলেও ৭৫০০ প্রেনের হিসাব পাওয়া যায়। যুদ্ধের আরস্তে 
যেমকল মন্ঘান পাওয়া যায় তাহাতে ছ্াপানের প্লেন 
নিশ্মাণের ক্ষমতা মাসিক ৫০০।৬০০ এইবূপ বলা হইত । 
যদি সে ক্ষমতার বুদ্ধি নাও হুইয়া' থাকে তাহা হইলে 9 এই 
২৭ মাসে জাপান অন্ততঃ ১৫০০০ প্লেন নিম্বাণে সমর্থ 
হইয়াছে । জাপানের কাচা মালের বা শ্রমিকের অভাব 
নাই । অভাবছিল কাচ! মাল বহনের জাহাজের এবং 
অত্যাধুনিক কলকজ্াব, কিন্তু ইতিপূর্ববেই জান! গিয়াছে 
যে, জান্বান যন্ত্রবিশারদ ও জাশ্মান নবম ইত্যাদির পাহাধ্য 
জাপান পাইতেছে যাহার ফলে তাহার যুদ্ধাস্্র নিম্মাণ- 
প্রচেষ্টার উন্নতি হওয়াই সপ্তব। জাপান দীড়াইয়া মার 
থাইবে বা তাহার দফা! শেষ হইয়া গিয়াছে এরূপ ভাবাও 
বিপজ্জনক একথা মার্কিন দেশে বারংবার বলা হইয়াছে। 
রুশ রণপ্রান্তে সোভিয়েট সেন৷ অক্লান্ত চেষ্টার পর 
নিবান্‌্টোপোল অধিকার করিয়া ক্রিমিয়া অঞ্চল পুনরুদ্ধার 
করিয়াছে। সিবাস্টোপোলের পুনরধিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
সাময়িক যুদ্ধ বিরতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে । গ্রীষ্মকাল 
আগতপ্রায়, সুতরাং সোভিয়েটের যুন্ধ-নেতাগণ্ঠ গ্রীষ্ম ও 
শরৎকালীন অভিযানের নৃতন ব্যবস্থায় ব্যস্ত সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এইবারে ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের 
সমরাঙ্গনগুলিতে সোভিয়েট সেনাকে কঠিনতর বাধার 
সন্ছ্খীন হইতে হইবে 'সন্দেহ নাই। সোভিয়েট সেন! 
এখন নিজ. দেশের পরিচিত ভূমি ছাড়িয়৷ বিদেশে অভিযান 





বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


১৫৯ 


চালনা করিতে চলিয়াছে । সেখানে বিপক্ষদল তাহার শক্তি- 
কেন্দ্র এবং যুদ্ধসম্তারের উৎসগুপি নিকটে আছে এবং 
তাহাদের চলাচলের ও মাল সরবরাহের ব্যবস্থা অটুট । 
সোভিষ্কট সেনার সম্মুখে নদী-পর্ধবতময় সমরাঙ্গন যাহার 
ভিতর শত্রু সুদৃঢ় দুর্গমালা রচনা করিয়াছে । সোভিছেট 
যুদ্ধবাহের পশ্চাতে দিগস্তব্যাপী ধ্বংসম্ত,প যাহার উপর 
দিয়া চলাচল আয়াসসাধ্য । এই কারণেই সম্প্রতি স্টযালিন 
বলিয়াছেন যে, অতঃপর সোভিয়েটের পক্ষে যুদ্ধচালনা 
ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে যদি না পশ্চিমে দ্বিতীয় যুক্ষপ্রাস্ত 
গঠনের ফলে বিপক্ষ উদ্যন্ত হইয়! শক্তি বিক্ষেপে বাধ্য 
হয়। সোভিষেট গণসেনা অপরিসীম শোৌধ্য ও শ্ৈধ্যের 
সহিত অতি ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়া শক্র বিতাড়নের 
কাধ্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছে । তাহার দেশ বিধ্বস্ত, 
মহানগরীর অধিকাংশই খপণ্ুস্তপে পরিণত, বিশাল কল- 
কারখানা ও খনি খাদানের শতকরা ৬* ভাগ অকণ্মপ্য, 
অগণিত নরনারী গৃহহীন । এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধচালনাতে 
যে অটল সংকল্পের পরিচয় সোভিয়েট দিয়াছে তাহা জগতে 
অতুলনীয়। কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল প্রয়াসেরই সীমা 
আছে এবং যদিও রুশঙ্জাতি এই যুদ্ধে অপাধ্যসাধনের পবা- 
কা্ঠা দেখাইয়াছে তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে এখন বুদ্ধের 
ষে পরিস্থিতি তাহাতে ইউরোপে অক্ষশক্তির ধ্বংসসাঁধন 
একেল! সোভিয়েট সেনার ক্ষমতার বাহিবে। 

ইটাঁলীতে অনেক দিনের পর আবার যুদ্ধের আগুন 
জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মিজ্রপক্ষের পঞ্চম ও অষ্টম সেনাবাহিনী 
যুগপৎ আক্রমণে “গুষ্টাভ বক্ষাব্যুত” ছেদনে উদ্ভত হুহয়াছ্ধে। 
এখন বড়বুষ্টি তুষারপাতে মরন্ম কাটিয়! গিয়াছে, 
স্থৃতরাং মিজ্পক্ষ এ সকল প্রাকৃতিক বাধা হইতে রেহাই 
পাইয়াছে। এ পক্ষের সেনাবল অস্্বল ছুই-ই বিপক্ষের 
তুলনায় অনেক গরীষ্ঠ। আকাশে ও জলপথে মিক্্রপক্ষের 
একাধিপত্যের কথা বনু দিন হইতে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। 

বর্তমান মহাযুদ্ধের পঞ্চম বৎসরের ছুই তৃতীয়াংশ 
অতীত হইয়াছে । এই প্রচণ্ড জাতি-সংঘর্ষের ফলে জগতের 
জনসাধারণের জীবন যাত্রার পথ দুঃসহ কষ্টে পরিপূর্ণ 
হইতেছে । মানব জাতির সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রগতি ক্রমেই 
অচল হইয়া আসিতেছে স্থতরাং শেষ নিষ্পত্তির দিন যত 
শীপ্র আসে ততই মর্জল। “যুদ্বোত্তর রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা” 
কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত সহজ ব্যাপার কিন্ধু এই মহা- 
যুদ্ধ আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সমত্ত জগতের জাতিবর্গের 
মধ্যে পারস্পরিক পরিস্থিতির এত প্রকার বিষম বিপর্ধায় 
ঘটিবে ঘে তাহাতে এক্সপ পরিকল্পনার অধিকাংশই আকাশ- 
কুম্থমের মত আকাশেই মিলাইয়া যাইবে। 





এ পাপী এসপি এ পতি ০ 


আলোচনা 


“প্রথম ভারতীয় এফ-আর-এস” . 
শ্রীঅমূল্যরতন গপ্ত 

গত চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশোভন দত্ত 
 মঙ্ঠাশয় লিখিত “বিজ্ঞান-চষ্চায় ভারতীয় প্রতিভা” নামক উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ পড়িলাম। ইার একটি বাক্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি | রামান্থজনের কথ! বলিতে গিয়। লেখক 
বলিয়াছেন-_-“১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে ভারতীয়দের 
মধো প্রথম তিনি লগ্ন রয়াল সোসাইটির সদস্ত মনোনীত হন ।" 
(পৃঃ €১১)। 

এত দিন আমাদের ইছাই ধারণা ছিল যে, রামান্জনই প্রথম 
ভায়ভীয় এফ-আর-এস। কিন্তু গত ৩রা জান্থয়ারী দিল্লী নগরীতে 
ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগগ্রসের উদ্বোধন-বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেল আমাদের দে তুল ভাঙিয়। দিয়াছেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন যে, ১৮৪১ শ্রীষ্টান্দে আদেশির কুর্শেদজী নামক এক 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রথম রয়াল সোসাইটির ভারতীয় সভ্য 
নির্বাচিত হম। রয়াল সোসাইটির ম্েক্রেটরী অধ্যাপক হিল 
--ধিনি বর্তমানে ভারত-গবর্ণমেপ্টের বৈজ্ঞানিক গবেদণা-বিধয়ক 
উপদেষ্টারপে নিযুক্ত রছিয়াছেন_-পুরাতন নথিপত্র ঘণটিয়া 
এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম ভারতীয় 
এফ-আর-এস-এর সম্মান কুশেদজ্ীর প্রাপ্য, বামান্জনের নভে । 

কুশেদজ রামানুজনের .৭৭ বংসর পূর্বে এফ-আর-এস হন। 

কুশেদজীর নাম কিন্ত! কৃতি এত দিন আমাদের অজানা 
ছিল। অধ্যাপক হিলের অনুরোধ বোগাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলর সর আর. পি. ম্যাসানি আর্দেশির 
কুর্শেদজীর নিয়লিখিত জীবনী খুঁজিয় বাহির করিয়াছেন। ইহ! 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রতি সম্পাদিত 19/61/6471 
(744৫ নামক পত্রিকায় বাঠির হইয়াছে (ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, পৃঃ 
৩৩৮ )। 


কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিতকির 
অন্ন, শৃল, অজীর্ণ, বায়ু, যরৎ ও তাহার 
পাচক উনি নন এক মাত্রায় উপকার 
অন্থুভব হয়। মূল্য ১২ এক টাকা। 
মস্তিষ্ক দগ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয়া চিত 
লিঙ্ক বিকার, রাডপেসার ও তাহার যাবতীয় 


হন 
নু 
্ 
রর 
ু 
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আর্দেশির কুর্শেদজী একজন পার্শা তগ্রলোক। ইনি ১৮৫৭ 
্ীষ্টান্দে বোস্বাই নগরীতে জনবগ্রহণ করেন। ১৮২২ গ্রীষ্ঠা্ধে ইনি 
পিতার অধীনে বোস্বাইয়ের সরকারী জাহাজ-নিশ্মাণ কারখানায় 
কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাকে ইনি 77789 
নামক একথানি ছোট জাহাজ নিশ্মাণ করেন এবং নিজেই ইহার 
সমস্ত যন্ত্রপাতি, কলকজ্ঞা বসান। গ্যাসের আলো সম্বন্ধে ইনি 
নানারূপ গবেষণা! করেন এবং নিজ বাসগৃহে যন্ত্রপাতি বসাইয়া 
ইহাকে গ্যাসালোকিত করেন। তদানীস্তন বোম্বাই প্রদেশের 
গবর্ণর ইহা দেখিয়া চমংকৃত হন এবং কুর্শেদজীকে খিলাৎ প্রদান 
করেন (১*ই মার্চ, ১৮৩৪)। ১৮৩৬ শ্রীষ্টাকে ইনি রয়াল 
এশিয়াটিক সোসাইটির বৈদেশিক সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ 
্রীষ্টাব্দে যন্ত্রবিজ্ঞানে (77001080108 07010101711) উচ্চতর শিক্ষ 
লাভ করিবার জন্ত ইনি ইংলগ্ডে গমন করেন; সেখানে ঈষ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা তাহাকে এক বিখ্যাত এঞ্জিলীয়ারিং ফার্দে 
কাজ করিবার সুযোগ দেন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাবের ১ল! জুলাই ইনি 
মহারাণী ভিষ্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন । উ"বৎসরই ইনি ইহার 
ইংলগু ভ্রমণ-বিষয়ক একখানি পুস্তক লেখেন। ১৮৪১ স্রষটানদে 
ইনি বোস্বাইয়ে ফিরিয়া আগেন এবং একটি কোম্পানীর প্রধান 
এঞ্রিনীয়র হন। ১৮৫) স্রীষ্টাব্ধে ইনি দ্বিতীয় বার ইংলগ্ডে যান এবং 
১৮৫৫ খরীষ্টাঝে মেখানকার একজন জাষ্টিস অব দি পিস হন। 

১৮৫৯ শ্রীষ্টান্দে ইনি তৃতীয় বার ইংলণ্ডে যান । ১৮৬) খ্রীষ্টাব্দে 
ইনি করাচীর ইগ্াস ফ্লোটিল। কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনীয়র হন। 
ইনি সিশ্দুনদে চলিবার উপযোগী তিন-চারিখানি স্টামার নিক্জীণ 
করেন। ১৮৬৪ শ্রীষ্টাঝে ইনি চতুর্থ বার ইংলণ্ডে যান এবং জীবনের 
অবশিষ্ট অংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্ডের 
১৬ই নবেম্বর সত্তর বৎসর বয়মে ইনি পরলোকগমন করেন। 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কুর্শেদভী। মাত্র 
৩৪ বৎসর বয়সে রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন এবং তিনিই 
রয়াল সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভ্য । 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 


প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই 
যাছকর পি. সি. সরকার মহাশয়ের ঠিকানা না জানায় 
অন্থবিধা বোধ করেন। তাহারা 876%2৭060 করিতে 
হইলে যেন-* 
1180]0141ঘ 907:08, 108], 
ঠিকানায় টেলিগ্রাম করেন অথবা যাছুকর পি, সি. সরকার, 
পোঃ টাঙ্গাইল ( বেজল ) ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করেন। 


মাতা ও শিশু 


প্রাচীনকাল হইতে আজ পধ্যস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ট শিল্পীদের 
অঙ্কিত সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি 'একত্র করিলে দেখ। যাইবে 
তাহাদের অধিকাংশকে একটি বিষয় অনুপ্রাণিত করিয়াছে 
-_সে বিষ্ন মাতা ও শিশু । ইহার ভিতর এত মাধুধ্য 
স্ঞ্চিত যে যুগে যুগে নানাভাবে আকিয়াও শিল্পী তাহা 
নিঃশেষ করিতে পারে নাই। চিত্রজগতের বাহিরেও 
এই পবিজ্র রূপের মহিমা মানুষের কল্পনাকে চিরকাল 
অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ খুষ্টান-ইউরোপ 
মেরী ভিন্ন যীশুকে পৃথক ভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে 
যশোদা ও কুষের কাহিনী চিরন্তন অপরূপ রসধারা স্থষ্ট 
করিয়াছে । মাতা ও শিশুর মিলিত রূপের প্রতি মান্থষের 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অন্রাগ স্বত:ন্ফুর্ত, কারণ স্থষ্টির গভীরতম 
অর্থ ও মহিমা এই সম্মিলিত ব্ূপের মধ্যে নিহিত। 

কিন্ত মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার জগতেই 
মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া 
থাকিবে না? সুস্থ প্রফুল্ল শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জল পবিত্র মাতৃমৃত্তি 
এই অপরূপ সমাবেশ দেখিবার জন্ট কি আমাদের চিত্র- 
শালায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বাংলা দেশের 
চারিদিকে চাহিয়া ত সেই সন্দেহই জাগে। শিল্পীকে আজ 
তাহার আদর্শ খুঁজিতে ঘে বহুদুর ব্যর্থ পর্যটন করিতে 
হইবে। চারিধারে রুগ্ন বিবর্ণ মাতৃমুক্ঠি--নয়নে মাতৃত্বের 
মমতা আছে কিন্তু নাই জ্যোতি, নাই স্থাস্থ্য । দেশব্যাপী 
এই দৃশ্যের প্রতি চস্ছ্‌ মুক্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পনায় 


কেমন করিয়া আমর! সান্ত্বনা পাইতে পাপ্ি। সেই কল্পনা 


দাড়াইবেই বা কিসের আশ্রয়ে? 


শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কি 
মাতা ও শিশুর কল্যাণ স্ম্বদ্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে 
আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া যাইবে । 
পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাহিয়া! আর কিছু না হউক এ 
বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহার! শুধু শিল্পে 
নয়, ব্যবহারিক জগতেও মাতৃত্বের মধ্যাদ| দিতে জানে। 
আমাদের দেশের জনমত যে একেবারে পরিবর্তিত হয় 
নাই তাহা নহে। " বালিকার মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর আাতুরঘর 
প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বদলাইতেছে। কিন্ত 
এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাঙ্গনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
দূরবস্থায় ফধোহাই দিয়া পিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যতটুকু 
পার! যায় আমাদের করিতে হইবে । জনসাধারণের মধ্যে 
প্রন্থতি-কল্যাণের তথা প্রচার করিতে হইবে। দেশে 
ত ধাত্রীর সংখা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে 
হইবে। শিল্পকঝণা হইতে ওষধের প্রথা অনেক দূর হলেও 
সে কথাও ন। পাড়িয়া উপায় নাই । বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষিত 
উধধের সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হওয়! উচিত, যেমন সম্ভান- 
সম্ভবা জননীর জন্য এবং প্রসবের . পর প্রন্থতির নষ্টস্বাস্থা 
উদ্ধারের জন্য বেঙ্গল ইমিউনিটির “ভাইলো! মণ্ট”--এই 


ওউধধের কথাও সকলের জানা কর্তব্য । 


গোধুলি স্বপন 


ওর! বসেছিল এসে লেকের একটা কোণ ঘেষে। 
তখন এঁ দুরের স্থপুরী গাছটার মাথা বেয়ে কুরধ্য ধীরে ধীরে 
নেমে যাচ্ছে । ফুরিয়ে যাবার পূর্বে ভার লাল.আভা এসে 
পড়েছে এদের মুখে । 

এই যে শবে ওরা চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখে 
স্থবোধ। ওর! দুজনেই হৈ হৈ ক'রে গড়িয়ে পড়ল। 
স্থবোধ বন্পে--'উঠে পড়.লি কেন, এলুম বসতে আর তোরা! 
ব'লে তার! তিনটিতেই বসে পড়লো আবার। 

দীপক বল্প, “কি হে ডাক্তার, এতদিন গ। ঢাকা দিয়ে 
ছিলে কোথায়? তোমার বাসায় গেলুম সেদিন, উড়ে 
চাকরটা কি বল্লে তার ভাষায় সে-ই জানে তবে এটুকু 
বুঝলুম তোমরা কেউ নেই ৬এবং অনেক দিন থেকেই । সেই 
কথাই স্হদকে বলছিলুম, কবে এলে? তোমার শরীর ত 
সেরকম ভাল হয় নি কিছু* কথাটার পিঠেই স্থবোধ বন্লে-_ 
“চেঞ্জে গিয়েছিলুম কি যে শরীর ভাল হবে ?” সুন্ধৰ ওধার 
থেকে বলে উঠল--“তবে কোন্‌ বা্গ্মারী কল দিয়েছিল 
তার অন্থখে?' সুবোধ হেসে উত্তর দিল-_ 'রাজঝুমারীই 
কল দিয়েছিল তবে তার অন্থখে নয়। দীপক হাতজোড় 
ক'রে বল্প_-হ্রঁয়ালী রেখে একটু সোজা ভাধায়ই বল্‌ না 
কি ব্যাপারটা ।, ছ্ুবোধ বল্ল-_এক কথাগ্ন বললে বলতে 
হয় পঞ্চাঙ্ক শেষে ড্রপ পড়েছে। 

দীপক তাকে একটা জোড়ে ধাকা মেরে বল্ে--“যাক, 
চুপ করু ভাই শুনতে চাই না।' সুবোধ ভেসে আরম্ত 
করল :-_ , 

“সেদিন ম্ঙঈগলবার কি বুধবার বিকেলে একটু চিন্তা 
করে বল্লে, 'কোথা থেকে যেন এলুম মনে নেই-যাক সিঁড়ি 
বেয়ে উপরে উঠছি ম1 বল্পেন-_-আবার বের হব কি না। 
আমি “না বলে সটান আমার থরে ঢুকে পড়লুম, ভিতরের 
পর্দাটা ফাক ক'রে তটি এসে বল্প, জ্যাঠামশাই-এর খুব 
অন্ধ টেলিগ্রাম করেছেন যেতে, কিছুক্ষণ বাদে ম! এসে 
এ কথা আরম্ভ করতেই বন্পুম, "শুনিছি ।, মা বল্পেন__“তোর 
কি যাবে দিয়ে দে আমার বাক্পেই । আমি আশ্ধ্য হয়ে 
বন্ধুম--তোমরাও যাবে নাকি? সেই গাড়ো পাহাড়ের 
কাছে আর যেরান্তা_বাপস।” মা বন্পেন--“ও কথা বলিস 
নে সবে ! তিনি বুড়ো মানুষ, একলা অস্থখে পড়ে কত 
না জানি কষ্ট পাচ্ছেন। এখন আমাদের ন। গেলে কি 
চলে? তা'লে আপন আর পরে প্রভেদ কি রে? যাক, 
রওন! হলুম রাত ১০টার গাড়ীতে । বার ছয়েক রেল আর 
্টামার বদলে পৌছলুম সেখানে তার পর আর রেলগাড়ী 
নেই। এর পরেই ছোট একটি নদী পার হয়ে যেতে হয় 
প্রায় বার মাইল। এ আধুনিক যাস্ত্রিক যুগেও পৌরাণিকত 
বেঁচে আছে সগর্বে তার মাথা উচিয়ে অর্থাৎ যেতে হয় 
হেঁটে কিংবা! গরুর গাড়ীতে, অন্ত কোন যানবাহন নেই। 


জ্যাঠামশাই ওখানে জমিদারী এষ্টেটে কাজ করছেন 
বহুকাল, তার কাছেই শুনেছি এটুকু রক্ষা করে নাকি তাদের 
কৌলিগ্য বজায় রেখেছেন। 

আমরা গো-যানে যখন গিয়ে পৌছলুম তখন সবে 
সন্ধ)া, ঘরে ঘরে শাকের ধ্বনি ভেসে আসছে কানে। 
গাড়ী থেকে নামতেই দেখি গেটে দাড়িয়ে একটি মেয়ে, 
একটু আশ্চ্ধযা হলুম আমরা সবাই, কারণ আমার 
জ্যাঠামশাই অকুতদার। মেয়েটি সলজ্জ নত্রভাবে এগিয়ে 
এসে মাকে প্রণাম ক'রে আমার বোন তটিনীর হাত ধরে 
বন্প--আহ্থন ভিতরে, উনি একটু ভাল, ঘুমুচ্ছেন ৷ মেফেটির 
এই্ট সলঙ্জ অথচ সপ্রতিভ ভাব আমার বেশ ভাল লাগল। 

“অমনি ভালবেসে ফেললে ত 1? বলে উঠল মাঝখানে 
সুহ্বধ।' দীপক ন্বহদকে চুপ চুপ বলে স্থবোধকে বল্প-_ 
তারপর? 

গ্ুবোধ বল্ল--ঘাক, ওরা সবাই ঢুকে পড়লো জ্যাঠা- 
মশাইর ঘরে । একটি বিধবা মহিলাকেও দেখলুম সে ঘরে। 
আমি পাশের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারটার মধ্যে গা. 
এলিয়ে ধিলুম 1” স্থহৃদ বল্প--“ভাই যে ভাবে আবস্ত করেছ 
তাতে শেষ হ'তে রাত হয়ে যাবে দেখছি | হুবোধ হাত- 
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্প--“কবে এত লক্ষ্মী ছেলে হয়েছ যে 
সন্ধ্যা হতেই বাড়ী যাও?” দীপক বল্প--যাক বল এখন |, 
“কিছুক্ষণ বাদেই ওখানকার ডাক্তারবাবু এলেন । আমি উঠে 
তার পিছনে পিছনে_গেলুম তিন যা যা বল্লেন তার 
সারমশ্খ হচ্ছে যে, রোগটা হয়েছে বেপী বেরী এবং 
অবহেলার ফলেই নাকি খারাপ দিকে গিয়েছিল। অনেক 
রকম ওঁধধ পড়েছে কিন্তু কোন উপকার লক্ষিত না হওয়ায় 
'বাই-ভিটা-বি' দিন সাতেক হ'ল দিচ্ছেন এবং তাতে 
কিছু কিছু উপকার দেখতে পাচ্ছেন। আমি কলকাতা 
নিয়ে আসবার প্রস্তাব করলুম কিন্তু বাস্তাঘাটের অন্গুবিধার 
জন্য ডাক্তারবাবু অঅত করলেন। উপকার বেশ হয়েছে 
এ ওষুধে এবং এখনও চলছে। সবশুদ্ধ নিয়ে এসে 
পৌছেছি গেল শনিবার । | 

দীপক বল্প-_“সবাই মানে- রাজকুমারীকেও ?” 

স্থবোধ-_হা ভাই, মার কাছে শুন্লুম ওদের দেখবার 
নাকি দুকুলে কেউ নেই ।” মেক্নেটির বাবা এ এষ্টেটেই 
কাজ করতেন। মারা গিয়েছেন অল্পদিন। সেই থেকে 
জ্যাঠামশাই ওর মাকে নিজের মেয়ের মত বাসায় নিয়ে 
এসেছিলেন । 

স্থহদ-_“মেয়েটির নাম কি ভাই--+ 

শুভ্রা” ঝলে স্থবোধ থামল । পু 

দীপক-_“তা হ'লে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুবোধ 
নিজেই বলপ--1! তটির কাছে শুনলুম তাকে নাকি চিরদিন 
যাতে রাখ যায় সেই রকমই বন্দোবস্ত হচ্ছে। বিজ্ঞাপন 


পুস্তক-পরিচয় 


পালামৌ-_সঞ্জীফত্র চটোপাধার। সম্পাদক : জীরজেনরনাখ 
বন্দোপাধ্যার ও প্রীসজনীকাস্ত দাস। ২৪৩১, আপার নারকুলার 
রোড, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ হহতে প্রকাশিত । মূলা 
আট আনা। 

এক একজন লেখক আসেন ধাহাদের কাছে পাইবার সম্ভাবন] থাকে 
অনেক কিন্তু ধাহার! দিয়া যান অলপ। বঙ্চিমাগ্রজ সম্ভীবচন্ত্র এমনি 
লেখক। তীহার রচনাবলীর মধো প্পালামৌ”য়ের খাতি সর্বাপেক্ষা 
অধিক। বইপানির মধো এমনি একটি সাহিতারস আছে, রচনার সঙ্গে 
লেখক এমন ভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছেন যে "পালামৌ" চিরকাল পাঠককে 
আকর্ষণ করিবে । রবীন্নাখের ভাষায়, "তাহার ( সঙ্লীবচন্টের ) হদয়ের 
অনুরাগপূর্ণ মমন্ববৃত্তির কলাগকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে-_কৃফবর্ণ 
কোল রষণীই ছৌক, বনদমাকীর্দ পর্ববতনূমিই ছৌক, জড় হৌক, চেতন 
হৌক, ছোট হৌক, বড় হৌক সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং 
গৌরব অর্পণ করিয়াছে ।” বঙ্কিম-সঙ্কলিত 'সগ্রীবনী-মুধায়। যে কোন 
কারণেই হউক, 'বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "পালামৌ”য়ের সর্বশেষ অংশ স্বান 
পায় নাই। এই সংস্করণে সে ংশ মন্গিবিষ্ট হইয়াছে | সে হিসাবে, বলিতে 
গেলে, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্‌ সংস্করণেই "পালামৌ” সর্বপ্রথম হুসম্পূর্নরূপে 
প্রকাশিত হুইল। বর্তমানকালের পাঠক সপ্ীবচন্ত্রের সহিত পরিচিত 
হইয়া লাশতবান হইবেন । পুস্তকে সম্লীবচন্ত্ের একখানি নুন্দর ছবি 
আছে। 

অতঃ কিম্‌ ?--্রবিস্ৃতিতূষণ মুখোপাধার়। কলিকাতা, ৩৫, 
বাছড় বাগান রে! হইতে রমেশ ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত। বিনয়কৃ্ণ 
বচ্গ-চিত্রিত। মুলা আড়াই টাক]। 

এগ।রটি ছোট গল্পে বইথানি মন্পূর্ণ। শেষ গল্পটির নামানুসারে 


পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে 'অতঃ কিন । কৌতুকে ক্সিষ্ক এবং হানতে 
সয় বলিয়াই বিশ্ৃতিচূষণের গলপগুলি সর্ববজনপ্রিয়। এ পুস্তকেও তাহার 
বাতিক্রম হয় নাই। 'থা্চবিজ্ঞানে” একটু নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
লেখক অদ্ভুত রস ফুটাইয়াছেন। 'ভূতনাধের ্ব্রবাড়ী যাত্রা'র ভূতনাথ 
ও তাগর অনুচর রঙ্গীকে এবং "মিসেস মুখাঞজি'র হনুমান তেওয়ারীকে 
পাঠক সহজে বিশ্বৃত হইবে না। “সখের বিপদের টেমী কুকুরকেও 
পাঠক ভুলিবে না। গল্পের গৌণ চরিঞ্জ হষইয়াও, 'ড্যন হাতে কোমরের 
কাপড় আর কৌচার উপরের ভ!গট। মুঠা করিয়া ধরা?, বামহাতে ওতার- 
কোট, ছাতা, মোটা লাঠি, পাট-করা র্যাগ আর দীর্ঘ টর্চ লইয়। টেন 
ধরিতে ধাবমান, স্ুলকায় গৌরকান্তি অতুলবাবু আমাদের শ্বতিতে একটি 
পরিস্ষুট রেখাপাত করিয়া যায়। কিন্তু যে ছেলেটি 'মনুযা সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
রচনা করিয়া মাষ্টারের কাছে একটি বিশেষ আখা। পাইয়াছিল. যে 
লিখিয়াহিল, “মানুষ ছুই পদের জন্তু । তাহার সামনের ছুটিকে হাত বল! 
হয়, নতুবা সে চতুষ্পদ হইতে পারিত।”-*ইহাদের মাথায় শিং নাই, তবে 
রাজপুতানার দিকে একজাতীয় মানুষ পায় যায় তাহাদের সিং বলে,” 
_তাহার খাতি পাঠকের নিকট অক্ষয় £হ্ইয়া! ধাকিবে। বইখানির ছবি 
আঁকিয়াছেন প্রীবিনয়কৃ্ণ বন্ছ। লেখার সহিত ছবিগুলি মানাইয়াছে 
ভাল। 
ফরাসী গল্প গুচ্ছ-_ শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ব, এম-এ। প্রাপ্তিস্থান 
ডি এম.লাইব্রেরী। মূলা এক টাকা বার আন!। 
বইখানিতে উন্িশটি ফরাসী গল্প আছে। প্রথম পাঁচটি দদের, বাঁফি- 
গুলি মৌপাশীর। গল্প-সািতে; ফরাসীর স্থান অতি উচ্চে এবং ধরাসী 
গল্পে মোপাশ! এবং দে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রীথম গজ 
ঘ্দের 'নক্ষত্ররাজি' একটি সুন্দর গীতিকবিতার মত। গ্রন্থকায় মূল 


নম্বয অন্বদ্কানন 


্রীঘ্ঘতের /১ সেরা টীন 


প্রস্তুতকালে হস্তদ্বারা ম্পৃষ্ট নহে 
ময়ল! বঞ্জিত- ন্ুদৃশ্ টান 


১৬২ 


ফরাসী হইতে গঞ্জগুলির অনুবাদ করিপাছেন এবং মূলের সৌনাধ/ যাহাতে 
কু না হয় সে বিষয়ে খিশেষ টে করিয়াছেন । সব গল্পগুলির মধ্যে 
একটি বৈশিষ্ট্য আছে । গ্রস্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয় । বিদেগী সাহিত্যের 
অনুবাদে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। বইখানির বাধাই ভাল। 
অনুদিত গল্পগুণি পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে। 

১ শ্রীশৈলেজ্্কুষ্ণ লাহ! 


' ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ-_্রীধামিনীকান্ত সোম। প্রাপ্তিস্থান 
মিত্র ও ঘোষ, ১*, স্টামাচরণ দ্বে ছ্রীট, কলিকাত1। পৃষ্ঠা ১৫৭, বুল 
এক টাক চারি আন! । 

পরিবদ্ধিত চতুর্থ সংস্করণে বইখানির বিষয়বস্তু ও উপাদেক্সতা অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছেলেদের? জন্য লিখিত হইলেও সকল বয়মের সাহিত্য- 
রসিক পাঠকই ইহা! কৌতূহলের সহিত পড়িবেন এবং কবির কাব্যজীবনের 
অতিবাক্তি ও কর্মজীবনের পরিণতির সম্বন্ধে কিছু জানিতে পাঁরিবেন। 
রবীন্রা-কাবা হুইঠে প্রচুর উদ্ধ.তাংশ থাকায় বইথানি কবিবরকে বিশেষ- 
রূপে জানিতে ও চিনিতে ছেলেদের কৌতুহল উত্জিস্ত করিবে, ইহাই এই 
পুস্তকের বিশেষত্ব । 

ছন্দ শ্রী প্রহেরম্বনাথ ভট্টাচাধা। ১৩বি লক্ষ্মী দত্তের লেন, 
কণিকাতা। হইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । পৃং ৭*, মূলা দেড় টাকা 
কবিতার বই। স্থানে স্থানে কবিতাগুলি পড়িতে ভাল লাগে। 
'ভোরের আলো, ভোরের আলো, বনের যত পাখীর সুরে তোমার বাণী 
ফুটিয়ে তোলো, 'নাল আকাশে ওই যে ভাসে মেঘের শতদল, কোন্‌ 
বিরহী হবে খুবি জমাটু. অশ্রজল, 'মেঘলোক হ'তে এসে! ছায়াপথে 





প্রবালী 


১৩৫১ 
পরিচয় পাওয়া। বার । 
শ্রীবিজয়েন্ত্রকুফচ শীল 


মানুষ আর প্রেম- গ্রবীরেন্রনাব মনুম্ধার প্রদীত। 
পি, ৩৭৮ সাদার্ণ এতিস্তা, কলিকাত|। মুল্য ১২ টাক! । 
গরের বই। লেখক কবিধন্মী। ইংরেজী এবং বাংলায় মিশ্রিত এক 
তীক্ষ ভাষার চারটি গল্প লিখিয় প্রথম গল্পের নামে তিনি পুণ্তকের নাম- 
করণ করিয়াছেন এবং শেষ গঞ্সের পেষে নাষের ভাবা করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। সাধারণ কবিধন্মী মন বে অবাস্তব কল্পনার আশ্রয়ে লালিত 
হয় এই বইথানিতে তাহার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যষন। 
চিন্তাপীলতা এবং প্রকাশ-শক্তির প্রাচুধ্য থাকা সত্বেও গলবপ্রাহিতা 
এবং পরানুকরণন্পৃহ। লেখকের শক্তিকে ক্ষুপ্ন করিয়াছে। তখাপি আশ! 
করিতেছি-__উত্তরকালে লেখকের এই শক্তি উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করিতে 
পারিবে । 
হিরগ্ময়ী__্রীঅবলাকান্ত মনুষদার। ২*৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ 
ছ্রীট, কলিকাতা । মুল্য দেড় টাক। 
ধতিহীসিক নাটক। বাংলার ইতিহাসের একটি বিশ্বৃতপ্রায় অধ্যায় 
লইয়া গ্রস্থকার নাটকথানি রচনা! করিয়াছেন। বাংলার তৎকালীন 
সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র তাহার তুলিকায় ভালই কুটিয়াছে। 
নাটকীয় খাত-প্রতিধাত এবং সংলাপের মধ্যেও নাট্যকার্ের শক্তির বেশ 
পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি আদৃত হুইবে। ৃ 
শত্ীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


মৌন্দর্ঘয অনু রাখতে 
বালির রমা বরবাদ 


সার্গসাপ 


মধুর সথগন্ধি উচ্চ অঙ্গের উত্তিজ্জ টয়লেট . 
সাবান। জান্তব চর্ধিব ও উগ্র ক্ষার বঙ্ছিত। 


নিম টথ পেষ্ট 


নিম দ্াতনের সকল গুপের সঙ্গে দাতের পক্ষে 
হিতকর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উপাদান সংযোগে প্রস্তত। 


রযাগুব্রল 


কেশগ্রাণ “ভিটামিন-এফ+ সংযোগে প্রস্তুত 
মনোমদ ত্বগদ্ধি বিশুদ্ধ ক্যাস্টর অয়্েল। 












যা লোমকুপের মধ্যে প্রবেশ করে, 
ত্বকের ভিতর ও বাহির সম্পূর্ণ 
পরিফার করে, সারা রাত মেখে 

থাকলে ত্বক পরিপুষ্ট হয়, যার গন্ধ মিষ্ট 

এবং ব্যবহার করলে খরচ অপ্প হয়।”, 


£ 
27 মরা চাই এমন একটি ভ্যানিশিং 
ক্রীম যা লোমকৃপ বুজিয়ে দেয় না, 
ত্বক নরম রাখে আর মাখতে আরাম 
আর মুখের তৈলাস্তভাৰ দুর করে 
এবং যাতে পাউডার ধরে ভাল।” 


?ও 
তি 
277 ম গই এমন একটি কোল্ড জী /%% 


277. নি একমত যে রা ও 
ট্যানিষ্ীটেরই কোন্ড ও ভ্যানিশিং ক্রীম 
৷ ব্যবহার করবো; যা বিশেষভাবে 22 


১৬৭ 


পি পাপী পম পি এপাশ ল লো তত ৯ কপ ০ পাত 


শতাব্দীর অভিশাপ উসযোনকুফণার রায়সৌধরী । জেনারেল 
পিন্টান যাও পাল্লিপার্স লিমিটেড, ১১৯, ধশ্মশল! দ্বীট, কলিকাতা। 
মুলা ২।। 
ইংরেজি সাহ্িচোর অধাপক খৈলবিহারীর পাণ্ডিতোর থাতি আছে, 
এবং ঠার চেয়ে বেশি সষ্ট ষ্টার স্থাদেশিকভা। পুজ! অর্চনায়, খাওয়া- 
ছে1ওরার আচার-বিচ রে হিনি রবুননানের কালের । পত্ধী হরচিপ্রতা, 
পুত রামেন্দু ও কগ্ঠা কনকসতাকে প্হয়া। পশ্চিমের কোন শহরে তিনি 
শাস্তে১ বাদ করিছেহিলেন। বহুকাল পর নেপাল-প্রবাদী পিতা 
শিকঞ্জাবহারী £রছে হাস্দার সাহেব এই সংসারে আতিথ্াগ্রহ্ণ করিলেন। 
হিন্দুরপ্ের দগ্ধদংারকে অ ঘা করিবার নেশা উনবিংশ শতাব্দীর যে 
শিক্ষিত যুব সন্প্রবা়কে অনাচার করিয়া হুলিয়!ছিল - হালদার সাহেব 
তাহাদের অহ্থাতম। সাধারণত বাধা! মায়ের অ'চার-বাবহারের গরতিত্রিয়া 
ডেলেমেছেদের মধো সঞ্চারিহ হয়। শৈলবিহ্থারীর ছেলে ও মেয়ে দাছুর 
সঞ্জপমৃক্ত মনের অনুরাগী হইয়া পড়িল এবং তিনটি পুরুষের আ।চার- 
বিচার হষ্াছির নৈধমো এঠ স'লারে রীতিমত দংঘাতের কৃতি হত । 
কাহিনীর মোট ম্টি এই দাচিত্টিক কাপটির অন্তরালে রহিয়াছে গভীর 
দেশাম্সধাধ। উনবিংশ শঙান্ীতে দেশাক্সদোধের এই অগ্রি আহাত 
কইলা যে বিরন দঘটিত হয়ছে বিংশ শহাবতে সর্বযাণবীয় যুক্তির 
ঠিতিতে হাহ পপ গুবি 5 হঠলেও সব প্রকার ক্ষতি, লাঙ্ইনা বা! দুঃখের 
অভিশাপ হতে পরিঞাথ করিতে পারে নাই । এই আভিশাপ বহনের 
পি*নে রচিয়াছে বিষের স্বা্াময়ী ও ভান্তময়ী পৃথিবীর নবঙগ্মের 
পরিকষ্ঠানা | 
বাংল! কথাসাহিতো শ্রীযুক্ত সরে। কুমারের নুতন পরিচয় নি্রয়োকতন। 





হদস্পভলান্বপী” 
কবি বলেন যে, “নারীর রূপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 
উঠে।* স্বতরাং আপনাপন 
রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পৃভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের 
প্রাচধ্যে মঞ্িলাগণের সৌন্দধ্য সহত্রপ্ুণে বছ্ছিত হয়।. 
কেশের শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্লতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
যত্বের সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুদ্তলীন* 
ব্যবহার করুন। 
কবীল্ঞ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £--“বুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে ।* 
“কুন্তলানে”র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবে গাহয়াছিলেন-_ 
"কেশে মাখ “কুস্তলীন”। 
কুমালেতে দেলখোস” ॥ 
পানে খাও “তাম্বুলীন"। 
থল্য হবো'ক এইচ. বোস ৪” 





প্রবানী 


০৬ ল পক এত তালাশ তাপ পাশা পাপা ৮০ ল লাল সা পিপল লী পুত. 


১৩৫১ 
বণিষ্ঠ কল্পনা ও অনূত লিপিসংমের দ্বারা অভিশপ্ত যুগের মর্প* 
কথাটিকে তিনি নিপুণ ভাবেই বাক্ত করিয়াছেন। কাহিনী কোথাও 
প্রচার-সাহিতোর রূপ গ্রহণ করে নাই, রসহৃষ্টিতে সার্থক হ্ইয়াছে। 

চিন্তাশীল সুধী সমাজে যে বইখানি সদাদূত হইয়াছে-_দ্বিতীয় সং্করণই 
তাহার প্রমাণ। 


অল ইগ্ডিয়া হেয়ার ইন্ডাস্র কোং_্বীরেজ 
নাথ বিশী। গুরুদাস চট্োপাধার এও সন্স, ২*৩1১।১, কর্ণওয়ালিস 
ছ্রীট, কপিকাত1। দাম-_এক টাক|। 
গল্প-সমষ্টি। নুহন লেখকের লেখ! বলিয়া! সাধারণতঃ গল্প পাঠের 
তেমন উৎসাহ বোধ করি নাই, কিন্তু পথম গল্পটি শেষ করিবার সঙ্গে 
বেশ একটু আগ্রহের সঞ্চার হইল। পর পর কয়েকটি গল্প গড়ি- 
লাম। অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার প্রণালী হইতে প্লটগুলিকে বাছিয়া 
ওয়ার দরুণ একটির সঙ্গে আর একটি গল্পের সাদৃষ্ হয়ত কিছু কিছু 
চে'খে পড়ে, কিন্ত তরুণ লেখকের ক্ষমতা তাহগতে ধিপন্ন হয় নাই। 
হাক্া-তুণিতে আধুনিক শিক্ষিত সমাঞ্জের কয়েকটি ক্রটি-বিচাতিকে 
বেশ কৌতুকের সঙ্গেই তিনি প্রকাশ কপিষ্ছেন$ এবং কাহিনীতে 
রূদ-সকার হইয়াছে । সাধন! করিলে রদ-রচন। ক্ষেএে একটি বিশিষ্ট 
স্থান ঠিনি দখল করিতে পাগিবেন। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ-প্রপ্রিয়দারগ্রন রায়। বিশ্বভারতী 
্রন্থালয়। ২, বঞ্ধিম চাটুজে। ছ্ীট, কলিকাতা । পৃঃ ৫২ ; মূলা আট আনা। 
জান বা তত্বের দিকটাই হইতেছে বিজ্ঞানের আসল লক্ষা। কিন্ত 
সাধারণ লোকের। বিজ্ঞানের বাবহারিক দিকটার সহিত যেরূপ পরিচিত 
জ্ঞানের দিকটার সহিত তটা পরিচিত নহেন। এই পুস্তকথানিতে 
পনার্থ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিকটার বিষয় সাধারণের বোধণমা করিয়া 
আলোচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক কর্ণপ্রচেষ্টার মুলে রহিয়াছে বিশ্ব- 
রহসোর গুকৃত শ্বরাপ চানিবার আকাঙ্ষা। এই আকাঙ্ষ! পরিতৃপ্তির 
উদ্দেষ্থে অনুসন্ধানের ফলে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং বিস্তৃতি সাধিত হইয়া 
খ|কে। গ্রন্থকার আধুনিক পদার্থ-বিদ্র'নের এই অনুসঙ্জানের ফলাফল 
-এবিশ্বত্রগতের উপাদান, জড় ও শক্তি, তেজ ও শক্তি, জড় ও 
শির পরম্পর রূপান্তর, দেশ ও কাল, হেতুবাদ ও নৈশ্চিতাবাদ 
প্রভৃতি কয়েকটি বিভিন্ন অধ্যায়ে অতি সহজ এবং হুন্গরভাবে 
আলোচনা করিয়াহেন। 
পুন্তকের প্রান্তে বিজ্ঞানের পন্থ। ও লক্ষ্য শীর্ষক ক্ষুত্র অধ্যায়টি 


অতি চমংকার হইয়াছে। 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


চলচ্চিত্র প্রীবীরেস্রদাথ চটোপাধার়। প্রকাশক-_:তরুণ 
সন্মিলনী', আয বাঙার। পৃঃ ৭২। মুলা ছুই টাক]। 
এক ধনী জমিদারের একমাত্র কন্া হুলেখা তাহার বন্ধুপুজ বিনয়ের 
পাল্লায় পডিয়া কলিকাতায় গেল। বিনয় নৃতে রর পোষাকে সন্ধি 
তাহার ছবিখান! দিল কাগজে ছাপিয়া। ছবিখান। নজরে পড়িবামাত্রই 
নুলেখা রাগে ছু়ধে 'কুলহারা' 0) হইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রী 
নাটকের শেষের দিকট। আরে| চমকপ্রদ । ইহাতে গভীর অয়পা আছে, 
কাপালিক ধরণের দন্থা আছে, মায় 'প্রতু গিরিধারীলাল' পধান্ত আছেন। 
মাট,কার এক জারগায় নায়কের জবানিতে জানাইয়ানেন, "আর বেগ 
লিখে মুর্খের মত আর আত্মপ্রকাশ করবে! ন।” 


শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


দেশ-বিদেশের কথ 


বাংলা 


চারুচন্দ্র গুহ 


গত ১৩ই বৈশীখ বর্ধমান জিলার রায়ন| থানার সণীকটায়া গ্রামনিবাসী 
বিখাত বাবসায়ী ও জন-হিতৈষী চারুচন্ত্র গুহ মহাশয় গাহার ব্ধীমানস্থ 
বাসভবনে ৫» বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । হিনি একটি আদর্শ 
একান্নবস্তী পরিবারের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি অকরান্তকম্মী ও 
মধুরভাবী ছিগেন। ছুভিক্ষ-নিবারণী, দামোদর বস্তা-প্রতিকার প্রভৃতি 





চারুচন্্র গুহ 
বিশিষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ষ্টাহীর ঘনিষ্ঠ যোগ হিল। এ জিলায় 


বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। গুহ মহাশয় 
জাঠিতে উগ্রক্ষত্রিয় এবং স্বামী ভোলানন। গিরিমহারাক্গের একজন বিশিঈ 
বন্ত্রশিয় ছিলেন। 


শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ৩*শে চৈত্র প্রযুক্ত শশিশেথর বন্দ্যোপাধায় মহাশয় পরলোকগসন 
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়দ ৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বন্দযো- 





স্থাপিত--১৯২৯ 


ব্যাঙ্ক আব কমার্স লিঃ 


সিডিউল ব্যাক 
হেড অকিস-__১২নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা।। 
সর্ধপ্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কর! হয়। 


শাখাসম্ুহৃ-কলেজ ছ্ীট, কলিক তা, বালীগন্জ, খিদিরপুর, 
বর্ধমান, খুলনা, বাঙ্গেরছাট, দৌলতপুর, এবং ঢাক|। 


গাধায় মহাশয় কলিকাঁত। হাইকোটে'র প্রধীণতম এটণী ভিলেন এবং 
গত জানুয়ারী মাসের মাবামাবিও তিনি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৫ 





শশিশেখর বন্দোপাধ্যায় 


সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলিকাতা হাইকোটে এটণী” হইয়া 
প্রবেশ করেন ও ৪৯ বংসর এ কমবে নিযুদ্ত থাকেন। বল্যোপাধায় 
মহাশয় শ্বীয় বাবসায়ে বিশেষ যশ ও সুনাম অঞ্জন করিয়াছিলেন | শশি- 
শেখরবাবুর সাধুত1 ও সদ্বিবেটনার উপর মক্েলদের বিশেষ নির্ভর 
ছিল। আইনের ফাক লইয়। শশিশেখরবাবু কখনও কাঁহাকেও মকদ্দম! 
করিতে উৎসাহ দিতেন ন! বরং মিটাইয়া লইয়া বংশমর্যা।দ রঙ্গণ করিতে 
পর[মর্শ দিতেন। পলী উন্নয়নের কার্যোও তিনি তৎপর ছিলেন। তিনি 
১৫ বৎসর যাবং একাদিঞ্রমে কমল! হাইস্কুলের ফাধ্য-নির্ব্বাহক সমিতির 
সভাপতি ছিলেন, মিমল! সেবা-সমিতিরও সভাপতি ছিলেন। 


কর্মাবীর আলামোহন জয়ন্তী 


শিক্পনেত শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের পঞ্চাশৎ বর্ষ প্রাপ্তি উপলক্ষে 
স্ঠাহার সহকম্মীরা হাওড়া দাশনগরে গত ১৬ই বৈশাখ শ্রীবুক স্থামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যাপ্পের পৌরোছিতো এক সভায় তাহাকে অভিনশিত করেন। 
উত্তরে দাশ মহাশয় যাহ। বলেন তাঁহার প্রায় সমগ্র অংশ বিগত হৃতিক্ষ 
ও বাঙালীর বর্তমান কষ্ট ও দ্বারিপ্রোর জালোচনায় পূর্ণ ছিল। কয়েকটি 
অংশ নিবে উদ্ধত হুইল $-- 

“আমি মর্ব প্রথমে জামার শর্পণ জাপন করিতেছি আমার সেই লক্ষ 
লক্ষ অশরীরী ভাইবোনদের উদ্দেগ্কে বাহার! এই সেদিন মাত্র ঢতিক্ষে 
নিঃশবে প্রাণ বলি দিয় বাংলার চিরস্তন ছুঃখ ও দারিগ্রাকে অমর স্তবৃতির 
রূপ দিয়! গেল। 

এইবার জামার অন্ভিনন্দন জাপন করিতেছি একটি জীবন্ত বাঁঙালীকে 
হীহার অক্লান্ত বর্লীবনে সন্ধ্যা আস্সপ্রায়। এই ভীন্মপ্রতিম অমর 


১৬৬ 


আচার্ঘ্য প্রফুলন্্র বিনি গুক্তের সকল সাধনায় গ্রীত ভগবানের মত দ্বয়ং 
'গাইয়। অ।সিয়া হার পদরেণু স্পর্শে এই দাশনগরকে পবিভ্র করিয়! 
আমার মণ্ডকে আশীর্বাদ বধণ করিয়াছেন । 

আঞ্ আমার এই জন্মতিধি ডৎসবে আমার এই কথাই মনে হইতেছে 
যে, যে বাঙালী জাতির কল্য।ণে_আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার জীবন 
সংরক্ষণের জন্ক আমর] কি করিয়াছি এবং ক করিতেছি । আমার এই 
প্রস্থ মোটেই অবাপ্তর নহে, কারণ এই ভাবের তাঁবুক আর এক জন বিরঃটু 
হাগালী ছাণনাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত, সেই সার্থকনামা শ্তামাসংদ খিনি 
জগ্মগ্রহণ ন। করিলে হয়ত বিএত এদিনে লক্ষ লক্ষের পরিধর্তে কোটি 
কোটি বাঙালী মরিয়া] নিঃশেধ হইয়া যাইত | ঠিনিও যুবক বাংলার গিকট 
এহ প্রণেরহ উত্তরের অপেঙ্গায় রহিয়াছেন। 7 








এহ বুদ্ধ আর হইবার গর হ$ঠে শুধু এক কাপড়ের জন্যই বৎসরে 


ওয় ৬* কেটি টকা বাংলাগ বাহিরে চাল।ন দিয়াও লজ্জা অনুভব 
করিতেছি না। এক চিনির ভন্য বৎসরে সাড়ে ছয় কোটি টাক! অ- 
বাঙালার দেশে পাঠাইয়াও আমর! জীবনকে তিত্তবে!ধ করিতেছি ন!। 
এদেশের পাটকগণুণি বংসরে বহ কোটি টাকার মাল ঝেচিতেছে। ইহার 
মধো বাঙ্গালীর পাটকলের সান টাকার এক নাও নহে। হতভাগ্য 
বাঙালী কূষকের যংসনান্থ মনতুরি বাদ দিলে বাকী মেটা অংশ অ-ব.৪নর 
পকেটে চণিয়। যাইতেছে ।” 
আমর] যতদুর গানি গত ছউক্ষে এুক্ আলামোহনের দান 
এক লক্ষ টাকার কম হইবে না। তাহার ৫&*** কন্মচারীর মধ্যে 
৯৭৯ জন বা৬।ন]। তোহার আদশ অগুসরণ করিয়া অন্ত প1টকলগুলিতে 
ঝাল [নয়েথের বাবস্থা! হহলে এখনই [ঠন লক্ষ বাঙালীর কাজ হয়। 
পয়ত্রিশ জন বাশদী, হাড়ী দর ওয়ানকে ভিনি গর্থ।র সঙ্গে রাখিয়। সুশিক্ষিত 
কারয়া লহয়াছেন। করিকাতার ও অন্যত্র সকলে যদ্দি বাঙালী বাণী, 
হাড়ী দরওয়ান রাখেন তাহ] হলে এই সকল ছুঃস্থ সম্প্রদীয় এখনই বাচিয়া 
যায়। তাহার পাটকল তিনি আগাগোড়া একশ জন বাঙালী রাঞমিল্ত্রীর 
দ্বারা হৈয়ারী ক।রয়াছেন । ইহাদের নব্বই জন বাঙালী মুসলমান ছিল। 
শসিদ্েখবর চট্টোপাধ্যায় 


বিদেশ 
ব্রিটেনে অন্ধদের শিক্ষা 


ভেলেনটিন হয় নামে এককরন ফরাসী ভঙরলোকই অন্ধদের শিক্ষার 
অগ্রদুত। ভিনিহ সব্বপ্রধম ১৭৮৪ ই্রষ্টান্দে প্যারিসে অন্ধ-াবালয় 


প্রবাদী 


সস অপ শপ ভা পি 


১৩৫১ 


প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার দৃষটান্তে অন্তান্ত দেশের অন্ক-হিতৈষীরাও 
অনুপ্রাণিত হন এবং ১৭৭১ খ্রীষ্টান গ্রেট ব্রিটেনের অন্তগত লিভারপুলে 
অন্ধ-বিগ্ভালয় প্রতিন্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতীব্বীর মধ্যে সে দেশের তন্তান্ত 
অঞ্চলে চারিটি বিভ্ভালয় স্থাপিত হয় এবং উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে 
আরও যোলটি বিদ্ালয় খোল! হুয়। পাঁচ হইতে বোল বংনর পবাস্ত 
সকল অন্ধ বালকই যাহাতে উপযুক্ত প্রাথমিক শিঞ্গ। লাভ করিতে পারে 
সেই উদ্দেশে ১৮৯* খ্ষ্টকে গটলওে এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে ইংলগড এবং 
ওয়েল্‌সে একটি আইন প্রবস্তিত হয়। 


১৯০৭ খ্রাষ্টাবকে অন্ধ বালকদের শিক্ষার উন্নতিকামী শিক্ষকদের 
জন্য একটি কলেজ প্রতিতিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাৰ হইতে ইহাতে 
নিয়মিতভাবে পরীক্ষ। গ্রহণ কর! হইতেছে। 


১৯২৪ খ্রীষ্টাবে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌মে & হইতে ১৬ বৎসর পধ্যস্ত 
অন্ধদের সংখ্য। হণ ১৪০০, এবং ১৬ হইতে ২১ বৎসর পরাত্ত অন্ধ যুবকদের 
সংখ্যা ছিল ১১০০। বত্তমান কালে অদ্ধদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত 
তিন প্রকারের শিক্গা-প্রতিষ্ঠান বিদ,সান | (১) পাঁচ বৎসরের নিষ্ন- 
বয়ন্থদের জন্য শিশু-বিছ্যালর়, (২) পাঁচ হইতে যোল বৎসরের ছাত্রদের 
জন্ট সাধারণ শিক্ষার স্কুল, (৩) যোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়স্ক ছাদের 
জীবিকা অর্জনোপযে।গী শিক্ষা দান করিবার প্রতিষ্ঠান । তা ছাড় অন্ধ 
ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্ত আলাদা আল|দ বি্ভালয়ও আছে যেখানে. 
তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্থ!লয়ের ডিগ্রীলাভের উপযোগী শিক্ষাদান করা হয়। 
সম্পূর্ণ ভাবে ব্রেইল (1)05110,) পন্ধত অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া 
শিখানো! হয়। এই সমপ্ত বিগ্ভালয়ের পাঠ-বিষয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের তালিকারই 
অনুরূপ । ছাত্রছাত্রীদের শারীর-চচ্চা শিখাইবার জন্যও বিশেষ যু ওয়া 
হ্য়। ঃ 


বৃদ্তি-শিক্ষ! তাঞ্গিকার £ধো, সঙ্গীত, শট হাও ও টাইপ-রাইটিং জুতা 
মেরামত, বাঞ্ছেট, মাদুর ইত্যাদি নিশ্মাণ, এই কয়টিই প্রধান। 


বিদ্যালয়গুলির কার্য শুধু শিক্ষার্দানের মধোই সীমাবদ্ধ নহে। 
অন্ধরাও যাহাতে জীবনের আনন্দ পরিপুধ ভবে উপভোগ করিতে পারে, 
সেই উদ্দেষ্টে স্কুলের বাহিরে তাহাদের জস্থা সাহিত্য-সমিতি স্বপন, লোক- 
নৃত্য শিক্ষ1 ইত্যাদিরও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 


অঞ্ছদের সেবায় অবহিত হইবার প্রয়োরনীয়ত] গ্রেট হ্রিটেনে আজ 
বিশেষ ভাবেই উপলন্ধ হইতেছে। 








ভ্রম-সংশোধন 
ও ১ জাররিক অনা ডে টি ববহৃত ছবি€লি প্রযুক্ত শৈলজ মুখোগধ্যার কর্তৃক 
১ ৯ সুপ্ত অবস্থা লুপ্ত আস্থা 
১৯ ২ ৩৫ আবগ্তক অনাবন্তক 
১৪.-৫ *ত ৪৬০ হাসেম আলি হাতেম আলি 


১২১।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হতে ভীনিবারণচজ দাস কতৃক মুভ্রিত ও এ্রকাশিত 
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ৃ ৩ক্স সৎখ্যা 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


বর্ণ বৈষম্যের বিষময় ফল 

শ্রীযুক্ত শ্রুনিবাস শাস্ত্রী মান্রাজে এক জনসভায় বন্কৃতা- 
প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :-_ভবিষ্যৎ কোনও শাস্তি বৈঠকে 
সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের ধাহাদের উপর আস্থা আছে এরূপ 
নেতাদের অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওয়াহরলাল 
নেহেরুকে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিতে না 
দেওয়া হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে ব্রিটেন ভারতবর্ধকে 
কোনও সুযোগ প্রদান করিতে আদৌ স্বীকুত নহে। 
তাহারা নানারূপ অন্ুহাতে ভারতবর্ষের প্রগতির পথ .রুদ্ধ 
করিয়াই রাখিতে চাহে। 

সভ্য পৃথিবী হইতে বর্ণবৈষম্য দূর করার প্রয়োজন 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলেন, উহাই শাস্তি বৈঠকের সর্বপ্রধান 
সমস্যা, কারণ জাতিবিদ্বেষ হইতে ভবিধাতে যে সংগ্রাম 
স্থরু হইতে পাবে তাহাতে যুদ্ধের ভয়াবহতা অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইবে। ভারতবর্ষ বর্তমানে এমন একটি রাজনৈতিক 
অবস্থার মধ্যে চলিতেছে, যাহাতে মুষ্টিমেয় এক শ্বেত জাতি 
বছুসংখ্যক কষ্ণকায় ভারতীয়ের উপর প্রাধান্ত স্থাপন 
করিয়াছে। এই অবস্থার অস্তনিহিত উত্তাপ ভারতের 
রাজনীতি ও প্রগতিকে সর্বদাই একটি বিপ্লব ও বিশ্ফোর- 
ণের সম্মুখীন করিয়! রাখিয়াছে। কিন্তু শ্বেতকায় ব্রিটিশ 
জাতি ইহার গুরুত্ব ষে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহার 
কোন চিহ্ুই দেখা যাইতেছে না। 

যুক্ত শাস্ত্রী তাহার বক্তৃতার উপসংহারে অষ্ট্রেলিয়া 
দক্ষিণ-আকফ্রিকা এবং ব্রিটেনকে উদ্দেশ্ত করিয়া! এই সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করেন যে, “তাহার! আগুন লইয়া খেলা করিতে- 
ছেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের এই আত্ম- 
বিশ্বৃতি ভাডিবে এবং তখনও যদি তাহাকে বর্ণবৈষম্যের 


এই অপমানকর বেড়াজাল দিয়া ঘেরিয়! রাখা হয়, তাহা 
হইলে তাহার ফল.অত্যত্ত বিষময় হইবে ইহাতে সন্দেহ 
নাই ।” 

শুধু ভারতবর্ষের নয়, ভারতের বাহিরেরও অনেক মনীষী 
এবং রাজনীতিবিদ প্রাচ্যের সহিত যথার্থ বন্ধুত্ব স্থাপনের 
জন্য বর্ণবৈষম্য দূর করিতে ইউরোপ এবং আমেরিকাকে 
অঙ্থরোধ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বেই মিঃ ওয়েপ্ডেল 
উইলকী পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়! লিখিয়া ছিলেন 
“প্রাচ্যের ঘটনাবলী, প্রাচ্যদেশবাসীর মনোভাব, তাহাদের 
চিন্তাধারার পরিবর্তন, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্বেতকায় 
ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বে তাহাদের আস্থাহীনতা, স্বীয় আদর্শ 
অনুযায়ী স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের আকাঙ্ষা 
-এ সকলই 'ামাদিগকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইবে ।” -- 


ঢাকার দাঙ্গ। 

বৎসর তিনেকের নীরবতার পর ঢাঁকা শহরে পুনরায় 
দাঙ্গা সুরু হইয়াছিল। বতর্মানে অবস্থা আক্বত্তাধীনে 
আদিয়াছে এবং শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে? প্রধান মন্ত্রী ধাজ! 
সর্‌ নাজিমুদ্দীন পাইকারী জরিমানা ধাধ্য কর! দা! বন্ধের 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদকেও এই অভিপ্রায় তিনি জানাইয়াছেন। পাইকারী 
জরিমান! ধাধ্য সম্বন্ধে ঢাকা পিপলস এসোপিয়েশনের 
সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দাস ও ঢাকা! শহর হিন্দু মহা- 
সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র দাস যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহা উল্লেখযোগ্য । বিবৃতিটি এই | 

ব্যবস্থা-পরিষদে বিবৃতি দিবার কালে সর্‌ নাজিমুদ্দীন 
এইরূপ উক্তি করিয়াছেন যে, তিনি ঢাকা কেন্্রীয় শান্তি 


১৬৮ 


কমিটির সদস্তগণকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ঢাকায় পাইকারী 
জরিমানা ধার্ধ হইবে । তিনি যে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন, 
তাহা সত্য। কিন্তু আমরা এরূপ পন্থা অবলম্বনের 
বিরোধিতা খুব দৃঢ়ভাবে করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে আমরা 
ইহাও বলিয়াছি ধে, পাইকারী জরিমানা ধার্য দ্বারা নিরপরাধ 
ব্যক্তিদিগেরই শাস্তি বিধান করা হয়। এইকপ নীতি 
নিবিচারে গ্রেপ্তার করার নীতির মতই নিক্ষল হইবে এবং 
ষে সময় চাউল অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, সেই সময় 
এইরূপ নীতির অন্থসর করিলে লোকের উপর জুলুম করা 
হইবে ও ইহার ফলে জনসাধারণের সহাঙ্ভূতি নষ্ট 
হইবে। 


ডাঃ হৃধীকেশ ধর, ডাঃ এস, কে, সেন ও মিঃ স্র্ধকুমার 
বন্থ এ বিষয়ে আমাদদিগের সহিত একমত ছিলেন। শুধু 
ঢাকা জিল্লাবোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস. এ, সলিম, 
এম-এল-এ ও পারিক প্রসিকিউটর মিঃ স্থলতানউদ্দীন 
আমেদ, এম-এল-সি, পাইকারী জরিমানা ধার্য করার নীতি 
সমর্থন করিয়াছেন। 


পাইকারী জরিমানা আদায় করিয়! দাক্গা বন্ধের চেষ্টা 
আমরা অতিশয় অবিচারমূলক বলিয়া মনে করি। ইহাতে 
আসল অপরাধীর অথবা! তাহার উৎসাহদাতার শাস্তির অতি 
সামান্ত সম্ভাবনা মাআ থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ. এবং 
ঘাঙ্গাবিরোধী বহু ব্যক্তি ইহাতে গুরুতর ক্ষতিগ্রত্ত হন। বহু 
নিরপরাধের দণ্ড বিধান করিয়া একজন অপরাধীর শাস্তি 
দানের চেষ্টা স্ায়নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা দ্বার! 
প্রচলিত গবন্মেণ্টের উপর নাগরিকদের আস্থা কমিয়া 
যায়। ঢাকা এমন কিছু বিরাট শহর নহে। সেখানে 
পরম্পরের দৃষ্টিগোচর স্থানে এক এক দল করিয়া পুলিস 
মোতায়েন করিয়া এবং লরীবাহী সশস্ত্র ভ্রাম্যমাণ পুলিস 
নিযুক্ত কবিয়া দাঙ্গা বন্ধ করা যায় না ইহা অবিশ্বান্ত। 
বিচারাদালতে এমন কি ঘটনাস্থলেও দাঙ্গাকারীদের উপর 
কঠোরতম দণ্ড: প্রযুক্ত হইলেও আমরা আপত্তি করিতাম 
না। কিন্ত পাইকারী জরিমানা কোনক্রমেই সমথ"নযোগ্য 
নহে। জরিমান! ধার্য এবং আদায় উভয়ই সরকারী 
কর্মচারীদের অভিরুচির উপর নিভ'র করে এবং ইহাতে 
হিন্দু-মুসলমানে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারে। 
পাইকারী জরিমানায় দাক্জ বন্ধ হইলে গত দাঙ্গার পর 
এবার আর উহা! ঘটিত না। গবস্মেণ্টের স্তায়বিচাবের 
উপর জনসাধারণের বিরূপ ধারণা জন্সিতে পাবে একপ 
কোন কাজ কোন সময়েই হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; বর্মান 
সন্কটকালে উহা সর্বথা বর্জনীয়। 


হারা 
৮০ 


প্রবাঙ্দী 


১৩৫১ 
সম্বন্ধে মুসলমান দৈনিকের 
মন্তব্য 

বাংলার সাস্প্রদ্ায়িকতাবিরোধী উদ্দারমতাবনমতরী 
মুসলমানদের দৈনিক মুখপত্র “নবধুগ” মাধ্যমিক শিক্ষা বিল 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন £__ 

শবাংল! দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে দুইটি 
শক্তির কঠোর সাধন! বিস্তমান রহিয়াছে । প্রথম-_খ্রীষ্টান 
মিশনরী। দ্বিতীয়-_বাঙালী হিন্দু স্থৃতরাং শিক্ষার সংস্কার 
করিবার বেঙ্গায় তাহাদের মধ্যে ধাহারা শিক্ষাবিদ, 
তাহাদের সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া কাজ করায় ক্ষতি ত 
নাই-ই, বরং যথেষ্ট লাভ রহিয়াছে । রোগে হিন্দু ডাক্তার 
বিধানচন্দ্র রায়ের এবং মামলায় হিন্দু আইনজ্ঞের আশ্রয় 
লইলে যদি দোষ ন হয়, তবে মানব-জীবনের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্ত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা-সংস্কারের 
বেলায় প্রসুপ্নচন্্র রায় অথবা সেইরূপ আরও যে সকল হিন্দু 
শিক্ষাবিদ রহিয়াছেন, তাহাদের কথা মোটেই না! শুনিবার 
প্রবৃত্তি আসে কোথা হইতে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য 
হইয়া রহিয়াছে । আমাদের এই যুক্তি যে সত বৃহম্পতি- 
বারের সিনেট সভার রিপোর্ট হইতেও তাহা প্রমাণিত 
হইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সিগ্ডিকেট ষে প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রিপোর্ট” বিশ্ববিষ্ভালয্বের সিনেট 
সভার নিকট উপস্থিত করিলে সেখানে ৩৪-_-৬ ভোটে উহা 
গৃহীত হইয়াছে। স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর 
ক্যামেরণ এবং বীকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজের অধ্ক্ষ 
মিঃ সি, এফ. বল__সিনেটের ছুই জন খ্রীষ্টান সাশ্যও 
উহার পক্ষে ভোট দিয়্াছেন। তা! ছাড়া বাংলা-সরকারের 
শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব সহকারী ডিরেক্টর খান বাহাছুর 
তছাদ্দক আহমদ ও মেজর দবীরুদ্দীন আহমদ সাহেবন্য়ও 
উহার পক্ষে ভোট দিয়াছেন ।” 
শিক্ষাকল্পে মুসলমানদের দান সন্বদ্ধে 'নবধুগ+ লিখিয়া- 
ছেন £ পু 
“হায়দ্রাবাদের ডাঃ হামেদ আলী সাহেব দরিস্্র ছাত্রদের 
শিক্ষার জন্ত তের লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি 
একজন সামান্ অবস্থার লোক ছিলেন এবং সামান্ত ব্তেনে 
চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে বেতন বৃদ্ধি হইয়া 
পনর শত টাকা পর্যাস্ত উঠিয়াছিল। এইরূপ একজন 
লোক শিক্ষার জন্ত তের লঞ্চ টাকা দান করার বুঝা 
যাইতেছে গোড়া হইতেই তিনি মহৎ উদ্দেস্ত প্রণোদিত 
হইয়া! অতিকষ্টে এই তের লক্ষ টাকা জমাইয়াছিলেন এবং 
অবশেষে তাহা! সমাজের শিক্ষার জন্ত দান করিয়াছেন। 


মাধ্যমিক শিক্ষা বিল 


আবাঢ় 


হিন্দু সমাজে একপ বহু দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু মুসলমান 
সমাজে উহাকে একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিলেও কিছু অত্যুক্তি 
হইবে বলিয়! মনে হইতেছে না। যে সমঘ্ত লোক মুসল- 
মানের নাম ভাঙাইয়া মন্তিত্ব করিয়া ছুই হাতে টাকা 
লুটিতেছেন, অনেকে মাসিক পাচ-ছদ্ব হাজার টাকা বেতনের 
চাকুরী করিয়া ব্যাঙ্ব-ব্যালান্স্‌ বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্ত 
সমাজের নামে এক কড়াও দিতে পারিতেছেন না, তাহাদের 
তুলনায় ডাঃ হামেদ আলীর স্থান যে কত উচ্চে* তাহা 
কল্পনা করাও ছুফর। অথচ এই নীরব দাতা কখনও 
সমাজের নেতৃত্বের দাবী করেন নাই, অথবা সমাজ-কল্যাপের 
ঢোল পিটাইয়া বেড়ান নাই । আমাদের মনে হয়, হাজী 
মোহসিনের পর ভারতীয় মুসলমান সমাজে তাহার ন্যায় 
আর কোন দাতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই ।” 





বিবিধ গ্রদজ--হুর্ডিক্ষের পর বাংলায় লংক্রানক ব্যাধির প্রকোপ 





১৬৯ 


কাজী সাহেবরা তাহ! ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ধন, মান 
ও যশ-খ্যাতির আশায় ঘে সমস্ত মুসলমান পুরুষানগক্রমিক 
ভাবে ব্রিটিশ গবস্মেণ্টের তন্লিদারী করিয়া আসিতেছেন, 
তাদেরকে লইয়াই ত লীগের যত কিছু পশার-প্রতিপত্তি। 
স্থতরাং তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে লীগের অস্তিত্বই ঘষে 
বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে । চাকুরী, খেতাব ও পদলোভীদিগকে 
লীগ হইতে তাড়াইতে চাহিলে সর্বাগ্রে সিন্ধু, সীমাস্ত প্রদেশ 
ও বাংলার লীগমারক1 মন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে তাহাদের সমর্থক 
অনেক সদশ্টকেও লীগ হইতে তাড়াইতে হইবে । কারণ 
তাহারা যে লীগের কলম! পড়িতেছেন, সে কেবল মন্ত্রিত্ব ও 
অন্তান্ত স্থযোগ লাভের স্থবিধা বুঝিয়া। স্ৃতরাং ত্যাগের 
প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাহার্দিগকে তাড়াইবারও প্রয়োজন 
হইবে না__তীহারা আপনাআপনি লীগ হইতে খসিয়! 
পড়িবেন।” " 


লীগের স্বরূপ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছুভিক্ষের পর বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 


ধারণ। 

সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মুসলমানের! লীগ সম্বন্ধে কিরূপ 
ধারণা পোষণ করেন, “নবযুগে'র নিয়োস্ধত মন্তব্য হইতে 
তাহার পরিচয় পাঁওয়া যায় । “হেলাল” নামক আর একটি 
মুসলমান পরিচালিত পত্রিকার মন্তব্ও উহাতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । শিক্ষিত মুসলমানেরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা লীগ 
নেতাদের কার্যকলাপের প্রকৃত মর্ষ উদঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন ইহা আশার কথা । “নবধুগ” লিখিয়াছেন £ 

“বিখ্যাত লীগ-নায়ক ডক্টর কাজী আবছুল হামিদ সাহেব 
এবং আলীগড়েন্ন অপর জনৈক লীগ-নেতা বলিতেছেন 
যে, “১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে ব্রিটিশ 
গবস্মেন্ট একবার হিন্দুর পক্ষ লইয়া মুসলমানকে জব্দ আর 
একবার মুসলমানের পক্ষ লইয়া হিন্দুকে জব করার 
ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা 
করিয়া চলিয়াছেন।, এই পধ্যস্ত বলিয়া তাহারা বলিতেছেন 
যে, 'পঞ্তাবের ঘটনার পর লীগ যে শিক্ষালাভ করিয়াছে 
তাহাতে চাকুরী ও পদলোভী ব্যক্তিদিগকে লীগ হইতে 
তাড়াইয়া দেওয়! আবন্তক হইয়া! পড়িয়াছে।” লীগনায়ক- 
দিগের এ উক্তি উদ্ধত করিয়া সহযোগী “হেলাল মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, “চাকুরী ও পদলোভী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি- 
দিগকে লীগ হইতে বহিষ্কারের কথা শুনিয়া আমাদের 
অন্তরের অস্তত্তল হইতে “আলহাম্দ লিল্লাহে” ধ্বনি ধ্বনিয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই ষে, সেই মহৎ কার্ধ 
সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে লীগের যে লোম বাছিতে কম্বল 
উজাড় এবং ঠগ বাছিতে গ! উজাড়ের দশা হইয়া! পড়িবে, 


ছভিক্ষের পর বাংলার বিভিন্ন জেলায় রোগের প্রকোপ 
কি ভাবে বাড়িগ়্াছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে 
তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । ডাঃ রায়ের মূল বক্তব্য এই : 

ছুভিক্ষের পর বাংলাদেশে সংক্রামক ব্যাধির ভীষণ প্রকোপ সুরু 
হুইয়াছে। এমন একটি জেলাও নাই, যেখানে ইহ। ভয়।বহু আকার ধারণ 
করে নাই। গবন্মেন্টও বাংলাদেশের অনু[ন পক্ষে ১৮টি জেলায় কলের! 
ও বসন্ত সংক্রামক আকারে দেখ! দিয়াছে ইহ! শ্বীকার করিয়াছেন। 
বিভিন্ন স্থানে বীহারা সেবাকাধ্ো আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের 
হিসাবে বাংলার অন্ততঃ ছুই কোটী লোক আজ রোগগ্রস্ত । বসম্তের 
আক্রমণ ভ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলেরার প্রকোপ মধ্যে একটু ভাটা! 
গড়িয়াছিল, কিন্ত আবার তাহ! রুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে । কোনও 
অঞ্চলে ম্যালেরিয়া! উপশমের কোনও লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না| । অন্ততঃ 
কতকগুলি জেলায় ম/লেরিয়ায় সৃত্যুসংখ্যা নিশ্চিত ভাবে বাড়ির 
চলিক্লাছে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে জনসংখ্যার শতকর। ৭* ভাগের বেশ 
এবং নোয়াখালি, চাক, ফরিদপুর ও মেদিনীপুরে শতকরা অন্ততঃ ৫* তাগ 
লোক আজ ম্যালেরিয়ার আত্রান্ত। 

সেবা-নিয়স্ত্রণ সহিতির প্রচেষ্টায় আজ বাংলাদেশের বিতিন্ন অঞ্চলে 
সেবাত্রতীদ্দের মধ্যে অধিকতর যোগসুত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রান ৭টি 
সুনিয়ন্ত্রিত ভাগে বিভক্ত হুইয়! তাহার! গত তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ ১০ 
লক্ষ পীড়িত উ:স্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছে । কিন্তু তাহ! হইলেও 
বাংলার বর্তমান ছুর্দশ। দুর়ীকরণের পক্ষে ইহাদের চেষ্ট। পর্ধ্যাণ্ড নহে । 

প্রথমতঃ কুইনিনের কথাই উল্লেখযোগ্য । গবন্মেন্ট বিভিন্ন অঞ্চলের 
জন্ত এ পর্য্যন্ত ১,২৪,**১ পাউগ্ড কুইনিন মাত্র বরাদ্দ দিয়াছেন এবং খুব কম 
করিয়! ধরিলেও বাংলার বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে ২৩০,০০০ পাউও কুইনিনের 
প্রয়োজন ৷ জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে বহু কুইনিন মজুদ থাকিলেও বিতরণ 
সম্পর্কে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় বলিয়! সেবাদলগুলির 
পক্ষে কুইনিন জোগাড় কর! সমন্তার ব্যাপার হইয়! দাড়াইয়াছে। গন্ধকের 
অভাবে সংক্রামক খোন পাঁচড়া। চিকিৎসা অসাধ্য হইয়। দীড়াইয়াছে। 
বসন্তের টীক। সন্বন্ধেও দেখা বাইতেছে লীক্ষগুলি এতই নিরত্তরের সরবরাহ 
কর! হইতেছে বে, তাহার ফলে বসস্ত বাধা মানিতেছে ন1। 


১৭০ 


এই সব সমন্ত। সমাধান করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং গবন্নেন্ট 

ও জাতির সমবেত চেষ্টায় বদি বাংলার গীড়িত হুঃস্থদের এই সব সংক্রাষক 

বাধির হাত হইতে রক্ষা! কর! ন! বায়, তাহ! হইলে “অধিক খান্ধশন্ত কলাওঃ 

আন্দোলন জোরে চলিতে থাকিলেও বাংলার শন্তক্ষেত্রগুলি শ্মশানে পরিণত 
। 


ওষধের, বিশেষতঃ কুইনাইনের অভাব সন্বদ্ধে বহুবার 
গবস্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ কর! হইয়াছে কিন্তু কোন 
উল্লেখযোগ্য ফল যে উহাতে হয় নাই, ভাঃ রায়ের বিবৃতি 
তাহার সর্বশেষ নিদর্শন । ডাঃ রায় সম্প্রতি বোস্বাই, সিন্ধু, 
পঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বাংলার ব্তমান 
অবস্থার কথা সকলকে জাপন করিয়াছেন। তাহার আবে- 
দনে বনু সাহাধ্য আপিয়াছে। কলেরা, বসস্ত, ম্যালেরিয়া, 
খোস-পাচড়া প্রভৃতির জন্ত যে-সব সাধারণ ওষধ আবশ্তক, 
বাংলাদেশে অনায়াসেই তাহা প্রস্তত হইতে পারিত ইহা 
আমরা বিশ্বাস করি। তবে সরকার নিক্ষি্ন থাকিলে 
অথবা প্রয়োজনীয় সাহাযা না দিয়া বাগবিতগ্ডা মাত্র 
করিলে বর্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব নহে। 


চাউলের মূল্য 

ধান ও চাউলের মূল্য হাস ঘোষণা করিয়া গত ৬ই জুন 
নিয়লিখিত সরকারী ইন্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 

ধান ও চাউলের মূলা আরও সাধ্যায়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্ত 
সরকারের বিঘোধিতভ নীতি অনুসারে ১৯৪৪ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে 
ধান ও চাউলের উদ্ধ'তষ পাইকারী নিয়ন্ত্রিত মুল্য আরও হাস কর হুইবে। 
বর্তষানে নিক্ললিখিতভাষে ধান্ত ও চাউলের যুল্য নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়! 
আছে: বর্ধষান, বীরভূষ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মন- 
দিংহ, বাধরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়। ও মালদছে 
চাউল কলগুলি বাতীত পাইকারী ব্যবমারিগণ ১৩ টাক! ১২ জানা ও 
কৃষকগণ ১৩ টাক! মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারে। পাইকারী 
বাবসার্জিগণ ৭ টাকা ১২ আন! ও কৃষকগণ ৭৫, ষণ দরে ধাল্গ বিক্রয় করিতে 
পারে। অবশিষ্ট জিলাগুলিতে চাউল কল ব্যতীত পাইকারী ব্যবসাহিগণ 
ষণপ্রতি ১৪ টাক ১২ আনা ও কৃষকগণ ১৪ টাক দয়ে চাঁউল এবং 
পাইক্ষারী বাধসারিগণ ও কৃষকগণ বখাক্রমে ৮।* আন! ,ও ৮ টাক। 
মণ দরে ধান বিক্রয় করিতে পীরে। 

সরকার ১৯৪৪ জীবের ১৫ই জুন হইতে ধান্ত ও চাঁউলের সর্বোচ্চ 
মুলা নিয়লিখিতরপে হস করিনা এক আদেশ জারী করিয়াছেন :__ 
উপরোক্ত জেলাগুলিতে চাউল কলগুলি ব্যতীত বাবসারিগশ সাড়ে ১৩ 
এবং কৃষকগণ কর্তৃক ১২ টাক! ১২ আন! মণ দরে চাউল বিক্রয়; ব্যবসারি- 
গণ কর্তৃক সাড়ে ৭ এবং কৃষকগণ কর্তৃক ৭ টাক1 ৪ আন! মগ দরে ধান্ত 
রি এবশিষ্ট জেলাগুলিতে ধান্ত ও চাউলের মুল অপরিবর্তিত 

। 

এই নির্দিষ্ট নূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য গ্রহণ করিলে ও বৎসর পর্যাস্ত 
কারাদও হইবে ।--এ. পি. 

এই ইস্তাহার প্রকাশের সাত দিন পূর্বে ৩০শে যে দৈনিক 


বন্ুমতভী ইউনাইটেড প্রেস প্রদত্ত সংবাদ সঙ্ধলন করিয়া 


প্রবাদী 


১৩৫১ 


দেখান যে, (১) সিরাজগঞ্জে চাউলের দাম ১৯।২* টাকা 
মণ, (২) চাদপুরে ২১ হইতে ২৩ টাকা মণ এবং (৩) 
নারায়ণগঞ্জে বালাম চাউল অগ্রাপ্য, আতপ চাউল ৩* 
০০০০০০০৪১০৪ 


রন উাউনেররন 

ইন্তাহার প্রকাশের পর দিন ৭ই জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে চট্টগ্রামে চাউলের অস্বাভাবিক মৃত্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনীত হয়। শ্রীমতী নেলী 
সেনগুপ্তা প্রস্তাবটি আনেন কিন্ত স্পীকার উহা! উত্ধাপনের 
অন্থমতি দেন নাই। কয়েক দিন পূর্বে চট্টগ্রামের খা 
বাহাছুর বদী আমেদ চৌধুরীও অনুরূপ প্রস্তাব আনিতে 
চাহিয়াছিলেন কিন্ত তিনিও উহ! উত্থাপনের অনুমতি পান 
নাই। ৭ইজুন ব্যাপারটি চরমে উঠে এবং খা! বাহাছুর 
ব্দী আমেদ চৌধুরী স্পীকারের আপত্তি সত্বেও তাহার 
বক্তব্য বলিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। তিনি পরিষদ-কক্ষ 
ত্যাগ করিতে অসম্মত হুন এবং প্রথমে তাহার বক্তব্য 
বলিবার জন্ত দশ মিনিট, পরে করজোড়ে পাঁচ মিনিট 
মাত্র সময় প্রার্থনা করেন। স্পীকার সময় দিতে অস্বীকার 
করিলেও তিনি বক্তব্য বলিতে থাকেন, অতঃপর স্পীকারকে 
অমান্তের অভিযোগে তাহাকে পরিষদকক্ষ ত্যাগ করিবার 
আদেশ দেওয়া হয়। চৌধুরী সাহেব বলেন £ 

“এই পরিষদে গত দেড় মাস হইতে ছুই মাস বাজে 
কথায় দিন কাটান হইতেছে । হিসাব করিয়া দেখা 
গিস্বাছে, সদস্যদিগের জন্য এক ভাত বাবদই দৈনিক ৩২৫০ 
টাকা ব্যসিত হইতেছে । এক মাসে ১০*৭৫* টাকা ব্যয় 
হয়। ইহার পর সদন্তদিগের বেতন, সচিবদিগের ও 
স্পীকারের বেতন, ভাতা প্রভৃতি ত আছেই । এই অবস্থায় 
বাজে কথার জন্ত সময় দেওয়া হইতেছে অথচ আমরা 
কাজের কথা "বলিতে পাৰিব না। দেশের লোক মার! 
যাইতেছে, অথচ আমার দেহে রক্তমাংস থাকিতেও 
আমি দেশের কথা বলিতে পাৰিব না। চট্টগ্রামে চাউলের 
দর অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে ; বাংলার কোন স্থানে এরূপ 
অবস্থা নাই। আমাকে বহিষ্কত করার আদেশ হইতেছে? 
কিন্ত এই পরিষদের সদশ্তদিগের অধিকার কতটুকু তাহা 
জানিবার জন্ত সেক্রেটবীকে আমি পত্র দেই। তিনি 
আমাকে জানান নাই। আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া 
হউক, আইন থাকিলে স্পীকার আমাকে বাহির করিয়া 
দিতে পারেন। কিন্তু জামি দেশের দুঃখের কথা বলিবই 
বলিব । 


আবাঢ় 


বাট টি লা লো পপ সিসি পাপা 


“যদি আমাকে পরিষদ-গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হয়, 
তখাপি আমি আমার নির্বাচন কেন্দ্রে লোকের ছৃর্দশা 
বিবৃত করিতে বিরত হইব না" আমার শিরায় এক বিন্দু 
রক্ত থাকিতে তাহা হইবে না । আপনারা মে মাস কোন 
কাজ না করিয়৷ ঞাটাইয়াছেন এবং পরিষদের সমস্য- 
দিগের বেতন বাবদেই দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন; অথচ আপনারা চট্টগ্রামের লোকের ছূর্দশার 
বিষয় বলিবার জন্ত আমাকে পাচ মিনিট সমঞ্জও দিবেন 
না। আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারেন-_মামার 
রক্ত মোক্ষণ করাইতে পারেন, কিন্তু আমি আমার 
নির্বাচন-কেন্দ্রের লোকের দুর্দশা বর্ণনা! করিতে বিরত 
হইব না।” 

খান্সমস্তা সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কাধ্যকলাপ আলোচনার 
উপর নানাবিধ বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে। অথচ 
বভ্মান মন্ত্রীদের কার্যকলাপ আলোচনা করিলে দেখা 
যায়, জনমতের তাড়ায় বাধ্য না হইয়া আজ পধ্যস্ত কোন 
বড় কাঙ্গ তীহারা স্বেচ্ছায় সম্পরধ করিতে পারেন নাই। 
কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি । সংবাদপত্রে এবং 
বাবস্থা-পরিষদ্দে তীত্র আন্দোলন না হওয়া পধ্যস্ত-_ 
(১) ছূর্ভিক্ষের সময় কলিকাতার রাজপথে মৃতপ্রায় বৃতূক্ষ 
ব্যক্তিদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় নাই এবং (২) রাজপথ 
হইতে মৃতদেহ অপসারণের আয়োজন হয় নাই। (৩) 
বরেশনিং আরম্ভ হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার রেশনিং 
প্রবত্নের তারিখ স্থির করিয়া বাংলা-সরকারকে ভারত- 
শাসন আইন অন্থদারে আদেশ দিবার পর তবে তাহারা 
উহা! করিতে পারিয়াছেন। এবং জনমতের চাপের 
ফলেই (৪) বেশনের দোকানের অতি নিকষ্ট চাউলের 
কতকটা উন্নতি হইয্ঘাছে। (৫) নির্বিচারে যে ছুগ্ধবতী 
গাভী ও হালের বলদ হত্যা চলিয়াছিল তাহা কতকটা 
কমিয়াছে। (৬) রোগে চিকিৎসার জন্ত অপর্যাপ্ত হইলেও 
কিছু কুইনাইন সরকারী গুদাম হইতে বাহির হুইয়াছে। 
(+) ছুর্ভিক্ষোতর চিকিৎসার যৎকিঞ্ৎ আয়োজন হইয়াছে। 
জনমতের এবং জনসাধারণের প্রয়োজনের সহিত মন্ত্রীরা 
যে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই, উপরোক্ত কয়েকটি 
ঘটনাই তাহার পরিচয় দানের পক্ষে যথেষ্ট । 

হুকুমের জোরে ব্যবস্থা-পরিষদ এবং সংবাদপত্রকে 
দেশের সমস্যা আলোচনায় বঞ্চিত রাখিলে অবস্থার উন্নতি 
হইতে পারে না । বিশেষতঃ যে মন্ত্রীদল আজ পর্যন্ত সময়ের 
সঙ্গে তাল রাখিয়! চলিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে সর্বদা 
জনমতের চাপে জাগ্রত না রাখিলে কাজ পাওয়ার আশা 
ছুরাশা মাত্র। মিথ্যা ঘা আতঙ্বজনক সংবাদ প্রচার 
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গ্িত ও দণ্ডনীয় বটে, উহার প্রতিবিধানের পর্যাস্ত উপায়ও 
গবন্মেণ্টের হাতে রহিয়াছে । কিন্তু সত্য সংবাদ প্রচারে 
বাধাদান করিলে, বিশেষতঃ বর্তমান, সঙ্কটজনক সময়ে ষখন 
প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের সঠিক সংবাদ গবন্েন্ট 
এবং দেশবাসী উভয়েরই জানা! আবশ্তক, সেই সমস্বে 
সংবাদ প্রচারে অনাবশ্তক কঠোরতা অবলম্বিত হইলে 
দেশের ক্ষতি অনিবার্য । 


ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আলোচনায় বাধা 
মান্রাজের “হিন্দু” লিখিতেছেন £_- 

*মাদ্রাজের কংগ্রেসকমিগণ ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বদ্ধে__. 
বিশেষতঃ গান্ধীীন্ন মুক্তি সম্বন্ধে-সভা আহ্বান করিতে 
মান্রাজের পুলিস কমিশনরের সম্মতি পান নাই। এইরূপ 
সভা! এই প্রদেশে ও অন্তান্ত স্থানেও অনুষ্ঠিত হইবার জন্ত 
অন্ুমতি দেওয়া! হইয়াছিল। অতএব এই ক্ষেত্রে অন্থমতি 
না দেওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না । মুক্ত কংগ্রেস- 
কর্মীদিগের পক্ষে এই সভা অনুষ্ঠানের কোনই বাধা থাকিতে 
পারে না এবং মাদ্রাজে দি কোন রাজনীতিক সভার 
অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ থাকে, বর্তমান অবস্থান্্যায়ী সে নিয়ম 
প্রত্যাহার কর! উচিত। মিষ্টার আমেরী ও অন্ত রাজকর্ম- 
চারীদিগের অভিমত এই যে, বর্তমান অচল অবস্থা দুরীকরণ 
কংগ্রেস-নেতৃবর্গের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু তাহার! কারারুদ্ধ 
কংগ্রেসকমীদিগের সহিত রাজনীতিক নেতৃবর্গের সাক্ষাৎ- 
কারের অনুমতি পধ্যত্ত দেন নাই। মিষ্টার. আমেরী 
ভারতবর্ষের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্ত বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেলের উপর বরাত দিয়াছেন; বড়লাট ব্রিটিশ সরকারের 
পন্থা অনুসরণ . করিয়া নানা অজুহাত দেখাইয়া কিছুই 
করিতেছেন না। লর্ড হালিফ্যাক্স ঘোষণা করিয়াছেন, 
ভারতবর্ষের স্বাধীন না হওয়ার অপরাধ তাহার নিজের। 
ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ ধ্'ধাজক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ষ 
ডোমিনিয়ন পর্যায়ে প্রবেশ করিলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে 
তাহার একটা বিশেষ অংশ থাকিবে। ই'হার! মনে করেন, 
ভারতের রাজনীতিক কর্মতৎপরতার জন্ত সরকার কিছুই 
করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্ত রাজনীতিক কর্ম- 
তৎপরতা তাহারা বন্ধ.করিয়া দিয়াছেন। এই কারণের 
জন্তই, গান্ধীজীর মুক্তিতে দেশের মন যেরূপ অন্থকুল হইয়! 
উঠিয়াছে, তাহারা তাহার স্থযোগও গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। গান্ধীজীর সেক্রেটরী বলিয়াছেন, গান্ধীজীর মুক্তির 
পশ্চাতে কোন প্লাজনীতিক কারণ নাই। সরকারের এই- 
রূপ কার্ধপ্রণালী ধন্তবাদের যোগ্য নহে। যাহাতে নির্দিষ্ট 
গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া অচল অবস্থা দূর করা যায়, 
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তাহার চেষ্টা করা সর্বাগ্রে সরকারের কর্তবা। কংগ্রেস- 
নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়া গান্ধীক্জীর সহিত আলোচনা করিতে 
দেওয়া হউক। জনমত রোধ না করিয়া দেশবাসীকে 
উপায় নির্ধারণ করিতে দেওয়া কর্তব্য ।” 


এদেশে যে-সব রাজনৈতিক আলোচন! সরকারের পক্ষে 
গ্রীতিজনক নহে, সভা-সমিতি আহ্বানের অন্কমতি 
প্রত্যাখ্যান করিয়! তাহা বন্ধ করিবার উপায় আছে, 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা! প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যে 
কংগ্রেদদল আটটি প্রদেশের শাসনযস্ত্র পরিচালনা করিয়া- 
ছেন, যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সমগ্র 
দেশের শাসনযন্ত্র যাহাদের ঘ্বারা পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই তাহাদের সভা-সমিতি বন্ধ 
করিবার চেষ্টা প্রাদেশিক গবন্েেন্টগুলির পক্ষে সংক্রামক 
ব্যধিতে পরিণত হইয়াছে । মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক 
প্রচার কার্ধ্যের বেলায় সভা-সমিতি সম্পফিত নিয়মকানুন 
উৎসাহের সহিত প্রযুক্ত হয় না? ভারতবর্ষে ভেদনীতির 
আবশ্তকতা এবং উহা কার্ধে পরিণত করিবার জন্ত তৃতীয় 
দলের অবস্থিতি যত দিনু থাকিবে, তত দিন এই তারতম্য 
দূর হইবার সম্ভাবনা নাই । প্রয়োজন যেখানে যুক্তির স্থান 
দখল করে, ভ্রাস্তি প্রদর্শনের চেষ্টা সেখানে বৃথা । 


মহারাজ। শশিকান্ত আচার্য 
' কিছু দিন রোগভোগের পর মহারাজ! শশিকাস্ত 
আচার্ধ্য গত ২৭শে মে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি 
মহারাঙ্গা ুধ্যকান্তের পোষ্যপুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৫৯ বৎসর হুইয়্াছিল। মহারাজা তুরধ্যকাস্ত 
দেশী আন্দোলনকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 
জাতীম্ শিক্ষা-পরিধদে তাহার দান ন্মরণীয়। তিনি লর্ড 
কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি জাপন করিতে 
অনুরুদ্ধ ইইয়া বলিয়/ছিলেন-_-তিনি ম্াক্ষরের নিম্কে 
লিখিবেন "বড়লাটের আদেশে ।* গৌড় দর্শন করিবার 
সময় লর্ড কার্জন তথায় তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না 
বলায় মহারাজ! হ্ধকান্ত তাহার তাবু$ হাতী, লোক সব 
সরাইয়া লইবার আদেশ করায় লর্ড কার্জন বাধ্য 
হইয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হন এবং তখন 
মহারাজ! স্বয়ং তথায় যাইতে না পারায় অতিথি- 
সংকার করিতে পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন।- মহারাজ 
শশিকান্ত করিকাতায় সেপ্ট জেভিয়্ারদম কলেজে ও 
প্রেলিভেন্সী কলেজে অধ্যয়নের পরে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে 
গমন করিয়া ভাউনিং কলেজে পাঠ করেন ও ব্যারিষ্টার 


হইবার জন্ত গ্রেস ইনে ভরি হন। ব্যারিষ্টারী পাঠ শেষ 
করিবার পূর্বেই পিতৃবিয়োগছেতু তিনি -স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত 
হন। তিনি গঞ্জাফুর্বেদ সংহিতা'র অন্থবাদ ও তাহাতে 
টীকা যোগ করিয়াছিলেন। মহারাজা জমিদার সভার 
সহিত সম্পর্কিত ছিলেন এবং হিন্দু মহার্ভার উদ্যোগী সমস্য 
ও অন্ততম. নেতা! ছিলেন। 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ গত ২২শে 
মে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
৭৯ বৎসর হইয়াছিল। সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্ত 
তিনি ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
কাশীতে শিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া 
সংস্কৃত কলেজের স্বতির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন 1 
পরে এই পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশী ফিরিয়া যান, 
এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য সাহিত্য গবেষণ। বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ত হন। ছুই বৎসর পূর্বে কাশী 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। 
পণ্ডিত প্রমথনাথ একাধিক বার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের 
বিভিন্ন বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কত করিয়াছেন। 
ইহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত চর্চার গুরুতর ক্ষতি হইল। 


সরকারী হাসপাতালের গৃহ নির্মাণের নমুনা 

দৈনিক বস্থৃম্তীর সংবাদে প্রকাশ, “ঢাকা জেলার 
মাধবদী গ্রামে ছুর্গতদিগের জন্ত এক সরকারী হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেদিন ঝড়ে হাসপাতালের ঘরগুলি 
পড়িয়া যাওয়ায় ৮ জন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও 
১৬ জন আহত হইয়াছে । এই ঘরগুলি যে অল্প দিন পূর্বে 
নিখিত হইয়াছিল, তাহ! বলা বাহুল্য। যেঝড়ে এইগুলি 
পড়িয়। লোকের প্রাণহানি ঘটাইয়াছে, তাহাতে গ্রামের 
লোকের ঘরগুলির ক্ষতি হয় নাই। ইহার রহস্ত ভেদ 
করিবার জন্ত একটি সরকারী তদস্ত কমিটি গঠিত 
হইয়াছে। প্রকাশ, সরকারী ঘ্রগুলি “সম্প্রতি বহু অর্থ 
ব্যয়ে নির্ধিত হইয়াছিল।” সেই জন্তই কি সেগুলি ঝড়ের 
স্পর্শে ই পতিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ঝড় কি অল্প ব্যয়ে নিগ্সিত 
বে-সরকারী পুরাতন ঘরগুলি সবার তুচ্ছ করিয়া বহু অর্থ- 
ব্যয়ে সম্প্রতি নিখিত সরকারী ঘরগুলিকেই ফেলিয়া! গেল? 
এই বু অর্থব্যয় সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়ে--প্রদীপের 
নিয়েই জন্ধকার ঘনীভূত থাকে । এই সব ঘর নির্ঘাণের 


৯ স্টপ সপ পন পাকা 


তারকনাথের ? তাদস্ত কমিটিতে কত টাকা ব্যয় বরাদ্ধ 
করাহইতেছে? 


আমেরিক৷ প্রবাসী ভারতীয়গণকে 
পৌর অধিকার দানের প্রস্তাব 

ভারত-প্রবাণী এক শত পঞ্চাশ জন * আমেরিকান 
মিশনরী সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবন্সেপ্টের নিকট 
এক পত্র প্রেরণ করিয়া অচ্ুরোধ করিয়াছেন ভারুতীয়গ্ণকে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৌর অধিকার দিবার জন্ত আইনত: 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হউক । চীনা অধিবাসিগণকে পৌর 
অধিকার প্রদানের জন্ যে ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, ভারতীম্ব- 
গণের সম্পর্কেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কতৃক তাহা 
বিধিবদ্ধ হউক, ইহাই মিশনরীদের প্রস্তাব । আমেরিকাতেও 
কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্ত মাঞ্িন গবন্মেন্ট 
এখনও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া! কোন 
সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চীনকে যে অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে তাহা নামমাত্র হইলেও অন্ততঃ এইটুকু সাস্তবনা যে 
তাহাদ্দের অধিকার মৃলতঃ শ্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবাসী 
বণ্তমান যুদ্ধে ধনপ্রাণ দিয়া প্রভূত সাছাধ্য করিলেও 
উহ্থাতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে । 


বস্ত্রোৎপাদনে কুটীর শিল্পের স্থান 

লগ্তনের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বস্ত্-শিল্পের 
উন্নয়নকল্পে বিছ্যুৎ-চালিত তাতের সাহায্যে কুটার শিল্পেরও 
উন্নতি আবশ্তক বলিয়া সর্‌ ভিক্টর সান্থন যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে ল্যাঙ্কাশায়ারের বণিক 
মহলে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে বলিয়া ম্যান্চেষ্টার গাডি়ান 
জানাইয়াছেন। এ পত্রিকার অভিমতে, “তাতিদের স্বার্থ 
রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা না হইলে এরপ পরিকল্পনার 
দ্বার! স্থফল লাভ হইবে না। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বন্ত- 
শিল্পের উপর সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও কড়া নিয়ন্ত্রণের বাবস্থা 
অবলদ্িত না হইলে এরপ রক্ষাকবচও কার্ধকরী হইতে 
পারিবে না । অন্তথা বিহ্যুৎ-চালিত কুটার শিল্প সমগ্র দেশের 
বন্তশিল্পের উন্নতির সহায়ক ন! হইয়া বরং উহার অন্তরায় 
হইবে। অপর পক্ষে ছোট ছোট শিল্পের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি 
পাইবে কঠোর নিয়ন্ত্র-নীতি অন্্স্থত হওয়াও ততই 
ছুঃসাধয হইয়া উঠিবে.। ভারত-সরকার এই বিষয়ে অবহিত 
হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।” 

গ্রামে গ্রামে ভাত 'বসাইয়া বস্ত্োৎপাদন সম্পর্কে 


টির অগোরে অব্যবহারধয হই়। আছে, তাহার সন্ধান করিয়া 
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কাপড়ের কলওযাল, (বশেষতঃ মাঞ্চেষ্টার, ল্যাঙ্কাশায়ারের 
মিল-মালিকঙ্গের একটা প্রবল ভীতি আছে। বর্তমান 
রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারত-সরকারও ঠাত শিল্পের বথার্থ উন্নতি 
সাধন করিয়া ইহাদের বিরাগ অর্জনে সাহসী হন নাই। 
কাতশিল্পকে সাহাযাদানের জন্ত দেশে আন্দোলন উপস্থিত 
হইলেই একটি করিয়া কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির 
রিপোর্ট আর দশটা জনকল্যাপমূলক রিপোর্টের স্থায় যথা- 
ঝীতি ধামাচাপা থাকে । কুটারে কুটীরে তাত বসানোতেই 
যেখানে প্রবল আপত্তি সেখানে বিছ্যাৎ-চালিত তাত বসাই- 
বার কথা উঠিলে ভারতীয় তাতীর জন্ত দরদে ম্যাকেষ্টারের 
কাপড়ওয়ালারা আকুল হইয়া উঠিবেন ইহা অপ্রত্যাশিত 
নহে। ভারতবর্ষের এক একটি প্রদেশের আয়তন এমন 
ভয়ানক বড় কিছু নয় ষে গ্রামাঞ্চলের তাতশিল্পকে স্থনিয়- 
সত্রিতি ভাবে পরিচালন করা গুাদেশিক সরকারের পক্ষে 
অসাধ্য বা অসম্ভব হুইয়। উঠিবে। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্ত 
একটি মূল পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রদেশগুলিকে উহা 
প্রয়োগের ভার দিলে, গ্রামে গ্রামে স্থশৃঙ্খল ভাবে তাত 
চালাইলে সমন্তায় বস্ত্র উৎপাদন এবং অল্প সস্তার সমাধান 
উভয়ই হইতে পারে। কংগ্রেসের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি 


ইহাই চাহিয়াছিলেন। 


শ 


ভারতের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে লগ্ন 
টাইমসের মন্তব্য 
লগ্ডন টাইমস “ভারতের ভবিষ্যৎ আশা, শীর্কক এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন-_ 


আকারই ধারণ করুক, তারত মহাসাগরের তীরবর্তী স্থানসমূছে উহা 
্রয়োগ্গ করিবার সময় সিংহল, ত্রন্ধ ও মালয় ক্রমবর্ধ দান 
সম্ভোগ হিসাবের মধো গণ্য করিতে হইবে । এই দেশগু 
স্থানীয় নিশ্নাপত্ত। পরিকল্পনার অন্ততূর্ত করিয়! যদি ডাচ 
স্তাম ও ইন্ো-চীনের সহিত সংযুক্ত করিয়া! দেওয়া হয়, 
একত্রে কোন পরাত্রান্ত শক্রকে দমন করিয়! রাখিতে পারিবে ন! 
ভারতবর্ষ কার্ধ্যকূশল অপর্ধ্যাপ্ত লোকবল ও ধনসম্পদ 
গ্রহণ করিবে, তাহার ফলে ভাল ভাবেই সমগ্র অঞ্চল 
পথে অগ্রসর হইতে পারে? কিন্তু ভারতবর্ষের ভবিষৎ 
সুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের যে 
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সার্থক ভাবে কার্যে নিয়োগ করা বায়। ছিতীর়তঃ, এই সম্পদরাশির 
রা 
অংশীদারত্ব আবন্টক। প্রথমটি সমর়সাপেক্ষ এবং দ্বিতীয়টি ভিন্ন 
এই সম্পন্ন হয়ত কারধাক্ষেত্রে কখনও প্রযুক্তই হইতে পারিবে ন!। 

বতরমান যুদ্ধে মিত্রশক্তি ভারতবর্ষ হইতে প্রন্ভৃত সাহায্য 
পাইয়াছেন, মাঝে মাঝে ইছা তাহারা স্বীকার করিয়া 
থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকার লাভের 
কোন.কথা উঠিলে এ দেশের দানের ও ত্যাগের কথা 
ভূলিয়া যাইতে তাহাদের মুহূর্তমাঅ বিলম্ব হয় না। সম্প্রতি 
যুদ্ধোতর পুনর্গঠন সম্বন্ধে মাফিণ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল 
হাল, দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস্‌ এবং 
মিঃ চার্চিল যে-সব বন্ৃত। করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের 
ভবিম্তৎ সম্বদ্ধে উল্লেখমাত্র নাই । যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শাস্তি 
রক্ষার জন্ত ষে কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব মাকিণ সিনেটে 
হইয়াছে তাহাতে চীনের নাম আছে কিন্তু ভারতবর্ষের 
নাই। অথচ এশিকার শাস্তি রক্ষায় চীন অপেক্ষা ভারতের 
গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নহে। চীন ও ভারতের জনসংখ্যা 
প্রায় সমান, ভারতীয় সৈন্য পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যুদ্ধে 
চীনা সৈন্ত অপেক্ষা কম শৌধ্যের পরিচয় দেয় নাই, অর্থ 
নৈতিক ও শিল্পোন্নতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ চীন অপেক্ষা 
অধিক অগ্রসর । ভারতের অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক সম্পদও 
চীনের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। তথাপি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর 
শাস্তি রক্ষার চেষ্টায় ভারতবর্ষের স্থান থাকিবে না। কারণ 
সে পরাধীন এবং এই পরাধীনতা মোচনে ব্রিটিশ শাসক- 
বৃন্দ অনিচ্ছুক । 

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 

এ প্রবদ্ধেই টাইমস লিখিয়াছেন £-_ 

গত কয়েক মানের রাজনীতিক অবস্থা হইতে দেখ! গিয়াছে, ভারত- 
স্বাসীরা ক্রমেই ইহ! উপলব্ধি করিতে পান্লিতেছে যে, কেবলমাত্র বদি 
তাহার৷ পরস্পরের মধো কোনও একটা মীমাংসার গৌঁছিতে পারে, তবে 
তাহারা নিজেদের চেষ্টায়ই ম্বায়ত-শীসন অর্জন করিতে পারিবে। অবন্ত 
লক্ষে পৌছতে তাহাদিগের নিজেদের চেষ্টাই যথেষ্ট নহে, অপরের 
চেষ্টার নিশ্চয়ই জবস্ক হুইবে। 

ছুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল নাই, সোভিয়েট 
বাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এন্সপ কোন দেশ নাই। 
আমেরিকার এই যুদ্ধের মধ্যেও সভাপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি 
রুজ্জভেপ্টের প্রতিঘন্থিতা চলিতেছে । আমেরিকায় কেহ 
ইহাকে নিন্্নীম্জ মনে করে না। ফরাসীদের মধ্যে আজও 
জিরো দ্যগল ছুই দলে প্রবল বিরোধ চলিতেছে-_-এই হবন্ব 
না যিটিলে ফ্রান্স স্বাধীনতা পাইবে না কেহ এ কথা বলেন 
নাই। অথচ ভারতবর্ষে ছুই বা ততোধিক দলের 
অবস্থিতিকে তাহার ম্বাধীনতা লাভের অন্তরায় বলিয়া 


প্রধাঙী 


১৩৫১ 


জাহির করা হইতেছে এবং চীনে ছুই দলের অস্তিত্বও 
সাাজ্যবাদী প্রয়োজনে প্রচারিত হইতে স্থুরু হইয়াছে। 


দোকান ওয়াপ্টার বুশনেল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এফ ডর্িউ ফিন্ত এবং সেলসম্যান এফ এম ওয়াগষ্টাফ 
জনৈক মিলিটারী অফিসারের নিকট ২১ টাকা মুল্যে ছুই 
রোল কিছ্ম বিক্রয়ের অভিযোগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট 
মিঃ দেবেন্দ্র সিং কর্তৃক দণ্ডিত হুইয়াছেন। প্রতি রোল 
ফিল্সের নিয়ন্ত্রিত মুল্য 91৩/*। ফিস্ককে ১০** টাকা! 
জরিমান! অনাদায়ে ছয় মাস কারাদণ্ড এবং ওয়াগষ্টাফকে 
২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাস কারাদণ্ডের 
আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । ম্যাজিট্রেটই তাহার রায়ে মন্তব্য 
করেন-_ফিস্ক দ্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক চোরাবাঞ্জার স্ত্রি এবং 
অতিলাভে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

চোরাবাজার স্যা করিয়া কেতা সাধারপকে লুঠ করি- 
বার ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান মারোয়াড়ী ভাটিয়া প্রস্ৃতি 
আর দশজনের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গেরাও যে সমান ভাবেই জড়িত 
আছেন উপরোক্ত ঘটনা তাহারই একটি নিদর্শন। সততার 
জন্ত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের এত দিন ষে স্থনাম ছিল সাধারণ 
ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাহ! আজকাল কমিয়৷ আসিতেছে । 


নোয়াখালীতে চাউলের দর 

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর একটি বিবৃতি »ই জুন 
তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে 
সেন্সরের প্রচলিত নিয়মান্ুসাবে উহা প্রকাশের পূর্বে পৰী- 
ঠক 
এই £_ 

“গভ একমাস যাবৎ নোয়াখালীতে ২২ টাঁকা হইতে 
২৫ টাকা মণ দরে, সন্দীপে ২৮ টাকা হইতে ৩০ টাঁকা মণ 
ঘরে চাউল বিক্রয় হইতেছে । আমি এদিকে গবন্মেন্টের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি কিন্ত এখনও দর কমে নাই। চট্টগ্রামে 
চাউলের দর আরও অনেক বেশী। আমি আশা করি 
গবন্মেন্ট চট্টগ্রাম, সন্দীপ ও নোয়াখালীতে চাউলের দর 
কমানোর জন্ত অবিলদ্ষে ব্যবস্থা অবলঘন করিবেন।” 

চট্টগ্রামের চাউলের দর ইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
যে দিন মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় মি: ফজলুল হক সে 
দিন মন্তব্য করেন যে চট্টগ্রামে ৬* টাকা মণ দবে চাউল 
বিক্রয় হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এই সংবাদ 
সত্য কিনা তিনি তাহা জানিতে চাছেন। কিন্ত সরকার- 


আবাঢ় 


পাপী পি পস্পিস্ি০ পাপা, পি পাস 


পক্ষ ইহার কোন উত্তর দেন নাই। ৮ই জুন ভারিখে 
ট্রেটসম্যান পত্রে প্রকাশিত বনীয় বাবস্থা-পরিষদ্দের বিব- 
রণীতে আমরা ইহা! দেখিয়াছি এবং ইহার পর আজ 
(১৩ই জুন) পরস্ত তাহার কোন প্রতিবাদ গবন্মেন্ট করিয়া- 
ছেন বলিয়াও দেখি নাই। 

মফঃম্বল হইতে চাউলের দর বৃদ্ধির যে-সব সংবাদ 
আসিতেছে তাহা সত্য হইলে উদ্বেগজনক | এই দরে চাউল 
ক্রয় দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত উভয়ের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব । 
অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্তক। কাগঞব্জে পরে 
মূল্য হাস ঘোষণা করিলে কোন ফল হইবে না। এবার 
ফল এত ভাল হওয়া সত্বেও এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি 
কেন ঘটিতেছে তাহার পুথ্থান্ুপুত্ধখ অঙ্সন্ধান হওয়া 
একাস্ত আবশ্তাক। মিথ্যা হইলে এন্সপ সংবাদের প্রতিবাদ 
প্রয়োজন । - 


বরিশালে হিন্দু সম্মেলন বন্ধ 

বরিশালে গত ৩র! জুন যে হিন্দু সম্মেলন হইবার কথা 
ছিল, মন্ত্রীমগ্ডগ তাহ! বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বর্ধমানের 
মহারাজা সভাপতি নিবাচিত হইয়াছিলেন এবং অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। 
সম্মেলনের উদ্দেস্ত ছিল হিন্দু সমান্জের সমস্তাসমূহের 
আলোচন! এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ । স্থানীয় 
তপশীলতুক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সম্মেলনের সর্ব 
প্রধান উদ্যোক্তা! ছিলেন। প্রায় পাচ শত কর্মী এক মাস 
কাল দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া উন্মুক্ত ধান্তক্ষেত&ে সম্মেলন 
স্থান রচনা করিয়াছিল। প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক 
উৎসাহের সহিত সকল কার্ধে যোগ দিয়াছিল। অর্থ9 
বিস্তর ব্যয় হুইয়াছিল। সম্মেলনের আয়োজন দেখিয়। 
মন্্রীপক্ষীয়েরা আনন্দিত হইতে পাবেন নাই। মন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্মেলন আরভ্তের নির্ধারিত 
দিবসের এক সপ্তাহ পূর্বে এ অঞ্চলে গিয়৷ সম্মেলনে যোগদান 
করিতে সকলকে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কথায় 
কেহ কর্ণপাতও করে নাই। 

এমনি সময়ে সম্মেলন ক্ষেত্র হইতে ৬।৭ মাইল দূরে 
খুলনা জেলার এক গ্রামে রুষকদের মধ্যে এক হাঙ্গামা হয়। 
উহার কোন সাম্প্রদায়িক কারণ ছিল না। €ই জুন বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে এ সম্পর্কে মূলতৃবী প্রস্তাব উত্থাপিত হুইলে 
বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী সরু নাজিমউদ্দীন যে বস্কৃতা 
দেন তাহাতেও তিনি' খুলনার হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িক 
বলিয়! স্পষ্টভাবে অভিহিত করেন নাই। ইহা! উল্লেখযোগ্য 
ষে' বরিশালের ম্যাজিষ্রেট ' যিনি সম্মেলন আহ্বানের 


১৭৫ 


প্রত্যাহার করেন নাই। পুলিসের ইনসপেক্টর- 
জেনারেল, প্রেসিডেন্সি ও বাখরগঞ্জ রেঞ্জের ডেপুটি 
ইন্সপেক্টর জেনারেলঘয়, প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনর 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের এডিশনাল সেক্রেটরী এবং চীফ 
সেক্রেটরী-এই কয়জনের সহিত কলিকাতায় বসিয়া 
পরামর্শ করিয়া প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন বন্ধ করিবার আন্েশ 
দেন। এই আদেশ প্রচারিত হুইবার পর অভ্র্থনা- 
সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্রন ঠাকুর সংবাদপন্ে 
যে বিবৃতি দেন তাচার সারমর্য নিয়ে গ্রদতত হইল : 

তপশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গই প্রধানতঃ উদ্ভোগী হইয়। হিন্দু- 
দের সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান কল্পে এই সম্মেলন আহ্বান 
করিয়াছিলেন; এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত লংললিষ্টহীন 
বধ্ধমানের যহারাজাকে ইহার সভাপতি নির্বাচিত কর! হইয়াছিল 
কিন্তু তাহা সস্বেও লীগ মন্ত্রী-সভা। এই সন্মেলনের উপয় নিষেধাজ্ঞা 
জারি করিম্নাছেন; কারণ তীস্থারা মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল ছলে বলে 
কৌশলে বর্তমান পরিষদে পাস করাইতে চাহেন, এবং এই সম্মেল- 
নের ফলে পাছে সমগ্র হিন্দু সমাজের তীব্র বিয়োধিতা প্রকট হইয়া! 
উঠে এই ভয়ে তাহারা সম্মেলনের প্রচেষ্টাকে অন্কুরে বিনষ্ট করিয়া. 
ছেন। 

সম্মেলনের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঞ্গ সুক হইতে পরে লীগ মন্ত্রী 
সভার এই অঙ্গুহাত অচল ) সম্মেলনের নির্বাচিত স্থান হইন্ডে বন 
দুরে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় যে কৃষি বিক্ষোভের সংবাদ 
সম্মেলন বন্ধ করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ ব্যবহার কর! হইয়াছে তাহাও 
অসঙ্গত। কারণ পার্খববরী জেলাসমূহের জেলা ম্যাজিষ্রেটগণ 
এজন্য সম্মেলন বপ্ধ করার কোনও প্রকার স্্রপারিশ করিয়াছেন, 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাহারও কোন উল্লেখ নাই । গণ কমেক দিন 
যাবৎ নান! ছলে সম্মেলন বন্ধ করার চেষ্ঠ। হইয়াছিল; কিন্তু তাহা 
ব্যর্থ হওষায় লীগ মন্ত্রী-সভা শেবমুহূর্তে এই নিষেধাজ্ঞ। জ্রাবি করিয়া 
ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের শেষ রাস্্ীয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। 

ইহ বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে লীগ-মস্ত্রীদভার এই আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বর্ণ হিন্দু ও তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহ- 
তিকে বিচ্ছিন্ন করা। কিন্ত ইহাও ঠিক-_বর্ণহিন্দু ও তপশীল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ষে প্রাচীর তোল হইয়াছে তাহা 
একান্তই ক্ষণতঙ্গুর। এবং এই কৃক্সিম বিভেদ স্বার৷ পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হইবে না । 

বজীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মৃলতুবী প্রস্তাব আনিয়া এই 
ব্যাপারটি আলোচিত হয়। বিরোধী দলের নেতা যৌলবী 
ফজলুল হুক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলেন । তিনি 
বলেন, “কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় 
হুকুমনাম! প্রচার করিয়া চারিটি জেলায় সভাসমিতি বন্ধ 


শম্পা তপস্পর্াসিপান পি সি সপ পাসিপস্পাশিত 


করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার । 
ভাৰপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্মচানীদের নিকট হইতে কোন অনুরোধ 
না পাইয়্াই কলিকাতায় বসিয়া মন্ত্রীমগ্ুল এই আদেশ 
দিয়াছেন । স্থানীয় কর্মচারীদের অন্থরোধে এই কাজ কর! 
হইয়া থাকিলে তবু না হদ্র বলিবার কিছু থাকিত। এ 
ক্ষেত্রে স্থানীয় কমচারীদের নিকট হইতে কোন অচ্গরোধ 
তে। আসেই নাই, বরং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে 
বলিয়াছেন ঘে তাহাদের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই 
সরকারী আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে |" খুলনার দাঙ্গার পরও 
বরিশালের জেল! ম্যাজিষ্ট্রেটে সম্মেলন আহ্বানের অনুমতি 
নাকচ করেন নাই, একাধিক বক্তা তাহা উল্লেখ করেন। 

মৌলবী ফজলুল হকের অভিযোগের উত্তরে সর্‌ নাজি- 
মুদ্দীন বলেন যে স্থানীয় কমণচানীঙ্গের রিপোর্টই এমন ছিল 
যে সম্মেলন বন্ধ করা ছাড়া তাহাদের গত্যস্তর ছিল না। 
বরিশালের পুলিশ হপারিশ্টেণ্ডেণ্টের রিপোট' হইতে পাঠ 
করিয়া তিনি দেখান যে পুলিস সাহেবের মতে সম্মেলন 
বসিতে দিলে “মারাত্বক লোক ও সম্পত্তি ক্ষয়ে*্র 
( 68710091088 01010 810 [1010916) ) আশঙ্কা ছিল। 
এই পুলিস সাহেবের রিপোর্ট” ছাড়া আর কাহারও রিপোর্ট” 
হইস্ভে পড়িবার মত বস্ত গ্রধান মন্ত্রী পান নাই | যশোহরের 
জেল! ম্যাজিষ্টেট ও পুলিস সাহেব উক্ত জেলায় সাম্প্রদায়িক 
মনোমালিন্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ইহার অতিরিক্ত 
আর কিছুই সর্‌ নাজিমুদ্দীন বলিতে পারেন নাই । পাকি- 
স্থানী গ্রচারকাধ্যের কল্যাণে সাম্প্রদাছ্িক মনোমালিন্য 
বাংলার কোন্‌ স্থানে নাই আমরা জানি না। এরূপ ভাসা 
ভাসা অভিযোগের উপর কাজ করা কঠিন বলিয়াই 
হয়ত বরিশালের পুপিদ সাছেবের রিপোণটি অতিশয় 
মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল । বরিশাল, খুলনা, 
যশোহর ও ফরিদপুরের সধ্ধিস্থলে সম্মেলন স্থান রচিত 
হইয়াছিল, সরু নাজিমুদ্দীনের মতে সম্মেলন হইতে দিলে এই 
চারিটি জেলাতেই দাজা-হাঙ্গাম! ছড়াইয়! পড়িত। অথচ 
একমাত্র বরিশালের পুলিস সাহেব ভিন্ন চারি জন জেলা 
যাজিষ্রেট এবং অপর তিন জন পুলিশ সাছেব সম্মেলন 
বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন এমন কথা সর্‌ নাজিমুদ্দীন 
বলিতে পারেন নাই। বরিশালের এই পুলিস সাছেবটি 
কি মুসলমান? 

সম্মেলন বন্ধের হকুমনাম! প্রচারের অব্যবহিত পরেই 
সর্‌ নাজিমুদ্দীন দিনাজপুরে পাকিস্থান সম্মেলন করিতে 
যাইবার সময় পাইয়াছিলেন, কিন্তু খুলনার দাক্গাস্থল অথব 
৮ পরিদর্শনের সময় তিনি পান 
নাই। 


১৩৫১ 





পাপ িপীসপিসপপাসপ 


_ দিনাজপুরে পাকিস্থান সম্মেলন 
বরিশালের হিন্দু সম্মেলন ব্বন্ধ করিয়া দিয়! সর্‌ নাজিমুদ্দীন 
সদলবলে দিনাজপুর গমন করেন এবং সেখানে পাকিস্থান 
সম্মেলনে করেন। সরকারী জমিতে সম্মেলনের মণ্ডপ 
এবং পাকিস্থান-তোরণ নির্ধিত হয়। সরকারী জমির 
উপরেই পাকিস্থান পতাক! উড্ডীন হয় এবং পাকিস্থানের 
মানচিত্র প্রদর্শিত হয়। সরকারী জমির উপর নিছক 
সাম্প্রদায়িক সম্মেলনের এরূপ অঙ্ষান পূর্বে কখনও 
হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সরকারী 
জমির উপর কোন সাম্প্রদায়িক সম্মেলন হইতে দেওয়া 
দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই উহার চূড়ান্ত অপব্যবহার বলিয়৷ 
মনে করিবেন। স্থানীয় হিন্দু নেতাদের শাস্তিগ্রচার 
এবং হিন্দু অধিবাসীদের ধৈর্যের ফলেই কোন অপ্রিয় 

ঘটনা ঘটে নাই এজন তাহারা ধন্তবাদের পাত্র । 


অনুন্নত হিন্দুদের উন্নতি 

তপশীলতৃক্ত হিন্দু বলিয়া বর্ণিত অনুন্নত হিন্দু স্প্্র- 
দায়ের অনেক নেতা আজকাল পাকিস্থানী মুসলমানদের 
সহিত তাহাদের সবকাধে সায় দিয়া চলিতেছেন। ইহার! 
ভুলিয়া যান যে তাহাদের সমাজের উন্নতির জন্য যেটুকু 
কাজ আজ পর্যস্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ 
তাহার মুলে আছেন, যদিও অঙগঞ্জত হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারে শ্রীষ্ঠানদের দানও আছে। 

১৯৯৬ সালে প্রার্থনা সমাজের সভ্য ভি আর সিদ্ধে 
বোঙ্বাইয়ে অনুপ্ূত হিন্দুদের জন্ত একটি মিশন খোলেন। 
দাক্ষিণাত্যের আদি হিন্দু সোশ্যাল ক্লাব, আদি হিন্দু সংবাদ- 
পত্র এবং ছুঁত্মার্গবিরোধী সন্মেঙ্গনের স্ত্রপাত হয় এই 
মিশন হইতে । ১৯২৪ সালের মধ্যে এই মিশনের অনেক- 
গুলি শাখা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে পুনায় মহারাষ্ট্র শাখা, 
নাগপুরে মধ্যপ্রদ্েশ শাখা, হুবলিতে কর্ণাটক শাখা, এবং 
বাঙ্গালোবে তামিল শাখা উল্লেখষোগ্য । 

মিশন প্রতিষ্ঠার সজে সঙ্গে শ্রীযুক্ত দিদ্ধে নিখিল- 
ভারত ছু'ত্মার্গবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করিতে আরম্ত 
করেন। প্রতি বৎসর তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতেন এবং 
সাধারণত: কংগ্রেসের সঙ্গে এ সম্মেলন হইত। প্রথম 
সম্মেলন আহ্‌ত হয় ১৯০৭ সালে স্থরাটে এবং উহার প্রথম 
সভাপতি হন একজন বাঙালী-_সত্্দ্রনাথ ঠাকুর । 

সম্মেলনের অন্তান্য কয়েকটি অধিবেশনের তালিকা :-_ 
ব্সর স্থান সভাপতি 
১৯৯৮ বাকিপুর রাও বাহাছুর মুধোলকার 
১৯১* মাদ্রাজ গোপালক্চ গোখলে 
১৯১২ ক্রাচী লাল! লাজপত রায় 
১৯১৮ বোত্বাই বরোদার মহারাজা সম্াজী রাও গাইকোয়াড় 
১৯২০ নাগপুর মহাত্মা গান্ধী | 


পাতি সাপ 


মহাত্মা গান্ধী কংখেসের সভাপতি হইবার বু পূর্বে 
এই ছুঁতমার্গবিরোধী সম্মেলনের সভাপতির আসন অনন্কৃত 
করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে সিক্ষে মহাশয়ের চেষ্টায় 
একটি স্থায়ী নিখিল-ভারত ছুঁতমার্গবিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। মাঙ্গালোরের স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কুদুমল রঙ্গরাও 
ছিলেন সিদ্ধে মহাশয়ের সর্বগ্রধান উৎসাহ-দাতা। ইহারই 
নিকট সিদ্ধে অনুল্নত সমাজের সেবাত্রতে দীক্ষালাভ করেন । 
মাদ্াজে পীঠাপুরমের মহারাজার দানও এবিষয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য । পঞ্চনদের জন্তু একটি অনাথাশ্রম প্রভিাকল্পে 
তিনি ছই লক্ষ টাকা দান করেন। 
বাংলাও পিছাইয়। থাকে নাই । ১৯০৯ সালে পণ্তিত 
শিবনাথ শান্বীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাক্মদমাজের কয়েক জন 
প্রচারক “অগ্ুন্নত সম্প্রদায় মিশন” (10910798960. 0178898 
21193107) নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯১৩ সালে 
উহার নাম পরিবর্তন করিয়া “সোসাইটি ফর দি ইমপ্রুভ- 
মেপ্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস” রাখা হুয়। এই নামে 
আঙ্জগও এই সমিতি কাজ করিতেছে । ঢাকা,জেলার নমঃ- 
শূদ্রপ্রধান বেরস গ্রামে জনৈক নমঃশৃদ্রের নিকট হইতে 
ধারকরা ৩॥৯ পাই লইয়া সমিতির কাঙ্গ আরম হয়। 
প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক স্থাপিত হয়। বর্তমানে এ বেরস 
গ্রামে শিবনাথ হাই স্কুল নামে সমিতি-পরিচালিত একটি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় রহিয়াছে এবং স্থানীয় নমঃ- 
শৃত্রেরা উহাকে একটি কলেজে পরিণত করিবার জন্য 
আগ্রহশীল। ৩০১০** টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, স্থানীয় 
অধিবাসিবৃন্দ নিজেরা পরিশ্রম করিয়া কলেজের জন্য 
ঘরবাড়ী তৈরি করিতে প্ররস্তত, আর কিছু অর্থ হইলেই 
কলেজ প্রতিষ্ঠ। সম্ভব হইতে পারে। নিয়লিখিত তালিকা 
হইতে সমিতির কার্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে £- 
বৎসর দুল ছাত্রছাত্রী 
১৯১৩ ৬২ ২১৭৯ 
১৯১৭ ১০৪ ৩৮৬৩ 
১৪৯১৮-১৪ ২৩১ ৮১২০৩ 
১৯২২-২৩ ৪৪ ১৪,৯৮৯ 
১৯৩১-৩২ ৪৪১ ১৭,৮০৯ 
বাংলা ও আসামের ২*টি জেলার ৩৮৪টি গ্রামে এই 
৪৪১টি স্কুল অবস্থিত । ইহা! হইতেই সমিতির কার্যের গুরুত্ব 
ও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে । ২৩ বৎসরে এই 
মিশন ৪৫ হাজার বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে। 
বেরসের স্তায় ফরিদপুর জেলার তালতলি গ্রামেও জঙ্গন্নত 





বিবিধ প্রসঙ্_মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও অন্ত হিন্দু 


টিপা কা পি শট পট ০৯ পা শিস প্পািপামপাসপাসপাি প৯ তা ০৯ পা শা পিল লাখ পি পি 


সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্ত একটি কলেজ প্রতিটার আয্বোজনে 
সমিতি হত্যক্ষেপ করিয়াছেন। শুধু শিক্ষা-বিত্তার নয়, 
রোগে সেবা ও চিকিৎসা, বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে উবধ 
দান, মন্তপান নিবারণ, ছুতিক্ষে সাহাযাদান প্রভৃতি সমিতির 
নিয়মিত কাজের অস্তভূক্ি। এই প্রসঙ্গে বরিশালে অশ্বিনী- 
কুমার দতের কার্ধ্যও বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তাহার অজ্চর় 
ভেগাই হালদারের কাজের কথা আজও লোকে স্মরণ করিয়া 
থাকে । নীলমণি চক্রবস্তীর খাসিয়া! মিশন, শ্রীযুক্ত অবিনাশ- 
চন্দ্র লাহিড়ীর রাভা ও গারো মিশন, এবং হাজারীবাগের 


মেথরদের মধ্যে জীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্তের কাজও উল্লেখ- 
যোগ্য। 


১৯৩৭-এ রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আসিবার পরও 
কোন মুসলমান নেতা অন্ুপ্নত হিন্দুদের উন্নতির জন্ত এক 
কপন্ধকও দান করিয়াছেন কি না তাহা আজ তাহাদের 
ভাবিয়া দেখ! দরকার । -- 


মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও অনুন্নত হিন্দু 

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রবল 
আন্দোলন উঠিয়াছে, তপনীলতৃক্ত হিন্দুরাও তাহাতে 
প্রথম হইতেই যোগ দিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদের তিনজন তপশীলদুক্ত হিন্দু সদস্য, শ্রীযুগ্ত মনো- 
মোহন দান, শ্রীযুক্ত ধনপ্রয় রায় এবং জীযুক্ক শ্রামাগ্রসাদ বর্ধন 
মন্ত্রীদল পরিত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করিযা- 
ছেন। ইহারা তিন জনে একযোগে প্রধান মন্ত্রীকে ষে পত্র 
লিখিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিয়ে প্রদণ্ত হইল £ 

“শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের যে বন্দোবন্ত 
বিলে কর! হইয়াছে, অন্তান্ত ক্রটির কথা ছাড়িয়া দিলেও 
একমাত্র এই কারণেই উচ্থাকে বুদ্ধি দিয়। গ্রহণ কর! 
বায়না। 

"প্রাথমিক শিক্ষা আইনে যে ভাবে কাজ হইয়াছে, 
তাহাতে “তপশীলতৃক্ত সম্প্রদায়, অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিয়াছেন। যে-সকল স্থানে বহু “তপশীলতৃক্ষ 
সম্প্রদায়ের লোকের বাস, সেই সকল অঞ্চলে বন্ধ ও 
পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। 
ফলে তাহাদিগের পুত্কন্তাদিগের শিক্ষায় বিশেষ ব্যাঘাত 
ঘাটতেছে। 

“এ কথা বলা বাহুল্য নহে যে, এরূপ বিদ্যালয়ের 
অধিকাংশই মুসলমানপ্রধান গ্রামে সরাইয়! লওয়! হইয়াছে 
এবং সে সকলের অনেকগুলিকে মক্তবে পরিণত করা 
হইয়াছে--ফলে 'তপশীলতৃত্ত সম্্রদায়ের' শিক্ষার্থারা তাহা- 
দিগের সংস্কৃতির সহিত সামক্স্তসম্পয় শিক্ষালাভ করিতে 


খাত, 


অন্থবিধা বোধ করে।  মাধামিক শিক্ষার বাপারেও আমরা 
এরূপ ব্যবহার লাভেয় ভয় করি।* 

গবন্মেন্ট প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মন দিবার পর হইতেই 
বছ বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিয়া মুললমানপ্রধান গ্রামে 
বা গ্রামের মুসলমান পন্লীতে লইয়া যাওয়া! হুইয়াছে। বহু 
প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তবে পরিণত হইয়াছে । ষ্বে-সব 
হিন্দু ছাত্রকে বাধা হুইয়৷ এসব স্কুলে ব মক্তবে ভি 
হইতে হয় তাহাদিগকে জলের পরিবতে' 'পাণি', 'গোষাংস 
অতিশয় স্থম্বাছ' প্রভৃতি শিখিতে হয়! বর্ডমান স্কুল- 
গুলিকে অব্যাহত রাখিয়া মুদলমান গ্রামে বা মুসলমান 
পন্ীতে নৃতন স্গ স্থাপিত হইলে কাহারও আপত্তির কারণ 
থাকিত না। কিন্তু হিন্দুর তৈরি এবং পরিচালিত স্থুল- 
গুলিকে নষ্ট করিয়া! হিন্দু ছাত্রগণকে শিক্ষালাভে বঞ্চিত 
করিবার জন্য এগুলিকে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে স্থানাত্তরিত 
কব। নিতান্ত নিন্দনীয় । 

বর্ণ হিন্দুদের চেষ্টায়, যত্বে ও অর্থবায়ে যে সহম্র সহ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে, সে 
সকলে তপশীলতুক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষালাভে কোন 
বাধা হয় নাই। ১৮১৮ সালে রেভাবেও রবাট সন বাংলা 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 

"ছাত্রের একমাজ গুণাস্গুসারে ভিন্ন পথে কোন কারণে 
উপসপ নীচ হইতে শেখে না। ব্রাহ্মণ ছাত্র তাহার 'অতি 
দীন প্রতিবেশীর পার্খে উপবেশন করে, অনেক সময় ক্লাসে 
তাহার নীচে আসিয়া দীড়াইভে বাধা হয়। নিম্নজাতির 
ছাআ ক্লাসে ব্রাহ্মণ ছাত্র অপেক্ষা অধিক দক্ষতার পরিচয় 
দিতে পারিলে তাহার উপরে উঠে একপ প্রায়ই দেখা যায়। 
ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন জন্মগত অধিকার দিয়! কাহারও সৃতি করেন 
নাই, পৃথিবীর বুকে সমান অধিকার লইয়া বাচিবার অধিকার 
সকলেরই আছে--এই যে সত্য সে পাঠাপুস্তকে পড়িয়াছে 
ভাহার যাখার্থ্য উপলব্ধি করিবার স্থযোগও সে ক্লাসেই 
পায়।” - 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল 

সাহেব দলের সহায়তায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্তমান 
মন্ত্রীদলের মেজরিটি থাক। সত্বেও কেবলমাত্র সংখ্যাধিকোর 
জোরে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাশ করাইয়া লওয়া সহ্জসাধ্য 
হইবে না, সম্ভবতঃ এত দিনে মন্ত্রীরা তাহা বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। বিরোধী দল যেরূপ স্থশৃঙ্খল ভাবে বিল পাসে 
'বাধা দিতেছেন, সাহেৰ দল ও পাকিস্থানী দল তাহাতে 
কুম্ধ হইলেও দেশবাসী তাহাতে সন্ত্টই হুইয়াছে। 
বিরোধী জলেয় মুসলমানদের মধ্যে মৌলবী আবু হোসেন 





০ পাম্পি পাশা লালা ২টি পতিত ৯ পাপা পল পাপিিাসলািপেপিল 


সরকারের মন্তবা উল্লেখযোগ্য । 
হিন্দুদিগের সহিত মীমাংসা না হইলে কেবল ক্ষমতা লাভ 
করিলে মুসলমানগণ উপরূত হইবেন না; প্রস্তাবিত মাধ্য- 
মিক শিক্ষা-নিয়ন্তরণ বোর্ড গঠিত হইলে এবং মোসলেম লীগ 
পরিচালিত সচিবসজ্ঘ বহাল থাকিলে কিছুই হইবে না। 
তাহাতে মুসলমানদিগের অনিষ্টই ঘটিবে। তিনি সরল 
ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,__কেবল মুসলমান শিক্ষক, কেবল 
মুনলমানের অর্থ ও কেবল মুসলমান ছাত্র লইয়া তিনি 
মাধ্যমিক স্কুল চালাইতে পারিবেন_-এমন কথা কি বর্তমান 
সচিবসজ্মের কোন সমর্থক বলিতে পাবেন? 

বাবস্থা-পরিষদের বাহিরে বিলের বিরুদ্ধে জনমত এত 
প্রবল, শিক্ষাক্ষেত্রে ধাহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন 
তাহাদের প্রতিবাদ এত বেশী এবং স্প্। নাম্মাজজ ছুই- 
একটি পাকিস্থানী পত্রিকা বাতীত সংবাদপত্রসমূছের 
সম্পাদকীয় মন্তবো বিক্ষোভের প্রকাশ এত গভীর যে তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান অনাবশ্তাক। বাহিরের এই আন্দো- 
লন মন্ত্রীদলকেও নাড়া দিয়াছে__তিন ধন তপশীলী সমস্য 
বাতীত ছুইজন পার্লামেপ্টারী সেক্রেটরীও পদত্যাগ করিয়া- 
ছেন। বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্রতা ও ব্যাপকতা 
শেষ পর্যস্ত অস্বীকার করা মন্ত্রী দলের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই, 
এই দলের চীফ হুইপ প্রকাশ্ঠে বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন 
যে, ত্াহারাও প্রতিবাদের পাণ্টা প্রতিবাদে বাধ্য হইবেন । 
ইহার পর ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিলের প্রতিবাদ 
সভার নামে যে প্রহসন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দৈনিক বন্থ্মতীতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

২৫শে মে ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তুলসীচন্জ 
গোস্বামী বিলের স্বপক্ষে বস্ততা করিতে উঠিলে বিরোধী 
দূল উহাতে বাধা দেন। ইহাদের উচ্চ প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত 
গোস্বামী কোন কথা বলিতে পারেন নাই। গবর্ণব মিঃ 
কেসী সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং ্বচক্ষে বিরোধী দলের 
বিক্ষোভ দেখিয়! গিয়াছেন। উত্তেজন! সেদিন শুধু বিরোধী 
দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সাহেব দলও অত্যধিক 
উত্তেজিত হইয়া শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। 
গোলমালের জন্ত কিছুক্ষণ অধিবেশন মূলতৃবি হইলে 
তাহাদের চীপ হুইপ মিঃ ষ্রার্ক স্পীকারের কক্ষে প্রবেশ 
করিয়া! তাহাকে অপমানিত করেন। পরিষদের জধি- 


জাবাঢ় টন 


মিঃ টর্ক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখনও বিরোধীদলের বহু 
নেতার বক্তৃতা! বাকি ছিল। সেদিন দলের নেতাদের 


বন্তৃতা করিবার কথ!। শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী কোন” 


দলের নেতা নছেন, অতএব এ দিন তিনি বক্তৃতা করিতে 
পারেন না, ইহাই ছিল তাহার বক্তৃতায় বাধা দানের 
কারণ। হট্রগোলের মধ্যে সাহেব দল পালণমেণ্টারী 
শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়। বিতর্ক শেষ হইবার আগেই বিতর্ক 
বন্ধের প্রস্তাব (0108019 [70600 ) সমর্থন করেন। 
স্পীকার উহ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণ? করেন। 
কংগ্রেস-দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর বায় এবং জাতীয় 
দলের নেতা ডাঃ শ্ামাপ্রসা্দ মুখোপাধ্যায় এবং বিরোধী 
দলের অপর সকলেই স্পীকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
ঠিক অন্ধুক্ূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তখনকার মন্ত্রী 
দলের সৈয্নদ বদরুদ্দোজার বক্তৃতায় বাধা দানের জন্ 
বিরোধী দল তুমূল হট্টগোল করিতে থাকেন। সরু নাজি- 
মুদ্দীন আল্লার নাম লইয়া উহ সমর্থন করেন। মিঃ 
স্থরাবদ্গীর ব্যবহারে বির্ক্ত হইয়া স্পীকার তাহাকে 
বহিষ্কারের আদেশ দিলে তিনি বাহির হইয়া যাইতে 
অদ্বীকার করেন। অবশেষে পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী 
রাখা হয়। এক্ষেঅেও অধিবেশন মুলতুবী রাখাই সমীচীন 
ছিল। 

ইহার কয়েক দিন পর পরিষদের অধিবেশনকালে দেখা 
যায় প্রাঙ্গণ পুলিসে ছাইয়া গিয়াছে । তৎক্ষণাৎ ইহার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারগ্রার্ধ 
প্রধান মন্ত্রী সরু নাজিমুদ্দীন বলেন পুপিসের আগমন সম্বন্ধে 
তিনি কিছুই জানেন না। পরে জানানো হয় কলিকাতার 
পুলিস কমিশনার অতিরিক্ত পুলিশ পাঠাইয়াছিলেন। 
বিরোধী দলের প্রতিবাদে অবপ্ত শেষ পধ্যস্ত পুলিস দলকে 
প্রাঙ্গণ হইতে সরাইয়। দেওয়া হয়। 

২৫শে মে স্পীকার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণ। করিয়াছিলেন 
তাহার পুনবিবেচনার জন্ত বিরোধী দল অন্গরোধ করিয়াছেন। 
ইহা লইয়! বিতর্ক চলিতেছে । আজ পর্যন্ত ( ২৯শে জযোষ্ঠ ) 
কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। এ সম্বদ্ধে ডাঃ স্তামা- 


প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে স্থদীর্ঘ বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম 


প্রত হইল 

বিস্বোৎপান পন্থা! জবলম্বন সম্পর্কে তিনি এই কথ! বলিতে জজ্জাযোধ 
করেন ম| যে, যখনই উপযোগী অবস্থার হাটি হয়, তখনই বিরোধী পক্ষের 
বিষ্লোৎপাদন পন্থা অবলতঘন করিবার অধিকার আছে। গণতন্ত্রের শাসনা- 
ধীন প্রত্যেক পার্লামেন্টেরই এইরপ প্রতৃত নজির আছে। বেখানেই 
গণতপ্রের প্রতিঠ। আছে, সেখানেই বিরোধী দলের এই একাতত নিজ 


১৭৯, 


অধিকারের প্রতিযাদ করা হয় না। তাহারা যে বিশেষ পন্থা অবলম্বন 
করিরা ছিলেন, যুজ্তিনক্তভাবেই তীহাদের তাঁহ। করিবার অধিকার ছিল। 
যেভাবে বিলটিকে আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা! করা হইতেছে .তৎ- 
সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি খুব তীব্র। সংখাগরিষ্ঠদিশের নিকট তীহার! 
যে জাব্দন করিয়াছেন, তাহ। মিক্ষল হুইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী নিকট 
সীঁহার। যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা নিক্ষল হইয়াছে; প্রতোক স্থানেই 
তাহাদের আবেদন নিক্ষল হইয়াছে । এই অবস্থাতে এখনও যদি সাহা 
দিগের নিকট এইরূপ কোন সত্যকারের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে প্রদেশের 
কল্যাণকামী বাঙালী ও হিন্ুু-মুললমান হিসাবে প্রশীস্ত আবহাওয়ার মধ্যে 
একটি টেবিলের চতুর্দিকে নকলে সমবেত হইয়া! বর্তমানে ছুরতিক্রমা 
বলিয়৷ বিবেচিত এই বিপত্তির একটি মীমাংসা! কর! আবগ্তক, তাহা 
হইলে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে তিনি বলিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে 
সহযোগ্গিতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হুইবে না। কিন্তু বীমাংসার 
প্রকৃত মনোভাব থাক! চাই। 

অতঃপর তিনি ্পীকারের নিকট এই আবেদন জানান যে, বিরোধী 
পক্ষ ও গবস্মেপ্টের মধো যে বিরোধের সই হইয়াছে স্পীকার তাহার অন্তর্গত 
নছ্বেন। স্ৃতরাং যাহাতে সংখালধিষ্ঠের স্বাধীনতা! ও অধিকার পদদলিত 
হইতে পারে এমন কোন পঞ্থ! গ্রহণ করিয়া! অগ্রসর হইবার গুরু দায়িত্ব 
ভার তিনি যেন গ্রহণ না! করেন। 


ছুতিক্ষোত্তর. সমস্ত ও বাংলা-সরকাঁর 

দুর্ভিক্ষে যাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে 
স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জগ্ভ বাংলা 
সরকার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রথমেই তাহারা 
সমগ্র প্রদেশকে ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ছূর্তিক্ষের 
তীব্রতা যেসব স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং এখনও 
যেখানে অথনৈতিক অবস্থ। সন্তোষজনক নহে সেই সব 
স্থানকে প্রথম ভাগের মধ্যে আনা হইয়াছে । ২৬৯৪টি 
ইউনিয়ন বোর্ড এবং ৩,৩৪,৩১,৩৪১ জন লোক ইহার 
অন্ততুক্তি হইয়াছে। সরকারের হিসাবে এই জনসংখ্যার 
শতকরা ১* জনের জন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং আরও 
শতকরা ১০ জনের জন্য কোন না৷ কোনরূপ সাহায্য দরকার । 
অর্থাৎ এখনও ৬৫ লক্ষ লোক বাহিরের সাহায্য ভিন্ন 
স্বাভাবিক জীবন পুনরায় আরম্ভ করিতে পারিবে না। 
গবন্মেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইহার মধ্যে শতকরা মান 
এক জনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং শতকরা! আর এক জনের 
সাহায্যের ভার মাত্র তীহারা গ্রহণ করিবেন। 

সমগ্র অঞ্চলটিকে ৪০০ কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইবে। 
প্রত্যেক কেন্দ্রে কয়েকটি করিয়া ওয়ার্ক হাউস গঠিত হুইবে। 
গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্ত ৬*টি এবং শিশু ও নারীদের অন্ত 
৬*টি জশ্রয়স্থান নিমিত হইবে। 

সরকারী রাজন্ব বিভাগ কার্ধ্য পরিচালনা -ক্বরিবেন, 
রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটন্বী ডিরেক্টর হইবেন এবং একজন 
ডেপুটি ভিরেকউর়ের উপর প্রত পক্ষে /পরিকল্পনা কার্যে 


সাত পালা পাপ 


পরিণত করিবার ভার থাকিবে । অবসরপ্রাপ্ত সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ইনস্পেক্টর 
স্থপারভাইজার প্রস্ৃতি নিযুক্ত করা হইবে। কেরাণী 
প্রভৃতির জন্য একমাত্র কলিকাতা আপিসেই মাসে হাজার 
টাকা ব্যয় হইবে। ওয়ার্ক হাউসে জিনিষ বিক্রয়ের জন্য 
ছুই জন মার্কেটিং অফিসার ২০* হইতে ২৫০ টাকা বেতনে 
নিযুক্ত হইবেন। মোটের উপর পেন্সনপ্রার্চ কর্ষচারীদের 
তত্বাবধানে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিকল্পনা কাধ্যে 
পরিণত হইবে, ইহাই গবন্মেণ্টের আশা । 


ছুর্গত সাহায্যে বন্ুদর্শী সমাজসেবী শ্রীযুক্ত জানান 
নিয্োগী এই পরিকল্পনা অবাস্তব ও ক্রটিপূর্ণ বলিয়া অভিমত 
দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি দেখিবার পর আমরাও তাহার 
অভিমতই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি । শ্রীযুক্ত নিয়োগীর 
মতে উহ্হার মধো কাধ্য পরিচালনার বন্দোবত্ঠ বাহুল্যের 
সহিত বণিত হইয়াছে কিন্তু আসল কাজের কথা উহাতে 
সামান্তই আছে । 

ছুর্তিক্ষোত্তর পুনর্গঠন সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ 
করিবে, ছুর্ভিক্ষের মধ্যেই আমরা ইহা! ন্ম্রণ করাইয়া দিয়াছি, 
কিন্তু সরকারের কর্ণে-উহা। প্রবেশ করিয়াছে কি ন! সন্দেহ । 
৬০1৭০টি, এমন ৬০*০।৭০*০ ওয়ার্ক হাউস প্রতিটা! করিয়াও 
এই সমন্তার সমাধান সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। 
দয়া ভিক্ষা দিয়া অথবা ছুই দশ টাকা দান করিয়া সমাধান 
করিবার সমস্তা ইহা নহে। বন্ৃকালাবধি বাংলার অর্থ- 
নৈতিক বনিয়াদে ঘুণ ধরিয়াছে, কৃষি ভিন্ন কৃষকদের 
উপার্জনের অপর সমস্ত পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া আসি- 
যাছে, ভূমিহীন কূষকের সংখ্যা! ভ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। 


উড়িষ্যার শিক্ষায়তন হইতে বঙ্গভীষ৷ বহিষ্কার 

উড়িস্যার শিক্ষায়তন হইতে বঙ্গভাষার পঠন-পাঠন বন্ধ 
করিবার জন্ত চেষ্টা হইতেছে । বর্তমান মন্ত্রীমগ্ডল কটক 
র্যাভেনশ কলেজে বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 
দেশীয় ভাষার মধো কেবল উর্দ, ও উড়িয়া কায়েম করিতে 
বন্ধপরিকর হইয়াছেন। অথচ উড়িত্যায় উর্দ, যাহারা 
মাতৃভাষা বলে তাহাদের সংখ্যা বন্গভাবাভাবীর সংখ্যা 
অপেক্ষা অনেক কম। উড়িস্যার দক্ষিণ ভাগে বহরমপুর 
ও পার্লাকিমেডিতে কলেজে তেলেগ্ড পড়ানো হয় কিন্তু 
প্রদেশের যে অংশে বহু বাঙালীর বাস সেই অঞ্চলে বাংলা 
পড়াইবার ব্যবস্থা বন্ধ করা হইতেছে । দৈনিক বন্থমতী 
জানাইয়াছেন ঃ 


প্রবালী 


সপ লি লা লা লি কালি পাতি লিলা দি পি পাটি ৫ ছা সত ৯ লি পিতা পাপা লি তা পাস ছি পা লা লি পি পি 


১৩৫১ 


১৯৪০ খ্ীষ্টাবে যখন উড়িত্যার রর বাঙালীদিগের 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বাঙালীদিগের অন্থবিধা সম্বন্ধে 
সরকারের দৃষ্টি আকুষ্ট করা হয়, তখন ২২শে অক্টোবর 
তারিখে সরকারের সেক্রেটবী মিষ্টার স্যামুয়েল দাশ 
উত্তরে লিখিয়াছিলেন :__ 

(১) ভাষা ব্যতীত অন্ত বিষয়ে উড়িয়াই শিক্ষার 
বাহন হইলেও এঁ সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বাংলাতেও 
থাকিবে। কাজেই বাঙালীদিগের এমন ভয় করিবার 
কারণ নাই যে, তাহাদিগের সামাজিক বা সংস্কৃতিমূলক 


প্রয়োজন ক্ষু্ হইবে। 


(2). 4 পুশ) 17080-70088628 875 7061702 204া0190660, 0080 20 
0886 ৪ 1361168162 8৮006202009 16 03010018, (0 কেক 
1106 16801)0ও 1160, 10907106000 18 01৮60 10 
81900110860. 600 ৪81) 0160116168. 27 160)0550. 5 82 
(280101শ7 ১০5121810108 070 0086157 6161)67 20, 00088] 0.0 
10781180 এ গুছ 


অর্থাৎ, হেড মাষ্টারদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, 
যদি কোন ক্ষেত্রে উড়িয়ায় বুঝাইলে কোন বিষয় বাঙালী 
ছাত্রের বুঝিবার অস্থবিধা হয়, তবে তাহাকে বাংলায় ব! 
ইংরেজীতে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হুইবে। 

১৯৪৩ স্রীষ্টান্দে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, 
আর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্বে সেই প্রতিশ্রুতি পদদলিত করা 
হইতেছে । 

বঙ্গের বাহিবে ভিন্ন প্রদেশগুলিতে যেসব বাঙালী 
আছেন, মেই সব স্থানের বহু স্কুল কলেজ হইতে বঙ্গভাবা 
বিতাড়নে তাহাদের পুত্র-কন্ঠাদের শিক্ষাদান এক মহা 
সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। উড়িষ্যাতেও এই সঙ্্ীর্ণতার 
অনুসরণ গভীরতর ছুঃখের ব্ষিয় এই জন্ত যে, বাংলার সহিত 
উড়িষ্যার ধোগ বহু দিনের এবং বতর্মান উড়িষ্যার জীবন 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি গঠনে বাঙালীর দান সামান্ত নহে। 


দিনাজপুর জেলে নারী রাজনৈতিক 
বন্দীদের ঘরে খানাতল্লাসী 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্ঝের উত্তরে গবন্মে্ট 
স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯৪৩ প্রীষ্টাবের ৪ঠ] ফেব্রুয়ারী 
বেলা প্রায় ২টার সময় প্রায় ৬ জন সাধারণ বক্র পরিহিত 
গোয়েন্দা পুলিস কর্মচারী রাইফেল ও বেয়নেটে সজ্জিত 
সাত জন পুলিস কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দিনাজপুর জেলে 
মহিলা! রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরে প্রবেশ করিয়া খানা- 
তল্লাসী করে। জেল কতৃপক্ষ এইরূপ খানাতন্লাসীর বিষয় 
পূর্বে অবগত ছিলেন না অথবা তাহাদিগকে এ জন্ত আহ্বান 
করাও হয় নাই। ইহার পূর্বে জাহ্য়ারীর প্রায় মধ্যভাগ 





জাবা 


হইতে জেলের চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী স্থাপন করা হয়। 
তাহারা ২৪ ঘণ্টা বাহিরে তাবুতে অবস্থান করিত এবং 
১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত আট মাস তাছাদ্দিগকে তথায় 
বাখা হয়। 

ডেপুটি ইনম্পেক্টর-জেনারেল আগস্ট মাসে জেল 
পরিদর্শন করেন এবং এই প্রকার ব্যাপারে তাহার অপম্মতির 
কথা উপযুক্ত কতৃ্পক্ষকে জানান__এই সংবাদ সত্য কি 
না এবং ঠিক কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে সশঙ্্ কনেষ্টবলগণ 
এবং গোয়েন্দাবিভাগের কর্ষচারিগণ জেলে এক মহিল! 
বন্দীদের থাকিবার স্থানে প্রবেশ করে এই প্রশ্ন কর! হইলে 
সরকারপক্ষ উত্তরে বলেন যে জনম্বার্থের ক্ষতি না করিয়া 
এই বিবরণ প্রকাশ করা যায় না; সাধারণের নিরাপত্তার 
জন্তই উহ! কর! হইয়াছে । 

তের জন সশগ্ত্র পুলিসের এই হানা যখন হয়, জেলে 
তখন মাত তিন জন নারী বন্দী ছিলেন। 

গবন্মেন্ট এই সংবাদ প্রকাশিত হইতে দিয়াছেন। 
তিন জন মাত্র নারীর দ্বারা সাধারণের নিরাপত্বার ঠিক কি 
ক্ষতি তাহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন এ সঙ্গে তাহা 
জানাইয়া দিলে দেশবাসী তাহাদের কাষ্যের অর্থ বুঝিত, 
সতক্ হইবারও সুযোগ পাইত। 


বোম্বাইয়ে ছুগ্ধ নিয়ন্ত্রণ 

খাদ্ঠ রেশনে ঝড় শহরের মধ্যে বোষ্বাই পৎপ্রদর্শক। 
প্রাণ ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য রেশনে সাফল্য অর্জনের 
পর বোশাইবাপসিগণ স্থাস্থারক্ষার জন্য আবশ্কক খাদ্য 
রেশনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পিপলস গ্রভিন্সিয়াল 
ফুড কাউদ্সিল, বন্ধে প্রেসিডেন্পী উইমেন্স কাউন্দিল, 
চিকি্পক সঙ্ঘপমূহছ এবং থাস্ত ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
উৎসাহী আরও ৩০টি প্রতিষ্ঠানের গ্রতিনিধিবর্গ একত্রিত 
হইয়া একটি প্রটেকটিভ ফুডস কনফারেন্স আহ্বান করেন। 
সর্‌ হোমি মোদী এই আন্দোলনের নেতা । শহরগুলিতে 
সাধারণ ও সামরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি দুগ্ধ প্রভৃতির ছুমূল্যতার 
একটি প্রধান কারণ ইহা হ্রীকার করিলেও সর্‌ হোমি মোদী 
অভিলোভী সমাজদ্রোহীদেরও ইহার জন্ত কতকট! দায়ী 
করেন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্ত দুগ্ধ প্রতৃতি 
্বাস্থারক্ষার উপযুক্ত অত্যাবস্তক খাদা অপরিহাধ্যরূপে 
প্রয়োজন। ইংলগু প্রভৃতি স্বাধীন দেশের গবস্মেন্ট 
ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে শিশুদের ছু 
মরবরাহের জন্ত রেড ক্রম প্রভৃতি ছুই-একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া 
ব্যাপক কোন চেষ্টাই হয় নাই। গবন্মে্ট তো কছুই 


বিবিধ প্রলজ- বপ্টনের নমুনা 


পট পাস্পীসপসপিসপি স্পা সি পাস ৬ স্পস্ট সা পাস্তা পিসির তি প্লিস তাসনা- স্পা সপিশিপাসি পািসিাসিপাসপসিলা সপ পা জা তা জাল ৬৪ ত 


১৮১ 


২ পাত প্টাসিল সি সপসপাসপাসিলাসি তা সলাত ৯ 


করেন নাই। ইংলগ্ডের চার কোটি লোকের খাদা 
সরবরাহের জন্ত বাধিক ২০ কোটি পাউও, অর্থাৎ ৩০৯ 
কোটি টাক! সাহাধ্য ( ৪0৪10 ) স্বরূপ ব্যয়িত হয়; ইহার 
মধ্যে একটা মোটা! অংশ সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য স্বাস্থ্য- 
রক্ষার উপযুক্ত খাদ] সরবরাহে ব্যয় হয়। 

বোস্বাই সন্মেলনের বিবরণীতে জানা যায় বোদ্াই 
সরকার ইতিমধোই দুগ্ধ রেশন পরিকল্পন। স্থির করিয়াছেন। 
প্রতি শিশুকে দৈনিক অত্যন্ত অগ্ন মূল্যে এক পোয়া হিসাবে 
৬* হাজার শিশুর ছুগ্ধের বাবস্থা হইয়াছে । কলিকাতায় 
সম্প্রতি দুগ্ধ বৃদ্ধি আন্দোলন লইয়া সভানমিতি হইয়াছে। 
এখানেও বোশ্বাইয়ের ন্যায় স্থায়ী ভাবে কি কিছু করা যায় 
না? 


বন্টনের নমুন। 

গত ৮ই মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাংলার জেল।- 
সমূহে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটির জগ্ত জনলাধারণের 
পক্ষে লবণ, কয়লা, চিনি, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল 
প্রভৃতি প্রাপ্তিতে যে অস্থবিধা ঘটিতেছে তৎ্প্রতি 
গবন্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়। প্রত্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতায় অভিযোগ কর] হয়-- 

“সরকারের নিয়মাছসারে যে সকল মাল লোকের 
ব্যবহারের জন্ত পাঠান হয়, তাহ প্রথমে জিলার ম্যাজিষ্রেট, 
পুলিন স্পারিন্টেণ্ডেপ্ট, মহকুমা হাকিম প্রভৃতি সরকারী 
চাকুরীয়াদিগকে দিয়! যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই লোকের 
ভাগ্যে ও ভাগে পড়ে। 

বাজসাহীর স্থানীয় পত্রে প্রকাশ, কিছু দিনের পর 
বাজনাহীতে এক মালগাড়ী জালানী কয়লা যায়। জেলার 
বাজকমণচারীরা আদেশ করেন-_ছাড় ব্যতীত কাহারও 
নিকট কয়লা! বিক্রয় করা হইবে না। যদি প্রত্যেক 
গৃহস্থকে কয়ল! দেওয়া! হইত, তবে প্রত্যেকের ভাগে ১* 
সের কয়লা পড়িত। কিন্তু যে হিসাবে ছাড় দেওয়া হয়, 
তাহাতে-_ 

পুলিস স্থপারিপ্টেণ্ড্টে 

জেলা ম্যাজিষ্টেট 

মহক্মা হাকিম 

বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের 

ডিরেক্টরের খাস মুন্দী ১০ মণ 
পাইবেন, নির্দেশ দেওয়া হয়। কর়লা-ব্যবসায়ী আর এক 
জন রাজকম চারীর ১০ মণের ছাড় অনুসারে কয়ূল! সরবরাহ 


২৫ মণ 
১৫ হইতে ২৫ মণ 
১০ মণ 


১৮২, 


পপর সলাত এ শশী পন সানি ত তা ০ 


না করায় তাহাকে_কেন গাছার লাইসেন্স বাতিল করা ূ 


হুইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে বল! হয় '” 


ইহার পর মাসাধিককাল গত হইয়াছে । বাংলা- 
সরকার এ সম্বদ্ধে কোন তাস্ত করিয়াছেন অথব! ভবিষ্যতে 
কোন জেলায় এই ধরণের অন্যায় সুযোগ আদায় করিবার 
চেষ্টা সরকারী কমচারিগণ যাহাতে না করিতে পাবেন 
তাহার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে, এরূপ কোন সংবাদ আজ 
পধস্ত প্রকাশিত হয় নাই। 


কলিকাতায় সজী সরবরাহ 


দাঙজিলিং হইতে কলিকাতায় দৈনিক ১৫* মণ সী 
চালানের বন্দোবস্ত বাংলার মন্ত্রীরা করিয়াছেন। সবজী 
বলিতে প্রধানত: মটরশুঁটি, বীন, বীধাকপি এবং বীট, 
অথাৎ সাহেবী খাস বুঝাইবে। আপাততঃ নিউ মার্কেটে 
আটটি অনুমোদিত দোকানে নিদিষ্ট দরে এই সব সঙ্জী 
বিক্রয় হুইবে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় স্জীর 
দুপ্রাপ্যতা ও ছুমু'ল্যতা সম্বন্ধে প্টেটস্ম্যান পত্রিকা আন্দো- 
লন করিয়াছিলেন, বাংলাসরকার এই অন্থবিধা দুর 
করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন এই সংবাদ দিয়া- 
ছিলেন এবং সরকারের উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হুইবার 
পর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্বে বলীয় 
বাবস্থা-পরিষদেও ইউরোপীয় দলের তরফ হইতে.কলিকাতায় 
সক্ভীর অভাব সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়াছিল। 


এই ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় উল্লেখষোগা। 
কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর যাবং মাছ তরকারী 
ছর্মল্য এবং দুপ্রাপ্র্য হইয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার 
হয় নাই। শহরতলী অঞ্চল হইতে সম্ভী আনিবার 
জন্ত কিছু লরীর বন্দোবস্ত অথবা মাছ আনিবাঁর জন্ত 
বরফের বাবস্থা বাংলা-সরকার আঞ্জ পধ্যন্ত করিতে পারেন 
নাই। কিন্তু ষ্টেটসম্যান ও ইউরোপীয় দলের আন্দোলনে 
ঘ্লাঞজিলিং হইতে দৈনিক ১৫* মন করিয়া সজী আনিবার 
ব্যবস্থা মাসখানেকের মধ্যেই হইয়া গেল। এক পোয়। 
হিসাবে এই ১৫* মণ যোল হাজার লোকে পাইবে, 
অর্থাৎ সাহেবদের পক্ষে স্সীর অভাব কতকটা মিটিবে, 
বিক্রয়কেন্ত্রও সাহেবদের হাতের কাছে নিউ মার্কেটেই 
করা হুইয়াছে। দেশবাসীর সকল অস্থবিধা উপেক্ষা 
করিয়া সাক্কেব তোবণের একপ নিলজ্জ দৃষ্টাস্ত বিরল। 


প্রবানী 


১৩৫১ 


পপ ০০৯ পালাল ০ ৯ পিষ্ট সপ পসি শীলা শি পলা সত সা সপ পাস্তা 


ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের বাধাদান 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদদে গত ২৫শে মে অর্থসচিবের 
বক্তৃতায় বিরোধী দলের বাধা দানের জন্ত যে গোলযোগ 
সি হইয়াছিল, কেহ কেছ তাহা অন্তায় ও অসঙ্গত বলিয়া- 
ছেন। ৮ই জুন পরিষদে শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
দেখাইয়! দিয়াছেন যে আজ ধাঠার! বিরোধী দলের আচরণ 
সম্বন্ধে নালিক কুঞ্চিত করিতেছেন, বিরোধী দল হিসাবে 
ছুই বৎসর পূর্বে তাহারাই অন্্রূপ কাঙ্জ করিয়াছেন । 


তিনি বলেন, 


“মোসলেম লীগ দল যখন বিরোধী দলে ছিলেন সেই 
সময় ১৯৪২ সালের সেপ্টেখর মাসে সরকার পক্ষের মি: 
সৈয়দ বদরুদ্দোজ্াকে বাধা দিবার জন্ত সরু নাজিমুদ্দীন, 
মিঃ স্থরাবদরী, খান বাহাছুর মহন্মদ আলি, খাজা সাহাবুদ্দীন 
ও ইউরোপীয় দল ষে বিশৃঙ্খগান্ন হ্্টি করিয়া মিঃ বদরু- 
দোজকে বলিতে দেন নাই, সেই ঘটনার বিবরণ পাঠ 


করিয়া ডাঃ মুখোপাধ্যাম্ম বলেন যে ডেপুটিম্পীকার বিশৃঙ্খলা 


হ্থতি করার জন্ত মিঃ স্থরাবন্ধাকে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ 
করিতে আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু মিঃ স্রাবদ্দী পরিষদ কক্ষ 
ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ডেপুটি- 
স্পীকার বিরোধী দলের নেতা সরু নাজিমুদ্দীনকে এই 
ব্যাপারে তাহাকে সাহাধ্য করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইলে 
সরু নাজিমুদ্দীন অস্বীকার করেন। সরু নাঞিমুদ্দীনের দল 
ডেপুটিম্পীকারের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাহার লাঠি 
পর্যন্ত কাড়িয়া লন। ডেপুটিম্পীকার বাধ্য হইয়া অধি- 
বেশন মুলতুবী করিয়! দেন।” 


বিরোধী দলের এইবপ কাধ্যকলাপ সর্বদেশেই পার্লা- 
মেট্টরি ট্যাক্টিক্স ছিসাবে গ্রচলিত। ব্রিটিশ এবং ফরাসী 
পার্লামেন্টের কাধ-বিবরণীতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। 
ঘুষাঘুষি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি, স্পীকারের দও্ অপসারণ 
প্রভৃতিরও দৃষ্টান্ত আছে। বনীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ঘটনা 
সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া “ক্রেটসম্যান' পত্রিকা এমন 
একটা ভাব দেখাইয়াছিলেন ষেন এরসপ একটা ব্যাপার 
পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে নাই। ব্রিটিশ বা ফরাসী 
পার্লামেন্টের কাহিনী ই্টরেটসম্যান অবগত নহেন ইহা 
অবিশ্বান্ত। বত'মান মন্ত্রীদলের কাধকলাপের সমালোচন৷ 
যাহার মতে নিয়স্তরের রাজনীতি (1০7 19%৩1 [20116108), 
ধাহাদের সহিত ইউরোপীয় দলের আ্জাতের যোগ বতণমান, 
তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়! ষ্রেটসম্যান প্রাণপণ চেষ্টা 
করিবেন ইহাই স্বাভাবিক । 


রাজা মানসিংহ 
ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো 


রর 
১৫৮৭ শ্রীষ্টাকের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালার স্থবাদার উজীর খা 
উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়! উদ্ধ'লোকে গমন করিলেন । 
পূর্বাপর প্রথা অনুসারে বিহারের স্থৃবাদার টসদ খা বাঙ্গালায় 
এবং কুমার মানসিংহ পেশাওয়ার হইতে -বিহারে বদলি 
হওয়ার হুকুম পাইলেন। কুমার মানসিংহ জামরূদের 
থানা হইতে লাহোরে আসিম্া ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে 
বিহার যাত্রা করিলেন। সৈদ খা চাঘতাই শাহজাদ! 
সেলিমের অন্ততম শ্বশ্তর, খান্দানী আমীর-_তাহার বাঁপ- 
দাদা বাবর-হুমায়ুনের সময় হিন্দুস্থান জয় করিয়াছে । মান- 
সিংহ শাহজাদার শ্যালক, আকবরশাহী তুণের শবভেদী 
বাণ । পূর্ববন্তী বাঙ্জালা-বিছারের স্ববাদার যুগলের রেষা- 
রেধির ফলে কার্ধ্য পণ্ড হওয়াতে আকবর তাহার নিকট- 
আত্মীয়ন্বয়কে পূর্বব-ভারতে নিযুক্ত করিয়া! নিশ্চিন্ত হইলেন। 
কিন্তু সৈদ খা রাজধানী টাগ্ায় পদাপপণ করিয়া বুঝিতে 
পারিলেন বিহারেত্ন স্থবাদারীই তাহার পক্ষে ছিল ভাল__ 
নৃতন উপাধি আমন্ষঙ্গিক ব্যাধি ম্যালেরিয়া, উদরাময়, 
দাদ-বিখাউজ এবং অষ্টগ্রহর ভয় ও দুশ্চিন্তা । ঘোড়াঘাট 
( দিনাজপুর ) এবং কুচবিহারকে কেন্দ্র করিয়া হতাবশিষ্ট 
বিজ্ঞোহী মোগল মন্সবদারগণ তখনও বরেন্্ভূমিতে 
অরাজকত] স্তি করিতেছিল; ইসা খার হস্তে শাহবাজ 
খার বিষম পরাজয়ের ফলে পূর্ববঙ্গে মোগলের বিজয়লক্্মী 
ছায়ায় পরিণত; উড়িয্যার কতলু খার প্রতাপে স্থবে 
বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা স্থুবর্ণরেখার তীর হইতে বর্ধমানে 
আসিয়া ঠেকিয়াছে। সৈদ খা কোন রকমে জোড়াভালি 
দিয়া বিহারে টিকিয়। ছিলেন মাত্র। মানসিংহ আগিয়া 
দেখিলেন বিহারেও বহ্ছি ধূমায়মান। গিখধোরের দুর্গম 
পার্বত্য অঞ্চলের জমিদার পৃরণমল, পাটনা হাজিপুর 
অঞ্চলের পরাক্রাস্ত রাজা সংগ্রাম এবং সাহাবাদ জেলার 
ছুরধর্ধ চেরো জাতির নেতা অনস্ত চেরো-_সকলেই 
বিজ্রোহী। ঢুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রয়োজন মত 
দণ্ড এবং সাম-নীতি প্রয্মোগ করিয়া কুমার মানসিংহ দক্ষিণ- 
বিছ্বারে মোগল শাসন স্থু প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আকবর- 
শাহী নীতি অবলম্বন করিয়া মানসিংহ পুরণমলের কন্তার 
সহিত তঙ্বার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রভাণের বিবাহ দিলেন এবং 
গিধোর প্রভৃতি বিজিত ছুর্গ পূরণমলকে প্রত্যর্পণ করিলেন । 


বিদ্রোহীগণের বিষদস্ত ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে স্ব-স্ব স্থানে 
পুনঃপ্রতিষ্টিত করা এবং ্যায়বিচার ও সন্ধবহারের দ্বারা 
শক্রর হৃদয় জয় করাই ছিল মানসিংহের শাসন-নীতি। 
মানসিংহ ঘখন অনস্ত চেরোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন 
স্থলতান কুলী প্রভৃতি বাঙ্গালার বিপ্রোহীগণ সরকার 
তাজপুর এবং পূর্ণিয়া লুটপাট করিয়া উত্তর-বিহ্ভারের 
প্রধান মোগল থানা দ্বারবঙ্জের উপর হঠাৎ আক্রমণ 
করিল। মোগল থানাদার ফারুখ খা বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ 
দিয়া পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিদ্রোহীরা 
তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া হাজিপুরে হানা দিল। এই 
সময়ে মানসিংহের ' জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎনিংহ ছিলেন 
বিহার-শরীফের ফৌজদার। কিশোর বালক জায়গীরঘারী 
ফৌজ সংগ্রহ করিয়া অসীম সাহুসে বিক্রোহীদিগের সহিত 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তাহাদিগকে বিভাড়িত করিয়া 
এবং লুটের মাল কাড়িয়া লইয়া কুষার বিজয়গৌরবে 
বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৯০ প্রীষ্টান্ষের ৩১শে মার্চ 
তাৰিখে মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত ৫৪টি হস্তী এবং লুটের 
মুল্যবান সামগ্রীসমূহ শাহী দরবারে সম্রাটের দৃষ্টিপ্রসাদ 
লাভ করিল। 


৮ 


আকবর-রাজত্বের পঞ্চজিংশ বৎসরে, ১৫৯০ গ্রীষ্টান্দের 
মার্চ মাসে মানসিংহ স্থবে বিহারের ফৌজ লইয়া ঝাড়খণ্ড 
বা বর্তমান ছোটনাগপুরের পথে উড়ি্যার অধিপতি অদম্য 
কতলু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ভাগলপুব 
হইতে সাওতাল পরগণা! এবং বীরভূমের মধ্য দিয়া এপ্রিল 
মাসের মাঝামাঝি তিনি বন্ধমানে উপস্থিত হইলেন। বধ! 
আসরপ্রায় এই অজুহাতে বাঙ্গালার স্থবাদার সৈদ খা এই 
অভিযান স্থগিত রাখিবার প্রন্তাব করেন, তবে কয়েক জন 
বাদশাহী মন্সবদার-_পাহাড় খাঁ, বাবুই মানকালী, রায় 
পিতরদাস-__ন্থবে বাঙ্গাল! হইতে তোপখানা লইয়া মান- 
সিংহের সহিত জাহানাবাদে যোগদান করিলেন । জাছানা- 
বাদ বা বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ বদ্ধমানের দক্ষিণ 
ও হুগলীর পশ্চিম সীমান্তে ধলকিশোর নদীর পূর্বব তীরে 
সেকালে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মেদিনী- 
পুরের রাস্তা ধরিয়া মোগলবাহিনীর দগ্ষিণমুখখী অভিযান 


১৮৪ 


বিফল করিবার উদ্দেস্টে কতলু খা জাঁগনাবাদের ২৫ ক্রোশ 
দক্ষিণে পারপুর* নামক স্থানে শিবির স্িবেশ করিলেন 
এবং বাহাদুর কুরোহণ* ( গোড়িয়|? ) নাক একজন ধূর্ 
সেনানায়কের অধীনে একদল পাঠান সৈন্য রায়পুরের দিকে 
প্রেরণ করিলেন। সেকালে কস্বা রায়পুর সরকার 
জঙ্েশ্বরের একটি প্রধান স্কান ছিল । এখানে একটি মক্গবুত 
কেল্লাও ছিল। মেদিনীপুর পশ্চাতে রাখিয়া কতলু খা 
বোধ বয় রূপনারায়ণের তীর হইতে শালবনী-রায়পুর পর্যাস্ত 
লৈশ্কব্যহ রচন! করিয়াছিলেন । বিষুপুরের রাজা হামীর এই 
সময় কতলু খার পক্ষ তাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষে যোগ 
দিয়াছিলেন। পাঠান বুহের বামপার্শ আক্রমণ এবং বিষুপুর 
রক্ষা করিবার জন্য মানসিংহ কুমার জগংসিংহকে জাহানা- 
বাদ হইতে সিলাই নদীর উত্তর তীর ধরিয়া পশ্চিমমুখী 
অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন | ঠাকা ময়দানের লড়াইয়ে 
বাহাতর হইলেও স্মপরিচিত বনজঙ্গলে পাঠান সৈন্যের 
পশ্চাৎ অন্গসরণ করিতে গিয়া জগৎসিংহ বেকায়দায় 
পড়িলেন। এই ঘটনার আবুলফজল-বর্ণিত অস্পষ্ট বর্ণনার 
মধ্যে মনোরম এতিহাসিক উপন্যাসের গ্তপ্তাইস ছিল ; 
বছ্িমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী এই উপাখ্যানের ছায়! অবলম্বনে 
লিখিত। | 

কতলুখার সেনাপতি বাহাছধ ( গোড়িয়া? ) মায়া- 
মগের মত জগত সিংহকে অতিমাত্র বাতিব্যত্ত করিয়া 
অবশেষে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। থেঁকশিয়াল 
জালে পড়িয়াছে ভাবিয়া জগৎসিংহ আবরাম-আয়াসে গ! 
ঢালিয়া দিলেন। সাহসী এবং স্থচতুর যোদ্ধা হইলেও 
কুমার অমিতাচারী এবং অতিরিক্ত মগ্তপায়ী ছিলেন,_ 
পৈত্রিক আফিমের নেশাট1 ছিল শরাবের উপরই ফাউ। 
রাজপুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া বাহাদুর কতলু খাকে 
লিখিলেন-__শিকার বেহুসিম্বার হুইম্বাছে, আরও কিছু 
সাহায্য আবশ্যক । কতলু তাহার বিশ্বস্ত এবং স্থিরবুদ্ি 


৮4৫77275455 17, 1৮ না0. রেনেলের মাপে কিংবা আইন- 
ই-আকবর়ীতে ধারপুর নামক কোন স্বানের সন্ধান পাওয়া যায় ন1। 
জাহানাবাদের দক্ষিণে ষেগীনে ধলফিশোর অন্তা একটি উপনদীর সহিত 
বিলিত হইয়া রূপনারারণ নদ স্যটি করিয়াছে, উখানে ধামগিগি (৫) নামক 
একটি স্বান রেনেলের মাপে দেখ বায়। আবুলফজল বর্ণিত ধারপুর 
বোধ হয় উহার কাছাকাছি কোন স্থান । 

1 "ফুয়োছ” শব্দের কোন মানে হয় না। মুল ফামিতেও জনেক 
ব্য় গাক, অক্ষরের স্বানে কাফ-ই-আরবী পাঠ করা হয়। 
শকটি 30০) বা গৌড়ির। বলিয়া! অনুমান হয়। বাহাহুর নামজাদা 
পাঠান সদদীয় ; সম্ভবতঃ শৌড়ে তাহার পূর্ববপুরুতখের! ছিলেন। লোহানীর! 
,বিছ্বারের পাঠান। 


প্রবালী 


১৩৫১ 


উজীর মিঞা ঈসা এবং টি শাদিল উমর খার অধীনে 
অপর একটি সসৈগ্তদল বাহাছুরের সাস্াধ্যর্থে প্রেরণ করিলেন 
-মানলিংহ বা জগৎসিংহ কেছই ছুষমনের নৃতন চাল 
কিছুমাত্র টের পাষ্টলেন না। বিষুপুরের বাজ হামীর 
্গংসিংহকে সাবধান করিয়াছিলেন। কুমার ধীরেনুস্তেঞ 
টহলদার সিপাহী পাঠাইয়া খবর লইলেন পাঠানেরা তখনও 
বন দুধে ডেবা গাড়িয়া বসিয়া আছে; ভিনি খোশ.মেজাজে 
এরাবের পরিমাণ বাড়াইয়। দ্িলেন। এদিকে নবাগত 
পাঠানসেনা তাহাদের তাবু ইত্যাদি ষখাস্বানে রাখিয়া 
জঙ্গলের রাস্জায় অতি সংগোপনে ঝুচ করিয়া খুব সম্ভব 
শেস রাত্রে নিঃশন্দে সম্মুখ ও পশ্চ'ৎ হইতে যুগপৎ রাজপুত 
শিবিবে হান দিল। জগহপিংহ তখন নেশাজনিত গভীর 
নিদ্রায় চেতন, তাহাকে রক্ষা করিবার জগ্ত বীকা রাঠোর, 
মহ্কেশপাস, নারু চারণ প্রাণ বিসঞ্জন দিলেন বাদশাহ 
ফৌন্জ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ধবংসপ্রায় হইল (২১ মে, 
১৫৯০ )গ। জাহানাবাদে খবর পৌছিল কুমার ভ্গৎসিংহু 
মাবা গিযাছেন। মানসিংহ তাহার স্ৃকারী সেনানগণকে 
মন্থণাকক্ষে আহবান করিয়া এই অবস্থায় কি করা কর্তব্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গে মাল প্রায় শেম হইয়াছে; 
বর্দার বিলঙ্গ নাই; তছুপরি এই শোচনীয় পরাজয়। 
অধিকাংশ সেনানায়কেরা কিংকন্তব্যবিমূঢ হইয়া সোজা 
রায় দিলেন, সিপাহীদের পরিবার আছে সেলিমাবাদে__ 
সেখানে বর্যাকাল অতিবাহিত করাই নিরাপদ! সেলিমা 
বাদ জ্াহানাবাদ হইতে প্রায় ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইল উত্তর- 
পূর্বের এবং বদ্ধমান হইতে পনর-কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 
সরকার সাতগার মধ্যে অবস্থিত ও দামোদর নদী দ্বারা 
সরক্ষিত। মানপিংহ পাঠাঁনের চরিত্র ভালরকম আানিতেন; 
বধার দুর্যোগ পাঠানের পক্ষে সুযোগ । নেকড়ে বাঘের 
পাল হইতে পলাইয়া যেমন কেহ কখন৪ বাচে না, 
তেমনি পাঠানের হাত হইতে পলাইয়া সেলিমাবাদে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বাশাহী ফৌজ হয়ত রক্ষা পাইবে 
না। তিনি মন্সবদাবগণকে আশ্বয্য করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইলেন । আকবর বাদশাহ ছিলেন অতি ভাগাবান্‌ পুরুষ ; 








-শাা ১ শি শশী শি তি চিল শি শশী 


* বাঙ্গালায় চলিত “ধীরে সুস্থ পদ শুদ্ধনয়। কারণ, “নুস্থ* 
(18105) “বীরের সঙ্গে জুড়িযা দিলে কোন সানে হয় না। আদলে 
বূল কালি” :5%5/ (15875) 585/7 (015857768) হইতে "হস্থ" বাংল! 
ভাবায় অণ্ুদ্ধ আকারে গৃহীত হইয়াছে । বর্তমান শুদ্ধির ঘুগ্নে "বীর 
সুপ্তে সংস্কার আবন্তক । 

1১ তি ৪৩এজ্টকুত 757/-1-71781, 001011560৮৩ 
9. 8. ১৪০, ৭00, পুস্তক অবলগবনে ১০ই খুরদাদ, ইলাহী সন ৩৫. 
২১শে মে, ১৫৯* গ্রীষ্টাব। 


লা আবাড় 

জয়পরা জয়ের সন্ধিক্ষণে তাহার একাধিক শক্র অপ্রত্যাশিত 
মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছিল। বুদ্ধ কতলু খা জগৎসিংহের 
পরাজয়ের দশ দিন পরেই রোগে ভুগিয়া পরলোকগমন 
করিলেন-_বঙ্কিম-কল্পিত বিমলার বেণীমধ্যে লুক্কাদ্িত 
শাণিত ছুরিকাঘাতে নহে । ইতিমধ্যে আরও স্থুসংবাদ 
পৌছিল কুমার জগৎসিংহ রাজ! হামীরের চেষ্টায় রক্ষা 
পাইয়া বিষুপুরে নিরাপদে আছেন। ইতিহাসে উল্লেখ 
না থাকিলেও জগংপিংহের মত বীরের পক্ষে এখানে 
একটি *তিলোত্মা" লাভ কিছু অসম্ভব ব্যাপান্ক নহে। 
অবশেষে মানপিংহের অসামান্ত সাহস এবং দৃঢ়তাই 
জয়ী হইল। আগষ্ট মাসে ( ১৫৯* হ্বীঃ) কতলু খার 
পু্ধ উড়িস্যার মসনদের মাপিক নাসির খাকে সঙ্গে 
লইয়া বৃদ্ধ উজীর মিঞা ইসা মানসিংহের শিবিরে 
উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহী পেশকশ-ন্বরূপ ১৫০টি 
হন্তী এবং বু মূল্যবান সামগ্রী ভেট দিলেন। উভয় 
পক্ষই সন্ধির জন্য সমান উদগ্রীব, কারণ পাঠান 
শিবিরে আত্মকলহু এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, এবং 
অপর পক্ষে মানসিংহের মাথার উপর মুষলধার বাঙ্গালার 
ধাঁ; উপরস্থ সুবাদার সৈদ খার এই অভিযানে অনিচ্ছা 
এবং উদাসীনতার জন্ত ক্ষোভ। সন্ধির সর্তাুসারে 
উড়িষ্যায় আকবরশাহী সিকৃকা এবং খোত.বা পাঠ জারী 
হইল এবং পুরী হেলা জগক্লাথের মন্দির সমেত দেওয়ান-ই- 
খালসার অধীন, অর্থাৎ বাদশার থাসদখলী স্বত্বে পাঠানের! 
ছাড়িয়া দিল। যে সমত্ত জমিদার সম্রাটের প্রতি নিমক- 
হালালী করিয়াছে,_যথা বিষুপুরের রাজা হামীর-_ 
পাঠানেরা তাহাদিগকে উত্যক্ত করিবে না ইহাও 
ছিল সন্ধির অন্যতম সর্ত । 


থে 


জাহানাবাদের সন্ধির পর যানসিংহ বিহারে ফিরিয়া 
আসিলেন। এই সন্ধি সম্রাটের মনঃপুত হয় নাই। 
পাঠানেরা মনে করিল যুদ্ধে ক্িতিয়াও তাহারা মানসিংহের 
ধাগ্লাবাজীতে বেকুব বনিয়াছে। যোগল-পাঠানের সন্ধি 
পল্পপত্রে জল__কেবল গড়াইয়! পড়িবার ফিকিরেই থাকে । 
কতলু খার উজজীর মিঞা ইসা এক বৎসরের মধ্যেই প্রভুর 
অন্থগমন করিলেন ; উড়িষ্যার পাঠানদিগের মধ্যে আবার 
চাঞ্চল্য এবং ঘরোয়া! বিবাদ দেখা দিল। শাস্তির সময়ে 
পাঠানেরা প্রায়ই আত্মকলহুপরায়ণ ; ভাই-ভাইয়ের মধ্যে 
ঝগড়া চরমে উপস্থিত হইলে তাহারা পিতৃব্যপুত্রের সহিত 
বগড়া বাধাইয়! ভ্রাতৃবিযোধের অবসান ঘটাইয়া থাকে । 


রাজা মানলিংছ 


১৫. 


কতলু খার পুত্রদের সহিত তাহার আতুষপুর ওসমান এবং 
অন্তান্তদের সন্ভাব ছিল না। যোগ্যতা অঙ্গসারে উড়িষ্যার 
মসদদ প্রাপ্য ছিল ওসমানের । যাহা হউক পাঠানেব। 
স্থির করিল, নিজেদের মধ্যে গলা কাটাকাটি অপেক্ষা 
মোগল রাজ্য আক্রমণ করাই লাভজনক । বিধুপুরের 
বাজ! হামীর কুমার জগৎসিংহকে আশ্রয় ধান করিয়া 
“তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল-_-পাঠান 
সে কথা তুলিতে পারে নাই । ১৫৯) শ্রীষ্টান্বের বধাবসানে 
পাঠানেরা সদ্ধি ভঙ্গ করিয়া বিষুপুর রাজ্য আক্রমণ করিল। 
আকববের মন্ত্রশিষ্, অনাগতবিধাতা মানপিংহ এইরূপ 
পরিস্থিতির জন্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । 
বিহাধের মন্সব ্লারী ফৌজ পূর্বব হইতেই তৈনাৎ ছিল; 
অধিকন্ধ পুরণমল গিধোরিয়।* রাজা সংগ্রাম, অক 
( অন্ডুর?) পঞ্চানন প্রভৃতি হিন্ব সামন্ত রাজগণ এবং 
উত্তর-বিহ্বাবের বাঁধশাহী মনসবদারগণ মানসিংহের আমগ্্রণে 
সসৈন্ভে উপস্থিত হুইল। বিগত অভিযানে বাঙলার 
স্থবাদার সৈদ খার আচরণ দিশ্লীশ্ববের অজাত ছিল না। 
দিল্লীর বাদলগড় ছুগে মহাসমারোহে তাহার সৌর 
জন্মদিবল (১৫৯১ ত্রীষ্টাকের ১৪ই অক্টোবর -_-474877166718% 
11916) উপলক্ষে হ্বাদশ তুলাপুরুষ মহাদান সমাপ্ত করিয়া 
সম্রাট, মীর শরিফণণ আমুলী নামক তাহার খাসা মু়্ীদকে 
সবে হান “নিহাগে বা হুকুম দিলেন। আসন্ন 


90181) 31810077011 টিটিিজ্ 11 9:14 )- 
বেভার্িজ সাহেব গিধোরিয়াকে কৈধুষ়ী পাঠ করিয়া. বিঞাট বাঁধাইয়াছেন, 
নাম সম্বন্ধে তাহার এইরূপ অনব্ধানতার উদ্দাহরণ 'আক বরনামাঁ?র 
অনুবাদে পাওয়া যায়। 

+মীর শরীফ আমুলী পারন্তের অন্তর্গত আমুল নামক শহয়ের 
অধিবানী। তিনি পূর্ব্বে “শিয়া” ছিলেন , পরে সম্রাটের নিকট-দীনই- 
ইলাহী ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন । ফতেপুর দিখির এবাদৎ-খানার খন্ু- 
বিহয়ক বিতর্ক-সভভায় দাণনিকের চুমিকায় দাবিস্তান-উল-মুজাহেন প্র? 
তাহার পরিচয় পাওয়া বায়। তিমি অতি বিদ্বান্‌, নিপুণ তাঁর্কিক, এবং 
সেই গদ্থই মোল্ল। সগ্গরদায়ের চক্ষুশূল ছিলেন। তাহার প্রতি বন্ধায়নীর 
তীত্র শ্েহ 817. 1১5: নার ভীনে ইংরেজীতে অনুবাঙগ করিয়াছেন 


শ)00 8 8104060 9108111 105 08106, 
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মীর শরীফ জমুলীকে “জগদ্গুরু” আকবরের চেল! না বলিয়া মুরীদ 
বলাই সঙ্গত $ কেননা বাদশাহ গৌলাষ বাদী ইত্যাদি হীনতানুচক শব্দের 
বাবহার সর্ব বাঁতিল করিয়। ভ্রীতদাস্গাসীগণকে চেলা-চেলী বলিষার 
রেওয়াজ চালু করিগ়াছিলেন। মোগল সা্াজোর অবমান পযান্ত এই 
অর্থে চেল! শব প্রচলিত ছিল। মানবতার প্রতি এই দয়দ ও ইজ্জত 
জাকযরকে ইতিহাসে আকবরত্ব প্রদান কথিয়াছে । কথা বাংলায় “ছে” 
“ছেরী” (ছোট ছেলে-মেয়েদের বেলায় প্রযোজা ) বোধ হয় উত্ত শব্দ- 
ছয়ের বিস্কাতি। 


১৮৬ 
উড়ি্যা অভিযানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ধ কর্খচারী হিসাবে 
কাহথাকে প্রেরণ করার প্রয়োজন সযাট, পূর্বেই উপলবৰি 
করিয়াছিলেন । বাদশাহী কৌমকী (808311%10) ফৌজ 
মানলিংহের সাহ্াষ্যার্থে কাশ্মীরের সামস্তরাজ ইউন্থফ 
খার অধীনে পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিল। সাহায্যকারী 
মন্গবদারগণের অধীন সৈম্তপ্দিগের তদারক করিবার জন্য 
সম্মিলিত বিছ্বার-বঙ্গবাহিনীর বক্শীপদে (1১837770860 
(38091 ) উক্ত তারিখে নিযুক্ত হইলেন মীর শরীফ 
সরমদী | সম্রাট, তাহার প্রিয় শিষ্য আমুলীকে একেবারে 
চতুদ্ধথ বানাইয়। বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন। শরীফ 
আমুলীকে একসঙ্গে চারিটি পদাধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল।* 
ষথা (১) খলিফা, (২) আমিন, (৩) সদর, (৪) 
কাঙ্ী। আকবর বাদশাহ নিজেকে পয়গম্বর মনে না 
করিলেও দীন-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হিসাবে খলিফা 
বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার অধিকার তাহার ছিল 
( এখনও এদেশের নামজাদ! পীরসমূহ এবং আহমদিয়া 
সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু এক এক প্রদ্দেশের জন্য খলিফা নিযুক্ত 
করিয়া থাকেন )। বাঙ্গালা-বিহারে আমীরদের মধ্যে 
যাহারা বাদশাহের . মুরীদ ছিলেন তাহাদের ধশ্ম-উপদেষ্টা 
হিসাবে বোধ হয় শরীফ আমুলী এই সম্মান লাভ করেন। 
আমিন (1,:0165০) পদ প্রথম স্থষ্টি করিয়াছিলেন শের 
শাহ-_ধাহার আমগে বাঙ্গালা! দেশে কাজী ফজিলৎ আমীন 
নিযুক্ত হইয়াছিল। একাধিক সমপাস্থ কম্মচারীর মধ্যে 
কোন বিবাদ কিংবা বিতকমূলক বিষয় উপস্থিত হইলে 
মধ্যস্থতা করিয়া সরেক্রমীনে মীমাংসা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কশ্বচারী ছিলেন আমীন । ইয়ুস্থক খা (কাশ্মীরের রাজা), 
মানসিংহ, এবং টৈদ খা প্রায় সমপদস্থ । স্বতরাং পরস্পরের 
প্রতি ঈর্যাপরায়ণ হম্বড়া মন্সবদারের মধ্যে অভিযান 
পরিচালনা সম্পর্কে বিরোধ অবশ্তস্ভাবী এই আশঙ্কায় 
সম্রাট শরীফ আমুলীকে আমিনের ক্ষমতা দিয়াছিলেন । 
বলা বাল্য, সদর এবং কাঞ্জী ব্যতীত মুসলমানের জাইনগত 
অধিকার রক্ষা এবং ফৌজদারী বিচার চলিত না। চারিটি 
বিভিন্ন পঙ্দে চারিজন কর্মচারী নিযুক্ত হইলে কাধ্য পণ্ড 


ক 48627557512 111) [0,916 1001 10010,0 3, মুল অন্ুন্ধ জানিতে 

পারিয়াও বেভারিজ সাহেব উহ! এ স্থলে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই! 
4720587 শব ইতিয়। অফিস পা্লিপিতে আছে। মাকবরনামার 
আর একটি উন্নততর এবং প্রামাশিক মূল সংশ্করণ সম্পাদনার বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়া! উঠিয়াছে। ডক্টর মোদীর সভার কোন পঞ্জিত একট! 
5/%8444 7) 4487744 লিখিলে ইতিহাসিকের। সঙ্গেহযুক্ত হইতে 
পাঁনিতেদ। 


প্রবাসী 


সলাত সাত পা ৪৯ ৯পাসপপাছি পালি পট পি পাপা পাল ০ পাপা 


১৩৫১ 


হইতে পারে--এই জন্ত এই অন্ষ্টপূর্ব পদ স্টি করিয়া 
সমাট, এক গুরুতর সমন্তার সমাধান করিয়াছিলেন । 


১৩ 

মীর শরিফ আমুলী বাজজালায় পৌছিবার পূর্বেই মান- 
সিংহের দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। 
বিহারের ফৌজ ইয়ুস্থফ খার অধীনে ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগ- 
পুর _বীরভূমের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল। রাজ] মানসিংহ 
নৌকাযোগে ( বোধ হয় ভাগলপুর হইতে ) বাজ্ালার রাজ- 
ধানী টাগার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন (শুক্রবার ৫ই নভেম্বর 
১৫৯১ ত্:)* | বাঙ্গালার স্থবাদার টসদ খা! অনুস্থতার 
দরুন মানসিংহের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিলেন না; 
কিছুদিন পরে তিনি বাবুই মানকালী প্রভৃতি জায়গীর- 
দারগণ এবং ছয় হাজার পদাতিক ও পাঁচ শত অশ্বারোহী 
সৈন্য লইয় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইম্লাছিলেন। পশ্চিম- 
বজের হিন্দু জমিদারগণ এবং যশোরের রাজা প্রীহরি 
বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমার প্রতাপাদিত্যও বোধ হয় মান- 
সিংহের আমন্ত্রণে এই অভিধানে জমিদারী ফৌজ লইয়! 
বাদশাহী শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার 
পাঠানগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইতিপূর্বেই বিষুঃপুর 
আক্রমণ করিয়াছিল। এই বার মোগলবাহ্ছিনী বন্ধ'মান- 
জাহানাবাদ-মেদিনীপুরের পথে অগ্রসর হইয়া স্থবর্ণবেখার 
উত্তর-তীরে শিবিব স্থাপন করিল। পাঠানের। তাহাদের 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈম্তবল একত্র করিয়া ন্বর্রেখার দক্ষিণ 
তীরে যুদ্ধার্থ প্রস্থত হইল। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড় 
এবং প্রাতন হইয়া দক্ষিণমুখী যে রাস্তা জলেশ্বর গিয়াছে 
রাজা মানসিংহ সেই রাম্ত। ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
এই রাস্তায় ১৫৭৫ খ্রীষ্টাকে টোডরমল-মুনিম খাঁর বাহিনী 
দবাযুদের পশ্চান্ধাবন করিয়! ফাঁতনের অল্প কয়েক মাইল 
দক্ষিণ-পূর্ব্বে তুকোরায় নামক স্থানে পাঠান সেনাকে 
পরাজিত করিঘ়্াছিল। এই যুদ্ধকেই পূর্ব্বতন এতিহাসিক- 
গণ মোগলমারীর যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। সর যছুনাথ 
(13905) 0586 ৪00 7798806) প্রমাণ করিয়াছেন 
তুকোরায়ের যুদ্ধকে মোগলমারীর তুদ্ধ বলিবার কোন হেতু 
নাই, কারণ মোগলমারী একটি স্বতন্ত্র স্থান, গ্লাতনের ছুই 
মাইল উত্তরে, তুকোরায় হইতে ব্যবধান অন্যুন বার-চৌন্ধ 
মাইল। তবে মোগলমারী নাম এবং এ স্থানে যে যুদ্ধ 
হইয়াছিল ইছা! কি নিতাস্ত বাজে কথ! ? কোন এঁতিহাসিক 
এই জনশ্রুতির সভ্যতা! নিষ্ারণের চেষ্টা করিয়াছেন কিনা 


ক 00. 9. ৮৬৩ ০1 80৪ 7756201/8 (5 968) ”ঃ 
40005158509, 330, 968, ন্ঃ 
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পট্টি 5 তলা পাদপা। 


জানা নাই» মানসিংহের ছিতীয় উড়িষ্যা অভিযানের 
সময় মোগল এবং পাঠান সৈম্তেরা কোথায় পরস্পরের 
সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘকাল টহুলদারী তৎপরতা এবং 
আপোষের কথাবার্তায় কালহরণ করিতেছিল-_উহছা৷ নিয় 
করিতে পারিলে মোগলমারী যুদ্ধ-বিষয়ক জনস্রতির উপর 
আলোকপাত হইতে পারে। মানসিংহের শিবির ছিল 
একটি নদীর ( স্থবর্ণরেখার ) উত্তর তীরে । পাঠানেরা নদী 
পার হইয়া মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং যুছ্ের 
পর দিনই বাদশাহী সেনা জলেশ্বর অরধিকান্ধ করে-এই 
মাত্র উল্লেখ আকবরনামাতে আছে । মোগলমারী গ্রাম 
হইতে জলেশ্বরের দুরত্ব প্রায় ফোল-সতের মাইল,। মোগল 
অশ্বারোহী সৈম্ুদল পরাজিত শক্রর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 
মোগলমারী হইতে এক দিনে জলেশ্বরে উপস্থিত হওয়া কিছু 
অসাধারণ ব্যাপার নহে। মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার জন্য পাঠানেরা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি 
দুর্গম জঙ্গলে জমায়েত হুইয়াছিল-_স্থানটির নাম মালনাপুর 
পাঠানস্তরে বিনাপুর। রেনেলের ম্যাপে কিংবা আইন-ই- 
আকবরীতে মোগলমারীর কাছাকাছি স্ুবর্ণরেখার দক্ষিণ 
তীরে মালনাপুর কিংবা বিনাপুর নামক কোন স্থান নাই। 
কিন্ত আকবরনামার বিবরণ পড়িয়। মনে হয় রায়বানিয়াগড় 
অঞ্চলেই পাঠানের! শিবির স্থাপন করিয়াছিল | এই স্থানের 
পূর্ব দ্বিকে স্থবর্রেখার বাক; দক্ষিণে ছুই মাইল ব্যবধানে 
একটি ছোট উপনদী; দশ-বার মাইল দক্ষিণে অন্য 
একটি নদীও জলেশ্বরের নিকট স্থবর্ণরেখার সহিত মিলিত 
হইয়াছে? উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পধাস্ত জঙ্গল। জলেশ্বরের 
দিকে কুচ করিলে স্থবর্ণরেখ! পার হইয়া মোগলবাহিনীর 
পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবে কিংবা মেদিনীপুরের রাস্তায় 
শক্রর সরবরাহ এবং পলায়নের পথ বন্ধ করিতে পারিবে-_ 
এই মতলবেই পাঠানের! বায্বানিয়াগড়ের জঙ্গলে আত্ম- 
রক্ষামূলক সমরকৌশল অবলম্বন করিয়াছিল । 

তৃকোরায় যুদ্ধের প্রাক্কালে তোডরমল-মুনিম খার মতভেদ 


অপেক্ষাও এই অভিযানে তীব্রতর ঈর্ষা! এবং অসহযোগিতা - 


দ্বেখা দিল। বাজালার স্থবাঁদার অনিচ্ছায়, সম্রাটের ভয়ে 
এই অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার ফৌজ লইয়! 
তিনি একমঞ্জিল (আট-দশ মাইল) পিছনেই আলাদা তাবু 
ফেলিলেন। পাঠানের! ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মোগল 
শিবিরে কপট সন্ধির প্রন্তাব প্রেরণ করিল-_ইহাতে মান- 





+ যানসিংহের সহিত পাঠান সেনার এই বুদ্ধ নুবণরেখার উত্তর 
তীরে ঘটরাছিল এ কথা 80: 9০০০০ নিঃসশেহ রগে প্রাণ করিরাছেন 
(3.8.8.8. 189 0. 286) - 








১৮৭ 


সিংহ-সৈদ খর মতবিরোধ আরও বাড়িয়া গেল । যুদ্ছে 
অন্ুৎসাহী বাঙ্জালার মনসব্দারগণ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ 
করিবার জন্ত জিদ কবিলেন। কিন্তু মানসিংহ কিছুতেই 
রাজী হইলেন না। এই অন্ভুহাতে তাহারা আরও পিছনে 
হটিয়। দূরে ডেরা কায়েম গুকবিয়া তামাশা দেখিতে 
লাগিলেন । টৈদ খা বিরক্ত হইয়া সোজা রাজধানী টাপ্তায় 
ফিরিয়া চলিলেন; কেবল বাবুই মানকালী প্রমুখ কয়েক 
জন সর্দার সৈদ্দ খাকে ত্যাগ করিয়া মানসিংহের সহায়তা 
করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । মানসিংহ যুদ্ধার্থ স্থির প্রতি 
হইয়া বিহারের ফৌজকে অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। 
স্থবর্ণরেখার উত্তর পারে পাঠান পর্ধাবেক্ষণকারী সৈন্যদের 
সহিত বাদশাহী ফৌঙ্জের ছোটখাট হাতাহাতি কিছু দিন 
চলিল। মানপিংহ অসহিষুণ হইয়া তাহার হরাবল বা 
অগ্রগামী সেনাকে শক্রর অবস্থানের নিকটবর্তী একটি টিল! 
অধিকার করিয়া দুর্গ নিম্নাণের আদেশ দিলেন; কথা ছিল 
পাঠানেরা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে তিনি ছয় তাহাদিগের 
সহিত মিপ্লিত হইবেন । এই টিল। সম্ভবতঃ রায়বানিয়াগড়ের 
মুখোমুখি কোন স্থান । যানসিংহের কৌশল সফল হইল। 
পাঠানেরা বোধ হয় মনে করিয়াছিল সমঘ্য বাদশাহী সেন! 
নদী পার হইয়া ফাদে পড়িয়াছে । তাহারা আরও ভাটিতে 
স্থবর্ণরেখা পার হইয়। ব্াহবদ্ধভাবে মানসিংহের পম্চাদ্‌- 
ভাগ রক্ষী সৈনাদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্টে 
অগ্রসর হইল,__কিন্তু বস্ততঃ পক্ষে মানসিংহের অধিকাংশ 
সৈন্য মূল শিবিরেই ছিল । নদী পার হইয়া বরং পাঠানেরাই 
ফাদে পড়িল, পশ্চাতে নর্দী,-_যুধ পা করিয়া প্রত্যাবর্তনের 
উপায় নাই । 
১১ 

আমাদের যনে হয় উড়িষ্যার মোগল-পাঠানের এই 
শেষ যুদ্ধ দাতনের দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী গ্রামেই 
ঘটিয়াছিল। আবুল কল্তুলের বর্ণনা! পড়িলে মনে হয়-_-উভড় 
পক্ষে অন্ততঃ পনর-যোল হাজার সৈন্য ছিল এবং যুদ্ধটাও 
ঘোরতর হইয়াছিল। কিন্ত এত গোলাগুলি ব্যয়, এত 
হানাহানির পর পাঠান পক্ষে ৩** এবং মোগল পক্ষে মাত্র 
৪* জন সৈন্য মরিল,__আবুল ফন্জলের এই উক্তি আদে৷ 
বিশ্বাসযোগ্য নহে । পাঠানের মাথাগুলি শিউলি ফুল নহে 
যে, বাদশাহী ফৌজের ফুৎকারেই মাটিতে গড়াগড়ি দিবে। 
পাঠান সৈনা পরাজিত হইয়াছিল বটে । কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় 
নাই। উহাদের একল হিজনীর পাঠান সর্দার ফতে খার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, অন্য দল কটকের দিকে পলাইয়! 
উড়িয্যার হিন্দু ভূত্বামী রাজা মনু, পুরুযোত্ধম ইত্যাদির 


১৮৮ 


সিত মিলিত হইয়া পুনরায় শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইল। খুরদার খাজা রামচন্জর শরণাগত সকলকেই শরণগড় 
দুর্গে (কটক শহরের তিন মাইল দক্ষিণে বর্তমানে বড়বাটির 
কেন্পা নামে প্রপিদ্ধ ) আশ্রয় দিলেন। মানসিংহের সহিত 
এই যুঙ্কে “মোগলমারী”* আথা দিয়া পরাজিত পক্ষ আত্ম- 


প্রবানী 


৭. এ ২পেপিপলান্পী সিসি পিত ০৫৯ ৮৩ ত৯৮সশসততপা৭। ১৮ সী পিক সাসপিসপরামপীকি। সপ্ত 


প্রবঞ্চনা করিয়াছিল পাঠানেরা যুদ্ধে হারিলেও বিঞিত হয় 
না। পরাঞ্জয়ের মনোভাব পাঠানের নাই; হটিলেও মনে 
করে জিডিয়াছে। যাহা হউক, মোগলমারীর যুদ্ধ উড়িষ্যায় 
পাঠান-ম্বাতস্ত্ের অবদান ঘটাইল। 

ক্রমশঃ 


মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


খ 

গঙ্গার ভীরভূমি আজ শত বাথ মেলিয়া ফোগমায়াকে আকষণ 
করিতেছে । ধৃ-ধূ-বাপু বিস্তার__আলিঙ্গনাবদ্ধ গঙ্গাযমুনার প্রাতি- 
পূর্ণ প্রবাহ ও পারের বাজজরি ক্ষেতের ঘন বন- অদূরে কেনার 
সুউচ্চ প্রাচীর শহরকে আড়াল করিয়! দাড়াইয়। আনে । সংসারকে 
দূরে ঠেলিয়! বৈরাগ্য-বাঞ্িত এহ স্তবিস্তীণ চর-_অনস্তকাল ধরিয়া! 
শুধু পুণ/ সঞ্চয়ের শুতায় ভরিয়৷ উঠিয়াছে। পুরাণের কাহিনী__ 
মহাভারতের কাহিনী-_বাহ। যোগমায়। জানেন-_হিন্দুযুগ, মোগল- 
যুগ--বৃটিশ-যুগের ইতিহাস-_যাভ! মোগমায়। জানেন না--সমস্তই 
বিস্তীর্ণ চরভূমিতে ও ছুর্গের পাধদেশে স্ত পীভূক হইয়াছে, যমুনার 
বেগপ্রবাহে ভ।সিয়। চিরস্তনী কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, গঙ্গার 
কুলুধ্বনির মধো মিশিয়! গানে ৩ 'ফেনার ফুলে সেই অনস্ত কালের 
চরণেই নিত) বন্দনার, পুক্জা-উপচার পৌছাইয়া দিতেছে। দারা- 
গঞ্জের সুউচ্চ পাড-_মাইলখানেক অলমতল চর ভাঙিয়া৷ যেখানে 
আলে! জালিয়। দোকানী পণ্যসম্ভারে ফ্রেতাকে আহ্বান করিতেছে, 
সংসারী সংসার সাজাইয়া সংসারীকে প্রণুব্ধ করিতে চাহিতেছে-_ 
সেই উচ্চ পথের আলোক-সমারোহ, কোলাহল ও হাসির জগতে 
ফিরিবার ইচ্ছ। আজ যোগমায়ার নাই। মাঘ মাস নহে যে 
কল্পবাগ করিবেন_-তবু বৈশাখের তিনটি পুণ্যময় রাজি এই ভীর- 
স্ূুমিতে যাপন করিবার ইচ্ছা! তাহার হইল। ওপারে ঝু'সির 
মঠগুলির গাছপালাঘেধা প্রাসাদগুলি (দূর হইতে সেগুলি প্রাসাদ 
বলিয়াই ভ্রম হয়) যোগমায়াকে আজ বড় শান্তি দিয়াছে । 

অপরাহে দলস্থ দুই একজনকে সঙ্গী করিয়। প্রমদ! ঠাকুরাণী 
আমিলেন। 

-ছাগেো। বিমলের মা, একলাটি থাকবে এই চরায়। একটা 
কিছু হ'লে বিমলকে কি বলব ভাই। 

একটা কিছু বদি হয়ই সে তো৷ আমার ভাগিযি দিদি । এ দেব- 

স্বানে সে ভয় কিছু ক'রনা। 

-বযোফম-দাদ। বলছে-_তেরাত্তির এখানে কাটালে বডড দেরি 
হয়ে যাবে। 


-এখানে যে তিন ঝাভ্রি বাস করতে হয় দিদি। 

--ত। আমর! কেউ ন| হয় এসে থাকি? 

-না। মনটা বড্ড ভ-ভ করে, একলাই থাকব শামি। 

চরের মধ্যে রাত্রি নামিল। প্রশান্ত ন্নিদ্ঝ রাত্রি। এ রাত্রির 
বুক ভরিয়া আছে অগাধ আশ্বাস ও পরিপূর্ণ শান্তি । ঈষৎ উচ্চ 
পাড়ের নীচেয় নৌকার সারি পাল! হইয়া গিয়াছে-_সঙ্গমের 
মুখে বসিয়া একটিও পাণ্ড। ৰা যাত্রী পুণ্যের মাণুল লইয়। আর দর- 
দস্বর করিতেছে না। ওপারের বাজরি ক্ষেতট। সপ্তমীর অস্প্ 
জোংক্সায় লুপ্ত হইয়। গিয়াঞ্চে। যে কয়খানি নৌকা আছে-_ 
তাঠার অভ্যন্তরে মাকিরা কেরোদিনের কুপি জ্ালাইর! %টি 
তৈয়ারী রুরিতেছে ও দুর্ব্বোধা উচ্চ স্তরে গান গাচিতেছে। দূরে 
পারাগঞ্জের বাজার তখন অজশ্র দীপমালায় সাজিয়া দ্ীপান্বিতার 
রাত্রিকে শরণ করাইয়া দিতেছে । কেল্লার মধ্যে অন্ধকার 
গা হইয়াছে, আইঙ্জাক (তুর ছু-পারে লালচক্ষু সিগনালের 
আলে। মিটমিট করিয়া জলিতেছে। সু এক পাশ তরল 
আলোয় উজ্জ্বল ইয়া উঠিয্ছে, ধোয়াও উঠিতেছে প্রচুর । 
প্রয়াগের শ্মশানে অনির্বাণ চিতভার উতিহাল। 

রাত্রি গভীর হইতেছে । আকাশে তাবার অজন্র ফুল চরের 
বালুরাশির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুক্ষ করিয়াছে । অপ্তমীর চাদ 
পশ্চিমে হেলিয়াছে ; সেই অন্ত-নিকেতনের ওপার হষ্টতে একটি 
ম্লান আলো-_-শুরল অন্বচ্ছ-বেদনাময় আলে! যমুনার পরপারে 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে। অতি দূরের শব্দপ্রবাহও ্পষ্ট হা! উঠিতেছে 
ক্রমশ: | ঝু'সির দিকে গঙ্গার ভীর ভাতিবার ঝপ, ঝপ, শব্ধ প্রায়ই 
শুনা বায়। গঙ্গার গর্জন একটান| ও প্রথর হইয়! উঠিয়াছে। 
দ্লারাগঞ্জের ঘাটের বাদ্বিতপ্ডার কোলাহল বাংলা ভাব। হইলে 
যোগমায়৷ স্পষ্টই বুবিতে পারিতেন হয়ত। এ সব ছাপাইয়া 
এই নিশীঘ রাত্রির বুকে--ষমুনার কূলে কূলে ও তরঙ্গে তরঙ্গে যে 


* বানীর সুর কখনও মৃছ্‌, কখনও উচ্চ হইয়া প্রার্থন! বা সব মন্ত্রের 


মত ধ্বনিত হইতেছে-_তাহা। ভূবিত শ্রবণকে অমৃত বসে অভিবিক্ত 


করিয়া দিবার পক্ষে হথেষ্ট। হছুপুর বেলায় সেই অর্ধ. উল 





জবাড় মায়াজাল ১৮৯ 
সন্ন্যামী--পাণ্ডা বলিয়াছেন বন্মী বাবা--বমুনার মাটি লইয়া স্ৰাবা। 
কখনও তীরভূমিতে মার ঘর গড়েন-_ভাঙ্গেন--আবার মাটি একটা কদ্দ তো করতে হয় মা। বুষ-উৎসর্গ শ্রান্ধ না 
বিয়া আনেন-_এক্ট নিশীথ রাত্রিতে তিনিই একটি উচু টিবির করলে-_ 
উপর বলিয়া বাণী বাজাইতেছেন। দুপুরের রৌদ্র হইতে পরিত্রাণ ভাই কর বাবাঃ যা তোমর! ভাল বোষ। আমায় ভিজ্ঞেস 
করিবার জঙ্জ কোন ভক্ত হয়ত একটি দ্ত্রের বাবস্ব' করয়াছেন করকেন? 
সেইখানটায়-_রাত্রিতেও সেটি খোলা আছে! সহ: -বদন __তুমি না বললে-- 


সন্ন্যাসী রৌদ্র-বৃষ্টির প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না। পাগল বলিয়। 
কেহ তাহাকে উপেক্ষা! করে-_সাধু বলিয়া! কেহ বা চান। ছাতু ব! 
পয়স! সেই টিবির গোড়ায় রাখিয়া! যায়। ভিথখারীরা আগিয়া 
সেই পয়লা ও প্রসাদ গ্রহণ করে। সঙ্লালী হাসিমুণেইট বংশীতে 
ফুৎকারধ্বনি তোলেন । 

কি তীব্র অথচ করুণ স্তর। যোগমায়ার বুকের ভিন্তরট! 
বানীর স্ববলগবীতে কীপিয়। কাপিয়। উঠিল। বালুর উপর কম্বল 
বিছবাইয়া শয়ন করিয়াছেন যোগমায়া ; চোখে এখনও নিজ 
আসে নাই । বে সংসার পিষ্কনে পড়িয়া রহিল শাহার শ্মতি 
ঝোমন্তন বা! যে জীবনের পটক্ষেপণ ত্টয়ান্কে তাহার দীপাবলীর 
শোভা নিরীক্ষণ দুইটাই চলিতেছে একসঙ্গে । বাশী সান্তনা 
 দিতেছে--ছৃদয়ের উত্তাপ গলাইয়! এ ভ্রিবেশীসক্ষমেই মিশাইয়া 
দিতেছে | তবু সেদিনের কথ! £ 

উপুড় হইয়া পড়িয়। আছেন খোগমায়া, পায়ের কাছে 
বসিয়াছ্ে বধু । বিয়োগের দুঃখে যোগমায়ার চোখের জল শুকাট'য়। 
গিয়াছে, সংসারের সুখ-দুঃখ মান-অপমান লইয়া সমস্ত অভিষোগ 
চটাঙ্ঠার শেষ হইয়াছে বুঝি 

বধু পায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে, মা, ওঠ মা । মাগো 

কি ককণ আর্ত কঠন্বর! নিজের দুঃখের অতল সমূত্রে 
প্রকাণ্ড একটি ঢেউয়ের মত সেই ধ্বনি। সে ধ্বনি সমুদ্রকে 
ফুলাইয় বিক্ষোভিত করিতেছে । উঠিয়া বসিলেন যোগমায়া । 
নিজের বুকের মধ্যে বধূর মাথাটি একটু জোরেই চাপিয়! ধরিয়া 
অন্টায় বিচারের প্রতিবিধান করিলেন। কিন্তু সেও ঘটিল এক 
অবিচ্ছিন্ন ঝগ্গা-প্রবাহ্ের মধ্যে । চেতনার উদ্ধলোকে ক্ষণিকের 
তরে ভালিয়া আবার অতলম্পর্শ অন্ধকারে তিনি ডূবিয়! 
গেলেন। 

বেয়াই আসিয়! মানা ভিক্ষা করিলেন। ঘোমটা টানিয়া 
মাথা! নাড়িয়! কি যে বলিলেন ভাল মনে নাই । হয়ত ক্ষমার 
কথাই বলিয়াছেন। বৈবাতিকের মুখ প্রসন্ন হাসাদীস্তিতে ভরিয়। 
উঠিল। অশ্ফুট কণ্ঠের 'দেবী' এই ধ্বনিটুকু মাত্র শোনা গেল। 
ভারপর আবার সেই অবিচ্ছির ঝঞা-প্রবাহে চৈতন্যের জগৎ মগ্ন 
হইয়। গেল। - 

বিমল আনিয়া! শুক্ধমুখে ডাকিল, মা। 

. অবিনাত্ত রুক্ষ চুল, টলাতাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে, মুখে 
খোচ। খৌঁচ। দাড়ি গৌকু, আধময়লা উত্তরীয় ও সাদাপাড় ধুতি 
এবং খালি পায়ে সে মেন সর্ববার! ছেলেটি । ঝড় থামিয়া গেল__ 
বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটি আঘাত জাগাইয়া। 


--একট! কাঙজ্জ করিস খোক: | গায়ের যত কাঙালী আছে 
স্াদের গেট ভবে খাইয়ে দিস বাবা । গুদের এক সরা চিড়ে 
মুড়কি আর ছুটো! চিনির ডেল। দিয়ে বিদেয। করিস নে। 

বেশ, তাই তবে। 

অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্জা-_-আবার বভিতে থাকে । আবার 'যাগমায়া 
ডুঁবিয়! যান সেই অন্ধকারে । নয় বংসরের বধৃ-ফোল বৎসরের 
বর। প্রার চট্লিশটি বংসবের ধৃঁ১ বন্ধান__কালের ভ্রকুটিতে শিথিল 
হয়! ছি'ড়িয়! গেল। ছি'ড়িয। মিলাইয়া গেল কোথায়? এক 
এক দিনের স্মৃতি জক্ষয় তষ্য়া আছে । অনেকগুলি স্মৃতির ফুল 
কুড়াইলে সুদীর্ঘ একটি মাল! ৈয়ারী হয়। কিন্ত এখানে-ওখানে 
সে ফুল ছড়াইয়। আছে । একটি সভায় গুদ্ধাইয! মাল। গাথিবার 
মালাকর মন আজ শোকের বাঞ্জাসে মুষ্তামান । 

পাচ শে! কাডালী হবে মা! 

-টাক! চাই ? আমার কাশ বাঝসটা নিয়ে আয় খোক! । 

ভ-€ করিয়া বাতাস বহিতেদ্ধে। 

ওগে। - কাপডচোপডগুলে। ধুয়ে রেখেছ তে।? কলসী 
সাজানোর তার কে কে নিলেন? অগ্রদানীর বাসন, গাড়, ঘষা, 
শব্যা, ছাত্তি, থালা, গেলান সব ঠিক ক'বে রাখ । লডজের জিনিস- 
গুলো । খাটখানায় মশারি টাডিয়ে দাও, গদিটার ওপর ভাল 
ক'রে চাদরখান। পাত, বিয়্াট পাঠের বাবস্থা! যেন ভাল হয়। 

ঝড় থামিয়। গিয়াছ্ধে। বড--বন্থুক্ষণ প্রিয়া আকাশ আজ 
শারন্ত--নিশ্মেঘ। 

-_গুরুর দান আলাদ। করে ডলে রাখ--ওটা যেন পুরুতমশাই 
না নেন। 

আকাশস্থ নিরালম্ব__বায়ুভূত নিরায়_ 

আবার ঝড় বন্ধিতে স্তর করে। প্রেত--প্রেতষোনি প্রাপ্ত 
হয় মান্য, আকাশে অবলম্বনহ্গীন--নিরাশর মানুষ খুরিয়! বেড়ায। 

. অগ্নিদদ্ধাশ্চ যে জীবা-_ 

ভাড়ার ঘয়ের মেঝের লুটাই়। যোগষাযা! চোখের ধার! মুক্ত 
করিয়! দিয়াছেন । 

প্রেতযোনি প্রাপ্ত রামচন্্র ষ্টাহার মাথার উপর ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। এই অরপিপ্ডের জগ্জ লালার়িত শুধু রামচঞ্জ 
নছেন-তাহার ছুই কুলের সাত পুকস পধ্যন্ত-_দ্ধ কাচা কলা 
তিল মধুসিক্ত গলিত আতপ ততুলের পিণ্ডের জন্য প্রেতলোকের 
বুভৃক্ষার এই দণ্ডে জাগিয়! উঠিয়াছেন। মন্ত্রোচ্চাওণের সঙ্গে হাতের 
উষ্টা পিঠের দ্বারা কুশেয় উপর সেই পিণড দান করিয়া! বিমল 
তাহাদের পরিভ্ৃপ্ত করিতেছে । তাব়পর-_ 
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মধুবাত। খতারতে 
মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবং | 
মধ্বীর্ণ সম্ভোষধীঃ | 
মধু নক্তম্‌ উতবসো 
মধুমৎ পারধিবং রজ:। 
আকাশ মধুময় উউক, বাতাস মধুময় হউক.".আ%, কি সাস্বনার 
ল্ুর--কি শাস্তির স্বস্তিবাচন। 
উঠির! বসিয়! ছু'কান ভরিয়| সেই মন্ত্রওষধি পান করিলেন 
যোগমায়।। প্রাণে নববল সঞ্চার হইল । কর্তব্যে অটল হইয়া 
কণ্মসমুত্রে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। 
শ্রান্তি এ দিনের জন্ত নতে, ক্ষুধা কম্মের সুধা পান করির। 
ঘুচিয়। গিয়াছে । অসংখ্য বার সিড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে 
করিতে সর্বকাধ্যের নির্দেশ দিয়! ন্ুসম্পন্ন করিলেন তিনি। গভীর 
রাত্রিতে কোলাহল ভ্িমিত হইয়া আসিল। জয় জয় রবে 
কাঙালীরা হু'কান তবিয়া দিয়! [গয়াছে; নিমন্ত্রিতের৷ শশ মুখে 
আয়োজন-পারিপাট্যের স্ুখ্যাতিতে মন ভরিয়! গিয়াছে, রবানুতর! 
পধাস্ত বিমুখ হয় নাই । 
খান নাই শুধু কমল! আর যোগমায়া । যোগমায়৷ একৰার 
তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । কমল! বলিয়াছেন, এত খেলাম 
--আবারও আমায় খেতে ধলচো-_-বউ। 
বাধভাঙ্গ। বন্সাঘু কমল৷ ভাসিয়াছেন, যোগমায়াকে ভাসাইয়া- 
ছেন। 
থমথমে রাত্রি। ছ্িতঙের ছাদ হইতে নামিবার সময় সিঁড়ির 
মুখে যোগমায়। একবার থমকিয়! দাড়াইলেন। আকাশে চাদ 
নাই, অনেকগুলি নক্ষত্র জলিতেছে। তার মধ্যে পূর্ব আকাপের 
তারাটারই জ্যোতি প্রখর বলিয়া বোধ হয়। সেটি আসন্ন 
প্রভাতের সুচনা করিতেছে । পশ্চিমের অন্ধকরকে শাসন 
করিবার উদ্ধত ভঙ্গী তার মধ্যে নাই) সান! দিবার প্রয়াসে 
একটু যেন ছলছলে হইয়াছে । পশ্চিমের ছতেন্ক অন্ধকার 
গাঢ়তর হইতেছে-__সেই সান্বনায়। একট! গ্যাস বাতি দপ, 
দপ, করিনা নিবি গেল। ভা খুরি মুচির উপর দিয়া শুগাল 
কিংবা কুকুরের ছুটাছুটি চলিতে লাগিল । বুকের গাঢ়তর নিশ্বাস 
মুক্ত করিয়! যোগমায়। পশ্চিম আকাশের পানে চাহিয়াই অবতরণ 
করিতে লাগিলেন । 
গঞ্জার শ্রোত যেমন শব করিয়! এক মুখেই ছুটিয়াছে-_ 
টুকর। টুকরা ঘটনাগুলিও তেমনই একমুখীন। তাহাদের অস্ত- 
সিহিত শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট । একটি বৎসর ধরিয়! সেই শব্দ সমগ্রির 
সুম্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যোগমায়!। 
কালাশৌচে প। বাড়াইতে নাই, কিন্তু শৃলের জাল! সেই 
বন্ধনের মধ্যে । হাজার দিনের হাজারট! স্থৃতি চিভার মত দাউ 
দাউ করিয়। জলিয়াছে বুকের মধ্যে। রাঘপের অনির্বাণ বী। 
কাণে আঙুল দিলে রাবণের সেই অনির্বাণ চুনী আজও শো- 
শো ধ্বনিতে রামায়ণ-কাহিনীতে শ্রদ্ধা! জানিষা দেয়। কিন্ত 


প্রবানী 
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চিরসধবা অন্দোদরীর কি সান্তনা ছিল নে জনির্ব্ধাণ চিতার 
আগুনে । কিসান্বনা ছিল? যেযায়-_সে তে। চিতাই জালিয়। 
দিয়া যায়-_ষে পড়িয়া থাকে তার বুকে ন্গলে সেই কালজয়ী 
অনির্বাণ চিতা । 

__মা আমায় ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? সংসারের 
কি-ইবা জানি আমি । 

তুমি লক্মী-_তুমিই চালিয়ে নিও । 

--না মা, আপনি না থাকলে- আমি এখানে এক দণ্ডও 
তিষ্ঠুতে পারব না । 

স্বামীর ভিটেয় সন্ধো দেখানে! যে তোমার ধন্ম মা। 
দেবতারা তোমাষ আশীর্বাদ করবেন। 

--আপনি কবে ফিরবেন ? 

পাপ মুখে ও কথ। আর বলব ন1, ম1। ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা কর যেন তীর্থে দেহ রাখতে পারি । 

--না মাঃ ওকথা বলবেন না । 

বধুকে লান্ন! দেওয়। কঠিন কাজ । মায়ের বেদন! ছেলে 
বোবে, তাই নীরবে তার পায়ে প্রণাম করিয়। এক পাশে 
ঈাড়াইয়। থাকে। 

- খোকা, তুই তে। আমার আসতে বললি নে। 

- তোমায় যে আসতেই হবে--মা । 

-্যদিনা ফিরি? 

--না। মা, ফিরতে তোমায় হবেই । 

-ঠিক বলেছে খোঁফা, যত তীর্থই কর দিদি--এর বাড়া তীর্থ 
তোমার নেই। 

মে কথ| মনে মনে স্বীকার করেন ধোগমায়! | তুলনীতলাষ 
প্রণাম রাখিবার কালে, মহাদেবের মঙ্গিরে, গলবস্ত্রে প্রার্থনা করি- 
ৰার কালে__সহশ্র বার সে কথ। মনে মনে স্বীকার করেন তিনি । 
ষাহাদের রাখিয়া গেলেন এই ভিটায-_তাহাদের ছুঃখ-অশাস্তি দুর 
করিবার জন্ত-_কল্যাণের কত অনুষ্ঠান ন। অসুতিত হইল; দেব- 
দেবীর উদ্দেশে মানত ও প্রার্থনার বাণী মন্দির ভরিয়! সাজাইয়। 
রাখিলেন নৈবেন্তের মত ।---চিরজীবনের জন্য সংসার ছাড়িলেন 
যোগমায়া | 

চু-্ু করিয়। অবিশ্রাপ্ত ঝড় বহিহেছে। কড়ের বেগে তৃণের 
মত তিনি উড়িয়া চলিয়াছেন_-ভাসিয়। চলিয়াছেন-_নিশ্চিষ্ক 
হইবার তীব্র কামন! পোষণ করিতেছেন মনে মনে | 

আশ্চর্য বাশী ! বিদায়দিনের সবটুকু ব্যথা উজাড় করিয়া 
গঙ্গ।-হমুনার় তরঙ্গে ঢালিয়৷ দিতেছে-_নক্ষব্রকপ্টকিত আকাশে 
ছড়াইয়া দিতেছে-_ওপারের স্নান ভীরভূমিতে আল্গ! বালুজ মধ্যে 
ঝড়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিতেছে । বন্শী বাব। কি সারারাত এমনি 
উদ্‌ভ্ান্তের মত বানী বাজাইয়। চলিবেন? একটি মাত্র স্তুয়ের 
ব্যাপক মৃচ্ছ'নায় একটি মাত্র সীতই ভার বাশীতে বাজিবে? 

একই ঠাই চলেছি ভাই-_ভিল্স পথে যদি। 
জীবন জলবিদ্ব সম মরণতদ--হৃদি। 








আাষা? 
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প্র! ঠাকুয়াশী যোগমায়াকে বলিলেন, আন বিকেলে জামর! 
হাত্র। করব--বিমলেয় মা। সেখো৷ বলছেন--জনেক দেরী হয়ে 
গেল। 

যোগমায়! তাহার পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন, তুমি কি 
ষাতিরে খুমোও না, বিমলের মা? চোখ মুখের এ কি ছিরি 
তোমার! 

ঘুদুই তো। মৃছ হািয়। যোগমায়। উত্তর দিলেন। 

--ত| নাও, তোমার পোটলা-পু'টুলি বেধেছে'দে নাও। চল, 
সঙ্গমে একট। ডুব দিয়ে আসি। 

--আমি মনে করছি দিন কতক এখানেই থাকব। 

-সে কি-তীর্থ দর্শন করবে ন11? মধুবা__বৃন্দাবন-- 
সাবিত্রী-_ 

--না দিদি, এইখানটায় বড় শাস্তি পেয়েছি। 

প্রবল বেগে মাথ! নাড়ির প্রমদ| ঠাকুরাণী বলিলেন, তা কি 
হয়! আমাদের হাতেই তো! বিমল তোমাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি 
রয়েছে । তোমাকে একল! ফেলে, ন| না, পু'টুলি বেধে নাও। 

না দিপ্গি, মনের শাস্তি ষেখানে পেলাম--সেই আমার সবার 
চেয়ে বড় তীর্থ । কপালে থাকে এর পর মথুরা বৃন্দাবন দেখব। 
তোমরা বরঞ্চ ফেরবার মুখে একবার-- 

--আ! আমার কপাল! নো বলছিলেন, আমরা হরিদ্বার 
অধুধ্যে হয়ে কাশী দিয়ে ফিরব। সে নাকি আলাদা রাস্ত! ৷ 


--তবে বিমগকে আমার ঠিকান। জানিয়ে একখান। পত্র দিও । 
দায়-অদায়ে তার ভরসাই তে! করি। একটু থামিয়৷ হাসিবার 
ভঙ্গী করিয়া! কহিলেন, ভরসা কারও রাখতে নেই-__ছ্দিদি। ওতেই 
তো যত কষ্ট । ভগবান ভরসা করেই এখানে রইলাম । 

ঝড়ের মুখে ভামিয়া চলিয়াছেন যোগমায়া ; সেই বেগ মন্দীভূত 
হইয়া মাটিতে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির স্পর্শ প্রিয়তর 
হইতেছে । এই যমুনা, এ গঙ্গ। ওপারে ন্তর-উচ্চ ঝুঁসিব মঠ, 
ওধার়ের বিশাল ছুর্গ, মাইল ব্যাপী চর ঠেলিয়! দারাগঞ্জের চক--- 
আর অজগর-বেষ্টনীর মত বি-এন-ডব্রিউয়ের লৌহসেতু আইজাক। 
গঙ্গার দিকে মুখ করিলে ফাপামউয়ের বড় সেতু অস্পষ্ট ভাবে 
দেখ! যায়, কেন্লার আড়াল ঘুচিলে যমুনার বুকে গৌ-ঘাটের স্বদৃষ্ত 
সেতুও চোখে পড়ে । চারিদিকে বন্ধনের রজ্জু, তবু এই বিস্তীর্ণ 
চরে মুক্তির ক্ষেত্র প্রসারিত। বাহিরের সংসারকে আটকা ইয়! 
রাখিবার জগ্তই সেতুর শৃঙ্ঘলে গঙ্গা ও যমুনা বন্দিনী হইয়াছেন ? 
কেল্লার প্রাচীর, দারাগঞ্জের প্রাচীর, ঝু্সির মঠ, ওপারের 
বাজরি ক্ষেত্র-*'সমস্তই এই পুণ্যভূমির মাহাত্থ্যকে এই বিস্তীর্ণ চরের 
মধ্যে কত যুগান্তরের সফ্িত পবিত্র হোমশিখার মতই জালাইয়! 
রক্ষা করিতেছে, কে.জানে। 

সঙ্গম হইতে কিরিবার মুখে প্রত্যহ বন্শীবাবার বেদী ঘুরিয়া 
তবে হোগমায়া। কুটিরে গরিয়। উঠেন। -প্রত্যুষের স্বর্ণ কিয়ণে-. 


বন্শীবাবা হছুনায় ভীরভূমিতে কাছ! ও বালি কুড়াইয়! ঘর বাধিতে 
থাকেন। সারি সারি অনেকগুলি রর । ঘর বাধা শেষ হইলে 
উচ্চ যেদীয় উপয বসিয়। বাশী বাজান। কে আসিষ। প্রণাম 
করিল, কেবা ফলমূল ও আহাধ্য সেই বেদীতলে তক্তিতরে 
সাখিয়! দিল-_ওসব দেখিবার অবসয় তার নাই। পায়ের উপর 
পা! রাখিয়! পল্পামন করিয়! ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে সাষান্য মাথ! 
ছুলাইয়! তার সেই একাগ্র ফুৎকারের মধ্যে বাশী যেন সাস্বনার 
প্রশ্রবণ বহাইতে থাকে। সার! ছুপুর--এবং সারা নাতি ৰাশী 
বাজে। 

স্নান সারিয়! তীরের উপর ধড়াইয়৷ যোগমায়! একাগ্র মনে 
বন্শীবাবার বালু সংগ্রহ ও ঘর গড়! দেখিতেছিলেন। 

সঙ্স্যাসীর সে গৌরবর্ণ দেহজ্যোতি কোথায়? কোথায় ব 
আজাম্পন্িত বাহু-_দীর্ঘ জটাজাল-_মাল্যভারগ্রস্ত গলদেশ ও 
বাছমূল? কপালে ব্রিপুণুক নাই-দেহে ভঙ্ম-প্রলেগপ নাই। 
লোকে বলে সাধু নন ইনি । জপ তপ, উদ্ধান, হোম, মন্ত্রপাঠ 
এসব কিছুই নাই, গুধু দিনয়াত আপন খেয়ালে বাশী বাজাইয়। 
বান। কাহাকেও ওধধ বিতরণ করেন না, শান্্রকথা লইয়া 
কাহারও সঙ্গে তর্ক করেন ন! ব! উপদেশ দেন না । বলিতে গেলে 
কথাই তিনি বলেন না। কেবল সকলের পানে চাচিয়! শীর্ণকায় 
মলিনজ্যোতি অতি সাধারণ সন্যাদী ফিক ফিক করিয়া হাসিতে 
খাকেন। লোকের মন তাগ্াতে ভরে না, বলে--পাগল। 


হয়তে| পাগলই তিনি । পাগল ন! হইলে বীশী বাজাইয়া 
আর যমুনার তীবে কাদা-বালির টিবি রচন। করিয়া পরমানন্দে 
দিন যাপন করেন কি করিয়া! । যোগমায়ার পানে চাহিয়া! সন্ন্যাসী 
হালিলেন। কুৎসিত দেহের মধ্যে ষদি কোখাও সৌন্দধ্য থাকে-_ 
সে এ হাসিটুকৃতে । সমস্ত অন্তরের প্রসন্নত। ও নিশ্মলত। সেই 
হাসিতে উচ্ছলিত হইতেছে । পাগল এমন অর্থপূর্ণ হালি হাদিতে 
পারে কখনও? পরম রত্ব পাওয়ার আনন্দে- এমন ঝলমলে 
হাসি_ গঙ্গার ও-পিঠে ফাপামউ-সেতুর উপর প্রথম প্রভাত- 
কুধ্যের আর্ত কিরণপাতের মত স্ুস্নিগ্ক ভাসি কয়জন শোক- 
দগ্ধ মানুষের মুখে ফুটিয়। থাকে | মুদ্ধ হইয়। গেলেন যোগমায়! | 

মনোযোগী দর্শক পাইয়া! সন্প্যাসীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। 
ক্ষিপ্রকরে কাদার তাল সংগ্রহ করিয়া! ঘর গাঁখিতে লাগিলেন-- 
আর যোগমায়াথ পানে চাহিয়। ফিক ফিক করিয়া হাসিতে 
লাগিলেন । 


যোগমায়া ভূমিলগ্ল| হইয়া প্রণাম করিয়। ডাকিলেন, বাব! । 

সঙ্গ্যাসী ফিক করিয়া! হাসিয়! মাটির ডেল! চাপাইয়। বালু- 
বেলার ঘর উচু করিতে লাগিলেন । অনেকখানি উচু হইলে__ 
সেটি ধ্যসিয়। পড়িয়া! গেল। সঙ্ত্যাসী যোগমায়ার পানে, চাহি! 
হানিলেন। আবার কাদার তাল লইয়৷ সেই ভগ্ন গৃহ সংস্কার 
করিতে লাগিলেন। কতবার তর ভাঙিল--কত বার তিনি 
গড়িলেন। ক্লান্তি নাট--বিরক্কি নাই। বমুনার তীয়ে সা 
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সারি মাটির টিবি তৈয়ারী করিয়া! চলিয়াছেন। সে ইঙ্গিত কেহই 
বোঝেন না, যোগমায়াও বুকিলেন না। কাল-সমুক্রের তীরে 
মানব-গো্ীর ঘর-বাধার এই চিরভ্ভন লীলার আদি-রহস্য ক়জনই 
বাবুবিয়া খাফেন। . 

আর এক আকর্ষণ হইল কৃ'নি। গঙ্গার তীরে দুউচ্চ নির্জন 
মঠগুলি প্রায়ই তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে । ইচ্ছা! হয়-_ 
সেই নির্জনে বসিয়া খানিক জপ করেন, খানিক ব! চুপ করিয়া 
বসিয়া! থাকেন। গঙ্গার দিক হইতে যেমন হু-ছ করিয়৷ বায়ু 
বহিতে থাকে-_মনের মধ্যেও সেই বায়ুর বিরাম নাই। নির্জন 
গৃহে চবুতরায় বসিয়া কলাগাছের পানে চাহিয়। এক দিন মনে 
হইল, কোন্‌ বাল্যকালের পৌধমাসের একটি দিনে যেমন সঙ্গিনী- 
দের সঙ্গে খিচুড়ি রাধিয়। বন-ভোজন করিতেন-__এই নির্জনে এ 
কলার পাতা পাতিয়া। তেমনই একবার আনন্দ-উৎসব জমাইলে 
মন্দ হয় না। মন্দিরের আশে-পাশে অনেক জঙ্গল। একখান! 
কাটারি পাইলে তিনি অনায়াসে সেগুলি কাটিয়।৷ জঙ্গল সাফ 
করিতে পারিতেন। একগাছি সম্মার্জনী থাকিলে ঘরগুলির কৃল 
ঝাড়িয়। ও মেবের ধুলি-জঞ্জাল সাফ করিয়া দেবস্থানটিকে পরিচ্ছর 
রাখিতে পারিতেন। অচল দিয়া আর কতটুকু পরিষ্কত হয় ধুলার 
রাশি । 

দ্বিতীয় মঠে নিম্ব বৃক্ষমূলে শান্ত্রপাঠ ও আলোচনা বুবিতে 
পারেন না৷ যোগমায়া, তবু স্ুরটি তার ভাল লাগে। পারমাধিক 
তদ্বের সবটুকু স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস, এবং সেই তত্বকথা 
অন্তরে ভরিয়া! রাখিবার আনন্দ-পাত্র খুব কম সংসারীরই আছে। 
তত্বকখ। আসে পর্ববোপলক্ষে গঙ্গান্দানের মত-_-আকাশে শরৎ 
বা বসন্ত কালের পরিপূর্ণ টাদকে হঠাৎ দেখার মত--কোন 
সম্মানীয় ব্যক্তির সহস। আতিখা গ্রহণের মত। সাধারণ লোকে 
সংসারের তৌলদগুটির দিকে মাঝে মাঝে সতর্ক দৃরিই নিক্ষেপ 
করেন। বৈবর়িক কন্ধের অবসর-সুহূর্তে পৃণ্য সঞ্চয়ের আকুল 
আগ্রহ--তৌসগম্বণ্ড একদিকে ঝুঁকি না পড়ে তাহার প্রচেষ্টা 
ভাই তাহাদের মধ্যে প্রবল। সংসারের পরিবেশ আর ত্রিবেশী 
তীরের এই পরিবেশে অনেক তফাৎ। সেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষী- 
ভূত জিনিস ধোয়ার মত নিত্যই গাঢ় হইয়। উঠে এখানে 
অন্পষ্ট জিনিসও অন্থতূতিতে প্রথর হইয়! উঠে । সেখানে কাহিনী 
করে মনকে আকর্ষণ, এখানে কাহিনীর অভ্যন্তরস্থিত শাশ্বত 
সত্যবস্তর সন্ধান পাওয়! যায়। এই বিরাট শুন্ততার মাঝে বিশ্ব- 
চির পরিপূর্ণ আভাস বিদ্যমান। ঘটে, পটে, মৃণ্তিতে প্রতিনিয়ত 
হে ঈথ্বরের কল্পন! করিয়৷ আনন্দে অভিভূত হইয়াছেন যোগমায়! 
--এই বি্বাট, শৃন্ত প্রান্তর ও আকাশের মধ্যে নিয়ত প্রবহমান! 
গঙ্গা-যমুনার কুলুধ্বনিতে সর্বব্যাপী মহিমার মৃর্তিতে সেই ঈশ্বরকে 
জঙ্ৃভব করিয়। তেমনই প্রসন্প হইয়া! উঠিতেছে মন। 

তুমি আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে 
ভূধর সলিলে গহনে--. 
আছ বিটগী লতায় জলদের গায় 
শদী ভারকায় তপনে। 
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একটি প্রণাম সেই বটবৃক্ষমূলে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন । 

আইজাক সেতুর পাদদেশে প্রায় শাশানঘাটেই নৌকার 
আসিয়! চাপেন। শাশান অতিক্রম করিবার কালে মনে কোন 
বিকার জন্মায় না। নিত্য জীবনের মত নিত্য কালের মৃত্যু 
অত্যন্ত সহজ বলিয়াই বোধ হয়। কোনটিই কোনটিকে অতিক্রম 
করিবার প্রয়াস করে না। পরস্পরের সম্পূরক হইয়! হৃ্টিলীলার . 
শতদলটিকে চির বিকশিত রাখিয়াছে খুবি । 

ঘর-বাধ! ও ঘর-ভাঙ্গার কাজে বন্শীবাবার তাই ক্লান্তি নাই। 

দিনের কোলাহলমুখর ঘাটে নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই 
আছে। সংসার যেন ভীমরোলে আবর্তিত হইতেছে । উপরের 
দারাগঞ্জের গৃহ-উদঙগীরিত জনরাশি-_কেল্লার পাশ দিয়া শত 
শত নৌকা! বোঝাই জনরাশিতে প্রয়াগ-ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া! দেয়। 
যেমন বাদবিতণ্ড--তেমনই কোলাহল। ক্ষণিকের সংগ্রহের 
পথে রতি পরিমাণ পুণ্য হয়তে| তাহারা লইয়। যান--তীরভূমিতে 
ফেলিয়৷ যান পর্বতপ্রমাণ কলুষ। এত অচিস্তিতপূর্বব কলুষও 
আছে সংসারে? আবার এত মধুও সঞ্চিত হইতেছে সংসার- 
কুলায়চক্রে। 

আশ্চর্য্য রাক্রি এবং বৈরাগ্য-মণ্ডিত অন্ভুত নিস্তব্ধতা প্রয়াগের 
চরভূমিতে নামিয়৷ থাকে। যুগষুগাস্তর হইতে এমনই রাত্রি ও 
এমনই প্রশান্তি বুঝি নামিতেছে এখানে । শোকতপ্ত মনের সঙ্গে 
কতকালের আত্মীয়তা যেন সেই রাত্রির-_সেই নিস্তব্ধতার়। 
বন্শীবাবার বংশীধ্বনিও কি অনাদ্দিকাল হইতে লক্ষ সাধুপদধূলি 
পৃত এই বৈরাগী চরের বন্ধে, রন্ধে, মন্ত্রিত হইয়! উঠে? তীরের 
গৃহ রচনার অনলস উদ্যম? 

বাশীর নুর উঠিলেই-__যমুনার তীরে বালুগৃহ রচনার কথা! 
মনে জাগে । তার পিছনে যে বৃহত্তর গৃহ ফেলিয়: আসিয়াছেন 
ঘোগমায়া-_-সেই গৃহের ছবিও স্পট্টতর হয় প্রতিরাত্রিতে। শাস্তি 
লাভের অক্ষয় তীর্থের ভাণ্ডারে সেই গৃহের দানও অমৃঙ্য। 
প্রভাতের যাত্রীর! পুপ্যমণ্ডিত হইয়! সেই ঘরের বাতাসকেই তো! 
নির্মল করিয়া তুলিবেন প্রত্যহ । সেই ঘরের কল্যাণে দেবতা 
হন আমস্ত্রিত ) দেবতার যোড়শ উপচার পূজার তটা-_দেবতাকে 
বরদানের কাকুতি মিনতি । 

অনেকগুলি বিনিদ্র রজনী যাপন করেন যোগমায়া। কঠোর 
জাত্ম-নিগ্রহে যে আনন্দ--শোককে জাচ্ছর্ করিবার শক্তি তার 
বথেষ্ট। তবু অনন্তের মাধুধ্য উপলব্ধি করিবার কালে গৃহের 
খণ্ডিত ভ্রীটুকুও এক একদিন যোগমায়ার নিজ্রাহরণ করিয়া লয়। 

খুব ঘটা করিয়া! এক দিন বিস্তীর্ণ চরে একট! সত! আহত 
হইল। চরের ওদিক হইতে প্রায় অপরাহ ষময়ে যোগমায! 
কিরিতেছিলেন। প্রচ জনদমাগম দেখিয়া ব্যাপারটা! কি 
জানিবার জগ তাহার উৎসুক্য জন্মিল। সাধু-সন্ন্যাসীকে লইয়! 
এমন সভার কথাও তে! জানা আছে। পায়ে পায়ে অগ্রসর 
হইয়া! জনতার প্রান্ত ভাগ তিনি স্পশ কতিয়াছেন--এমন সমস 
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অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা টিয়া গেল। সঙ্ঘবন্ধ জনত| সহস! 
বিশৃঙ্ঘল হইয়! পড়িল। কিসের আশঙ্কায় কাণগুজ্ঞান হারাইয়া 
মরি-বাচি করিয়া তাহার পরম্পরকে দলিত মধিত করিয়া 
পালাইতে লাগিল--যোগমায়! বুঝিতে পারিলেন ন|। জনতার 
চাপের মধ্যে পড়িয়। তিনি আপনার মন্কট বুঝিতে পারিলেন-_কিন্ত 
সে কতটুকূর জন্ত ? বাহির হইবার পথ খু'জিতে থিয়৷ দেখিলেন 
চারিদিকের চাপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিতেছে। শ্বাস রোধ- 
কারী মেই চাপের মধ্যে-_অদূরে দণ্ডায়মান! এক নির্ভীক নারী- 
ৃততির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকিত হইল। শুভ্র কেশজাল বেড়িয়া 
গলদেশে তার পুষ্পমাল্য বিলম্বিত। ডাগর ছু'টি চক্ছু্র দৃষ্টি 
বিশৃঙ্খল জনতার পানে নিবন্ধ । হ্স্তেঙ্গিতে জনতাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রয়্ামও তিনি কয়েক বার করিগ্পেন। তাহার বামহস্ত- 
বত ব্রিবর্ণ-রগ্রিত পতাক! পত. পত২শব্দে উড়িতে লাগিল। আর 
সেই আন্দোলনের মধ্যেই পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ সরিয়া 
যাইতেছে মনে হইল। দাগাগঞ্জের ঢালু রাজপথ হইতে লাল 
পিপীলিকার সারি যেন নামিয়। আসিতেছে । কয়েক জনের ক্ষীণ 
কণ্ঠম্বরে “বন্দে মাতরম' ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়।৷ গেল, 
তীরভূমিতে সহস! সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইল। 

প্রভাতের আলে! এমৃন মিষ্ট ইতিপূর্বে অন্ৃভূত হয় নাই। 
ঘুম ভাঙিবার পর কিছু অবসাদ দেহে লাগিয়। থাকা স্বাভাবিক, 
কিন্তু মাথ। তুলিতে না-পারার হূর্বলতা৷ প্রচণ্ড অস্ুখেই সম্ভব। 
পরিচিত চরভূমিই ব! কোথায়। কুঁড়ে ঘরে কম্বলের উপর কাপড় 
বিছানে! শয্যা নহে-_তাহার চেয়েও আ্ুকোমল। চারিদিকে 
প্রভাতের আলোকবন্ত!। স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না যোগমায়! 
সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন । 

একজন প্রো প্রবেশ করিলেন । যোগমায়ার উন্মীলিত চক্ষু 
দেখিয়া তাহার সুখ প্রফুল্ল হইয়। উঠিল। ক্রুতপদে নিকটে আসিয়! 
স্বছ নিষেধের স্বরে কহিলেন, উঠবেন না, আপনি বড় ছূর্ববল। 

যোগ্মায়ার ওষ্ নড়িতে লাগিল। কথা কহিবার চেষ্! 
করিলেন, পারিলেন না। পরিশ্রাস্ত হইয়৷ পুনরায় চক্ষু মুদিলেন। 

যখন চক্ষু চাহিলেন__চারিদিকের ছুয়ার জানাল! বন্ধ। 
হয়ত প্রভাত কাল নহে। পশ্চিমের নিদাখ-মধ্যাঙ্ছের খরতাপে 
ছুয়ার জানাল! বন্ধ থাক! সত্বেও গাত্রচ্ন শুষ্ক করিয়া দিতেছে। 
দি কিরাইতেই পাশের টুলে উপবিষ্ট সেই প্রোঢ়া মহিলাটিকে 
তিনি দেখিলেন। একথানি ছোট টিপন়্ের উপর রেকাবীতে কিছু 
ফলমূল কাটা-_খরমুজার জুগদ্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে--আর কাচের 
গ্লাসে এক গ্লাস জল । তাহারই সামনে প্রৌঢা বসিয়া রহিয়াছেন। 
একটু যেন অন্যমনস্ক । কোন বিষয় লইয়! গভীর ভাবেই হয়ত 
বা চিন্তা করিতেছেন। 

অস্ফুট শব্দ করিয়া যোগমায়! তাহার টি আকর্ষণ করিলেন। 
শশব্যন্তে তিনি উঠিয়। আসিলেন। 

উঠবেন নাঁ_-উঠবেন না। সুখ ধোয়ার জল আমি এনে 
দিচ্ছি-পিক্দানিতে মূখ ধুয়ে নিন। 


নায়াজাল 


১৯৩ 


-আমার কি হয়েছে? ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন যোগমায়!। 

--বমুনার চড়ায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, কেউ নেই দেখে 
টাঙ্গ! করে বাড়ি নিয়ে এলাম। 

সঙ্গম এখান থেকে কতদূর ? 

--তা মাইল চারেক হবে। এটার নাম লুকার গঞ্জ । আপনি 
ব্যস্ত হবেন না, ডাক্তার বলেছেন শীত্তই সেরে উঠবেন। 

--আমায় কি ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন? ব্যগ্র স্বরে যোগমায়া 
প্রশ্থ করিলেন। 

--না। ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা বারই পাননি 
ডাক্তার। আর খানিকক্ষণ জ্ঞান ন1 হ'লে হয়ত-. 

মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিলেন যোগমায়!। 
করিলেন, আমায় পৌছে দেবেন চরে ? 

--এমন অবস্থায় কি একল! ছেড়ে দিতে পারি। ছটি দিন 
আপনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার । 

না না, আমি যেতে পারব । শব্যা-ত্যাগের চেষ্টায় আকুল 
হইয়! উঠিলেন যোগমায়া!। 

প্রোঢ়া নিকটে আসি তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া 
সুমি স্বরে কহিলেন, না! তাই, সম্পূর্ণ না সেরে যাওয়া পথ্যন্ত 
তোমাকে আমর! ছাড়ব ন। মনে ক'রে! না যে--আ মি তোমার 
বোন। 

যোগমায়ার মন অপূর্বব পুলকরমে ভরিয়৷ গেল। এমন 
স্বেহপূর্ণ কথা-_এমন দরদমাখ! ব্যবহার রামচন্দ্র চলিয়া যাওয়ার 
পর এই যেন প্রথম শুনিলেন। শুধু গুনিলেন না, সার! অন্তর 
দি সেই দ্বেহ ও ব্যাকুলত| গ্রহণ করিলেন । প্রৌঢার হাত 
ঈবৎ চাপিয়! ধরিয়া কি যেন বলিতে চাহিলেন, কথা বাহির হইল 
ন|। ছু' চোখ বাহিয়! ছু'টি ধারা শুধু গণ্ড অঙিক্রম কথিয়। 
উপাধান নিক্ত করিয়৷ দিল। 

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেমন বরে- আমায় 
দেখতৈ গেলেন? 

জমি যে সেই মিটিডে বক্তুতা৷ দেবার জন্তে গিয়েছিলাম। 
পুলিসে মিটিং করতে দিলে না। 

জ্ঞানের প্রান্তসীমায় দেখা সেই শুও্র কেশদাম- গলায় 
মাল! নাই। হাতেও ব্রিবর্ণ-রঙিত পতাক! ছুলিতেছে না । চোখের 
প্রসন্নতীয় পরিচয়ের গাঢ়তাকে তিনি বৃদ্ধি করিয়া টলিয়াছেন। 

সাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। 

স্এখন ত খেতে পারব ন!। 

--ফেন ? ওঃ, কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা! করে দিই। 

শন না শুধু কাপড় ছাড়লে হবে না, নাইতে হবে। আরও-_ 


প্রশ্ব 


কি বলিতে গিয়। যোগমায়া৷ খামিয়। গেলেন। 
--হলুন আর কি চাই? জপ আহ্ছিক করবেন? গঙ্গাজল 
চাই? 
যোগমায়! যাখ! নাড়িলেন। 
স্আাচ্ছা, আমি সে_ব্যবস্থা। করে দিচ্ছি। (কমশঃ ) 


ভারতের অন্ন বস্ত্র ও শিপ্প 
ভ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 


ভারতের পূর্ব সীমান্ন এবং পশ্চিম সীমান্ত হইতে কিছু দুরে 
যুদ্ধ তইতেছে। ইহার জন্ত এদেশ হইতে খাছ, যুদ্ধাত্ত, 
পোষাক ও অন্ত উপকরণ এই সকল স্থানে প্রেরিত 
হইতেছে । এই সকল বস্তর অধিকাংশের মূল্য ভারত- 
গবণমেণ্ট দিতেছেন। কিন্তু এত টাকা ভারত-গবর্ণমেন্টের 
ছিল না । এ জন্ত গবর্ণমেন্ট নানা উপায় অবলখন 
করিয়াছেন; খণ, নূতন ও বদ্ধিত ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত 
নোট ছাপান। ইহার ফপে ভারতবাসীর হাতে অধিক 
পরিমাণে নোটের টাকা আগসিয়া পড়িয়াছে এবং পূর্বের 
কারণমকলের সমবায়ে অক্নবস্ত্রের দাম হুইয়াছে চতুগুণ। 

বিগ্ভালয়ের শিক্ষা ও কল্পনার ছবি যে অভিজ্ঞতা ও 
সম্ভাবনা দেখাইতে পারিত ন! তাহা এই গত চানি বৎসরের 
যুদ্ধে ভারতবাসীর মর্মে বাসা বাধিয়্াছে। ভারতবাসী 
পরাধীন, ভারতব্ধ পরহ্স্তগত, ভারতবানীর আত্ম- 
নিয়স্রণের অধিকার নাই--এ সকল পুরাতন কথা। স্বায়ত্ব- 
শাসন, রিফরম, হোমরুল, তারপর প্রার্দেশিক স্থায়ত্ত- 
শাসন-_আশায়, আগ্রহে দ্বিধায় শিক্ষিত জনের মন 
সমাচ্ছন্র। কিন্তু আঞ্জ সব ভাপিয়া গিয়াছে। প্রশ্নে আর 
জটিলতা নাই। আমরা বুঝিয়াছি, দেশের অগ্পবস্ত্র ও অন্ত 
সকল প্রয়োজনীয় বস্ত দেশেই স্থি করিতে হইবে এবং 
তাহা স্বেচ্ছান্থুযায়ী ব্যবহার করার রাষ্ট্রবিধিও আমাদের 
হাতেই চাই। 


এই যুদ্ধের ইহাই বড় শিক্ষা। এইজ্ঞান বহু বৎসরের 
শিক্ষাপ্রচারেও অধিগত হয় নাই। কিন্তু আজ এইজ্ঞান 
রক্তের সন্ধে মিশিষ্া গিয়াছে । হুতরাং এই জ্ঞান কাজে 
লাগাইবার সম্ভাবনা হুইয়াছে। কিন্তু দেশের দরকারী 
অক্নবস্্র পণ্য এদেশেই হত করার এই ইচ্ছা সফল হুইবার 
উপায় কি? এই প্রশ্নটিকে সকল দিক হইতে বিচার 
করিয়া দেখার জন্তই প্রবন্ধের অবতারণ।। 

প্রথমে অল্নের কথাই ধরিব। ক্রদ্ধদেশীয় চাউল বন্ধ- 
দেশে আসিয়া অন্ধের অনটন ঘুচাইত বলিয়া! যে কথা সরকার 
প্রচার করিয়াছেন তাহা অনেকে অন্কপাত দ্বারা অসত্য 
প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইদ্ঘাছেন। আমরা জানি যে বজদেশ 
হইতে উৎকৃষ্ট চাউল গ্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান 
বাইত; ভাহারই কিয়দংশ মাত্র ব্রন্মদেশ হইতে মোটা 
চাউল আনিয়া পূর্ণ করিত। স্থতরাং বঙ্গদেশে আবন্তক 


ধান প্রচুর পরিমাণে হয় ন! বলা অন্যায়। বস্তুত আসাম ও 
বজদেশের চাউল অনেক বিদেশীর ও ভিন্ন প্রদেশবাসীর অর 
যোগাইতেছে বলিয়াই বর্তমানে এই অবস্থা । অষ্ট্রেলিয়া ও 
পঞ্জাব হইতে এদেশে অক্নাভাব ঘুচাইতে গম আসি- 
তেছে। ইহার সম্যক তাৎপর্য এই যে, ইংরেজ, আমে- 
রিকান, পঞ্জাবী ও: অন্ত যে-সকল ভিন প্রদেশ ও দেশবাসী 
এখন বঙ্গদেশে আছে তাহাদের খান্ঠের পরিমাণ বিচার 
করিলে এ সকল আমদানিকে আর বঙ্গদেশের প্রতি 
কাহারও বদান্ততা বলা যায় না। সুতরাং বঙ্গদেশে আও 
খান্তশত্ত জন্মাও' বলিয়া যে আন্দোলন গবর্ণমেপ্ট তুলিয়াছেন 
তাহা নিছক বঙ্গদেশের প্রতি করুণায় নহে, বঙ্দদেশে রাহির 
হইতে খান্ত পাঠাইবার যে দায় গব্ণমেন্টের আছে তাহা 
কমাইবার জন্য । 

এ কথা বলিবার কারণ কি? বলিবার কারণ এই ঘে, 
সেই লোকজন, সেই দেশ; আজ এ আন্দোলন কেন? 
আজ ইছার প্রচারের জন, জলমেচের জন্ত, তত্বাবধানের 
জন্ত যে কোটি কোটি টাক] ব্যয়ের ক্কীম গবর্ণমেণ্ট করিয়া 
ছেন তাহা পূর্বে হয় নাই কেন? তখন পতিত জমি 
পড়িয়াছিল, কৃষিকার্ধ যে অর্থকর নয় সে আলোচন! নিক্ষল 
ছিল এবং দেশের বেকারদিগকে কোন বৃত্তি দেওয়ার বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টের কোন কর্তব্য স্বীরুত হইত না। 

আমাদের উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেন্তট ইহাই নহে যে, 
আমরা খাদ্যশন্ত জন্মাইতে অধিকতর যত্ব করিব না, 

ং এই অবসরে জলসেচ ও গবর্ণমেন্ট-দত্ত অন্তান্ত সুযোগ 
লইয়। পতিত জমিকে ফসলী জমিতে অবশ্তই পরিণত 
করিয়া লইব, এবং অর্জিত শশ্তের সর্বনিযমূল্য এমন 
করিয়া রাখিব যাহাতে কৃষিকার্ধ দ্বার একজন কর্মঠ লোক 
সত্যই পরিবার প্রতিপালন করিয়া সুস্থ সবগ জীবন ধারণ 
করিতে পারিবে। ইহা কেমন করিয়া হইবে? অন্ত 
দেশে যেমন করিয়! হইয়াছে আইন দ্বার! । বন্তত রাষ্ট্রশক্তির 
সাহাধ্য না পাইলে যখন কোন শিল্পই সভ্যজগতে বাচিতে 
পারে না তখন কৃষিশিল্পই বা কেমন করিয়! অর্থকর হইবে? 
যদি রাষ্ট্রের যত্ব থাকে তবে জযির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্ত 
কম দামে চাষীরা সার পাইতে পারে, শন্ত বিভিন্ন স্থানে 
বপ্ানী করা বানা করার ব্যবস্থা রাষ্ট্র হাতে লইয়া কক 
তথ! দেশবাসীর পক্ষে যাহা মঙ্লজনক তাহা! করিতে 


জাহা 

পারেন সর্বোপরি সর্বনিম দর বীধিয়া দিয়া কৃষকের 
জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এ দেশের 
শতকরা ৯ জন লোকের জীবিকা কৃষিকর্ম। স্থতরাং 
কৃষকের জীবিকার ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ভারতবাসীর 
জীবিকার সংস্থান হয়। 

অন্নের কথা বলিতে বলিতে আমরা কৃষিকার্ধের কথায় 
চলিয়া আসিয়াছি। কুষিকার্য কেবল অই দান করে না, 
নানারূপ মনুষ্যব্যবহৃত দ্রব্যের কাচামাল কৃষিকার্য দ্বারা 
অর্জিত হয়। চট, আসন, গালিচ। প্রভৃতির জন্ত পাট, 
-বস্্বের জন্য তুলা, তৈলের জন্য তিসি, সরিষা প্রভৃতি বীজ, 
গুঁধধের জন্য গাছড়া ইত্যা্দিও কৃষিকার্ষের ফল। শেষোক্ত 
বস্তগুলি এদেশে বহু শিল্পের স্থষ্টি করিয়াছে । আর শিল্প 
স্থট্টি করিয়াছে ভারতের খনিঙ্গ । 

ধাতমাজার বুরুশ ও দস্তমগ্জন, লিখিবার কালি ও নিব, 
ছাপান বই ও সংবাদপত্র, চায়ের কাপ ও কেট্লী, কাপড় 
কলের যন্ত্র ও সরুমোটা হ্ুতা, পাড়ের রং, দেশলাইয়ের 
রাসাফনিক ত্রব্য, সিনেমার কাচা ফিল্ম, ছাপাখানার যন্ত্র ও 
কালি এবং কাগজ, চামড়ার জুতা ও ব্যাগ, মোটর ও 
রেল-_আধুনিক জীবনযাআ্য় সবই প্রয়োজন । 

সুতরাং অম্প ছাড়াও আর যাহা প্রয়োজন তাহার জন্তও 
এ দেশে প্রচুর এবং যথেষ্ট আয়োজন চাই । এই সকলের 
জন্ট পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের বড় পীড়া দিয়াছে ও 
দিতেছে। কিন্তু আশার কথা আছে। উল্লিখিত দরকারী 
্রব্যনমুহের অধিকাংশের কারখানাই এ দেশে ছিল; 
যুদ্ধহেতু প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং বিদেশীদের প্রাতি- 
যোগিতা কমিয়া যাওয়াতে এদেশে আরও বহুসংখ্যক 
কারখানার স্থষ্টি হইয়াছে । তাহাতে এই বেকারের দেশে 
আরও বহুলোক কর্ম পাইয়াছে ; ফলত দেশে আর কোন 
বেকার লোক নাই বলিলেই চলে। 

এই সকল প্রতিষ্ঠান যুদ্ধোত্বর কালেও টিকিয়! থাকিবে, 
বেকার আর এদেশে কেহ থাকিবে না, ইহা আমরা! সকলেই 
চাই। কিন্ত কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে এবং 
তাহার বিশ্বই বা! কি সেই বিষয়ের আলোচনাই এখন 
করিব। 

বিশ্বের কথাই আগে বলি। যদি বলা যায় যে “এদেশী 
তৈরি জিনিষ খারাপ, বিদেশী জিনিষ ভাল--ুস্ধাস্তে 
বিদেশী পাইলে ন্বদেশী বন্ত কে কিনিবে?” ইহার উত্তর 
এই যে সকল দেশেরই কোন-না-কোন শিল্প ভ্রব্যের বৈশিষ্ট্য 
থাকিবেই। কিন্ত টাটার লোহার কারখানা! চালাইয়৷ 
ভারতবাসীর! কি. প্রমাণ করে নাই.যে, উপযুক্ত অভিজ 


ভারতের অয় ঘন ও শিল্প 
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বিদেশী আনিয়া তদ্্ারা প্রথমত কারখানা চালাইয়া৷ পরে 
কেমন করিয়া! নিজেরাই তাহা চালান যায়? এমনি 
করিম্াই ত রাশিয়া ফোর্ড কোম্পানীকে তাহাদের 
নিজেদের দেশে আনিয়া মোটর গাড়ীর কারখান! গড়িয়া 
লইয়াছে। সেখানে ফোর্ডের এঞ্রিনীয়ারগণই ত রুশীয়্ 
এঞ্িনীয়ারদিগকে সকল কার্ধ শিখাইয়! দক্ষ করিয়। দিয়া 
গিয়াছে। শুধু মোটরে নয়, অন্তান্ত বহু শিল্পেও এমন 
ভ্রুত বিদেশীর নিকট হইতে রাশিয়া শিখিয়া লইয়াছে 
যে, জাতীয় অনুপ্রেরণায় তাহার কশ্মশক্তি দ্বিুণিত 
হইয়াছে । এবং তাহারই ফলে সে আজ জার্মানীর 
বিরুদ্ধে দাড়াইয়া জয়ী হইতে পারিতেছে। জাপানের 
উদ্দাহরণও দেওয়! যাইতে পারে। জাপানও এখন হইতে 
চঙ্লিশ বৎসর আগে শিল্প-বাণিজ্য নগণ্য ছিল। কিন্তু 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা! ম্বহস্তে ছিল। তাই জাপান রাষ্ট্রের 
ছায়ায় শিল্পে এত অল্প দিনে অত উন্নতি করিয়াছে। এ 
জন্তই জাপান এই মসলিনের দেশ হইতে তুলা লইয়া 
গিয়া সরু স্ৃতার কাপড় এদেশে আনিয়া বেচিয়া যাইতে- 
ছিল। 

আরও বিশ্ব আছে। সেবিদ্ব কি আমাদের হাতেই 
গড়া? শুন! যায় এদেশে স্বায়তশাসন হইতেছে । তাহার 
এক উদ্জাহরণ দিতেছি । ছাপাখানার কালির কতক 
উপকরণ বিদেশ হইতে আসে । তাহার উপর কর চাপে 
শতকরা ৩৬ টাকা । অর্থাৎ ১৯৯. স্থলে ১৩৬ খরচ 
করিয়া! তাহা! এদেশে কালির কারখানা কিনিতে পারিবে। 
অপর পক্ষে বিদেশী তৈরি কালির উপর কর চাপে মান 
শতকরা ১২ টাকা। এই নিয়ম বাণিজ্য-বিভাগের 
হৃতটি। বাণিজ্য বিভাগ স্বায়ত্শাসনের অস্তগ'তই সম্ভবত 
কিন্তু বাণিজ্য শুক নির্ধারণ করা তাহাদের ক্ষমতার 
বহিভূতি। 

বন্তত যেখানেই ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের 
সম্ভাবনা সেখানেই দেখিতে পাই রাষ্ট্রের অকুপা। গালা, 
কৃষি, পাট, কুইনিন, চিনি-_এমনি নানা বস্তর জন্ত রিসার্চ বা 
গবেষণার জন্ত গব্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান, কমিটি ও রিপোর্টের 
ব্যবস্থা আছে, কিন্ত উহার জানলন্ধ অভিজতা কোন 
শিল্প হু্টি করিয়া এদেশে বাণিজ্যের প্রসার করিয়াছে, এমন 
উদ্দাহরণ তো৷ আমরা দেখিলাম না। পনীক্ষাগারের সীমার 
মধ্যেই উহা রহিয়া! যায়; এদেশের শিক্ষিত জনের বুদ্ধি 
বিস্তা ও চিন্তাকে মখিত করিয়াই উহ! লয় পায়। কতকগুলি 
বড় চাকুরী স্থঙি হয়, সেই চাকুরী অবলদ্ষন করিয়। থাকিয়াই 
তাহারা জীবিকানির্বাহ করেন। তত দিনে বিদেশীর 


১৯৬ 


শিল্পন্রব্যে ভারতের বাজার ছাইয়! যায়। গাল! হইতে 
বাটি, কৌটা, ছিপি আজও এদেশে হইল না। 

দেখিয়া! শুনিয়া মনে হয়, গবেষণা থাকুক । যদি গবেষণা 
করিতেই হয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সে গবেষণা হউক । 
যেন নবলন্ধ জ্ঞান একেবারে তখনই প্রয়োগ করা যায়, 
তন্বারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপকার হয়। অন্তথা দেশী 
বিদবেশীর বিজ্ঞানের খাতায় ছাপা হুইয়! বুঝিবা সেখানেই 
উহা সমাধিলাভ করে। 

এদেশে শিল্পের বিশ্বের কথাই এতক্ষণ বলিলাম। 
সুবিধার কথাই এখন বলিব। ইউরোপ শিল্প-বাণিজ্য 
প্রতিপত্তিশালী মহাদেশ । তাহার অন্তগণত বিভিন্ন দেশ 
বিভিন্ন বাষ্ট্রের অধীন। এই বিভিন্ন দেশের পণ্য অপর 
দ্বেশে যাইবার বাধা! আছে জাতীয়তার দিক হইতে । কিন্তু 
ভারতবর্ষ মহাদেশের তুলা এক দেশ। নবসষ্ট প্রাদেশিক 
আবগারী আইন ছাড়া ইহার আভ্যন্তরীণ বাণিজবোর আর 
কোন বাধা নাই। স্থৃতরাং এই বিপুল দেশে, এই বিরাট্‌ 
কেতা৷ সমাজে কোথায় মাল বেচিব বলিয়া যুদ্ধাত্্র লইয়া 
অপর দেশে যাইবার আমাদের প্রয়োজন নাই। 

কাচামালও এদেশে প্রচুর। বস্তত বর্তমান যুদ্ধের 
কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে জামণানী ব্যবসায় এদেশে এনপ 
ভাবে পরিচালন করিতেছিল যে, পণ্যের বিনিময়ে তাহার! 
আদৌ টাক! দেশে লইয়া যাইত না, ভারতীয় কাচামাল-_ 
কুষিজাত, ধনিজ ও কতক ভারতীয় পণ্য স্বদেশে লইয়া 
যাইত। এই কীাচামাল হইতে উৎপর দ্রব্য জামণণনী 
আবার চতুপ্তণ দরে এদেশে আনিয়৷ বেচিত। কেবল 
জার্মানী নয়_জাপান, ইটালী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলগ, 
আমেরিকা প্রভৃতিও। 


প্রবালী 


১৩৫১ 


উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে আশা হয়, আমরা 
পারিব। আমরা রাষ্ট্রের দ্ষেহে আকর্ষণ করিয়া লইয়া 
দেশীয় পুরাতন ও নবস্থষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া 
রাখিব। দেশের বেকার সমস্তা বিদুরিত হইবে, বাহিরে 
দেশের এন্বব্য চলিয়! যাইবে না? স্বাস্থো,-শিক্ষায় ও কমে” 
মানুষের মত বাচিয়! থাকিতে পারিব। 

কিন্তু রাষ্ট্রের ন্মেহ আকর্ষণ করিয়া লইব কি প্রকারে ? 
তাহার ন্মেহ যে বিদেশীর প্রতি-_কার্ধে, নিয়মবন্ধনে ও 
শাসনে তাহ! প্রতিভাত হয় পদে পদে। বস্তত মনে হয় 
বিদেশী যে আমাদের শাসন-বশ্মি ধরিয়া আছে তাহা কেবল 
বাণিজ্য-প্রসার লক্ষ্য করিয়া । স্থতরাং ন্েহ পাইবার 
সম্ভাবনা কোথায়? আমরা! বলিব, শ্বেচ্ছায় এই ম্বেহ কেহ 
দিবে না। এই সৎমায়ের বুকের ছুধ কাড়িয়া খাইতে 
হইবে। দেশময় আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে, সমস্ত 
জনগণ যেন এদেশের অবস্থা বুঝিয়! রাষ্ট্রের উপর স্থবিধ! 
পাইলেই চাপ দেয়, যেন এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের 
অন্্বিধার কথ! সর্ব সকলের মনে জাগে এবং সকলের 
কর্ম ও নিষ্ঠার সহযোগে এমন শক্তির স্থট্টি হয় যাহাতে 
ভারত-গবর্ণমেন্ট-হথষ্ট সকল বিধি ভারত শিল্পের সহায়ক 
হয়,হ্যর্থক আইন দ্বারা এদেশের শিল্পের অবনতি না 

] 

ুদ্ধান্তে কি ভাবে ভারতের শিল্প রক্ষা কর! যায় সে 
বিষয় আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন, 
কমিটি গঠিত হইয়াছে, প্রশ্নপঞ্জ প্রচারিত হইয়াছে এবং 
রিপোর্ট ধাহির হইবে। কিন্তু দেশবাসীর মনে এই বিষয়টির 
সম্যক ছবি সদাজাগ্রত যেন থাকে । তবেই আমাদের 
সকলের মঙগল। 


তর্গ 
জ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

যা কিছু ছূর্লভ শুধু তারই মাঝখানে বর্গ ঝলে উর্দে নীল আকাশের ভালে। 
খু'জিয়। ফিরেছি ত্বর্গ এখানে-সেখানে । পল্পব-কাপানে! মহ দখিনা-সমীরে 
আগ্রার তাজে গেছ, গেন্ছ অজস্তায়, স্বর্গ এসে গায়ে হাত বুলাইছে ধীরে। 
ভূষ্ঘর্গ কাশ্মীরে গেছ; গিরির মাথায় দোয়েলের শীষে ত্বর্গ। স্তাম দূর্ববাঘাসে 
চড়িছ খু'জিতে ত্বর্গ। অন্ধ ছিল চোখ-__ নয়ন-ভুড়ানে ছিষ্ক ত্বর্গ মোর হাসে ! 
তাই দেখি নাই কত নিকটে ছালোক। একাস্ত কাছের যার! তাহাদের মুখ 
আজ দেখি ন্বর্গ মোর হাতেরই নাগালে । আমার অন্তরে বহি আনে হ্বর্গহুখ। 


প্রত্যাবর্তন 
জ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ 


১ 
সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া বিশখা ঘরের ও বাহিয়ের 
চারিদিকে ভাল করিয়! চোখ বুলাইয়া লইয়! চুপ করিয়া দাওয়ার 
উপরে বঙিয়৷ রহিল। নাঃ-_বলাই তাহা হইলে গত রান্রেও 
ফিরিয়া আসে নাই। গতকলা সার! দিনরাহ্রেন্ব ভিতরে যে 
একটা দান! অল্নও পেটে যায় নাই-_সারারাত্রি ক্ষুধার জালায় 
ছট্‌ফট্‌ করিয়া অবশেষে শেব রাত্রে ঘুমায়! পড়িয়াছিল-_তবু এখন 
কিন্তু পেটের জালার চেয়েও রলাইয়ের কথাই বিশখাকে বেনী 
করিয়! পাইয়া বদিল। কোথায় গেল লোকটা? গত এক মাস' 
ধরিয়া কোন দিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই । যেটে আলু, কচু 
সিদ্ধ আর বজরা খাইয়া! পেটের অন্ুখ করিয়াছে । এমন জোয়ান 
চেহার! তাহার শুকাইয়া একেবারে কিই ন! হইয়! গিয়াছে-_বুকের 
হাড়গুলি যেন ঠেলিয়! বাহির হইয়! আসিয়াছে-_ছুই চোখ গর্ডে 
বদিয়! গিয়াছে । এমনি করিয়। ন! খাইতে পাইয়াই অবশেষে 
বলাই তাহাদের ফেলিয়। পলাইয়! গেল। চারিটি বংনর তাহাদের 
বিবাহ হইয়াছে। এই চারিটি বৎসরের ভিতরে একটি দিনের 
জন্তও তাহাদের ছাড়াছাড়ি হয় নাই। বিবাহের পরের দিনগুলির 
কথ স্মরণ করিলে সে আজ স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। বলাই তাহাকে 
কি ভালই না বাসিত! আর কি দিনই না গিয়াছে তখন। 
তাহার পিতা৷ বৃদ্ধ হলধর-_স্বাসের রোর্লী--কোনি কাজ করিতে পারে 
না-বিশেষতঃ জলে গেলেই তাহার অন্ুখ করে। বলাই একাই 
সারাদিন ধরিয়া মাছ ধরিত। কখনও পাড়ার “গীতায়” মিশিয়! 
গড়াইতে বেড়জালে যাইত। ভ্বল কমিলে পৌষ মাসের দিকে 
বিলে বাধ দিত। খালে বিলে মে কি মাছ ছিল তখন--দৈনিক 
দেড় টাকা ছুই টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিত সে। কোথায় গেল" 
জলের সেই মাছ! আর কোথায় গেল সেই দিন--বখন চালের 
সের ছিল ছই আনা! এক টাক! সের চাল কিনিয়! কেমন করিয়! 
বীচিবে মান্ুষ-_.কেমন করিয়া! সংসারের আর সকলকে খাওয়াইবে? 
আজকাল সারাটা দিন পরিশ্রম করিয়াও বলাই সাত আট .আনার 
বেশী মাছ পাইত না। এমনি করিয়াই তো! গেটের দায়ে জাল 
দড়ি-দড়া পর্যন্ত বেচিয়! খাইয়াছে। বলাইয়ের জন্ত যত তাহার 
ঝাগ হয়-_ছুঃখ হয় তার চাইতেও বেশী--আহা ক্ষি করিবে বেচারী 
-এমনি করিয়! না খাইয়। কয় দিন পরিশ্রম করিবে-_কেমন 
করিয়৷ এই সংসারের সকল ভার বহিয়া বেড়াইবে 1 না| জানি 
কোথায় কেমন জাছে ? বীচি! আছে তো? বর বর ছরিয়! 
ছুই চোখ বাহিয়! জল গড়াইতে লাগিল ভাহার। 

উঠানের এক পাশে আগুন জালাইয়! খানকয়েক রাঙা আলু 
গোড়াইতেছিল হলধর । বিশখার দিকে নজন় পড়িতেই বলিয়। 


উঠিলস্বলাই সত্যি করেই তা! হ'লে আর আস্বে না বিশখা? 
এমন জোয়ান মান্ুব--তুই গেলি এমন করে পলায়ে? হা! ধন্ম 
তুমি এর বিচের করো-_হা৷ হরিঠাকুর তৃমি দেখো! । বিশখার ভাল 
লাগিতেছিল না-_অন্ত সময় হইলে হয় তে! পিতাকে ছুই-এক কথা 
গুনাইয়া দিত কিন্তু মাথ। তাহার ঘুরিতেছিল-__অনাহারে শরীর 
অবসন্ন হইয়! জাসিতেছিল। আবার সেখান হইতে ঘরের দাওয়ায় 
গিয়! চুপ করিয়৷ খানিক বসিয়া রহিল। 

এত সকালে রাঙ। আলু তাহার পিত! কোথায় পাইল তাহা! 
জানিতে বিশখায় বাকী নাই-_্বাসেদের ক্ষেত হইতে নিশ্চয় ভোর 
রাত্রে গিয়৷ চুরি করিয়া! আনিয়াছে। কই এই যে তিন-চারখান! 
বড় বড় আলু পোড়াইল হলধর-_একথানাও তো তাহাকে দিল 
ন1। বস্ত্রচালিতের মত পুনরায় বিশখ! উঠিয়া দাড়াইল-_পুনরায় 
হলধরের সম্মুখে গিয়! ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়! সেই পোড়া রাও! আলুর 
দিকে তাকাইয়! রহিল। হুলধর একখান! আলু ততক্ষণে চিবাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। ছোট . দেখিয়। বাছিয়া একটা রাঙা আলু, 
বিশখার দিকে ছুড়িয়! দিয়! বলিল__খ! বিশখ| । বিশখ! ছাই ও 
ধুলাসমেত আলুটা তুলিয়! লইয়! তৎক্ষণাৎ মুখে পুরিয়া দিল। 
সেদিন সারাটা দিনের ভিতরে আর কিছুই আহার জুটিল না। 
ঘরে একখান! কাসার খাল! ছিল, সেইখান! বিক্রয় করিয়। একটি 
টাক! পাইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামের হাটে এক ছটাক চাউলও 
পাওয়৷ গেল না। সেই ছুপুরবেল! হলধর টাকাটি পুনরায় ট'যাকে 
গু'জিয়। মাইল তিনেক দূরে একটি হাটে গিয়াছে চাউলের খোঁজে, 
পাইবে কি ন৷ কে জানে? বিকালবেলা বাড়ীর পাশের রাস্তাটি 
ধারে চুপ করিয়! বসিয়াছিল বিশখা। এমন সময় দল বীধিয়া 
তরঙ্গিণী, রাধিকা, আহ্লাদী, বিদ্দিপিসি আরও তিন-চীরি জন 
কোথায় যেন যাইতেছিল। বিশখা ডাকিয়। বলিল, “কোথায় বাস 
আহ্মাদী?” 

আহ্লাদী বলিল, “গোসাইগঞ্জে যাব ।” 
- বিশ্দিপিসি বলিল, “যাস্‌ তো! জায় বিশখা, সেখানকার জমিদার- 
বাবুরা ন| কি চাল দিতিছে-_-এক একজনের আধ সের করে চাল।” 

-্তাই না কি?" 

বিশখ! আর কথাটি না কহিয়। চট করিয়! উঠিয়া গীড়াইয়! 
একেবারে দলে গ্রিপ। মিশিল। কিন্তু সন্ধ্যাবেল। যখন তাহারা 
গৌসাইগঞ্জে গিয়। পৌঁছিল--জমিদার বাড়ীর দরওয়ানেরা তখন 
ফটক বন্ধ করি! দিয়াছে--জাজ জার চাউল দেওয়া হইবে ন|। 
ফটকের পাশে ভিড় তখনও জমিয়া রহিয়াছে-_-দলে দলে নর-নারী 
ঘাযের উপরে কেহ বপিয়া--কেহ শুইয়া পড়িয়াছে--হয় তো! 
আগামী ফল্য পধ্যত্ত তাহারা! এমনি করিয়াই এখানে চাউলের 
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জাশায় পড়িয়া খাকিবে। বিশখাদের দলটি এক পাশে চুপ করিয়া 
হিছুক্ষণ ধীড়াইয়। রহিল। 

বিশ্িপিসি বলিল, "আমাদের অদেষ্টই মন্দ-কি' হবি আর 
ঈীড়ায়ে খাকে--চল বাই ।” 

ফিরিয়। চলিল বিশখাদের দল আবার | সেই মেঠো পখ--- 
বৈশাখের রৌস্্রে সার! মাঠ পোড়া! মাটির মতো! হইয়া আছে। 
বৈশাখের আজ পনর দিন হইয়। গেল--তবু এক ফোট! বৃষ্টি এ 
অঞ্চলে হয় নাই--রা্িবেলাও একেবারে আগুনে-হাওয়া 
বহিতেছে। পা আর কাহারও চলিতেছে না-_-অর্ধেক পথ 
আসিতেই রাত্রি অনেকখানি হইয়া গেল। হঠাৎ পথের মাঝে 
আহ্লাদী একেবারে অসহায়ের মত বসিয়া! পড়িল-_নাঃ আর এক 
পাও সে নড়িতে পারিবে না। বিশ্দিপিসি তাহার গায়ে মাথায় 
হাত দিয়। বলিল-_কি হলে! রে আহ্লাদী--অমন করতিছিস্‌ 
কেন? 

আহলাদী একেবারে ডুক্রাইয়! কাদিয়। উঠিয়। বলিল__মাতা 
যে ঘুরি নেগেছে পিসি--আজ ছুটে। দিন যে কিছু খাতি পাই 
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আহ্লাদীকে লইয়া! দলন্ুদ্ধ সকলে চব! জমির উপরে বসিয়! 
৮ আজ পূ্ণিমা-_সার! আকাশ ও মাটিতে রূপের তরঙ্গ 

বহিয়। যাইতেছে--দূরের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর হইতে একটা 

কোকিল বারে বারে ডাকিয়। উঠিতেছে। কিন্তু এরূপ দেখিবার 
মতো আর আজ অবসর কাহারও নাই। এমনি রূপের তরঙ্গের 
মধ্যে পাঁচ-সাতটি অতৃত্ত নারী অসহায় ভাবে মাঠের ভিতরে 
পড়িয়। আছে। কিছুক্ষণ পরে বিন্দিপিসি বলিয়া উঠিল-_আমার 
সাথে আয় তো! তরঙ্গিণী--আর তোর! সব্াই চুপ করে বমে 
খাকিস্‌ বতক্ষণে না আমর! ফিরি। 

বিশখা! জিজ্ঞাস। কঞধিল--কোথায় যাচ্ছ পিসি? 

স্পসে পরে শুন্বি। 

কতক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল-_বিশ্দিপিসি আর তরঙ্গিণী-_ 
হাতে তাহাদের দুইটি করিয়। চারিটি বড় বড় তরমুজ। তরমুজ 
দেখিয়। মকলে একেবারে অস্ফুট হর্যধ্বনি করিয়। উঠিল। 

তরমুজ 1--চারটে ? 

স্পকোথায় প্যালে পিসি? 

--খালের ধারের মণ্ডলগের জমিতি হইছিল। 

শক্ত মাটিতে আছড়াইয়। তরমুজ চারিটি ভাঙ্গিয়া বিশ্দিপিসিই 
সকলকে ভাগ করিয়৷ দিল। আহ্নাদী এতক্ষণে উঠিয়। বিয়া 
ভাঙ্গা তরমুজের ভিতরে হাত চুকাইয়। দিয়াছে। তরমূজ খাইয়া 
বাকী পথটুকু চলিয়! যখন তাহার! গ্রামে পৌঁছিল--তখন রান্রি 
এক প্রহর হইয়। গিয়াছে 

দিন ছুই পৰে একদিন সকালবেল! বিদ্দিপিসি চীৎকার করিয়া 
পাড়ার লোক জড় করিয়া ফেলিল। সনকাবুড়ী তাহার নিজের 
ঘরে মরিয়া! আছে। বুড়ী পন্ব পয় কয়েক দিন কিছুই খাইতে পায় 
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নাই--সংসারে তাহার একমার পৌত্র--আজ কয়েক দিন হইল 
তাহাকে ফেলিয়। পলাইয়। গিয়াছে। উঠানে ড়াইয়া৷ পাড়ার 
সকলে জটল! করিতেছিল-_-এমন সময় হঠাৎ বিশ্দিপিসি একেবারে 
চীৎকার করিতে ঘুর করিয়! দিল--হা! ভগোমান--তুমি দেখংতি 
পাও না--শুন্তি পাও না? যার! এমন করে দ্যাশের সব্বনাশ 
করলে!--ন] খাতি দিয়ে মারলো--তাগেরে বিচের তুমি করো 
করো, বলিতে বলিতে বর্‌ ঝর্‌ করিয়া তাহার ছুই চোখ দিয়া 
জল গড়াইতে লাগিল । আরও দশ-পনরটা দিন চলিয়া গেল। 
না খাইতে পাইয়া--নিজের ঘরে পথে, ঘাটে শুকাইয়া মরা আর 
এখন নৃতন নয়- প্রতিদিন ছুই একটি করিয়া এমনই ঘটনা 
ঘটিতে লাগিল। 
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মাসখানেক পরে রতনপুর ছাড়িয়া! চলিয়াছে একটি দল। 
মাইল তিনেক দূরে যে রেল-ষ্টেশন সেখান হইতে রেলগাড়ীতে 
চাপিয্া। যাইবে কলকাতায় । দলে হলধর হালদার, তারিধী মণ্ডল, 
নিতাই দাস এই তিন জন পুরুষ আর বিশ্দিপিসি, বিশ্রখ। 
আহলাদী, তরঙ্গিণী প্রভৃতি চৌদ্দজন ভ্রীলোক-_ছেলে মেয়ে দশটি, 
শিশু পাচটি। সর্ববনুদ্ধ বন্রিশটি প্রা্ী ধুকিতে ধুঁকিতে চল্য়াছে 
পথ দিয়! । এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে প। আসিতেছে 
ভাঙ্গিয়া--ছেলেমেয়ের৷ কাদিতেছে আর মায়ের পানে পাছে 
খোড়াইয়া খোড়াইয়। হাটিতেছে--শিশু কয়েকটি একেবারে 
ৰাছড়ের মতে! মায়ের বুকে লাগিয়া আছে-_সেগুলির একটিও 
যে বাচিবে এমন ভর! নাই। নিতাই এককালে কলিকাতায় 
ফেরি করিত-_সে-ই বলিয়াছে কলিকাতায় গেলে বাচিবার কোন 
পথ হইবেই--ভিক্ষা। ত মিলিবেই তাহ ছাড়া মাড়োয়ারী বাবুর 
বড় বড় বাঙালী বাবুর! অন্নসত্র খুলিয়া খাওয়াইতেছে-_এ খবর সে 
জানে। কয়েক বার ট্রেনে উঠিবার বার্থ চেষ্টা করিয়। সারাটা! 
দিন তাহার! ষ্টেশনে রহিল বসিয়া । অবশেষে শেবরাত্রে একট! 
গাড়ীতে হুড়মূড় করিয়! উঠিয়া! পড়িল। গাড়ী পূর্বব হইতেই 
বোঝাই হইয়াছিল, তারপর এই বন্রিশটি প্রাণী এবং ইহার পরও 
প্রত্যেক স্টেশন হইতেই দশ-বিশ জন করিয়! ইহারই ভিতরে 
দরজ! জানাল! দিয়! মাথা! গলাইতে লাগিল। বাক্সে-পেটরায়, 
পৌটলা-পুটলী আর মানুষে স্ত.পাকার হইয়া! গেল। সকালবেল! 


ৃ শিলপালদা আসিয়া গাড়ী খামিল। গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া 


বাসিনী একেবারে ভূকরাইয়। কীদিয়া উঠিল। তাহার তিন 
মাসের ছেলেটিকে সে গাড়ীর এক কোণায় বেঞ্চের নীচে শোয়াইয়! 
রাখিয়। নিজের আন্ত দেহটি গাড়ীর দেয়ালে ঠেন দিয়া চোখ 
বুজিয়াছিল। কাহার পায়ের তলায় পড়ি! ছেলেটি যে কখন 
মরিয়। আছে সে জানিতেও পারে নাই। বাসিনীর বুকভাঙ। ক্রন্দন 
সার! শিয়ালদ শন ভরিয়া! গেল। বিশ্দিপিসি মুখ বাকাইয 
বলিয়। উঠিল-_-নাঃ--.পেরখমেই দেখছি অবাত্তারা-_-এ আবার 
কোন্‌ অলুষ্কুণে জায়গায় আলাম কে জানে ! 
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কলিকাতার.এত মান্থব গাড়ী ঘোড়। দালান কোঠা কয়েকদিন 
তাহাদের একেবারে তাক লাগাইয়া দিল। শিযালদা ষ্টেশনের 
কিছু দূরেই হ্বারিসন রোডেয় পাশে একট! চওড়। ফুটপাতের উপরে 
তাস্ার৷ : আল্তান! গাড়ির বলিল। ছই-একটি মাটির হাড়ি, 
শান্কী, ছেড়া কাথা, কাপড় এই শেষ সম্বল সঙ্গে করিয়। তাহা 
গ্রাম হইতে আসিয়াছিল--তাহাই রাস্তার ধারে ধারে বিছাইয! 
লইয়। ইহার! সংসার পাতিয়! বদিঙগ। কিন্তু কোথায় অন? 
কোথার ভিক্ষা! ? আর কতঙ্গনকে ভিক্ষা দিবে লোকে--ভিখারীতে 
ভিথারীতে যে সার! কলিকাত! শহর একেবারে ভরিয়) গিয়াছে। 
আবর্জনার ভ্তপের ভিতর হইতে হ্বাংলা' কুকুরের মতে৷ কি সব 
খুঁজিয়। খু'জিয়। তাহারা আহার করে__ভূক্তাবশিষ্ট ডাবের খোল 
পথের উপরে আছড়াইয়া আছড়াইয়! ভাঙ্গিয়৷ 'তাচাই চাটিয়া 
খায়স-কচি কচি ডাবের ছোবড়া 
দোকানের পাশ হইতে পঢা ফল কুঢ়াইয়! লয়। আর বৃথাই বাড়ী 
বাড়ী দরজায়-_মা-_মাগো! একটু ফ্যান দেও মা--কিছু খাতি 
পাই নাই মা--বলিয়! চীংকার করিয়। মরে । সারাদিন এদিক- 
ওদিক ঘুরিয়া আবার সন্ধযাবেলা সকলে সেই স্্ানটিতে আগিয়া 
হাজির হয়। এম'ন করিয়৷ দিন পনর কাটিল। এই পনর দিনের 
ভিতরে অনেক গুল! ঘটন! গেল ঘটিয়৷ । তরঙ্গিণী, পদ্মর মা, আর 
নিস্তারিধী একটা! ঝড় মিষ্টির দোকানের সামনে সারাটা! দিন হ। 
করিয়া! বসিয়াছিল এটো৷ শালপাতার ভিতরে তুক্তাবশিষ্ট কিছু 
পড়িয়। আছে কি ন1 তাহাই খুঁজিতেছিল। বিকালের দিকে 
রাস্তার গঙ্গার জলের পাইপে মুখ লাগাইয়া! জল খাইতে গিয়া 
পন্য ম! বুড়ী সুখ থুবড়াইয়া পড়িল আর উঠিল না। তরঙ্গিণী 
আর নিস্তারিণী বৃথাই তাহাকে খানিকক্ষণ টানাটানি করিয়া 
অবশেষে পলাইয়া জাসিল। 

সুখদা আর ক্ষেস্তি একদিন একট। বড় রাস্তা পার হইতেছিল। 
ক্ষেমস্তির কোলে ছিল তাহার ছোট ছেলেটি-_-হ্ঠাৎ একখান! হলদে 
রঙের মস্ত বড় লরি আসিয়। মা ও ছেলেকে এক নিমিষে তালগোল 
পাকাইয়! দিয়া অন্তহিত হইরা গেল। শিশু কয়টির একটিও আর 
এখন বাচিয়া নাই । মায়ের রক্ত চুয়াইয়া আসিবে মাতৃত্তন্সে-_ 
মায়ের সেই রক্তই যে গিয়াছে দিনে দিনে একেবারে শুফাইয়।-_ 
দুদ্ধ আসিবে কোথা হইতে 1 তাই স্তন হইতে যখন এক ফট! 
ঝসও বাহির হয় নাই-_তখন স্তত্তপায়ীদের খাওয়ান হইয়াছে ফেন 
--খাওয়ান হইরাছে পচ! তাত জলে গুলিয়!। ফলে পেট ফুলিয়া 
উঠিয়াছে, ভেদবমি হইয়া মরিগাছে একে একে । 

বিশখা আর আহ্গাদী ঘুরিত একসঙ্গে। সেদিন রাস্তার 
মোড়ে একটী বিড়ির দোকানের কাছে যাইতেই একটা ছোক্র 
ইসার! করিয়। তাহাদের ডাকিল। 

বিশখ। বলিল--ফিরে.চল মাহুাদী ওর! লোক ভাল ন|। 

আহ্লাদী বলিল--ফিরে যাবি কি রে ভাত দেবে ষে। 

»-দিক্‌গে ভাত--বাব না আমি 

ই্কারই কয়দিন পরে আহ্।দী আর আত্তানায় ফিরিল না। 

$ 


চিবাইতে থাকে--ফলের. 





১৪ 
বিন রিন 
কোথায় গেল আহ্মাদী, সকলে জন্লনাকল্পন! কছিতে লাগিল । 
বিশখা কাহারও কোন কথায় যোগ দেয় নাই, সে এক! একপাশে 
চুপ করিয়৷ বসিয়াছিল, আহ্লাদী যে কোথায় গিয়াছে, তাহ! 
তাছার অজানা নাই, সে বারে বারে স্তবণায় শিক্করিয়। উঠিতে 
লাগিল । বিড়ির দ্বোকানটার দিকে আর সে ভয়ে যাইত ন1- 
তাষ্চার বুক ছু ছুর করিয়া! কাপিত। কিন্তু আরও কয়েক দিন 
পরে বিশখা বুকিতে পারিল-_না, এবার নিশ্চিত মুসা । পথে 
আর সে চলিতে পারে না, মাথা ঘুরিতে থাকে--মনে হয় এখনই 
রাস্তার উপরে ভমড়ি খাইবা পড়িয়া তাহার সকল জালায় শেষ 
হইয়া! যাইবে । সেদিন এক হোটেলের নিকটে ঘোরাঘুরি করিতেই 
-হঠাহ হোটেলের একটি চাকর ও ঠাকুর 'তা্াকে ভিতবে ডাকিয়! 
লইয়া গোপনে চাট্রি ভাত দিল। এমনি করিয়। কয়েক দিন আঙসা- 
যাওয়ার পর বিশখাও একদিন আর কিরিল না । পেটের আগুনে 
তাহার সমস্ত ঘবণ। লজ্জা তয় পুড়িয়া ছারখার হইয়া! গেল। 

দ্বেলেমেয়ের! দল বাধিয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তিক্ষা করিত । 
এক দিন হঠাং একখান! মোটর গাড়ী হইতে কয়েক জন সাহেবী 
পোষাক পর! লোক হযুাদের জন ছুইকে ধরিয়া গাড়ীতে করিয়। 
কোথায় যেন লইয়। গেল ' বাকী করটি ছুটিয়। পলাইল। যাহাদের 
ছেলে ভাহার| কাদিয়া পাড়া মাথায় করিল । এমন করিয়া এত 
দিনে কলিকাতার মোহ তাহাদের একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। 
বিন্দিপিসি সেদিন অকারণে নিশাইকে গালাগালি করিতে আরম 
করিল । 

তুই শরতানই তে! ফাকি দিয়ে নিয়ে আলি কলকাতায়। 
আহা। কি আমার শহর রে। কাকু বাড়ীর দরজার মাথ। খু'ড়ে মলেও 
কেউ কথ! কয় না। রাস্তায় পড়ে পড়ে মানুষ মরতি নেগেছে-. 
কেউ এক বার ফিরে তাকায় না _এখেনে মানু থানহে! ভাশে 
ভিক্ষে মিঙ্গতে! ন।-_তাই বলে বন জঙ্গলের ম্যাটে আলু কচুপান্তা 
ফঙ্গ পাকড় এ সব তো ছিল! আর কি খামার শ্রেয় ছিরি ষে 
_পথে পথে নোংরার ছড়াছড়ি, বৃষ্টির জলে সব একাকার চয়ে 
যায়। কোন জায়গ! কি এট্র, মাটি মিলবার যে। আছে--ফ্যাবল 
ইট আর পাখর-_রোদের সময় হাটতি গেলি প1 জলে বায়। মান 
গেল, ইজ্জৎ গেল, মান্ুধির জেবন গ্যালো-_ছোট ছোট ছাওয়াল- 
পলগুলোর ধরে নিয়ে গ্যালো কোন্‌ গ্ভাশে ! ঝাঁট। মারি এমন 
শহরের মুখি ! বলিতে বলিতে রাগে ও ছুঃখে কাদিয়! ফেলিল 
বিশ্দিপিসি। নিতাই কোন কথার জবাব ন! দিয়। একপাশে চুপটি 
করিয়! বলিয়া ছিল। বিশ্দিপিসি পুনরায় বলিতে লাগিল-_হে ম। 
জন্মমাটি_ক্ষ্যাম! করো মা-তোমারে ছাড়ে আইচি- তোমার 
শাপেই বুঝি এমনি দশা হলে! মা! বলিয়া যুক্তকর কপালে 
ঠেকাইয়। উদ্দেশে প্রণাম করিল। 

১ 

সেদিন সন্ধ্যার পুর্ব্বে একজন ভঙ্রলোক আসিয়া এই জলের 
ভিতরে ঈীড়াইলেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে এফেবারে কলরব 
কনিয়! ঘিরিয়! ধবিল। 


৪০ 


তপািতা পতল পিতা পা ৩৩ পদ পা তি 


--দাদাবাবু যে- ছোটবাবু যে--কবে আলেন--এমনি নান! 


প্রশ্ন হইতে লাগিল। 

ভদ্রলোক জবাব দিলেন -এই ততে। এলাম হলধর--কমন 
আছ তারিণী_রসিকের ম। ভাল “ত11 একি রে “হার এমন 
দশ! হয়েছে কেন? বিন্িপিসি কাদিয়। ছোটবাবুর ছুই পা 
জড়াইয়। ধরিয়! বলিল--$মি বাচাও ছেটবাবু-_আমর! যে সব 
একেবারে ষলাষ এৰার ! পণ্মর মা পথে পড়ে মরিছে_ক্ষেস্তি 
ছাওয়াল কোলে করে গাড়ীর তলে পড়ে মরিছে- কোলের 
ছা ওয়াল মেরাগুলে! এটা % বাঠে নাই_নগ জার ফটকেরে কার! 
হেন ধৰে নিয়ে গেছে-_জাহলাদী আগ বিশখ! ভাতের জন্টে শ্াব- 
কালে জাত দেছে 'ছাটৰাবু! 

ভোটৰাধু বিশ্দিপিসিকে টানিয়! তুলির! ৰলিলেন__সেই জন্তেই 
তো! এসেছি । জেল থেকে বাচী ফিরে দখলাম_গ্রাম একেৰারে 
কাক! । শুনতে “পলাম সব কলকাতায় এসেছে, তই তে। আজ 
ছু'দিন ধরে কলকাতায় এসে খুঁজছি । তোমর! আসার পর আরও 
ছু'দলে প্রায় চল্লিশ জন গ্রাম ছ্কেডে কলকাতায় এলেছে। এবার" 
জাবাএ সব ফিরে চলো! গ্রামে । টি 

বিশ্দিপিসি পুনরায় কাদিয়া বলিল--কিঞ্ত হাতে ষে এট্র। পয়সা 
নাই ছোটবাবু--বেলের টিকিস কেন্বে! কি দিয়ে? 

ভোটবাবু বলিলেন-_-(সে বাবস্থা আমি করেছি--তোমাদের 
ভাৰতে হবে ন। | '"নান। জায়গ। থেকে কিছু চাল, গম দেশে 
পাঠানোর বাৰস্থ। করেছি । "গ্রামে ফিরে গিয়ে আবার চাঁবাষে 
মন দাও, "য যার কাজ কর, কষ্টেন্ষ্টে এক রকম করে চলে 


প্রবাশী 





তত ৩০৭ অসি তলা পাতিল পা উলা্টির উতাটসসি পা পিলা্লািলা্টিসি লা্পমপসমিসপাসপাস 


বাবে । কাল দশটায় সব তৈরী থেকে৷ ছুপুরের ট্রেনেই যেতে হবে। 
তোমাদের গ্রামে রেখে অন্ত সবাইকে আবার খুঁজতে বেরুবো। 
. পরের দিন বিকালবেল! রেলগ্টেশন হইতে তাহার! হাটিয! 
পুনরায় রঙনপুরের দিকে চলিল। একদিন এই ষ্টেশন হইতেই 
ভাহার! ট্রেনে চাশিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু সেদিন দলে 
ছিল বত্রিশ ক্ধবন আর আজ চলিয়াছে মাত্র কুড়িটি প্রাণী। যে 
মায়ের শিশু বুকে করিয়া সেদিন যাত্রা করিয়াছিল, আজ আর 
একটিও তাহাদের বুকে নাই, ক্ষেত্তি আর তার ছেলে গাড়ীর 
তলায় পিবিয়। গিয়ান্ধে, পদ্মব মাও শেষনিশ্বাস ফেলিয়াছে 
কলিকাতায়। নন্দ আর ফট কে, বিশখা আর আহ্লাদী ইহারাই 
ব! আজ কোথায়? 

সম্দুখের ছোট নদীটা পার হইলে, একট! মাঠ পরেই রতনপুর । 
সন্ধার পূর্বে তাহার! আসিয়া খেয়াঘাটে পৌঁছিল। নদীর ধারে 
আসিতেই গ্রামের ছবি তাহাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়৷ উঠিল। 
বিন্দিপিসি ছিল সকলের আগে, তাহার দেখাদেখি সকলে 
মিলিয়া৷ ছুই হাত কপালে ঠেকাইয়। নিজেদের গ্রামকে প্রণাম 
জানাইল। কিন্তু পাঁচ-সাতটি সন্তানহার। জননীর €চাখ দিয়া 
তখন জল ঝরিতেছিল আর বুদ্ধ হলধর কীদিয়! উঠিয়। বলিল __ 
ওরে বিশখারে ফিরে আয় ম!! 

বিন্দিপিসি সকলকে সান্তনা দিয়া! বলিতেছিল-_-কপালে য। 
ছিল, তা তে! হলো এখন শাস্ত হও সব। মা'রে ছাড়ে 
গিছিলাম আমর! সংমায়ের কোলে, মার কাছে নব মনে মনে 
ক্ষেম1চাও। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত 


মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে চারি বংসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
হুন। সাধাএণ-তস্্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই রাষ্ট্রপতি 
জঙ্জ ওয়াশিংটন, টমাল গ্ষেফাবৃসন্‌ এবং জেমস্‌ মেডিসন্‌ 
ভিন জনেই পুনরায় শির্বাচনের সম্ভাবনা! সত্বেও তৃতীয় বার 
রাষ্ট্রপতি নির্ববাঠিত হইতে অন্বীকার করিয়া সে-দেশের 
ইতিহাসে এরূপ এক দৃষ্টান্ত রাখিয়। গিয়াছেন যে, আইনত: 
কোন বাধা না৷ থাকিলেও পরবর্তী কালে কেহই দুই বারের 
অধিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন নাই। ১৯৪* সনে 
প্রেসিভেপ্ট রুজভেন্ট এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তৃতীয় বার 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। আমেরিকার আইনে 
রুজতেণ্টের চতুর্থ বার বা আরও কয়েক বার রা্পতি 
নির্বাচিত হইতে কোন বাধা নাই। 


দেশে যুদ্ধবিগ্রহ থাকিলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের 
নির্বাচন সাধারণতঃ স্থগিত থাকে যদি দেশের রাষ্ট্রীয় 
আইনের বাধাবাধি কড়া না হয়। বর্তমান যুদ্ধে ইংলগ্ডের 
পার্লামেপ্টের নৃতন নির্ববাচন স্থগিত আছে, ভারতবর্ষে 
পুত্বাতন ব্যবস্থাপক সভাগুলি কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক, 
প্রত্যেক বংসর, এক এক বংসরের নৃতন মিদ্বাদ পাইতেছে, 
নির্বাচন বা পুনর্গঠনের নাম নাই । কিন্তু মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নড়চড় নাই, এই পৃথিবীব্যাপী 
মহাযুদ্ধেও মার্কিনেরা তাহাদের নৃতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
বিরত হইবে না। ১৮৬৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে যখন ভীষণ গৃহযুদ্ধ 
চলিতেছিল, যখন এই তরুণজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকাবাচ্ছূর, 
তখন তৎকালীন -বাষ্ট্রপতি এত্রাহাম লিঙ্কন্‌ স্বিতীয় বার 


আবাঢ 


প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। এ বৎসর সমগ্র 
পৃথিবীর ইতিহাসের শ্বরণীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে আবার মার্কিন 
তাহার দেশনায়ক নির্ববাচন করিবে। 

চিলি, কলম্বিয়া, কোষ্টাবিকা প্রভৃতি দেশে সর্বসাধারণের 
গ্রতাক্ষ ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু যুক্ত- 
রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হয় পরোক্ষ ভোট ছার! । 
১৯৪৪ সনের ৭ই নভেগ্ছর ৪৮টা রেট বা রাষ্ট্রের জনসাধারণ 
"নির্বাচক" নির্বাচন করিবে । সেদিন কেহ হয়ত 
রুজভেন্টকে বা অপর ডিমোক্রাট প্রার্থীকে ভোট দিবে, 
আবার কেহ গণতন্ত্রী বা রিপাব.লিকান্‌ প্রার্থীকে সমর্থন 
করিবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের 
জন্ত ভোট দিবে না, “নির্বাচক নির্ববাচন করিবে মাত্র । 
এই নির্ববাচকগণই ( 81০/০7৪ ) পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
ভোট দিবেন । 

*নির্বাচক'গণের সংখ্যা নির্ভর করে ষ্রেটের জনসংখ্যার 
উপর। তাহাদের মোট সংখ্যা মেনেট এবং প্রতিনিধি- 
পরিষদের ( [7988০ 06 [9):93900681০৪) সত্য অর্থাৎ 
মোট কংগ্রেমের সাশ্য মংখ্যার সমান। এই জন্ত বড় বড় 
ষ্টেটে প্রতিদ্বম্বিতা খুব জোর চলে, কারণ কয়েকট। বড় 
ষ্টেটে জম়ূলাভ হইলে সফলতা! সহজে হয়। পির্বাচকগণের 
মোট সংখা! ৫৩১; নিউইয়র্ক, পেন্সিলভেনিয়া, ইলিনোয়া, 
ওহিও, টেল্সাস্‌ ও ক্যালিফোনিয়া যথাক্রমে ৪৭, ৩৬, ২৯, 
২৬, ২৩ এবং ২২ জন নির্বাচন করে। 

নিউইয়ক ছেটে ছুই জন প্রার্থী যথাক্রমে ২০,০১১০০০ 
এবং ২৯,০০,৯০* ভোট পাইলে প্রথম জন জয়ী হইয়। 
৪৭ জন নির্বাচক স্বপক্ষে পাইবে অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বিশ লক্ষ গণ-ভোট দ্বারা সমর্থিত হইলেও তাহার স্বপক্ষে 
এক জন নির্বাচক নির্বাচিত হইবে না। এই জন্তই সংখ্যা- 
লঘু দলের প্রার্থীও যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্ববাচিত হওয়া 
জাশ্চর্ধয নহে এবং প্রকৃতই এরূপ কখনো কখনো ঘটিয়াছে। 
১৮৮৮ সনে খ্বোভার র্লীভজ্যাণ্ড ৫৫,৪৪,*৫* গণ-ভোট 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু বেঞ্জামিন হ্যারিসন ৫৪,৪৪৩৩৭ 
গণ-ভোট পাইয়াও তাহাকে পরাজিত করিয়! গ্রেসিভেণ্ট 
হইলেন, কারণ এই ভোটেই তাহার স্বপক্ষে ২২৩ জন নির্বা- 
চক নির্বাচিত হইয়াছিল। ক্লীভল্যাণ্ডের পক্ষে নির্বাচিত 
হইয়াছিল মাত্র ১৬৮ জন নির্ব্ধাচক। অবশ্থ চারি বংসর 
পরে গণ-ভোট ও নির্ব্ধাচক-ভোট উভয় ভোটেই জয়ী হইয়া 
ক্লীভজ্যাণ্ড প্রেপিভেন্ট নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। ১৯১২ 
সনে উদ্ভো উইলদন, তাহার প্রতিত্বন্বী ছুই জন মিলিয়! যে 
পরিমাণ গণ-ভোট পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কম ভোট 





মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্ব্ধাচন 


স্পা পা পবা পাপা পাপা সপিস্পি্িপাস্পািলাসপা ০৯ প৯এ৯ শাপাপা্িত 


২১ 
পাইয়াও প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হইতে পারিয়াছিলেন। 
উইলসন্‌ ( ডিমোক্রাট ) পাইয়াছিপেন ৬২,৪৬,২১৪ এৰং 
প্রতি্বন্বী হাওয়ার্ড ট্যাফ ট (রিপাব লিক্যান্) এবং থিওভোর 
রুজভেপ্ট ( প্রোগ্রেসিভ,) যথাক্রমে ৩৪,৮৩,৯২২ এবং 
৪১,২৬,৯২* গণ-ভোট পাইফ্বাছিলেন। অথচ তিন জনের 
“নির্বাচক" ভোটের সংখা! যথাক্রমে ৪৩৫, ৮:এৰং ৮৮ 
হইয়াছিল। 

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটাভোটি জটিল হইলেও 
নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা পরেই ফলাফল জানা যায়। 
প্রত্যেক ষ্রেটেই পৃথকৃডাবে ভোট লওয়া ছন়্। চোট 
দান সম্পর্কে প্রত্যেক ষ্টেটেরই পৃথক পৃথক আইনকানগন 
আছে। ১৯৪৪ সনের ৭ই নভেম্বর নির্বাচক নির্ববাচিত্ত 
হইবেন এবং ৪৮ট| ষ্রেটের নির্ববাচকেরা তাহাদের নিজ 
নিজ ষ্টেটের রাজধানীতে সমবেত হুইয়! ১৯৪৪ সনের ১৮ই 
ডিসেম্বর রাষ্টপতি ও সম্কারী প্লাষ্পতি নির্ধাচনের জন্য 
ভোট দিবেন। ১৯৪৫ সনের ৬ই জান্য়ারী ওয়াসিংটনের 
প্রতিনিধি-পরিষদে (70980 01 701788806001508 ) 
ভোট গণনা হইবে । নির্বাচিত রাষ্টপতি ১৯৪৫ 
সনের ২*শে জান্ুয়াবী কাধ্যভার গ্রহণ করিবেন। 
কিছ্ধু কার্ধাত: নির্বাচনের ফলাফল পূর্বে প্রকাশ পাইবে। 
কারণ মাকিন জাতি এত বড় একটা বাপারের খবর না 
জানিয়া রাত্রিতে কিছুতেই নিদ্রা যায় না। সাংবাদিকগণ 
নানা উপায়ে খবর সংগ্রহ ও সংবাদ প্রকাশ করিয়। তবে 
ছাড়ে। ১৯১৬ সাল হইতে সংবাদপত্রের আনুমানিক 
খবর প্রায়ই ঠিক হইয়াছে এবং এই সংবাদ্গের উপর নিষুর 
করিয়়াই পরাজিতপ্রার্থী তাহার প্রতিষ্বন্বীকে অভিনন্দিত 
করিয়াছেন। ১৯১৩৬ সনে কিন্তু সংবাদে ভুল ছিল, কারণ 
খবাদপত্জ নিউইয়কে'র ভূতপুর্ব গবর্ণর চালণস ইভান্স 
হিউজ্জেস্‌কে পরবর্তী প্রেলিডেন্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেও 
পরে দেখা যায় উড়ে! উইলসন্‌ নির্বাচিত হইয়াছেন । 

বাষ্টপতি নির্বাচন ব্যাপারে ষে খুব আন্দোলন চলে 
তাহা বলাই বাহুল্য । যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকের নয়টি ষ্টেট 
যথা, ভার্জিনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনেসি, 
জঞ্জিয়া, এলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি এবং লুসিয়ানিয়া-_ 
“নিবেট দক্ষিপ' (8910 ৪০৪) নামে পরিচিত। ইহারা 
১৮৬১ সনে দল বীধিয়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা 
করিয়াছিল এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তবে যুক্তরাষ্ট্রে 
ফিরিয়। আসিয়াছে । ইহার! চিরদিনই “ডিমোক্র্যাট' দলের | 
ধর্থে এই ই্রেটগুলি গৌড়! প্রোটেষ্ট্যাপ্ট, এবং মছ্ঘপান- 
বিরোধী (1১797191699088 )। এই জন্ত ১৯২৮ সনে 


২৬২ 


৬০. পসপস্টটি পাস পাপী 


ভিমোক্রাটপ্রার্থী এলফ্রেভ শ্মিথ মদা প্রচলনের স্বপক্ষে এবং 
ধর্ঘে কাথরিক বলিয়া ইহারা তাহাকে ভোট না দিয়া 
রিপাব.পিকান্‌ প্রার্থী হারবার্ট হুভারকে সমর্থন করিয়াছিল । 
কিন্ত সাধারণত: ইহা] ডিমোক্রাট এবং এই জন্ত আবার 
প্রার্থী হঈটলে এবারেও রুজভেল্টের পক্ষে ইহাদের ভোট 
পাবার সম্ভাবনা । এই সকল ষ্টেট হতে মোট ৯২ জন 
নির্বাচক নির্বাচিত হন। 

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াসিংটন 
ট্রেটের নিজের কোন ভোট নাই যদিও বাকী ৪৮টা 
ষ্রেটের ভোট বহিয়্াছে। প্রকৃত প্রন্তাবে এটি ছ্রেটও 
নহে। যুক্তপান্্রীয় কলম্বিয়া জেলার শহর মাত্র। এই 
বিরাট দশ লাখ নাগরিকেএ শহরের ভোট দিবার অধিকার 
নাই। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে ইহাদের প্রতিনিধি কেহ নাই, 
নিজেদের কন্মকর্তা নির্বাচন ইহারা করে না। আলাম্কা, 
হাওয়াই এবং পো্টেণরিকোর লোকেরাও যুক্তরাষ্ট্রে 
নাগরিক ৷ তাহারা নিজেদের ব্যবস্থাপক সভার সত্য ও 
অল্যান্ত রাট্রীয় কর্মচারী নির্ববাচনের অপ্নিকারী কিন্তূ যুক্ত- 
বাষ্্রের গ্েেসিডেপ্ট এ ভাইস-প্রেপিড্েপ্ট নির্সবাচনের 
অধিকারী নহ্কে। ইচ্াার! প্রত্যেকে ওয়াসিংটনের প্রতিনিধি 
পরিষদে (7089 ০1 চ?1)79807)00598) নিজেদের লোক 
বা কমিশনার পাঠাইতে পারে কিন্তু এই সকল ব্যক্তির 
পরিষদে কথা বলিবা: এমন কি আইনের খসড়। 
উপস্থাপিত করিবার এবং কমিটিতে কাধা করিবার অধি- 
কার থাকিলেও ভোট দিবার অধিকার নাই! কিন্তু 
কলম্বিয়া জেলার অধিবাসিগণের এটুকু অধিকারও নাই । 
তাহারা কাহারও নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না। 
এখানকার শহবের কণ্মগাবী ( ডিষ্রিক্ট কমিশনার ) নিয়োগ 
করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট । শহরের কোন মেয়র বা 
গভর্ণৰ নাই। প্রতিনিধির মত ছাড়া কর সংগ্রহ হইত 
বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা ইংলগডের বিরুদ্ধে 
বিশ্বোহ করিয়াছি, কিন্ধ সেরূপ অযৌক্তিক বাবস্থা বিংশ 
শতাব্দীতে কলম্বিয়ায় এখনও চলিতেছে । এই জেলার 
প্লোককে ভোটের অধিকার দিবার জন্য কয়েক বার চেষ্টা 
হইয়াছে কিন্তু গ্রত্যেক চেষ্টাই নিক্ষল হুইয়াছে। ভোটের 


প্রবাঙী 


১৩৫১ 





অধিকার না দ্বার প্রধান কারণ দেখান হয় এই ফে, 
এখানকার অধিবাসিগণের বাহিরের কোন ষ্রেটে ভোটা- 
ধিকার আছে; আবার অনেকেই অপর ষ্টেটের ভোটার 
কেবল কাধ্য উপলক্ষে এখানে বাস করেন মাজ। 

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অন্ুষায়ী সেদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
এরূপ যে-কোন বালক এক দিন রাষ্ট্রপতি হইতে পাবে। 
অবশ্ত নারী সন্বদ্ধেও এই একই নিমম। ভিন দেশে 
জন্মিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হুইলে সে বাষ্পতি হইবার 
অধিকারী নহে যদিও এরূপ ব্যক্তির পুন্ত্ রাষ্ট্রপতি হইবার 
অধিকারী । যদি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার পুত্র 
ইংলগ্ডেও জন্ম গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইংলশ্ীয় দূতের 
দপ্তরে তাহার জন্ম বেকিন্্রী হয় তাহা হইলে সেই পুত্র 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগর্িকর্ূপে জন্মিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং 
এই সন্তান এক দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের 
যোগা হইতে পারিবে। যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হইবেন তাহার অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স এবং যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্ততঃ ১৪ বৎসরের বাসিন্দা হওয়া প্রয়োজন । 

যুক্তরাষ্ট কায়েম হওয়ার পর হইতেই রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে ছুই জনের উপর ভোট লওয়া হইত; ধিনি বশী 
ভোট পাইতেন তিনি হইতেন প্রেসিডেণ্ট ও অপর ব্যক্তি 
হইতেন সহকারী প্রেদিডেন্ট এরূপ নিম্বম প্রচলিত ছিল। 
১৮** সনে টমাস্‌ কেফারুন্‌ এবং আরন্‌ বারু এই ছই 
জন প্রার্থী সমসংখ/ক অর্থাৎ ৭৩টি ভোট পান। উভয়েই 
ছিলেন একই দলের! স্থতরাং প্রতিনিধি পরিষদের 
ভোটে জেফার্সন্‌্কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিতে হইয়া- 
ছিল। এইরূপ অহ্থবিধা দুর করিবার জন্য ১৮০৪ সনে 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাইন পরিবর্তন করিয়া প্রেসিডেণ্ট ও 
সংকারী-প্রেসিডেণ্টের পৃথক্‌ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। 

সকল সময় প্রেসিডেন্ট ও সহকারী-প্রেসিডে্ট একই 
রাঙ্জনৈতিক দল হুইতে নির্বাচিত হন না। পূর্বে নব- 
নির্বাচিত প্রেমিভেণ্ট ও ভাইস-প্রেমিভেণ্টের কার্যকাল 
৪ঠ1 মণচ্চ হুইতে স্থুরু হইত। কিন্তু বর্তমানে আইনের 
পরিবর্তন হইয়াছে । এক্স রাষ্ট্রপতি ও তাহার সহকারীর 
কাধ্যকাল ২*শে জাহুয়ারী হইতে আনল হইবে। 


সত্যেন্দ্র-স্মাতি 
জ্বীমমতা ঘোষ 


'আধাঢ় মাস হ'ল। কবি সতোন্ত্রনাথকে মনে পড়ে 
যায় বৃহ্বির আওয়াজে । মুত্যু মাস বলে স্মরণ করি সত, 
তাছাড়াও কথা আছে । ব্্ধার মধ্যে যে বিষাদ দেখ] ধায় 
তার 'দ্ধকার-করা ন্ূপে তার অজন্র বারি বর্ষণে তা 
আমাদের আড়ালে পড়ে যাওয়! হুঃখকে, বিশস্বতপ্রীঘঘ প্রিয়- 
জনকে মনের সামনে এনে দেয় । পুরোনো ছুঃখ বা শোকে 
তীব্রতার কাটা থাকে না, অসহ শোকে অচেতন হয়ে যাই 
না; ছু পাঁগ জন আপনার লোকের কাছে বসে শাস্ত ভাবে 
চলে যাওয়! মানুষটিকে স্বরণ করতে আমাদের ভালই ল'গে। 
কবি সতোন্্রণাথ শুধু ার প্রিয্বজনের সীমার মধ্যে নেই, 
স্গারা বাংলার লোকের মনের মানুষ) তাই তার মৃত্যু 
বাধিকীতে যদ্দি নেহাত ঘরো] ছু-চার কথা বলি ত1 একে- 
বারে অরুচিকর না ঠেকতে ৪ পাবে। 

পৃথিবী চলছে, মান্থষ চলছে, সবই সচল) এ কারণে 
চলা থেকে. স্ছরু করছি। ১৩২৭ সালে পুঙ্গোর পর আমরাও 
পা বাড়ালুম বিদেশের পথে । জৌনপুবে তখন আমার বড় 
দিদি ও ভগ্নিপতি বাস করতেন । আমরা সদলবলে গেলুম 
সেখানে সত্যোন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। 

্বীবনের ৪৮৪০০ দ্বিক দেখলুম প্রথম সেইখানেই। 
এর আগে সতোজ্জনাথের সঙ্গে বাস করেছি, কিন্ত 
এই সময়ই ক্ীকে জানবার স্বষোগ পপলুম। কবি 
ও কবিতা ছুটোই সমান অর্থশৃপ্ত ছিল। তখন আমার 
বয়স কম। বাবার আদ্দেশ ছিল তার ওপর আমাদের 
পড়াশুনো দেখবার । বাখা নিজে আমাদের পৌছে দিয়ে 
ফিরে গেছেন কলকাতায়। ভাল মনে নেই, সম্ভবত 
আমরা ছিলুম অঙ্কে কাচা, সত্যেন্দ্রনাথ ছুপুরে আমাদের 
অস্ক দেখতেন! পরে বড় বয়সে জেনেছিলুম অন্কশাস্ে 
তার পাগ্ডিত্যের অভাব ছিল। যাহোক, আমাদের জ্ঞান 
দান করতে গিয়ে নিশ্চয়ই তার ভাগ্তারে টান পড়ে নি। 

সে দেশে চামেলি গাছের বন ছিল। চামেলির ক্ষেত 
বলত সবাই । এ ক্ষেত আবিষ্কার করার পর আমরা 
ছোটঝ। রোজ সেখানে অভিষান করতুম। অনেক ফুল 
সংগ্রহ করে ফিরতুম বাড়ীতে। গোড়ে মাল! গীথতে 
শিখলুম মেজদির কাছে । রোজ একটি করে গোড়ে মালা 
গেঁথে তাকে দিয়েছি । পাঠকেরা হয়তো মনে করবেন 
এট! অঙ্ক শেখানোর পারিশ্রমিক । তা নয় কিন্ত। কবিস্ব 


ফোনে কষ্ট হইবেনা, 


বাত ছাড়া নদীতে যাওয়া হত ন1। 


ও পাণ্ডিত্ের ক্ষনে! পরিবারের সকলের তিনি শ্রদ্ধার পান 
ছিলেন। দিদ্িরা তো তাকে পৃঙ্ছে করতেন বললেই 
হয়। বড়দিদি তার প্রত্েকটি কথা বেদবাকা ব'লে 
মেনে নিতেন । যা ক্ছু ভালো তা তাকেই দিতে হবে 
এটা আমরাও শিখলুম 1 

আমাদের চাকরবাকরের গ্ম্মায় রেখে এলাহাবাদ, 
ফয়জাবাদ ও অযোধা। দেখতে গেলেন সকলে । দিন 
কয়েকের মধ্যে ফিরে এলেন। 'সরধু” 'যুক্তবেণী” 'ঘুমতী 
নদী", চামেলির প্রতি? ইত্যাদি শেষের দিকের কবিতার 
জন্ম হয় এই সষয়। জৌনপুরে পৌছে কবি-স্থরকার 
৬অতুলপ্রসাদ সেন মশায়কে তার লক্ষৌর ঠিকানায় 
কবিতায় এক চিঠি লেখেন £-- 

কলিকাঁত। ফেলি ঘুরে এসেছি জোয়ানগুরে 

গোষতীর তীরে গেছি খাষি ৷ ঃ 


ঙাঁ হং রঙ ক 
তবে ডেরাডা তুলি' 
ডাকাত পড়িবে তব ঘরে। 
ইত্যাদি সে চিঠিতে ছিল। অবিলম্বে উত্তর এল লক্ষ 
থেকে “দ্বার খোলা পাইবেন, স্থতরাং ডাকাতি করিতে 
আশা করি অবোধ রক্ষা! কৰি- 
বেন।”১ কিন্তু তার লক্ষষৌয়ের বুলবুলির কাছে যাওয়া 
শেষ পধ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। 
এঁ সময়ে দেখতুম বসবার ঘরে প্রায়ই সান্ধা আসবে 
নতুন লেখা কবিতা পড়তেন তিনি । বাই শুনতেন মুগ্ধ 
হয়ে। কবিতা ও কাবকে বোঝার বালাই তখন আমাদের 
ছিল না আগেই জানিয়েছি । না বুঝলে যা ঘটে, 'মামরা 
কিছুতেই স্থির হয়ে শুনতে পারতুম না, চঞ্চলতা৷ ফুটে 
উঠত আমাদের ব্যবহারে । ফলে বড়দিদি ঘর থেকে 
আমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করতেন। 
মাঝে মাঝে গান হত । গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ । স্থক্ 
ছিলেন তিনি। তার মুখে মীরার ভজন শুনতে আমার 
মা ভালবাসতেন । গানের আসর খুব জমত। গোমতী 
নদীতে নৌকো। ভ্রমণের সময় চাদের আলোয় তার গান 
উপছোগের জিনিস ছিল। সেটা! আমরাও বুঝতুম। চাদিনী 


৫১ সুজ চিটিখানি লেখিকার হাতে আছে। - 


২৪৪ 


২৩ পলাশ ত পা, 


তাল খেলাতে তার সখ ছিল। তাসের আড্ডাও 


মাঝে মাঝে বসৈছে মনে পড়ে। 

সথাপিগল্পও তাকে নিয়ে বেশ জমাট বাধত দেখেছি। 
বড় ভগ্নীপতি রসিক মাস্ষ। কাজেই গল্প জমে ওঠার 
স্থবিধে ছিল। প্রত্যেককে এক একটি নতুন নাম দেওয়া 
ছিল সে-সব গল্পের অঙ্গ। হাসি-তামাশায় সময় কেটে 
যেত হাল্ক1 ভাবে । এর স্বাদ আমরাও পেয়েছি । 

সতোন্দ্রনাথ কবি নন কেবল, পাগ্ত্য তার প্রগাঢ় 
ছিল। নানা ভাষা এবং ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বনু 
বিদ্যার ক্ষেত্রে তার অবাধ বিচরণের কথ! কবির অনু- 
রাগীর! জানেন । তিনি যে জ্যোতিষ চচ্চা করেছিলেন 
এ খবর বেশী লোক পান নি। এ বিষয়ে অনেক বই 
তার পড়া ছিল। বন রাশি-চক্র সংগ্রহ করেছিলেন, 
কয়েকটি “কোঠা” বিচারও করেছেন দেখেছি । যাক, সেই 
প্রবাসে কখনো কখনো! “কোঠী' আলোচনাও হয়েছে । এই 
বিষয়টিতে কৌতুহল অক্পবিস্তর সকলেরই ছিল, কাজে 
কাজেই সময় কাটাবার উপায় এটা নয়, সময় তখন পাখা 
মেলে উড়ে যেত। 

ধার] নেহাত কাছের লোক, ধেমন তার মা, মাসী, 
মামা, এরা ছিলেন সেকালের মান্ুব। একালের 
খবর তারা রাখতেন না, কিন্বা এ ধরণের সংবাদ তাদের 
গোচরে এলে অনুমোদন করতেন কি না সেটা! গবেষণার 
বিষয়। যা হোক, সেকালপন্থী বাড়ী বলে এক জায়গায় 
একটানা ষোল বছর বাস করেও নিজের মামীর সঙ্গে 
তার পরিচয়ের সথযোগ ঘটে নি। বিদেশে যাওয়া-আসার 
সময় বা বিজয়া দশমীর দিন কেবল প্রণাম করতে কাছে 
এসেছেন। বয়সের পার্থক্য কম থাকায় মা মাসীর এই 
বাবস্থা তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। একমাত্র সম্ভান 
বলে মায়ের সমস্ত ভালবাসা তাকে ধিরে বেড়ে উঠেছিল। 


জৌনপুর যাবার সময় তার বিচ্ছেদকাতরা মা ভাজের. 


হাত ধরে বলেন, “ওকে দ্েখাণ্ডনেো করো, ওর সঙ্গে কথা 
বলো ।” তারপর বিদ্বেশে মেয়েরা ঠাট্টা ও অন্তান্ত 
উপায়ে ছুজনের বাক্যালাপ করিয়ে তবে ছাড়েন। সেই 
থেকে মৃত্যুর কিছু আগে পর্যন্ত মামীর সঙ্গে তাঁর আলাপ 
চলেছিল। 

প্রতি পৃজোয় তার কাছ থেকে আমরা নতুন কাপড় 
পেয়েছি--বেশ সৌখীন রুচিসম্মত। শেষ কালে মহাত্মা 
গান্ধীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন, তখন ছু-এক ক্ষেপ খদ্দর 
মিলেছে। সে সময় ভার বাড়ীতে যস্ত বড় বড় ছুটি চর- 
কার আবিভণব হয়েছিল, একটিতে নিজে স্থতো৷ কাটতেন, 


অপরটি দিয়েছিলেন তার মাকে । মহাত্মা গান্ধীর প্রতি 


১৩৫১ 


২০ ৮৮৯ ১পসপাশিত ৯০৯ পাপ পা পাপা পিপি পি লািপাপা০তকি তলা? শা সিল পাাটশিপািপপাসিপস্পাসিসিপাসপিস্পিসপাস্পিপসি 


কবিতায় শ্রহ্ধা নিবেদন ক'রেই তিনি ক্ষাস্ত হন নি, কাজে 
দেখিয়েছিলেন । 

কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভক্তির ফুলে পুজে। 
করতেন এ কথা সবাই জানেন। বহু কবিতায় নানা রূপে 
নানা ভাবে তার অর্চনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মুণ্তি- 
আকা গোল আকারের “সেফটিপিন খন বাজারে দেখা 
দেয় তখন তার কাছ থেকে আমরা তা পেয়েছিলুম। 
রাত নয়টায় বেডিয়ে ফেরার সময় আমাদের তিন বোনকে 
তিনটি দিয়ে গিয়েছিলেন । 

যখনই তার বাড়ী গিয়েছি__দুপুরের দিকেই বেশী 
যেতুম--দেখেছি তার লাইব্রেরী ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি 
কখনও আমাদের ভয় দেখান নি। কাজেই নিভয়ে ভার 
দোরে ঘা মারতুম। খিল খোল! মাত্র ঘরে ঢুকতে দেরি 
করতৃম না। বড় লম্বা ঘর, পর পর তিনটে দরজ! ; জআাল- 
মারীতে বইয়ের রাশি, সামুক্রিক জিনিসে ভরা কাচের বাঝ, 
একটি অর্গ্যান, কৌচ, লেখবার টেবিলের পাশে ঘোরানো! 
শেল্ফ | এই টেবিলের টানায় থাকত বৈকালিক চ1 খাওয়ার 
বিস্কুট আর লঙজেঞ্জের শিশি ও চকোলেটের বাঝ্স। 
আগের ছুটির ওপর আমার লোভ যথেষ্ট ছিল। চারদ্দিক 
ঘুরে, হাত পা দিয়ে বাজনাটা স্পর্শ করে “মধুরেণ 
সমাপয়েৎ*_ বিস্কুট লজেঞ্জ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করতুম। 
কখনও কখনও লোকও দেখেছি । মাঝের দরজায় ধৃূমপান- 
রত ৬মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে বসে থাকতে দেখতুম। 
শুনেছি সত্যেন্ত্রনাথের বিরাগের ভয়ে মণিবাবু দূরে বসে 
সিগারেট সেবা করতেন। ও 

পরের ওপর নির্ভর কর! তার প্রকুতিবিরুদ্ধ ছিল। 
পরা কাপড় ধোয়া এফন কি জুতে৷ সাফ কর! ব্যাপারেও 
চাকরদের ভরসায় সৃব সময় থাকতেন না। বিকেলে 
নিজের শোবার ঘরে বসে ইলেকটিকে কোকো? তৈরি 
করে খেতে তিশি অভ্যন্ত ছিলেন। অস্থখ হলে নীরবে 
সহ:করেছেন রোগযন্ত্রণা । 

সৌখীন মানুষ ছিলেন তিনি। কৌচানে1 ধুতি উদ্ভুনি 
ব্যবহার করতেন। দামী দামী শালও তীর ছিল দেখেছি। 
জীবনের শেষভাগে জাপানীদের পোষাকের অঙ্গকরণে 
“কিমোনো' তৈরি করিয়েছিলেন। “কিমোনো” পর! 
ছবি তীর আছে। গাছ ছবি বই সামুত্রিক ভ্রব্যে তার 
বাড়ী সুন্দর ভাবে সাজানো ছিল। এ বাড়ী দেখে 
আমাদের মনে সৌন্বধ্যবোধ জন্মেছে! পেন্সিল দিয়ে 
ছবি জাকাও তার আসত। কত সময় তার হাতে খাতা 











আবাঢ পঁচিশে বৈশাখ ২০৫ 
পেন্সিল দিয়েছি, মান্য, হরিণ, ফুল ইত্যাদিতে খাতার ঘোকানী নূঢ় যতি 
পাতা ভয়ে উঠেছে । টাঙা রন্বী(১) 
তার নিজের ভাই বোন ছিল না। আমাদের দিয়েই জরজারত খেয়ে গুলি? 
তার সে সাধ মেটাতে হয়েছে । আমাদের এক বোনের কড়া ভাজা 
অকালে মৃত্যু হয়। তাতে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। ছকে ছ কা, _ 
সেই ছুঃখ কবিতায় রূপ নেয়___“ছায়াচ্ছন্া* “সৎকারাস্তে? মেলে কি?_লিখে! মোরে 
ও “ছিরমুকুল' নামে । “কু ও কেকা কাব্যগ্রস্থে কবিতা- সে সহরে 
গুলি বাধা পড়েছে। “সম্প্রদান' "উপদেশ? ও “বিদায় ক্ষণে" ঝাকাঝাকা। 
(কালিদাসের অনুবাদ) এ তিনটি কবিতা আমার বড়- ৪ 4৪৫ 
দিদির বিয়ের সময় বিয়ের পদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পরে দিনে দিনে 
“মণি-মঙ্ছ্যা"য় ছাপা হয়েছিল । হোসেবী€ বিনে, মিতা, 
বাবার সংসার জনেক দিন তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। হ'লকিত। 
তাই বাড়ীর প্রথম শিশু আমার বড়দিদি১ সকলের রোগ! ছিনে ! 
আদরের হন স্বাভাবিক নিয়মে, শিশ্তকাল থেকে অপর্যাপ্ত সেখা কি হাকে জুড়ি. 
সত্যেন্্রনাথের 'শ্েহ তিনি পেয়েছেন। দাদার কাছে খাড়েতুড়ি 
তাই ভার আবদারের অন্ত ছিল না। তীর স্বামীও২ বরবাদ বুপো ধ 11)? 
সত্যেন্্নাথের স্সেহ ও প্রীতিভাজন ছিলেন । ইনি জৌনপুে রি 
চিনির কলে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন । সে সময় তাজ। কাচা! 
সত্যেন্্নাথ তাকে কবিতায় একখানা (তার জৌনপুর শুধু কি বলদ....ছে,... 
ভ্রমণের পর ) চিঠি লিখেছিলেন। তার সৌজন্যে সেটি চিনি ৰছে 
এখানে তুলে দিয়ে উপসংহার করছি কবির কৌতুক- ". আখি ঢাকা? 
প্রিয়তার নিদর্শন হিসেবে । লিখে হে নি 
প্রিয়বরেষ্ু_ ৃ চিনি চাখা(৫) ॥ ইতি 
| ভবদীর 
[42৮ পীসতোন্রনাথ দত্ত 
হ'য়ে পাকা,_ কলিকাত1। ১৮ই কার্তিক, ১৩২৮ 
কেমনে কাটে দিবা? 
গণি' কিবা 
০০০০ ০) টাগাওয়ালা ৫) তিনগুণ তেহারা, তুলনীয়-_দোহার! 
এত 0) বাবুচির নাম 6) জনৈক ডাক্তার, €) এ কথা বলা হত 
___* ____  লীশীীশাশশিশিশি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কবিতাটি রবীন্রনাথের 'একদ। তুমি প্রিয়ে** 
১. প্রীমতী অধিয়। দত্ত ২ গ্রীধূত ননীলাল দত্ত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গানটির বাঙ্গানুকরণ। 
পঁচিশে বৈশাখ 
শ্রীনলিনী দেবী 
প্রথম আলোর সাথে, পদপ্রান্তে এনে রাখিলাম, প্রদীপ বন্দর ভালে; চিত্তে জাগে পরম পুলক । 
আমার পুজার থালা, হে দেবতা, লহ এ প্রণাম জ্যোতি-বিভাপিত তব শুচিশ্বিত হুম্দয় আনন, 


পরিপূর্ণ হাদয়ের। জীবনের দুঃখ সুখ খিলা 
আনন্দ বেদন ফুলে, দিনে দিনে গাঁধিন্ু যে মাল। 
পরাইস্ছ কণ্ঠে তব। পরাইনু চন্দনতিলক, 


আত্মহারা সেথা মোর জস্রুসিক্ত বিমুগ্ধ নয়ন, 
প্রাণের প্রদীপ জালি' করিলাম আরতি তোমার-_ 
হে দেবতা, শান্ত হাক্তে পূজা লও চির সেবিকার। 


ুদুর-দক্ষিণ ভারতের অন্ষ্ঠ জাতি 


অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্্র সরকার, এম-এ পিএইচ-ডি 


ভারতীঘ আধাগপের স্থপ্রাচীন সাহিত্য সামাজিক ও 
সংস্কতিগত গ্রভেদ বুঝাইতে বর্শবেের ব্যবহার দেখা যায়। 
মূলতঃ এই শব্টি আর্ধা ও 'অনার্ধা জাতীয় লোকদিগের 
গাব্রবর্ণভেদের স্যোতক ছিল। কালক্রমে ভারতীয় সমাজের 
চারটি স্তর বুঝাইতে বর্ণ শব্খের এবং বর্ণীস্তর্গত বিভিন্ন 
সামাঙ্িক অঙ্গ বুঝাইতে জ্গাতি শব্ধের ব্যবহার স্ব প্রচলিত 
হয়। জাতি শবটির মৌলিক অর্থ জন্ম । কিন্তু প্রাচীন 
চতুর্বর্ণ বিভাগ জন্মগত পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। 
সভাতার বিভিন্ন স্তরববর্তী অনেক আর্ধোতর জাতি (63৩) 
ক্রমে ক্রমে অল্লাধিক পরিমাণে আরধাদিগের সংস্কৃতি গ্রহণ 
করিয়া এবং রক্তসংমিশ্রণ লাভ করিয়া আধ্য নমাজের 
অঙ্গীতৃত হইতে চপিয়াছিল। কিন্ধু এইগুলির নিজন্ব নাম 
এবং অনেক সামাজিক বৈশিঙ্্য বিসঞ্জিত হয় নাই। 
ফলে ইহাদের হ্বারা ভারতীয় আর্ধা সমাঙ্গের অজে নানা 
প্রতাঙ্গের স্্টি হইতেছিল। এই সকল সামাজিক প্রতাঙ্গের 
নামাদি বহু বৈশিষ্ট্য জন্মগত। সম্ভবতঃ এই কারণেই 
পরে জন্মগত সামাজিক প্রভেদ বুঝাইতে জাতিশবের 
ব্যবহার স্থপ্রচলিত হয়। অপেক্ষারুত আধুনিক কালে 
000১০ হইতে কিরূপে ০8৪6৪এর ( জর্থাৎ 0170] ০৪3এর) 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা রিজলি প্রমুখ পণ্ডিতেরা দেখাইয়া- 
ছেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ঈতিহাসেও এই একই 
অবস্থ৷ দেখিতে পাওয়া! যায়। মন্তু প্রভৃতি শান্ত্রকারগণ যে 
কিরূপে আধ্য-অনাধ্য, সভ্য-অপভা সমুদয় ভারতীয় জাতি 
(01৮৪) এবং সম্প্রদায়কে (৩৪২) একটি বাচনিক চতুর্বর্ণের 
কাঠামোতে পৃরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি অন্ত 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । একটি ৮1১০এর তৎকালীন 
সামাজিক মধ্যা?া ও বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়! প্রাচীন 
শাস্বকারেরা উচ্ভাকে চারিবর্ণের অন্তর্গত যে-কোন দুইটির 
সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতেন; কারণ উহাকে 
চতুর্ধর্ণের কাঠামোর মধ্যে যেন্পপেই হউক দীড় করাইতেই 
হইবে। যাহা হউক, অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে প্রাচীন 
লেখকদ্িগের রচনায় কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি বা পার্থকা 
লক্ষিত হয়। মছ্ষদেশবাসী মাহিষ্য নামক একটি জাতির 
লামাজিক স্থান নিরূপণ করিতে মন্গ মহারাজ ভূলিয়! গিয়া- 
ছিবেন। কিন্তু যাজবন্ধ্ প্রভৃতি অন্তেরা সে ক্রটি সংশোধন 
করিয়াছেন। ভারতে মাগত বিদেশী বন (0795৮) এবং 


শক (3০180) জাতিকে পতগ্তলি অনিরবসিত শুক্র 
( অর্থাৎ, সৎ শৃদ্র) বলিয়াছেন; কিন্তু মন্তর মতে ইহার! 
ব্রাত্য ক্ষত্রিম়। অবস্ত এঁতিহাপিকের দৃষ্টিতে সৎ শুদ্ধ ও 
ত্রাতা ক্ষত্রিয়ের সামাজিক মর্ধাদ] সমপর্ধ্যায়ের বিয়া 
মনে হইবে । 


প্রাচীন ভারতে অস্বষ্ঠ নামে একটি পরাক্রান্ত জাতি ছিল। 
অস্থষ্ঠেরা মূগতঃ আর্ধা কি অনার্ধা (অর্থাৎ, আর্ধেোতর) ছিল, 
তা] নিশ্চিত বলা কঠিন । উহাদের জাতীয় সংভতির 
দিকে লক্ষা করিলে ইহাদিগকে আধ্যেতর মনে করা অসম্ভব 
নহে। তাহাদের 'আনব ক্ষত্রিয় আখ্যাটিও সন্দেতক্ষনক। 
কিন্তু যে সকল আধাজাতি (019) নিজন্ব সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য বর্জন করে নাই, তাহাদের দ্বারাও ঘষে প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজের অঙ্গে বহু প্রত্যঙ্গের হরি হইয়াছিল, 
তাহা ভুলিলে চলিবে না। আধা জাতিগুলির উপর প্রাচীন 
ভারতের অনাধ্য জাতিসমূহের সামাজ্জিক বৈশিষ্ট্য কোন্‌ 
ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজে 
নির্ণাত হইবার নহে । 


শ্রদ্ধেয় অধ।াপক শ্টীযুক ছেমচগ্র রায়চৌধুরী তাহার 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে অন্বঠ জাতির 
সংক্ষিপ্ত পৰিচয় প্রদান করিয়াছেন । গ্রীক বীর আলেক- 
জান্দারের সময়ে অর্থাৎ গ্রষটপূর্ব চতুর্থ শতাবীতে অনষ্ঠগণ 
পঞ্জাব প্রদ্দেশে চিনাব নদদীতীরে বাস করিত। গ্রীক 
লেখকগণ ইহাদিগকে 4%৭১৭1)91 ( কিংব! 9৪৮1৩ বা 
880৮286 ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে অথ্ষ্ঠ 
দেশে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী গ্রবর্তিত ছিল এবং এই রাষ্ট্রের 
দৈম্তদলে যাট হাজার পদ্দাতিক, ছয় হাজার অশ্বারোহী এবং 
পাচ শত রথ ছিল। এতরেয় ব্রান্মণে জনৈক অন্বষ্ঠ জাতীয় 
নরপতি এবং তদীম্ব পুরোহিত নারদের উল্লেখ আছে। 
মষ্াভারতে শিবি, ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম 
ভারতীয় জাতিসমূছের সহিত অন্বষ্ঠ জাতির নাম পাওয়া 
যাঁয়। পুরাণে ইহাদিগকে আনব (অর্থাৎ, যষাতিপুতর 
অনুর বংশীয়) ক্ষত্রিয় এবং শিবিদিগের জাতি হিসাবে উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। বার্থম্পত্য অর্থশান্ত্রেও কাশ্মীর, হুণদেশ 
ও সিন্ধুদেশের সহিত অন্বষ্ঠ জাতির নামোল্লেখ দেখা যায়। 
অন্বট্ঠস্থতত নামক পালি গ্রন্থে জনৈক অনষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা 


৮লপকপপীত' 


হয়ছে । আবার জাতকে উহবাদিগকে কৃষকরূপে বর্দিত 
দেখিতে পাই। মহুসংহিতায় ব্রাহ্মণ এবং টৈস্তা নারীর 
সংযোগের ফলে অন্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে 
এবং চিকিৎসকের ব্যবসায় উহাদের বৃত্তি নির্ধারিত 
হইয়াছে । এই সকল কারণে অনুমান করা হইয়াছে যে, 
অস্বষ্ঠেরা মূলতঃ যুদ্ধজীবী ছিল; কিন্তু পরে পুরোহিত, 
কৃষক, চিকিৎসক প্রভৃতির বৃত্তি অবলদ্বন করে। 

পূর্ব বলিয়াছি যে. কোন জাতির তংকালীন বৃত্তি ও 
সামাদ্িক মর্ধযাদার উপরেই প্রাচীন শান্মকারগণের সেই 
জাতিবিষয়ফষ মতবাদ অনেকাংশে নির্ভরশীল । হ্থতরাং মন 
সংছিতার “অন্্ঠানাং চিকিৎসিতম্* কথাটি হইতে মনে হয় 
ষে প্রাচীন অন্ষ্ঠ জাতির--অস্ততঃ পক্ষে উহার কোন শাখার 
--মধ্যে কোন সময়ে চিকিৎসকবৃত্তি কিঞ্চিৎ বাপকভাবে 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু মন্থুর উল্লিখিত অন্বষ্ঠেরা যে পঞ্তাব- 
বাসী ছিল, তাহ। নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে। কারণ প্রাচীন 
ভারতের অন্যত্র ও অন্থষ্ঠের অন্তিত্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মার্কগ্ডেয়পুরাণ, বুহৎ্সংহিতা, গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীর 
গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, পূর্বব-ভারতের মেকল 
দ্বেশের, অর্থাৎ আধুনিক মৈকল পর্বতাঞ্চলের নিকটবন্তা 
কোন স্থ'নে অপর একটি প্রাচীন অন্বষ্ঠ উপনিবেশ ছিন্লু। 
বিবারের বর্তমান অ৭ষ্ঠ কায়স্থগকে এই পূর্ব-ভারতীয় অন্বষ্ঠ 
জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করা অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে 
বাংলা দেশের বৈদ্যগণের কথাও আসিয়া পড়ে; কারণ 
বৈদ্যকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের চন্জরপ্রভা 
নামক বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় এবং আরও কতিপয় অপেক্ষার ত 
আধুনিক গ্রন্থে বাংলার বৈধ্যদ্িগকে প্রাচীন অস্বষ্ঠগণের 
সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে । আবার স্থত সংহিতা নামক 
একখানি গ্রন্থের মতে মাহিয্যেরাও অস্বষ্ঠ। 

আমরা অন্তর বলিয়াছি ষে, কায়স্থ এবং বৈদ্য ব্যবসায়- 
মূলক জাতি (07069981078) 02969) ; অর্থাৎ, মূলে ইহার! 
ব্যবসাম্ী সম্প্রদায় মাত্র ছিল, পরে জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে । এই উভয় সম্প্রদায়েই ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাঙালী বৈদ্যদিগের প্রাচীন অষ্ঠ 
জাতির সহিত অভিন্বত্ববিষয়ক আধুনিক মতবাদ এঁতি- 
হাসিকের পক্ষে গ্রহণ করা! সহঞ্জ নছে। ব্রন্ধবৈবর্ত পুরাণে 
(আছমানিক ১৩শ শতাবী ) বৈদ্দিগকে অষ্ঠ হইতে 
ক্বতন্ত্রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ; এই অষ্ঠেরা সম্ভবতঃ 
বিহারের অন্বষঠ কায়স্থ। ইহা হইতে অরয়োদশ শতাবীতে 
বৈদ্যের অথ কল্পনার অভাব স্থচিত হয়। বৃ্বথপুরাণে 
বৈদ্যদিগকে অ্ষ্ঠ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পুরাণের 


২৬৭ 
রচনাকাল পত্তিতেরা চতুর্দশ শতাবীতে নির্দেশ 
করিয়াছেন। ১৬৭৫ ত্রীষ্টাবকে বত্ুপ্রভা-রচয়িতা ভরত 


মল্লিক স্বীয় উক্তির সমর্থনে বৃহন্ধপ্্পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত 
করেন নাই দেখিয়া! এই পুরাণের জাতিবিষয়ক অংশের 
রচনাকাল অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয়। আবার ভরত 
নিজে শঙ্খ, হারীত এবং বিষ্ণুর নাম করিয়া যে কতিপয় 
বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলির প্রামাণিকতা৷ ও প্রাচীনতা 
প্রমাণিত হয় নাই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, 
চন্ত্রপ্রভার কিয়ৎকাল পূর্বের ১৬৫৩ রষ্টা্ধে রচিত কবিকষ্ঠ- 
হারের সৈদ্যকুলপপ্রিকা গ্রন্থে বৈদ্যগণের অঞষঠ্ঠত্ব-বিষয়ক 
কোন উক্তি দেখা যায় না। ভরত নিজেও এই সম্পর্কে 
ছুর্জয় দাস, সঞ্জয়, চিরঞ্ীব দাস এবং অস্থরঙজ খান (সঞ্ধীয় 1) 
নামক পূর্ববস্তী কুলপপঞ্ধীকারদিগের সমর্থক উক্তি উদ্ধৃত 
কবিতে সমর্থ হন নাই । স্থৃতরাৎ বাঙানী বৈদ্যের অ্বষঠত্ব 
সম্পকে” যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বাচম্পতি 
মিশ্র, রঘুনন্দন এবং কুলপন্জীকারগণ বৈদাদিগকে শুর 
বলিয়াছিলেন। ইহার বিরুছে স্বজাতির সামাঙ্ছিক মর্যাদা 
প্রয়াসী কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈদ্যকুলের উৎপত্তি 
বিষয়ে উপন্তাস বচন] করা অসম্ভব ছিল না। বৈদাগণের 
প্রধান বৃত্তি চিকিৎসা; মুর উক্লিখিত অঞ্ঠগণও এই 
বৃ্ধিসম্পন্ন । সততা বৈদ্যান্বষ্ঠ সমীকরণ সহজেই মনে 
আসিতে পাবে। কিন্তু এই আধুনিক কাহিনীর কোন 
এঁতিহাসিক মূল্য আছে বপ্রিয়! মনে করা যায় না। এই 
প্রসঙ্গে একটি অবান্তর কথা বঙ্গিতে চাই। বাংলার ব্রাহ্মণ, 
কাযস্ত, ও বৈদ্য সমাজে কৌলীন্তের স্থষ্টির সহিত সেনবংশলীয় 
বাজ বল্লাল সেনের সম্পকের কাহিনী সকলেই 'বগত 
আছেন। আমার বিবেচনায় এই কাহিনীটিও আধুনিক 
এবং সম্পূর্ণরূপে এঁতিহাসিক মৃল্যবঙ্দিত। এই কৌলীন্ত 
প্রধানত: ঘটক এবং কুলপঞ্ভীকারগণের কষ্ট, বল্লালের নহে। 
অন্ততঃ বৈগ্য সমাজের পক্ষে এই সিঙ্কান্ক রত্বপ্রভা ও সদ্ৈদ্ত- 
কুলপঞ্জিকা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। বৈদ্যদিগের 
কুলীনতা৷ সম্বন্ধে ভরত বল্লালের নাম করেন নাই। তাহার 
মতে কৌলীন্তের ব্রি হয় মুখ্যতঃ সদাচার হইতে । কিন্ত 
"ধন হইতেই কৌগীন্ডের উত্তব” এইরূপ উক্ভিকেও তিনি 
উড়াইয়া দেন নাই; তবে বলিয়াছেন যে ধনের সহিত 
সদাচারও থাকা চাই। এদিকে সগৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে স্পষ্ট 
বলা হইয়াছে যে প্প্রাচীন মতে” সদাচার হইতেই 
কৌলীস্ের উৎপত্তি; "তবে আধুনিকেরা বৈদ্যবংশীয় রাজা 
বল্লালকে বৈস্ব সমাজে কৌলীগ্তের ব্যবস্থাপক বলিয়৷ নির্দেশ 
করিতেছেন।” বাহ! হউক, এ বিষয়ে বিস্বাত আলোচনা 


২৮ 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নছে। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের 
অস্তাজ বৈদ্য জাতি অর্থাৎ “বেদে" জাতির সহিত বাঙালী 
বৈদ্বোর সম্পক” কল্পনা করা অযৌক্তিক | 

বিহারের অন্বষ্টগণ কায়স্থ সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া 
গিয়াছে । অনেকে মনে করেন, বাংল! দেশে উহার বৈদ্য 
সমাজের স্থট্টি করিয়াছে । কিন্তু ভারতের অন্যত্র অস্বষ্ঠগণ 
কোন্‌ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিরূপ সামাজিক মর্যাদার 
অধিকারী হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা সামাঞ্জিক 
ইতিহাসে অনুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্মকর্তব্য। এ 
স্থলে আমরা তামিল ও মলম্বালম্‌ ভাষাভাষী অশ্বষ্ঠ- 
দিগের সামাজিক অবস্থার কিঞিং পরিচয় দিতে চেষ্টা 
করিব। 

তামিল দেশের অস্বষ্ঠগণ প্রধানতঃ ক্ষৌরকার্ধযয এবং 
শল্যচিকিৎসকের কাধ্য করিয্বা থাকে । তামিল ভাষায় 
অন্বটুন্‌ অর্থাৎ অধ্বষ্ঠ শব্ধের অর্থই নাপিত। তামিলভাষী 
অন্বষ্ঠেরা মনে করে সমীপার্থক সংস্কত “অথ” শব্দের সহিত 
স্থা” ধাতুর যোগে অথ্বষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার অর্থ, 
যেব্যক্তি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে ; অর্থাৎ যাহাকে ক্ষৌর- 
কার্ধ্য কিংবা চিকিৎসার জন্য লোকের সা্নিকটে অবস্থান 
কথিতে হয়, সে-ই অশ্ব । সমীপার্থে সংস্কৃত ভাষায় অন্থ 
শব্ষের প্রয়োগ মাছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্ত 
মলয়ালম্‌ ভাষাতে এক শ্রেণীর ক্ষৌরকারকে অছুতোন্‌ 
( অর্থাৎ, সমীপস্থ দণ্ডায়মান ব্যক্তি ) বলা হয়। কেহ কেহ 
অনুমান করেন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সহিত পরে অন্বষ্ঠেরা! 
নাপিত এবং বাদকের বুত্তি অবলঘ্ন করিয়াছে । তামিল 
দেশে অন্বষ্ঠ স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য করিয়া থাকে । 


তামিল অন্বষ্ঠগণের সামাজিক জীবন আধ্যাচাবের হবার! 
লিয়স্ত্রি। তাহাদের বিবাহ ব্যাপারে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের! 
পৌনোহিত্য করেন। অবশ্ত দৈনিক কাধ্য শেষ করিয়া 
যাইবার সময় তাহাদিগকে স্সান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। 
অন্বষ্ঠকন্তার! শিশুকাল হইতে গান গাহিতে শেখে? কারণ 
বিবাহের চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে শ্বী-আচার অনুষ্ঠানের সময় 
বধৃকে গান গাছিতে হয়। উচ্চশ্রেণীর ব্রাক্ষণসমাজের 
স্তায় অন্থষ্ঠসমাজেও বিধবা! বিবাহ অপ্রচলিত। অশ্বষ্ঠ- 
দিগের শ্রান্ধাদি কাধ্য ত্রাহ্মণদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। মৃত 
ব্যক্তির শব দাহ কর! হয়; কিন্তু শিশুদের শব মৃত্তিকা 
প্রোথিত করা হইয়া থাকে। ব্রাঙ্ষণ ব্যতীত গ্রামের 
অন্তান্তড জাতির নিংস্ব ব্যক্তিগণের শব অন্ষ্ঠেরা দাহ 
করে। 

সালেম জেলার কোনগ-ব্জালদিগের বিবাহকার্যে 





গ্রবাদী 


১৬৫১ 


অন্বষ্ঠের৷ পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এ সম্পর্কে একটি 
কিংবদন্তী আছে। উহা হইতে মনে হয়, কোঙ্গ-বেল্লাল- 
দিগের পৌরোহিত্য কার্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
্রাহ্মণের হস্ত হইতে অধ্ষ্ঠের অধিকারে আসিম্মাছে। শৈব 
৪ বৈষ্ণব ভেদে অন্বষ্ঠগণ ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । বৈষ্ণবের! 
্রাহ্মণ গুরু কর্তৃক শঙ্খচক্রে চিহ্নিত হয় এবং মাছ, মাংস বা 
মদ্য স্পর্শ করে না। শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়তৃক্ত অনষ্ঠ- 
দিগের মধ্যে পারম্পরিক বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে কোনই 
বাধা নাই। 

চিঙ্গ লেপুত জেলায় অনেক অথষ্টের বাস। ইহারা 
চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত । প্রতোক সম্প্রদায়ের এক-এক জন 
পেরিতনক্কারন্‌ বা মণ্ডল আছেন । সম্প্রদায়তৃক্ত কোন 
ব্যক্তি কাধ্যবশে স্থানান্তরবাসী হইলেও মণ্ডলের অধীনতা 
অন্বীকার করে না। বিভিন্ন মণ্ডলের অধীনে প্রায় সহস্র 
গৃহপতি আছেন। মণ্ডলের পদ বংশগত। সম্প্রদায়তৃক্ত 
পরিবারগুলির বিবাহসন্বদ্ধ মণ্ডলের নায়কতায় স্থির হইয়া 
থাকে। বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি গুরুতর কার্যে মগ্ডল বৃদ্ধ 
গৃহপতিদিগের দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েতের সাহাষ্য গ্রহণ 
করেন। বয়সে বালক হইলে'৪ মণ্ডলের সম্মান সর্বাধিক । 
প্রত্যেক পরিবার হইতে বংসরে *%১০ চাঁদা তোলা হয়। 
বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান হইতেও কিছু কিছু অর্থ 
সংগৃহীত হয়। এই অর্থ সত্্রক্ষা, মন্দিরসংস্কার প্রভৃতি সং- 
কারো ব্যয়িত হয়। চিঙ্গ লেপুত জেলার তিরগ্সোক্কর এবং 
তিরুকলিকুন্্রমূ নামক স্থানদ্বয়ের অষ্ঠসত্র কুপ্রসিদ্ধ। 
এখানে ব্রাহ্মণদিগকে বিনামূল্যে অপ্নদান করা হয় এবং অন্ত 
জাতীয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর্দিগকে খাদ্যদ্রব্যের সিধা দেওয়া 
হইয়া! থাকে । 


অথষ্ঠেরা পরৈয়ন্, মাল গ্রভৃতি নিম্ন জাতির ক্ষৌর- 
কাধ্য করে না। এই সকল জাতির নিজন্ব ধোপা 
ও নাপিত আছে। অস্ত্যঙ্গ জাতির ক্ষৌরকাধ্য করিলে 
অন্বষ্ঠেরা সমাজে পতিত হয়। অন্ষ্ঠ ক্ষৌরকারদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কামায়; 
কেহ বা কেশাদিমোচনেচ্ছু ব্যক্কিগণের অপেক্ষায় নদী- 
তীরে বসিয়া থাকে। আবার অনেকে নিজ্গ গৃহের 
পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নিশ্মাণকরিয়া প্রাতঃ- 
কাল হইতে ঘিগ্রহর পর্যন্ত সেই স্থানেই সমাগত ব্যক্তি- 
গণের ক্ষৌরকণ্ধ সম্পাদন করিয়া থাকে৷ পৃথিবীর অন্তান্ঠ 
অনেক দেশের ক্ষৌরকারের গ্তায় তামিলদেশের অদষ্ঠ 
নাপিতেরাও গ্রামের সংবাদপত্র বিশেষ । গ্রামের আধুনিক- . 
তম ঘটন। পধ্যস্ত তাহাদের নখধর্পণে থাকে । গালগঞ্জে- 


আবাঢ় 


সম সা পিটিসি পা 


তাহাদের ভূড়ী নাই ॥ ফিন্তু তাহাদের উধের বড়িগুলির 
উপাদান তাহার! কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। ক্ষ্রই 
তাহাদের শল্য চিকিৎসার অস্ত্র। কাজের পারিশ্রমিক- 
স্বরূপ ধোপা, কামার, ছ্ুুতার, গণক, পুরোহিত, নটা প্রভৃতির 
তায় গ্রাম্য নাপিতেরও খানিকটা জমি নির্দিষ্ট আছে। এই 
জমি সে পুরুষাহুক্রমে ভোগ করে। ইহা! ব্যতীত সে যে- 
সকল পরিবারের ক্ষৌরকার্ধ্য করে, তাহাদের নিকট হইতে 
কিছু কিছু ধান্য পাইয়া থাকে । 

চিকিৎসাবৃত্তির জন্ত অ্বষ্ঠেরা বৈদ্য নামেও পরিচিত 
হয়। কিন্তু তাহার্দিগকে সাধারণতঃ বল! হয়* মাশিবন্‌ 
অর্থাৎ অপয়া। কতিপয় নির্দিষ্ট দিবসে তাহারা ব্রাহ্মণের 
গৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। প্রণম্যিগকে তাহাদের 
সাষ্টা্গে দণ্ডবৎ করিতে হয়। রাজগণের নিদ্রা না ভাঙাইয়া 
ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষৌরকাধধ্য সম্পাদন ইত্যাদি অভিজ্ঞ ক্ষৌর- 
কারের কার্যাবলী সন্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প অথ্ঠসমাজে 
প্রচলিত আছে। তাষিপ ভাষায় একটি প্রবাদ আছে-_ 

"নাপিত চাই বুড়া, ধোপা চাই ছোড়া |” 

ভ্রিবাস্থুরের দক্ষিণভাগেও নাপিতেরা অন্ষ্ঠ নামে 
পরিচিত। এখানেও অনবষ্ঠ স্ত্রীলোকের! ধাত্রীর কাধ্য করে। 
পৌরোহিত্য কাধ্যের জন্ ত্রিবাক্কুরের অস্বষ্ঠগণ প্রাণোপকারী 
( অর্থাৎ আত্মার মঙ্গলকারী ) নামেও অভিহিত হয়। এ 
দেশের অনেকস্থলে নাপিতদিগের পনিকৃকরূ, বৈদ্যন্‌ প্রভৃতি 


যৌবন ও স্বৃ্যু 


সম পীপসিসি পাপা পপ পষটািপ্পিািল বন ও স্বৃত্ পি সিসিপাক্ীসিা লতা পিসি 


২৭৯ 


রাজদত উপাধি দেখা যায়। মলয়ালী ক্ষৌরকারগণের 
আচার-বাবহার অনেকটা নায়রদিগের মত; কিন্তু কোন 
কোন বিষয়ে তামিল অশ্বষ্ঠগণের সহিত ইহাদের সাদৃস্থ 
আছে। ত্রিবান্কুরের অথষ্ঠদিগের বিবাহে বৈদ্িকাচার 
প্রতিপালিত হুয় ন|; ব্রাহ্মণেও পৌরোহিত্য করে না । 
মামাত-পিসতৃত ভাই-বোনে বিবাহ সর্বাধিক প্রচলিত। 
এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের নাপিতেরাই ষোল দিন অশৌচ 


৯ সস শট পা ০৯ পিসি শপ এ পাট তি পট *. ০৯ 


, পালন করে। কিস্ক তামিল দেশ হইতে আসিয়া যাহারা 


উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহারা মাত্র এগার দিন 
অশৌচ পালন করিয়। থাকে । 

দক্ষিণ-ভারতে ক্ষৌরক, বিজ্লব, পুজুবন্‌ প্রভৃতি জাতি 
বৈদা অর্থাৎ চিকিৎসক রূপে পরিচয় দেয়। এমন কি 
থরৈয়ন; জাতির একটি শাখাও আদমন্থমারীতে 
বৈদ্য নাম লিখাইয়াছে। আবার যে-কোন সম্প্রদায়ের 
গ্রাম্য চিকিৎসকই বৈদ্য নামে পরিচিত । 

ধাহা হউক, বিহারের অথষ্ঠ কায়স্থগণ এবং ভরত 
মল্লিকাদির মত গৃহীত হইলে বাংলার অশ্ষ্ঠ বৈদ্যগণ 
তামিল ও মলয়ালী দেশের অন্ষ্ঠ নাপিতদিগের সহিত 
জাতিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা হইতে বুঝা 
যায় ঘে, আধুনিক সমপ্রদায়গত অগ্নগ্রহণ ও বিবাছাদির 
নিষেধমূলক গৌঁড়ামির অনেক স্থলে কিছুমাত্র এতিহাসিক 
মূল্য নাই। 


যৌবন ও মৃত্যু 


শ্রীকরুণাময় বন্থু 


মদদির যৌবন-বপ্ন মিলায়েনি মোর ছুটি তন্্রালীন আাখিপন্্ হতে, 

একটি মুহূর্ত তৃমি ক'বো ক্ষম! আজি মুগ্ধ বসস্তের উৎসব-আলোতে 

এই জ্যোৎন্গা-রাত্রি-বৃস্তে প্রশ্ছুটিত উর্ধমুখী পরাণের মধুর মিনতি, 
মিলন-চুষ্বন-ন্বপ্রে ঘুমভাঙা লজ্জাভীরু পাপড়ির করিও না ক্ষতি। 

সহল মুধ্রিত দলে কার্দিতেছে এ বিশ্বের অসার্থক সহন্র বাসনা, 

বসস্ত ফুরায়ে গেলে আমিও ফুরায়ে যাব, তার আগে মৃত্যু আসিও না। 
আজিও দুয়ারে মোর কাদে বলি চৈত্র-সন্ধ্যা, শরতের পাস্থ-সমীরণ, 
একটি নক্ষত্র কহে, পাত্র ভন্রি আনিয়াছি হুদুরের সোহাগ-চুম্বন। 


চেয়ে দেখি কথা কয় বনপ্রাস্তে লীলামত্ত ফান্ধনের উদ্ভ্রান্ত রজনী, 
গোপন মর্মের গেছে আজ এ কি দ্বার-ভাঙ বারহ্বার জাগাবার ধ্বনি ! 
সুন্দর জীবনগুলি জন্ম হতে জন্মবৃস্তে প্রন্ষুটিছে যুগে যুগাস্তেবে, 


প্রাণের স্থগন্ধখানি কাহার উদ্দেশে 


বন্ধু কাদিতেছে আত্মার অন্তরে; 


মুদদিত মর্মের ব্যথা প্রকাশের খোজে পথ অকধিত সেই রুদ্ধ বাণী ' 
বখন লভিবে ভাবা পূর্ণতার শেষ তীরে, ওগো মৃত্যু করো কানাকানি। 


মধুমূদন ও ফরাসী সাহিত্য 


ভ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


আধুনিক বাঙালী কবিদের মধো মধুস্থদনের মত বহু 
ভাবায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। ভিনি 
ভাপণই হুষঈটতে ২৬শে জানুয়ারী ১৮৬৫ সালে বদ্ধুধর 
গৌরদাস বসাককে যে পত্র লিখেন তাহাতে বহস্চ্ছলে 
বলিগ্নাছিলেন-_ 


হু 090 10হশ 006 ল016 0801655) 20100018155, 
11001810110 51. 0৫ টা ৮ ৪ 10060 80170191? ৪ 2100 
1088 চো। 007া000 100) 018 টি90৪ 251 00000000 
170£08867 8)0 90510) 8818100006৪, 


মাদ্রাজে অবস্থানকালে মধুস্ছদন প্রত্যহ ছাত্রের মত 
অভিনিবেশ সঙ্থকারে হিক্র, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, লাটিন 
ও ইংরেজী অধায়ন করিতেন। গ্রীক ও লাটিন ছাড়া 
ইংবেনী, ফরাসী, ইতালিয়ান ও জাম্মান ভাষা তিনি বিশেষ 
রূপে আযন্ত করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
ভার্পাই হইতে ওরা নবেম্বর তারিখে লিখিত পত্বে তিনি 


লিপিতেছেন-- 


[07968100115 হাওন900 ]70100) 2100 [দিন 201 1] 
সি 08 ৮100) 06002 1 20)08৮ 205 04815038800 টিও 
যু 1620)1018, 


“অধুস্দন ১৮৬২ সালে বিলাত যাআ। করেন ও জুলাই 
মাসের শেষভাগে ইংলগ্ডে উপস্থিত হইয়া ব্যারিষ্টার 
ব্যবসায় শিক্ষার জন্য 0:%5'3 101)-এ প্রবেশ করিয়া" 
ছিলেন।* কিন্তু অর্থকণ্টে পড়িয়া তিনি জান্দের ভাদণই 
নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে ভাষাশিক্ষার স্থবিধাও ছিল 
ও ্ঠাহার পত্বীর স্বাস্থ ফ্রান্দেই ভাল থাকিত। ইহাও 
ভার ক্রাম্পবাসের কারণ। অর্থাভাবে তাহাকে হয়ত 
জেলেও যাইতে হইত; কিন্তু একজন ফরানী মহিলার 
করুপান্গ তিনি বাচিয়া যান ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে 
এই ছুঃখের দিনে অশেষ সাহাযা করেন। এই দুঃখের 
দিনে তিনি ফরাসী ভাষা শিখিতেছিলেন। ৯ই জুন 
১৮৬৪ সালে তিনি বিদাসাগর মহাশয়কে পিখিতেছেন-_ 

শাা)0081) 00058 0566 খেচে আতাধযাগ) হা 9 ০0 


60816151086, ] 000৮6 01৮ 2075 20880550 
08 0 সত] 00. জা 18 0602 
মধুন্দন ফরাসীদেশকে সত্যই ভালবাসিতেন নানা 
কারণে । খণের দায়ে তাহাকে জেলে যাতে হইত; 
সহৃদয়া এক ফরামী মিলা তাহাকে বাচাইয়াছিলেন। 
১৮৬৪ সালের ২৬শে অক্টোবরে লিখিত পত্জে বন্ধু 
গৌবছাসকে লিখিতেছেন-_ টু 


সু জাউ, 00 10026, 80050008 (0, 100 ভা ]ু পয) 
1969 2 ঢ15066, 1 দ1]] 161] 5০00, 1500000 28 200 10911 


অমবাবর্তী 
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এঁ পত্দ্রেই তিনি একটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 
তাহাতে বুঝি মধুহ্থদন ফ্রান্সের জীবনের সহিত পরিচিত 
হইতেহিলেন__ ৫ 

12৮6 0000 1102 10000] 1 190%1106 00, 900. 0005 
10৬00 0 1)0৮, 1006 যা009 [0000670 (8001695 যা) 800 
টা 0110 হতাশ 7700 500 সা]1 15121) 60 068 40256 
[.100810 এডাদ]1 20987 00006 00 পট) 515 
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মধুস্থদূন ফরাসী লিখিতেন; ফরামী ও ইতালিয়ান 
ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া অবসর বিনোদন করিতেন। 
মধুন্থদন যে সমগ্ন ফ্রাঙ্দে অবস্থান করেন সেই সময় দাস্তের 
মৃত্যুর ত্রিশতবাধধিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ইউরোপীয় 
অনেক কবি তছুপলক্ষে কবিতাঁউপস্থার প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। মধুস্থদনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা র্চন! 
করিয়া তাহা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অন্বাদপূর্ববক 
ইতালীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালীরাজ 
ভিক্টর ইমানুয়েল তাহা! পাঠ করিয়া প্রীতিপ্রকাশ পূর্বক 
মধুহ্দনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে 
পিখিয়াছিলেন-_-আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে। ইহা ব্যতীত মধুসদন ফরাসী 
কবি ভিক্টত্ব হছগোকে একটি সনেট লিখিয়া সম্মান 
দেখাইয়াছিলেন। আমাদের জানিতে ইচ্ছা! হয্ব এই ছুই 
মহাকবি পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখ! করিয়া কি কি 
বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা জানিবার 


£ উপায় নাই। এ সনেটটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি £__ 


আপনার বীণ1, কবি, তব পাঁণি-মুলে 
দিয়াছেন বীণাঁপণি, বাজাও হয়ষে। 
পূর্ণ, হে বশখি, দেশ তোমার হযে, 
গ্রোকুল-কানন বধ! এফুল্প-বকুলে - 
বসন্ত অমৃত পান করি তব ফুলে 
অলিরপ মন যোর ষত্ত গে! সে রসে। 
হে ভিকতর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে 
আসে হবে বম, তুমি হাস হে মাহদে। 


অক্ষর বৃক্ষের রুপে নাম তব রবে। 
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিন্থ তোমারে । 
€ ভবিবাদ্বক্ত। কবি সতত এ ভবে, 
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে ) 
প্রত্তরের শ্ুস্ত ঘবে, গ'লে মাটি হবে, 
শ্রোজিবে আদরে তুমি মনের সংসারে । 


মধুহুদবন ফরাসী সাহিতা পাঠ করিয়াছিলেন; ফরামীতে 
কবিতা লিখিয়াছিলেন যদিও কি কি বই তিনি পড়িয়া- 
ছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। বন্ধুবর গোৌরদীসকে 
লিখিত শেষোদ্ধত ইংরেজী পত্রে তিনি লিখিতেছেন-_ 

[1950 206 160 00170 70001) 10 010:09900] 1106 ০0 
1862, 17065070 1707169016 & টি []0হচে 800 ভ000]) 110108স, 


লুখ)০ 71 1765 [৫ ঠ8 800 ] 00706 [00৭1 812 21] 0৮০] 
00776 1920] 8£9110, 


ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষার কয়েকটি কবিতা তিনি 
বাংল! ভাষায় নিজের মত করিস! লিখিয়াছিলেন। সে- 
গুলি সংখ্যায় অতি অল্প ও মধুস্থদনের গৌরব তাহাদের, 
দ্বার! বিশেষ বুদ্ধি পায় নাই । কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন্‌ 
কোন্‌ ফল্সাসী কবিতার অনুকরণ তিনি করিয়াছিলেন তাহা 
ভাহার জীবনীলেখক বলিতে পারেন নাই । ৬যোগীন্ত্রনাথ 
বন্ধ মহাশয় বলেন “নীতিমূলক কবিতাগুলি 42803 
ম'০185-এর আদর্শে, বাংল! কথামালার প্রণালীতে লিখিত 
হইয়াছিল” কিন্তু বহ্থ মহাশয় মধুস্থদনের উপরে লিখিত 
পত্রাংশের কথা মনে রাখিলে বলিতে পারিতেন যে হিতো- 
পদেশগুলি ফরাসী হিতোপদেশ লেখক [9 চ0:69179-এর 
[৮৮]৪৪-এর অন্গকরণে লিখিত। আমরা মিলাইয়া 
দেখিয়াছি স্থানে স্থানে উভয়ের কবিতার আশ্চর্য রকমের 
সাদৃশ্ট আছে--ভাষার মিলও দেখিতে পাওয়া যায়। 
মধুন্দন ঠিক অহ্থবাদ করেন নাই) লা ফন্ত্যান যেমন 
ঈশপের গল্পগুলি নিজের মনের মত করিয়া লিখিয়াছেন 
মধুস্থদনও লা ফন্ত্যানের গল্পগুণি মনের মত গুছাইয়া 
লিখিয়াছেন। তবে প্রশ্ন হইতে পারে কেমন করিয়া 
বুঝি্লাম যে মধুনুদেনের কবিতাগুলি ফরাসীর অনুকরণে 
লিখিত। উত্তরে বলিব প্রথম কারণ হইতেছে মধুস্ছদনের 
স্বীকারোক্তি; দ্বিতীয়তঃ, লা ফন্ত্যানের কবিতা ও তাহার 
কবিতার স্থানে স্থানে হুবহু সাদৃশ্ট । আমরা উভয় কবির 
কবিতা পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। প্রথম 
কবিতার ফরাসী নাম 159 00679 96 19 1)08880 (ওক 
ও শরগাছ)) মধুস্থদন ইহার নাম দিয়াছেন “রসাল 
ও স্বর্লতিকা' । ফরাসী কবিতাটির বাংলা অন্বাদ দেওয়া 
হইল £_ 

“ওকগাছ একদিন শরগাছকে বললে--বিধাতাকে 
দোষবার কারণ:ভোমার যথেষ্ট আছে । ছোট একটি পাখী 


মধুসূ্ন ও ফরাসী সাহিত্য 


২১১, 


তোমার কাছে কতই না ভারি। মৃ বাতাস যা জলের 
বুকে শিহরণ মাত্র আনে তোমার মাথা সে দেয় ছইয়ে। 
আমি ককেলাসের মত উচু, শুধু হূর্যযের আলোকে 
প্রতিরোধ করি না, ঝড়ের সঙ্গে করি লড়াই । সবই 
তোমার কাছে ঝড় ; আর আমার কাছে মৃহৃতম বাতাস। 
যদি তুমি জন্মাতে আমার বিশাল ছায়ার তলে যা আমি 
চারিদিকে বিছিয়ে দিয়েছি তোমার কষ্ট তা৷ হ'লে এত বেশী 
হত না। ঝড়ের হাত হতে তোমায় বাচাতুম আমি। 
তুমি জন্মেছ উন্মুক্ত জলাভূমির ধারে যেখানে বাতাস ছোটে 
অপ্রতিহত বেগে। প্রকৃতি তোমার উপর যথেষ্ট কার্পণ্য 
দেখিয়েছেন । শরগাছ বললে--তোমার করুণা তোমার 


' উচ্চপ্রকতিরই যোগ্য । কিন্তু অনুকম্পা আর দেখিও না। 


ঝড় আমার চেয়ে তোমার পক্ষেই বিপদের কারণ। আমি 
পড়ি হুয়ে, ভাঙি না। ভীষণ ঝড়ের বেগকে এ পর্ধ্যস্ত তৃমি 
অবহেলায় প্রতিরোধ করেছ--তবে শেষ পর্য্যন্ত দেখ কি 
হয়। সে যখন এই কথ! বললে দিগস্ত হতে ছুটে এল মত্ত 
শিশুর দল ষা উত্তরের বাতাস নিয়ে আসে তার বাহিনীর 
সঙ্গে । ওক রইল খাড়া! হয়ে আর শরগাছ পড়ল হুয়ে। 
ঝড়ের বেগ উঠল প্রচণ্ড হয়ে আর ওক গাছটি হ'ল সমূলে 
উৎপা্টিত যার মাথা ছিল আকাশম্পর্ণা আর প ছিল মৃত্যুর 
রাজ্য পর্য্যন্ত স্থদুরবিস্তৃত ।, 
মধুন্থদনের রসাল ও স্বর্ণলতিক! অনেকেই পড়িয়াছেন। 
তবুও এ কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত 
করিলাম £-- 
রসাল কহিল উচ্ে হবর্ণলতিকারে ,-_ 
গুদ মোর কথা ধনি, নিশ্দ বিধাতারে । 
নিদ্দারণ তিনি অতি, 
মাছি দয়! তব প্রতি, 
ভেই ক্ষুত্র কার! করি সিল! তোমারে 
ষলয় বহিলে হায়, 
নতশির! তুমি তায়, 
মধুকর তরে তুমি পড় লো হেলিয়া। 
বন-বৃক্ষ কুলন্বামী * 
ছিমাজি সদৃশ আমি, 
মেঘলোকে উঠে পির আকাশ ডেদিয়|। 


এই অংশটুকু হুবহু লা ফন্ত্যানের অন্থকরণে লিখিত। 
কিন্তু পরের অংশ হইতে মধুন্দন আপনার কল্পনায় আপনি 
লিখিয়াছেন £_ 
* স্কালাগ্রির মত তপ্ত তপন-তাপন 
আমি ফি.লে! ডরাই;কখন্‌!? 
দূরে রাখি গাভীদলে, 
রাখাল আমার তলে, 


বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ-_ 
শুন, ধনি, রাজ-কাঞ্জ দরিড্র-পাঁলন ! 
আমার প্রসাদে ভূপ্রে পধগমী জন। 
দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 1০ ০০৪ ০1 79167 মধু- 
সছদনের দেওয়া নাম “কুকুট ও মণি” ফরাসীর হুবহু 
অন্বাদ। মধুন্দ্বন এই কবিতাটির মূল দুইটি অংশের মধ্যে 
প্রথমটির এক প্রকার অহ্থবাদই করিয়াছেন আর দ্বিতীয় 
উি ভাবাংশ দিয়াছেন। ফরাসী কবিতাটির অন্থবাদ 
এইরূপ :__ 


“একদিন মাটি খু'টুতে খুটুতে এক মোরগ পেল একটি 
মণি। জহরৎওলাকে সেটি দিয়ে বললে যে--এটি দেখতে 
ভারি হ্ন্দর। কিন্তু তুচ্ছতম শম্তকণাই হত আমার কাছে 
বেশী দামী। 


এক মূর্থ উত্তরাধিকারী-স্থত্রে পেয়েছিল একখানি পুঁখি। 
সেটি প্রতিবেশী বইওলার কাছে নিয়ে গিয়ে বললে যে-- 
আমার বিশ্বাস জিনিসটি ভাল। কিন্তু আমার কাছে একটা 
টাকার দামই বেশী ।' 


মধুল্দনের কুক্কুট ও মণি" উদ্ধৃত করিতেছি :-_ 


খু'টিতে খু'টিতে খুদ কুট পাইল 
একটি রতন,-_ 

বণিকে মে বাশ্রে জিজ্ঞাসিল;-- 

“ঠোটের বলে না টুটে এ বস্তু কেমণ 7") 
বণিক কহিল; প্ভাই 

এ হেন অমূল্য রত্বু বুঝি ছুটি নাই 1”) 

হাদিল কুট, শুনি--“তগলের কণ! 

বহমূল্যতর তাবি, কি আছে তুলন! ?” 

*নছে দোষ তোর, যু, দৈব এ ছঙগন। 
জ্ঞানশুনা করিল গৌঁসাই !” 

এই কয়ে বণিক ফিরিল। 

মর্খ যে বিচ্চার যূলা কভু সে কি জানে? 

নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;- 

এই উপদেশ কবি দিল! এই তানে। 


মধুস্ছদনের “কাক্ষ ও শৃগালী লা ফন্ত্যানের 1 
0০079০0৪610 16780 নামক কবিতার অনুকরণ । 
কাক ও শৃগালীর কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম $-_ 

একটি সম্গেশ চুরি করি, 

উড়িয়! বসিল বৃক্ষোপরি, 

কাক হষ্টষনে 

স্ান্ধের বাস পেয়ে, 
 শৃগালীঃআইল খেয়ে, 

দেখি কাকে কহে ছুষ্টা মধু বচনে ;-_ 

জপরপ রূপ তব মরি। 


প্রবানী 


ললপাশ শাপলা পাপা কত স্পা পা পপীীপালা পালা: 
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ফরাসী কবিতাটির অর্থ-_কাক ও শ্গাল। উহার কয়েকটি 
ছন্র উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

এক টুকর! পণির মুখে নিয়ে কাক বস্ল গিয়ে গাছের ডালে । শৃগাল 
তার গন্ধ পেয়ে তাকে এই কথাগুলি বললে :--নমস্কীর কাকমশীই, কি 
সুন্দর তুমি ! আমার চোখে তোমায় কি অপরূপই ন| দেখাচ্ছে? 

মধুস্দনের 'লীড়িত সিংহ ও অন্যান্ত' পণ্ড নামক 
কবিতাটির ভাব লা ফন্ত্যানের 7, 11070 7081509 9619 
19090 পীড়িত সিংহ ও শৃগালের ভাবের সহিত মিলিয়া 
যায় অন্ত সাদৃষ্ট নাই । কিন্তু মধুন্দনের “মুর ও গৌরী 
লা ফন্ত্যানের [4০ 7800 ৪6 [012121906 & 000 (জুনোর 
নিকট ময়ূরের নিবেদন ) নামক কবিতার হুবহু অঙ্গকরণ। 
ফরাসী কবিতাটির কয়েকটি ছত্রের অনুবাদ দিলাম :_ 

মধুর ভুনোর কাছে গিয়ে ছুঃখ নিবেদন করলে--“অকারণে তোমার 
কাছে দুঃখ জানাই না, মা) আমার কেকাধ্যনি জগতে কারুরই কানে 
ভাল লাগে না। আর ছোট নাইটিংগেল তার তীব্র মধুর কণ্ঠ নিয়ে একাই 
হয়েছে বসন্তের গৌয়ব।" 


এইবার "মঙ্ুর ও গৌরী” কবিতার কয়েকটি ছত্র তুলিয়া 
দিতেছি :₹-- 

তবু, মাগো, আমি ছুঃখী অতি! 
করি বদি কেকাধ্বনি 
দৃণীয় হাসে অমনি 

খেচর ভুচর, জন্ত ৮-মরি, মা, শরমে ! 
ঢালে মু পিক হবে 
গায় গীত, তার রবে 

মাতিয়া জগৎ-জন বাথানে অধমে ! 
বিবিধ কুসুম কেশে, 
সাজি মনোহর বেশে 

বরে বন্ধ! দেবী যবে খতুবরে 

কোকিল হল্গলধ্বনি করে। 

আমর! দেখিতেছি যে মধুস্থদন অন্বাদ তো করেন 
নাই উপরন্ত অবলবদল করিয়া আপনার খেয়ালে লিখিয়া- 
ছেন? স্থানে স্থানে অবস্ত ফরাসীর সহিত খুব বেশী মিল 
আছে। এইবার লা ফন্ত্যানের 79 [40 ৪% 18 
21090)9:00 (সিংহ ও মশক ) নামক কবিতাটির অন্থবাদদ 
দিলাম; মধুস্দন এ কবিতার ভাবাবলম্বনে যে কবিতা! 
লিখিয়াছেন তাহার নাম “সিংহ ও মশক'। 

“সিংহ একদিন বললে একটি মশাকে--“দূর হ তুচ্ছ 
কীট । জগতের আবর্জনা তুই |” মশা করলে তার বিরুদ্ধে 
যুদ্ব-ঘোষণা আর বললে--“তোর পশুরাক্গ উপাধিকে কি 
করি আমি ডর? একটা যাড়ও যে তোর চেয়ে বড়; আর 
তাকে খুশীমাফিক আমি চালাই ।' এই বলেই সে আক্রমণ 
স্থরু করলে আপনিই হ'ল যোস্ধা ও দামামাবাদক। 


হাড় 
সে প্রথমে গেল একটু দুরে ; তার পর সময় বুঝে সিংহের 
ঘাড়ের উপর ছুটে গেল। সিংহ তো রাগে একেবারে 
উন্নত্ত হয়ে উঠল। তার মুখ দিয়ে বেরল ফেণা, চোখ 
উঠল জল্‌ জল্‌ করে) সে গঞ্জন করে উঠল। সকলে 
কেপে নিরাপদ স্থানে পালাল--আর এই বিশ্বব্যাপী 
আন্দোলনের কারণ একটি মশা । কখন পিঠে কখন নাকে 
কামড় দিয়ে, কখনও বা নাকের গর্ভে ঢুকে সে সিংহকে 
হায়রান করে তৃলছিল। তার রাগ তখন উঠল চরমে। 
সিংহ নিজের নখদস্ত দিয়ে নিজেকে আঘাত করতে লাগল, 
রাগে উন্মত্ত হ'ল তার চেষ্টা--তাই দেখে অনৃশ্ত-প্রায় শক্র 
লাগল গর্ব করতে আর হাতে । বেচারী সিংহ নিজেকে 
ক্ষত-বিক্ষত করলে; নিজের দেহে লেজ আছড়াতে লাগল 
- স্ববই হ'ল নিরর্থক । লক্ঝম্প করে সে মাটিতে পড়ল 
লুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে। মশ! যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে গেল জয়- 
গর্ধে উৎফুল্ল হয়ে। দামামা বাজিয়ে সে আক্রমণ স্থুরু 
করেছিল--বিঅয়োল্লাসও দিকে দিকে ঘোষণা করলে 
দামামা বাজিয়ে । কিন্তু ফেরবার সময় সে পড়ল গিয়ে এক 
মাকড়সার জালে__সেইখানেই হ'ল তার মৃত্যু । 

এ গল্প হতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করলাম? ছুটি 
শিক্ষা হ'ল; প্রথম, আমাদের শক্ররা হয় প্রায়ই ছোট; 
দ্বিতীয়, বড় বিপদ যার কিছুই করতে পারে না তুচ্ছ 
ব্যাপারেই হয় তার মৃত্যু ।” 


মধুস্থদ্ূন এই কবিতাটির এক নৃতন রূপ দিয়াছেন; 
সাহার কবিতাটিকে সম্পূর্ণ নূতন বলিলে চলে । 

শঞ্খনাদ করি মশ। সিংহে আক্রমিল 
ভবতলে বত নর, 
তিদ্েবে যত অমর, 
আর যত চরাচর, 

হেরিতে অস্ভুত যুদ্ধ দৌড়ি়া আইল । 
অধীর বাধায় হয়ি 
উচ্চ পুচ্ছে ক্রোধ করি, 
কহিল1;*কে তুই, কেন 
বৈরিভাব তোর হেন? 

গুপ্ত ভাবে কি জন্য লড়াই 

সন্তুখ-সমর কর্‌, তাই নাষি চাই। 
দ্বেখিব বীরত্ব কত দুর, 
আঘাতে করিব দর্প চুর, 
লগ্রণের মুখে কালি, 
ইন্জজিতে জয় ডালি, 
দিয়াছে এ দেশে কবি!" 

কহে মশা “ভীরু মহাপাপী 

ঘ্ধি বল খাঁকে বিষম-গ্রতাপী, 


মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য 
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অন্ু।য় স্তায় তাবে, 
ক্ষুধায় বা পা খাবে, 
ধিক ছুষ্ট মতি। 
মারি তোরে বনল্গীবে দিব রে মুকতি 1” 
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে, 
ভীম-ছুধধোধনে, 
ঘোর গদারণে, 
হদ দ্বৈপায়নে, 
তীরস্থ ষে রগচ্ছায়। পড়িপে সলিলে, 
ডরাইয়া জলজীবী জলজন্তচয়ে, 
সভয়ে মনেতে সবে ভাবিল প্রলয়ে, 
বুঝি এ বীরেন্দ্র এ সৃষ্টি নাশিল! 
মেঘনাদ মেঘের পিছনে 
অনৃষ্ক অঘাতে যখ! রণে 
কে তারে মারিতে ন! পার, 
ভয়ঙ্কর স্বপ্রসম আসে, এসে বায়, 
জরজরি শ্রীরামের কটক লঙ্ঞায় ! 
কড়ু নাকে কত কানে 
ত্রিশূল সদৃশ হানে, 
ছল মশ! বীর; 
না! হেরি অরিরে হুরি, 
মুহুমুছ নাদ করি 
হইল। অধীর । 
হায় ভ্রে।ধে হৃদয় ফাঁটিল_ 
গতজীব মৃগরাঁজ তৃতলে পড়িল। 
সুর শঞ্রু ভাবি অবহেলে যারে 
বহুবিধ মন্কটে সে ফেলাইডে পারে 
এই উপদেশ কবি দিল! অলঙ্কারে। ৃ 
গল্প ছুইটির উপাখ্যানভাগ এক ও উপদেশ এক কিন্তু 
লা ফন্ত্যানের কবিতার যে হুষ্ট, গঠন ও হুন্দর রস আছে 
মশার যুদ্ধজয়ের পর মাকড়সার জালে প্রাণত্যাগ ব্যাপারে 
মধুন্দন তাহার কিছুই ধরেন 'নাই বা ধরিতে চাছেন নাই। 
ইহার কারণ উভয়ের প্ররুতিগত সমাজগুত দৃষ্টি-ভঙ্গি ভিন্ন 
ধরণের । স্থতরাং এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্ঠ 
আশা করা অগ্তায়। উপরস্ত আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে যে, মধুস্থদন অন্থবাদ করেন নাই-_কবিতাগুলি 
তাহার কথায় 2001586100, 
মধুস্থদনের আর একটি কবিতা আছে-_'অশ্ব ও 
ক্র" । ইহার ভাবটি লা ফন্ত্যানের [5 00989] ৪6100 
$0010 9089৫ 00. ০৪1 কবিতার ভাবটির সহিত 
মিলিয়া যায় কিন্তু অন্ত সাদৃষ্ঠ একেবারে নাই। উপরে 
দেওয়া কবিতাগুলির মধ্যে দ্নেখি ষে, বাংলা কবিতাগুলির 


* শী পশলা সিপপীীশিশী তলত ও ০ পপ 


৯ হরিণ ও প্রতিহিংসাকামী অব 
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পতপাশত পাম্পি 


ভাব ছাড়া অন্য বিষয়েও ফরালী কবিতাগুলির মির আছে ] 
কিন্তু এখানে সেটুকুরও অভাব । সাদৃশ্ঠ নাই বলিয়া 
মধুস্থদনের কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম না । খাহারা উচ্থা 
পড়িতে চাহেন তাহার! অঙ্গ গ্রহ করিয়া যোগীন্দ্রবাবুর লেখা 
জীবনচরিতের ৫৯৪ পৃষ্ঠায় তাহ! যেন দেখিয়া লন। ফরানী 
কবিতাটির বাংলা অনুবাদ দিঁলাম। 

“ঘোড়া চিরকাল ধরেই জন্মাত না মানুষের কাজে 
লাগবার জন্ত। মানুষ যখন ফলমূল নিয়েই হত খুশী, 
গাধা ঘোড়া ও অশ্বতর তখন বনেই বান করত। মানুষের 
সঙ্গে তাদের দেখাই হুত নাযেমন আজকাল হয়। না! 
ছিল লাগাম, নাছিল গ্রিন যুদ্ধ করবার জন্ত, না ছিল 
গাড়ী তখনকার দিনে । এমন ভোজ ও বিয়েও তখনকার 
দিনে লেগে থাকত না। এক ঘোড়ার একবার লাগল 
বাগড়া এক দৌড়বাজ হরিণের সঙ্গে । দৌড়ে তাকে ধরতে 
না পেরে এক মাছষের কাছে গিয়ে সে সাহায্য চাইল। 
মানুষ পরাল তাকে লাগাম, উঠল তার পিঠে; তাকে 
বিশ্রামই দিলে না হতক্ষণ হরিণ না পড়ল ধরা আর হারাল 
তার প্রাণ । তার পর ঘোড়া উপকারী মানুষকে ধন্তবাদ 
দিয়ে বললে--তোমার কেন! হয়ে রইলুম, এখন বিদায়, 
এবার আমি নিজের ঘরে ফিরব। মানুষ তখন বললে-_ 
তা হবে না।আমার কাছে থাকলে তোমার হবে ঢের 
ভাল। তোমার ভাল আমিই বুঝি বেশী। এখানে 
যত্বে থাকবে । পেট ঠেসে খাবে বিচালি। হায় রে, স্বাধীনতা 
যদি না থাকে ভাল খেতে পেলে হবে কি? ঘোড়া বুঝল 
তার বড় বোকামি হয়ে গেছে। বিশ্রামও আর তার্‌ 
ভুটল না, সওয়ার লাগাম নিয়ে সদ্য প্রস্তত। এই ভাবনা 
ভাবতে ভাবতে হ'ল তার মৃত্যু-_ধদি ছোট অপরাধটুকু 
ক্ষমা করতুম তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ হত। প্রতিহিংসা 
থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার মূল্য বড় বেশী-_ 
আপনার স্বাধীনতা । আর এসম্বাধীনতার অভাবে সব 
আনন্দই হয়ে যায় তুচ্ছ। 

এই গন্পগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ফোগীন্দ্রবাবু 
বলিয়াছেন, এই কবিতাগুলি হইতে আমর! অনুমান করিতে 
পারি “গম্ভীর বিষয়ের স্তায় সহজ সরল বিষয়েও মধুস্থদনের 
প্রতিত! কিরূপ শ্ছৃতিপ্রাঞ্চ হইত।” কিন্তু ফরাসীর তুলনায় 
কবিতাপ্তলি যথেষ্ট সুন্দর নয়। সেকথা আমরা! পূর্বেই 
বলিয়াছি। এই কবিতা কষ্ছটিতে মধুন্দনের যশ কিছু 
বাড়ে নাই বা লা ফন্ত্যানের গল্পগুলি ফরাসীতে যে স্থান 
অধিকার করিয়াছে মধুস্থদনের কবিতাগুলি বাংল! সাহিত্যে 
মে স্থান পাইতে পারে না। মধুস্দন যখন কাব্য 
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লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন সেই সময়ে এই কবিতাগুলি 
লিখিত। 

আমাদের মনে হয় এই কবিতা কয়টি ছাড়া নাটক 
লেখায়ও মধুস্থদন ফরানী সাহিত্যের নিকট খণী ছিলেন। 
এ বিষয়ে পূর্বে কেহ আলোচনা করেন নাই তাই অতি 
সঙ্কোচের সহিত আমি জানাইতে চাই মধুন্থদনের বুড় 
শালিকের ঘাড়ে রে! ও মোলিয়্যারের ৭970006৬ 
পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে যে, মধুন্থপন এ প্রহসনখানি 
মোলিয়যার পড়িয়াই লিখিয়াছিলেন। অবশ্য মধুস্থদন 
অহ্থবাদ করেন নাই বা হীন অন্থকরণ করেন নাই । অপরের 
গুণ বাংলা ভাষায় চালাইবার তাঁহার অনীম শক্তি ছিল। 
তিনি ফরাসী ভাবকে অতি সুন্দরভাবে বাংলা-সমাজের 
উপযোগী করিয়া দেখাইয়াছেন। তবে ১৮৫৯-৬* সালে 
তিনি ফরালী ভাষা জানিতেন বলিয়। আমাদের মনে হয় 
না। কিন্তু ইংরেজীতে মোলিয়্যারের নাটক বহপুর্কেই 
অনৃদিত হইয়াছিল । মধুস্থদন নিশ্চয় তাহ! পড়ি! 
থাকিবেন। উভয় নাটকের আখ্যানবস্ত হইতেছে ছুই 
ভগ্ডের শান্তি। তারতুফ, ও ভক্তপ্রসাদ ধর্মের মুখোস 
পিয়া অধন্দ করিত; তাহাদের পরিচিত লোকের পত্বীর 
নিকট গোপনে প্রেমপ্রস্তাব উ্পন করিতে লজ্জা পায় 
নাই। অবশ্ত উভয়েরই শেষে যথেষ্ট শাপ্তি হইয়াছিল। 

তারতুফের কাহিনী এইরূপ। অর্গ নামে এক 
ভদ্রলোক তারতুফ, নামে এক ধার্দিক লোককে অতি 
আদরে নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছেন। তারতুফ, তাহার 
মনে এতখানি আধিপত্য ব্রিগ্তার করিয়াছে যে, তাহাকে 
তাদের অদেয় কিছুই নাই। তাহার সহিত নিজ কন্তা 
মারিয়ানের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্টমতি 
তারতুফ, ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এলমিরের 
রূপ দেখিয়া 'মজিয়াছে। তাহাকে সে প্রেমনিবেদন 
করিতেছে এমন সময় ভদ্রলোকের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত পুত্র দামি আসিয়া! পড়িয়া সব শুনিয়া! ফেলিল। সে 
ও তাহার বিমাতা ভদ্রলোকের কাছে অভিযোগ করিলেও 
তিনি বিশ্বাস করিলেন ন! ও পুত্রকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া 
দিলেন। তাহার স্ত্রী চাতুরি করিয়া স্বামীকে গৃহমধ্যে 
লুকাইয়৷ রাখিয়া তারতুফের নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন। 
তখন ভারতুফের কথা শুনিয়া ভদ্রলোকের চক্ষু খুলিল। 
কিন্তু পাষণ্ড তারতুফ কে তিনি সব সম্পত্তি দিয়া ফেলিয়া- 
ছেন; সে তাহাকে আইনের জোরে তাহার নিজের বাড়ী 
হইতে বাছির করিরা দিতে চাহিল। তাহার বাজনীতিক 
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কাগজপত্র লইয়া গিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিতে চাহিল। 
কিন্ধ রাজার সাহাযো তিনি বাচিয়া গেলেন আর ভগ্ত বক- 
ধাশ্মিক তারতুফের হইল জেল। 

মধুস্ছদনের নাটকখানির উপাখ্যানভাগ পরিচিত 
হইলেও আবার এই স্থানে বর্ণনা করিতেছি। ভক্ত- 
প্রসাদবাবু মত্ত জমিদার, হিন্দুধমের মাথা বলিলে চলে। 
কলিকাতায় জাতধশ্ধ একাকার হইয়া! যাইতেছে ইছা তাহার 
প্রাণে সহ হয় না। কিন্তু এই ধাশ্মিকের গোরলসে আছে 
এক কামুক। গরীব মুসলমান প্রজা হানিফ * অক্ধস্মা 
হওয়ার জন্ত খাজনা মাফ চায়; জমিদার মাফ করিবেন 
না । অহুচরের মুখে শুনিলেন হানিফের স্ত্রী ফতেমা সুন্দরী । 
অমনি গলিয়। গেলেন। চর ছুটিল। সাধ্বী ফতেম৷ 
স্বামীকে সবই বলিল। হৃতসর্ন্ব দরিদ্র বাচম্পতি 
হইলেন হানিফের স্হায়। তিনজনে পরামর্শ করিয়! 
জমিদারকে কথ। দিল সন্ধ্যায় ফতেমার সহিত নির্জন বনে 
তাহার দেখা হুইবে। বুদ্ধ জমিদার, পরিপাটি সাজ 


শাপলা পপি পপি সামা ৯ স্পা পপি পি লা পি ৯ নস পি পি ৯ সটপসসা্ি 


করিয়া আপিলেন অভিসাবে--সেইখানে আবার কীচক বধ 
পুনরভিনীত হইল । ভক্তগ্রসা নাকে কানে খৎ দিয়া 
সাধু হইরার প্রতিজ্ঞ! করিলেন ও হানিফ ও বাচম্পতিকে 
সন্ধষ্ট করিলেন ৷ 

মধুহ্দন স্থদক্ষ শিল্পীর মত মোলিয়্যাবের উপাখ্যানটি 
আপনার করিয়াছেন। বাঙালী পোষাকে তারতুফ কে 
ভাল চেনা যায় না। ধণ্ের মুখোস-পর! অধান্মিক উভয় 
নাটকেই স্বরূপে ধরা পড়িয়াছে। ধর্মের ভড়ং উভয়ের 
মধ্যে লক্ষা করিবার মত। শয়তানিতে তারতুফ, অবশ্য 
ভক্তপ্রসাদের এক ধাপ উপরে যায়। মোপিয়যারের নাটকে 
বাঙ্জার সাহায্যে তারতৃফের পরাঙ্গয় যেন নাটাকারের 
দুর্বলতা । মধুস্থদনের ভক্তপ্রসাদ লম্পট কিন্ত তারতুক, 
লাম্পট্যকে ব্যবসায়ে পরিণত করে নাই । ভগ্তামি তার- 
তুফের অগ্ব। অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট মধুস্দনের নাটকখানি । 
কিন্তু নাটকীয় গুণে উচ্ভা তারতফের সমকক্ষ এমন কি তার- 
তুফকে উচাইয়া গিয়াছে, একথা বলিলে বেশী বল! 
হইবে না। 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী 
স্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 


ইউনিয়ন ব্যাক্ষের পতনের তারিখ ১৮৪৮ সালের ১৫ই 
জানুয়ারী শনিবার । এ দিন ব্যাঙ্ধের যান্মাসিক সভান্র ব্যাঙ্ক 
বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। এই সভায় ব্যাক্ষের দায় ও 
সম্পত্তির খতিয়ান বিবেচিত হইবার পর নিয়োক্ত প্রস্তাব 
ছটি গৃহীত হয় : 

(১) পাওনাদার এবং মালিকদের অধিকার ও স্বার্থের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইয়া লইবার 
পরিকল্পন! নিগ্ধারণের জন্ত একটি কমিটি গঠিত হুউক; 
ইতিমধ্যে ব্যাক্কের সমস্ত কাধ্য বন্ধ থাকুক এবং কমিটিকে 
এক সপ্তাহের মধো রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্ত অন্বোধ 
করা হুউক। 
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(২) আগামী শনিবা বেলা দশ ঘটিকা পরান্ত এই: 


সভা মূলতুবী থাকুক, ইতিমধো মামলা-মোকর্গমা প্রভৃতি 
নাকরিবার জন্ত পাওনাদারগণকে অনুরোধ করা হউক 
এবং এ দিন কমিটিত্র রিপোর্ট ও পরিকল্পন। এবং সভায় 
কোন নিদ্ধিই্ প্রস্তাব ধাধা হঠলে তাহ! গ্রহণ করিবার জন্তু 
তাহাদিগকে সভায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা 
হউক। 
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সতার কাধ্যবিবরণী প্রকাশ কতিয়। ১৮৪৮-এর ২*শে 
জানুয়ায়ী তারিপের ফ্রে্ড অফ ইগ্ডিয়া মন্তব্য কবিতেছেন, 
“অতএব বাস্ক বন্ধ হইল ।* | এ 
পৃ 88০5 85 উপগেও ও 2 ৩০৫৮ . 
সভায় সম্পত্তি ও দায়ের যে খতিয়ান দাখিল করা! হু 
তাহ! এই : 





২১৬ প্রধানী ১৩৫১ 
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ব্যাঞ্ছের মূলধন ছিল এক .কোটি টাকা । উপরোক্ত 
খতিয়ানের সম্পত্তির হিসাব হইতে এই টাকা বাদ দিলে 
দেখ যায় লাভ হুইয্বাছে ₹+৩৫,১৯৮/ আনা। পূর্ববর্তী 
কয়েক বসবে চিনি, রেশম ও নীলের দর পড়িয়া যাওয়ায় 
ব্াস্বকে প্রচুর লোকসান দিতে হইয্বাছিল। ফলে ব্যা্ষের 
আর্থিক অবস্থা খারাপ হুইয়া পড়িয়াছে এ সংবাদ বাষ্ট্ 
হইয়। গিয়াছিল। কোন কোন সংবাদপজে ডিবেক্টুরদের 
কার্ধাযকলাপ সন্বদ্ধে তীব্র সমালোচনাও হইয়াছে । স্থতরাং 
এই সভায় অংশীদাবেরা ডিরেক্টর বোর্ড প্রদত্ত খতিয়ান 
মানিয়া লইতে অন্বীকার করেন এবং প্রকৃত অবস্থা! জানি- 
বার জন্ত তাহাদিগকে চাপির় ধরেন। ডিবেকরেরা তখন 
সম্পত্তি ও দায়ের আসল খতিয়ান বাহির করিলে দেখা 
গেল ব্যাঞ্চের মোট সম্পত্তি ৮১,৭৮৭* টাকার বেশী হয় 
না এবং দায়ের পরিমাণ ৬৯,*৮,৬১* টাকা । পাওন! সব 


লইলে অংশীদারদের পক্ষে মারাত্মক কিছুই হইত না। 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া 
উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ ১৮৪৭-৪৮-এর পৃথিবী বাপী 
বাণিজ্য-বিপধ্যয়ের ধাক্কা! ভারতবর্ষের ব্যবসা-বা পিজ্যকেও 
ওলটপালট করিয়! দিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যান্কের 
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্টাধ্য মুল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের অংশীদারদের দায় আজ- 
কালকার ন্তায় পরিমিত (117:169) ছিল না, উহা ছিল 
অপরিমিত (81011091693 )1। কোন লোক একটি মাত্র 
শেয়ার কিনিলেও তাহার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের যে কোন পাওনা- 
দার লক্ষ টাকার জন্তও মামলা করিতে পারিতেন। কোন্‌ 
পাওনাদার কোন্‌ অংসঈদারকে আক্রমণ করিবেন তাহাও 
তাহাদের মর্জির উপরেই নিভ'র করিত। ব্যাঙ্কের নিজন্ব 
পাওনা হইতে যে-দেনার সবটাই শোধ যাইতে পারিত 
পাওনাধারদের অধৈধ্যের জন্য অংশীদারদের উপর তাহার 
সম্পূর্ণ চাপ পড়াতেই বছু সম্পন্ন পরিবার ভয়ানক ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেয়ার কিনিয়া যে মূলধন ত্াারা 
যোগাইয়াছিলেন তাহা গেল, অধিকন্ধ ব্যাক্কের দায় 
মিটাইবার দায়িত্বও অংশীদারদের ঘাড়ে আসিয়! চাপিল। 

১৫ই জাচুয়ারীর সভায় ষে কমিটি গঠিত হয় ২২শে 
তাহার! রিপোর্ট দাখিল করেন। এলিয়ট, মর্টন, ফাগু-সন, 
জে কান্ডার &ঁয়ার্ট এবং জেমস্‌ ইয়ার্ট এই কমিটির সভ্য 
ছিলেন। ২২শের সভায় ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার প্রস্তাব পাকা হয় 
এবং এই সম্পর্কে ১৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। টি সি মর্টন, 
মিঃ শেয়ারউড, মিঃ বার্কিন ইয়ং, মানেকজি রুমস্তমজি এবং 
জেমস ই়ার্ট এই পাঁচজনকে লইয়! একটি এক্সিকিউভ 
কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট গঠিত হয়। এই কমিটিকে 
ব্যাঙ্ষের লিকুইভেটর নিযুক্ত কয় হয়। 

২৮শে জাছয়ারী মিঃ মর্টনের সভাপতিত্বে পাওনাদারদের 
একটি স্বতন্ত্র সভা! হয়। লিকুইডেটারদের তরফ হইতে 
এই সভায় জানানে। হয় যে প্রতি শেয়ারে ২** টাকা 
করিয়! দিবার জন্ক অংশীদারদের বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, 
কেহ কেহু টাক] দিয়াছেনও। সকলে টাকা দিলে ২ লক্ষ 
টাক! উঠিবে। অতান্ত কম দরে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বিক্রয় 
করিয়া ফেলিলেও পাওন। অপেক্ষা দেনার পরিমাণ ১৫1১৬ 
লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। পাওনাদারের! লিকুই- 
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ডেটর কমিটির সাধুতা ও সংগ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। 
অতঃপর জন এলান, হেনরি কাওই, টি এস কেলসল এবং 
রামগোপাল ঘোষকে লইয়! একটি কমিটি অফ ক্রেডিট” 
নিষুক্ত হয় এবং ইহাদিগকে লিকুইভেটর কমিটির সহিত 
সহযোগিতা করিবার জন্ত অচুরোধ করা হয়। . 

দ্বরজ! বন্ধ করিবার ছয় মাস পূর্বেও ব্যাঙ্ক শতকর! 
সাত টাক! লভ্যাংশ দিয়াছিল। একাদিক্রমে পাচ বংসর 
কাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভারতীয় ও ব্রিটিশ ডিরেক্টরেরা 
দেশে ও বিদেশে বাণিজ্য পরিচালন! করিয়াছেন, নানাবিধ 
শিল্প-প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়াছেন । ব্যাক্ষের স্বাথটুকু মাত্র 
বাচাইয়া চলাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, ব্যাক্ষের 
উদ্নতির সঙ্গে বাংল! দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনও 
তীহাছের' অভিপ্রায় ছিল। এজন্ত বড় রকমের ঝুঁকি ঘাড়ে 
লইতেও তাহারা পশ্চাদ্পদ হন নাই। স্বাভাবিক 
অবস্থায় তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, ব্যাক্ষের প্রচুর 
লাভ হইয়াছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য ইহাদের নিকট হইতে 
সাহায্য পাইয়াছে, বাাক্কের উপর পূর্ণ আস্থা ছিল বলিয়া 
বাঙালী এবং ইউবোপীয়ান উভয়েই বছ অর্থ তাহাদের 
নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। ১৮৪৮-এর বাণিজ্য-বিপধ্যয়ের 
মুখে ব্যান্ককে পড়িতে না হইলে এত শীঘ্র উহা উঠিয়া যাইত 
কিনা সন্দেহ। 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তাহার মৃত্যুর পূর্ব পথ্যন্ত 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে ইহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । একটি ঘটনায় দ্বারকানাথের দুরদরিতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। ১৮৪৪-এ নীলের বাজার পড়িয়া যাওয়ায় 
সেক্রেটরী জেমস ই্টম্া্ট ব্যাক্ষের অধীনস্থ নীলকুঠিগুলি 
বিক্রয় করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব করেন। বাংলার তখনকার 
অর্থকরী ফসল ছিল নীল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নীলের চালানি 
ব্যবদা এবং বন্ধকী নীলকুঠিতে নীল উৎপাদন উভয়ই 
করিতেন। নীলের বাজার বরাবরই খুব বেশী উঠানামা 
করিত। ১৮৪৪ সালে হঠাৎ একপ একটা মন্দার দিনে 
ব্যাঙ্কের সেক্রেটরী জেমস্‌ পার্ট প্রচুর লোকসান দিয়াও 
কুঠিগুলি বেচিয্না ফেলিবার প্রস্তাব করেন। উমার 
লিখিতেছেন, 
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ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটরীরূপেপ্ট,যার্ট যথেষ্ট সুনাম 
অঞ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কের আপাত স্বার্থ 
রক্ষার জন্ত দেশের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিকর 
এমন সব প্রস্তাব তিনি করিয়া বসিতেন যে দ্বারকানাথের 
এবং অন্যান্ত ডিবেক্টরদেরও অনেকের সহিত তাহার তীত্র 
মতভেদ হইত। উপরোক্ত পত্র বিনিময়েও দেখা বায় 
ছবারকানাথই অবস্থা ঠিক বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার 
মতানুলারে চলিয়া ব্যাঙ্কের কোন মারাত্বক ক্ষতি হয় নাই। 
১৮৪৭ সইতে ১৮৪৭ পধ্যস্ত ব্যাঙ্ক প্রত্যেক বৎসরই লভ্যাংশ 
দিদ্লাছে। ই্য়ার্ট শেষ পর্য্যন্ত ব্যাক্ষে টি'কিতে পারেন নাই। 
১৮৪৬এর অগাষ্ট হারকানাথের মৃত্যু হয়, পরবতী 
জানুয়াবীতেই ত্ৰাহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। তিনি 
অতঃপর দেশে ফিবিয়া বান এবং তথায় ইউনিয়ন ব্যাক্ষের 
যেসব অংশীদার ছিলেন ঠাহাদের় নিকট হইতে স্থপারিশ- 
পত্র সংগ্রহ করিয়া সেক্রেটরীপদে পুননিয়োগের চেষ্টায় 
জন্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্বো কলিকাতায় 
আসিয়া উপস্থিত হন। | 

পূর্ব প্রন্টাবানুসারে অগাষ্ট মাস পরাস্ত কোন টাক 
উঠিল ন। দেখিয়া পাওনাদারেরা অংশীদানদের আর্থিক 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! একটি তালিকা প্রস্তত করেন। 
মোট ৪৩৩ জন এই তালিকাতৃক্ত হুন, তন্মধ্যে ৭* জন 
বাঙালী, ছুই জন মুসলমান, একজন মারোয়াড়ী এবং অবশিষ্ট 
সকলে ইউরোপীয় । এই ভাবে মোট ৫২,০৩,৭** টাকা 
ধার্ধা (88598877906 ) হয়। ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয় লিখিয়াছেন 
মোট অংশীবারের সংখ্যা ছিল ৮** | তিন হাজার টাকার 
অধিক ধাহাদের উপর ধার্ধ্য হইয়াছে তাহাদের নাম £ 
আশুতোষ দেব ৩ লক্ষ টাকা 
প্রম্থনাথ দেব ৩ রঃ 
১ হাজার 
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৪১৮ 
উদয়টা্ বসাক ২৯ পর “.% 
ককামহরি ত্র ৯৪ রঃ 2 
ইরিদাস বস ১, ঃ 
্লাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৮5 দি 
তারিনীচরণ বন্ধ ৫ ঠা 8 
তার্িণীচরণ চট্টোপাত্যায় 4 ৭ 2 
বামতারণ কুণ্ড ৩ .. 3 
শছু5গ দাস ১০ ঃ ঠঃ 
শু এসাদ ঢোল 2... 
হরিনাথ দত্ত ৫ »..৮ 
মাজা পুলরচন্ত্র দেব ৩৪ ্ ঙ 
ঝ্ামকুমার দাস 2 
গোপীনাথ দে ১, $ ঃ 
নন্দন্গাল দত ১০ চ চা 
লক্মীশারায়ণ দন ১৭. ৮.৮ 
কালী ঘোষ 9.8 
নবীনকষঃ থোষ ৪ ০৭ 
কৈলাণনাথ ঘোষ ১ ডু 
কমললোচন গোম্বামী ১৭ সা 
যামনারায়ণ মুখোপাধাষ ০ ০ 448 
হামরতু মুখোপাধ্যায় ২৫ রঃ 
মেঘনারায়ণ রায় ১৭ রঃ রঃ 
কালিদাস সাই € রশ 


ইউরোপীয়ানদের মধ্যে মাও দুইজনের উপর ১ লক্ষ 
টাকা করিহা ধাধ্য হইয়াছিল, কয়েক জনের উপর ৫৯ 
সাজার এবং অপর সকলেই বেলায় ২০ হাজারের নীচে । 

ব্যাঙ্কের অংশীদারদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের 
জন্যও যথেই কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। শ্ঠামাস্থন্দরী 
জাসী নামে জনৈকা শ্বীলোক আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ 
দ্রেবের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া! তাহাদের পত্বীদের 
নিকট ৩০০০২ জমা দিয়াছেন এই সামান্ত অছিলায় 


ইহাদের নামে ইনসল্ভেন্সি কোর্টে মামলা আনা হয়। 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাওনা! ফাকি দিবার জন্ত ইহারা 
বেনামীতে সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন, ইহাই ছিল 
অভিযোগ । প্রধান বিচারপতি সর্‌ লরেন্স পীল ইহাদিগকে 
দেউপিয়া ঘোষণা! করেন। তবে এ সঙ্গে বলেন যেরায় 
পাল্টাইবার জন্ত তাহার! দরখাস্ত করিতে পারিবেন। রায় 
প্রকাশের অবাবহিত পরেই কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন, 
চ্বওয়া হয় যে, আশুতোব দেব ও প্রমথনাথ দেবের সমস্ত 
সম্পত্তির অধিকার. অফিসিয়াল এসাইনিতে অর্শিয়াছে। 


প্রবাসী 


০০০৮৩ ১০্পাসপাসিপাীলাশপাসপি শসপসিনীপাসিলাটসি শপ পা 5. অিরীশপিপ শিপ স্পা পাশ ত ০ 


০৯০৯ ৯৮ ১৪ পাস ছা? পিপিপি পপি এ ৯ লী পা 


এই সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৫* লক্ষ টাকারও অধিক, ইন- 
সল্ভেন্সি কোর্টের রায় পাকা হইলে এই সমস্ত সম্পত্তি 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাওনাদারেরা দখল করিতে পারিতেন। 
এই ভাবে বিপদে পড়িয়া আতগ্ততোষ এবং প্রম্থনাথ 
আযাসেসমেপ্টের ৬ লক্ষ টাক! দিয়া দেওয়াই সঙ্গত যনে 
করিলেন। আইনের প্যাচে যে ভাবে তাহার! আটকাইয়। 
পড়িয়াছিলেন তাহাতে এই টাকা ন৷ দিলে তাহাদের সমন্ত 
সম্পত্তি নষ্ট হুইয়। যাইত। দেউলিয়! ঘোয়ণার আদেশ 
পাকা করিবার দিন পাওনাদারদের উকীল আদালতকে 
জানাইলেন যে তাহারা আর মামলা চালাইতে চাছেন নু । 
সবু লরেন্স পীল ব্যাপারটা বুঝিলেন। মামলা! খারিজ কর! 
ছাড়া তাহার পক্ষেও গতাস্তর ছিল না। ভিতরে ভিতরে 
উভয়পক্ষে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে আদালত তাহা 
নুনোদন করেন নাই, রায়ে ইহা! তিনি জানাইয়া দেন। 
ই নবেগ্ধর মাসের ঘটনা, মামলার বিবরণ ইংলিশম্যান 
পঙ্জে প্রকাশিত হয়। মামলা খারিজের উপর মস্তব্য করিয়া 
ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া ( ১৬ই নবেম্বর ১৮৪৮ ) লেখেন যে, 
ইহাতে ভালই হুইয়াছে। ইহাদের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া 
গেলে ব্রিটিশ বিচার পদ্ধতির উপর ভারতবর্ষের লোকের 
আস্থা নষ্ট হইয়া যাইত। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লেখেন £__ 
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ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার তিন মাস পর কার ঠাকুর 
কোম্পানীও ফেল হইল। ১৮৪৮-এর ৬ই এপ্রিল তারিখের 
ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া লিখিলেন, 

“0৮ 0 সা0) 0086 10056 ছ5 10001 008৮ 20 006 
£০0018] 0৪) 01 নিক উুপি নন 006 2িশোনে 68180118060 
ঠা 6৮০ 90170750104 0৮811508112806 1088 1690 
001100 (0 510 7700670--১০1000 25086580001 1081]0- 


211) দ88.% 081030081 [709559850, 8770. 9. 100079 11084) 01020875 
10667086 19 16]16 3. 4 10700060801 1018 18100015.5 


এ দিনই ফ্রেণ্ড অফ ই্য়ায় কার ঠাকুর কোম্পানীর 
পক্ষে দেবেন্ত্রনাথ ও গিনীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে পাওনাদারদের 
নিকট লিখিত একটি সাকুলার প্রকাশিত হয়। সাকু'লারের 
তারিখ ৩১শে মার্চ। দেবেন্দ্রনাথ তাহার আত্মজীবনীতে 
লিখিয়াছেন, ”১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার ঠাকুর 
কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসার পতন হইল।* এখানে সাল 
ঠিকই আছে, শুধু ফাল্তুন না হইয়া! চৈ মাসের মাঝামাবি 
হয়। সুতরাং করিকাতা গেজেটের একটি. বিজ্ঞাপনের 


০৯ সিসি সি ৯০ শি ৯৩০ 


উপর নির্ভর করিয়া কার ঠাকুর কোম্পানী বন্ধ হইবার 
তারিখ ১৮৪৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর নাগাদ বলিয়া যে ধারণা 
চপিয়া আগিতেছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের প্রচলিত 
তারিখের ন্তায় উহাও ভ্রান্ত । গুরুত্ববোধে সমগ্র সাকু'লারটি 
নিষ্বে প্রদত্ত হইল £ 
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এই সাকুলারে কয্ধেকটি তথ্য জানা যায়। প্রথমত: 
'জাভয়ারী মাসে ধীন্ধে ধীরে কারবার, গুটাইয়। লইবার প্রস্তাব 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী 


২১৫ সস সস উ৫ সিসির ৯০ ৯৩৯৫ ৪ পা সপ পাপন সলাত পাস মপাপাপাসপামপিসিশা ভতসপরাসপি এল ০০ সপ ৯০৯৮ ৯০৮ সপ ৮ ৯ তত সপ ০০৯ দিল শপপাসিপপিিল 


২১৯ 


গৃহীত হইয়াছিল, কোম্পানীর দরগা বন্ধ করা তো দুষের 
কথা, এক্সপ সস্ভাবনার কথাও কাহারও মনে উদ্তি হন 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হওয়ার 
একমাত্র কারণ পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিপধ্যয়, ব্যবসায় 
পরিচালনার কোনরপ ক্রটি উহার জন্ত দায়ী নহে। 
তৃতীয়তঃ, বিলাত ধাত্রাকালে হ্বারকানাথের খণের পরিমাণ 
ছিল ৯৮ লক্ষ টাকা; দেবেন্দ্রনাথ ও গিবীন্দ্রনাথের 
তত্বাবধানে কার ঠাকুর কোম্পানীর স্থপরিচালন। গুণে তিন 
বৎসত্ধের মধ্যেই উহার ডিন-চতুর্থাংশ শোধ যায়, অবশিষ্ট 
এক-চতুর্থাংশের মধ্যেও অর্ধেক ছিল বন্ধবী আর অর্ধেক 
অর্থাৎ প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ছিল ব্যক্তিগত খণ। 

৪ঠা এপ্রিল পাওনাদারদের সভ] হয়। উহ্থার বিস্তারিত 
বিবরণ পর দিবস বেঙ্গল হরকরায় প্রকাশিত হয়। রবার্ট 
ক্যাসল জেঙ্কিন্জ সভাপতিত্ব করেন। মিঃ ডব্লিউ এফ 
ফাণ্ডসন বলেন, “সকলেরই জানা আছে ছ্বারকানাথের 
পুত্রগণের কিন্বা অন্ত অংশীদারদের দোষে কার ঠাকুর 
কোম্পানী ফেল হয় নাই ; পাওনাদারেরা ইহাদের কাহারও 
নামে ব্যয়বাছুল্যের অপবাদ দিতে পাবেন না-তাহা- 
দিগকে নির্ধোধও বলা চলে না; স্থতরাং দেবেন্দ্রনাথ এবং 
তাহার ভ্রাতাব জন্য যে বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না ।” 
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ফাগুসন সাহেব প্রত্তাব করিফাছিজ্ন যে ট্রাষ্ট সম্পত্তির 
সঙ্গে দেবেজ্্রনাথ ও গিরীক্নাথকে জোড়াসাকোর বসত- 
বাটা ও তথাকার ধাবতীয় সম্পত্তি রাখিতে দে ওয়া হউক। 
এই প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর এ 
মভাতেই জেঙ্ছিন্স, এফ আর হ্বাম্পটন এবং রমানাথ ঠাকুর 
লিকুইডেটর নিযুক্ত হন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের লিকুইডেটরদের 
মধ্যে রমানাথ ঠাকুরের নাম পাওয়] যায় না। 

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ব্যাক্ষের পরিচালন ভার একটি 
দলের হাতে পড়িয়াছিল, ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
পাশা অপর সকলে শ্বেতাঙ্গ । ই'ছাদের নাম ডব্লিউ পি 
গ্রযান্ট, এইচ হলরয়েড, জন ইর্ম, জন লায়াল, ডব্লিউ আর 
ল্যাকারষীন এবং রম্তষজী কাওয়াসজী | ই'ছাদের সকলের 
নিকট একযোগে এক কিন্তিতে ব্যান্ষের পাওনা! ছিল ৪ 


শান শালা ত শা লীলিশি তল বিল পিপাতত ০০ 


লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই দেনার উল্লেখ করিয়া কেও 
(4ই ডিসেম্বর ১৮৪৮ ) টিগ্ননী করিয়াছেন, 


“ 208, 38 08908960850. 606 13800 00878 00177 
10601505 00780. 6০, 16০1) 00) 9১০ 80600908 পি 0 00৪ 
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নানী 


১৩ তত পট শীত? আাসিসিত 


ঠা 


পপািলা্িএ পাপা 


এই সম্মিলিত দেনা ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে বা্ছে 
গ্র্যান্ট সাহেবের দেন৷ ছিল ৩ লক্ষ, হলরয়েডের এক লক্ষ 
এবং ইশ্মের ২৫ হান্জার টাকা। 


তুষারের মধ্যে পাখী 
জীপ্রফুল্পকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্মাবধ সে ছিল অন্ধ । সেজন্ অন্ধরা| যা শিখতে পারে শুধু তাই 
তাকে শিখানো হ়েছিল-_-সঙ্গীতবিষ্ঠা' । এতে সে খুব পারদপিত। 
লাভ করেছিল। ঠার জন্মাবার মাত্র কয়েক বৎসর পরেই 
তার মা মাস যান ও তার বাপ- যিনি একট! সেনাবাহিনীর 
ব্যাগুমাষ্টার ছিঞপেন__গত খর দেহত্যাগ করেন। আমেরিকায় 
তার এক ভাই ছিল। সে অন্ধের “কানও খোঁজখবর নিত না । 
যা! হোক্‌, খবর পেয়ে পর অন্ধ বালকাট জানতে পেরেছিল 
যে তার ভাই অনেক দিন »*'ল বিয়ে করেছে ও একটা ভাল পদে 
নিষুক্ত আছে জর তার ছুটি ন্রঙ্গর ছোট ছেলে আছে । যখন তার 
বাপ বেঁচে ছিলেন 'তখন তিনি তার এই তামেরিকাবামী ছেলের 
নাম শুনতে পধ্যস্ত চাটতে না-_-তার অতজ্ঞতার জন্ত ; কিন্তু 
অন্ধ বালকটি তা সত্বেও 'তার ভাইকে খুব ভালবাসত। সে 
কখনও ভুলতে পারে নি ধে তার এই বড় ভাই তার শৈশবের 
অবলম্বন ছিল ও তাকে তস্ঠান্ত ছুষ্ট বাকের অত্যাচার থেকে 
রক্ষা করত, তার সঙ্গে কত মিষ্টি কথাবাপত্বী বলত। এই রকম 
ভাবে ষে আরও ভাবলে কেমন তার বড় ভাই যার নাম ছিল 
সান্তিয়াগো | প্রত্যুষে মে 'তার ঘরে চুকে এই বলে আদর করে 
ডেকে তাকে জাগিয়ে দিত :-__যুয়ানিতো (আমার প্রিয় জন্‌)! 
এখনও তুই শুয়ে আছিস, আমার ছোট্ট ভাইরে? আর কত 
ঘুমাবি? এইবার উঠে গড় তার বড় ভাইয়ের এসব কথ! 
তার কানে পিয়ানোর গৎ ব! বেহালার ছড়ের টানের চেয়ে বেশী 
মধুর মনে হত। 

এমন সুন্দর কোমল অন্ত:ক'ণ কি করে বদলে খারাপ হয়ে গেল 
লে নিজেকে কিছুতেই বুষাতে পারে নি। সেবিশ্বাস করত অন্ত 
কোনও কারণে হয়ত সান্তিয়াগো চিঠিপত্র দেয় না৷ । কখনও চিঠি- 
পনর না আসার কারণ সে ডাক-থিভাগেরই দোষ বলে মনে করত। 
আবার কখনও ভাবত তার ভাই তাকে চিঠি দেবে না যতক্ষণ 
পথ্যস্ত সে তাৰ এই অসহায় অন্ধ ভাইয়ের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ 
করে না পাঠাতে পারে ; বোধ হয় তাই সান্তিয়াগো! তার ছোট 
ভাইকে একট! কিছু অভাবনীয় ঝাপার দেখাবার জন্ত হঠাৎ এক- 
দিন »ক্ষ লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে একেবাংর তাদের দৰিজ্র-নিবাসে 


উপস্থিত হবে। সে কিন্তু তার এ সব ধারণার মধ্যে একটাও 'তার 
বাপকে বলতে সাহস পান নি) তবে যখন তার বাপ রেগেতীর 
অনুপস্থিত ছেলের উদ্দেশ্যে গালাগাল দিয়ে উঠতেন তখন সে 
সাহস করে শুধু বলত :-_-হতাশ হয়ো না বাবা! সান্তিয়াগো 
ভাল ছেলে, আর আমার মনে হয়-_সে নিশ্চয়ই শীজ চিঠি দেবে। 

তার পিত৷ বড় ছেলের চিঠি দেখবার আগেই মার! ধান। 
তার মৃত্যুর সময় একজন পুরোহিত ভার কাছে থেকে শেব সময়ের 
কাজ করেন। দরি্র অন্ধ বালকটি জোরে মুমূর্ পিতার হাত চেপে 
ধরে তাকে এই পৃথিবীতে আটকে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা 
করেছিল । 

শববাহকরা ধখন উপস্থিত হ'ল তখন তাদের সঙ্গে অদ্ধের 
ঘোরতর বচসা লেগে গেল, কিন্তু হায় শেব পধ্যস্ত হতভাগ্য 
বালককে একলাই থাকতে হ'ল। তার কি নিভভত বাপ !--জপতে 
বাপ, মা, আম্মীয়-স্বজন, বন্ধু বলতে কেউ নাই, এমন কি যে সূর্য্য 
সব জীবেরই বন্ধু ও সহায় মেও তার কাছ থেকে দুরে সবে। 
দু-দিন কিছু ন। খেয়ে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করে পিঞ্জরাবদ্ধ নেকড়ে 
বাখের মত ঘবের এক কোণ থেকে অপর কোণ খালি ছুটাষ্টুট কয়ে 
বেড়িয়েছিল। তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে বাড়ীর চাকরানী 
এক ককুণহৃদয়। মহিল! প্রতিবেশিনীর সাহায্যে তাকে আত্মহত্যার 
হাত থেকে বাচালে। তারপর থেকে সে নিরমিত খাওয়া- 
দাওয়। করত, পিয়ানে। বাজাত ও উপাসন। করত । 

তার পিত! মারা যাবার কিছুদিন আগে তাকে পাদরীদ্দের এক 
গির্জার অর্গান-বাদকের পদে নিযুক্ত করে দিয়ে যান, এতে সে 
দৈনিক চৌন্দ “য়েয়াল” ( এক ব্বকম স্পেনীয় ঝৌপ্য-মু্।) বেতন 
পেত । এট! সহজে বুঝ! যায়, এই অল্প মাইনেতে সংসার চালানে। 
--যত সামান্ত ভাবেই হোক্‌ ন। কেন--সম্ভবপর ছিল না । সে- 
জন্ত দিন পনেরে! যেতে ন! যেতেই তাকে বাধ্য হয়ে খুব সামা 
টাকার জন্ত বাড়ীর একট! ভাল জিনিস বেচতে হ'ল ও ঢাকরাধীকে 
ছুটি দিয়ে দিত হ'ল--তাকে জার রাখতে পারলে না । নিজে 
একটা বোডিঙে দৈনিক আট 'রেয়াল' দিয়ে খাওয়া-দাওর! 
কম্ধতে আরভ্ করলে ; বাকি ছয় “রেয়ালে' বা-ছোক্‌ করে . ভার 


সি 


আবাঢ় 


অন্তান্স অভাব মিটত। কয়েক মাস শুধু নিজের কাজে যাওয়া 
ছাড়! সে রাস্তায় বের হত না। শুধু বাড়ী থেকে গির্জায় যাওয়া 
ও গির্জার হতে বাড়ী ফেরা । ছুঃখকষ্টরের পেবণে কিছুদিন সে মুখ 
খুলে কথা বলতে পারে নি। চুপ বনে শুধু একটা বড় রকমের 
'রেকৈয়েম ম্যাস* রচনা করতে লাগল। সে আশা করেছিল 
রচনাটা শেষ ভয়ে গেলে কোনে দয়াল পাদরী তার স্বর্গীয় পিতার 
উদ্দেশ্টে এটা পিয়ানোতে বাজাবার ব্যবস্থা। করিয়ে দেবেন। 

যদিও এ কাজে সে পাঁচটা ইন্ছরিয়কে প্রয়োগ করতে পারে নি, 
কারণ একটার ত "তার অভাব ছিল তবুও আমরা বলতে পারি যে 
সে এ কাজে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিল। 

হঠাৎ স্পেনে মন্ত্রিমগুলীর পরিবর্তন হ'ল ও এর জঙ্গ অন্ধ 
খুয়ান্‌ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ভাবলে কারা দলে ভারী হয়ে নূতন 
মস্ত্রিমগ্ুলী গঠন করতে পারে, কিন্তু সে কিছুই ঠিক বুঝতে পারলে 
না। এ বিষয়ে সে পরে দেরিতে জানতে পারলে, যখন সে নিজে 
এর জন্ক ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। কিছু দিন যেতে না যেতেই এই 
নৃতন পরিষদ এক অধিবেশনে ঠিক করল যে খুয়ান্‌ রাজকীয় 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপদের কারণ। তাই এ বিষয় তাকে এক দিন 
সন্ধ্যায় জানিয়ে দেওয়! হ'ল, যখন সে মন প্রাণ ঢেলে পিয়ানোর 
পর্দাগুলো জোরে জোরে টিপে পবিজ্র “ম্যাস' ও 'সান্ধ্য আরাধনা 
গির্জায় বাজাচ্ছিল। সত্যানত্যই তাকে শুধু শুধু অপমান করবার 
জল্প ও মনে ছুঃখ দিবার জন্ত গির্জার সঙ্গীত-কক্ষে গানবাজন! যখন 
খুব জোরে চলছিল তখনই পরিষদের নির্দেশাস্্যায়ী এ মন্্রভেদী 
ঘোবণা কর! হ'ল। এই নূতন মন্ত্রিমগ্ুলীর সভার অধিবেশন হবার 
সময় এক জন কোরগলায় চেঁচিয়ে উঠে খুয়ান্‌কে বিভাড়িত করবার 
মন্তব্য এই বলে প্রকাশ করে যে গির্জায় এমন কোনে! ল্লোককে 
রাখা হবে ন! যে নৃতন দলের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী নয় ও সে জন্ম 
অন্য একজন লোককে খুয়ানের পদে নিযুক্ত করা ঠিক হ'ল যে 
মন্ত্রীমণ্ডলীর বিধিনিষেধ মান্য করবার ধোল আন! দারিত্ব নিতে 
্রস্তত। এ খবরটা পেয়ে খুস্বানের আর কোনও উত্তেজনা হ'ল না, 
গুধু যা সে একটু জাশ্চ্যান্বিত হ'ল, কারণ সে মনে ভাবলে কাজ 
থেকে বিতাড়িত হওয়ায় এখন তায় অনেক ঘণ্টা অবসর বেশী ভবে 
“রেকৈয়েম' ম্যাস্‌ রচন! সমাপ্ত করবার জন্য। তাই সে এটাকে 
শাপে বর হিসাবে নিলে । 

মাসের শেষে যখন বাড়ীওয়ালী ভাড়া আদায়ের জন্ত তার 
ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল শুধু তখনই খুয়্ান্‌ টাকাটা! ন! দিতে 
পেরে নিছের শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দিলে । গির্জার চাকরিটা 
হারানোর কলে তার আছ্ছ এই অবস্থা! শেষেবাধ্য হয়ে তার 
স্বর্গীয় পিতার বড়িট! ভাড়ার বদলে বাড়ীওয়ালীকে ছিলে । তার 
পর থেকে জাবার খুব নিশ্চিন্ত মনে ভবিব্যতের কথা না! তেবে 
সে মনোযোগের সহিত নিজের কাজ করে বেতে লাগল। কিন্ত 
কিছুদিন 'ষেতে না যেতেই বাড়ীওয়ালী আবার ভাড়ার জ্গ 
তাগাদা দিতে উপস্থিত। পুনক্ায় খুয়ান্‌কে বাধ্য হয়ে তার 
অতি সামাঞ্ত রকমের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আরো! একটা জিনিষ 
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_বাড়ীভাড়ায় বদলে দিতে হ'ল ।' তার অসহায়তার জড় বাড়ী- 
ওয়ালী দয়া করে তাকে আরও ছু'চার দিন বাড়ীতে থাকতে 
দিলে বটে, কিন্তু পরে ভাড়ার বাকি মাত্র কয়েকট। “রেয়াল” না 
পাওয়ায় রেগে তার কাছ থেকে তার একটিমাত্র পেঁটরা ও তার 
গায়ের জামাটা কেড়ে নিয়ে খুব জযোল্লাস করে তাকে রাস্তায় 
ধাড়াতে বাধ্য করলে । একটা অন্ত বাড়ীর তল্লাসে খুয়ান্‌ ঘুরে 
বেড়াতে লাগল, কিন্তু এমন কোনও একট! বাড়ী পেলে ন। 
যেখানে পিয়ানো! বাজাবার সুবিধা হয়।_কারণ তার 'রেকৈয়েম 
ম্যাস' ধ্লচনা এখনও শে হয় নি। এর জগ্গ তার মনে খুব কষ্ট 
হ'ল। ষা হোক, শেষ পধ্যস্ত বহু চেষ্টার ফলে সে এক দোকানদায 
বন্ধুর কাছে অল্প সময়ের জগ্ত রোজ পিয়ানে বাজ্তাবার স্ুষে'গ 
পেল; কিন্তু বেনী দিন যেতে না যেতেই সে বুঝল যে দোকানদায় 
আর তাকে চার না, কারণ মখনই সে দোকানদারের কাছ্ছে যায় 
তখনই সে দোকানদাবের তরফ থেকে শিষ্টাচার়ের অভাব দেখে। 
শেষ পরত সেস্থান ত্যাগ করতে সে বাধ্য ছ'ল। 

কিছু দিনের মধ্যে তাকে অঙ্ক বাড়ী থেকেও বার করে দেওয়! 
হ'ল,-তবে এবার তার কাছ থেকে কিছু না কেড়ে নিয়ে 
শুধু তার একটা বাক্স আটকে রেখে দিলে। এখন তায় 
এমন ছুঃখ কষ্টের ও ভাবনাচিস্তার সময় এল যে তার সঠিক 
বর্ণনা! গেওরা সম্ভব নগ্ঘ। নিয়তির পরিহাসে তার দুর্দশার 
সীমা রইল না। বন্ধু বলতে কেউ নাই; পরিধেয় বন্স, টাকা- 
কড়ি বলতে কিছুই নই। অতিকষ্টে তার দিনগুলে। কাটতে 
লাগল । যদি এ সবের উপর আবার দেখতে না পাওয়ার কষ্টট। 
যোগ কর! যায় ও সেজন্ট একেবারে অসহায় হয়ে বেঁচে থাকতে হয়, 
তা হ'লে বোধ হয় ছুঃখকষ্ট্ের সীমাটা যে কোথায় ত! আমর! 
নির্ণয় করতে পারি না। দ্বার থেকে দ্বারাস্তরে বিতাড়িত, 
গায়ে মাত্র একটা কামিজ-_পরনে ভেড়া প্যাণ্ট, চুল না কেটে 
ও দাড়ি না ছেটে খুয়ান্‌ মান্ত্িদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে 
লাগল। 

করুণহৃদয় এক বাড়ীওয়ালার কাছে খুরান্‌ শেব পধ্যস্ত 
স্থান পায়। তার সচার়তায় সে এক “কাফে'তে পিয়ানো- 
বাদক পদের প্রার্থা হয় ও চাক্রিটা পাধ-_কিন্ত মাত কিছু- 
দিনের জস্ক। খুপ্তানের যন্তরসঙ্গীত এই 'কাফে'র অতিথিদের 
ভাল লাগত না, কারণ সে সাধারণ নৃত্যসঙ্গীত বা! কোনও 
রকম জিপ্দি-সঙ্গীত বাজাত না, এমন কিসে কখনে! তাদের 
'পল.া' বাজিয়েও শুনালে না। শুধু সে এই কাফেতে 
যার পুরো নাম ছিল কাফে দে ল! থেভাদা-_বেটোফেনের 
যোনাটা ও শোপ্যার কনসার্ট বাজাত। এট! অতিথিদের মোটেই 
পছন্দ হত নাঃ কারণ তার! সাস্ক্ভোজনের সময় খাবার ছোট 
চাম্চে দিয়ে প্লেটে ঠোকা দিয়ে এসব উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে তাল 
দিতে, পারত ন।। পুনরায় তাই এই হতভাগ্য খুয়ান্‌কে যাত্রিদের 
সব চেয়ে অপরিষ্কার ছূরগন্ধময় পাড়াতে বাড়ী ও কাজের খোজে 
ঘুঝে বেড়াতে হ'ল। কোনও করুণহৃদয় ব্যক্তি হয়ত তার 
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অবস্থা জানতে পেবে কখনও কখনও তাকে পরোক্ষে সাহায্য 


করছেন, কারণ খুন্বান্‌ লোকের কাছে হাত পেতে তিক্ষা নিতে 
লজ্জায় শিউবে উঠত । শহরের ছোটলোকের পাড়ায় হয়ত 
কোনও এক তার্ডেনাতে (ছোট হোটেলবিশেষ ) প্রাণ ধারণের 
উপমোগী খা ওয়।-দাওয়! করত ও ঢার কোবাতে1* দিয়ে ভিখারী 
ও দ্ববৃত্তদেক থাকবার চিলেকোঠাতে রাতটা কাটাত। কখনও এ 
রকম ভত যে যখন সে ঘুমোত তার প্যাণ্টটা কেউ চুরি কৰে নিয়ে 
তার যায়গায় তালি-দেওয়! ড্রিলের (এক রকম কাপড়) প্যাপ্ট রেখে 
যে্। এ সময়টা! ছিল নবেগ্বর মাস। 

বেচারি খুক্তান! তার মনে তার ভাইয়ের প্রত্যাগমনের 
কল্পনাট। মায়ামরী'চকার মত জেগে উঠত । এখন সে দারিজ্রোর 
কবলে পে স্থাপিয়ে উঠেছে, এষ্ট আশ! তার দেহমনকে সম্গীবিত 
করে তুলছে লাগল। তার তাইকে একট! চিঠি হাভানায় 
লেখালে, তবে ঠিকানাটা না স্কানা থাকায় ঠিকান। ছাড়াই 
চিঠিটা ডাকে দিলে। আনেক খবর নেবার চেষ্টা করলে 
মি কেউ তার ভাইকে কোথাও দেখে থাকেন, কিন্তু কোনই ফল 
হাল না । রোজ কয়েক ঘণ্টা ঈশ্বরের কাছে হাটু গেড়ে প্রার্থন! 
করত যাতে তার ভাই তার কাছে ফিরে আসে। গরীবের 
প্ার্থন৷ কে আর শোনে 1 শেষটায় এমন হ'ল যেন সমস্ত পৃথিবী 
ভার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র সক করলে। যেখানেই যায় বিতাড়িত হয়, 
কোথাও একটুকরে। কটি মুখে দিতে পায় না; "ভার উপর 
পরনে বসন নেই যাতে ঠাণ্ড। থেকে বাচতে পারে। একে ত 
এট অবস্থা, তার উপর হ'ল হুর্ভাবনা যে এবাঝ হাত গেতে ভিক্ষা 
চাইবার সময় ভয়ে এসেছে । এ নিয়ে তার মনে এক ঘোরতর 
সংগ্রাম তু ভংল। একদিকে অভাব আর কষ্ট, অন্যদিকে লজ্জা | 
দৃষটিশক্তিহ্ীন বলে এযুদ্ধট' তার পক্ষে আরও বেশী কষ্টদায়ক হ'ল। 
শেষ পথ্যস্্ মন আশ! কর! গিয়েছিল ক্ষুধারই জয় হ'ল, কষ্টরেরই 
জয় ভ'ল। কয়েক ঘণ্টা ফুঁপিয়ে ফু'পিষ়ে কীদবার পর ও কিছুক্ষ 
সময় ভগবানের কাছে এ দারুণ ছু'খকষ্ট সহা করবার শক্তি ভিক্ষা 
কয়ে সে শেষে জনসাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করাই ঠিক 
করলে। কিস্ত এরকম সন্বপ্ল করা সত্বেও এ অভাগ! লোকের 
অবমানন! এড়াবার চেষ্ট। না করে পারলে না। তাই শুধু রাত্রে 
সরাসরি ভিক্ষ। না চেষে রাভায় রাস্তার গান গেয়ে বেড়াতে লাগল। 
গান গাষ্টবার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর তার ছিল ও সঙ্গীতকল! খুব ভাল 
বকম সেকজ্জানত; কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কেউ ন! 
থাকায় সে পদে পদে অন্ুবিধ। বোধ করতে লাগল। শেষ 
পর্য্যন্ত অন্য এক হতভাগা! যার নিজের অবস্থা ধুত্ানের মত 
অতটা খারাপ ছ্থিলনা- দয়াপরবশ হয়ে তাকে একটা পুরাতন 
ভাঙ্গ। 'গিটার' যোগাড় কৰে দিল। খুন্লান্‌ এটাকে তার সাধ্যমত 
ঠিক করে নিলে ও জনেক চোখের জল ফেলবার পর ডিসেম্বর 
মাসের এক রানে এট। নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। 


* কোষাতে 1. তান্র-মুত্রা বিশেষ 


প্রবাসী 
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১৩৫১ 
যখন শঙ্করের একটা! বড় রাস্তায় এসে গান গাইবে বলে ঠিক 
করল তখন ভয়ে তার প! ছটো কাপতে লাগল ও তায় হুদ্পিওুটা 
জোরে ধক্‌ ধক্‌ করে তার বুকে আখাত করতে লাগল। ভাই 
সে গান গাইতে পারলে না । লক্জ! ও কষ্ট জড়িয়ে গিয়ে যেন 
গ্রন্থি পাকিয়ে তার গলায় আটকে রইল। একটা বাড়ীর 
দেওয়ালে ভতাশ হয়ে হেলান দিয়ে বসল ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কে 
একটু তাঙ্ত! হয়ে 'লা ফাজেরিত' অপেবার প্রথম দৃশ্যের 'টেনর'- 
গায়কের গান গাইতে সমর করলে । ভার এই গান শোনামাত্রেই 
রাস্তার লোকেদের চিত্ত তার প্রতি আকধিত হ'ল, কারণ এটা 
তাদের অসাধারণ বলে মনে হ'ল যে এক অন্ধ গ্রাম্যসঙ্গীত না 
গেয়ে এত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ঠিক ভাবে গেয়ে যেতে পারছে । তার 
তার চার ধারে ঘিরে দাড়াল ও তাদের বিশ্বয় মৃহ্ম্বরে জানিয়ে তার 
হাতে ঝোলানো টুপীতে ছু-চার কোয়াতে দিলে । এগানট। গাওয়া 
শে হ'লে সে 'ল! আফ্রিকানা' অপেরার চতুর্থ দৃশ্যের একটা 
গান গাইতে আরম্ভ করলে, ফলে অনেক লোক তার চারধায়ে 
এসে জম! হতে লাগল । এট! একট! গোলমালের কারণ হতে 
পারে আশঙ্ক। ক'রে পুলিস কর্তৃপক্ষ রাস্তায় এত লোকের ভিড়কে 
“সামাজিক শৃঙ্থল।' বিরোধী ও “দেশের নিরাপত্তা বিযোধী কাজ 
বলে মনে করলেন। তাই্ট একজন পুলিস খুয়ানের ভাত চেপে 
ধরে তাকে বললে, 

-_দেখুন, আপনি এখনই নিজের বাড়ী ফিরে যান: 

কিন্তু আমি ত কার কিছু অনিষ্ট করছি না।-_খুঘান্‌ 
বললে। 

--আপনি যে রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছেন তাই ; 
যান! সরে পড়ুন ! ধদি হাজতে আটক দা থাকতে চান ।-_ 

খুয়ান এখন '্চার “খাউর্দাতে”্* ফিরতে বাধ্য হ'ল ও বিষরনচিত্তে 

ভাবলে যে সতাই হয়ত সে রাস্তায় এভাবে ্রাড়িয়ে পান 
গেয়ে আভ্যন্তরীণ শান্তি কিছুক্ষণের জগ্য নষ্ট করেছে ও তাই 
কর্তৃপক্ষের লোক মধাস্থব ততে বাধ্য হয়েছে।--মে অতান্ত 
সাদাসিধে ও সরল প্রকৃতির ছিল। 

রাস্তায় গান গাওয়ায় সে মাত্র পাচটি “রেয়াল” ও একটা 
*গেররো গ্রান্দেপ্ণ' ভিক্ষান্বরূপ পেয়েছিল । এই টাকাটা নিয়ে 
তার পরের দিন সে কিছু কিনে খেলে-ও যে খড়ের বিছানাটায় 
উপর সে শুত-_তার ভাড়! দিলে। 

রাত্রে পুনরায় সে রাস্তায় কিছু উপার্ডনের জন্ত বের হ'ল ও 
অপেরার সঙ্গীতাংশ গাইতে ছারগ্ভ করলে । পুনরায় দলে দলে 
লোকের! তার চারপাশে এসে জম! হতে লাগল। তাই পুনরায় 
কর্তৃপক্ষের লোক বাধ দিতে এল ও চেঁচিয়ে তাঁকে বললে-_ 
রাস্তায়, ধাড়িও না ! এগিয়ে যাও । এগিয়ে যাও 1-- 

কিন্তু খুয়ান্‌ যদি ন। গড়ায় ত একটা “কুয্াতে1ও ( ফপর্দক ) 
তার উপার্জন হয় না, কারণ তাহলে পথিকর! কেউ ভাল ক'রে 
* 7809708- আতগ্তাবল বা! খুব ভোট ঘর 
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গু 





আবাড় 


চায় গান শুনতে পায় না। যা! হোক, বেচারী খুয়ান্‌ শেব পথ্যস্ত 
কি আর করে ঠাই এগিয়ে যেতে লাগল; কারণ কর্তৃপক্ষের বিধি- 
নিষেধ অগ্রাহথ করে অল্প সময়ের জগ্তও দেশের শৃঙ্ঘল! নষ্ট করতে 
সে সাংঘাতিক ভয় পেত। 

প্রত্যেক রাত্রে বাড়ী ফিরে খুয়ান্‌ দেখে যে তার উপার্জনের 
টাক কমে আসছে, কারণ প্রথমতঃ তাকে বাধ্য হয়ে সর্বদাই 
এগ্রিয়ে যেতে হয়, রাস্তায় কোথাও দাড়াতে পায় না; দ্বিতীয়ত:, 
পরসা খরচ না করলে তার ভায়ের খবরও পাওয়া যায় না। 
সেজন্ত প্রত্যেক দিন তার কিছু-কিছু ছেনটিমস্* কমতে লাগল। 
হৎসামান্ত নিয়ে বাড়ী ফেরে তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি* হয় না। 
এরই মধ্যে তার অবস্থা আরো! শোচনীয় হয়ে উঠল । তবে এই 
ছুঃখকষ্টের অন্ধকারে শুধু একটা উজ্জ্বল রেখা সে দেখতে পেল ও 
সেটাকে নাছোড়বান্দার মত ধরে রইল; এই উজ্জ্বল রেখাটা 
ছিল তার ভায়ের প্রত্যাগমনের আশ! । প্রত্যেক রাত্রে খন 
“গিটারট!” গলায় ঝুলিয়ে বাড়ী ফেরে সেই একই চিস্তা তার 
মনে উদয় হয়-যদি আন্তিয়াগো। মাদ্রিদে থাকে ও আমায় 
রাস্তায় গান গাইতে শোনে তাহলে নিশ্চয় সে আমার কণ্ঠস্বর 
থেকে আমায় চিনতে পারবে ।--এই একট। আশ! বা! আরও 
ভাল করে বলতে গেলে এই একট! অলীক কল্পন৷ নিয়ে সে তার 
ছুঃখময় জীবনের ভারী বোঝাটা বইবার শক্তি পেয়েছিল ; কিন্তু 
এক দিন তার কষ্টের ও চিস্তার সীমা রইল না, কারণ আগের 
রাত্রে ঘুরেফিরে বিশেষ কিছুই উপার্জন করতে পারে নি-_মাত্র 
ছয়টি “কোয়াতে1 ( কপদ্দক ) ছাড়া । কি ভয়ানক ঠাণ্ডাই ন! 
পড়ল! সে দিন সকালাবলায় মনে হ'ল যেন মাপ্্রিদ সাদ।৷ মোটা 
চাদর গায়ে দিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। সমস্ত দিন এক মুহূর্তের 
জন্তও ন! থেমে তুধারপাত হতেই থাকে, তবে এর জন্ত বেশীর 
ভাগ লোকই মাথা ঘামাল না। যার! সৌন্দর্য্যের পুজারী তাদের 
এতে আনন্দই হ'ল ; বিশেষ ক'রে কবিরা-_ধারা ভাবনাচিস্তাবিহীন 
অবস্থায় থেকে আনন্দ উপভোগ ক'রছিলেন-_-নিজেদের খরের 
সাণির ভিতর দিয়ে দিনের বেশীরভাগ সময়টাই তুবারপাতের 
মনোরম দৃষ্ত দেখতে লাগলেন ও সুন্দর মজার উপমা-অলঙ্কার 
প্রয়োগ করে কাব্য রচন! করতে লাগলেন ;) সে সব শুনলে বোধ 
হয় থিয়েটারে লোকেরা ব্রাভে। ! ব্রাভো! ! বলে চেঁচিয়ে উঠত বা 
বদি কেউ এ সব কোনও কাব্য-গ্রস্থে পড়ে ত নিজের মনে মনে 
আনন্দ প্রকাশ করে বোধ হয় বলে উঠবে :--”কে তালেস্তে। 
ভিয়েনে এসতে খোভেন্‌* ( এই যুবক কবির কাব্য রচনার কি 
অসামাগ্ড নিপুণত। 1) 

খুয়ান্‌ শুধু এক পেয়ালা! খুব খারাপ রকমের কফি পান করলে 
ও একটা দ্থোট রুটি খেলে। তুবার়পাতের দিকে চেয়ে অন্তমনন্ক 
হয়ে ক্ষুধার জালাটা যে ভোলে তার উপায় নাই। কারণ তার 
দৃষ্টিশক্তি নাই, বদি ব! তা থাকত তা হলেও তার চিলেকোঠার 


অপরিষ্কার ও বন্ধ কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে পেত কিন! সন্দেহ। 
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তাই সেআর কিকরে! সমস্ত দিনটাই হাত প৷ গুটিয়ে জড়সড় 
হয়ে ভার খড়ের বিছানাটার উপর শুয়ে ছেলেবেলাকার কথ! 
ভাবতে লাগল ও তার ভায়ের প্রত্যাগমনেকধ অলীক কল্পনায় মঞ্ 
হয়ে রইল। রাত হতেই অভাবের পীড়নে সে কিছু ভিক্ষা করতে 
রাস্তায় পুনরায় বের হ'ল-। এবার কিন্তু তার আর “গিটারট!” 
সঙ্গে নেই, কারণ সেটা অভাবের তাড়নায় মাত্র তিন পেসেত। 


* (মুদ্রাবিশেষ ) দিয়ে বেচে ফেলেছিল । 


তুষার এক ভাবেই পড়ে চলেছে ; বলা যেতে পারে ঘেন এই 
দরিপ্র অন্ধের ওপর তুষারের আক্রোশ এখনও পধ্যস্ত কিছু মাত্র 
কমল না । বেচারীর পা ছটে। কাপতে লাগল, কিন্তু এবার লজ্জায় 
নয়, ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধায়। এ অবস্থার যতটা পারলে ধীরে ধীরে 
কদ্দমময় রাস্তা দিযে যেতে লাগল। যেতে যেতে পায়ের 
গোড়ালির উপর পধ্যস্ত কাদায় চুকে যাচ্ছিল। সে তার প্রবল 
অন্থভবশক্তি দিয়ে বুবতে পারলে যে কোনও পথিক এখন 
আর রাস্তায় চলচে না) শুধু গাড়ীগুলে৷ নিঃশবে বরফের 
উপর দিয়ে ছুটে চলেছে । এক বার সে প্রায় চাপা পড়তে 
পড়তে বেঁচে গেল। একটা বড় রাস্তায় এসে একটা অপেরার 
প্রথম দৃশ্যের সঙ্গীতাংশ গাইতে জারস্ত করলে; কিন্ত অত্যন্ত 
ছু্বল হয়ে পড়ায় তার কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও ক্ষীণ, তাই কেউ জার 
তার কাছে গান গুনতে এল না--এমন কি এক বার কৌতৃহল- 
বশতও নয়। ] 

--অগ্ত্র যাওয়া যাক্‌।--সে নিজের মনে মনে বললে এবং 
“কার্বের৷ দে সান্‌ খেরোনিমো'* দিয়ে শ্রাস্ত ভারী পায়ে 
যেতে লাগল। তুষারের সাদ! পাতলা পদ্দায় তার পা ঢেকে 
গেল। হাটতে গিয়ে পা ছটো যখন তোলে তখন টস.টস.করে 
ঠাণ্ডা জল ঝরে পড়ে। এখন তার মনে হ'ল যেন ঠাণ্ডাটা 
শরীরের হাড় পধ্যস্ত বিধছে। ক্ষুধায় পেট জাল! করলে লাগল। 
এক সময় মনে হ'ল বেন যন্ত্রণায় নিশ্পিষ্ট হয়ে সে প্রায় সংভ্ঞাহীন 
হয়ে আসছে। ভাবলে বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে তাই 
“ভির্ধেন দে ল! কারষেনের'ণ শরণাপন্ন হয়ে করুণ কণ্ঠে বললে-_- 
মা, আমায় ৰাচাও !-_এ প্রার্থনাটা করবার পর একটু ভাল 
বোধ করলে ও পুনরায় হাটতে হাটতে--ন1, ঠিক ভাবে বলতে 
গেলে নিজের প1 ছুটে! কোনগতিকে টানতে টানতে, 'ল! 
প্রাথা দে লা করমেনে এসে পৌঁছল । এখানে এসে রাস্তায় 
একটা ল্যাম্প-পোষ্টে হেলান দিয়ে বসলে ও ল৷ ভিরেনের$ 
প্রসাদ লাভের আশায় তার উদ্দেশে গুণে রচিত “আতে 
মারিয়া” গাইতে আরম্ভ করলে। এ স্তোত্রটি সে খুব ভাল- 
বাত। কিন্তু কেউ তার কাছে এল না। শহরের লোকের! এ 
সময় সকলে কাফে ব! থিয়েটারে গিয়ে জম হয়েছে ও যারা 


* রাস্তার নাষ 
শ' ইইদেবী। 
% মাতা মেরী। 
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জুখেম্যচছন্দে নিজেদের বাড়ীতে অবস্থান করছিল তার! উত্তপ্ত 
চিমনির পাশে বসে ছোট ছেলেদের জান্থুর উপর নাচিয়ে আদর 
করছিল। আস্তে আস্তে প্রচুর তুষার শুধু পড়েই চলেছে। 
তার পরের দিন সাংবার্দিকের। নিজেদের সংবাদপত্রে এ তুবার- 
পাতের সুন্দর বিবরণ বের করে পাঠকদের চিত্ত বিমোহিত করবার 
চেষ্টা করলে । ছাত। দিয়ে মাথ। টেকে ও গায়ে বেশ করে জাম! এঁটে 
পথিকের। মধ্যে মধ্যে দ্রতবেগে রাস্ত। দিয়ে যেতে লাগল । নাস্তার 
আলোগুলো। যেন শুতে যাবার সাদ। টুপী মাথায় দিকে দাড়িয়ে চার- 
ধারে ক্ষীণ রশ্মি ছড়াচ্ছিল। দূরে গাড়ী চলাচলের মৃছ শব্দ ও 
হাল্কা ও পাতল৷ রেশমী কাপড়ের খসখসানির মত অবিশ্রাম 
তুষারপাতের শব্দ ছাড়। অন্ত কোনও শক শোন! যাচ্ছিল ন!। শুধু 
খুয়ানের কম্পিত কঃস্বর রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে 
অসহায়দের ভ্রাণকত্রী মাত মেরীর উদ্দেশে উখ্বিত বন্দনা-গানের 
মত শোনাচ্ছিল। তার এই গানটা সাধারণ স্ততি-গীতের চেয়ে 
. বেশী কোমল ছিল। এটাকে সময় সময় বিষাদ ও নিরাশাপুণ 
আর্তনাদ বলে মনে হচ্ছিল, সেটা তুষারের শৈত্যের চেয়ে বেশী 
শীতল ভাবে মানুষের অন্তঃকরণকে বেন জমিয়ে দিচ্ছিল। 


বৃথাই সে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা! করলে ; 
বৃথা বার বার মাত! মাবিয়ার মিষ্টি নাম উচ্চারণ করণে ও বুথ! 
এ উচ্চারণট! গানের জর অন্থ্যায়ী বার বার বদলাতে লাগল । শেবে 
সে মনে কবলে ঈশ্বর ও “ল। ভিখেন” বোধ হয় তার থেকে অনেক 
দুরে আছেন বলে তার প্রার্থন। তাদের কাছে পৌছচ্ছে না। সেখান- 
কার লোকের নিকটেই ছিল, কিন্তু কেউ তার প্রতি এক বার 
কণপাত করলে না, কেউ এক বার এসে তার হাতট! ধরে একটু 
সাহাধ্যও করলে না। কোনও বাড়ীর উপরের জানল! থেকে কেউ 
একটা তাশ্রমুদ্রা ছুড়ে ফেলে দিল না । পথিকর! পাশ কাটিয়ে চলে 
যেতে লাগল যেন বঙ্ষ্ারোগীর নিকট থেকে ভয়ে দুরে সরে যাচ্ছে ; 
কাহারও একটু দাড়াবারও সাহদ হ'ল না। শেষে সে নার 
গাইতে পারলে না। তার গলার স্বর গলাতেই মিলিয়ে গেল ও 
ঠাণ্ডায় তার হাত ছুটি ষেন অসাড় হয়ে যেতে লাগল । বনু কষ্টে 
ছু-চার প! এগিয়ে “ফুটপাথটার” উপর এল ও একট! বাগানের 
বেড়ার পাশে এসে বসল । জান্ুর উপর কন্তুই ছুটে! রেখে মাথাটা 
করতলের মধ্যে পুরণ ও কেমন একট! অস্পষ্ট চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে 
বোধ করলে যে তার জীবনের শেব সময় উপস্থিত হয়েছে ও তাই 
পুনরায় ভক্তিভরে ভগবানের করুণা ভিক্ষা ক'রে প্রার্থনা করতে 
লাগল। কিছু দিন পরে মনে হ'ল যেন এক জন পথিক তার 
সামনে এসে দাড়ালে ও তার হাত ছুটে। ধরলে । অন্ধ তখন 
মাথাটা তুললে ও সন্দেহ করলে যে আবার বোধ হয় পুলিস 
এসেছে তাই সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করলে-_-আপনি কি পুলিস ? 

_না, আমি পুলিস নই) আপনি উঠে পড় ত1--পথিক 
উত্তরে বললে। 

-_আমি উঠতে পাচ্ছি ন! যে, মশাই ! 

-আপনার খুব ঠাণ্ড। বোধ হচ্ছে নয়! 

স্থ্যা, মশাই-'-তার উপর আজ কিছু খাই নি। 

--আচ্ছা বেশ ত আমি আপনাকে সাহাব্য করছি, উঠুন 
ত1-- 





প্রবানী 


ম্পাশপাসপিসপাসপিস্মিসিবা্পাসিপাি। 
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ভন্রলোকটি খুয়ানের হাত ছুটে! ধরে তাকে তুললেন ) দর- 
লোকের গায়ে যথেষ্ট শক্তি ছিল। 

-এখন আপনি আমার উপর ভর দিয়ে দাড়ান। দেখ। যাক্‌ 
একটা গাড়ী পাওয়া যায় কিনা । | 


কিন্তু আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চান ! খুর়ান্‌ 
জিজ্ঞাসা করলে। 
কোনও খারাপ জার়গায় নয় । আপনার কি ভয় হচ্ছে! 


-_নাঃ তা কেন, আমার মন বলে দিচ্ছেযে আপনি একজন 
ভাল, দয়ালু লোক। 

--এখন একটু এগিয়ে যাওয়া যাক ও দেখা যাক তাড়াতাড়ি 
ৰাড়ি পৌছান যায় কিনা, ষাতে আপনি গাটা পু'ছেই কিছু গরম 
জিনিস খেতে পারেন ।- আগন্তক বললে। 

--ভগবান আপনার বদান্ততার জন্য মঙ্গল করুন! ল! 
ভিখেন আপনার এই উপকারের জঙগ্ত মঙ্গল করুন !'-.আমি 
ত মনে করেছিলুম আমি এবার বোধ হয় মার! যাব।-_খুয্ান্‌ 
বললে। 

-_মার! যাবার কথ। এখন আর বলবেন না। এখন সমস্ত! 
হচ্ছে কি করে একটা গাড়ী পাওয়া ষায়। চলুন এগিয়ে ।-*-কি 
হ'ল? কোনও কিছুতে ঠোন্ধর লাগল ন! কি! 

-স্থ্যা, মশাই | ল্যাম্প-পোষ্টের সঙ্গে ধাক! লেগেছে । আমি 
অন্ধ কিন! । 

__কি, আপনি অন্ধ ! আগন্তক একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাস। 
করলে। 

-স্যা, মশাই । কতদিন থেকে ! যবে থেকে এ পৃথিবীতে 
আমি জন্মগ্রহণ করেছি ।-_খুয়ানের মনে হ'ল এ কথাট। শুনে তার 
রক্ষাকর্তার হাতটা কেঁপে উঠল । তারা উভয়েই এখন নীরবে 
হেঁটেই চলেছে । শেষে আগন্তক একটু থেমে গলার-স্বরটা একটু 
চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনার নামটি কি? 

আমার নাম খুয়ান্। শুধু খুয়ান্? না খুয়ান্‌ মাগ্ডিনেখ। 
আচ্ছা, আচ্ছ। আপনার পিতার নাম মানুয়েল, কেমন? তিনি 
কি তৃতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যাপ্মাষ্টীর ছিলেন ? 

-্যা, মশাই । 

ঠিক এই মুহুর্তেই অন্ধের বোধ হ'ল ছুটে! বলিষ্ঠ হাত তাকে 
যেন আনশে এত জোরে চেপে ধরলে যে সে প্রায় হাপিয়ে 
উঠল ও কানের কাছে যেন একট! কেঁপে-উঠ। স্থুর বেজে উঠল। 
হায় ভগবান! কিছুঃখ ওকিসুখ! ওরে আমি তোর ভাই 
ছুবৃত্ত সানটিয়াগে! । 

এই না বলে ছুই ভায়ে গল! জড়াজড়ি ক'রে রাস্তার মাঝেই 
জড়িয়ে কিছুক্ষণ আনন্দে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগল। তুষার 
কোমল ভাবে তাদের উপর পড়তে লাগল । 


সান্টিয়াগে। ঝ1 করে তার ভাইয়ের ন্নেহালিঙ্গন থেকে নিজেকে 
মুক্ত করে গাড়ীওয়ালাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে ঠেঁচাতে লাগল, 
»গাড়ী! গাড়ী! একটাও গাড়ী কি এ চুলোতে পাবার 
যে! নেই ! হা, আমার পোড়াকপাল।*খুস়্ান্‌ ভাইরে, কষ্ট করে 
সবি ৮১/২৯ 
জায়গাটায় এসে পড়ব ।-..কিন্ত হা অনৃষ্ট আজ গাড়ীঞ্চলো 


আবাড় 


টিপি 





সবগেল কোথায়! একটাও কি চলতে নেই!...এ বুঝি দুরে 
একটা যাচ্ছে! আঃ ভগবান! পোড়াকপালে গান়্ীটা ত 
দেখছি. চলেই গেল ।...আচ্ছা আর একটা আসছে । এটা আর 
ফন্কাবে না। এট! আমারই হবে। দেখ কোচওয়ান, যদি গাড়ী 
খুব জোরে চালিয়ে আমাদের “কাস্তেন্লীয়ানাতে" দশ নম্বর হোটেলে 
পৌছে দাও ত পাচ ছর* মিলবে, কেমন ?-_ 

অন্ধ ভাইকে ছোট ছেলেটির মত হাত ধরে বুকে করে নিয়ে 
গাড়ীতে বসিয়ে নিজে গাড়ীর পিছন দিকটায় উঠে বলল । কোচ- 
ওয়ান কদে ঘোড়াকে চাবুক মারতে না মারতেই গাড়ী দ্রুতবেগে 
বরফের উপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে গড়িয়ে যেতে লাগল । গাড়ীতে 
যেতে যেতে সান্টিয়াগে। তার অসহায় অন্ধ ভাইকে"-যার হাত 
সে তখনও ধরে ছিল -তার জীবনের কাহিনী তাড়াতাড়ি বলে 
যেতে লাগল । কুভাতে নয় কন্তারিকাতে সে এত দিন ছিল ও 
সেখানেই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিল । বন্ধ দিন ইয়ুরোপ থেকে 
কোনও খবর ন! পেয়ে সে প্রবাসে এ-ভাবে কাটায় ) তবে সে তিন- 
চার বার ইংলগ্ডের সহিত বাণিজ্য-ক্রাহাজ মাবফৎ নিঙ্কের দেশে চিঠি 
পাঠায় কিন্ত কোনও উত্তর কখনও পায় নি। সর্বদাই সে ভাবত 
আমছে বছর দেশে ফের যাবে, তাই আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় 
আছে না আছে বৃথা খোজ ন! ক'রে একেবারে তাদের কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হয়ে তাদের যুগপৎ আনশ্দিত ও বিস্মিত করে দেবে বলে 
ঠিক করেছিল। কিছুদন পরে সে বিয়ে করে। এটাই তার বাড়ি 
ফিরতে এত বিলম্ব হবার কারণ। মাত্র চার মাস সে মান্্রিদে 
এসেছে ও স্থানীয় গির্জায় মৃত্যু-তালিকা দেখে জানতে পারে যে, 
তার বাপ মার! গেছেন) খুয়ানের সম্বন্ধে সে শুধু গোলমেলে খবর 
পেয়েছিল, কেউ কেউ বলেছিল যে সে-ও মার! গেছে, আবার কেউ 
কেউ বলেছিল সে অত্যন্ত ছুর্দশায় পড়ে একটা গিটার হাতে নিয়ে 
গান গেয়ে গেয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুয়ানের আবাস- 
স্থলের কথ। জানবার জন্ত তার সব চেষ্টাই বৃথা! হয়েছিল। 
শেষকালে সৌতাগ্যবশতঃ স্বয়ং ইঈশ্বরই খুয়ান্কে তার হাতে 
তুলে দিলেন। এসব বলতে বলতে কখনও সান্টিয়াগে৷ 
হাসে আবার কখনও কাদে। সর্ব্বক্ষণই ছেলেবেলায় সে যেমন 
আমুদে, ন্নেহময় ও করুণহদয় ছিল, ঠিক সেই ভাবই দেখালে। 

গাড়ীটা! শেষ পধ্যস্ত এসে থামল । থামতে ন! থামতেই একট! 
চাকর ছুটে গাড়ীর দরজাটা খুলতে এল। গাড়ীটা ঠিক ষেন 
বাতাসের মত ক্রতগতিতে এসে তাদের একেবারে বাড়ি পর্যস্ত 
পৌঁছে দিলে। বাড়িতে ঢোকামাত্রই খুয়ান্‌ উষ্ণতার স্পর্শলাভ 
করলে ও এঙ্ব্ষ্র প্রাচ্র্যের পরিচয় পেলে। ঘরে দাড়াতেই নুন্দর 
নরম কার্পেটে তার প| যেন চুকে গ্রেল। সান্টিয়াগ্গোর হুকুম 
পাবামাত্রই ছ'জন চাকর তার ছেঁড়। অপরিষ্কার ও সপসপে 
ভিজে পোবাকটা। খুলে ফেলে তাকে পরিষ্কার ভাল গরম জাম! 
পরিয়ে দিলে। সেই ঘরেই অল্প আগুন প্রজলিত ছিল। সেখানেই 
তাকে খাওয়াবার ব্যবস্থা হ'ল। প্রথমে তাকে শুধু গরম গরম বল- 
কারক কোল দেওয়! হ'ল ও তারপর খুব সতর্কতার সহিত যাতে 
তার পেটের কোনও অনিষ্ট না হয়, সেইজন দেওয়া হ'ল অন্যান্য 
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২৫ 
লঘুপাক খাচ্চন্্রব্য ৷ এ সব খাওয়া শেষ হ'লে সান্টিয়াগে! তার জন্য 
দোকান থেকে খুব ভাল পুরান মদ আনিনে দিলে। সানটিয়াগে! 
এক বারও স্থির হয়ে না বসে চাকরদের খালি হুকুম চালাতে 
লাগল যাতে তার ভাইয়ের কোনরূপ অন্থবিধা না হয়। উপরস্ধ 
নিজে প্রত্যেক বার তার কাছে এসে ক্িজ্ঞাস। করতে লাগল - 
এখন কেমন মনে ভচ্ছে খুয়ান্‌? আরও অগ্গ কোনও ভাল মদ কি 
আনিয়ে দেব ? আরও জাম! গায়ে দেওয়া দরকার মনে হচ্ছে 
কি?”- খাওয়াটা! শেষ হ'লে ছুই ভায়ে কিছুক্ষণ চিমনির গনগনে 
আগুনের পাশে বসল। সান্টিয়াগে! তার চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাস! 
করলে, বাড়ির গ্রিন্নি ও “ছলেমেয়ের। এতক্ষণে শুষে পড়েছে 
কি না। চাকর যখন *্যা” ব'লে উত্তর দিলে সে আনন্দে আকুল 
হযে তার ভাইকে বললে :__আচ্ছ!, তুই পিয়ানো বাঙ্জাতে পারিস 
কি?-হ্যা, তা পারি বইকি-_খুয়ান্‌ বললে ।-_-বেশ তা হ'লে মজা 
ক'রে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের একটু ভয় দেখানো যাক আর 
আয় ভাই এখন “সালনে" গিয়ে বসা যাক ।-__এই বলে সান্‌- 
টিয়াগে। খুয়ানকে “সালনে"র পিয়ানোটার সামনে বসিয়ে দিলে ; 
তারপর-যাতে আওয়াক্ট! ভাল রকম শুনা যায় “সজন্যে পিয্মানোর 
পর্দার উপরকার ঢাকনিট৷ খুলে দিলে ও পা! টিপে টিপে নিঃশবে 
ঘরের দরজা, জানাল! খুলে দিলে, আরও অক্টান্য উপায় অবলম্বন 
করলে যাতে বাড়িতে একট! বিস্ময়কর ব্যাপার স্থটি হয়। 

অন্ধ একটা যুদ্ধযাত্র।-সঙ্গীত পিয়ানোতে বাজাতে আরম্ত করলে, 
সঙ্গে সঙ্গে হোটেলট। বাজনার শব্দে কোপে উঠল । মনে হ'ল যেন 
“কাথা দে মুসিকা"তে* দম দেওয়। ভয়েছে । এই সঙ্গীতের সুর 
জোড়ে পিয়ানে। থেকে বের হতে লাগল ও সান্টিয়াগে। মধ্যে 
মধ্যে চেচিয়ে বলতে লাগল--আরও “ভারে, প্রিয় জন্‌ আরও 
জোরে! অন্ধও এ কথা শুনে প্রত্যেক বাধ পরদাগুলে। জোরে 
টিপে যায়। . 

- *এবার আমি আমার ভ্ত্রীকে মশারির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি-"* 
আরও বাজিয্পে যা ভাই, আরও! বেচারি সে ! শুধু একটা কামিজ 
পরে রয়েছে'*'হি-হি !'আমি এখন এমন ভাব দেখাব 
যেন তাকে দেখতেই পাই নি-**হি-হি !.*-বাক্তিয়ে || ভাই, শুধু 
বাজিয়ে |! ! সে বোধ হয় মনে করবে, আমি পাগল হয়ে গেছি।” 
খুয়ান্‌ তার ভাইয়ের কথামত কাজ করতে লাগল বটে, কিন্তু 
এখন আর সে এতে তত আনন্দ পায় ন! কারণ এখন তার 
বৌদির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জণ্জে আর তার ভাইপো- 
ভাইবিদের চুমু খাবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। 
“এবার আমি আমার মেয়ে মানোলিতাকে দেখতে পাচ্ছি, একবার 
চেয়ে দেখ. ! সেও কেমন কামিজ গায়ে মশারি থেকে বের হচ্ছে-"* 
আবার পাকিতোও উঠে পড়েছে...তোকে ত আমি বলেছিলুম 
ওর! সকলে ভয় পাবে ও অবাক হয়ে যাবে; কিন্তু ওর! যদি আর 
বেনঈক্ষণ শুধু কামিজ গায়ে থাকে ত' ওদের ঠাণ্ড। লাগবে 
“সুতরাং আর বাজাস নে ভাই, যথেষ্ট হয়েছে !-_বাজনার 
সোরগোলটা এবার থামল ।-_-আদেল!, মানোলিতা, পাকিতো। ! 
তোর! এবার গায়ে জামাটামা এটে আমার ভাই খুয়ান্‌কে 
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জড়িয়ে ধর । এই হচ্ছে খুয়ান্‌ যায় কথ! চ্চোদের কাছে কত বার 
বলেছি ; আমি তাকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি, বখন সে প্রায় বরফে 
জমে বাচ্ছিল...এখন তোর! যা! আর শীগ-গ্রিন্স কিছু গরম জামা- 
কাপড় গায়ে দিয়ে আয়!-সান্টিয়াগোর কথা শেব হতেই 
অভিজাতবংশীয়! তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের! ছুটে এসে দরিত্র 
জন্ধকে নিবিড় শ্েহালিঙ্গনে আবদ্ধ করল। সান্টিয়াগোর স্ত্রীর 
কণ্ঠত্বরকি মধুর ও পরিষ্কার, মনে হ'ল যেন স্বয়ং মাতা মেরী, 
খুয়ানের সহিত কথা৷ বললেন। সে আরও লক্ষ্য করলে যখন 
সান্টিয়াগে! তাকে খু়ান্‌কে ফিরে পাওয়ার গল্পটা বললে তখন তিনি 
কাদতে লাগলেন, তিনি নিজেও তাকে খুব আদর-যত্ব করতে 
লাগলেন । একট! প! ঢাক! দেবার গরম চাদর আনিয়ে নিজেই 
খুয়ানের পায়ের উপর সেট! চাপিয়ে দিলেন, তারপর তার মাথায় 
একট। ভেলভেটের টুগী পরিয়ে দিলেন । ছেলেমেয়ের! খুয়ানের 
চারপাশে আনন্দে নাচতে আরস্ত করলে__শুধু তাই নয়, তাকে 
তার! আদর করতে লাগল আর নিজের! 'তার কাছে ন্মাদব কাড়তে 
লাগল। 

সকলে চুপ ক'রে বসে মনের আবেগে খুয়ানের ছুঃখকষ্টের 
বিবরণ” সান্টি গোর কাছে শুনতে লাগল এ সব বলতে বলতে 
সান্টিয়াগো মধো মধ্যে ক্ষোভে মাথাট। চাপড়াতে থাকে, শুন্তে 
শুন্তে তার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে কেদে উঠেন ছোট “ছেলেমেয়েরা 
আশ্চধ্যান্বিত হয়ে খুয়ানের হাতটা "চেপে ধরে বললে এবার কিন্ত 
তোমায় আর খিদেয় কষ্ট পেতে “দব না. কাকু ! আর রাস্তায় দ্বাতা 
মাথায় ন। দিয়ে বেবতে দ্রেব না, কেমন ? আমাও ইচ্ছে ভয় না... 
মানোলিতাও চায় না ষে তুমি আর-..."কেউ চায় না, ন! 
বাবা না মা।” “তুই স্ষোর বিছানায় তোর কাকুকে বোধ 
হয় তে দবি না, কেমন পাকিতো ””__সান্টিয়াগো ছৃঃখের 


কথা বলতে বলতেও ভাইকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তার ছোট 
ছেলের সঙ্গে ঝা! করে ঠাট্টা-তামাশা করে নিলে । “আমার 
বিছবানাটা যে বড্ড ছোট্র, ওতে কি করে ধরবে বাবা! বড় 
ঘরটায় একটা খুব, খু--ব বড় বিছানা আছে”**-“এখন বিছানার 
কোনও দরকার বোধ করছি না"-খুয়ান কথার মাবখানে 
বললে, “আমার ত এখানে এত আরাম বোধ হচ্ছে যে ত। আর 
বলবার নয়!” “কাকু, তোমার পেটে এখন আগেকার মতন কষ্ট 
হচ্ছে কি?” -_মানোলিতা! তার হাতট! ধরে ও তাকে চুমু খেয়ে 
জিজ্ঞাসা করলে ।_-“না না, মোটেই নয়! আশীর্বাদ করি 
তুমি সুখী হও !- এখন আমি খুব ন্ুখী--শুধু ৰা আমার এখন 
ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তাই আর বসতে পাচ্ছি না।”-- 
“তাহলে ভাই তুই আর আমাদের জন্তে না বসে এখনই শুয়ে 
পড়।”-_সান্টিয়াগে। বললে । 

“হ্যা, কাকু একটু ঘুমোও, একটু ঘুমোও !”--মানোলিত। আর 
পাকিতে। তার গলাট। জড়িয়ে ধনে আদর করতে করতে বললে । 

সত্য সত্যই সে ঘুমিয়ে পড়ল। এ ঘুম থেকে জাগল একেবারে 
স্বর্গে গিয়ে। তার পরের দিন যকালবেলায় একজন পুর্ণলশ তার 
মৃতদেহট। তুষারের মধ্যে দেখতে পেলে । শব পরীক্ষা করে মর্গের 
ডাক্তার বললে যে ঠাণ্ডায় রক্ত জমে ছেলেটি মারা গেছে . 

দেখত 1খমেনেখ._ শববহনকারী পুলিশদের মধে) একজন 
তার বন্ধুক্জে বল্লে+_-“মনে হচ্ছে যেন ছেলেটির মুখে £ » ফুটে 
রয়েছে !” 





* সুপ্রসিদ্ধ স্পেনিশ লেখক পালাখিও ভালদেস রাচত গল্প 
"000 1550819 00 1% ত10706” হইতে জন্গুবাদিত 


মণিপুরের নাগা-সম্প্রদায় 
শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


আট-নয় বছর আগে ডিমাপুর থেকে মোটরে ইম্ফল 
যাবার পথে কোহিমাতে প্রথম নাগাদের দেখতে পাই। 
কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগা নামে পরিচিত। নাগ! 
পাছাড়ে আঙ্গামী ছাড়া আও, লোটা, রেঙ্গমা, সেমা 
ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নাগারা বাস করে। হাটন 
আর মিল্স সাছেব এদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে 
কতকগুলে। মৃল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। 

নাগাপাহাড়ের সীম! ছাড়িয়ে মণিপুরের মাও নামক 
স্থানে আমাদের মোটরখান! এসে থামল। রাস্তার পাশে 
একটা ছোট টিলার উপরিস্থিত কতকগুলো প্রত্তরস্তস্ত আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ডিমাপুরের নাম্বার জঙ্গলেও এ ধরণের 


একশিলান্তত্ত (1700011) ) দেখে এসেছি । তা ছাড়া 
খাসীয়া গ্রসৃতি আসামের নান! আদিম জাতির সাহচর্ধ্ে 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় এ ধরণের প্রত্তরম্তত্তের সহিত 
আমি বিশেষভাবেই পরিচিত ।* স্পষ্টই বুঝতে পারলাম 
যে, মাও গ্রামের এই প্রন্তরত্ততগুলোও মুতের উদ্দেশে 
নিশ্মিত আদিম জাতির স্থৃতি-স্তস্ত । ,কতকগুলে৷ পাহাড়ী 
স্বতিস্তডগুলোর পাশে বসে বিশ্রাম করছিল। জিজ্ঞাসা 
করে জানলাম যে, এরা মণিপুরের নাগা-সম্প্রধায়ের 


* আসামের ডিমাপুর এবং অন্তান্ত স্থানে আদিম অধিবাসীদের 
নির্িত “মনোলিখ'গুলো। সম্বন্ধে বিশ বিবরণ জেখকেয় 'বড জাতি' 
(প্রবাসী পৌষ, ১৩০, ) নামক প্রবন্ধে জর্টব্য। 





_মণিপুরের নাগী-অ্পরদায় 


শত পাশশীপাপপাশীত 


আশ পপাশীতাপাপপা পাপা মাপা পাপা ৫০৮০ শা 2৮5৮ 


অন্ততূক্তি এবং মাও নাগ! নামে পরিচিত। এরা বেশ 
দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সথগঠিত অবয়ব-বিশিষ্ট । মেয়ের! 
অবশ্ত পুরুষদের চেয়ে বেটে কিন্তু তাদেরও দেহের বাধন 
খুব শক্ত এবং পেশীবহুল। 


চর 
সী 
্ু 
বি 
রি 


. কির 





নৃত্যের পৌষাকে সঙ্জিত কাবুই নাগা, 


ইম্ফলে অবস্থানকালে সেখানকার “সেনা কাইথেল” 
নামক নারীদের বাঙ্ধারে বেড়াতে গেলেই বিভিন্ন শ্রেণীর 
নাগাদের বিপুল ভিড় নজরে পড়ত। তন্মধ্যে কতকগুলো 
উলঙ্গপ্রায়, বিচিত্র তাদের গয়নার্গাটি আর শিরো ভূষণ, 
কেশবিন্তাসেরই বা কত রকমারি । মণিপুর রাজ্যের 
পার্বত্য অঞ্চলগুলোতেই প্রধানত: এদের বাস, সওদা 
করবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নেমে আসত ইম্ফলের 
উপত্যকা-ভূমিতে । এরা মাও, টাংখুল, মারাম, কলিয়া, 
খইরাও, কাবুই, কুইরেং, চিরু, মাৰিং ইত্যাদি বিভিন্ন নামে 
পরিচিত 1* 


- * এদের বিচিত্র পৌষাক-পরিচ্ছাদ ইত্যাদির বর্ণনা লেখকের “মণিপুর 


প্রবাসে (প্রবাসী চে, ১৩৪২ ) নামক প্রবন্ধে জষ্টব্য। 


২২৭ 


অর্থশভাবীরও পূর্বে মপিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট 
মিঃ গ্রিমউড্‌ ও তার পত্বী যে-পথ দিয়ে শিলচর থেকে 
মণিপুরে গিয়েছিলেন, এবারকার যুদ্ধের কল্যাণে তা প্রসিদ্ধ 
হয়ে উঠেছে। এটি হচ্ছে বিষেণপুর-শিলচর রাস্তা । 
তখন কোহিমা-ডিমাপুর মোটর-রাস্তা খোলা হয় নি। 
পূর্বোক্ত রাস্তাটিই ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে মণিপুরের 
একমাত্র যোগস্থত্র । ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে বড়লাট লর্ড কার্জন 
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কাবুই বালিকা বৃন্দ 

যখন ইম্ফল পরিদর্শন করতে যান, তখন এই রান্ত! দিয়েই 
একখানা ভুলিতে করে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল*। 
তখনকার দিনে এ পথে যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । 
পথের উভয় পার্খে পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে ছিল সভ্য- 
জগতের সংশ্ব থেকে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন নাগাদের 
বাস। এরাম্তাণ দিয়ে যাবার কালেই মিসেস্‌ গ্রিমউড 
টাংখুল, ' কাবুই প্রভৃতি মণিপুরের নাগাদের সংস্পশশে 
আসেন । মিসেস্‌ গ্রিমউডের “মাই থি, ইয়া” ইন্‌ মণিপুর" 
নামক পুস্তকে এদের সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
আছে। 


৮ শী ীশ্টিশিশি শি শশশশি শন ১ তা শী তততিদিল ও শী ও ০ দি শিপ 


ক 70741613020 ভিজা 2, 1944. 

1 ১৯৪২ হ্ীষ্টান্দের জুলাই মাসে লেফটেন্তন্ট কর্ণেল জি. পি. চাপম্যান 
এই ছূর্গষ রান্তাটিকে মিত্রপক্ষীয় সৈম্ত-চলাচল এবং সমরোপকরণ সর- 
বরাছের উপযোগী করবার জন্তে এর সংস্কার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। তিন 
মাস ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার পর তার সংকল্প কার্যে. পরিণত হুয়। এই 
ছুরহ কার্য সম্পন্ন করতে তিনি সঙ্গম হয়েছেন মপিপুরের নাগাদের 
সহায়তার । এ সম্বন্ধে গত এপ্রিল মানে প্রকাশিত তার 2/৫ 7:2%%/7 
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২২৮ 
শিলচর থেকে রওন! হয়ে ২৪ মাইল রান্ডা অতিক্রম 








করে গ্রিমউভ. দম্পতি জিরি নদীর পাড়ে এসে পৌছেন। 
এখান থেকে মণিপুর রাজ্যের সীমানা আরম্ভ । নিবিড় 
অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাদের ইম্ফল অভিমুখে অগ্রসর 
হতে হয়। মোটঘাট বয়ে নিয়ে যাবার জগ্ঘে টাংখুল, 
কাবুষ্ট প্রভৃতি নাগাদের তারা নিযুক্ত করেন। এই উলঙ্গ- 


প্রায় নাগাদের চেহারায় হিংভ্রতার ছাপ মিসেস্‌ গ্রিমউডের ' 


হৃদয়ে ভীতির উদ্ভেক করে। 


যোদ্ধ বেশে মাও নাগ! 


মিসেস গ্রিষউডের পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে মনিপুরী নাগাদের 
সম্থদ্ধে কিছু-কিছু বর্ণনা আছে বটে, কিন্ত এদের আচার- 
ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা পাওয়া 
যায় মণিপুবের ভূতপূর্বব সহকারী পলিটিক্যাল এজেপ্ট, রয়েল 
য্যান্থ পলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের “ফেলো? টি. সি, হড়সনের 
116 2506. 27048 0 24918198 নামক পুস্তকে । 


১৬ 
তিনি বহুকাল ষণিপুরে ছিলেন। পুস্তকখানা তার প্রত্যক্ষ 





৯ পপি পলা পি পাতি শা পপিপাশ পর্পতি পাশাপাশি 


অভিজ্ঞতা, বহুবিস্তূত অধ্যয়ন এবং প্রচুর গবেষণার ফল। 

মণিপুবের নাগাদের প্রায় সকলেরই নাক চ্যাপ্ট1 এবং 
চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। এদের মুখে গৌফনাড়ি বিবল। ছু-এক 
জনের যাও দু-এক গাছি গজায় মেয়েদের পছন্দসই নন্ন 
বলে তাও তারা টেনে তুলে ফেলে । 

স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা বহন করতে 
পারে। মণ দেড়েক বোঝা পিঠে করে অবলীলাক্রমে 
পার্বত্যপথ অতিক্রম কর্পা নাগা মেয়েদের পক্ষেও কঠিন 
নয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই যেন স্বাস্থ্যের প্রাচুর্ধ্যে উপচে 
পড়ছে । সেই জন্তেই এদের জীবনে আনন্দের অভাব নেই । 
এদের সম্মিলিত উচ্চহাস্তে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত 
নিতৃত আবাসগুলো! নিত্য মুখরিত। মেয়ের] হাস্তমুখে 

সংসারের সকল বোঝা বহন করে। এদের সমাজে 

নারীদের প্রতি কোন বূকম অত্যাচারের কথ না যায় 
না। 

ভাত পচিয়ে এরা এক রকম মদ তৈয়ার করে, তাকে 
এরা বলে “জু” । উৎসবার্দি উপলক্ষ্যে গ্রামগুলোতে প্রচুর 
পরিমাণে এই ধান্তেশ্বরীর সদ্বাবহার হয়। মদষত কড়া 
হয় তাদের আনন্দের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায়। কুকুর 
পুড়িয়ে এই “জু” দিয়ে ভিজিয়ে খাওয়! এদের নিকট অমৃতা- 
স্বাদনবৎ। যেপিন এর! কুকুর খাবার সংকল্প করে তার 
আগের দিন সেটাকে একদম উপোসী বেখে দেয়। 
পরদিন হত্যা করবা অব্যবহিত পূর্বে তাকে 
একেবারে পেট ঠেসে ভাত খাওয়ায় । তার পর সেটাকে 
আগুনে পুড়িয়ে ভাতে-মাংসে চটকে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তত 
করে।শ* 

মণিপুরের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগাদের মধ্যে পোষাক- 
পরিচ্ছদের পার্থক্য আছে। ক্ষেতে কাজ করবার সময় 
টাংখুল মেয়েরা নীল কাপড়ে তৈরি ছোট টুপী মাথায় 
পরে। মাও পুক্রষেরা পরবাদি উপলক্ষে যোদ্ধবেশে সজ্জিত 
হয়। মাথায় পরে তারা বাঘের চামড়াম্ম মোড়া বেতের 
টুপী, তার হুমুখের দিকে থাকে লাল সুতো দিয়ে বাধা 
হুরিপের শিং। কাবুই প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের 
নাগাদের লঙ্জা-সরমের বালাই নেই বললেই চলে। 
পুরুষরা তো! উলঙ্গপ্রা়। এদের সম্বন্ধে মিসেস্‌ গ্রিমউড 
ভারি একটি মজাব ঘটন৷ উল্লেখ করেছেন। 

ব্রিটিশ রেসিভেন্সীর উদ্ভান-পরিচরধ্যার জন্কে মিসেস্‌ 


গ্রিমউড, কয়েকজন নাগাকে মালী হিসাবে নিযুক্ত 


10428. ০০৫: 84% 27566 2০আত ৪ 24জোেএা, 


জবা 


করেন। এরা সারাক্ষণ প্রায় দিগম্বর অবস্থাতেই থাকত। 
মিসেস্‌ গ্রিমউড, তার এক কুমারী বান্ধবীর নিকট 
এ-কথ! উল্লেখ করেন। সেই ভদ্রমহিলা এই নিঙ্গজ্জ 
বর্বরতার কথা শুনে একেবারে আাৎথকে উঠেন 
এবং এদের সভ্য বানাবার উদ্দেশ্যে নয় জোড়া 
স্ানের পোষাক পাঠিয়ে দেন। মিসেস্‌ গ্রিমউড. 
পোষাকগুলো৷ মালীদের দিয়ে দিলেন। তারা ত পেয়ে 
মহাখুশী। পরদিন বিকাপে বাগানে বেড়াতে গিয়ে শ্রমতী 
দেখেন ছু'জন নাগাপুঙ্গব বাগানে কাজ করছে। একজন 
তার দেওয়া পোষাকে মন্ত বড় একট! ফুটে! করে তার 
ভেতর দিয়ে মাথাটি গলিয়ে সেটা জামার মত গায়ে দিয়ে 
বসে আছে, দেহের নিষ্নার্দ যথাপূর্বং । কিন্তু চেহারায় 
বেশ একটা গর্ধ্বের ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি 
পোষাকটি দিয়ে মাথায় আচ্ছা ক'রে পাগড়ি জড়িয়ে 
নিয়েছে। এর পর অবশ্য মিসেস্‌ গ্রিমউড. বা তার বান্ধবী 
এদের ল্লীলতা৷ শেখাবার চেষ্টা আর করেন নি। 

এই সমস্ত জঙ্গলীরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে রকম ছিল 
আজও ঠিক তেমনি আছে। ইম্ফলের বাজারে সওদা 
করতে এর! দলে দলে নেমে আসে । এদের সামনের দিকে, 
কোমরে বাধা স্থতোর সাহায্যে একটি নেংটি ঝুলানো থাকে 
পণ্চাদ্‌ভাগ সম্পূর্ণক্ধপে অনাবৃত । বর্শা, দা, তীর, ধন্থ 
ইতাদি এদের প্রধান হাতিয়ার, টাংখুলদের বর্শা গুলো 
সুদীর্ঘ এবং দুধারী। দা নাগাদের প্রধান এবং নিত্য 
প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, এগুলোর হাতল সাধারণতঃ বাশ 
গাছের মূল দিয়ে তৈরি। দা ছাড়া এই সমস্ত পাহাড়ীদের 
জীবনযাত্রা অচল। দ]! দিয়ে তার! শশ্যকর্তন, গৃহাদি 
নিশ্বাণ, মেয়েদের তাত নির্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় কর্ণ সম্পন 
করে এবং এরই সাহাযো বন্ত জস্তদের আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা করে। 


শোনা যায় যে, দক্ষিণ অঞ্চলের টাংখুলরা বিষাক্ত তীর 
ব্যবহার করত। মারিংরা তীরে এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষ- 
নির্যাস মাধিয়ে রাখে । এই বিষ এত তীব্র যে, নাগাদের 
নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে আহত প্রাণীগুলো আধঘণ্টার মধ্যেই 
পঞ্চত্ব গ্রা্চ হয়। এদের ঢালগুলো৷ মোষের চামড়া অথবা 
খুব ঠাস-বোনা চেরা বেতের তৈরি। তীক্কধার বর্শাও 
এগুলোকে ভেদ করতে পারে না । এগুলে৷ পাখীর পালক 
দ্বারা ভূষিত এবং ঠিক মাঝখানে একটি চওড়া লাল আজি- 
কাটা চিতাবাঘের চামড়া অথবা! কালো বস্্ধণ্ডের আবরণী 
দ্বারা আবৃত। আগ্েয়াস্ত্রের ব্যবহারও এই পাহাড়ীদের 
অজ্ঞাত নয়। 





মণিপুরের নাগ! পন্্রদায় 


পিষ্ট সপাপসাি সপাসপাস্শাসল সপ ত ৯ ৯ শষ রাস পচ পা পাস সি পিউ এ পি 


২২৪ 


কৃষিকাধ্যই এই আদিম জাতির লোকদের জীবিকা- 
নির্বাহের প্রধান অবলম্বন । কষিকম্মে শাবল, কোদাল এবং 
দা-ই এদের প্রধান সম্বল, লাঙ্গলের ব্যবহার এদ্রের জানা 
নেই । তাতে বস্ত্র-বয়ন ত নাগা-গৃহিণীদের নিত্য কশ্ম ॥ মৃখ- 
পাত্রাদি নিন্মাণ এদের প্রধান ঝুটার-শিল্প। অগ্ঠান্ত পাহাড়ী 
জাতির স্তায় নাগা মেয়েরাও অত্যন্ত কণ্মঠ ও পরিশ্রমী । 
উদয়ান্ত এদের খাটুনির আর বিরাম নেই। 





টীংখুল নাগ! 

নাগারা জাত-শিকারী। এর! দলবদ্ধ হয়ে শিকারে 
বেরোয়। সকলে মিলে তাড়া করে বন্ত জন্তগুলোকে 
জঙ্গলের ভেতর থেকে খোলা জায়গায় নিয়ে এসে তাদের 
পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। কুকুরট! যখন জানোয়ার- 
টাকে কাবু করে ফেলে তখন তাকে বর্শার ঘায়ে অথব গুলি 
করে হত্যা করে। গান্ডাং 'এবং উথরুল* বস্তির টাংখুলবা 
শিকারের সময় যে-কুকুরগুলোকে সঙ্গে করে নেয় সেগুলো 
দেখতে ভারি হুন্বর | গায়ের বং তাদের কুচকুচে কালো, 
পাগুলো ধবধবে শাদা । তাদের লোমগুলো হুত্র-গুচ্ছের 


+ উতরুল ইম্ফলের উত্তর-পূর্ব দিকে নাঁগাপাহাড়ের সীমা রেখার 


প্রায় নিকটে অবস্থিত। বিগত যার্চ মাসের শেষ দিকে এখানে 
জাপানীদের আকমণের চাপ বৃদ্ধি পায়। 


২৩৪ 

মৃত লক্বা লদ্বা, ঘাড়ের কাছে সেগুলে! আবার ঝু'টির মত। 
শিকার ধরবার জন্তে ফাদ পেতে রাখবার রেওয়াজও 
মণিপুরের নাগাদের মধ্যে আছে। 

ভাতই অবশ্ত এদের প্রধান খাদ্য। তবে এদের এক 
বকম সর্বভূক বললেই চলে। একমাত্র বিড়াল ছাড়া আর 
সমন্ত গৃহপালিত পশুর মাংসই এরা অবলীলাক্রমে উদরস্থ 
করে। বিড়ালের প্রতি এদের ভক্তি কিন্ত অপরিসীম। 





পিটিসি এ লি ০ 








মাও নাগ! 


কোনো কোনে গ্রামে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের! দস্তরমত ঘটা 
করে বিড়ালের অস্ত্যেতিক্রিয়া সম্পন্ন করে। টাংখুলদের মধ্যে 
এ ধারণ! প্রচলিত ষে, যদ্দি কেউ বিড়াল বধ করে তাহলে 
চিরতরে তার বাকৃণক্তি লোপ পেয়ে যাবে। কুকুরের 
মাংস হচ্ছে এদের সবচেয়ে প্রিয় খান্য। ইম্ফলের সেন! 
কাইথেল বাঞ্জারে এগুলো! প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হয়। 
তাছাড়৷ গরু, মহিষ, হাতী, সাপ, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গ কিছুই 
এদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ে না। 

খেলাধুলার প্রতিও নাগাদের প্রবল আসক্তি আছে। 
ছক কেটে “বাঘে-মাহুষে' নামে এক ধরণের ক্রীড়া এদের মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রচলিত । টাংখুলদের মধ্যে দড়ি-টানাটানির 
খুব প্রচলন । এদের ধন্থানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে 
বিজড়িত। টাংখুলদের মধ্যে স্বী-পুরুষের একজে নৃতাগীত 
করবার রেওয়াজ আছে। লুছুপা গ্রামের পুরুষর্দের মধ্যে 
কেবলমাত্র এক ধরণের যুদ্ধ-নৃত্য প্রচলিত। নাচের সময় 
মেয়েদের কাজ হচ্ছে পুরুষদের অনবরত মদ জোগানো। 
নাচের সঙ্গে তালে তালে কাসর বাজতে থাকে । উখরুল 
গ্রামে কেবল মাঞ্জ বালিকাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাচের 
প্রচলন আছে, তা! প্রায় মণিপুরী 'খুবাই-সাই-সাক্পা” 
নৃত্যের অচ্রূপ। এদের মধ্যে কাবুইদের নৃত্য হচ্ছে 


প্রবাসী 





১৩৫১ 


সকলের সেরা । নাচের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চলতে 
থাকে ঢাকের বাদ্য আর কর্ণপটহভেদী সঙ্গীত। এদের 
নৃত্যের পোযাকও জমকালো । পরনে কোমরে জড়ানো 
লাল বস্্ধণ্ড, মাথায় চক্চকে ধাতব শিরোভূষণ আর দীর্ঘ 
পাখীর পালক। নাচিয়েদের প্রত্যেকেরই ছু'কানে ছুটো 
করে বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতির পাখা আটকানো থাকে। 
নাচের সময় এদের হাতে থাকে কারুকাধ্য করা হাতল- 
ওয়াল! দা, সময় সময় বর্শা হস্তেও এর! নৃত্য করে| মেয়েদের 
মধ্যে কেবল কুমারীরাই নৃত্যে যোগদান করতে পারে। 
নৃত্য স্থরু করবার আগে তরুণ-তরুণীরা বুত্তাকারে দাড়িয়ে 
যায়। তার পর সকলে মিলে গান গাইতে গাইতে 
চক্রাকারে ঘুরতে থাকে । মেয়েদের হাতে থাকে এক 
একটি করে বংশখণ্ড, ঢাকের বাজনার তালে তালে তারা! 
সেগুলো দিয়ে মাটির ওপর ঘা মারতে থাকে । নাচ খুব 
ধীরে ধীরে স্থুরু হয়ে তারপর চলতে থাকে দ্রততালে। নাচ 
শেষ হবার আগে দুটি মেয়ে বৃত্তের ভেতরে জোড় বেঁধে 
নৃত্য আরস্তভ করে। প্রায় পীচ-ছয় রকমের নাচ এদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। 

কুমারী অবস্থায় নাগ! মেয়েদের যৌন ব্যাপারে অবাধ 
স্বাধীনতা দেওয়! হয়। টাংখুলদের মধ্যে শস্য-বপনাদি 
উপলক্ষ্যে যে সমস্ত পরব অনুষ্ঠিত হয় তাতে ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে দড়ি-টানাটানির প্রতিযোগিতা হয়। এ সময় 
তাদের সংষমের বাধন শিথিল হয়ে যায়। এদের সমাজের 
যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। 
অনেক সময় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পূর্ববরাগের সঞ্চার' হলে 
এরা নিজেরাই নিজেদের বিবাহ স্থির করে। অবশ্য বৃদ্ধা 
ঘটকীদের মধ্যস্থতায় বিয়ের কথাবার্তা চালানোই এদের 
সাধারণ প্রথা। এদের সমাজে বরকে কন্তাপণ দিতে হয়। 
আগেকার দিনে কাবুইদের সমাজে সাতটা মোষ, ছুটো দা, 
ছুটে বর্শা, কর্ণভূষণ ইত্যাদি কন্তাপণের বায়নাক্কা ছিল 
বিস্তর। আজকাল একশো! ঝুড়ি চাল, একটা দা, কোদাল 
এবং কনের বাপমাকে পরনের কাপড় দিলেই বর কনেকে 
কিনে নিয়ে আসতে পারে। বিবাহ-উৎসবের সময় কন্তা- 
পক্ষের লোকেরা বরপক্ষের কুমারদের সঙ্গে কুপ্তি- 
প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল 
থেকে বর-কন্তার মধ্যে কে দীর্ঘজীবী হবে তা স্থিরীকৃত হয়। 
বর্শানৃত্য ইয়াং নামক স্থানের বিষা-উৎসবের একটি প্রধান 
অঙ্গ। 

আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনা এদের 
সমাজে খুব একটা বাহাছুরি বলে গণ্য হ'ত। মাহুষের 
মাথা কেটে আনলে সমাজের ধন সম্প' প্রী বৃদ্ধি হবে 








সিস্ট লা বা পাপা 


এ বিশ্বাসও ণিপুরের কোনো কোনো নাগা সম্প্রধায়ের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। আগেকার দিনে অস্ততঃপক্ষে একটি 
নরমুণ্ডের মালিক না হওয়া পর্যাস্ত বিবাহেচ্ছু যুবকের পক্ষে 
পাত্রী সংগ্রহ করাই ছিল অসস্ভব। গলায় ভদ্গুকের দাতের 
হার, আর পরনের কড়িগীথা বস্ত্খণ্ড ছিল নরমুণ্ডচ্ছেদকের 
নির্শন-চিচ্ছ। পুরুষদের হৃদয়ে এই পৈশাচিক নরহত্যার 
প্রেরণা সঞ্চার করত মেয়ের1। গ্রাঙ্্য উৎসবাদি উপলক্ষো 
খন স্ত্রী-পুরুষ একত্রে সমবেত হত তখন পূর্বোক্ত 
নিদর্শন-চিহুসমুবঙ্ছিত পুরুষকে মেয়েদের বিজ্রপৃহান্তে 
বিব্রত হতে হ,ত। 

অন্তান্ত আদিম জাতির মত মণিপুরী নাগারাও 
উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। অদ্ভূত গঠনের প্রত্তর- 
খগ্ডগুলোকে এর! 'লাই-ফাম? * বা উপদেবতার অধিঠান- 
স্থল বলে নির্দেশ করে। টাংখুলদের বিশ্বাস উরি এবং 
উরা! নামে দু'জন দেবতা আছেন, তাদের প্রত্যেকের চারটা 
ক'রে হাত, চারট1 কারে পা। হৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা 
এই যে, আকাশ হচ্ছে পুরুষ আর পৃথিবী হচ্ছে প্রকৃতি । 








এদের দৃঢ়বন্ধ নিবিড় আগ্লেষের ফল তৃমিকম্প, আর তাই রী 


থেকে পৃথিবীতে প্রাণ-লীলার বিকাশ। 

মণিপুরের সকল শ্রেণীর নাগারাই মৃতদেহ গোর দেয়। 
টাংখুলরা খুব ঘটা ক'রে মৃতদেহ সমাহিত করে। অস্তো্টি- 
ক্রিয়ার দিন কবর খনন করা হ'লে সম্পন্ন গৃহস্থেরা একটি 
মহিষ বলি দে়। মহিষটার নাড়ীতু'ড়ির অর্ধেকটা নেয় 
যুতব্যক্তিব আত্মীয়ন্বজনরা, বাকী অর্ধেকটা নেয় কবর- 
খননকাবীর!। প্রাণীটার হৃৎপিণ্ড, ষরুৎ, প্লীহ, ফুসফুস, বৃক্ 
(ছ1075)) ইত্যাদি জোটে “শের! বা গ্রামা পুরোহিতের 
ভাগ্যে । এগুলো রাকা কারে সে কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বক :'কামিও বা উপদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে। 
পুরোহিত কর্তৃক কতকগুলে ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হবার পর 
অস্ত্যোষটিক্রিয়। উপলক্ষে সমবেত লোকদের এই রান্নাকরা! 
মাংস এবং ভাত পরিবেশন করা হয়, এবং সকলে মিলে মহা 
আনন্দে গোরস্থানে ভোজে প্রবৃত হয়। ভোজনপর্ব 
শেষ হল হুরু হয় মৃতদেহ সমাহিত করবার আয়োজন। 
মৃতের একটি আত্মীয় জলম্ত মশাল হত্তে কবরের ভিতর 
চুক, মশালটি ঘুরাতে ঘুরাতে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের নিকট 
পরই-প্রার্থনা জানায়, তারা যেন মৃত ব্যক্তির 'কাজাইরাম, 


পেপসি 


% কথাট। 'বৈ-ভাই? ব| মণিপুরী ভাব! থেকে ধার কর। 
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টপস লা পপ কিলার পি সত শি 


(পরলোক ) বাত্রার পথে তার সঙ্গে এসে দেখা কষেন। 
তার পর মতের হাত ছুথানি জঙ্গ দিয়ে খুব ভাল করে 
ধুইয়ে দেওয়া হং। তখন তার আত্বীয়ম্বজনর! সকলে এক 
জায়গায় জড় হয়ে মড়াকান্গ! জুড়ে দেয় এবং কবরটিকে 
দু-তিন বার প্রদক্ষিণ করে। তারপর মৃতদেছটিকে 





মায়ামের নিকটস্থ একশিলাত্ত্ত (1)000111))) 


শবাধারের সঙ্গে খুব শক্ত করে বেধে কবরে রাখা হয় এবং 
যাতে মৃতদেহে মাটি না লাগতে পারে সেই উদ্দেস্তে 
কবরের ভেতর পাথর দিয়ে তারা একটি বেষ্টনী নির্মাণ 
করে। কবরে মাটি চাপা দেওয়া! হ'লে পর “শেরা” বা 
পুরোহিতকে মৃত্তিকান্তুপের ওপর একটি টাঙ্গি রাখতে হয়। 
সর্বশেষে সমাধিক্ষেত্রে একটি দেবদারু কাঠের মশাল জালিয়ে 
রেখে সকলে মৃতব্যজির গৃছে প্রত্যাবর্তন করে। এদের 
বিশ্বাস যে সমাহিত হবার পর দিন কবরের অন্ধকার গহ্বর 
থেকে মৃতব্যক্তির আবার পুনরুখান হয়, সেদিনই অশরীরী 
আত্মা আবার ভার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ফিরে 
আসে। তাই ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত রাতদিন সকল 
মময়েই লোকাস্তরিত প্রি্নঙনের জন্তে তাদের গৃহদ্বার 
অবারিত থাকে । 


মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


[ মাধামিক শিক্ষণ গবস্মেপ্টের করায়ত করিধার সম্ক ১৯৩৭ সাল 
হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত যে-সব চেষ্ট। হ্ইয়াঞ্ছে লে সন্বক্ধে 'প্রবানী'র প্রতিষ্ঠাতা" 
সম্পাদক রামানন। চটে।পাধারের অভিমত তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্য 
হইতে সঙ্কলন করিয়। নিয়ে প্রদত্ত হইল । শিক্ষার্রতী ও জনগুরু রাষানন্দ 
চট্টোপাধায়ের অভিমত বত'মান বিলের জালোচন! কালে সহায়তা৷ করবে 
ধলিয়াই আশ! করি। ] 

বঙ্গের মাধামিক শিক্ষা বিল গোপনে গোপনে গ্রস্ত 
হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের বড় বর্ম্মচারীরা--সবাই বা 
প্রায় সবাই মুসলমান, কারণ তাহারাই জগতে, ভারতে ও 
বঙ্গে শিক্ষায় অগ্রণী ও অগ্রসরতম-_দার্জি্দিঙে খসড়াট। 
পালিস করিতেছেন, তাহাতে শান দিতেছেন। গবন্মে্ট 
কয়েক বৎসর হুইতে বঙ্গের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা 
কমাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ানয় তাহাদিগকে প্রবেশিক্ষা। পরীক্ষার জন্য শিক্ষা! দিবার 
ও ছাত্রছাত্রী পাঠাইবার যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া নির্ধারণ 
করিবার মালিক থাক্কায় গবন্মেন্ট নিঞ্জ উদ্দেশা সাধন 
করিতে পাবেন নাই । এখন নৃতন আইন করিয়া মাধ্যমিক 
শিক্ষার ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্ব একটা বোর্ডের হাতে 
দেওর। হইবে । বোটা শুধু শিখণ্তী, বিশ্ববিদ্যালমগুলির 
বিরুদ্দে অভিযাল শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরই চালাইবেন। 
উচ্চ বিষ্ভালয়গুলির অধিকাংণ বে-সরফারী, দেশের লোকের 
টাকায় 5লে। কিন্তু তাহাদের উপর সরকার প্রভুত্ব করিতে 
চান। 'অনেকগুলি বেখ কেজে নয়, সত্য। কিন্তু যথেষ্ট 
টাকা দিলেই কেজে! হয়। সরকার তাহা করিবেন না, 
অনেকগুপিকে উঠাইয়া দিবেন। ছুঠিক্ষের সময় দরিদ্র 

প্লেশবাসীরা সামান্ পরিমাণে মোটা ভাত নিরক্নদ্দিগকে 
দিলে যদি কেহ বলে, "এট! ঠিঞ নয়, আমি কতকগুলি 
লোককে রাঞ্জভোগ দিব, তোমাদের মোটা ভাতের অন্ন- 
সন্ত্র উঠাইয়া দিব--ওরকম খারাপ খাদ্য লোককে দেওয়া 
উচিত নয়,” তাহ! হইলে ব্যবহারট! যেমন হয়, শিক্ষা ৃভিক্ষ- 
গ্রস্ত এই দেশে অকেজোত্বের ওছুহাতে বহু বিদ্যালয় 
উঠাইয়! দেওয়াও সেইকপ। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রবেশিকাতে যে মাতৃভাষাকে 
বাহন করিয়াছে, সে ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সম্ভবতঃ 
সরকারী হুকুমে রদ করিবে । সম্পূর্ণ রদ যদি না-ও করে, 
তাহা হইলেও, যে-সব বাংলা বহি চলিবে, বঙ্গসাহিত্যে ও 
বঙ্গভাষায় অগ্রচলিত বহু আরবী-ফারসী শব্দে তাহ! 


কণ্টকিত করা হুইবে। মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভা ও 
শিক্ষাবিভাগ “হিন্দু” বাংলা ভাষা বরদাস্ত করিবে না। 
আরও কি কি অনি বিলটার দ্বারা হইতে পারে, তাহা 
পরে লিখিব, এখন সংক্ষেপে বলা চলিবে না। 

[ প্রবাসী--জোষ্ঠ ১৩৪৪ 


কী 

নানা কাগজে দেখিতেছি, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী একটি 
সেকেওুরী এডুকেস্তুন বোর্ড গঠন করিতে চান । প্রস্তাবটি 
নৃতন নয়। এই মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কি ভাবে গঠিত 
হইবে, তাহার মরকারী ও বেসকারী সভ্য কত জন হইবেন, 
কি প্রকারে তাহারা নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন, 
বোডে'র কর্তব্য ও অধিকার কি কি হইবে, তাহার অধীনস্থ 
জেলাবোড গুলি কি ভাবে গঠিত হইবে ও তাহাদের কর্তব্য 
ও অধিকার কি হইবে তাহাও কোন কোন কাগজে 
দেখিয়াছি । মূল কাগজপত্র কিন্তু আমাদের হাতে আসে 
নাই। সেই জন্ত সাধারণ ভাবে কিছু মন্তবা করিতেছি। 

ইতিপূর্বের বঙ্গের বার শত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
কমাইয়া চারি শত করিবার সরকারী প্রস্তাব যে তরফ 
হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল, আালোচ্য মাধ্যমিক শিঞ্ষা- 
বোডেপ প্রস্তাবও সেই তরফ হতে হইয়াছে । এই জন্ত 
ইহাকে ভয়ের কারণ মনে করি। কারণ, বঙ্গে স্থানবিশেষে 
এক-আধট] বেশী উচ্চ বিদ্যালয় থাকিলেও মোটের উপর 
স্থল কমানর চেয়ে বাড়ানরঠ দরকার আছে। কিন্ত গ্রন্তা- 
বিত বোডের হ্কাতে স্ুলকে রেকগ্রিশ্তন দেওয়া, না-দেওয়া 
বা তাহ। প্রত্যাহার করার ক্ষমতা! থাকিবে, এবং বোডে'র 
যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসের দিকেই ঝোক থাকিবে তাহা 
উহার ইংরেজ জনকের প্রবৃত্তি হইতেই অনুমিত হয়। 
বোর্ড এইকপ প্রবৃত্তিজাত না৷ হইলে, বঙ্গে বিদ্যালয়ের উচ্চ 
শিক্ষার উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধনের ইচ্ছা ইহার মূল আছি 
ও প্রধান কারণ হইলে আমরা বোর্ড গঠনের সমর্থক. 
হইতাম। কেন-না, বঙ্গীয় উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যাহা 
কর্তব্য তাহা করিবার মত লোকবল, অর্থবল ও আইনবল 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। কিন্তু অন্ুমোদনযোগ্য 
মাধ্যমিক শিক্ষাবোড" না হইলে, উচ্চ বিষ্ভালয়গুলির ভার 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আপাততঃ থাকাই 
শ্রেয় বলিয়া মনে করি। 

বোডে'র সদস্যদের মনোনয়ন ও নির্বাচন যে প্রকারে 
হইবে তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকান হইয়াছে । আমরা 


আবাঢ় 


ইছার বিবোধী। যোগ্যতম লোকদ্িগকেই সমস্ত করা 
উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সশ্যদের চারিত্রিক, জ্ঞানগত ও 
শৈক্ষিক যোগাযতাই বিচার্ধয, ধশ্থমত বিবেচ্য হওয়া উচিত 
নয়। 

যদি ধশ্মসম্প্রদায় অগ্চসারে সদশ্য লইতেই হয়, তাছা 
হলে যে সম্প্রদায় বত বিস্ভা্গয় চালাইতেছেন, বিভ্যালয়ে 
শিক্ষা দিবার নিমিত যে সম্প্রদায় যত টাকা দিতেছেন, 
তাহা বিবেচনা করিয়া এক এক সম্প্রদায় হইতে নির্দিষ্ট 
অনুপাতে সদশ্ত লওয়া উচিত। মন্দের ভুল হিঙগাবে 
আমরা ইহ। বগিতেছি। এই প্রণালীরও আমরা সমর্থক 
নভি। 

বোডে” উনত্রিশ জন স্দন্ত থাকিবেন; চৌদ্দ জন 
গবস্মেণ্টের নিযুক্ত ও মনোনীত, পনর জন নিার্করচিভ। 
কিন্ত বেসরকারী সদগ্তদের এই সামান্ব সংখাধিকা 
্ান্তিজনক। বন্তত: এংলো৷ ইপ্ডিয়ান এডুকেশ্তান বোর্ডের 
প্রতিনিধি এবং বেঙ্গল উইমেন্দ এডুকেশ্যন ফ্যাডভাইসরী 
বোডে'র প্রতিনিধি সরকারী সদস্তদের পক্ষেই সাধারণত 
ভোট দিবেন, এবং যাহারা নির্বাচিত সাস্ত হইবেন 
গবন্মেণ্টের প্রভাব বশতঃ তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ নামে 
বে-সরকারী কিন্তু বাস্তবিক সরকারী অন্ুগ্রহার্থী থাকিবেন। 
এন্সপ সরকারী প্রভাবাধীন বোর্ড আমরা চাই না। 

এই মত আমরা কেবল ভাল লাগা নালাগার জন্য 
পোষণ করি না, এবং প্রকাশ করিতেছি না। শিক্ষাতথ্য- 
জিজ্ঞান্থ প্রত্যেক বাঙালী জানে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি- 
মধ্যে কেবল বঙ্গেই মোট শিক্ষাবায়ের অধিক অংশ ছাত্র- 
ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ও সর্বসাধারণ বহন করেন, 
গবন্মেন্ট বহন করেন কম অংশ ; অন্যান্য প্রদেশে গবম্মেণ্টই 
অধিক অংশ বহন কবেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 
“ৰাস্থকরের মজুরীটা যে দেয় গতের ফরমাইস করিবার 
অধিকার তাহার” । বঙ্গে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিপরীত 
বাবস্থা কায়েম হইতে যাইতেছে । বেশীর ভাগ টাকাট। দি 
ও দিব আমরা, কিন্ত প্রতৃত্ব ও মুক্ুবিবয়ানা করিবেন সরকারী 
লোকেরা ! ইহ! কখনই ন্থায়সঙ্গত নহে। বে-সরকারী 
লোকদেরই ক্ষমতা বেশী হওয়া উচিত। বঙ্গে যত উচ্চ 
ইংরেজী বিস্ভালয় আছে তাহার অধিকাংশ বে-সরকারী, 
জনসাধারণের ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত । * 

এই কারণে উচ্চ ইংরেজী বিস্তালয়সমূহের প্রধান 
শিক্ষকদিগকে যে আপনাদের মধ্য "হইতে কয়েক জন 
সমস্ত নির্বাচন করিবার ধিকার দেওয়া হইয়াছে 
ডাহার অন্থপাত সরকারী ও বে-সরকারী বিদ্তালয়সমূহের 





মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


২৩৩ 





৫৯ পাস পপি পি রি লা কি লিল পিপি 


সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকাংশ সদশ্ 
বে-সরকারী স্থুলগুলি হইতে নির্বাচিত হওয়া উচিত। 
মোট তিন জন সদশ্ত হেডমাষ্টারের! নির্বাচন করিবেন। 
ইহ যথেষ্ট নহে, এবং স্দসোব ভাগ-বাটোয়ারার পক্ষেও 
ইহ। অন্থবিধাজনক । হেডমাষ্টার প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ান 
উচিত। বগ! হইয়াছে, তিনভন হেডমাষ্টার প্রতিনিধির 
মধ্যে এক জন মুসলমান হওয়া চাই-ই । আমর! 
শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করার বিরুদ্ধে 
আগেই মত প্রকাশ করিয়াছি। আবার সেই কথা 
বলিতেছি। ঘদদি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা করিতেই 
হয়, তাহা হইলে ১২০০ স্কুলের মধ্যে যত স্কুল মুললমানর! 
চালান, তাহাদের প্রতিনিধির সংখা। তদনুসারে নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। তাহারা ১২০* বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৯৯ 
বিদ্যালয় চালান না, সুতরাং তিন জন হেডমাষ্টারের মধ্যে 
এক জন মুদলমান হইবেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত নে । 
বিদ্বালয়সমূহের অনুমোদন, রেকগ্রিশ্বন, সরকারী 
সাহাধাপ্রাঞ্থি ইতাদি বিষয়ে বোর্ডকে পরামশ দিবার 
নিমিত্ত জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড-গঠনের আমরা বিরোধী । 
এরকম পরামর্শ ত স্কুল পরিদর্শন বিভাগের ইনস্পেক্টররাই 
দিয়া থাকেন। জেলাবোড“সকলে স্থানীয় শাসন ও পুলিস 
বিভাগের কর্তাদের প্রভৃত্ব ও প্রভাব সর্ধাভিভাবী হইবে। 
বিদ্যালয়সমূহে হাণকম ও পুলগিসের রাহ্গত্ব কাফেম করার 
আমরা বিঝোধী । টক 
অনুমোদন, বেকগ্িশ্তন ও সরকাগী সাহাযা পাইতে 
হইলে কিকি সর্ভ ও নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা 
বিশদভাবে লিখিত থাক উচিত $ এবং কোন বিদ্যালয় 
ধএ্রনুবিধা না পাইলে বা পূর্বে প্রাপ্ত উক্ত সুবিধা হইতে 
বঞ্চিত হইলে, ভাহার কারণগুলিও পরিফার ভাষায় লিখিত 
ও প্রকাশিত হওয়া] উচিত । গোপনীয় অগ্রকাশ্ট অপ্রক।- 
শিত কোন্‌ রিপোর্টেবি উপর কোন কাজ হওয়া অন্ুচিত। 
৯ [ প্রবাসী, আবাঢ়, ১৩৪৪ 


১৯৪০-এর বিল সম্বন্ধে মন্তব্যঃ 

বিলটার উদ্দেশ্য বল! হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষার 
রেগুলেশন ও কণ্টবোল, অর্থাৎ তাঙ্কাকে নিফ্মমিতকরণ 
ও তাহার উপর কতৃত্ব করণ-_শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের 
বালাই ইহার উদ্দেশ্তের মধ্যে নাই | 

মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞায় বল! হইয়াছে, প্রাথমিক 
শিক্ষ! ছাড়া অথবা ম্যাটি.কুলেশ্ানের পর যে শিক্ষা দেওয়া 
হয় তাছা ছাড়া যে শিক্ষা, তাহাই মাধ্যমিক শিক্ষা। 


২৩৪ 


৯ পাস পপর টিপস 


শিক্ষা কতৃত্বের বাহিরে চলিয়! ঘায় সেই ভয়ে একটা 
উপধারায় বলা হইয়াছে, প্রাদেশিক গবন্মেন্ট ইস্তাহার 
দ্বারা যে-কোন ঝকম শিক্ষাকে মাধ্যমিক বা অ-মাধ্যমিক 
রা ঘোষণা করিতে পারিবেন--ফ্ণাকি দিবার যো 

|| 

মাধামিক শিক্ষা নিয়মিতকরণ ও সংযমন ( “197156700 
00 01100101” ) জন্ত যে বোর্ড গঠিত হইবে, মাধামিক 
বিদ্যালয়গুলির উপর তাঙ্ভার সর্বময় কতৃত্ব থাকিবে। 
এই বোর্ডের সভা হইবেন ৫* জন। তাতে সরকারী 
লোক, সরকার-মনোনীত লোক, মুসলমানদের ও হিন্দুদের 
'প্রুতিনিধি' ইত্যাদি এরূপ সংখ্যায় থাকিবে যে, যে হিন্দুরা 
ইস্তৃল চালায় সব চেয়ে বেশী, টাকা দেয় সব চেয়ে বেশী, 
ছাত্রছাত্রী ঘোগায সব চেয়ে বেশী, তাহারা সরকারী সভ্য, 
সরকার-মনোনীতি সভ্য, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী সভ্য এবং 
মুসলমান সভার্দিগের সশ্মিলনে সর্বদাই ভোটে হারিয়া 
যাইতে পারিবে! বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করিবেন 
গবন্মেন্ট। 

বোর্ড ইস্কুদ অন্মোদন ও না-সঞ্জুর, সাহাব্য দেওয়া 
না-দেওযা, ছাত্র ভি করা না-করা, ছাজদিগকে পরীক্ষা 
দিতে দেওয়া না-দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও অনুমোদন 
বা অনচমোদন ইত্যাদি সব কাজের কতা? হইবেন । বো 
ক্ষমত1 পরিচালন করিবেন একটা কারধনির্বাহক কৌন্সিলের 
দবারা। & কৌন্িলটা এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, 
সরকারী মতের জয় সর্বদাই যাহাতে হইতে পারে। 

এই আইন পাস হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ম্যাটিকুলেশ্তান পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় তালিকা (85112)08) 
নিধর্ণরণ, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, প্রণয়ন, সংকলন ও প্রকাশ, 
এবং পৰীক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা আর থাকিবে না। স্থতরাং 
পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে ও পাঠ্যপুস্তক-বিক্রয় হইতে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের যে বু লক্ষ টাকা আয় হয়, তাহা! থাকিবে না। 
অথচ বিলটাতে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণের 
বাবস্থা নাই, তাহাকে অর্থ সাহ্বাযা করিবার ব্যবস্থা নাই। 
কিন্তু মাধ।মিক শিক্ষা-বোড'কে প্রতিবৎসর পচিশ লক্ষ 
এবং তাহার উপর আরও এক লক্ষের অনধিক টাকা দিবার 
বাবস্থা আছে? অধিকস্ভ বল! হইয়াছে বোড” পরীক্ষার 
সমুদয় ফীগুল! পাইবে, তাহার প্রকাশিত পাঠ্যপুত্যক- 
গুলার বিক্রীর টাকা পাইবে, এবং অন্যান্য সব আয়ের 
টাকা পাইবে । অবশ্ঠ গবন্মেন্টের সুয়ে! রাণী ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্ত বার্ধিক অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা মন্ত্রীর 


১৩৬১ 








দলী্পিিসপিসিলানপা্পাসপিসিলা 


তাহার নিমিত্ত সম্প্রতি আইন কর! হইয়া গিয়াছে। 

এখন যে-সকল মাধ্যমিক উচ্চ বিষ্ালয় কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অনুমোদিত, বিলটা আইন হইলে তাহাদের 
অচ্ধমোদন দুই বৎসর কায়েম থাকিবে। তাহার পর 
সেগুলিকে অনুমোদিত তালিকায় রাখা না-রাখা বোর্ডের 
মরজির ও ইচ্ছার অধীন হইবে। 

যাধ্যমিক বিদ্যালঃসমূছের নিমিত্ত পাঠ্যপুঘ্তক নির্বাচন 
করা, লেখান, প্রকাশ করা! এমন একটা কমীটির হাতে 
পড়িবে, যাহাদের অধিকাংশ জ্ঞান-রাজ্যের, সাহিতা- 
জগতের, মানুষ নহে, যাহারা আমলাতন্ত্রের অঙ্গীভূত বা 
তাবেদার। তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত বহিগুলা সাহিত্য- 
পদবাচ্য হইবে না। সেগুলা বঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের মন 
গড়িতে ঢালিতে চাহিবে গোলামি ছাচে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে ম্যাটিকুলেশ্তানের 
পুস্তকপ্রকাশলন্ধ আয় হইতেই বঞ্চিত হইবেন, তাহা নহে, ' 
ভাল পুস্তকের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদিগের মন আদর্শানুষায়ী 
রূপে গড়িবার সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইবেন। কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রকাশিত সকল বছিই 
অতুযু্রষ্ট, বলিতেছি না । কিন্তু বিলে যে পুস্তক প্রকাশ 
কমীটির ব্যবস্থা আছে, তাহার নির্বাচন, সঙ্কলন প্রভৃতি হে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয্বের চেয়ে অপকুষ্ট হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

বোডের সভাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া 
যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহাদের সংখ্যা সমান সমান-_ 
যেন মুসলমানরা বঙ্জে হিন্দুদের সমান শিক্ষিত, শিক্ষা 
বিষয়ে তাহাদের সমান উদ্যোগী, সমানসংখ্যক স্ছুল স্থাপন 
করিয়াছে, সমান ব্যয় করিয়া আসিতেছে, সমানসং 
ছাত্রছাত্রী যোগাইয়্াছে ! | 

আমরা মনে করি না ও বলি না যে, বাংলা দেশে 
শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা নিখুঁত কিন্বা গ্রয়োজনাহ্রূপ । 
অসাম্প্রদায়িক, আদর্শানুযায়ী, নিরপেক্ষ, ও স্চিস্ভিত 
সংস্কারের প্রয়োজন আমরা পূর্ণমাজ্ায় স্বীকার করি। কিন্ত 
বতমান গবন্মেপ্টের বা মস্ত্রিসভার সেরূপ সংস্কার করিবার 
মত সাধারণ জান নাই, তদ্্রপ শিক্ষাবিষয়ক আদর্শ, জান 
ও অভিজ্ঞতা নাই, তদ্রপ সংস্কৃতি নাই, তক্রপ অসাম্প্রদায়িক 
মনোভাব নাই, এবং তন্তরপ ধীরবুদ্ধি ও নিরপেক্ষত] নাই। 

ও [ শ্রধাসী, ভাত ১৩৪৭ 


১ 
বিলটা আইনে পরিণত হইলে এবং নেতারা তাহার 
অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় অবলত্ষদ কহিক্কে না 


জবা 
পারিলে, বঙ্গে শিক্ষার বিস্ভৃতির পরিবর্তে সঙ্কোচ হইবে-_ 
বিভালয়ের ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবতে” হ্রাস 
পাইবে, এবং শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে বিষম বিরুতি 
ঘটবে; গুণান্ুসারে যোগযতম শিক্ষক নিয়োগের পরিবতে” 
ন্বনতম যোগ্যতাবিশিষ্ লোক নিযুক্ত হুইবে, স্থতরাং 
বহু সহ যোগ্য লোকের চাকরী যাইবে এবং বহু সহন্র 
যোগ্য লোক চাকরী পাইবেন না। এক্ূপ বাংল! বিদ্যালয়- 
পাঠ্য পুস্তকসমূহ লিখিত ও প্রচলিত হুইবে যাহার ভাষা 
ও বিষয়বস্ত্র উভয়ই অপরুষ্ট হইবে। পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা 
বিস্তর যোগ্য লেখক ক্ষতি গ্রস্ত হইবেন; যে-বয়সে* বালক- 
বালিকার মন গঠিত হয দেই বয়সে অপকষ্ট পুস্তক পাঠে, 
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত ও চিক গঠিত না 
হুইয়া, বিপরীত ফন ফলিবে;) এবং এইক্প পুস্তক পাঠের 
ফলে বঙ্গে ভবিত্ততে উত্ক সাহিত্যিকবৃন্দের আবির্ভাব 
ব্যাহত হইবে। বাংল! ভাষ। ও সাহিত্যের এবং বঙ্গীয় 
সংস্কৃতির এই প্রকারে নান! দিক্‌ দিয়া ছুনিবার ক্ষতি 

হইবে। 
এই সকল ক্ষতি নিবারণের নিমিত, বিলটা! আইনে 
পরিণত হইলে আমরা কি করিব, তাহা নিরধারণ করা 
আমাদের সবগ্রধান কতব্য। অবশ্ত উহা যাহাতে আইনে 
পরিণত ন! হয়, তাহার জন্ত সকল প্রকার চেষ্টা করাই প্রথম 

কতবব্য। 
[ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৭ 


রঃ ৃ 
মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের সমালোটন! উপলক্ষ্যে লেখায় 
ও বক্তৃতায় ইহ অনেক বার বলা হুইয়াছে যে, মাধ্যমিক 
শিক্ষার সন্কোচ সাধন ইহার একটা উদ্দেশ্ত ; এবং এই 
উক্তির সমর্থনার্থ মিঃ জেঙ্কিন্স থে কেবল চারি শত উচ্চ 
বিদ্ভালয় রাখিবার একট! পরিকল্পন! প্রস্তত করিয়াছিলেন, 
তাহারও উল্লেখ করা হুইয়াছে। গবন্মেট-পক্ষ হইতে 
বল! হইয়াছে যে, সরকারের সেরূপ কোন উদ্দেশ্ট নাই 
এবং মিঃ জেক্ষিন্সের পরিকল্পনাটা সরকারী কোন সন্থল্প 
নহে। পরচিত্ত অন্ধকার; সুতরাং সরকারী কোন চিত্ত 
থাকিলে তাহার মধ্যে কি মতলব মাছে ভাহা নিশ্চিত বল! 
যার না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের যেমংশটির উপর সরকারী 
ক্ষমতা নিরদ্কুশ, তাহাতে সরকারী ক্ষমতার ব্যবহার কিরূপ 
হইয়াছে, তাহ! হইতে অনুমান করা যাইতে পারে শিক্ষার 
উচ্চতর ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা! নিরক্কুণ হুইগে তাহা কি ভাবে 

প্রযুস্ক হইবে। 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষমতা নিরছুশ। 

১ 


মাধ্যমিক শিক্ষা! বিল ও-রাঙ্গানন্ছ চট্টোপাধ্যায় 


২৩৫. 


সেই ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক বিভ্ভালয়সমূহের ঠংখধ্যা 
ক্রমাগত কমিতেছে ; নীচের তালিকা দেখুন । 
বৎসর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য। ৷ 
১৯৩৪-৩৫ ৬৪৩০৯ 
১৯৩৫-৩৩ ৬২১৫০ 
১৯৩৬-৩৭ ৬১১৫৭ 
১৯৩৭-৩ ৬০৬৭৪ 
১৯৩৮-৩৯ ৫৫৪৫২ 


অর্থাৎ উদ্লিখিত পাচ বৎসরে প্রাথমিক বিস্ভালয় গুলির 
সংখ) ৮৮৭১টি কমিয়াছে। এই সকল বিগ্যালয়ে 
জাতিবর্ণনিবিশেষে সব ছেলেমেয়ে পড়িতে পারে। এই 
সব বিদ্যালয় কমিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে 
মুসলমানদের নিমিত্ত মাদ্রাসা বাড়িয়াছিল ১২৫টি এবং 
১৯২৮-৩৯ সালে তাহাদের নিমিত্ত মাদ্রাসা বাড়িয়াছিল 
৪১০টি। 

ইহা হইতে এরূপ অন্যান করা কি অযৌক্তিক হইবে 
যে, জাতিবর্ণনিবিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীর বাবহাধ্য উচ্চ 
বিদ্যালয়গুলির উপর গবন্মেণ্টের ক্ষমতা নিরক্কুশ হইলে, 
সেগুপিরও সংখ্যা কমিবে, কিন্তু কেবল মুসলমানদের 
ব্যবহাধ্য উচ্চ মাদ্রাস৷ বাড়িবে? 

এখন উচ্চ বিস্ালয়গুলির সংখ্যা গবম্মেণ্ট ইচ্জ! 
করিলেই কমাইতে পারেন না। সেগুপি অনুমোদন করা 
না-করাব ক্ষমতা আছে বিশ্ববিস্ভালয়ের । বিশ্ববিস্ঞালয়ের 
প্রশংসনীয় ঝোক আছে শিক্ষাপ্রসারণের দিকে । তাহার 
ফলে উচ্চ বিগ্ভালয়গুজির সংখ্যা বাড়িতেছে এবং ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। 


হাস। 


২১৫৯ 
১৬৪০৭ 
১৬৮৩ 
৪৬২২ 


[ প্রবাসী, ফান্তন ১৩৪৭ 


সী 

১৯৪২-এর সম্বন্ধে মন্তবাঃ 

নৃতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি সরকারী কল্কাতা 
গেজেটের বিশেষ একটি সংখ্যায় গত ২৮শে মার্চ প্রকাশিত 
হয়েছে এবং বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে পেশও হয়ে গেছে। 
ভূতপূর্ব মন্ত্রিমগুলের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল থেকে এটি অনেক 
বিষয়ে ভিন্ন। স্থতরাং এটি সম্বন্ধে লোকমত জানবার জন্তে 
এন প্রচার আবশ্তক ছিল, কিন্ত এইরূপ প্রচাবের: প্রস্তাব 
আইন-সভায় উত্থাপিত হওয়ায় ত৷ অগ্রাঞ্থ হয়ে গেছে এবং 
বিলাট সিপেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে, এই ব্যবস্থা! 
ঠিক হয়নি। ্‌ 

এই আইনের খসড়া দেখবার স্থযোগ আমাদের এখনও 
হয় নি। দৈনিক কাগজে যা দেখেছিলাম তার অক্ষর এড 


২৩৬ 


ছোট ধে, বৃদ্ধ মন্ুয্যের পক্ষে তা পড়া ছুঃসাধ্য। খবরের 
কাগজে এর একটি- বিশেষস্বের নিগমুক্রিত বিবৃতি 
আছে : 


& ঠিস্চতেনো, জারিএপশ্যাহার 
4 808018] 18860901 009 1311] 5 0006 00054550020 01 


555. 00027716605): 81160. 616 (1) 151877710 980070081%/ 


ক001080101) 0071016620, 02) 171000.9600007 75000801010 

00701016692, (3). 0377187 96001)08177 17100091100 93020771806, 

(4) 9017500150 088158.980010087 13000080100. 00107010620 
৯8100 (5) 180৮1810770] 1307700৫1 175 8) 

শি তি 10001001010. 2070 10000660100, 01 17650 20207711690 
2]] 19 60 0070710 000080107, :001617515 7918650 6০ 008 
888199061৮0 0016016 2300 701181017- 


এই কমীটিগুলি যাদের জন্য স্থাপিত তাদের নিজ নিজ 
ধর্ম ও সংস্কৃতি ( ব৷ কৃষ্টি) অনুসারে তাদের শিক্ষাকার্ধ্য 
নির্বাহ কর! হবে কমীটিগুলির কাজ । হিন্দুদের ও মুসলমান- 
দের ধর্ম আলাদ] বুঝলাম । কিন্তু তপসিলতুক্ত জা"তদের ধর্ম 
কি হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা! ? তপসিলতৃক্ত জারা ত অহিন্দু 
নয় তারাও হিন্দু। তাদের কৃষ্টি কি অন্য হিন্দু জা'তদের 
কৃষ্টি থেকে ভিন্ন? কৃষ্টির একটি প্রধান অঙ্গ সাহিত্য । 
বাঙালী 'উচ্চ' জা'তের হিন্দু ও তপসিলী জাতের হিন্দু 
এদের সাহিত্য কি আলাদ! ? গীতবাস্ত চিত্র-আদি ললিত- 
কলা কির আর একটি অঙ্গ। সব বাঙালী জা'তের 


প্রবাঙী 


১৩৫১ 
্লীতবাগ্ঘচিত্রকলা কি অভি নয়? সুতরাং বাঙালী হিন্দুদের 
মধ্যে ছুটা কমীটি ভোবুদ্ধি জাত। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী 
মুসলমানদের শাস্ত্রীয় ধর্মমত ভির হ'লেও, তাদের কৃষ্টি, 
অর্থাৎ প্রধানত; সাহিত্য এবং গীতবান্ত চিত্র প্রভৃতি ত 
এক। স্থতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের কৃষ্টিকে 
পৃথক্‌ ধরে নিয়ে পৃথক পৃথক বাবস্থার কোন কারণ 
নাই। 

বালিকাদের ধর্ম ও কৃষ্টি কি বালকদের থেকে ভিন্ন? তা 
হ'লে বালকদের জগ্তে একট! কমীটি কেন হ'ল না? 
বালিকাদের মধো হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্িয়ান ব্রান্ম প্রভৃতি 
আছে। তাদের সকলের ধর্ম ও কৃষ্টি কি এক? 

শিক্ষার একটি উদ্দেস্ট মানুষ গ'ড়ে তোল!। সব মানুষের 
মধ্যে যাতে এঁক্য, সন্ভাব, সম্প্রীতি বাড়ে সেই রকম শিক্ষাই 
দেওয়া উচিত। কিন্তু বঙ্গের সমুদয় অধিবাসীকে কতব গুল! 
টুকরায় ভাগ ক'রে, তাদের কুষ্টি ভিন্ন ভিন্ন বলে ধরে নিয়ে 
শিক্ষা দিলে এ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হ'তে পারে না। সকল বালুক- 
বালিকাকে অসাম্প্রদায়িক লৌকিক শিক্ষা দিলেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হ'তে পারে। 


[ প্রবাসী, বৈশীথ ১৩৪৯ 


কীট-পতজের শিপ্প-নৈপুণ্য 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


শিবপুরের বাগানে একবার প্রজাপতি এবং অন্যান্য পোকা- 
মাকড় সংগ্রহ করিতেছিলাম। সঙ্গে একটি ছেলে ক্যামের! 
এবং ঘগ্তান্ত যন্থপাতি বহন করিতেছিল। প্রকাণ্ড একটা 
গাছের নীচে অনেকটা জায়গ! বড় বড় দুর্বাঘাসে ছাইয়৷ ফেলি- 
মাছে । তাহার মধ্যে কয়েক রকমের পিপড়ে-মাকড়সার সন্ধান 
পাইয়। ক্লোরোফম-গ্যাস প্রয়োগে তাহাদিগকে ধরিতেছিলাম। 
প্রায় ২২৫ গজ দূরে সহস! একট! মাঝারিগোছের গাছের দিকে 
নজয় পড়িতেই কয়েকটা অন্ভুত রকমের ফল দেখিতে পাইয়! 
সঙ্গের ছেলেটিকে তাহার কয়েকট| পাড়িয়া আনিতে বলিলাম। 
গ্রাছটা খুব উ'চু নহে। কাটা প্রায় ১২1১৩ ফুট খাড়া হইয়া 
উঠিয়্াছে। কাণ্ডের বেড়টাও ১৬1১৭ ইঞ্চির বেশী হইবে না। 
কাগুটার গায়ে কোন ডালপালার অস্তিত্ব নাই। কেবল মাথার 
উপরিভাগে পত্র-পল্লবগুলি ছত্রাকারে বিস্তৃত হইয়! রহিয়াছে । 
ছেলেটা গাছটার নিকটে গিয়। ডাকিয়া! বলিল--"গাছে চড়। যাবে 
ন। বাবু, গাময় বড় বড় কাটায় ভণ্তি |” কিছুক্ষণ বাদে গাছটার 
নিকটে গিয়। দেখিলাম--সত্য সত্যই গাছটার গায়ে ঈহৎ-লালচে 
রঙের অসংখ্য বড় বড় কাটা। কাটাগুলি হুল্মাগ্র এবং গোড়ার 


দিকট! ক্রমশঃ: মোটা হইয়া গিয়াছে । কীটাগুলি দেখিতে দেখিতে 
গাছটার আত্মরক্ষার অপূর্ব কৌশলের কথা ভাবিতেছিলাম। 
হঠাৎ মনে হইল যেন একটা কাট! একটু নড়িয়া উঠিল। বিঙ্ময়ে 
অবাক হইয়। গেলাম । কাটাটাকে নড়িতে দেখিলাম কেন? তবে 
কি চোখের ভুল? বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে 
লাগিলাম। তখন নজরে পড়িল-_একট। কাটাই নছে, এখানে 
সেখানে অনেক কাটাই মাঝে মাঝে নড়িয়া উঠিতেছে।. একটা 
কাটা ধরিয়। টানিতেই অতি সহজে গাছের গ! হইতে উঠিয়া 
আদিল। যেন হাক্কা আঠার সাহায্য আলতো! ভাবে সংলগ্ন 
ছিল। কাটাটা তুলার মত নরম এবং ফীপা। ধারালো 
ব্লেডের সাহায্যে একটা কাটা চিরিয়া দেখিলাম-_-ভিতর হইতে 
সরু এবং লম্বা! একটা পোকা! বাহির হইয়া! পড়িল। পোকাটার 
মুখের দিকট! গাঢ খয়েরী রঙের কিন্তু শরীরটা হান্কা বাদামী । 
কাটার মত পদার্থ টা! পোকাটার বাসা-_-একথা! সহজেই বুবিতে 
পারা যায়। 


এই পোকাগুলি মুখ হইতে জতি লুল্মা দুত| বুনিয়৷ কাটার 


আবাচ় 


মত আকৃতিবিশিষ্ট বাসায় কাঠামে! নির্মাণ করে । অবশেষে গাছে 
ছাল হইতে লুল্স সপ্ন লালচে রঙের টুকর! সংগ্রহ করিয়া কাঠা- 
ঘোর গায়ে রঙের প্রলেপের মত সর্বত্র সমভাবে লাগাইয়া দেয়। 
কাজেই স্বাভাবিক কাটার সহিত আপাত দৃষ্টিতে কোন পার্থক্যই 
উপলব্ধি হয় না । ভিতরকার পোকাটা এই কাটার মত. 
বাসাটাকে লইয়াই আহারাম্বেঘণে ইতস্তত; পরিভ্রমণ করিয়! 
থাকে। পোকাটার মুখের সম্মুখ ভাগে বাকানে। সাড়াশির মত 
ছইটি ধারালে! দাত আছে। এই দীতের সাহায্যে বৃক্ষের 
ছালের গায়ে কামড়াইয়া ধরিয়। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 
যাতায়াত করিয়া থাকে । ইহারা গাছের ছালের সু্ম অংশ 
কুরিয়! কুরিয়। খায়। এক স্থানের খাদ্যবস্ত নিঃশেষ হইলেই 
অন্ত স্থানে নড়ির। বসে। খাওয়ার সময়ে আঠালে। স্থতার সাহায্যে 
কিছুক্ষণের জন্ত বাসাটাকে এক স্থানে আটকাইয়া। রাখে । নির্দিষ্ট 
এক জাতীয় গাছের সহিত এই কাটা-পোকাদের সম্বন্ধ যেন 
পরস্পরের প্রতি সাহাব্মূলক। গাছের অনিষ্টকারী শক্রা 
কাটা-পোকাগুলিকে প্রকৃত কাটা মনে করিয়। ইহার নিকটে 
অগ্রসর হইতে ভয় পায়। প্রতিদানে গাছঞ্চলি ষেন তাহাদের 
ছাল খাইতে দিয়। তাহাদিগকে বাচাইয়! রাখে । যাহা হউক, 
থাইতে খাইতে পোকাট। পূর্ণবয়স্ক হইবার পর বাসাটাকে এক 
স্থানে দৃঢ় ভাবে আটকাইয়া তাহার মধ্যেই পুত্বলীতে রূপাস্তরিত 
হয়। কিছুকাল পুত্তলী অবস্থায় নিক্রি্ঘ ভাবে কাটাইবার পর 
সমজাতীয় এক প্রকার ক্ষুত্রকায় পতঙ্গের রূপ ধারণ করিয়। গুটি 
কাটিয়া বাহির হইয়া! যায়। যাষাবর মানুষের মত ঘরবাড়ী সঙ্গে 
লইয়! ঘুরিয়া বেড়ায়_-কীটা-পোকার মত একপ অসংখ্য রকমারি 
পোকা! আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়। যায়। ইহার! সাধারণতঃ 
ঝুড়ি-পোক! নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় কুড়ি-পোকার বাস! 
নিশ্মাণের কৌশল এবং কারুকাধ্য দেখিলে বিন্ময়ে অবাক হইয়া 
যাইতে হয়। আরও আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, কীট-পতঙ্গের 
বাচ্চা গুলিই অপূর্ব শিল্পকুশলত! এবং কর্্দক্ষতার পরিচয় দিয়া 
থাকে । পূর্ণবন্ব্ক কীটপতঙ্গেরা কিন্তু এবিষয়ে তাহাদের তুলনায় 
সম্পূর্ণ অক্ষম । 

শিল্প-চর্চা়, সৌন্দধ্যনষ্টিতে মান্থুষ অসামান্ত দক্ষত! অর্জন 
করিস্াছে। মন্থৃয্যেতর প্রানীর! সৌন্দধ্যস্থতি অথবা! শিল্প-নৈপুণ্যের 
পরিচয় দেয় বটে, কিন্ত তাহা! কেবল মানুষের দৃষ্টিতে রমণীয় ; 
তাহাদের নিজেদের কোন সৌন্সধ্যবোধ আছে কিনা-_সে 
বিষয়ে যথেই সন্দেহ বিদ্যমান। কারণ ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের 
মধ্যে কোন বৈচিত্র্য লক্ষিত হুয় না। বাসস্থল নিশ্মাণেই প্রধানত: 
ইহাদের কণ্ধ-কুশলতার পরিচয় পাওয়। যায়। বিভিন্ন জাতীয় 
প্রাধীরা প্রত্যেকেই তাহাদের কোন একট! সুনির্দিষ্ট পন্থায় 
তাহাদের আশ্রয়স্থল নিশ্মীণ অথব! তাহাতে নির্দিষ্ট কাকুকার্ধ্য 
করিয়া থাকে । ইহা। একটা! স্বাভাবিক, সংস্কার-জাত ব্যাপার। 
মান্গবের শিল্প-নৈপুণ্য বা সৌন্দরধা-সষির কৃতিত্ব পৌনংগুনিক 
অভ্যাসের দ্বারা অক্জন করিতে হয়| কান্ধেই সকলে একই 


কীট-পডজের শিল্প-নৈপুণ্য 


২৩৭ 


রকম কৃতিত্বের অধিকারী হয় ন!। কিন্তু মন্থৃয্যেতর প্রাণী-জগতে 
ইছার বিপরীত ঘটনাই দেখিতে পাওয়া যুয়। স্বাভাবিক সংস্কার: 
বশে প্রত্যেকেই তাহারা! একই রকমের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়া থাকে। সৌনধ্যবোধের কথা বাদ দিয়াও প্রয়োজনের 
তাগিদে মন্থুয্যেতর প্রাণী, বিশেষতঃ কীট-পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীরা, 
যেপ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় (প্রদান করে-_-বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিয়! দেখিলে তাহাতে বিশ্ময়ের পরিসীমা! থাকিবে না । 














মাকড়সার জাল অপূর্ব শিল্প-কুশলতার পরিচায়ক 


দৈহিক গঠনের বিষয় বিবেচন! করিলে জীব-জগতে মানবের 
পরেই বানর জাতীয় প্রাণীদের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। ইহাদের 
মধ্যে শিম্পাজি, ওরাং-উটান প্রভৃতি প্রাণীদিগকে মান্তুষের 
নিকটতম জ্ঞাতি বল! যাইতে পারে। হস্ত-পদবিশিষ্ট এই প্রাণীরা 
বৃক্ষের উপরিভাগে বাসস্থল নিশ্নাণ করিয়া থাকে। কিন্তু 
তাহাতে না আছে কোন সৌনব্য, না আছে কোন কৌশল। 
সাধারণ একট! কাক-চিলের বাসাতেও যে নিপুণতার পরিচয় 
পাওয়। যায় ইহাতে তাহাও নাই । কতকগুলি ডালপাল। একক্র 
করিয়া কোন রকমে বসিবার অথব। শুইবার স্থান করিয়। লয় 
মান্ত্। তাহ! অপেক্ষ। অনেক নিম্ব-পর্ধ্যায়ের, প্রাণী মেঠো-ই"ছুর 
যেক্ধপ বাসস্থল নিশ্দাণ করে তাহা অনেকাংশেই উন্নত। ইহার! 
স্ুবিন্তস্ততাবে চতুর্দিক আবদ্ধ করিয়া! গোলাকার বাদ নির্ধাণ 
করে এবং ভিতরে যাতায়াত করিবার একটি মাত্র পথ রাখে।. 
ভিতরে তুল! বা! তজ্জাতীয় কোন কোমল পদার্থের আত্তরণ 
দিয়! দেয়। বিভার জাতীয় প্রাণীদের বাসন্থুল নিপ্দাণের কৌধুল 


২৩৮ 


গেখিবার মত জিনিল। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় পাখীর! বাস! 
নিশ্দাণে যেক্ধপ সৌনদধ্যের স্ষ্টি করে অথবা শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় 
দেয় তাহার সহিত উপরোক্ত প্রাণীদের বাসার কোন তৃলনাই 
চলে না। বাবুই পাখীর বাস! অনেকেই দেখিয়াছেন। বানাগুলির 
সৌন্দর্য এবং নিন্মাণ-কৌশল দেখিয়! মুগ্ধ ন! হইয়া! পার! 
হায় ন!। টুনটুনি পানী অতি ক্ষুদ্র হইলেও সু'চের মত 
ঠোটের সাহায্যে অতি নিপুণভার সহিত পাত| সেলাই করিয়া 








বিভিন্ন জাতীয় “ক্যাডিস্-্লাই"এর বাস। 


বাসা নিপ্বাণ করে। পাতা! মুড়িয়! সেলাই করিবার কারদ| দেখিলে 
বিশ্বে অবাক্‌ হইয়া থাকিতে হয়। মিজল্টে। নামক পাখীর 
তুলা বা! পশম সংগ্রহ করিয়৷ তাহার সাহায্যে অপূর্ব বাস! নিশ্বাণ 
করিয়। থাকে । তুলা বা! পশম সংগ্রহ করিতে না পারিলে গাছের 
ছাল হইতে হুক্ষ সুপ্ম তত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে বাসা 
নিশ্ধাণ করে। বাহির হইতে দেখিয়া বাসাটাকে অপল্কা মনে 
হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে খুবই দৃভাবে সংলগ্ন । আট্রেলিয়ার 
ফ্যান-টেইল নামক পাখীর বাসার নিশ্দাণ-কৌশল এবং গঠন- 
সৌকরধো মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। ব্র্যাক-বার্ড নামক পাখীর 
বাসার অনাড়ঘ্বর সৌন্দধ্েও মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু ইহার! 
সকলেই অভিব্যক্তির ধাপে অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের 
প্রাণী। নিয় শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের বিষয় আলোচন। করিলেই দেখ 
ঘাইবে--লৌনদধ্য-হথািতে এবং শিল্প-নৈপুণ্যে ইহারা উন্নত শ্রেহীর 
প্রানীদিগকে বহুদূর অতিক্রম করিরা গিয়াছে। মাকড়মার কথাই 
ধরা বাউক। এই ক্ষুত্রকার প্রামীরা কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত 
অপূর্ব কৌশলে এক একখানি নিখুৎ জাল নিশ্দাণ করিয়া ফেলে 
তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মাকড়সার জালের কাধ্য- 

কারিতাও যেমন অদ্ভুত-_গঠন-সৌন্দধ্যও ইহার তেমনই অপূর্ব । 

তা' ছাড়! কয়েক জাতীয় মাকড়সা হে চতুর্দিকে হৃতা৷ ছড়ায়! 

মধ্যস্থলে গর্ডের় মত করিয়া ফাদ পাতিয়া বাখে-_তাহার গঠন- 


প্রবানী 


৯৩৫১ 


কৌশল এবং কারুকাধ্য ও কম বিস্ময়কর নহে । বোলতা, মৌমাছি, 
ভীমরুল প্রস্ভৃতি ক্ষুত্রকার পতঙ্গ কর্তৃক নির্শিত চাক পরম বিশ্বয়ের 
বন্ত। ভ্রমরের বাস! দেধিলেও বিশ্বয়ে অবাক হইয়। থাকিতে 
হয়। ভমরের! বাসা প্রন্তত করিবার পূর্বে প্রথমতঃ লম্ব! গর্ত- 
যুক্ত অথব! ফাঁপা কোন পুরাতন কাখণ্ড নির্বাচন করে। পরে 
সবুজ পাতার অন্বেষণে বহির্গত হয়। সাধারণতঃ "ইহারা গোলাপ 
ও তজ্জাতীয় গাছের পাত! ডিন্বের আকারে কাটিয়া! লইয়। আসে 
এবং চুকুটের মধ্যে তামাকের পাত! যেভাবে সাজান থাকে 
কতকটা সেইভাবে পাতাগুলিকে পর পর জড়াইয়। ছোট একটা 
চুকুটের মতই বাসা নিশ্বাণ করে। পাতার ভ্ভাজের মধ্যস্থলে ডিম 
পাড়ি তাহার মধ্যে বাচ্চার আহারের ব্যবস্থাও করিয়া রাখে। 
এক একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে পর পর সাজাইয়। আট-দশটা! পাতার 
গুটিক! রাখিয়া দেয়। প্রত্যেকটি গুটিকার অভ্যস্তরেই একটি করিয়া 
ডিম থাকে। 

ধুধুপোক! নামে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এক প্রকার 
কুত্রকায় পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের বাচ্চাগুলি অদ্ভুত উপায়ে 





বাস! লইয়াই ইতগ্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়! থাকে 


শরীর হইতে বৃদধদের মত প্রচুর পরিমাণ থুধু বাহির করিয! তাহার 
অভ্যত্তরে আত্মগোপন করিয়া থাকে । এই থুথুর আবরণই ইহাদের 
বাসা । ইহার গঠন-প্রণালীরও একট! বিশিষ্ট রূপ জাছে। গুবনে 
পোকার মত একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের বাচ্চাগুলি যেরপ আশ্ধ্য 
কৌশলে এবং অপূর্ব দক্ষতার সহিত বাসা নিশ্থাণ করিয়া তাহার 
মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিকুদ্ধেগে বসবাস ফরে, তাহা দেখিলে বিস্বরে 


আবাড় 


সভিত হইতে হয়। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা! পাতাকে 
ইহার! কেবল মুখেয় সাহায্যে মুড়ির হুতা দিয়া 
জনংবন্ধভাবে জুড়ি দেয়। এই পোকাদের বাস! 
দেখিলে অনেক সময় ট্নটুনি পাখীর বাসা বলিয়া 
ভুল হইবারই সপ্ভাবন! । বড় একটা কচু পাতাকে 
আগাগোড়া মুড়িয়। ঠিক একটা লম্বা নলের মত 
করিয়াফেলে, প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা সাধারণ একট 
“ক্যাটারপিলার' একাই এরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া 
থাকে। “ক্যাডিস-ফ্লাই' নামে আমাদের দেশে 
কয়েক জাতীয় ক্ুত্রকার পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া ॥ 12 
যায়। ইহাদের বাচ্চাগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্য অন্থ্যায়ী :$ 
বিভিন্ন রকমের বাস! নিশ্মাণ করে কাহারও কাহারও 
বাস! দেখিলে মনে হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর 
ইটের কুচি সাঙ্গাইয়া কেহ যেন ছোট ছোট নল 
তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। একক্াতীয় “ক্যাডিস্‌- 
ফ্লাই'-এএ বাচ্চার কুলগাছের ক্ষুপ্ত ক্ষুদ্র ডালে 
দলবদ্ধভাবে বাসা নিশ্বাণ করে। বাপাগুলি দেখিতে 
ঠিক ক্ষত ক্ষুদ্র শামুকের মত কুণুলী পাকানো । 
এতক্ষণ যে সকল পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ 
প্রনতির শিল্প-নৈপুণ্যের কথা৷ বলিলাম তাহার৷ 
সকলেই নিঙ্গিষ্ট স্থানে বাসগৃহ নিশ্মাণ করিয়া বসবাস করে। 
কিন্তু পূর্বোক্ত যাযাবর প্রকৃতির পোকার! বাসগৃহ লইয়া 
ঘোরাফেরা করিলেও তাহা নিশ্বাণে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়া থাকে। যে-কোন বাগানে গোলাপ, করম্চা অথব! 
এ ধরণের অন্টান্জ গাছের প্রতি একটু মনোযোগ সহকারে 
দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাদের 
ডালপালা বা পাতার সহিত কালে! রঙের ছুলের মত 
এখানে সেখানে এক একটি অন্ভূত পদার্থ ঝুলিতেছে। প্রথম 
দৃষ্টিতে এগুলিকে ময়লা! বা ঝুল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্ত 
একটিকে তুলিয়৷ আনিয়! পরাক্ষা করিলেই দেখা যাইবে_ লম্বা, 
গোলাকার ঝুলের মত পদার্থটর চতুর্দিকে এক ইঞ্চি, দেড় 
ইঞ্চি কতকগুলি শুক কাঠি যেন শক্ত আঠা দিয়া লাগানো 
রহিয়াছে । সহজে কাঠিগুলিকে টানিয়! বাহির করা যায় না। 
কাঠিগুলি তুলিয়৷ ফেলিলেই তুলার মত কোখল পদার্থ নিশ্মিত 
একটি নল দেখ! যাইবে। তুলার আবরণ ছি'ড়িয়া ফেলিলেই 
তাহার মধ্য হইতে প্রায় $ ইঞ্চি লত্বা! একটি পোক! বাহির হইয়! 
পড়িবে। এই পোকাটি একজাতীয় ক্ষুপ্রকার মথের বাচ্চা। 
ইহার! গাছের পাত! ও ছাল খাইয়া থাকে এবং শক্রর দৃষ্টি 
এড়াইবার জন্ত শরীরের চতুর্দিকে আবরণ নিশ্মাণ করিয়া! তাহার 
উপর ছোট ছোট ভালপালার টুকরা কাটিয়! আনিয়! বসাইয়! 
দেয়। বাসার মুখটা থাকে উপরের দিকে। পোকাট! মুখ 
বাড়াইয়। ধারালে। দাতের সাহায্যে ডালপাল! কামড়াইয়া! ধরিয়া 
ঝুলিতে ঝুলিতেই এক স্থান হইতে অগ্গ স্থানে যাতায়াত করিয়! 
থাকে । বিশ্রা করিবার সময় বাসার মুখের কাছে সঞ্চিত 


কীট-পঙজের শিক্প-নৈপুপ্য 


একজাতীয় মাকড়সার ফাদ। ইহাতেও অভ্ভুত শিল্প-দক্ষতার 






ঞ 


পরিচয় পাওয়! যায় 


আলগ! স্তার সাহা'ষ্যে বৌটার মত করিয়! বাসাটাকে দৃঢ়ভাবে 
ঝুলাইয়। রাখে । পোকাটা! ভিতরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। 
ছোট ছোট পাখীর! ইহাদের পরম শক্র। দেখিতে পাইলেই 
ততক্ষণাৎ গলাধঃকরণ করে। কিন্তু এই ছূর্ভে্ আবরণের মধ্যে 
যেমন তাহার নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারে তেমনই আবার 
শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ও খটাইয়! থাকে । পোকাটা যথেষ্ট বড় হইবার 
পর ঝুলানে! বাসার মধ্যেই পুত্তলীতে বধপান্তবিত হয় এবং উপযুক্ত 
সময়ে “মথ' রূপ ধারণ করিয়া গুটি কাটিয়। বাহির হইয়! যায়। 
ঘাস-পাতা, লতা-গুল্সের মধ্যে ইঞ্চিখানেক লম্ব। এক প্রকার 
ঝুড়ি-পোকার বাসা দেখিতে পাওয়! যায়। ইহারা দূর্ববাধামের 
ছোট ছোট টুকরা সংগ্রহ করিয়া স্তরে স্তরে এমন ভাবে বাসার 
উপরিভাগে সাজাইয়! দেয়__দেখিলে মনে হয় যেন কোন নিপুণ 
কারিগর সুক্ষ যন্ত্রসাহায্যে সুদৃশ্ত নক্স! অস্কিত করিয়া রাখিয়াছে। 
সুতার মত সরু ও লম্বাটে ধরণের পোকাট! সেই বাসাটাকে লইয়! 
খাদ্যান্বেষণে ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিয়। থাকে । আম্মগোপনের 
কৌশল ইহাদের এমনই নিখুঁৎ যে পশুপক্ষী তো। দূরের কথা, 
মানুষের সাবধানী চোখও ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হই! থাকে। 
নুপারিগাছের কাণ্ডে প্রায় সর্বত্রই সবুজ রডের গোল দাগের মত 
শেওল! জাতীয় এক প্রকার পদার্থ জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল 
সুপারিগাছের গায়ে সবুজ শেওলার সাহায্যে গঠিত অবিষ্ঠস্ত ডাল- 
পালাসমন্বিত এক প্রকার অদ্ভুত ক্ষুপ্রকায় পদার্থকে নড়িয়া-চড়িয। 
বেড়াইতে দেখ! যায়। প্রথমে মনে হইবে-_-কোন রকমে হয়তে। 
শেওলার টুকরাগুলি জমাট বাধিয়। এরূপ একটা আকৃতি টি 
করিয়াছে । কিন্তু একটাকে হাতে তুলিয়া ছি'ড়িরা ফেলিলেই দেখ! 
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যাইবে অভভুত আকৃতিবিশিষ্ট শেওলার মধ্যে সৃতার মত 
হুক্প লম্বাটে একটা পোকা! রহিয়াছে । শঙ্ষর চোখে ধৃলি নিক্ষেপ 
করিবার উদ্দেন্তেই এইক্ধপ বাস! নিশ্মাণ করিয়াছে । এ বাস! 
লইয়াই পোকাট! এদিক ওদিক ঘুরিয়৷ বেড়ায়। 

আমাদের দেশে ঘরের বেড়া অব! দেওয়ালের গায়ে চিড়ে-পোকা! 
নাঘে এক প্রকার জন্ভূত পোক! বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। 
ছোট, বড় এবং অন্ঠান্ত রকমারি প্রায় পাচ-ছয়টি বিভির জাতীয় 
চিড়ে-পোক। দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও ঝুড়ি-পোকারই 
গোঠীভূক্ত । পোকাটার বাস! দেখিতে ঠিক চেগ্টা একটি চিড়ের 
মত। দেওয়ালের গায়ে অনবরত ইহা দিগকে থামিক্কা থামিয়! চলিতে 
দেখ! যায়। চিড়ে-পোকার বাসার একট। বিশেষত্ব এই যে, অন্তান্ত 
পোকার বাসার মত ইহাদের বাসার একটা দরজা! বা মুখ থাকে 
না। যাতায়াত করিবার জঞ্ক ছুই দিকেই চুইটি মুখ রাখিয়! দেয়। 
দরকার মত যে-কোন দিক হইতেই বাসাটাকে ব্যবহার করিতে 
পায়ে। চলিতে চলিতে সম্মুখের দিকে বাধ! পাইলে তৎক্ষণাৎ 
অপর দিকের মুখ কাজে লাগাইয়া! দেয়। এক মুখ বন্ধ করিয়া 
দিলে সে অপর দরজ! দিয়া মুখ বাড়াইযা! কাজ করিতে থাকে। 
নল-খাগড়! বা বাশের বেড়ার গায়ে অপর এক জাতীয় কুড়ি-পোক। 
দেখিতে পাওয়! যায়। ইহারা সাধারণতঃ ছোলা-পোক1 নামে 
পরিচিত । ইহাদিগকে দেখিতেও ঠিক একটি আন্ত ছোলার মত। 
ছোলার মত আবরণটির অভ্যন্তরে একটি সরু নলের মধ্যে পোকাটি 
আত্মগোপন করিয়। থাকে । বেড়ার গায়ে দ্বে সকল ৃক্ষা সুঙ্ 
আপুবীক্ষণিক শেওল! জাতীয় পদার্থ জন্মে ইহারা তাহাদিগকে 
কুরিয়া। কুরিয়! খার়। অবস্থ। দৃষ্টে মনে হয় ইহারা পূর্বোক্ত 
কাটা-পোকারই নিকটতম জ্ঞাতি। এই জাতীয় পোকাগুলি 
সকলেই পরিণত বয়সে ক্ষুতর ক্ষুদ্র মথ ব! পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়। 
কয়েক জাতীয় ঝুড়ি-পোক৷ ক্ুত্র ক্ষুত্র পালকের টুকরা, ক্ষু্র ক্ষুত্র 


কত র পলি লি ০৮ পপি ক 


প্রধানী 


পলা ল্ী্ীল ক্লাব পাপী পপ পালাল এ পাপা বাপী লী 


১৩৫১ 


পলি লল পাপ পাপা পিসি জং ত পল সিল সিল পপি 


আশ অথবা ডিমের খোলা সংগ্রহ করিয়া | তাহাদিগকে এলোমেলে। 
ভাবে মাটকাইয়! বাস! নির্বাণ করে এবং আবজ্জনার মত সেই 
বানাটাকে লইয়া ইতত্ততঃ ঘুরিয়া৷ বেড়ায়, শক্রর দৃষ্টি বির 
ঘটাইবার ইহা একটি প্রনবষ্ট উপায় । আমাদের দেশে আবব্জনার 
মত বাস! নিন্মাপকারী অনেক রকমের ঝুড়ি-গোকা দেখিতে 
পাওয়া যায়। বাসা নিম্ম্ণাণে ইহাদের আত্মরক্ষার নিখুঁত কৌশল 
দেখিয়! বিশ্বয়ে অবাক হইয়! থাকিতে হয়। 

জলের মধ্যে বিচরণকারী বিতিক্ন জাতীয় ঝুড়ি-পোকারও 
অভাব নাই। আমাদের দেশের খালে বিলে বা অগ্তান্য জলাশয়ে 
পাতি-শালুকের অসংখ্য গাছ জাশ্মতে দেখা বায়। গোলাকার 
ছোট ছোট পাতাগুলি জলের উপর ভামিয়া! থাকে । একটু 
লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে-_পাতাগুলির অনেক স্থানই কোন 
পোকায় যেন অর্ধবৃত্তাকারে কাটিয়া! লইয়া গিয়াছে । আরও একটু 
অনুসন্ধান করিলেই এই অদ্ধবৃভাকার পত্রথণ্ডগুলিকে ছুই ভাজে 
একত্রিত অবস্থায় জলের উপর ইতস্তত; চলিয়া বেড়াইতে দেখ! 
যাইবে। ইহাও এক প্রকার ঝুড়ি-পোকার কাণ্ড। পোকাটা 
দেখিতে চেপ্টা এবং অনেকট! শুয়া-পোকার মত। সম্মুখের 
ধারাল চোয়ালের সাহায্যে এক টুক্র! পাতা! কাটিয়া সেটাকে জলে 
তাসাইয়। অগ্ত একট! পাভার উপর লইয়া! আসে এবং একপ্রকার 
আঠালো পদার্থের সাহায্যে জুড়িয়া দেয়, পরে নীচের পাতাটাকে 
ধর মাপে কাটিয়! লয়। তখন উহা ভেলার.মত জলে ভাসিতে 
থাকে । পোকাট। উভয় পাতার মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং 
প্রয়োজন মত এক ফাক দিয়! মুখ বাড়াইয়! সাতার কাটিবার মত 
ৰাসাটাকে লইয়া খাদ্যান্বেষণে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাতায়াত 
করে। কিছুকাল পরে বাসার অভ্যন্তরে সাদ গুটি প্রস্তুত করিয়! 
পুত্তলীতে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে ক্ুত্র পতঙ্গ কপ ধারণ 
করে। 


স্মৃতি-লেখা 


শ্ীগোপাল ভৌমিক 

কোন দিন কালো মৃত্যু অ্গর-ছায়া বহুদিন আগে দেখা হুন্দর সে ছবি। 

যদি ফেলে, এ দিনের সোনালী স্বপন বিশ্ময়ের ঘোর কেটে চোখ মেলে দেখি-- 
তাই বলে মিথ্যা নয়। নয় শুধু মায়! শান্তি-স্থর কেটে গেছে, থেমেছে পূরবী-- 
বার বার অঙ্থভৃূত জীবন-দর্শন। মখিত এ অন্ধকারে এক! আমি-_সে কি! 

* তোমাকে পেয়েছি যেন মেঘ-চক্রে আকা 
একটু রূপালী রেখা ; যেন বুটিদার 
শাড়ীর জাচলে ঘেরা তনুখানি বাঁকা! দীর্ঘান়্ত অন্ধকারে মৃছু 'মালো-রেখা 


হঠাৎ দৃষ্টির পথে করেছে বিস্তার 


তবু জানি দিক্‌-প্রান্তে দিয়েছিল দেখ] ! 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 
জ্ীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইয়োরোপের সমরা্গনে এত দিন পরে দ্বিতীয় যুদ্গপ্াস্ত 
যোজিত হইতেছে। প্রায় ছুই বৎলর পূর্ব্বে এই দ্বিতীয় 
ুদ্ধপ্রাস্ত যোজনার বথা প্রথমে প্রচারিত হয়, তাহার পর 
প্রতিদবন্বী ছুই দলের মধ্যে অনেক অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। অক্ষশক্তির মধ্যে ইটাপী ভূপাতিত, রুমানিয়া 
ও হ্থাঙ্গেরী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং ফিনল্যাণ্ড প্রায় নিস্তেজ, 
কেবলমাত্র জান্দানি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রন্ত হওয়া সত্বেও এখনও 
প্রবল প্রতিবন্ধকতায় সক্ষম। ছুই বৎসর পূর্বের জার্মানি 
ও আজিকার জাশ্মানিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাহার 
শ্রেষ্ঠ সেনাদলের অধিকাংশই নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে এবং নৃতন 
সেনায়্ তাহার ক্ষতিপূরণ আংশিক ভাবে হইয়াছে মাত্র। 
আকাশযুদ্ধে জান্নানির শ্রেষ্ঠতম বৈমানিকগণের অধিকাংশই 
নিহত এবং স্থঙযুদ্ধে তাহার যুদ্ধশকট চালকগণের প্রধান 
অংশ নিঃশেধষিত। অন্ত দিকে সোভিম্বেট রুশ প্রচণ্ড 
ক্ষতিগ্রন্ত এবং সাংঘাতিকভাবে আহত বলিলেও চলে। 
পশ্চিমের মিভ্রপক্ষ এখন কিন্তু তাহাদের শক্তি-সামর্ঘ্যের 
চরমে উঠিদ্বাছে, আফ্রিকা ও ইটালীর যুদ্ধে তাহাদের 
সেরূপ বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, এসিয়ার যুদ্ধেও যাহা 
ক্ষতি হইয়াছে তাহাপেক্ষা তাহাদের বলবৃদ্ধি অনেক গুণ 
বেশী হইয়াছে। আকাশ ও জলপথে মিত্রপক্ষ এখন 
প্রবল শক্তিতে আধিপত্য লাভ করিয়াছে এবং সে শক্তি 
বিপক্ষের তুলনায় অনেক গুণ অধিক। ম্তরাং ক্ষয়ব্যয় ও 
শক্তিবৃদ্ধির হিসাবে এখন মিআ্রপক্ষের দিকে জয়ের পাল্লা 
ঝুকিয়৷ পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই | তবে 
এখন যুদ্ধের ঘে পর্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রতিরোধ- 
কারীর আঙ্গকৃ:ল্য কয়েকটি বিষয় আছে তাহাও বিচার 
করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ছুর্গাশ্রয্, এবং এই ব্যাপারে 
বর্তমানে যে সকল সংবাদ যুদ্ধক্ষে্র হইতে আসিতেছে 
তাহাতে অবস্থা বিচার দুরূহ, তবে যিত্রপক্ষ যে বিরাট্‌ শক্তি 
আজ এক স্াহ যাবৎ প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে প্রয়োগ 
করিতেছে, তাহার ফলাফল দেখিলে মনে হয় জাশ্মান রণ- 
নায়কগণ দুর্গনিশ্ধাণে বিশেষ কোনও ফাক রাখিয়া যায় নাই। 

দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্তের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, যে 


বৃভাংশের উপর মিত্রশক্তির আক্রমণ চলিতেছে তাহা ইংলগ 
ও আমেরিকার যুক্তশক্তির পূর্ণপ্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র 
বলিয়া নির্বাচিত হুইয়াছে। এই সেরবুর্গ হইতে হার 
প্ধ্যস্ত প্রায় শত মাইল ব্যাপী উপকূল ইংলগ্ডের কয়েকটি 
শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং বহু বিমান-পোতাশ্রয়ের সম্মুখে অবস্থিত। 
এ বন্দর ও বিমান-পোতাশ্রয়গুলিকে আক্রমণ-কেন্ত্র করিয়! 
যািণ ও ব্রিটিশ বপপোত ও আকাশবাছিনীর যুক্তশক্ি 
সম্যক্ভাবে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। কার্ধ্যত:ও 


আজ এক সপ্তাহ যাবৎ অবিশ্রাম রপপোত হইতে গোলাবর্ষণ 
এবং আকাশবাহিনীর বোমাক্ষেপণ চলিয়াছে। এই অগ্নি- 
বর্ষণের আড়ালে পশ্চিমের ষুগ্মমিত্রশক্তির বিরাট স্থ্লবাহিনী 
ফ্রান্সের উপকূলে নামিয় দেশের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য 
লড়িতেছে। এখন পর্য্যন্ত এই আক্রান্ত বেলাভূমির পরিমাণ 
দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬* মাইল এবং তাহার প্রায় সকল অংশই 
নৌবহরের গোলাবর্ধণের আশ্রয়ে রহিয়াছে। নৌবহরের 
এই অগ্রিময় ছাদ ও দেওয়াল আক্রমণকারী সেনার রক্ষণা- 
বেক্ষণ প্রতি মুহূর্তে করিতেছে । জান্মান “পশ্চিমের প্রাকার” 
নিশ্বাণকারিগণ এই নৌবহরের গোলাবর্ষণের পাল্লার 
বাহিরেও ষদি ছুর্গমাল! গঠন করিয়া থাকে তবে এই দ্বিতীয় 
প্রান্ত োজনার প্রথম অংশ অতিশয় ক্ষতিকারক এবং 
আয়াসসাধ্য হইবে। 

দ্বিতীয় প্রান্ত যোজনার সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। 
আরও অন্ততঃ পক্ষে ছয় সপ্তাহ না গেলে ইছার প্ররূত 
পরিস্থিতির উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। বর্তমানে যে 
অতি ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে তাহা! এক দিকে মিত্রপক্ষের 
ুদ্ধপ্রাস্ত গঠনের চেষ্টা এবং অন্য দিকে বিপক্ষের গ্রতিরোধ- 
চেষ্টাই চলিতেছে। যুদ্ধারভ এখনও প্রকৃতপক্ষে হয় নাই, 
কেনন! ছুই পক্ষই এখন রণাঙ্গনে নিজ নিঞ্জ পরিস্থিতির 
উন্নতি ও বিপক্ষের অবস্থা-বিপর্ধ্য়ের সথযোগ খু'জিতেছে। 
অবশ্য প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ চলিতেছে এবং সমুদ্রতটও রক্তের 
শোতে ভানিয়৷ যাইতেছে, কিন্তু এই যুদ্ধ অসংখ্য খণ্ড যুদ্ধের 
সমষ্টিমাত্র, প্রকৃত বল পরীক্ষা নহে। এতাবৎ যে সকল 
সংবাদ পাওয়! গিয়াছে তাহাতে কোন পক্ষেরই বিশেষ 
অস্থকৃল পরিস্থিতির বিষয় কিছু জানা যায় নাই। মিভ্রপক্ষ 
রণাঙ্গনে দৃঢ়ভাবে দাড়াইবার চেষ্টা চালাইতেছে এবং মিআ- 
পক্ষের নৌবহর ও আকাশবাহিনীর অতি বিষম অগ্নিবর্ধণ 
সত্বেও জান্বানসেনা ক্রমাগত পাণ্টা আক্রমণে তাহাদের 


. স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে। 


এখনও মিত্রশক্তি ন্তরুদ্ধের উপযোগী যথেষ্ট প্রসারিত 
ক্ষেত্র নিজের আয্মত্তে আনিতে পারে নাই, ছোট ছোট 
অংশে বিভক্ত বুদ্ধাগনে অতি হিংঅভাবে খগ্ুযুদ্ধ চলিতেছে 
এবং তাহাতে গোলন্দাজ, পদাতিক, প্যারাউ্রপ ও যুদ্ধ- 
শকট একজে মিশিয্া সংহার কার্যে ব্যস্ত। এইরূপ 
যুদ্ধের প্রথম দিকে যাহা দেখা যায় তাহার সহিত শেষের 
পর্যযায়ের কোন সম্বন্ধ থাকিতেও পারে বা না থাকিতেও 
পারে। এখন মিত্রপক্ষের চেষ্টা চলিতেছে পাণ্টা আক্রমণ 
ঠেকাইয়া বিপক্ষ দলের সৈম্তশক্তি যুখবন্ধ হুইবার পূর্বে 
নিজেদের শক্তি ও অস্ত্রবল দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সের ভূমিখণ্ডের 
উপর স্থাপন! করার জন্ত। অন্ত দিকে জাশ্মানদূল চেষ্টা 
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করিতেছে এ অয্প্রসরের রণাঙ্গনে তাহাদের যুদ্ধশক্তির 
এক প্রবল অংশ একভ্রিত করিয়া মিত্রপক্ষের স্থলশক্তির 
যে অংশ এখন ভাঙায় নামিয়াছে তাহাকে ধ্বংস করিতে। 
মিত্রশক্তি আক্রমণ আরস্ভই করিম্াছে অতি বিরাট শক্তির 
প্রয়োগে এবং তাহার পিছনে ও উপরে নৌবাহিনী ও 
আকাশবাহিনী যেরূপ অপরিমিত শক্তি প্রয়োগ করি 
তেছে তাহা বর্ণনার অভীত। 

ফলাফলের বিচার স্থগিত থাকিলেও এই আক্রমণে 
মিত্রপক্ষ ও জাশ্মানদলের অর্থাৎ ইয়োরোপীয় অক্ষশক্তির 
মধ্যে শেষ শক্তিপনীক্ষার আরস্ভ হইল। এই ফ্রান্সের 
উত্তর-উপকূলে অবতরণ ও সেতুমুখ স্থাপনের চেষ্টার পর 
আরও অনেক স্থলে সেতুমুখ স্থাপনের ব্যবস্থা হইতে পারে, 
এমন কি মুল আক্রমণ-কেন্ত্র এখান হইতে হটিয়া অন্য 
কোথায়ও যাইতে পারে, কিন্তু ৬ই জুন ১৯৪৪ সালে যে 
শক্তি পৰীক্ষা আরম্ত হইয়াছে তাহা শেষ নিষ্পতি পর্যস্ত 
চলিতে বাধ্য। ইতিমধ্যে কোন পক্ষই আর রচনা- 
পরিকল্পনার অবকাশ পাইবে না। জাশ্মানির শক্তির কতটা 
অবশি্ আছে, তাহার ইয়োরোপ ছুর্গমালা সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা কতটা দৃঢ় হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষের অসীম শক্তি 
সামর্থোর জী কিভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে এ সকলেরই 
পরীক্ষা এবার আরম্ভ হইল। পরীক্ষার শেষ কবে হইবে 
তাহা বলা অসস্ভব কিন্তু ইহ! নিশ্চিত ষে তাহাতে বিশেষ 
দেরি হইলে মিত্রপক্ষের অন্ত ক্ষেত্রে প্রমদ গণিতে হইবে। 

ইটালীতে রোম অধিকৃত হইয়াছে এবং মার্কিন 
জেনারেল ক্লার্কের অধীনস্থ পঞ্চম সৈম্তবাহিনী রোম 
ছাড়াইয়া বু দুর অগ্রসর হুইয়াছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধ 
এখন কেব্লমাআ স্থানীয় জাম্নান সেনাদলের ধ্বংস 
সাধনের জন্ত নে বরঞ্চ ইটালীতে মুসোলিনীর পুঅরস্থ্য- 
খানের পথ ঝোধের জন) চলিয়াছে। রোমনগরী রোমান 
ক্যাথলিক গ্রীষ্টানদিগের পুণ্যতীর্থ এবং সেইজন্য তাহার 
মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বহু প্রাচীন কীন্তি চিহ্নের লোপ 
পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। জেনারেল মার্ক ক্লার্কের পঞ্চম 
বাহিনী এবং জাশ্বান বক্গীদল রোমের পাশ কাটাইয়া 
যুদ্ষপ্রাস্ত পিছাইয়া লওয়ায় সে ভয় যায়। রোমের সম- 
তল ভূমিতে সংখ্যা ও অস্ত্রবলে লিষ্ঠ জান্মানদলের পক্ষে 
যুদ্ধদান অসম্ভব নহে, বোধ হয় আরও উত্তরের পাহাড়- 
তলীতে তাহারা নৃতন রক্ষাব্যহ গঠনের চেষ্টা করিবে। 
রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির ইটালীয় অংশীদার 
ফ্যাসিষউট দলের আশা-ভরস! প্রায় শেষ হুইয়। গিয়াছে বল! 
যায়, কিন্ত যত দিন উত্তর-ইটালীর নগরীগুলি জাশ্বানদলের 
হাতে জাছে তত দিন তাহা সম্পূর্ণ নিম্থৃল হওয়া সম্ভব 
নছে এবং উত্তর-পূর্ব্ধ ইটালী এবং আদ্রিয়াটিক উপকূল ফিতর 
পক্ষের হস্তগত হইলে তবে যুগোর্গাতিয়ার উদ্ধার সম্ভব 
হইবে, এই ছুই ফারণে ইটালীর যুদ্ধ এখনও মিজপক্ষের 


প্রবানী 
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নিকট বিশেষ ভাবে অপরিহার্ধ্য এবং ইহাতে ত্র জযবলাভে 
ইয়োরোপের মহাসমরের শেষনিষ্পত্তির দিন বিশেষ ভাবে 
আগাইয়া আসিতে.পারে। 

রুশ রণপ্রাস্তে সমরানল অন্তমিত হইম্া আসিয়া ছিল, 
সম্প্রতি উত্তরে ফিনল্যাণ্ডের কারেলিয়া অঞ্চলে তাহা! জলিয়! 
উঠিবার আভাস দেখা দিয়াছে । সোভিয়েট সেনার গ্রীক্ম 
অভিধান দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চালিত হইবে 
এইন্ধপ ইঙ্গিত বহু বার পাওয়া গিয়াছে । দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রাপ্ত 
গঠনের কার্ধযারভ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে রুশসেন৷ কিছু 
তৎপরতাও দেখাইতেছে, স্থৃতরাং উক্তরূপ ব্যবস্থায় ইয়ো- 
রোপের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জান্দান রক্ষী সেন] যুগপৎ 
প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়িবে ইহা! অসম্ভব নহে। জাশ্দানী 
এখন শ্রা্ত-ক্লাস্ত এবং ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত কিন্ত তাহা 
হইলেও তাহার 'তিনটি সংখ্যা ও সঙ্গতিগরিষ্ঠ প্রতিবন্ধীর 
পক্ষে তাহাকে পরাস্ত করিতে হইলে একসঙ্গে বহু দিক 
হইতে যিত্রপক্ষের সমস্ত শক্তির প্রয়োগে আক্রমণ ভিন্ন 
অন্ত কোন উপায় নাই । সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রেই জাম্মান সেন! 
পূর্বববৎ দুরধর্য ভাব দেখাইতেছে এবং . জাম্মানীর ভিতরে 
নৈরাশ্যের কোন হুম্পষ্ট নিদর্শন দেখা দেয় নাই। মিত্রপক্ষ 
সৈনাবলে ও অস্ত্রের ওজনে জাশ্মানী অপেক্ষা বহুগুণ গরিষ্ঠ, 
কিন্তু জাম্মান যুদ্ধনেতৃবর্গ অতিশয় রণকুশলী এবং জান্নান 
সেনা যুদ্ধপটু, ফলে ভয়ানক লোকক্ষয়কারী প্রলম্রসদৃশ' 
ঘোর রণের মধোই ইয়োরোপের মহাসমবের শেষ অঙ্কের 
যবনিকাপাত হইবে মনে হয়। 

ইয়োরোপে মিত্রপক্ষের কাধ্যপর্ধ্যায় শেষ ডে, কত 
দেরি হইবে কেবল তাহার উপরই বর্তমান মহাসমরের সব- 
কিছু নির্ভর করিতেছে । এদিকে জাপান ক্রমশঃ শক্তি 
গঠন করিয়া চলিতেছে এবং ইতিমধ্যেই চীনদেশে যুদ্ধের 
অবস্থার কিছু পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে । বশ্থা 
প্রানস্তেও জাপান সেকূপ কাহিল হইয়া পড়ে নাই, যদিও 
নাগা পর্বত, মিচিনা ও মণিপুর অঞ্চলে মিত্রপক্ষের পরি- 


- স্থিতি এখন পূর্ববাপেক্ষা সন্তোবজনক | ইহা এখন সর্ব্বজন- 


বিদিত ষে সময় পাইলে জাপান দ্বিতীয় জাশ্মানী বা ত?- 
পেক্ষাও পরাক্রাস্ত সমরশক্তিযুক্ত জাতিতে পরিণত হইবে। 
ইয়োরোপের যুদ্ধ যতই দীর্ঘকালস্থা়ী হইবে জাপানের 
অবস্থার উন্নতি ততই অধিক হওয়া সন্ভব। এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে চীনের অবস্থা ক্রমশ শঙ্কাজনক হইয়া পড়িতে 
পারে। চীনের, অবরোধ অটুট থাকিয়৷ যাওয়াতে এই 
পরিস্থিতির সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে এবং সম্প্রতি সে 
অবরোধ ভাঙিবার কোনও লক্ষণ দেখা বাইতেছে না, বরঞ্চ 
দক্ষিণ-চীনে তাহা দৃঢ়তর হইযার চিহ্ন পাইন 
ত্বাধীন চীনের ছতিক্ষ ও মহামারীর কথাও এখন সর্বজন- 
বিদিত। কত ছিনে এই বীর জাতির অঙ্ি-পন্বীক্ষার় শেষ 
হইবে বল! অসভব। 





ঢা লা প্রলরেলািা ০০ ১০.১১০০, 
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পা হট 


মণিপুর ।£ ইম্ফলের বাজগ্রাসাদের নিকটবর্তী শগোবিন্দজীর মন্দির 


বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ওয়েল্সের লেখা! একটি আধাঢে 
বৈজ্ঞানিক গল্প আছে। গল্পটি পৃথিবী ও মঙ্গল এই ছুই 
গ্রহের যুদ্ধ নিয়ে। হঠাৎ একদিন মঙ্গল গ্রহ থেকে 
সেখানকার অধিবাসীরা এল পৃথিবী আক্রমণ করতে। 
মান্ষের মত জীব তা'রা নয়, আমাদের মেরশাগুহীন 
অক্টোপাস জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে তাদের কতকটা সাদৃশ্য 
আছে। এই জাতীয় জীবই বিবর্তনের ফলে মঙ্গল গ্রহে 
জান-বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছে । 

পৃথিবীর লোকেরা প্রথমে এই অধাচিত ও অপরিচিত 
অতিথিদের প্রতি তেমন ভ্রক্ষেপ করেনি কিন্ত যখন 
আততায়ীরূপে তাহাদের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করবার 
দরকার হ'ল, তখনই জানা গেল যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ 
তাদের অনেক পেছনে পড়ে আছে। মঙ্গলবালীদের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সমগ্র মানব জাতিই ক্রমশঃ 
লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। সামান্য যে কয়জন এ যুদ্ধে 
রেহাই পেয়েছিল তারা ইছুবের মত মাটির তলায় স্থুরঙ্গ 
কেটে রইল লুকিয়ে। মঙ্গলবাসীরা পৃথিবীর ওপর তাদের 
অস্ভূত তিনপেয়ে যন্ত্বাহনে চড়ে অপ্রতিত্বন্বী হয়ে বিচরণ 
করতে লাগল । পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের পক্ষে 
অত্যন্ত গ্রবল বলেই মঙ্লবাদীরা এই বাহন ব্যবহার করতে 
বাধ্য হয়েছিল। 

এই দ্বারুণ ছুর্দিনে মাচুষের সভ্যতা -বখন পৃথিবী 


থেকে মুছে ধেতে বসেছে তখন ঘটল এক আশ্চর্য্য, 


ব্যাপার। 
হঠাৎ দেখা গেল বিজয়ী মঞ্লবাসীর : বস্ত্বাহনগুলি 
কফাতরভাবে দুর থেকে পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে। 


১১ 


তার পর সে ধ্বনিও শোনা গেল না। ব্যাপার কি! 
ব্যাপার বোঝা গেল অনেক পরে। যে সম্ভাবনার কথা 
কেউ কল্পনাও করেনি তাই মান্ষের সভ্যতাকে বিলুধি 
থেকে বাচিয়েছে। মাহয়ের অস্তবুদ্ধি, বিজ্ঞান যাদের 
বিরুদ্ধে দ্লাড়াতে পারেনি, পৃথিবীর রোগের বীঙ্গাগুই 
হয়েছে তাদের কাল। মঙ্গলবাসীর! বিজ্ঞানের! উন্নতির 
ফলে তাদের গ্রহকে রোগ-বীজ্জাণুমুক্ত করেছিল। সেই 
বিশুদ্ধ আবেষ্টন থেকে পৃথিবীর দুষিত হাওয়ায় এসে তারা 
বীজ্জাণুর আক্রমণ সন্থ করতে পারেনি । অনভ্ত্ত বলেই 
পৃথিবীর সাধারণ রোগ মহামারী রূপে তাদের নিশ্মুল 
করে দিয়েছে। 

ওয়েলসের কাহিনী ধত আঙগুবিই হোক তাত ভিত্তি 
আছে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর। সত্যই পৃথিবীতে 
অধিকাংশ রোগের বীঙ্গাণু সব সময়ে আমাদের কাবু করতে 
পারে না, আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত বলে । আমাদের 
দেহের মধ্যে তাদের প্রতিরোধ করবার শক্তি সঞ্চিত থাকে, 
তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করবার উপায় আমাদের শরীর 
জানে। শুধু খন কোন বিশেষ কারণে আমাদের শরীর 
অতিবিক্ত দুর্বল হয়ে পড়ে তার প্রতিষেধক শক্তি হারায় 
বা বিষাক্ত বীজাণুর অত্যধিক সংস্পর্শে আমর! আসি 
তখনই রোগ আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। তাই যথা- 
সম্ভব বিষাক্ত বীজাণুর অতিরিক্ত ছেঁয়াচ বাচিয়ে চলার 
সঙ্গে আমাদের উচিত শরীর কোন কারণে হূর্ধল হয়ে 


- পড়লে 'ভাইলো-মল্টে্রি মত টনিক ব্যবহার কঃরে 


অবিলম্বে তাঁকে সরল ক'রে তোলা ।. রোগের বীজাণুও 
আরও অনেকের মত ছূর্ববলেরই যম । 


প্রকৃতির পান্না 


প্রকৃতি-ঠাকক্কণ কোথায় বসে কি ভাবে পাল্লা ঠিক 
সাখছেন তা আমরা অধিকাংশ সময় জানতে পারি না। 
জীবজগৎ নিক্তির ওজনে পরস্পরকে সামলে রেখেছে 
এবং তার ফলে স্থ্টি চলেছে মন্থণ পথে কলের চাকার 
মত। কিন্ত মাঝে মাঝে গ্রকুতিঠাকরুণেরও তন্দ্রা আসে, 
মানে দিনরাত জাগতে জাগতে কোন দিকে পাষাণ হয় 
কমতি, আর তৎক্ষণাৎ ঘটে বিপর্ধযয়। পক্গপাঁলে আকাশ 
অন্ধকার হয়ে যেতে আমরা দেখেছি । রক্তবীজের মত 
কত অগণন ইছুরের উৎপাতে হঠাৎ কত দেশের শন্ত- 
ক্ষেত্র নিন্মু'্জ হয়ে যায় আমর! জানি, নরওয়ের উপকূলে 
চুত্রকায় লেমিংএর দলে দলে সাগরঙজজলে মৃত্যুবরণের 
বিশ্বয়কর কাহিনী আমরা শুনেছি। জীবধাত্রীর নিক্তি 
না টললে এসব ব্যাপার ঘটতে পারে না। প্রত্যেক জীব- 
শ্রেণীকে চারি ধার দিয়ে প্রকৃতি যেসব রাশ দিয়ে নির্দি্ 
সীমার মধ্যে সামলে রেখেছেন তার কোন কোনটি আল্গা 
হওয়ার ফলেই এ সব বিপধ্যয় দেখ! দেয়। & 

প্রকৃতি-ঠাকরুণের পাল্লা আবার সামলে নিতে অবশ্য 
দেরী হয় না, কিন্তু তার অনমনন্কতার স্থযোগে বাশ ছি'ড়ে 
যার! ছিটকে বেরিয়েছে সেই বিদ্রোহীদের মাঞ্জনা তিনি 
করেন না কখনও। ক্ম্টির নিক্তি যারা টলায় তাদের 
কোথাও পরিভ্রাণ নেই। নিয়মের বেড়াজালে এমন ক'রে 
চারিদিক ঘেরা যে শেষ পধান্ত প্রকৃতির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড 
তাদের মাথা পেতে নিতেই হয় । দিন কতকের দৌরাত্য্যের 
পর পঙ্গপাল লোপ পায়, লেমিংবাহিনী ছুডিক্ষ ও 
মহামারীর তাড়নায় শেষ পধ্যন্ত সাগরে ডুবে মরে। 
দুর্ভিক্ষ ও মহামারীই প্রকৃতির শাস্তির বাহক। 

শাসনের এই বহর দেখে প্রকৃতিকে নির্মম ভাবা কিন্ত 
ভুল। সকলের কল্যাণের জন্ত প্রকৃতিকে একের প্রতি 
কঠোর হতে হয়। একজন জুড়ি আসরে ব'সে সারাক্ষণ 
গলা সাধলে যাত্রা মাটি হয়ে যায়। জীবনযাত্রায় কিন্ত 
জীবমাত্রেরই একা আসর মাত করবার জেদ। প্রকৃতিকে 


তাই সে জেদ খর্ব ক'রে পাল্লা ভাগ ক'রে দিতে হয়। 


ৃষটাস্ত-ত্বরূপ পোকাদের কথাই ধরা যাক। হতীর এমন 
কপা আর কারুর উপর নেই। পোকাদের মায়েদের 
তুলনায় গান্ধান্বীকে বন্ধ্যা বললে বেশী বলা হয় না। 


পরমাযু কারুর হয়ত একবেলা কিন্তু তারা লাখ ছু” 
লাখের কম এক এক দফায় ডিম পারেন না। সে ডিম- 
ফোটা ছানারা সবাই ধেঁচেবর্ডে বাঁপ-মায়ের নাম রাখতে 
পারলে পৃথিবীতে আর কারুর নাম শোনা যেত না। 
প্রক্কতিকে তাই নানা দিক দিয়ে বাশ টেনে এই বৃদ্ধি 
মামলাতে হয্। সুম্াতিহুক্ম ভাবে তার রাশ সর্ব 
ছড়ান। ঘে পোকা আমাদের ফসলের ক্ষেত উজাড় 
করে-_আমাদের আগেই তিনি তাকে লামলাবার ব্যবস্থা 
ক'রে রেখেছেন আর এক পোক! দিয়ে । পোকার জাতের 
তারা কোকিল বলা যেতে পারে। পরের বাসাদ্ব শুধু নয়-- 
পরের ডিমের ওপর তারা নিজের ডিমটি পেড়ে বাখে। 
তারপর পোকা-কোকিলের ছানা পরে ডিমটি মাইপোষ 
হিসাবে বাবহার করে ফোপর! করে বেড়ে ওঠে । ক্ষমাহীন 
প্রক্কতির এই কঠোর শাসন কিন্ত একটি প্রাণী শুধু মানে 
নি, এবং প্রকৃতির পাল্লা উদ্টে দিয়েও সাজার বদলে হয়েছে 
তার পুরস্কার । মান্য প্রক্কৃতির টানা সমস্ত গণ্ডি লঙ্ঘন করে 
মৃত্যুর নয় উন্নতির দিকেই এগিয়ে গেছে। প্ররুতির 
পাল্লা এখন নে নিজের ইচ্ছামতই টলায়। আমাদের 
প্রত্যেকটি জনবল শহর প্রকৃতির শাননের বিরুদ্ধে মূর্ত 
বিদ্বোহ। এত সংকীণ জায়গায় এত ভীড় করে আর কোন 
প্রাণী বাস করলে শুধু দুর্তিক্ষ নয় মহামারীতেও উজাড় 
হয়ে যেত। মানুষ যে তা হয় না তার কারণ ধীরে ধীরে 
প্রাকৃতিক খাদা-বপ্টনের ব্যবস্থা বলাতে শিখে সে দুর্ভিক্ষ 
এড়িয়েছে, রোগ ও মহামারীকে জয় করতে স্থরু করেছে, 
্বাস্থ্যততবের গৃঢ় নিন্ম আবিষ্কার ও তা নিজের ওপর 
প্রয়োগ করে। নগরের পরিচ্ছন্নতার জন্ত স্থ্বিস্তত্ত 
পয়োনালী নিম্ম্ণণের আবশ্যকতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধির অন্ত পাকস্থলীর 
কার্য হষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া যে অতি আবশ্যক 
তাহাও আর তাহার অজান! নেই ; এবং নেই জন্য সামান্ত 
বৈলক্ষণা দর্শনেই 'বাই-ডাক্াষ্ট্রেজ? বা 'বাই-াক্সাষ্টেজ 


কম্পাউগু? তাহাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হয় প্রকৃতির 


নিয়ম লঙ্ঘনের শান্তি ব্যর্থ করবার জন্ত | .. 
বিজ্ঞাপন 


ু্তক-পরিচয় | 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-_্রীজেন্রনাথ বন্যো- 
গাধযায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নং ১৫। বিবতার়তী এন্থালর, ২, বঙ্ধিম চাটুজ্যের 
ছ্ট, কনিকাতা! ১৩৫০। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ও-বিচিত্র ধারার সঙ্গে পরিচয় করাইয়। দিবার 
অন্ত বিশ্বঙ্ারতী হইতে যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ শীর্ষক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাগুলি 
প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গাল! ভাষায় অতিনব উদ্যম হইলেও 
প্রকাশের তৎপরতার, রচনার উৎকর্ধে, এবং বিষয় ও লেখক নির্বাচনের 
সতর্কতার অতি অয্লা সময়ের মধোই হথেষ্ প্রতিঠ। লাত করিয়্াছে। 
বঙ্গীয় নাট/শালার ইতিহাস সম্বধে ব্রজেত্রবাবুর মত অনভিজ্ঞ ও 
সাবধানী লেখক বিরল। কোন প্রয়োজনীয় কথ! বাদ ন! দিয়া, হবল্লাকার 
পুস্তিকার মাত্র ৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি যে ইহার উংগঞ্তি হইতে সাধারণ 
রঙ্গালয় স্থাপন পর্য্যন্ত ( ১৭৯৫--১৮৭৩) বিস্তৃত ও তথ্যবহুল ইতিহাস 
সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়। দিয়াছেন, তাহাতে পাঁঙিত্যর সার আছে, 
খোসার আড়ম্বর নাই। বাঙ্গালীর গৌরবময় প্রচেষ্টার এই লুপ্প্া় 
অধায়ের নির্ভরযোগা ইতিহাস তাহার বৃহততর গ্রন্থে হয়ত আরও সমগ্র- 
ভাবে পাওয়া যাইবে; কিন্তু এখানে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে, নিখুত 
তখানিষ্ার সহিত, তিনি হাহ শৃধলাবদ্ধ করিয়! দিয়াছেন, তাহাতে জন- 
সাধারণের ন্থুলভ ও জনায়াস জানের পথ নুগম হইয়াছে। ব্রজেজ্জবাবুর 
অধাবসায়, অনুরাগ ও অনুসধ্ধিংসার পরিচয় নৃতন করিয়া দিতে হইবে 
না। শুধু এইটুকু বণিলেই চলিবে যে, বর্তমান রচনা ভীহার মুগরিচিত 
প্রতিষ্ঠার গৌরব কিছু মাত্র কুর করে নাই। 


এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় আমর! পুর্বে সমালোচন! ফরিয়াছি। 
(প্রবাসী, ফ্ান্তন, ১৩৪৯ )। তখন জামাদের হনে এফট। আপন হিম 
এই যে, খগ.বেদের বত বড় বই ভাবা, টীকা, অনুবাদ এবং আলোচন! 
সহ এক ্ষু্র ছুত্র খণ্ডে প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ কর! এক জনের গঙ্গে 
অনভব না হইলেও ক্টকর। বড় বই খণ্ড খণ্ড করিয়৷ প্রকাশ করার 
চেষ্টা আরও অনেক হৃইয়াছে। এই খখেদের বেলারও অনুরূপ চেষ্টা 
আরও হইয়াছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে হই শেষ হয় নাই। বর্তমান 
ক্ষেত্রেও প্রকাশিকার নিবেদন দেখিয়। মনে হয়, ইতিষধ্েই নানারপ 
অহ্বিধ| দেখা দিয়াছে । যেমন করিয়াই হউক, আরও দ্রুত প্রকাশ 
করিয়া বইখান! শেষ করিতে পাঁরিলে সম্পাদক একটা বড় কাজ 
করিতেন, নে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


এই খণ্ডে গুনংশেফ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধাটি জাম 
গর্ভ এবং সুখপাঠা হৃইয়াছে। কিন্তু লেখক অধ্যাপক উইপ্টার্নিজ 
সম্বন্ধে বেসব মন্তবা করিয়াছেন (৩৭ পৃঃ), তাহা! আমাদের কাছে বড় 
জশোতন মনে হইয়াছে। উইন্টারনিজ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পঞ্ডিত- 
সমাজে হুপরিচিত। ভীহাকে একটা অল্স-পরিচিত বিশ্বভালয়ের 
জধ্যাপক মনে কর! 'অসঙ্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় অধাপকদের 
বিদ্যাবনত! দ্বারাই হয়, ছাত্রসংখা। দ্বার! নয়। ভূলত্রাত্তি সকলেরই হয়, 
যততেদও অসহনীয় হওয়। উচিত নয়; কিন্তু তাই বলিয়! উইন্টার্মিজকে 
অপত্ডিত মনে কর! চলে না। 


বইয়ের ছাপা-কাগজ এখনও ভালই আঙে। প্রকাশ-কার্ধয আরও 


প্ীনবশীলকুমার দে. রত নাতির দিকে অন্রময় হইতেছে দেখিলে আমরা! আমনিত 
৭৮ রতন হইব । 
কর্তৃক ও সম্পািত | প্রাপ্তিস্থান পাল্লিশিং হাউস, 
রা ১৫৬ পৃষঠ|। মূল্য একটাকা মাত্র । : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ম্ম্য অন্বদ্গান্ 


শীম্বতের /১ সের! টীন 


্রস্ততকালে হস্তত্বারা ম্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বজ্জিত-_ুদৃশ্য টান 


২৪৬ 


প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী-গ্রহথকুষার সেন বিশবিষ্া- 
সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২, বছ্ধিম চাটুজেয স্ত্রী, কলিকাতা! । মসুল 
আট আানা। 

আলোচা পুস্তিকায় পঞ্চম হইতে ছাঙ্নশ শতাবী পর্যন্ত বাংল! দেশের 
রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংসারিক জীবনের আংশিক ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হইক়াছে। প্রধানতঃ সমসাময়িক সাহিতা ও শিলালিপি প্রভৃতি 
হইতে এই পরিচয় সংকলিত হইয়ছে। কচিং পরবস্বাঁ নাছিতা হইতেও 
পূর্বকালের অবস্থার অনুমান কর। হইয়াছে। প্রনঙ্গক্রযে বহ সংস্কৃত শ্লোক 
উদ্ধত ও অনুদিত হইয়াছে । তবে কোথাও কোথাও মূলের সহিত অনু 
যাদের কিছু কিছু জনৈকা দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর, বইথানি 
স্থয়চিত। সাধারণ পাঠক ই পাঠ কৰিলে প্রাচীন বাঙালীর জীবনধারা 
সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ] করিতে পারিবেন। 

সম্বন্ধ নির্ণয- বষ্ঠ পরিশিষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। 
৬প্ডিত. লালমোহন বিধ্যামিধি, চতুর্থ সংস্করণ । পৃষ্ঠা, ১-৭৬+১ 
১৬৪+১--৯৪, মুলা ছুই টাকা! আট আন1। ৯৩৪ হুরিঘোষ ছাট, 
কলিকাত। হইতে প্নাণিকচন্্র ভটাচার্ধা বার! প্রকাশিত। 

১৩৪৯ সালের ভাদ্্ের প্রবাসীতে প্রথম হইতে পঞ্চম পরিশিষ্টের 
পরিচয় প্রদত্ত হইয়।হিল। বষ্ঠ পরিশিষ্টে় 'প্রথম খণ্ডে কেবল ব্রাহ্মণ বংশ, 
স্বিতীর খে ব্রা্গণেতর শ্রেনী ও তৃতীয়. খণ্ডে বঙ্গের বাহিরে ও প্রধানী 
বাঙ্গালীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।' আলোচ্য পরিশিষ্টে ফে সকল 
খ্যাতনামা! মহাপুরুষের বংশ-পরিচয় প্রদত হইয়াছে তাহাদের মধো অন্নদা- 
মঙ্গল রচগ্রিতা ভারতচর্র রায় ও পাঁচালিকার দাশরঘি রায়ের নাম 
বিশেষ উন্লেখযে।খা |. হহ! ছাড়া, আধুনিক যুগের অনেক প্রসিদ্ধ 
বাক্তিরও উল্লেখ ও পরিচয় ইহাতে আছে। 


শ্রীচিস্তীহরণ চক্রবর্তা 


বাকা স্রোত -_জ্ীঙষখনাথ ঘোষ। মিতা, ১০, ামাচরণ 
দন্ত, কলিকবত। ৷ মুলা তিন টাক1। 
উপক্লাস। পিতৃ-মাতৃহীন শৈশব ম্নেহবফিত একটি ছেলের করণ 
জীবনের ছবি লেখক অকিয়াছেন। অতান্ত সাধারণ জীবন সন্বীর্ঘ তার 
পরিধি, যে ছুর্দম প্রাণচাঞ্গো ছুংধ-লাঞছনাকে অগ্াহা করিবার সাহস ও 
শক্তি জাগে তাহীর জায়োজনও অপ্রচ্র, অথচ হুঃখ বহনের যোগ্যতায় সে 
কাহারও চেবে নান নছে। শৈশবের বঞ্চনা তাহার সার! জীবনকে-_ 
সাফ:লার বহু হবার আস! সন্ধেও _ধে এইভাবে পঙ্গু করিয়া দিতে পারে 


০ 





বাড়ীর ঠিকানা__ 
৮, 0. 9508048%. 
1126701) 
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যুদ্ধ থাক! কালে 


টেলিগ্রাম করিবেন 
ও পত্র দিবেন। 





গ্রবালী 


এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 


১৩৫১ 


তাহাও মানির় লওয়া! কঠিন। পথ-চলায় কাহিনী বর্ণনায় দীর্ঘ ও 
বৈচিত্রো কৃপণ বলিয় পাঠকের মনকে নর্বক্ষণ যুক্ত করিয়া রাখে না। 
মনে হয়, আরও সংক্ষিপ্ত হইলে স্বল্পপরিসয় অতি সাধারণ 
গীবনকে ধরিয়া! রাখিবার সুবিধ। হইত। তথাপি, কাহিনী শেষে এই 
ছন্নছাড়। ভাগাবিড়ন্বিত ছেলেটি মনের মধো একটি গভীয় বেদনায় 
জনায়াসে আকিয়। দেয়। 2৩ 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


কম্তরবাঈ গান্ধী-__-্প্রভাতচক্র গঙ্পোপাধ্যায়। বুকলাও 
লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কব্িকাত1। মুলা ॥। 
মহাঝ্ব। গান্ধীর বিরাট বাক্তিত্বের আড়ালে তাহীর পত্থী প্রীমতী কন্তর- 
বাঈয়ের সমস্ত ত্ত! যে আড়াল পড়িয়া যার নাই, বর্তমান পুস্তকটি ভাহার 
প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রীমতী কম্তরবাঈ জাদশ সহধর্ণিণী ছিলেন । গান্ধীজীর 
সেব! ও পরিচর্ধ্যায় তাহার জীবনের অধিকাংশই হায়িত হইয়াছে ইহাও 
যেমন সভা, তেমনি সত্য তাহার নির্মল স্বার্থলেশশৃন্ঠ হবদেশপ্রেম। 
যখনই দেশের ডাক আসিয়াছে, মুহূর্বমা্র বিলম্ব ন! করিয়া! তিনি তাঁহীতে 
সাড়া! দিয়াছেন, কারীবরণের ক্লেণ, স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের বেদনা কিছুই 
াহীকে কাতর করিতে পারে নাই। লেখক বহু বন্ধে ওপরিশ্রষে 
জীমতী কন্তক্ববাঈয়ের নিজন্ব কাধ্য-কলাপ সমন্ধে যতদুর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া সাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া! তুলিঘার চেষ্ট। করিয়াছেন । 
সাহার চেষ্টা সফল হহয়াছে ইহা! নিঃসন্দেহে বল! চলে । বইখানি ঘরে 
ঘরে প্রচারিত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। 


শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 





রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ছুট হয় না। কেশের 
প্রাচুধ্যে মহিলাগণের লৌন্দর্ধ্য সহম্রপ্তণে বঞ্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে দুপুরুষ দেখায়। বদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
বত্বের সহিত ভিটামিন ও হরমোনমূক্ত কেশতৈল "কুস্তলীন* 
ব্যবহার করুন। 

কৰীজ্র রবীজ্মনাথ বলিয়াছেন ১--“কুন্তলীন ব্যবহার 
করিয়া! এক মাসের.মধ্যে নূতন কেশ হুইয়াছে।* 
“কুন্তলীনেশ্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন__ 
“ফেগে নাথ “কুত্তলীল”। 






ট্যাল্কাম্‌ পাউডার যা অঙ্গে অতি 
_ চমৎকারভাবে এবং সমানভাবে 
মাখা যায়, যা গন্ধের মাধুর্ষে 
মনোদুদ্ধকর এবং যা অত্যন্ত সূক্্ম 
ও মোলায়েম। ফেস পাউডার 
যা সারাদিন সমান থাকে অথচ 
ঘাম লেগে জ'মে যায় না, যাঁ ঠিক 
; আপনার পছন্দমত বর্ণে পাওয়া 
যায় এবং যা একবার মাখলে 
বহক্গণ দৌরভ ও সৌন্দর্যে মনকে 
তি ৬৬৪৪, প্রফু্ন করে রাখে । 


রা মে মাখার জন্য 

1 লা 
ভ্যানিশিং ক্রীম মাখলে পাউডারের 
শোভা ও স্থায়ীত্ব বাড়ে। স্মরণ রাখবেন 
্্ানিষ্্রীটের ফেস পাউডার সাতটি বিভিন্ন 

বর্ণে পাওয়া যায়। 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উপা- 
দান থেকেই আমাদের 
প্রসাধন সামগ্রীগুলি 
সর্বদা! প্রস্তুত করা হয়। 
স্মিথ হট্যান্স্্রট এও কোং জি: কতৃক শ্রচ্গাবিত 
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২৪৮ 


প্রহত উপল-_-কয়েকাট কবিভা। হ্রীদিলীগ দশগুণ, গ্রতীপ 
দ্বাশগুণ্ত, নীতিপ দাশগুপ্ত, রেবা দাশগুপ্ত । দাশগুপ্ত পাবলিশাস”। 
দ্বাম চার জান।। 
প্রথম কবিতা" রেব। দাশগুপ্ডার 'বীবর কুমার ছল্গের ক্রাটসম্তেও 
মন্দ লাগল না। 'বেছইন' এবং “ঝড়ে, "পলাটকস, সোস্তালিজম, 
্যালিন, হিটনার, ইউবোট, ক্যাপ্টেন, কমরেড" অনধিকার প্রবেশ কারে 
গ্রচুর ধুলে। উড়িয়েছে। শেষের ছু'টি কবিতাতেও "্রডডেনড্রন, গীগ- 
হ্যালিয়ান, গ্যালেসিয়া, মীলাভে, কিউপিড এবং লুন্ধাময়ী" প্রভৃতির 
উৎপাত। স্থানে স্থানে কবিত্বের জাতাম আছে, কিন্তু ভাষার যথেচ্ছাচারে 
তার প্রকাশ বাধা পেয়েছে। 


বিজন সাথী-_কাজি হদমৎ উল্লা। পুত্তকালয়, বীকুড়!। 
ঘুল্য আট আন! । 

একতরিশটি কবিত1। ভাব ও ভাষ! মাঁঞজিত ও পরিচ্ছন্ন। 

লজ্জাবতীর দেশ-_রূপক-নাঁটিক। দিলীপ দাপগণ্ড। 
হ্বীপালি গ্রন্থশাল1 | দাষ ছ' আন] 

অনারমহূল থেকে সদরে বেরিয়ে এপেন রাজকুমারী লজ্জাবতী, 'ঠার 
দ্বেশ গেল ধ্বংল হয়ে। ছুঃখের মধ্য দিয়ে আসবে নুতন জীবন, হবে 
নুতন হৃর্যোদয়, তারই আশ্বাসে নাটিক1! পরিসমাণ্ত। রচনায় কমনীয়তা 


আছে। 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 





প্রবাদী 


১৬৫১ 


আনন্াদর্শন_ প্ীদৎ বোগানন্দ পরমহংস, ্রীযোগন্ষবিভা- 
শ্রম, পাবন!। মুল্য ।* জান! । 

৩৪ পৃষ্ঠ! ব্যাগী পুস্তিকা গ্রন্থকার হিঙ্গু সাধক জীবনের উচ্চতত্বসমূহ 
সরল পরার ছন্দে চৌত্রিশটি অংশে পরিবেশন করিয়্াছেন। জীবনকে 
কি ভাবে গড়ি! তুলিলে জানন নাক্ষাৎকার লাতে মানুষ সম্াননামর 
হইতে পারে তার সন্ধান মরমী সাধক ইহাতে পাইবেন। 

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


বাংলা বর্ধলিপি (১৩৫১ )- ্ণিশিরকুষার আচার্য 
চৌধুরী নম্পাদিত। প্রাণ্তিস্ান-__এ, সুখাজ্জি স্যাও ব্রাদার্স। নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা | পৃঃ ১৬৪+৩৮। মুজ্য দেড় টাক1। 
বাংল! ভাবায় 'ইয়ার-বুক'-জাতীয় গ্রন্থ এক প্রকার.নাই বলিলেই 
চলে। এই তথ্যবহুল পুত্তকধান! সেই অভাব পূরণ করিবে। ইহাতে 
শুধু বাংলাদেশই নয়, পৃথিবীর নান! দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । ১৩৫, সালের মন্ত্র, দ্বিতীয় মহীসমর প্রভৃতি 
কয়েকটি অধায় নুলিখিত। ১৩৫* সালের 'বাংলা সাহিত্য এবং 
বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালীদের বিবরণ অসম্পূর্ণ । পরিশিষ্টে ১৩৫১ 
সালের সম্পূর্ণ দিন-পপ্রী দেওয়। হইয়াছে। পুত্তকখানা শুধু$ ছাত্র, 
শিক্ষাব্রতী বা সাংবাদিকদের পন্দেই নর, বাঙালী গৃহস্থেরও বিশেষ 
আসিবে। ঃ 


শ্রীনলিনীকুমীর ভদ্র 
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শ্রীষ্মের অহ্বত্তিকর ব্লেদ মুক্ত হরে 


রন র্াঙ্গ নির্মল শোভা বিকশিত করে 





স৷গাসেপ 


নিমের মনোমদ+ন্থগদ্ধি টয়লেট সাবান। জাত্তব চর্ষি 


সম্পূর্ণ বজ্দিত এই উচ্চাঙ্ষের উদ্ভিজ্জ সাবান গ্রীন্ষের 


অন্থপম সৌরভময় এই বিশুদ্ধ 
ক্যাষ্টর অয়েল কেশের পক্ষে 


অতুলনীয়।  . 
ক্ব্যা ভলম্কা টা 


মালিন্ত দূর ক'রে তচ্চ্ছদ মহণ নির্মল ও সুস্থ বাখে। 


ব্েণুকা 


উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত নিমের টয়লেট পাউডার 
স্থবাস হুন্দর লবুগ্ডর এই লাবণ্চূর্ণ শিশু ও নানীর 
কোমল অঙ্গের সম্পূর্ণ উপযোগী ও ঘামাচি প্রতিরোধক। 


€ক্ষে হন ্ক্তা ভল কলিকাতা 


দেশ-বিদেশের কথ! 


বিপাশবিহারী সরকার 
জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়! পরিণত বয়সে যাহার! 
ইহধাম পরিত্যাগ করেন, শ্রদ্ধার সহিত আমর! তাহাদিগকে শ্ময়ণ 
করি, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতি ও দেশের সেবায় আত্মদানের সকল 
সন্ভাবনাপূ্ণ যে তরুণ প্রাণ অকালে রিয়া যায় তাহার সন্ধান 
অনেকেই রাখি না। ভারাক্রান্ত চিতে আমাদের একান্ত স্বেহ- 





বিপাশবিহারী সরকার 


ভাজন যুবক বিপাশবিহ্থারী সরকারের অকাল মৃত্যুর সংবাদ 
আমাদিগকে দিতে হঈতেছে। বিপাশবিহারী ছিল পণ্ডিত শিব- 
নাথ শাস্ত্রীয় প্রদৌহিত্র, এতিহাপিক ও নৃততত্ববিদ্‌ মনীষী বিজয়চন্্র 
মনুমদারের দৌহিত্র এবং অধ্যাপক বিলীবিষ্কারী সরকারের এক 
মাত্র পুত্র । হূর্ভিক্ষের পর রোগে শোকে মৃত্যুতে বিপর্ধাস্ত বিধ্বস্ত 
গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসক ও ওধধ প্রেরণের জগ্ত বাংলা-সরকার যে 
পরিকল্পনা করেন তাহাতে যোগদানের জন্ত কলিকাতা! মেডিকেল 
কলেজের ছাত্রগণ আহত হয়। পাস করা ডাক্তারের অভাবে শে 
পধ্যস্ত ছাত্রদেরই ডাক পড়িয়াছিল। অধীর আগ্রহে বিপাশ জন- 
সেবার এই আহ্বানে সাড়! দেয় এবং উহাতে যোগদানের জন্ত বন্ধু- 
গণকে উৎসাহিত করে। বিপাশ নিজে সব চেয়ে খারাপ কেন্ত্র 
মুর্শিদাবাদ জেলার খরজুন। গ্রামটি বাছিয়! লর়। দেশবাসীর ছুংখের 
বাস্তব রূপ দেখিবে, রোগে চিকিৎস! করিয়। তাহাদিগকে একটুখানি 
সান্তনা! দিবে ইহাই ছিল তাহার আকাঙ্ষা। অসীম উৎসাহে 
পায়ে হাটিয়। বনু দূর গ্রামেরও রোগীর শব্যাপার্ে গিয়া সে উষধ 
দিতে লাগিল। হর্ভাগ্যকমে ছুই সপ্তাহ পরেই বিপাশ প্রবল জরে 
আক্রান্ত হইল। কলিকাতায় ফিরিয়! আস! ছাড়! গন্যন্তর রহিল 
না। চারি দিন জর ভোগের পর অতিকষ্টে একটি গকুরগাড়ী 
সংগ্রহ করিয়। সারারাক্রি উহাতে বমিয়া ষ্টেশনে আসিয়! তাহাকে 
ফলিকাতাগামী ট্রেন ধরিতে হয়। এই জর টাইফয়েড বলির! ধরা 
পড়ে এবং টাইফয়েডের সকলয়কম জটিলতা একসঙ্গে দেখ! দেয়। 
উহ্থাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। 

বিপাশবিহারীর হাতে খড়ি দিয়াছিলেন ভারতবর্ধের এক শ্রেষ্ঠ. 
জ্ঞানী ও খবি আচাধ্য রজেভ্রনাথ শবীল। ম্যাটিকুলেশন সে ভাল 


ভাবেই পাস করিয়াছিল। আই. এসসিতে বায়োলজিতে সে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। জাই. এসসি পাস 
করিযা সে মেডিকেল কলেজে ভ্তি হয়। প্রথম এম. বিতে ডবল 
অনার্স লইয়া সে বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রথম হয়। ডাক্তারীর কোস” 
শেব করিতে তাহার ছুই বৎসর বাকী ছিল, তবুও অধ্যাপকের! 
আশ্চর্য্য হইয়া! বলিয়াছেন এ ছেলের ডাক্তারীতে স্বাভাবিক প্রতিভা 
আছে। রোগ-নির্ণয়ে তাহার ক্ষমত! ছিল অনাধারণ। ৩৩ দিন 
রোগভোগের পর নিজের অস্ত্রে ছিদ্র হইয়াছে সব কারণ দেখাইয়া 
সে তাহা বলিয়! দেয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে এন্ত্রোপচারের জন্ত 
মেডিকেল কলেন্ে স্থানাস্তরিত কর! হয়। 

লেখাপড়ার নহিত খেলাধুলা এবং ব্যায়াম-চর্চা় জপূর্্ব সমদবয় 
বিপাশের মধ্যে ভিল। খুব বড় খেলোয়াড়ের নিকট ভিন্ন কোন 
স্পোর্টে কখনও সে হারে নাই। লম্ব৷ দৌঁড়ে তাহার কৃতিত্ব 
অসাধারণ ছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাকেও সে সাধনার 
বন্ত বলিয়াই মনে করিত। পবীক্ষা কেন্দ্রের ন্যায় ক্াড়। ক্ষেত্রে 
উপনীত হইবার পূর্বেও “দ আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রন্তত করিয়া 
লইত। বন্ধুবাৎসল্যেও সে ছিল অদ্থিতীয়। 

পরণ্ডত শিবনাথের ধশ্দভাব বিপাশের চন্নিত্রে ছনেকখানি 
অর্শিয়াছিল। রোগ-যন্ত্রণ। অসম হইলে সে "আসতে! ম। সদগময়, 
তমসো! ম। জেযাতিরগমর়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়" এই মহামন্ত্র গুসিতে 
চাহিয়াছে এবং শুশিয়! শাস্তি লাভ করিয়াছে । সব কিছু মঙ্গল, 
সুন্দর ও মহৎ লক্ষণ লইয়া যে জীবন গভিয়! উঠিছে ছিল, মাত্র 
একুশ বৎসর বয়সে তাচার অবসান সমগ্র দেশের ছুর্ভাগ্য। 


ডাঃ প্রমথনাথ রায় 
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জাশ্মান, ইতালীয়ান ও করাসী 
ভাষার অধ্যাপক ভাঃ প্রমথনাথ রা এম-এ, ডি-লিট ৪৩ বৎসর 
বয়মে কাশীতে হৃদযন্ত্রের ক্রি বন্ধ হইয়া মার! গিয়াছেন। 
ডাঃ রায়ের নিবাস ছিল কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বনগ্রামে। 


কবিরাজ শ্রীবীচরজ্দ্রকুমার মল্লিকের 
অন, শূল, অজীর্ণ, » যরৎ 
উনের হাল বার 
টি মূল্য ১২ এক টাকা। 
সিদ্ধ ও বক্ত গতি সরল করিয়া চিত্ত 
লিগ্ধীক বিকার, ব্লাপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপনর্গ সত্বর আরোগ্য অদ্ধিতীয়। মূল্য ৪২। 
সর্বপ্রকার কবিরাজী উধধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয়া 
যায়। স্উষধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে বশ হাজার 
টাকা পুরুক্ষার প্রদত্ত হইবে। কবিরাজ ীবীর্যেজকুমার 
মঞ্জিক বি, এসসি, আূর্েদ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্ন (বেল) 





২৫০ 
নিজ মাতৃভাষা বাংলা ছাড়! বনু ইউরোপীয় ভাবায়ও গাহার 
ব্যুৎপত্তি ছিল। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধ গুলি পাঠক- 


সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। নব্য ইতালী সম্বন্ধে ইংরেজী 
ও বাংল। ভাবায় লেখ! তাহার ভুইখানি পুস্তক আছে। 


স্থরেন্দ্রনাথ মৈত্র 

বাংলার অগ্ততম বিশি্ট সাহিত্যিক, শিক্ষান্রতী সুরেজ্জনাথ 
মৈক্জ ১ল! জুন তাহার লক্ষৌস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। মৃক্ঠযুকালে ঠাহার বয়স ৬৭ বংসর হইয়াছিল। 

অধ্যক্ষ মৈত্র কাশীর খ্যাতনাম! ডাক্তার স্বর্গ লোকনাথ 
মৈত্র মহাশয়ের পুত্র । তাদের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুরে 
বালিয়াকান্দি গ্রামে । অধ্যক্ষ মৈত্র ইত্ডিয়ান এডুকেশন সাভিসে 
নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে 
কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাধ্যে যোগদান 
করেন। তিনি শিবপুর এপ্মিনীয়ারিং কলেজেও কিছুকাল অধ্যা- 
পক্ষের কাধ্য করেন। এই সমন ওপন্যানিক শর্ত 
চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেদ ঘনিষ্ঠতা হয়। মৈত্র 
মহাশয় শেষে ঢাক! ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
অধ্যক্ষ মৈত্র বাংলার সাহিত্য জগতেও বিশেষ সুনাম অজ্জন 
করেন । তিনি প্রধানত: কবি হিসাবেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন । 
প্রথমে তিনি সুরেশ্বর শশ্ম। এই ছগ্নামে কবিতা লিখিতেন । “তিনি 
ইংরেজী সাহিত্য হইতে ত্রাউনিং, শেলী, কীট প্রভৃতি কবিগণের 
বন্ধ কবিত। বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার 'ত্রাউনিং 
পঞ্চাশিক।' একথানি প্রসিচ্ছ কাব্যান্্বাদ গ্রন্থ । তিনি ছিলেন 
ঝবীন্দ্রনাথের বিশে গ্রেহভাজন । 'প্রবাসী'তে তাহার বছ 
কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 

অধাক্ষ মৈত্র একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতদ্রও 
মধ্যে একাধারে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত প্রতিভার 
ত্রিধারার সমন্বয় ঘটিযাছিল। 


ছিলেন। তাহার 
এই 


সরোজনাথ ঘোষ 

প্রবীণ সাহিত্যিক মযোজনাথ খোব গত ২৮শে বৈশাখ সত্তর 
বংসর বয়সে পয়লোক গমন করিয়াছেন । দীর্ঘকাল তিনি এক- 
নিষ্ঠভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা! করিয়া! গিয়াছেন। প্রধানতঃ 
তিনি কথাসাহিত্যিকরূপেই পরিচিত ছিলেন। স্র়েশচন্ছ্র সমাজ- 
পতি কর্তৃক সম্পাদিত সাহিত্যে তাহার বনু ছোট গল্প প্রকাশিত 
হইয়াছিল। শেষে তিনি দৈনিক বন্তমতী ও মাসিক বন্ুমতীর 
সম্পাদকীয় বিভাগে কাধ্য করেন। মাসিক বন্ুমভীতে তাহার 
আনেক ছোট গল্প ও বহু সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 


ক্কৃফ্চন্দ্র বন 


জানবীর কৃষচজ বহু গত ও*শে বৈশাখ পর়লোকগমন করিরাছেন। 
কলিকাতায় এক সঙ্গত পরিবারে সাহার জর হয়। বি-এ পরীক্ষার 


১২৪ 





পপি পাতা পাপা পাপা প্লীজ পাপী শীত. 


১৬৫১ 
উত্তরণ হইবার পর ভিনি সঙ্গীত কলার দিকে আকৃষ্ট হন এবং সঙ্ীতশীল্লে 
বিশেষ পারদশিত! লাত করেন । দান ধর্ম ছিল সাথীর হাদয়ের প্রধানতম 
বৃত্তি। তাহার পরলোকগত জোষ্ঠ পুত্র যোগেশচন্রের শ্মতিরক্ষার্থ তিনি 
লক্ষাধিক টাকা! বায়ে “যোগেন্র হোমিওপ্যাথিক গ্লাতবা চিকিৎসালয়” 
প্রতিষ্টিত কিয়! কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ করেন । কাঁশীর রামকৃফ 
সেবাশ্রমের “যোগেন্র ওয়ার্ড" তাহারই অর্থে প্রতিষিত। ইহ! ছাড়া 
তাহার আরও বহু দান ছিল। কৃষ্চন্দ্র অতান্ত তগবস্তত হকি ছিলেন। 





কৃষ্চচ্জ্র বন্ধু 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্ম্থ্যরেম্ন 
সোসাইটি লিমিটেড 


সম্প্রতি উক্ত সমিতির সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত ১৯৪৩ 
সালের হিসাব এবং ব্যালাল সীট হইতে দেখ! যায় যে, আলোচ/ বধে 
সোসাইটির কা্ধ্য আশাতীত রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব বাংসরের 
তুলনায় উক্ত বৎসরের ব্যবনান়ের পরিমীণ শতফরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে:। ইন্জ্ারেল কণ্ডেও এ বৎসরে ৬৭ জক্ষ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । পূর্ব বৎসরে এ কণে ছিল পাঁচ কোটি বিশ্বানিশ লক্ষ টাক1। 
বদি কোনে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি উত্তৰ ন! হয় তাহা! হইলে খুবই 
আশ কর! বায় যে, তবিন্ততে সোসাইটি অংপীদারগণকে লত্যাংশ দিতে 
সমর্থ হইবেন । গত বৎসরের ব্বসারগত সাফল্যের জন্ত সোসাইটি উহার 
সভাপতি প্ীবুক্ত নলিনীরঞ্রন সয়কার নহাঁশরের নিকট ব্হল পরিষাণে 
খ্নী। আমর! ইহার উত্তরোত্তর উল্নতি কাষন। করি। 


পার সাররুলার রোড, কনিকাভ প্রবানী প্রেস হইতে ভ্ীনিবারণচজ ছা কর্তৃক মুরিত ও প্রকাশিত । 





সেণ্ট জন . 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা। (সপ্তদশ শতাব্দী) 





*সত্যম্‌ শিবম্‌ স্দ্দরম্‌ 








নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 
৪৪ ভাগ 
| আনল ১৩৮৯ ওর্থ সংখ 
১ম খণ্ড 
বিবিধ প্রসঙ্গ ৃ 
রাজাজীর দৌত্য পরিবতর্ন দেখা দিয়াছিল? গান্ধীজী কি সত্যই বিশ্বাস 


শ্রীধুক রাজাগোপালাচারিয়ার মনে একট! ধারণ! 
জন্মিয়াছে যে মি: জিনা ও মুসলিম লীগের সহিত রফা- 
নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান 
মিগন অনস্ভব। মুসলিম লীগ যে দেশের সমস্ত মুসলমানের 
প্রতিনিধি নহে এবং উহার সবশেষ দাবী পাকিল্তান ষে সব 
মুসলমান সমর্থন করেন নাই ইহা আমরা দেখাইয়াছি। 
বাজ্াঙ্তীর প্রস্তাব এই : 

(১) মুসলিম লীগ ভারতের স্থাধীনণতার দাবী সমর্থন করেন এবং 
পরিবর্তন কালে ( অর্থাৎ পরাধীন ভারতের শাসন-বাবস্থার স্থানে 
স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। প্রবর্তন পধ্যন্ত) দেশে অস্থায়ী 
সরকার প্রতিষ্ঠার কাধ্য কংগ্রেসের সহিত সহযোগ করিবেন । 

(২) যুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব ভাগে 
সংলগ্ন ষে সকল জেলায় মুসলমানর। স্তম্পষ্ট ব্ূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই 
সকল জেল। স্বতন্ত্র করিবার জন্য এক কমিশন গঠন কর! হইবে। 
এরপ ভাবে বিভক্ত এলে হিন্দুস্তান হইতে সে সকল বিচ্ছিন্ন কর! 
সম্বন্ধে অধিবাসিগণের মত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে ।” 


বাজাজীর এই প্রস্তাবে মহাত্ম। গান্ধী সম্মতি দিয়াছেন। 
প্রস্তাবটি মিঃ জিন্নাকে জানাইবার সময়েও তিনি উহা 
অন্থমোদন করিয়াছিগেন, উহ্থা প্রকাশিত হইবার পরও তিনি 
"ইত্ডিয়ান এক্সপ্রেল” সম্পাদককে জানাইয়াছেন উহ্থাতে 
তাহার সম্মতি আছে। রাজাজীর প্রস্তাব প্রকাশিত 
হইবার পর ভাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং আরও 
অনেকে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভাঃ 
শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন :-_ 


গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী মুসলমানদিগকে “সাদা চেক" 
দিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন; কিন্তু এ প্রস্তাবে কি কোন ফল 
হইয়াছিল? সাম্প্রদায়িক কাটোয়ার! সম্পর্কে তিনি “ন। গ্রহণ, ন! 
বর্জন” নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ; তাহা কি মুসলিম লীগকে 
সন্ধষ্ট করিতে পারিয়াছিল? তিনি মিঃ জিল্নাকে ভাকতের প্রধান- 


কবেন ষে, মিঃ জিল্নার নিকট ভারত-বাবচ্ছেদের প্রস্তাবে শ্ুফল 
হইবে? যদি চাহাই হয়, 'তবে ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের যে অংশের 
সহিত মিঃ জিন্নাকে প্রদত্ত প্রস্তাবের অল্পবিস্তর সাদৃশ্না দিল, তাা 
কি তিনি স্বীকার করিয়। লঈলেন না? বদি তিনি স্বীকার করিয়! 
লন ষে কোন স্থানের একই ধনণবলদ্বী অধিকসংখ্যক লোক ভোটের 
দ্বার! এ স্থান হিন্দুস্তান হইতে পৃথক করিয়! লইতে পারে, তবে এই 
দাবীও কি তিনি মস্বীকান করিতে পারেন যে, ভারতবধ বিভক্ত 
হইবে কি না হইবে তাহা ভাবতবর্ষের অধিকসংখাক লোক দ্বারাই 
স্থিরীকৃত হইবে? এইবপ একটা মতভেদাম্মক ও গুরুতর বিষয়ে 
মিঃ জিন্নাকে কথা দিবার পূবে অন্ততঃ সংশ্লিষ্ঠ প্রদেশসমূহের 
প্রত্তনিধি, বিশেষতঃ সংখ্যালঘু হিন্দ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগ্সের 
অভিমত লওয়! কি স্টাভার নৈতিক কর্তা ছিল ন1। 

বাংলার হিন্দুরা পূর্বেও গান্ধীজীর নিকট হইতে স্থুবিচার 
পায় নাই। রামজে মাাকডোনান্ডের সাম্প্রদায়িক মূল 
বাটোয়ারায় বঙ্গীয় ব্যরস্থা-পরিষধে তপশীলভুক্তদের জন্য 
১০টি আসন নিরিষ্ট হইয়াছিল, পুণা-চুক্তিতে গান্ধীক্জী উহা 
বাড়াইয়া ৩০টি করিয়া দিয়াছেন । এ সম্বন্ধে বাংলা 
দেশের মত গ্রহণ করা হয় নাই এবং ইহার ফলে বাংলার 
ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিক্রিয়াশীল মুললমানদের শক্তি 
বাড়িয়াছে। 

“বাংলার মুসলমানদের আলাদা কোন সংস্কৃতি নাই। 
বাংলার মাটিতে ইহাদের উদ্ভব, বাংল! ইহাদের মাতৃভাষা, 
বাংলার ইতিহাস ইহাদেরও ইতিহাস, বাংলার মাটিতেই 
ইহাদের জন্ম ও মৃত্যু। বাংলার হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে 
প্রভেদ শুধু ধর্মের। এই পার্থক্য যে অনন্তকাল স্থায়ী 
হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? হৃতরাং মাত্র 
এক বা দেড় শতাবীতে ষে প্রভেদ গড়িয়া! উঠিয়াছে 
তাহাকেই চূড়ান্ত ও একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া 

ংলাকে পাকিস্তানে পরিণত করিবার প্রত্তাবের মধ্যেই বা 


সচিব করিবেন বলিয়াছিলেন ) ইহাতে কি মিঃ জিল্লার মনোবৃত্তিতে যুক্তি কোথায়? বাংলা ছাড়া পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


২৫২ 


প্রবানী 


১৩৫১ 


২ পশলা পা পস্পাসপান্পি ধলা পল ৯ তািসিসপি স্পা সস সপসপিএিপািল সত ৯৫ ৯ পাবা লাকিসিপাসিত সিল সতী তস্পিসিত*  পাশপািাততাস্পাস্পাসি পাস 


প্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতিও পাকিল্তানেত্র কুক্ষিগত হইতে 
রাজি নয় ইহাও ক্রমেই পরিফার হইয়া আসিতেছে । এমশি 
অবস্থায় বাজ্জাঞ্গীর ভারত বিভাগ প্রস্তাব শুধু অনাবশ্তুক 
নয়, ক্ষতিকারকই হইতে পারে। 

মুসলিম লীগের খণ গ্রহণ 

মুসলিম লীগের প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রীতি ও 
পক্ষপাতিত্বের কারণ অনুসন্ধান কর! খুব কঠিন নয়। লর্ড 
কার্জন ও লর্ড মিণ্টোর উৎসাহে ইহার জম্ম । মিঃ আমেরী 
ও লর্ড লিনলিখগোর সহায়তায় ইহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । মুসলিম 
লীগ কোন দিনই ভারতবর্ষের নকল মুললমানের প্রতিনিধি 
ছিল না, আজিও এই অধিকার সে অর্জন করিতে পারে 
নাই । ভাগ্যাম্বেধী কয়েকজন ধনী মুসলমান নবাব, জমিদার 
প্রভৃতি মুসলমানদের নামে এই লীগের সাহায্যে নিজেদের 
ক্ষুদ্র স্বার্থ প্দ্ি করিয়া চলিয়াছেন। লীগের জ্ন্মাবধি 
আঙ্গ পধান্ত উহার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

১৯০৬ সালের দুইটি ঘটনায় মুলিম লীগের জন্ম । 
প্রথম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান সমাজও 
হিন্দুদের স্তায় ক্ষুন্ধ হন এবং তীব্র ভাবে উহার প্রতিবাদ 
করেন । ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খার নেতৃত্ে বঙ্গভঙগের 
বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন পরিচালিত হয়। ব্জ- 
ভঙ্গকে সলিমুলা খা 13988600 4১717890676 নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন নবাব সাহেবকে 
এক লক্ষ পাউও্ড অথাং প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা নাম মাত্র স্থদে 
খণ দিয়া তাহাকে হাত করেন। ইহার পর হইতে নবাব 
সলিমুল্পা ব্রিটিশ গবন্মেন্টের হাতের পুতুল হইয়া পড়েন। পূর্ব- 
বঙ্গের সকল মুললমান কিন্তু এই ব্যাপারে ভোলেন নাই নবাব- 
জাদা খাজা আতিকুন্ত্রা খা ১৯৯৬ সালের কংগ্রেসে বলিয়া- 
ছিলেন £ পূর্ব-বঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এই 
ধারণা সম্পূর্ণ তুল। আদল কথা এই যে, কতিপয় নেতৃস্থানীয় 
মুদলমান আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্ু ইহা মানিয়া লইয়াছেন। 

দ্বিতীয় ঘটনা, লর্ড মিণ্টোর নিকট আগা খা! ডেপুটেশন। 
ইহারা মুসলমানদের জন্য ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপ্যালিটি, 
জেলা বোর্ড প্রভৃতি সবত্র সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক 
প্রতিনিশিত্ব দাবী করিয়াছিলেন। মনের মত দাবী উঠায় 
লর্ড মিণ্টে। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয় বলিয়াছিলেন : “আপনাদের 
সহিত আমি সম্পূণ একমত |” (“1 87 0001517 10 
10007 ৬101) 9০0?) 

ডেপুটেশনের সাফল্যে খুসী হুইয় নবাব সলিমুল্লা অতঃ- 
পর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের একটি আলাদা সঙ্ঘ 
গঠনের জন্গ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় এক 
সম্মেলন জাহবান করেন। এই সন্মেলনেই মুসলিম লীগ 
গঠিত হয়। নৃতন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নায়ক হন আগা! খা। 


প্রথম লীগওয়ালারাও সব মুসলমানকে দলে পান নাই। 
নবাব টৈয়দ মহম্মদ আগ! খা! ডেপুটেশনে যোগ দিতেই 
অস্বীকার করেন। এক বৎসরের মধোই লীগে ছইটি দল 
হইয়া যায়-_এক দলের নায়ক হন সর মহম্মদ শফী, অপর 
দল পরিচালনা করেন মিঞা ফজলি হোসেন। কম্েক 
বংসর পরে এই ছুই দল এক বার মিলিয়া পরে আবার 
ভাঙ্গিয়া যায়। 

মুললমান সমাজের বিখ্যাত নেত। মৌলানা শিবলি 
নোমানি লীগের কাধ্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। 
লক্ষৌয়ের মুসলিম গেজেটে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন : 
“হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে ও কি রাজনীতি আখ্যা! দিতে 
হ্টবে? বাজনীতির অর্থ শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ নির্ণয়, 
শাসিতদের নিজেদের নধো ক্ষুদ্র ঝগড়া-বিবাদকে রাজনীতি 
বলে না।” ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও মুললমান- 
দের মধ্যে মৌলানা শিবলির প্রভাব অসাধারণ ছিল। তিনি 
সর সৈয়দ আমেদের বন্ধু ও সহকম্মী ছিলেন, জাতীয়তা- 
বিরোধী কাধ্যকলাপের সমর্থনে সর সৈয়দের নাম: টানিয়া 
আনিলে তিনি সর্বদা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ইহার অসংখ্য মস্বশিষ্যের 
অন্ততম। 

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল। এই ব্যাপারে 
মুসলমানদের মত না লওয়াতে নবাব সলিমুল্লা অত্যন্ত 
অপমানিত বোধ করেন এবং রাজনীতি হইতে অবসর 
গ্রহন করেন। এই সময় তুরস্কের বিখ্যাত যুব আন্দোলনের 
ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া লাগে । এই আন্দোলন দমনে 
ইংরেজের সহায়তায় ভারতীয় মুসলমানেরাও অমন্তষ্ট হয়। 
এদিকে মৌলানা শিবলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নুতন 
নূতন মুনলমান নেতা যোগদান করিতে আরম্ভ করেন । ডাঃ 
আনসারী এক দল চিকিৎসক লইয়া তুরস্কে যান। তরুণ 
আবুলকালাম আজাদ আলহিলাল নামে পত্রিকা প্রকাশ 
করিয়। জাতীয়তার বাণী প্রচার করিতে থাকেন । মৌলানা 
মহঞ্দ আলিও তখন ইংরেজী কমরেড এবং উরদ্দ, হামদার্দ 
পত্রিকা পরিচালন! করিতেছিলেন। তিনিও আসিয়া 
আবুলকালামের সহিত যোগ দেন। মুসলমান সমাজে 
জাতীয়তাবাদের এই অভ্যুদয় লীগ উপেক্ষা করিতে সাহস 
করিল না। ১৯১৪ সালের লীগ অধিবেশনে ডাঃ আন- 
সারী, মৌলানা আবুলকালাম আঙ্জাদ এবং হাকিম আজমল, 
খা যোগদান করিলেন এবং এই অধিবেশনে হিন্দু-মুনলমান 
মিলন স্থাপনের চেষ্টার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া 
হইল। 


মুনলিম লীগের খণ পরিশোধ 
ইহার পর আদিল গত মহাযুদ্ধ। জাতীয়তাবাদী 
মুমলমানেরা পূর্ণ স্বাধীনতা! লাভের জন্ত ব্যাকুল হইলেন। 


শ্রাবণ 


দেওবন্দের মৌলানা মামুদ-উল-হাসান তাহার শিষ্য ও 
বেছুল্লা সিদ্ধিকে জমান ও তুরস্কের রাজদুতঘয়ের সহিত 
পরামর্শের জন্য কাবুল পাঠাইলেন। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণে আমীরকে প্ররোচিত করাও অপর উদ্দেশ্য ছিল। 
বাজ! মহেন্ত্রপ্রতাপকে প্রথম সভাপতি করিয়া স্বাধীন 
ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল মৌলানা সাহেবের স্বপ্ন । 
ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। মৌলানা সাহেব এবং 
তাহার সহকর্মী মৌলানা ছসেন আমেদ নাভি ও মৌলবী 
আজিজ গুলকে গ্রেপ্তার করিয়া মাণ্টায় অস্তরীন করা হয়। 
পর বৎসর মহম্মদ আলি, সৌকৎ আলি, লাম 
আজাদ এবং হজরত মোহানিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। 


১৯১৫তে মুসলিম লীগ রাজনীতির মোড় ঘুরিয়া৷ গেল। 
কংগ্রেসের সহিত একসঙ্গে লীগের অধিবেশন হুইল এবং 
মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মালবীয় এবং শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইড়ু উহাতে যোগদান করিলেন। লীগের মূল উদ্দেশ্য 
ছিল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে 
সঙ্ঘবদ্ধ কর!, উহ! এই ভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া! লীগের 
স্থায়ী সভাপতি আগা খ! পদত্যাগ করিলেন। লীগে মিঃ 
জির্লার প্রতিষ্ঠা এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের 
সহিত একযোগে শাসন-সংস্কারের খসড়া তৈরি করা 
হউক, এই প্রস্তাব মিঃ জিন্নাই প্রথমে লীগের সমক্ষে 
উত্থাপন করেন। এই প্রন্তাবের আলোচনা অনুসারে 
যে চুক্তি হয় তাহাই লক্ষ চুক্তি নামে বিখ্যাত। এই 
চুক্তিতেই প্রথম দাবী করা হয় ষে ভারতবর্ধকে অধীনতা- 
পাশ হইতে মুক্ত করিয়া শ্বায়ত্বশাসনশীল ডোমিনিয়ন- 
সমূহের সমকক্ষ রূপ সাস্্রীজোর সমান অংশীদাররূপে 
পরিগণিত করা হউক। লক্ষৌ চুক্তিতে মুসলমানদের 
স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী স্বীকার করা হুইয়াছিল এবং 
ইহার বিরুদ্ধে দেশে যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়াছে। লঙ্ষৌ 
চুক্তির পর অনেক দিন পর্যযস্ত লীগ জাতীয়তাবাদের বাণী 
প্রচার করিয়াছে । ১৯১৭ সালে কারারুদ্ধ মহম্মদ 
আলি সভাপতি নিবাচিত হন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে 
মামুদ্াবাদের রাজা তাহার অভিভাষণে বলেন : “দেশের 
স্বার্থ সকলের উর্ধে । আমরা আগে মুসলমান কি আগে 
ভারতীয় ইহা! লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। সত্য 
কথা এই যে আমর! দুই-ই, কোন্টি আগে কোন্টি পরে 
তাহ। লইয়া! বাদান্ছবাদ নিশ্্রয়োজন।” মৌলানা আবুল 
বারি, মুফতি কিফায়েতুল্লা, মৌলানা! আহমদ সৈয়দ প্রভৃতি 
বিখ্যাত উলেমারাও এই সময় লীগে যোগ দিয়াছিলেন। 


খিলাফৎ আন্দোলন 


১৯১৮-তে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর খিলাফৎ আন্দোলন ভার- 
তীয় মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসের আরও নিকটে টানিয়! 


বিবিধ প্রলকগ--খিলাফৎ আন্দোলন 


২৫৩ 


আনিল। মাণ্টা হইতে মুক্তিলাভ করিয়! মৌলানা মামুদ- 
উল-হাসান ভারতে প্রত্যাবন্তন করিলেন। তাহার নেতৃত্বে 
১৯১৯-এ জমিয়ত-উল-উলেম! ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হইল। 
১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুপলমানদিগকে 
কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করিতে অন্থরোধ করিয়া 
জমিয়তের বিখ্যাত ফতোয়! প্রচারিত হয়। ৪২৫ জন 
বিখ্যাত মুসলমান ধন্মশাস্মবিদ্‌ প্রথমেই এই ফতোয়া স্বাক্ষর 
করেন, পরে আরও ৪৭ জন উহাতে নাম দেন। ইহার 
অল্প দিন পরে মৌলানা সাহেবের মৃত্যু হয় এবং মুফতি 
কিফায়েতুল্লা জমিয়তের নেতৃপদে বৃত হন। ১৯৩০ এবং 
১৯৩২-এর কংগ্রেস আন্দোলন জমিয়ত-উল-উলেমা সমর্থন 
করিয়াছেন এবং উহ্থার অনেক নেতা কারাবরণ৪ করিয্।- 
ছিলেন। ১৯৩৯-এর আঙ্জাদ মুসলিম সম্মেলনেরও জমিয়ত 
প্রধান সমর্থক ছিলেন। 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে মুসলিম লীগের 
প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোক্তার একেবারে চাপা পড়ি 
গিয়াছিলেন। মাথা তুলিবার প্রথম সুযোগ তাহারা 
পাইলেন ১৯২৭-এ সাইমন কমিশনের আগমনে। 
সমগ্র দেশ যখন কমিশনকে বয়কট করিল, ইহারা 
তখন উচ্থার সঙ্ায়তা করিতে চাহিলেন। কিন্ক 
তখনও লীগের জাতীয়তাবাদী দল যথেষ্ট প্রবল। 
প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা মাপিক ফিরোজ খা নূন এবং 
সর মহম্মদ ইকবাল লীগের কলিকাতা অধিবেশনে স্থবিধ। 
করিতে না পারিয়া সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান 
এবং লাহোরে সর মহম্মদ শফীর সভাপদ্কিত্বে এক পাণ্ট 
অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহাতে যে-সব “প্রতিনিধি* 
যোগ দেন তীহ্াদদের সংখ্যা ছিল--পঞ্জাব ৩৯০, যুক্ত 
প্রদ্দেশ ২১, সীমান্ত প্রদেশ ১২, বোম্বাই ৬ দিল্লী ৬, 
কলিকাতা! ৪, সিদ্ধু ৩_-মোট ৩৫২। সর মহম্মদ জাফরুল্লা 
খা সাইমন কমিশনকে অভ্যথনা করিয়া প্রন্তাব আনেন 
এবং উহা পাস হয়। এদিকে কলিকাতায় লীগের 
অধিবেশনে মিঃ জিল্নার সভাপতিত্বে সাইমন কমিশন 
বয়কটের প্রস্তাব এবং বিনাবিচারে আটক বন্দীদের 
মুক্তির দাবী গৃহীত হয়। সর্বদলসম্মতিক্রমে ভারত- 
শাসনতন্ত্র রচনার জন্য লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জ কংগ্রেস 
এবং লীগ উদ্ভয়েই গ্রহণ করে। নেহেরু রিপোর্ট রচিত 
হয়। ১৯২৯-এর দিল্লী লীগ অধিবেশনে নেহেরু রিপোর্ট 
আলোচনার সময় প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়ভাবাদী ছুই 
দলে তীব্র মতভেদ হয়। শেষোক্ত দল সামান্ত পরিবর্তন 
করিয়া রিপোর্ট গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। মিঃ জিলা 
ছিলেন সভাপতি; তিনিও তুল করিলেন। €কান 
মীমাংসা না হওয়াতে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত তিনি সম্মেলন 
স্থগিত করিয়া! দিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা 
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লীগ হইতে বাহির হইয়া আগিলেন। লীগ এবার সম্পূর্ণরূপে 
মডারেটদের করায়ত্ত হইল। 

১৯৩১-এ জাতীয়তাবাদী মুসলমান সম্মেলনের সভা- 
পতিরপে সর আলি ইমাম যৌথ নির্বাচন সমর্থন করিয়া 
জানাইলেন যে দেশের সকল স্থান হষ্টতৈ যৌথনির্বাচনের 
সমর্থনে তিনি লক্ষ লক্ষ বাণী পাইয়াছেন। 


এলাহাবাদে লীগের অধিবেশন 

সর মহম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে লীগের এলাহাবাদ 
অধিবেশনে মাত্র ৭৫ জন লোক যোগদান করিল। পরবতী 
অধিবেশন সর মভম্মদ জাফরুল্লার সভাপতিত্বে দিল্লীতে 
এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় কোনরূপে সমাধা কর! 
হইল। ১৯৩৭-এ মং জিপ্লা পুনরায় সভাপতি হয়! লীগ 
পুনর্গঠনের চেষ্টা করিলেন। এই বৎমরই লীগ সাম্প্র- 
দায়িক বাটোয়ারা সমর্থন করিল । ১৯৩৬-এ লীগের 
বোশ্বাই অধিবেশনে সভাপতি সর উন্দীর হাসান হিন্দু- 
মুসলমান মিলনের প্রয়োজনীয়তার উপর আবার জোর 
দিলেন। :৯৩৫-এব ভারত-শাসন আইনের ফেডারেল 
স্বীম বর্জন করিয়া এই অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত £ইল। 

১৯৩৭-এ প্রাদেশিক স্বায়তখাঁসন প্রবর্তনের ফলে মন্ত্রী 
মণ্ডুলে স্বানলাভ এবং চাকুরি গ্রভৃতির ভাগাভাগি 
লইয়া লীগ মাতিয়া উঠিল । ১৯৩৮-এ কলিকাতায় মিঃ 
জিন্না কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তাহারই 
চুড়ান্ত পরিণতি হইল পাকিল্তানের দাবী । জাতীয়তাবাদী- 
সঙ্গ হইতে লীগকে বিচ্যুত করিবার জন্য ধাহার! চেষ্টা 
করিয়াছেন, সর মতণ্মদ সফী, ছিরোজ্জ খ। নূন, সর জাফরুল্লা 
প্রভৃতির শায় তাহাদের 'প্রহোকেই গবন্মণ্টের নিকট 
হইতে প্রচ পুরস্কার লাভ কবিয়াছেন; আজও করি- 
তেছেন। নবাব সলিমুল্লার খণ পরিশোধের দায়িত্‌ গ্রহণ 
করিয়াছেন মিঃ জিলা ও খাজা নাজিমুদ্দীন | 

ভারতের সমগ্র মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দাবী 
মুসপিম লীগ কোন মতেই করিতে পারে না। জমিয়ত- 
উল-উলেমা এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল আঙ্গও 
বন্তমান আছে। উহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও লীগের 
চেয়ে কম নয়। তাহার উপর অরহৃর দল, মোমিন দল 
এবং খাকসার দলও শক্তিতে ও প্রতিষ্ঠায় উপেক্ষণীয় নহে। 
প্রথমোক্ত দুই দল ?গাড়া হইতেই লীগবিরোধী। 
বাঙঙাতেও লীগবিরোধী শক্তিশালী একটি কৃষক প্রজ! দল 
বতণমান। খাকসার দলও লীগের পতাকাবাহী নহে। 
ভারতের নয় কোটি মুসলমান লীগের অন্থসরণ করে এই 
ধারণা শুধু ভ্রান্ত নহে, ইহা অভিসন্ধি-প্রণোদিত প্রচার- 
কার্ধয । মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু ধাহারা, তাহারা কোন 
সময়েই মুসলিম লীগের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই। 
পাকিস্তানী কল্পনার অধৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেও ইহার! 
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কখনও কুঠিভ হন নাই । উলেমাদের প্রতি আবদার রহমান 
সিদ্দিকীর সায় লীগ-নেতার ক্রোধের কারণ উপলব্ধি করাও 
কঠিন নয়। 


কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ 

কেন্দ্রীয় সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা বলবৎ করা হইয়াছে । ইহার 
বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এই আদেশের 
ফলে সাময়িক পত্র, পুন্তক প্রকাশক ও ছাপাখানা তিনটিই 
ভীষণভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হইবে এবং বু লোক বেকার হষ্টবে। 
ক্লারিজ এবং খ্যাকার কোম্পানী প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠান- 
গুলিও বলিতেছেন ষে এই আদেশ মানিয়া ছাপাখানা 
চালান প্রায় অসস্ভব। সাময়িক পর্কাগুলির অবস্থা আরও 
সঙ্গীন হইবে । কাগজের বাবহার কমাইবার জন্য গবন্মেন্ট 
এবং কাগঙ্ছ৪য়ালাদের অশ্গরোধে এবং কাগজের দৃষ্ম.লাতার 
জন্য ইহাদের প্রায় সকলেই আকার কমাইয়াছেন। এই 
সঙ্কচিত আকারের এক-তৃতীয়াংশ রাখিতে গেলে কাগজ 
বাহির করাই অসম্ভব হইবে । এই আদেশ জ্ঞারী করিবার 
পৃবে যাহাদের উপর উহা! প্রযোজা হইবে তাহাদের কাহারও 
কোন মতামত জানিবার চেষ্টা গবন্মেন্ট করেন নাই। 
জনৈক বড় কাগজের কলওয়ালা এবং জনকয়েক সরকারী 
কর্মচারীর সহিত পরামর্শ করাই তাহারা যথে্ বোধ 
করিয়াছিলেন। আদেশ প্রদানের সমর্থনে কোন যুক্তিও 
তাহারা দেখাইতে পারেন নাই । দেশব্যাপী প্রতিবাদের 
জবাবে বাধা হইয়া ভারত-সরকার এক প্রেস নোট জারী 
করিয়া কারণ দেখাইয়াছিলেন যে পঞ্জাবের কোন জমিদার 
পুরুযান্তুক্রমে প্রাপ্ত লাটবেলার্টের ৪পারিশপত্র পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিবার অথবা কোন রাজনৈতিক নেতা সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত তাহার বিবৃতিগুলি সংগ্রহ করিয়া বই ছাপাইবার 
চেষ্টা করিতে পারেন এই জন্যই কাগজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত 
করা আবশ্তক হইয়াছে । পরে ভারত-সরকারের বাণিজ্য 
বিভাগের সেক্রেটরী সর মামুদ হায়দদরী বলিয়াছেন থে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দরিদ্র গ্রস্থকাবেরা যাহাতে কাগজ 
পাইতে পারে তাহার স্থব্যবস্থা করাই এই নিয়ন্ত্রণ আদেশের 
প্রধান উদ্দেশ্বা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দরিদ্র গ্রস্থকারদের 
গ্রতি ভারত-সরকারের এই আকম্মিক দরদ লোকে 
সন্দেহের চক্ষেই দেখিবে। 

নূতন আদেশে যাহারা ক্ষতিগ্রন্ত হইবে, বোস্থাইয়ে 
তাহাদের এক সম্মেলন ১১ই জুলাই হইতে আরভ হইয়াছে । 
উহার সভাপতিরূপে সর মামুদ হায়দরী যে বক্তৃতা 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ভারত-সবকার তহাদের 
আদেশ পরিবর্তন করিতে অনিচ্ছুক । প্রথম দিনের 
বক্তৃতায় সর আকবর বলিয়াছেন ঃ 

মোটের উপর বর্তমানে এই দেশে কাগজের ব্যবহার শতকবা 
৭* ভাগ যে কমাইতে হইবে তাহা. ধরিয়। লইয়াই জালোচন! 


শ্রাবণ 


সপন লী পপ পক পা ৮ তত পালিশ পাত ত 


চালাইতে হইবে । এই আদেশ নিপুণতার সহিত পালন কর! 
হইলে স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের, ক্ষুত্র ব্যবসায়ী এবং যে সমস্ত 
্রস্থকার কাগজের অতিরিক্ত মূলোর দরুণ তাহাদিগ্ের পুস্তক প্রকাশ 
করিতে পারিতেছেন ন। ভাহাদিগের স্থুবিধ। হইবে । 

আমাদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কর! হইয়াছে যে, আমরা 
কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেই নাই । কিন্তু ইহ! ঠিক 
নয়। কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ কর! হইয়াছিল এবং 
বৎসরে ১ লক্ষ টন পধাস্ত উৎপন্ন হইতেছিল। ছুভীগ্যবশতঃ 
কলার অভাবের দরুন উৎপাদন আবার হ্রাস পাইয়াছে এবং এই 
বৎসরে (১৯৪৪-৪৫) ৭, হাজার টনের বেশী কাগঙ্জ উৎপন্ন হইবে 
বলিয়। আমরা আশ! করিতে পারি না। এখন আ্মদানীর দিকে 
দৃষ্টি দেওয়া যাউক। ১৯৩৬-৩৭ ও পরবর্তাঁ ছু বসবে গড়ে 
ভারতে ৭৫১৫-* টন কাগজ আমদানী হইতেছিল। ১৯৭৩-৮৭ 
্ীষ্টাব্দে আমদানী হয় ৮৮** টন এবং ১৯৪৭-৪৭ শ্রীষ্টাব্দে ৯*০০*টন 
আমদানী হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। অনেকে এই কথ! 
বলিয়াছেন যে, ব্রিটেনে অনেক কাগজ আছে এবং ভারত-সরকার 
আমদানীর লাইসেন্স দিলেই তাহা আন! যাইতে পারে। একথা! 
মোটেই সত্য নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৯৩ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই হইতে 
১৯৪৭ স্বীপ্টাব্ধের জুন মাস পর্যস্ত এক বংসরে মাত্র ১৬ শত টন 
কাগজ ভারতের ক্তন্ত বরাদ্দ করিয়াছিলেন । 

কাজেই মোটের উপর দেখা যাইতেছে, এই বৎসরে ৯ হাজার 
টন বিদেশ ভইতে আসিবে এবং ৭* হাজার টন এ দেশে হইবে। 
সবসমেত ৭৯ হাজার টন। ভারতে উৎপপ্ন ৭* হাজার টনের 
শতকরা ৭. ভাগ অর্থাৎ ৪৯ ভাঙ্গার টন রিজার্ভ রাখ! ৬ইয়াছে । 
কাজেই জনসাধারণের ব্যবহারের জ্ষন্টা ৩* হান্জার টন অবশিষ্ট 
থাকিবে। যেখানে যুদ্ধের আগে ১ লক্ষ ১* হাজ্জার টন ব্যয় 
হইত সেখানে ৩* হাঙ্জার টন দিয়াই কাজ চালাইত্ঠে হইবে। 
ভারত-সরকার কিছুদিন হইতে উত্তর-আমেরিক! তইন্ে বেশী 
পবিমাণ কাগজ আমদানীর ব্যবস্থার জগ্চ চচষ্ট। করিতেছেন। 
স্টানাদিগের এই প্রচেষ্ট। সফলগ হইলে সঙ্কট অনেকটা দূর হইবে । 

কাগজের বাবহার কমাইবার ক্ধন্য দায়ী ভারত-সরকার, 
দেশবামী নয়। কয়লার উৎপাদন আজ কমে নাই, 
বৎসরাধিক কাল যাবৎ কয়লা-বিভ্রাট চলিতেছে । এই 
সময়ের মধ্যে উত্তর-আমেরিকা হইতে কাগজ আনা যাইত 
না ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। শুধু তাই নয়, ভারত- 
সরকারের লাইসেন্স প্রদানের গোলযোগে ব্রিটেন হইতে 
যত কাগজ আনা যাইতে পারিত তাহাও আসে নাই, 
ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সময় থাকিতে কাগজ 
আমদ্ধানীর চেষ্টা না করিয়া ভারত-সরকার ছাপাখানা ও 
সাময়িক পত্রগুলিকে ক্ষতিগ্রন্ত করিয়া তাহাদের ব্যবহাধা 
কাগজ টানিয়া লইয়া নূতন এক বেকার সমস্যার স্থ্টি 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন । 

গ্রবন্মেন্টের জন্য যত কাগঙ্গ রিজার্ভ হইতেছে তাহার 
ব্যবহার সক্কোচ করা যায় কি না ভারত-সরকার ইহা চিন্তাও 
করেন নাই । জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস এদিক দিয্না 
ব্যবহার সঙক্ষোচের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কলিকাত। 
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রেশনিঙডে কাগজের ব্যবহার অনাবশ্যক বাড়ানে! হইয়াছে । 
ভারতবাসী যেখানে একটি মাত্র খেরো বাধানো জাবেদ 
থাতায় কোটি কোটি টাকার কারবারের হিসাব বাখিয়াছে, 
সেখানে এক একটি রেশন দোকানের জন্ত গুকাণ্ড প্রকাণ্ড 
সাত-আট খানি খাত দেওয়। হইয়াছে । বকমারি ফরম 
তৈরি হইয়াছে, নৃতন রেশন কারের আকারও পুবাপেক্ষা 
কিছু বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া সহন্রবিধ নিয়ন্ত্রণ আদেশের 
দৌলতে যে রকমারি “বিটার্ণের? বন্দোবস্ত হইয়াছে একমাত্র 
তাহাতেই কত সহশ্র টন কাগজ্জ অপচয় হইতেছে তাহাও 
কেহ ভাবিয়া দেখে নাই । 

ছ্বিতীয় দ্রিনের বক্তৃতায় সর মামুদ ভায়দারী একটি 
পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে স্বীকৃত হইয়াছেন কিন্ত তাহার 
বক্তৃতায় বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন ভারত-সরকার প্রতিবাদের 
মূল বিষয়গুলি মানিয়। লইতে অলম্মত। সাময়িক পত্র ও 
পাঠ্যপুস্তকের জন্য কতক পরিমাণে নিউ গপ্রিণ্ট বাধহারের 
অন্রুমতি দানের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন 
কতক কাগজ ও কতক নিউজ্জপ্রিণ্ট ব্যবহারের অনুমতি 
দেওয়া হইবে না। নিউজপ্রিণ্ট বাহার করিতে চাহিলে 
সম্পূর্ণ ্ূপে উহ! লইতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে নিউ গপ্রিপ্ট 
কণ্টেশল মাদেশের প্রস্তাবে আগখ্রসমর্পণ করিতে হইবে। 
সামছিক পত্তগুলিকে অস্তিত্ব বক্ষার শ্বযোগ দেওয়া হইবে 
না, তাহাব বক্তৃতায় ইহ1 সুস্পষ্ট । 

দরিদ্র গ্রন্থকারদের দরদে ব্যাকুল ভারত-সবরকার 
তাহাদের কাগক্জপ্রাপ্থির পথ করিয়া দিয়াছেন এই আশ্বাস 
দানের সঙ্গে সঙ্গে সর মামুদ ছাপাখানার চাজ বাড়াই- 
বার অন্ছমতি দিয়াছেন, দর অত্যপিক বাড়াইতে দেওয়। 
হইবে না শ্রধু এহটুবু সতর্ক করিয়! দিয়াছেন । 

ভারত-সপবকারের কাগজ শিয়ন্ত্রর আদেশ সম্পূর্ণরূপে 
অনাবশ্াক এবং অত্যধিক কঠোর বলিয়া আমরা মনে 
করি। কতকগুলি কাল্পনিক স্থবিধার খন্গুহাতে প্রদত্ত 
এই আদেশে ভারতবর্ষের সাড়ে আট হাজার ছাপাখান! 
এবং তিন সহল্াধিক সাময়িক পত্র সাংঘাতিক ভাবে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হইবে। অনেকের অস্তিত্বও লোপ পাইবে। 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

'আচার্ধা গ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গৌববদীপ্ত জীবনের অবসানে 
উনবিংশ শতাব্দীর সহিত বাঙালীর শেষ যোগস্থত্র ছিন্ন 
হইল। পরিণত বন্বসে তাহার পরলোকগমনে শোকের 
কারণ নাই, কিন্তু এই একটি জীবনদীপ নির্বাণে বাংলার 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিকের 
তিরোধান ঘটিল। দেশের এক্ষতি পুরণ হুইবার নয়। 
আচাধ্যদেবের পুণ্য জীবন মহামানবের প্রতি অসীম 
করুণাবারি অকাতরে বর্ষণ করিয়াছে, মিতবায়ী বিলাস- 
বাছুল্যবর্জিত সরল জীবনধাআার নামমাআ প্রয়োজন 
মিটাইয়। তাহার অর্জিত সকল অর্থ পরহিতব্রতে অর্পিত 
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হইয়াছে । ১৫ ব্থসর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তিনি 
বিনা পারিশ্রমিকে রসায়নের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন, 
স্টাহার বেতনের সমুদয় অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তচ্বিলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্তই এই অর্থ ব্যয়িত 
হইতেছে । ইহা ভিন্ন কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনাথাশ্রম, 
দরিদ্র ছাত্র এবং অস্হায়! নাবী ও শিশু যে তাহার প্রদত 
অর্থে উপকৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 












আচাধা প্রফু্চজ্ রায় 

ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক ৷ 
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়নকালেই তিনি “পিপাহী 
বিপ্রোহের পূর্বে ও পরের ভারতবর্ষ” নামে একখানি পুস্তক 
রচনা করিয়া সেখানেই তাহা প্রকাশ করেন। ইতলগ্ডের 
অনেক মনীষী উহার প্রশংস। করেন। 

ভারতীয় রসায়ন শাস্ছে স্টাহার গবেষণ! অতুলনীয়। 
তাহার “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস” এবং “রসার্ণবম্‌” গ্রন্থ 
প্রগাট মনীষা ও সংস্কতে পাগ্ডিত্যের পরিচয় বহুন 
করিতেছে । 

সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি যৌবনেই যোগদান 
করেন। এ বিষয়ে ব্রাক্মলমাজের কার্যে তিনি আকুষ্ট 
হন এবং ক্রমে ব্রাহ্ম আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। 
শেষজীবনে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ষঘমাজের সভাপতিপদে 
বৃত হুইয়াছিলেন। 

ভারতবধে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষক দল স্যষ্টি আচার্য্য- 
দেবের সর্বপ্রধান কীতি। তীহার ছাদের মধ্যে অনেকেই 


প্রবাসী 


পিপিপি পািপাশাসিসীশিশিসিশসশিশশ শশী শিশ পপি িশিিসাশীপিশশইপ১শিশিসএ। 
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আজ বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক । কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজকে তিনি স্বীয় আবাসগৃহ করিয়া লইয়া- 
ছিলেন । বিজ্ঞান কলেজকে তিনি গ্রাণাধিক ভালবাসিতেন, 
সেখানেই তিনি থাকিতেন এবং এই কলেজ-গৃছেই তিনি 
শেষনিঃশ্বাস তাগ করিয়াছেন। তাহার পুণ্য স্পর্শে 
বিজ্ঞান কলেজ সমগ্র ভারতের বিজ্ঞানীদের তীর্ঘক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছিল। 

এদেশে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগেরও তিনিই পথ- 
প্রদর্শক। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্ক তাহারই স্ৃষ্টি। 
বাংলাদেশের বু রাসায়নিক এবং অপর শিল্প প্রতিষ্ঠান 
তাহার পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করিয়া গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
বিপদের দিনে তীহারই সাহাষ্যে অনেকের অস্তিত্ব রক্ষা 
হইয়াছে। 

মানবসেবাত্রতে আচাধ্যদেবের তুলনা বিরল । ১৯২২ 
সালে উত্তর-বঙ্গের বন্যায় ৬০ বৎসর বয়ঙ্ক এই বৃদ্ধের 
অদ্ভুত কর্মশক্তি দেখিয়া মাঞ্চে্টার গাডিয়ানের সংবাদদাতা 
লিখিয়াছিলেন-__মহাত্সা গান্ধী আর দুইটি পি. সি. বায় 
তৈরি করিতে পারিলে এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ 
করিতে পারিতেন। 

পুণ্যশ্লোক এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্য 
আমর] আস্তরিক শ্রদ্ধা জাপন করিতেছি । 


মুসলমানের ভারত জয় 


বহু মুসলমান কারণে অকারণে বলিয়া থাকেন তাহার! 
ভারত-বিজেতা, ইংরেজ তাহাদের হাত হইতে নবাবী 
লইয়াছে, তাহাদের হাতেই রাষ্রশক্তি ফিরাইয়! দিতে 
ইংরেজ বাধ্য । মি: জিন্না নিজেও ইহা ঘোষণা করিতে 
ছাড়েন নাই। আজ্িকার মুসলমান যদ্দি ভারত-বিজেত। 
হয়, তাহা হইলে এক দিন অনুরত হিন্দু হইতে ধর্মীস্তরিত 
ভারতীয় খ্রীষ্টানও আপনাদিগকে ভারত-বিজেতা বলিয়! 
দাবী করিতে পারে । 

মুসলমানের ভারত জয়ের দাবী আলেকজ্াপ্ডাবরের ভারত 
জয়ের দাবীরই ন্যায় ভ্রান্ত, ইহা আজ পদে পদে স্মরণ 
করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। আলেকজাগ্ার 
শুধু পঞ্ধাবের কয়েকটি ক্ষুত্র ও বিচ্ছিন্ন জনপদ মাত্র জয় 
করিতে পারিয়াছিলেন, বঙ্গ মগধের সহিত শক্তি পরীক্ষার 
সাহস তাহার সেনাধাক্ষেরা পান নাই | মুসলমানদের 
মধ্যেও তেমনি স্থলতান মামুদ্ধ বা নাদির শাহের ন্যায় কেহ 
বা লুষ্ঠন করিতে আসিয়াছেন। ধাহারা দিল্লীতে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারাও সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর 
হইতে পারেন নাই । এ সম্বন্ধে সর উইলিয়ম হাণ্টারের গ্রস্থ 
প্রাচীন মুসলমান বিজেতা (897) 1181)07770608 
00000061019 ) হইতে নিয়োক্ত অংশটি উদ্ধৃত করিলেই 
যথেষ্ট হইবে £ 


শ্রাবণ বিবিধ প্রসঙ্-_ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আগষ্ট হাজামার দায়িত্ব অস্বীকার 


৯» সপাপপাসপাা সপ সত ৯তাস্পি সপ পাস সর সপ 


"ভারতবর্ধ সহজেই মুললমানের করায়ত্ত হইয়াছিল 
বলিয়া যে ধারণ! চলিয়া আসিতেছে তাহা এঁতিহাঁপিক সত্য 
নছে। ভারতে মুসলমান শাসন বার বার আক্রমণ এবং 
আংশিক জয় লাভ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সমগ্র ভারত- 
বর্ষে কোন সময়েই ইসলামের প্রাধানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । 
বড় বড় স্থানে হিন্দু রাজবংশ সব সময়েই রাজত্ব করিয়াছে। 
মুদলমান শক্তি খন সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়ে 
অধীনস্থ হিন্দুরাদ্জারা কর দিয়াছেন ও সম্রাটের দরবারে 
দূত পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দিল্লীর মোগল সাম্রারজোর এই 
প্রাধান্য ৪ দেড় শতাবীর অধি?কাল স্থায়ু হয় নাই 
(১৫৬০-১৭০৭)। এই রাজত্ব শেষ হইবার পূর্বেই 
হিন্দুরা হৃত সাম্রাজা পুনরুদ্ধারে 'মাত্মনিয়োগ করে। দক্ষিণ- 
পূব দিক হইতে রাজপুতের! দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছিল এবং উত্তর-পশ্চিমে শিখেরাও সামরিক শক্কিরূপে 
সংগঠিত হইয়া উঠিতেছিল। মারাঠাদের মধো নিম্নজাতি 
হিন্দুর সংগ্রামশক্তি এবং ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক বুদ্ধির 
সমন্বয়ে ষে নূতন শক্তির অত্যুদয় ঘটিয়াছিল তাহার চাপে 
দক্ষিণ-ভারতের মুসলমান রাজ্যসমূহ মারাঠার করদরাজ্যে 
পরিণত হইতে আরস্ড হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে শুধু 
ব্রিটশ শক্তির আগমনের জন্যই মুসলমান সাম্রাজ্য পুনরায় 
হিন্দুব হ'তে ফিরিয়া যায় নাই |” 


মন্ত্রমগ্ডলের বিরুদ্ধে দলত্যাগী মুসলমান 


সদস্যদের অভিযোগ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদল পরিত্যাগ করিয়া নয় জন 
মুপপমান সদ্য এক দীর্ঘ বিবৃতি দ্িয়াছেন। তাহার 
কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; 

“আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে মন্ত্রিগুল প্রায় একটা 
পারিবারিক ব্যাপারে দাড়াইয়াছে। যোগাতা কিন্বা 
জনদেবার কার্ধযাদি সঙ্থন্ধে যথেষ্ট বিবেচনা না করিয়াই 
প্রধান মন্ত্রীর আস্মীয়ম্বজন ও বন্ধুগণকুক কতৃতত্ব ও দায়িত্ব 
সমন্বিত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে । ইহা ব্যতীত কয়েক 
জন মন্ত্রীর পত্বী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামে কখন কখন 
সরকারী কণ্টাক্টের কাজ লওয়া হইয়াছে । কোন প্রকার 
গুণ, যোগ্যত। ও অভিজ্ঞতার বিষয় বিবেচনা না করিয়াই 
মগ্রিমগুলের সমর্থকগণ ও আত্মীয়ম্বজনদ্িগের মধ্যে অন্থান্ত 
বকমের সরকারী অন্কুগ্রহ যথেচ্ছ ভাবে বিতরণ কর! 
হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা ছুঃখের বিষয় যে, মুসলমানদিগের 
মধ্যে যাহারা সচিবসজ্ঘ হইতে ভিন্ন রাজনীতিক মত 
পোষণ করেন, তাহাদিগকে নিরধাতন করা হইয়াছে। 
বিরোধী দলতুক্ত ব্যবস্থা-পরিষদের সন্ত্রস্ত সংশ্যকে জেলা 
বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ হইতে যে বে-আইনীভাবে ও 
স্বেচ্ছাচারিতাপূর্বক অপদারিত করা হইয়াছে, এইরূপ 
ৃষ্টান্তও রহিয়াছে । কিন্ত মন্ত্রী ও পার্লামেপ্টারী সেক্রেটরী- 


৯৩৯৫ তত সিসি ত ছত সি সপাসিসিিস্পাপিস্পন্পিসপিসলি পাপা সস ধ্ণাসিত ৯ সমতা 


চি 


গণ নিতান্ত অভদ্রোচিত ও অন্তায় ভাবে কোন কোন স্থলে 
অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্বেও জেলা বোর্ডের ও মিউ- 
নিসিপ্যালিটির চেয়ারমানের পদ জেোকের মত আকড়াইয়! 
রহিম়্াছেন |” 

ছুভিক্ষে সাহাযাদ্দান এবং মফঃম্থলে নিকুষ্ট চাউল প্রেরণ 
সন্বদ্ধেও ইছারা গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। ইহারা 
বলিয়াছেন যে ছুভিক্ষে সাহাযা দানে সর্বদাই বিলম্ব ঘটিয়াছে 
এবং গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র সাহাষ্য পৌছে নাই । মন্ত্রীদের 
সঞ্চয়বিরোধী অভিযান গ্রামাঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে ৷ 

মহাত্। গান্ধী কর্তৃক আগঞ্ট হাঙ্গামার 

দায়িত্ব অস্বীকার 

১৯৪২-এর আগস্ট হুইতে ১৯৪৪-এর এপ্রিল পরাস্ত 
গান্ধীজীর সহিত লর্ড লিনলিথগো, লর্ড ওয়াভেল, লর্ড 
সামুয়েল ও ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের যে সকল পত্র 
বিনিময় হয়, ভারত-সবকার সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন । ৯৯৪২-এর হ্াঞ্গামায় কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
যে সরকারী পুণ্তিক। প্রকাশিত হইয়াছিল মহাত্মা গান্ধী 
তাহার ৭৮ পৃষ্ঠ। ব্যাপী উত্তর দিয়াছিলেন। উহ্াও এই 
পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মহাক্ম! গান্ধী আগষ্ট হাঙ্গামার 
সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিয়৷ দেখাইয়াছেন উহা! সম্পূর্ণ 
রূপে গবন্মেণ্টের আঁববেচনা-প্রন্থত কার্ধ্যের ফ্প। কংগ্রেস- 
নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার না করিলে এই গোলযোগ হইত না। 
গান্ধীজীর পত্রগুলিতে সমস্ত সরকারী অভিষোগ পুঙ্থানুপুজ্খ 
রূপে খগুন কর! হইয়াছে । গান্ধীজী বলিয়াছেন : 

“আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইংরেজদের 
ভারত ত্যাগের প্রস্তাবের ফলে গণ-আন্দোলনের বিশেষ 
কোন অবস্থার স্থষ্টি হয় নাই; আমি কিংবা অপর কোন 
কংগ্রেল-নেতা কখনও হিংসার কথা চিন্তা করি নাই; 
আমি ঘোষণ! করিয়াছিলাম যে, কোন কংগ্রেনকন্মী যদি 
কোন প্রকার হিংসার আশ্রন্ব লন তাহা হইলে আমি তাহ! 
দের মধ্যে থাকিব না; গণআন্দোলন আরম্ভ করার ভার 
একমাত্র আমার উপরই অপিত হইয়াছিল কিন্তু আমি গণ- 
আন্দোলন আরগু করি নাই; আমি গবম্মেণ্টের সহিত 
আলোচনা চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এই আলোচনার 
জন্ত"ছই তিন সপ্তাহ” সময় দিয়াছিলাম, এই আলোচনা ব্র্থ 
হইলে মাত্র তখনই আমার আন্দোলন আরম্ভ করিবার কথ! 
ছিল। স্থৃতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট ষে, কংগ্রেস-নেতাদের 
গ্রেপ্তার না কৰিলে ১৯৪২ সালের »ই আগষ্ট তারিখে ও 
তৎপরবন্তীকালে যে সকল গোলযোগ হইয়াছিল তাহা হইত 
না । প্রথমতঃ, গবন্মেপ্টের সহিত আলোচনা সাফল্যমণ্তিত 
করিবার জন্ত আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম এবং দ্বিতীয়তঃ 
আলোচনা যদি ব্যর্থ হইত তাহা! হইলে যাহাতে গোলযোগ 
না ঘটে তাহার চেষ্টা করিতাম।” 


০ সপসপিস্টাসিপা্টিপতত উস ০৯৩৯ 


২৫৮ 





পাম্প! 


যুদ্ধে সহযোগিতা সম্থদ্ধে গান্ধীক্জী বলিঘাছেন £ 

"আমার মতে শাহ ন্তাম়সঙ্গত ও সম্মানজনক আকাঙ্রা 
মাত্র তাহাতে এই প্রকার ক্ষোভ হইতে জনসাধারণের এই 
সন্দেহই দমধিত হয় যে, যুদ্ধের পর গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা 
প্রধান সন্থদ্ধে সরকার যেসব কথা বলিয়াছেন সেগুলি 
আন্তরিক নহে । সরকারের আসন্তরিকত। থাকিলে কংগ্রেস 
যে সহযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছিল তাহাতে তাহারা 
আনন্দে সম্মত হইতেন। কংগ্রেসকশ্মীরা ভারতের 
স্বাধীনতার জন্ত অর্ধ শতাবীর অশ্রিককাল সংগ্রাম 
করিতেছে, সরকার সম্মত হইলে তাহারা ভাবতের সন্-লব্ধ 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দলে দলে মিত্রপক্ষের পতাকাতলে 
ছুটিয়া যাইত । কিন্তু ভারতবর্ষকে সমতুল্য অংশীদার এবং 
মিত্র বলিয়া গণ/ করিবার ইচ্ছা! সরকারের ছিল ন1।” 

অন্নসমস্তা৷ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের বিবৃতি 

সর পুরুষোত্রমদাস ঠাকুরদা, মিঃ ফ্র্যাঙ্ক এণ্টনি, ডাঃ 
জি, এন, আরগডল, শ্রীযুক্ত জি, ডি, বিড়লা, সর সুলতান 
চিনয়, শ্রীযুক্ত ভূঙ্গাভাই দেশাই, ডাঃ এম, আর, জয়াকর, 
সর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী, এন, 
সি, কেণকার, পঞ্ডিত কুঞ্তরু, হোমি ঘোদী, সর মুপিয়া 
চেট্টিয়ার, সর এল, রাধাকষ্ণন, ডাঃ বি, সি, রায়, সর তেজ 
বাহাছুব সপ্র শ্রীযুক্ত এন, আৰ, সরকার, শ্রীযুক্ত শ্রনিবাস 
শান্বী, সর চিমনলা শীতলবাদ, সর শ্রীরাম, শ্রধুক্ত বি, 
দাস, শ্রীযুক্ত কম্তরভাই লালভাই, মিঃ হোসেনভাই লালজী, 
সর রুস্তম মাশানি, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা, মিঃ কে, এম, 
মুন্সী, শ্রীযুক্ত কে, সি, নিয়োগী কতক স্বাক্ষরিত একটি 
যুক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, “ইউরোপের দ্বিতীয় 
রণাঙ্গনের আস্ত প্রয়োজন স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
ভারতের ১* কোটি অধিবাসীর যঙ্গলামঙ্গল ও নিরাপত্তা 
এবং প্রধান আক্রমণ ঘাটির নিরাপত্তার খাতিরে বর্তমান 
পরিস্থিতির প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট ও সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং খাদ্যশস্য নীতি নিধারণ 
কমিটি যে হার স্থুপাবিশ করিয়াছেন সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ 
যাহাতে সেই হারে আমদানীর কাধ্যস্থগী পরিচালনা 
করার বন্দোবস্ত করেন, সেই উদ্দেশ্তটে উক্ত কতৃপক্ষের 
উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ জানান 
আমরা আমাদের কতব্ায বলিযা মনে করি। মোটের 
উপর স্বাভাবিক খাদ্যাভাব ও তথায় সামরিক চাহিদ! 
যথেষ্ট বৃছি পাওয়ায় এবং গম ভালরূপ উৎপন্ন না হওয়ার 
নিশ্চগ্নতা থাকায় আগামী মাসগুলিতে ভীষণ অবস্থা সমষ্টি 
হওয়ার সম্ভাবন! দেখা যাইতেছে । 

“ভারত যাহাতে অপর একটি ভয়াবহ দুভিক্ষের হাত 
হইতে রক্ষা পাইতে পারে আমরা তাহাই সাগ্রহে আশ 
ও প্রার্থনা করি। যদি পুনরায় গত বৎসরের স্যায় অবস্থা 
দাড়ায়, তবে সেই অবস্থার জন্ত লগ্ুনের কতৃ্পক্ষই দায়ী 


প্রবাসী 


১৩৫১ 


হইবেন, কারণ এই দেশে সামরিক ও সামরিক কাধা 
পরিচালন সম্পর্কে তাহাদের উপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ভার ন্তস্ত আছে ।” 

এই বিবৃতি প্রকাশের কয়েক দিন পর বিলাতের “'ডেলী 
হেরান্ড' লিখিয়াছেন, 

গত বৎসর মিঃ আমেরা যে দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টায় 
বলিয়াছিলেন-_ভারতে যে-সকল প্রদেশে তথাকথিত 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশানন প্রচলিত আছে, সে-সকল প্রদেশে 
খাদাত্রবা সরবরাহের ভার প্রাদেশিক সরকারের । এইবূপে 
দায়িত্ব এড়াইবার ক্ষীণ চেষ্টায় ব্রিটেনের সুনাম বরধিত হ্ 
নাই । পৃথিবীর লোক ব্যাপারটা এইরূপ দেখিতেছে-_ 
নাৎসী শাসন হইতে যে-সকল দেশ অব্যাহতি লাভ করিবে, 
দে-সকলের স্বশ্লাহার-হূর্বল অধিবাসিগণকে সাহা'ধাদান 
কাধো ব্রিটেন সক্রিয়ভাবে তৎপর; ব্রিটেন খাদাত্তরবা 
উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে হটস্প্রিংস বৈঠকের নিধণরণ 
সোৎ্লাহে গ্রহণ করিয়াছে-_লোকের পুষ্টিবিষয়ে আদর্শের 
উন্নতিসাধন তাহার উদ্দেশ ; কিন্তু ভারতবর্ধ সর্বতোভাবে 
ব্রিটেনের অধীন এবং তথায় ব্ছু লোক আজও আবশাক 
আহাধ্য পাইতেছে না ও তথায় যেমন গত বৎসর ভীষণ 
ছুর্তিক্ষ হইয়াছিল, এ বৎসর তেমনই (সম্প্রতি প্রকাশিত 
বিবৃতি অন্গসারে) দুভিক্ষের ভয় আছে। 

ভারতীয় নেতাদের বিবৃতি ভারত-সচিব দেখিয়াছেন 
কিনা, মিঃ: সোরেনসেন পালামেণ্টে এই প্রশ্ন করিলে 
মিং আমেরী বলেন তিনি উহা! পাঠ করিয়াছেন। 

কয়েক দিন পুবে নয়া দিল্লী হইতে প্রচারিত এক 
ইস্তাহানে জানা যায় যে আগামী সেপ্টেখর মাস শেষ 
হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষে ৪ লক্ষ টন গম পৌছাইয়া দিবার 
আয়োজন কব! হইয়াছে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারত-সরকারকে 
এই সংবাদ জানাইয়াছেন। গত অক্টোবরের পর আর 
৪ লক্ষ টন গম এ দেশে পৌছিয়াছে। অতএব ১৯৪৩-এর 
অক্টোবর হইতে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষে 
মোট ৮ লক্ষটন গম আমদানী হইবে এবং ইহার পর 
ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সমস্ত অবস্থাটা পুনরায় বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন। 

গত অক্টোবরে গ্রেগরৰী কমিটি তাহাদের রিপোে 
ৰলিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ 
টন গম আমদানী করিতে হইবে এবং ইহার পরও প্রতি 
বৎসর দশ লক্ষ টন গম বাহির হইতে আনা দরকার । 
বিশেষজ্ঞ কমিটির এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয় 
নাই। গ্রেগবী কমিটি অবিলম্ে ষে পরিমাণ গম আমদানী 
করিতে বলিয়াছিলেন তাহার অঞ্কেক পাঠাইগ্াই ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট বর্তব্য সমাপন করিতে চাঁছিতেছেন এবং 
নবেদ্ধর মাসে আর একবার তাহারা ব্যাপারট। বুবিষ্া 
দেখিবেন বলিয়া ভারতবাসীকে র্ুতার্থ কৰিয়াছেন। 


গ্রাবপ 


জন্ম অন পা পা 








বাংলায় ছুর্নাতি 

বাংলার লাট মি: কেসী তীহার বেতার বক্ৃতায় 
বপিয়াছেন, “সকলেই জানেন বাংলায় ঘথেঞ& ছুর্নীতি আছে ; 
বু ভদ্র বাঙালীর সায় আমিও ইহাতে দুঃখিত । ছুর্নীতি- 
মূলক কার্ধযকলাপকেই পোকে যেন স্বাভাবিক অবস্থা 
বলিয়া ধরিয়! লইয়াছে, ইহা! দেখিয়া আমি বিব্রত বোধ 
করিতেছি । বাংলার জনসাধারণ _অন্ততঃ কলিকাতা 
নাগরিকগণও ঘদ্দি এই মনোভাব পরিবর্তন করেন তাঠা 
হইলেও হয়ত এই অবস্থার কিছু প্রতিকার হইতে পারিত। 
গোপনে বে-আইনী কমিশন অথব!| খুষ আদাষের সংবাধ 
ধাহার! রাখেন তাহারা ষদি সম্মুখে মাদেন তাহা হইলে 
কিছু করা যাইতে পারে ।” 

সর জন হার্বাটের আমল হইতে বাংলায় ঘুষ ও বে- 
আইনী কমিশনের রাজত্ব চরমে উঠিয়াছে। বত মান 
মন্বীদলের নেতাদের মধ্যে অনেকেই এই সংবাদ রাখেন। 
বঙ্গীয় বাবস্থা-পণরষদে হক মগ্ত্রীমগুপের সমালোচনার সময় 
মিঃ সিদ্দিকী এবং ইস্পাহানী উভয়েই অভিযোগ করিয়া- 
ছিলেন যে ঘুষ ছাড়! সরকারের নিকট কোন কাজ পাওয়া 
যায়না । ধতণমান মন্ত্রীরা কাধ্যভার গ্রহণের পর কোন 
প্রতিকার তো হয়ই নাই বরং বাড়িম়াছে। মগ্রীদল বঙ্গায় 
বাখিবাধ জন্তু ১৩ জন মন্ত্রী ১৩ জন পালামেপ্টারি 
মেক্রেটরী এবং চার জন হুইপ নিধুক্ত করিয়া জন- 
সাধারণের অর্থের ষে অগধ্যবহার করা হইতেছে তাহ! 
রাঙ্জনৈতিক খুষ ভিন্ন আর কিছু নয়। কলিকাতা 
রেশনিডে লক্ষ লক্ষ টাকা বায়ে চারি শত সরকারী 
দোকান স্ষ্টি করিয়া মন্ত্রীদলের সমর্থকবৃন্দের চাকুরীর 
ব্যবস্থা আর এক দধ। রাজনৈতিক ঘুষ। অনুমোদিত 
মুদীখানার সংখ্যা বাড়াইয়া অনায়াসে কাজ চপিতে পারিত, 
সরকারী দোকানের ঘর ভাড়া, ম্যানেঞ্জার, সহকারী 
ম্যানেজার প্রভৃতি বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা অনাবশ্যক ব্যয় 
ইহাতে বাচিয়া বযাইত। বোশাইয়েও ইহাই করা হইয়াছে, 
সেখানে সরকারী দোকানের সংখ্যা খুব কম। কলিকাতায় 
যে করটি মুদীখানা রেশন সরবরাহের ভার পাইয়াছে তাহ 
কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে, বাংল।-সরকারের উদ্যমে 
নয়। মাল সরববাছের বন্দোবন্ত না করিয়া যেরূপ অদুর- 
দর্শিতার সহিত বাংল।-সরকার মূলা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন 
তাহাতে বে-আইনী কমিশন আদায়েরও সদর দরজা খুলিয়। 
দেওয়া হইয়াছে। নাগিশের অথবা! প্রতিকার প্রাপ্তির সহঙ্জ 
পন্থা প্রথম হইতেই বন্ধ রাখা হইয়াছে । অভিযোগ অথবা 
প্রতিকার লাভের ষে সব উপায় বলিয়! দেওয়া হইয়াছে তাহা 
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সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাহিবে। বর্তমানে বাংলায় ঘুষ ও 
অবৈধ কমিশন আদায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে 
শুধু এই একটি কারণে যে ইহার প্রতিকারের কোন সহজ- 
লভ্য উপায় আজ পর্যন্ত বলি! দেওয়া হয় নাই। 

সিভিলিয়ান কমণচারীদের সহিত বোধ হয় ত্রিশ বংসর 
পূর্বেও লোকের পক্ষে সাক্ষাৎ কর! এবং অভিযোগ জানানো! 
সহজ ছিল। তাহারা প্রকাশ্য অফিসে আসিয়া বসিতেন, 
দরিদ্রতম ব)ক্িটিও তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া 
অভিযোগ নিবেধন করিতে পারিত এবং ইহারাও তাহার 
প্রতিকারের যথালাধা চেষ্ট! করিতেন । বত'মানে অধিকাংশ 
পিভিলিয়ানেরই অফিস তাহাদের খাল বাংলোয়, দরিদ্র জন- 
সাধারণের ত দুরের কথা, শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও তাহাদের 
সাক্ষাৎ লাঠ ছৃষ্ধর। আগে জেলা ম্যাজিষ্টেট, পুলিস 
স্থপারিপ্টেঞ্ডে্ট প্রভৃতি মফঃম্বল সদরে গেলে গ্রামবাসীদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানিয়া 
লইবার চেষ্টা করিতেন । বত'মানে মফঃস্বল যাওয়াই কমি- 
য়াছে, যি বা কেহ যান তাহা হইলেও কতিপয় খ। সাহেব, 
খা! বাহাছুর প্রভৃতি ধামাধরাদের সেলাম গ্রহণ করিয়াই কর্তব্য 
সমাপন করা হয়। কোন কোন পিভিলিয়ানের বিরুদ্ধে উৎ- 
পীড়ন ও অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগও উঠিয়াছে, 
তাহারও কোন প্রতিকার হয় নাই। মেদিনীপুরের অত্যা- 
চারী সিভিলিয়ানদের বিরুছে। তদন্তের বন্দোবস্তটুকু পরাস্ত 
প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক করাইতে পারেন নাই। 

ছু্নীতির ব্যাপারে শ্বেত কৃষ্ণ, হিন্দু মুসলমান সাহেবে 
কোন তফাৎ আছে বলিয়া লোকে মনে করে না। বাংলায় 
ব্রিটিশ শাসনের স্থত্রপাতের পর স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ ঈষ্ ইত্ডিয়। 
কোম্পানীকে লিখিয়াছিলেন ষে এখানকান্র শ্বেতাঙ্গ কর্ম- 
চারীদের উৎকোচ গ্রহণ ব্ধ করিতে হইলে ইহাদের বেতন 
যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে বত'মান যুদ্ধে দেখ! গিয়াছে 
পধ্যাপ্ত পরিমাণে বেতন ও ভাতা প্রধানও ঘুষ বন্ধের শ্রেষ্ঠ 
উপায় নহে। 

দুর্ণীতি ঘমনের জন্য মি; কেসীর ইচ্ছ! আন্তরিক হইলে 
অভিজ্ঞ বিচাবপতিদের লইয়া একটি কমিশন গঠন করিয়া 
ব্যাপক তদন্তের দ্বাবা প্রত তথ্য উদ্ঘাটন তাহার সবপ্রথম 
কর্তবা। দ্বিতীয় কত'ব্য দরিদ্রতম ব্যক্তিটির পক্ষেও অভি- 
যোগ জানাইবার এবং প্রতিকার প্রাপ্তির পথ সহজলভ্য 
করিয়া দেওয়]। 


নিখিল-ভারত কাটুনী সঙ্ঘের আয়কর হইতে 


বোম্বাই হাইকোর্ট নিখিল-ভারত কাটুশী সঙ্যের আয় 


২৬০ 


আয়-কবের আমলে আসে কি-না, সে সম্বন্ধে যে রায় 
দিয়া ছিপ্পেন, শ্রিভি কাউন্সিল তাহা বাতিল করিছ! দিয়াছেন । 
এঁ সঙ্ঘ ১৯২৫ খ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন গান্ধীজী 
উহ্থার অন্যতম ট্রাস্টি । ১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উহা! রেজেষ্টারী 
করা হয় নাই। ট্রাষ্ট সন্বদ্ধে কোন দলিল হয় নাই বটে, 
কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক প্রস্তাবে উঠার 
উদ্দেশ্য ও গঠন বিবৃত হয় । সঙ্গৰ গ্রামে লোককে চরকা, 
তাত ও তুলা! সরবরাহ করেন_লোক সুতা কাটিয়া 
তাকাতে তাতে কাপড় বুনিবে এবং সেই কাপড় ( খদ্দর ) 
ভিন্ন ভিন্ন খদ্দরের দোকানে বিক্রীত হইবে। »জ্ঘ কাট্রনী 
ও তাতীদিগের পারিশ্রমিকের হার বঞ্দধিত করিবেন স্থির 
করেন। ফলে খদবের মুল্য কিছু বদ্ধিত করিতে হয়। 
১৯৩৫-৩৬ তীষ্টাকে এ বৃদ্ধি আমলে আপিবার পূর্বেই যে 
সকল খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছিল, দে সকলের কতকগুলিও 
বঞ্ধিত মূল্যে বিক্রীত হয়। ফলে এঁ সময়ে সঙ্ঘ কিছু লাভ 
করে। সেই লাভ ট্রাষ্ট সম্পত্তি হইতে লব্ধ_-তাহা দাতব্য 
ব্যাপার কি না তাহা বিচারের বিষয় হয়। বোশ্বাই হাই- 
কোর্ট রায় দেন এ লাভে আম্ম-কর দিতে হইবে। প্রিঙি 
কাউদ্ষিিল বোম্বাই হাইকোর্টের রায় বাতিল করিয়া এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, & লাভের উপর আয়-কর দিতে 
হু্টবে না; কারণ আয়-কর আইনে দরি্রদিগকে সাহাধ্য- 
দান, শিক্ষাদান, চিকিৎস। প্রভৃতি দাতব্য খাতে পড়ে । 


খুলনায় নমঃশুদ্রেদিগের উপর উৎগীড়নের 
অভিযোগ 


খুলনা পেপার অন্তর্গত মোল্লারহাট থানার এলাকায় 
হাজামার ফলে যে সাম্প্রদায়িক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহার আলোচনার জন্য ২৫শে জুন কলিকাতায় বাংলার 
বিভিষ্ন ্েলার তপশীলতৃত্ত সম্প্রদায়ের এক সভা হইয়া 
গিয়াছে । শ্রীযুক্ত বিরাটচন্দ্র মণ্ডগ সভাপতির আসন গ্রহ 
করেন। নমংশূত্র সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত 
ছিজেন। দাঙগ।-বিধবস্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী। স্থান-সমূহের 
বতর্মান অবস্থ! এবং সেখানকার ছিন্দুদের উপর উৎপীড়নের 
কথা সভায় আলোচিত হুয়। সভায় নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, 
তন্মধ্যে তিনটিতে অতিশয় গুরুতর অভিযোগ আছে। প্রস্তাব 
তিনটি এই ঃ 

অবিলম্বে ধুলনার জেল! ম্যাজিগ্রেট ও পুলিন স্মুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে 
মমপেণ্ড করা হউক, কারণ তাহাদিগের বাসস্থানের এক মাইলের 
মধ্যে বন গৃহ ভন্মীভূত কর! হয়। যথেচ্ছ লুঠতরাজ চলে ও বছু 
বাক্তিকে বেপরোয়। প্রহ্থার কর! হয়। এই সভা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও পুলিস নুপারিন্টে্ডেটকে অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। 


প্রবাসী 


০০৪৯৯ পাত সপরলািত তাসিত সপ পাপা পলা, ৯ পি লািিসি৫৯4৯। 


১৩৬১ 


১৭ই জুন মোল্লারছাট খানার অন্তর্গত গিরিশনগ গ্রামে শত 
শত মুসলমান গুপ্তা সমবেত ভইয়! বত নমঃশৃত্রের গৃহে যে 
লুঠতরাঙজ করে ও হাবিলদার মেজর ভি, এন, রায়ের গৃহ হইতে 
তাহারা হার বিধবা! ও যুবতী শ্যালিক! গ্ীমতী অনস্তবালাকে 
বাহির করিয়া আনে এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, অবিলম্ে 
তাহার তদস্ত করিয়া অপরাধীদিগের শান্তিবিধীন কর! হউক । 

এই সভ। খুলনার কতৃপক্ষের বৈবমামূলক কার্যের তীত্র নিন্দা 
করিতেছেন। তাহার! এক জন মুসলমানকে ও গ্রেপ্তার করেন নাই 
অথচ এই সম্পর্কে বু হিন্দুকে বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার 
করিয়াছেন । 

৮শে জুন প্রস্তাবগুলি কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় 

প্রকাশিত হইয়াছে। আজ (৪ই জুলাই) পর্ধাস্ত ইহার 
কোন প্রতিবাদ গবন্পেন্ট করেন নাই, স্থতরাং অভিযোগ- 
গুলি সতা বলিয়া ধরিয়া ল৪য়া যাইতে পারে। 


মৌচাকের পঁচিশ বছর 

ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রিকা “মৌচাকেগর পরিচম 
বাংল! দেশে নৃতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই । সখা, 
সাথী, বালক, মুকুল, ও সন্দেশের পর মৌচাক বাঙালীর 
শিশু ও কিশোর সাহিত্যে এক অপূর্ব দান। এ দেশে 
শিশুদের একটি পত্রিকার পক্ষে চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া 
পঁচিশে পদার্পণ সামান্ত ব্যাপার নহে, মৌচাকই সর্বপ্রথম 
এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে । মৌচাক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
স্থধীরচন্দ্র সরকারের এই কৃতিত্ ব্থদাধারণ। “ভারভীখয় 
লাহিতোর আসরে মৌচাকের জন্ম, উহার নামকরণ করেন 
কবি সতেন্্রনাথ দত্ত। মৌচাঁকের বিশেষ কৃতিত্ব বড় বড় 
সাহিতিক ও পন্তাসিককে, ধাহাবা কখনও শিশু সাহিত্যের 
জন্ত কলম ধরেন নাই, তাহাদের এট আসরে নামানে!। 
হাসির গল্প, কবিতা ও ভ্রধণ-কাহিনীতে মৌচাকের স্থান 
কম নম়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত শিশু উপন্যাস 
বুড়ো আংলা প্রথম বৎসরের মৌঠাকে প্রকাশিত হয়। 





চাঁউল সম্বন্ধে আসাম-সরকারের বিজ্ঞপ্তি 
আসাম-সরকারের নিয়লিখি 5 বিবৃতি দুইটি উল্লেখষোগা _ 

শিলং, ১ল! জুলাই :--আসাম-সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক 
বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে, উত্তর বঙ্গ হইতে হাজার হাজার টন 
চাউল আসাম উপত্যকায় প্রেরিত হইতেছে। 

বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে, সৈন্যবাহিনীকে চাউল সববরাহের- 
প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ইহায় প্রয়োঞ্জন হইয়াছে । সরকার 
আসাষে ধান্য ও চাউলের বাজাব নষ্ট করিতে এবং আসামের 
বাহির হইতে লবণ, চিনি, ডাল ও £ম্ুবপ অন্যান্য পণ্য আন-- 
ঝনের প্রয়োজনীয় যান-বাহন ব্যবহার করিতে চাছেন ন। কিন্ত 


শ্রাবণ 


আসামে যাঙাদিগের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধানা আছে, তাছার। 
হত দিন বর্তমান মূলো ধানা বিক্রয় না করিবে, তত দিন সরকার 
চাবী ও কেতৃবৃন্দের খ্বার্থহানি করিয়া! চাউল আমদানী করিতে 
থাকিবেন। আসাম উপত্যকায় ধান্ত ও চাউলের মূলা হাস 
পাইবেই এবং উৎপাদকগণকে এখনই তাহাদিগের অতিরিক্ত ধান্য 
বিক্রষের উপদেশ দেওয়! যাইতেছে। 

আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে সরকার জানাইয়াছেন যে, স্তরম! 
উপত্যকায় ধাঞ্ের দাম অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং দাম যাহাতে 
আর না কমে তজ্জন্ত সরকারের দালালরা অন্ান্ত ধান্যের সহিত 
বোরে! ধান্তও ক্রয় করিতেছে । সরকারের এই ধানের প্রয়োজন 
অধিক ন! থাকিলেও রানার! ধান্যচাষীদিগকে সাতার্ধা করিবার 
জন্স ইহা ক্রয় করিতেছেন । 

সরকার আরও জানাইয়াছেন যে, ধান্সের মূল্য নিয়ন্ত্রিত 
করিলেও তাহার! অনান্য ব্যবহার্ধয জ্রব্য আমদানীর যে ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! এখন কাধ্যে পরিণত করিতেছেন ন। | 
সরকার এ বিষয়ে আসামের ব্যবসায়ীদিগকে সাহাষ্য করিতেছেন । 

প্রথম প্রেদ নোটটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা- 
সরকার এবং ভারত-সরকানের পূর্বাঞ্চলের ফুড কমিশনার 
উহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন ষে আসামে অবস্থিত 
সৈন্যদের জন্ত বাংলা হইতে যে দশ হাজার টন চাউল 
প্রেরিত হইয়াছে তাহা! খণ মাত্র, ভারত-সরকার অপর 
প্রদেশ হইতে উহা পুরণ করিয়া দিবেন। যান-বাহনের 
স্থবিধার জন্যই উত্তর-বঙ্গ হইতে এই চাউল প্রেরিত 
হুইয়াছে। 

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে আসাম-সরকার জানাইয়াছেন যে 
স্থমণ উপতাকায় ধানের দাম এত কমিয়া গিয়াছে যে আর 
যাহাতে দাম না কমে সেজন্য সরকারী দালালেরা 
ধান কিনিতেছে। প্রয়োঙ্গন না থাকিলেও চাষীদের 
ধাচাইবার জন্রই নাকি এই ক্রয়কাধ্য চলিতেছে। প্রথম 
বিজ্ঞপ্তি মিথ্য। প্রমাণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টির রহম্ত এখনও 
প্রকাশ হয় নাই। সম উপত্যকায় ধান নেহাৎ কম জন্মে 
না, সেধানে তবে বিন৷ প্রয়োজনে ক্রীত ধানগুলি ভানাইয়া 
সৈম্তদলকে দেওয়া হইল না কেন? 

আসামে ইম্পাহানী কোম্পানীর সঙ্গে সর মহম্মদ 
সাছুললার এক পুত্রও চাউলের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত জাছেন এ 
অভিযোগও উঠিয়াছে। 


সুন্দরবন অঞ্চলে জেল! বোর্ডের কার্যকলাপ 


সুন্বরবন প্রঙ্গ-সন্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়- 
বিহ্বারী মুখোপাধ্যায় তাহার অভিভাষণে এ অঞ্চলের 
প্রশ্জাদের অবস্থা সম্বদ্ধে যে আলোচন! করিয়াছেন তাহা 


বিবিধ প্রসঙ--লাছোয়ে অরহর সম্মেলন 


২৬১ 


বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা | সুন্দরবনের প্রজাদের স্বাস্থা, 
শিক্ষা ও পথঘাটের অস্থবিধার কথা বলিতে গিয়া 
শ্ীধুক্ত মুখোপাধ্যায় দেখা ইয়াছেন যে একমাত্র কাকন্বীপ এ 
সাগর স্বীপের সাগর মেল! রাস্তা ছাড়া জেলা বোর্ড £ই 
অঞ্চলে অত্যন্ত কম টাকা খরচ করিয়া থাকেন। যথা, 
স্ন্দরবনের ১৪৪৪ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে মাত্র £ ফাল 
পাক! রাস্তা এবং ৪২ মাইল কাচ! রাম্তা আগ পধ্যস্ত তৈরি 
হইয়াছে । ১৯৩৬-এর রিপোর্টে” দেখ! যায় এই বিরাট, 
অঞ্চলে নন্কৃপের সংখ্যা ছিল পনরটি। অথচ স্থন্দর- 
বনের গ্রঙ্জার৷ বাধিক এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকা রোড- 
সেস দিয়া থাকে । এই টাকার দশভাগের এক ভাগও 
তাহাদের জন্য খরচ হয় না। কলিকাতা মহানগবীর ৩* 
মাইলের মধ্যে জেলা বো্ড এই অন্যায়-অবিচার 
নিবিবাদে করিয়া চলিয়াছেন, ইহার কোন প্রতিকার 
আব্গ পর্য্যন্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মতে ভাল 
করিয়া হিসাব করিলে রোড-সেসের টাকা গ্ররুতপক্ষে এক 
লক্ষ পঞ্চান্্ ভাজার টাকারও বেশী হইবে; খাক্জনার পরিমাণ 
হইবে ইহার ত্রিশ গুণ, অর্থাৎ বার্ধিক.৪৫ লক্ষ টাকা। 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য এই অপপে অর্থ বায় হয়না 
বলিলেও অতুযাক্কি হইবে না। ডাক্তারধান৷ বা ওষধ 
এখানে বিরঙল। অনগ্রসর স্থানসমূছে প্রজার নিকট 
টাকা আদায় ভিন্ন স্থানীয় স্বাঘত্ুশামনের যে ফোন ফল 
হয় নাই, সুন্দরবন তাহার প্ররুষ্ট গ্রমাণ। 


লাহোরে অরহর সম্মেলন 
লাহোরে অরহর সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ বদরুদ্দোজ। 
তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, ষে সকল মুনলমান এতকাল 
আজগুবী পাকিস্তান পরিকল্পনার মোহে অন্ধ ছিলেন এখন 
তাহারা মুসলিম লীগের ধাগ্পার অস্তঃসারশৃম্যতা উপলদ্ধি 

করিতে আরস্ভ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ 
“ভারতের বিভিন্ন মোললেম প্রধান প্রদেশে মোসলেম লীগ 
মচিবসজ্বের কার্ধাবলীতে সকলের মনে এই সন্দেছই টি 
হইয়াছে যে, এই সকল সচিবপজ্ঘ বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর- 
দিগের অভিভাবকত্বে গঠিত হইয়াছে এবং সাহাবা রক্ষা না 
করিলে এই সকল সচিবসঙ্ঘ একদিনও টিকিতে পারে না। 
মোসলেম লীগ ভারতে মুসলমান প্রনুত্ব স্থাপনের মিথ্য। 
আশার অন্গকৃলে কোন প্রমাণ দর্শাইতে পারেন নাই। লীগ 
পাকিস্তান প্রতিষ্টা করিয়া ভারতের রাজনীতিক সমস্যা বিশে- 
বতঃ মোসলেম সমন্তা সমাধান করিবার ভান করিতেছেন । 
কিন্তু অবস্থা! অন্যরূপ। লীগ যে কেবলমাত্র ভারতের রাজ 
নীতিক সমস্যা সমাধানেই অকৃতকার্য হইয়াছেন তাহা নহে, 


২৬২. 


তাহারা দেশের রাঙ্জনীতিক অবস্থাও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন 
এবং ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আরও বিেষ সৃষ্ট 
করিয়াছেন। মোসলেম প্রধান প্রদেশগুলিতে সংখ্যাল থিষ্ট- 
দিগের সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাহারা তাহাদিগের 
অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া ফে্গিয়াছেন। পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুলমানগণ তাহাদ্দিগের লক্ষ্য লাভ করিবে-_- 
এধাগ্লায় আর তাহারা ভূলিবে না। ্ুতরাং মুসলমান- 
দিগকে এই বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিবার সময় 
আপিয়াছে।” 


ঢাক! বিশ্ববিদ্ভালয়ে হিন্দু ছাত্রের 
সংখ্য৷ হ্রাস 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের জুন মাসের সভায় নিম্- 
লিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় 
“বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার আবহাওয়া ক্রমশঃ নষ্ট হওয়ায় 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের সহাম্ুতৃতি 
ক্রমশঃ হান পাওয়ায় এই সভা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে 
এবং শিক্ষার আবহাওয়ার উন্নতি ও হিন্দু জনসাধারণের 
আতন্ক দূর করিবার উপায় নির্ধারণের জন্য মিঃ এ এস 
লাফিন 'আই-পি-এর়কে সভাপতি এবং মিঃ পন্কজকুমার 
ঘোষ ও স্থলতানউদ্দীন আমের্দ এম-এল-সি'কে সদন্য 
করিয়া! একটি কমিটি গঠন করা হউক ।” 
কোটের মুলমান সদস্যদের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি 
আলোচিত হইতেও পারে নাই। এক প্রশ্নের উত্তরে 
ভাইস-চ্যান্দেলর বলেন যে ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু 
ছাত্রের সংখ্যা নিয়োক্তরূপ ছিল ঃ 
১৯৩৯-৪৩ 
১৯৪০.-৪১ 
১৯৪১-৪২ 
১৯৪২-৪৩ 
১৯৪৩-৪৪ 


সি পি পিপি লিপ পাপ পি পি পি 





৮৬১ 
৭২২ 
৭৪৩ 
৬৫৯ 
৫৩৯ 


বত'মান বৎলরে মোট ছাত্রসংখ্যা ১১০০। ছাত্র- 
ংখ্যা হাসের কারণ ভাইস-চ্যান্সেলর বলিতে পারেন 
নাই অথবা বলেন নাই | সর মি ইসমাইলকে অপমানিত 
করিবার পর লোকের ধারণা হুইয়াছে ঘে ঢাকার ছাত্রেরা 
বিদ্যাচর্চা অথবা শিষ্টত| কোন দিক দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক দাজায় 
ছাঅদের ধোগদান ঢাকার ন্যায় ভারতের অপর কোন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখ! গিয়াছে. বলিয়া আমর] অবগত নহি । 


গ্রুবাদী 


১৩৫১ 


শপামপ্লিি পাপ পাটি পপ পি পাস পা্পিপসপস্লসপাপ্ী 


বঙ্গীয় শবকোধ-কার পঞ্চিত হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা 


বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের পূর্বতন ছাত্রের! তাহাকে সন্বর্ধন! জাপনের জন্য 
শান্তিনিকেতনে এক মনোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া- 
ছিলেন। ২৮ বৎসরব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার ষে ফল 
পত্ডিত হরিচরণ বাঙালীকে দান করিলেন বাংল! সাহি- 
ত্যের ইতিহাসে অনন্তকাল তাহ! অক্ষয় সম্পন্নরূপে 
বিদ্যমান থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় এই শব্ষকোষ 
রচনা! আরস্ত হইয়াছিল এবং মহারাজ মণীশ্তরচন্ত্র নন্দীর 
অর্থান্ুকূল্যে ইহার মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছিল। শবকোষ 
রচনা সমাধু হইয়াছে, মুদ্রণ কার্ধও প্রায় সম্পূর্ণ। পণ্ডিত 
মহাশয়ের এই কীতি সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের বস্তু। 
গবন্মেন্ট ইহাকে মহামহোপাধ্যায় এবং কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয় অনাবারী ডক্টরেট উপাধি প্রদান করিলে উপযুক্ত 
ব্যক্তিকেই সম্মান প্রদর্শন কর] হইবে। 

বজীয় শব্ষকোষের ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের 
নিজের উক্তিরই কতকাংশ উদ্ধত করিতেছি । সম্থর্ধনার 
উত্তরে তিনি বলিয়াছেন ঃ 

ব্রহ্মচাশ্রমে যখন এলাম, তখন আশমের ছাত্রসখ্য, বোধ 
হয়, চৌদ্দ-পনর। সে সময়ে সংস্কতের পাঠাপুস্তক ছিল না, 
কয়েক পৃষ্ঠার সংস্কৃত-পাঠের পাগুলিপি গুদেব আমাকে দিয়ে 
বলেছিলেন, এইট! দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধতি-অন্থ- 
সারে একটা সংস্কৃতপাঠা লিখতে আরম্ভ কর। দেই পাওুলিপির 
প্রণালী অন্থুসারে আমি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ “সংস্কৃত প্রবেশ" 
লিখেছিলাম । এই সময় কবি একদিন বাংলার শবকোষ- 
সংকলনের কথা আমাকে বলেন। তার আদেশে ও প্রবতণলায়ই 
“বঙ্গীয় শব্দ-কোধ” অভিধান লিখতে আরম্ভ করি। সেটা ১৩১২ 
সাল, আটন্রিশ বৎসর পূরের কথ।। প্রাচীন বাংল! হ'তে আধুনিক 
বাংল। পধস্ত, অর্থাৎ ডাক-খনার সময় হ'তে কবির সমসময় পর্বস্ত, 
প্রকাশিত বিখ্যাত বাংলার কবি-লেখকগণের প্রসিদ্ধ কাব্য- 
প্রবন্ধা্দি প'ড়ে অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করেছি আমি একাই; এ 
পথে কখনও কোনও সহায় পাই নি। বি্কালয়ের কাজ ক'রে 
অবসরমত অভিধানের শব সংগ্রহ করেছি । 

অভীষ্ট বিষয়ের সমাপ্তিতে, বিশেষতঃ এরূপ দীর্ঘকালসাধ্য 
অভিপ্রেত ব্রতবিশেষের উদ্যাপনে, স্বীয় শ্রমসাফল্যে ব্রতীর নিরতি- 
শয় আনন্দ স্বাভাবিক ; কিন্তু বিশেষ বিষাদের বিষয় ষে, আমার 
এই ত্রতসাধনের বিপৎসন্ুল কঠোর পথে, আমার ক্ষণিক পরম 
সৌভাগ্যোদয়ে ষে সকল সহাদয় দরদী মহাজনের সঙ্গতিলাভ করে- 
ছিলাম, তার! এখন কোথায়!--শব্দকোষের প্রবর্তক কবীল্স 
রবীন্রনাথ কাল-কবলিত ! দীর্ঘকাল বৃত্তিদাত। গানবীর মহাক্ম! 


শ্রাণ 


পষ্মিসিস্টিটি পা পাপা লী শা 


মণীন্দ্রঙ্গ অস্তমিত! শব্দকোষের দরদী হিতৈধী সাংবাদিক- 
শিয়োমণি রামানন্দ পরলোকপ্রবাসে প্রবাসী! তাই, আমার 
সেই নিরতিশয় আনন্দ ভাগাচক্রের ভর আবততনে নিরতিশয় 


বিষাদ্দের কালিমায় মলিন ! 
জনতথ্য অনুসন্ধিৎসা পরিষৎ 


জন্তথ্য অন্ুসন্ধিৎস! পরিষৎ নামে একটি সঙ্ঘ সম্প্রীতি 
কলিকাতায় গঠিত হুইয়াছে। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধানের 
দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের সামাজিক বিবর্তনের 
গতি ও কারণ নিধারণ ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য | পুখিপত্র 
হইতে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা বহুদুর অগ্রসর 
হইয়াছে, কিন্তু বাস্তব তথ্য সংগ্রহের দ্বারা বতমান সমস্যা 
সমূহের আলোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে বলিলেও 
অতুযুক্তি হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহান ও সংস্কৃতির খ্যাতনামা অধ্যাপক 
বত'মানে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাপের প্রধান অধ্যাপক 
ডাঃ হেমচন্দ্র রায় এই নবগঠিত পরিষদের সভাপতি এবং 
কলিকাভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ কৃতী ও উৎসাহী ছাত্র ইহার 
সদপ্য। জনতথা অন্সদ্ধিংস1] পরিষৎ যে কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন তাহা সাধনার বন্ত। ইহারা সাফল্য লাভ 
করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। 


ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা 


আমাদের দেশে শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় সমস্যা এ 
দেশে এখনও জাতীয় শিক্ষার পত্তন হয় নাই, এবং এই 
পত্তন যাহাতে না হইতে পারে তাশ্ার জন্ত ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের স্থুর হইতে সুপরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা চলিতেছে। 
ভারতবাসীর শিক্ষা যতকুটু অগ্রসর এযাবৎ হইয়াছে তাহাও 
সাত্রাজ্যবাদী বাধার সহিত সংগ্রামের ফলে সম্ভব হইয়াছে । 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের টীচাস” ট্রেনিং বিভাগের অধাক্ষ 
শীযুক্ত অনাথনাথ বহু মামাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি 
যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন 
জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ এই ঘে, এই ব্যবস্থায় দেশের 
সর্বশ্রেণীর সবলোকের প্রয়োজন মত শিক্ষার আয়োজন 
থাকে। শুধু একটা বিশেষ বয়সের বা বিশেষ ধরণের 
শিক্ষার বাবস্থা থাকিলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় 
না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যেমন দরকার, লোক শিক্ষাও 
তেমনি প্রয়োজন । জাতীয় শিক্ষার প্রক্কতি জাতীয় ভাবে 
অনুপ্রাণিত। মাতৃভাবা, জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস 
ইত্যাদিকে অবজা! করিয়া যে শিক্ষা-র্যবস্থা রচিত হয়__ 
তাহাকে জাতীয় বলিতে পারা! যায় না। আজও .আমাদের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা! 


৯ পপ পাপ পাপা প৯ পপ পি পপ ০৯ লি প্লান পাপা পাপ পাপ পি পা পা শপ পাপ সত শা 


২৬৩ 


শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষার আসন স্বপ্রতিষ্টিত হয় নাই। 
আজও আমর ইতিহাসের নামে স্বজাতির মিথ কলঙ্ক- 
কাহিনী পাঠ করিতেছি, বিদেশীকে অধথা বড় করিয়া 
দেখিতে শিখিতেছি। মিথ্যা ইতিহাস, ভ্রান্ত অর্থনীতি 
জাতীয় শিক্ষা-বাবস্থায় স্থান পাইতে পারে না। যে শিক্ষা 
জাতির কল্যাণে নিয়োজিত নহে, ষে শিক্ষা দেশকে ভাল- 
বাসিতে শিখায় না সে শিক্ষা! জাতীয় শিক্ষা নছে। 


ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষার পত্তনে যে বাধা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা খাপছাড়। ভাবে হয় নাই, উহ্ার পিছনে 
একটি স্বনিদিষ্ট নীতি আছে। কোন দেশকে পরাধীন 
রাখিতে হইলে তাহাকে শুধু আত্মবিস্বত করিলেই চলে 
না, সে জাতিকে আত্মবীতশ্রদ্ধও করিয়া তোল] দরকার। 
এই কারণেই স্ুলপাঠ্য পুক্তক, বিশেষতঃ ইতিহাসের 
বইয়ের উপর গবন্মেণ্টের এত সতর্ক দুটি । 

জাতীয় শিক্ষা বিস্তার সম্বদ্ধে কংগ্রেসের ন্তাশনাল 
প্ল্যানিং কমীটি আলোচনা করিয়াছিলেন। সর সর্বপল্লী 
বাধাকষ্ণনের নেতৃত্বে একটি শাখা! সমিতি একটি বিস্তারিত 
পরিকল্পনাও প্রস্থত করিয়াছিলেন। উহা! সাধারণ্যে 
প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের 
কতৃপিক্ষও একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পন। প্রস্তুত করিতে- 
ছেন। ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামরশশদাতা মিঃ 
সার্জেন্ট যুদ্ধোত্তর কালে এ দ্রেশে শিক্ষা বিস্তারের থে 
পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
'াবে উল্লেখযোগ্য । এই পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং ইহা! লইয়া আলোচনাও অনেক হইয়ান্ে। 

মিঃ সার্জেন্ট জাতির সকল সবের জন্য শিক্ষার 
আয়োজন করিতে বলিয়াছেন । তাহার আরস্ত আট বংসর 
ব্যাপী আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষায় এবং পরিণতি বয়স্ক শিক্ষ)- 
বাবস্থায়। এত ব্যাপক ভাবে এদেশের সমগ্র শিক্ষা-বাবস্থার 
আলোচনা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। মিঃ 
সার্জেন্টের মতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে না 
পারিলে এ দেশে শিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয় । শিক্ষকদের 
অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের আরও বেশী 
বেতন দিতে হইবে। তাহার মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
সহকারী শিক্ষকদের বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা হইতে 
আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ টাকা হওয়া! দরকার। তাহার 
কমে উপযুক্ত লোকে স্বেচ্ছায় এ কাজ গ্রহণ করিবে না, 
করিলেও উহ্থাতে সর্বশক্তি ও উৎসাহ নিয়োগ করিবে 
না। মিঃ সার্জেন্টের হিসাবে সমগ্র দেশে আট বংসরের 
আবশ্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে শুধু প্রাথমিক 


২৬৪ 


পাপা পি৯ সাদ লা ৯৯, পলা পক্ষ লাল ০৯ 


শিক্ষার জন্তই প্রায় য় ছুই শত কোটি টাকার দরকার 
হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে তিন শত 
কোটি টাকা লাগিবে। তাহার মতে বাংলা দেশের 
শিক্ষার অন্ত সাতার কোটি টাকা দরকার | ভারতবর্ষের 
চল্লিশ কোটি লোকের শিক্ষার জন্ত তিন শত কোটি 
টাকা বায় অসম্ভব বা অবান্তব কিছু নয়। ইহাতে মাথাপিছু 
দশ টাকার কমই পড়িবে । ইংলগ্ের বত্মান শিক্ষার 
ব্যয় মাথাপিছু পঞ্চাশ শিলিং, অর্থাৎ প্রায় পয়ত্রিশ 
টাকা । এত টাকা আমরা কোথায় পাইব-_-এই প্রশ্নের 
উত্তরও মিঃ সার্জেণ্টই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যুদ্ধের ব্যাপারে দেখ। গিয়াছে প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে 
পারিলে অর্থের অভাব হয়ন|!। যি আমরা সতা সত্যই 
মনে প্রাণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি করি তাহা 
হইলে অর্থের অভাব হুইবে না । 

সার্জেপ্ট-পরিকল্পন। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নহে, 
কিন্তু উহাকে কাঠামো ধরিয়া বাকিটুকু আমরা করিয়া 
লইতে পারি। সার্জেন্ট-পরিকল্পনা ভারত-সরকারের 
যুদ্ধোত্তর শিক্ষা সংস্কার কমীটির দ্বারা অনুমোদিত হওয়া 
সবে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তাড়াহুড়া করিয়! 
পদ করাইগা লইয়া আগে হইতে প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা- 
বাবস্থাটিকে পোক্ত করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
চলিতেছে দেখিয়া বুঝা যায় জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার 
একটি মোটামুটি কাঠামে। খাড়া করিতে গেলেও প্রবল 
বাধ। আসিবে। 


হান্তোদ্দীপক বিচার 

ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগে মাঝে মাঝে কিরূপ 
খামখেয়ালীর পরিচয় দেওয়। হইয়া থাকে তাহার পরিচয় 
মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে 
বিচারপতি হেগ্ডারসনের এজলাসে এক মামলায় ম্যাজিষ্টেট 
এবং দায়র! জজের বিচারবুদ্ধির যে নমুনা প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহার তুলনা বিরল। শ্রামস্ন্দর নামক এক ব্যক্তি 
আপানসোলের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ভারতরক্ষা বিধির 
৩৮ (৫) ধারা অন্থসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া পাঁচ শত টাকা 
অথদণ্ডে দণ্ডিত হন । বধমানের দায়রা! জজ এই দণ্ডাদেশ 
বহাল রাখেন। অতঃপর হাইকোর্টে আপীল করা হইলে 
বিচারপতি হেগারসন ম্যাজিষ্ট্রেটে এবং দায়রা জজের 
দণ্ডাদেশ বাতিল করিয়াছেন এবং জরিমানার টাকা আদায় 
হা থাকিলে তাহা গ্রতার্পণের আদেশ দিয়াছেন। 
বিচারপতি তাহার রায়ে বলিয়াছেন যে আবেদনকারীকে 
দেশরক্ষার হানিজনক কাজ করিবার জন্ত দণ্ডিত করা 


প্রবাঙী 


সপ পি পট তাপস ০ ৯ পাপা বাত তপতি লাখ পাপা পিপলস সস ৯ লালা রমলা তল লারা সিসি পপি 


১৩৫১ 


হইয়াছে ; চুক্তিভঙ্গের বারা যে এরূপ কোন অনিষ্ট হয় 
তাহা এই প্রথম তিনি শুনিলেন। চাউল সরবরাহ 
করিবার জন্ ইপ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের এসিষ্ট্যাপ্ট 
বাইস এডমিনিষ্রেটার বলিয়া বর্ণিত কর্মচারীর সহিত 
আবেদনকারী তিনটি চুক্তি করিয়াছিলেন। ইনিই এই 
মামলার প্রকৃত ফরিয়াদী এবং আবেদনকারীর নিকট হইতে 
চাউল আদায় করিবার জন্য এই মামলা রুজু হইয়াছিল। 
বিচারপতি মন্তব্য করেন ষে, আবেদনকারীর কার্ধা 
দ্বারা যুদ্ধ পরিচাঁলনের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিএ বাদী পক্ষ 
হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে । তীহার1 বলিয়াছেন যে, 
যুদ্ধ পরিচালনের জন্য কয়লা আবশ্তক। খনির লোকরা 
কয়ল! উৎপাদন করে। তাহাদিগকে আহার্ধা প্রদান কর! 
আবশ্তক। বাদী তাহাদিগের আহার্মা পাইবার জবন্থ চুক্তি 
করিয়াছিলেন। বিবাদী চুক্তিভঙ্গ করায় খনির লোকরা 
অনাহ্থারে মারা যাইতে পারিত এবং তাহারা! মারা! গেলে 
কয়লা পাওয়া যাইত না। বাদীপক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন 
ই যে, আবেদনকারীর আচরন দ্বারা খনির লোকদ্িগের 
বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে । বাদীপক্ষের প্রমাণ 
করা উচিত ছিল ষে, বিবাদী কমলা উৎপাদন বন্ধ 
করিবার জন্ত আহাধ্য সরবরাহ করিতে মন্বীকার করিয়াছে 
এবং অন্ত কোন উপায়ে আহাধা পাওয়া অসগ্ব। 
বিচারপতি বলেন যে, উপঝোক্ত প্রমাণগুলির 'অভাববশতঃ 
এই অভিযোগ নিতাস্থ অযৌক্তিক । ইহ] বড়ই আশ্চধ্যের 
বিষয় যে বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের পরে যখন সত্য প্রকাশিত 
হল তখনও ম্যাজিষ্রেট এই মামলা পরিচালন করিলেন। 
কবিজ্ঞ দায়রা জজ নিধারণ করেন যে চাউলের চলাচল 
নিষিদ্ধ হওয়ায় আবেদনকারীর পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করা 
অসম্ভব হইয়াছিল। স্থতরাং বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত 
করা নিতাস্ত হাস্তোদ্দীপক । 
লোকায়ত্ত গবন্মেণ্ট ভিন্ন অন্ন-সমস্যার সমাধান 


অসম্ভব . 

পুনায় মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস-কর্মীদের নিকট বক্তৃতায় 
মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ষে প্রকৃত রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে না আসিলে, দেশে লোকায়ত 

গবন্মেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে অক্প-সমস্তার স্থায়ী সমাধান 
অসম্ভব । তিনি বলিয়াছেন ঃ 

সাম্প্রদায়িক সমসা] রাজনৈতিক সমস্যা, অক্র-সমস্যা 
প্রভৃতি সম্পর্কে আপনারা আমাকে হয়ত প্রগ্ন করিবেন, 
কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমার একটি মাত কথা 


'বলিবার আছে, কিন্ত এই সভায় তাহা আমি বলিতে বিরত 





থাকিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রত রাগুনৈতিক স্বাবীনত। 
ব্যতীত দেশের জনগণের ছুঃখ দুর্দশা দুর করা যাইবে না। 
কয়েকটি ক্ষুধার্ত মুখে আহার তুলিয়া দিলেই অল্ন-সমস্যার 
সমাধান হইবে না। দেশের পুঁজিপতিদের সহিত আমার 
বন্ধুত্ব মাছে, কিন্তু তাহ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। 
দরিদ্র জনগণের জন্য এ অর্থে ভাগ বসানই আমার উদ্দেস্টু 
কিন্ধু বর্তমানে লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষুধা উহ্নার দ্বারা মিটান 
যাইবে না। সমগ্রভারতব্যাপী কেন এই অসহায়ের 
তাগুব লীলা--ইহাৰ মুলকারণ কি? যুদ্ধ-পরিস্থিতির 
নামে নিরম্প কষকদের অধিকতর ন্রহীন কর ছুইয়াছে। 
একমাত্র লোকায়ন্ত গবন্মেন্ট ব্যতীত এই সমপ্যার সমাধান 
হইবে না। আমার অভিমত এই যে ভাবত যদ্দি স্বাধীন 
হইত তাহ! হইলে জাপানের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিত না। 
একান্তই যর্দি উহ! ঘটিত তবে অধিকতর যোগাতার 
সহিত আমর! কতব্য পালন করিতে পারিতাখ । আমি 
প্রভু বল চাই না, সমগ্র বৈদেশিক অধীনতা হইতে আমি 
মুক্তি চাই। 

আপনারা হয়ত সম্প্র্ত প্রকাশিত পত্তাবলী পাঠ 
করিয়াছেন। ভারতের শহরগুলির এশ্বধয যেন আমাদের 
প্রতারিত না করে। উহাঁ ইংলগ অথবা আমেরিকা হইতে 
আসে নাই । দরিদ্রের শোণিত হইতেই উহ্থার উদ্ভব। 
ভারতবর্ষে সাত লক্ষ গ্রাম আছে বলিয়া জান! যায, 
তন্মধো কাতকগুলির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়াছে । বাংলা, 
কর্ণাটক এ অপরাপর স্থানে অনাহারে ও রোগে যে হাজার 
হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কেহ তাহাদের কোন 
তালিকা রাখে নাই, পল্লী অঞ্চলের লোকের! কি ভাবে দিন 
যাপন করিতেছে সরকারী পুঁথিপত্রে তাহার কোন হদিশ 
পাওয়! যায় না। উপরের চাপেই নীচের লোক পিষ্ট হয়৷ 
এক্ষণে সর্বাগ্রে নীচের লোকদের পিঠ হইতে নামিয়া 
দাড়াইতে হইবে। হহাকেই বলে পাপের বা অন্তায়ের 
সহিত অপহযোগিতা । অহিংস! এক মহাশক্তিশালী অগ্র। 
কারধাকালে ইহা আইন অনান্য অখনা অহিংসা ও অসহ্‌- 
যোগিতার আকার ধারণ করে। যাহারা অলহযোগের 
গোপন রহস্য অবগত আছেন তাহার! সকল অন্থবিধা 
হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইবেন। খআক্গ যদি আমি 
আমার অন্তরের আস্থার কিছুমাত্রও আপনাদের অন্থরে 
সন্রীবিত করিয়া! থাকিতে পারি তাহা হইলে আপনাদের 
নৈরান্ত ব! হতাশার কোন কারণ থাকিবে না। 


বাংলার অন্ন-সমস্যার পুনরারৃত্তির আশঙ্ক। 
ইতিমধ্যে বাংলায় গত বৎসরের সমস্তাগুলি আবার 


২৬? 


এক এক করিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে । ৪ঠা 
জুলাই রাইটাস” বিল্ডিডে এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া 
রাজন্ব সচিব সকলকে জানান যে কলিকাতায় আবার অন্ধের 
সন্ধানে ছুর্গতদের আগমন সুরু হইয়াছে । ইহারা বিন! 
টিকিটে বেলে চড়িয়া কলিকাতায় আসিতেছে এবং এই 
আগমন বন্ধ করা দরকার ইহাই ছিল রাঙ্জস্ব সচিবের মুল 
বক্তব্য । সম্মেলনে প্রেসিডেম্সি ডিভিসনের কমিশনার, 
হাওড়া ও ২৪-পরগনার জেল! য্যাজিষ্রেট এবং বেজল 
আসাম ও কালীঘাট ফলতা রেলওয়ের প্রতিনিধিগণও 
উপস্থিত ছিলেন। মফস্বলে সাহাধা দানের ব্যবস্থা অবিলঙ্ে 
বাড়াইবার জন্ত সেখানে প্রস্তাব কর! হয়। 

পরদিন এ রাজস্ব সচিবই বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় 
বলেন যে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে নাই, অবস্থা স্বাডা- 
বিকই আছে । যদি তাই হয়, তবে পূর্ব দিন ঘটা করিয়া 
সম্মেলন আহ্বানের বাকি প্রয়োজন ছিল। ৯ই জুলাই 
এক প্রেস নোটে বাংল।-সরকার জানাইয়াছেন যে, রাইটান” 
বিল্ডিঙে র সম্মেলনের অর্থ কেহুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন 
নাই। বিনা টিকিটে যাহারা কলিকাতায় আসিতেছে 
তাহারা সর্ধনিয় স্তবের দরিপ্র, ডেস্টিটিউট নহে; কলিকাতায় 
আগিয়! চাউল, আম, তরকারী, তিম প্রভৃতি বিক্রয় করাই 
ইছাদের উদ্দেশ্ | 

বাইটার্ণ বিল্ডিং সম্মেলনের গুরুত্ব কেছই উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই; বাংলার মন্ত্রীদের পরম মিন্র 
ট্েটস্ম্যানও নহে । স্থৃতরাং বাংল! সরকারের প্রচার 
বিভাগ ভিন্ন আর সকলেই উহা! ভুল বুবিয়়াছে ইহা 
অবিশ্বান্ত । গত বৎসর এই মন্ত্রীরাই যে ভাবে চোখ 
বুঁজিয়া ছুভিক্ষ এড়াইবাধ চেষ্ট! করিয়াছিলেন এবার 
যেন ঠিক তাহার পুনরাবৃত্তি সুর হইয়াছে । অন্ন. 
সম্ঞা লইয়া ছেলেখেলা এদার যাহাতে না হয় সেজন্য 
সময় থাকিতে ভারতের সকল প্রদেশের নেতৃবৃন্দ সতর্কতার 
ব্বাণী উচ্চাবণ করিমাছেন, বিলাতেও তান) প্রতিধ্বনিত 
হইয়াছে। বর্তমান মন্ত্রীদের উপর বাঙালীর বিন্দুমাত্র আস্থা 
নাই । গবর্ণর মিঃ কেসী যেন এই সত্য উপেক্ষা না করেন । 


বাংলার মন্ত্রীদের কার্যকলাপ 


অন্তান্ত দিক দিয়াও বাংলার বতমমান মন্ত্রীরা জন- 
সাধারণের দহযোগিতা লাভের চেষ্টা না করিয়া তাহাদের 
বিরাগই অর্জন করিয়াছেন। ইউরোপীয়ানদের উপর এমন 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং ইহাদের সর্ববিধ স্বার্থসাধনে এমন 
তৎপর মৃন্তীদল ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই । হিন্দুদের 
উপৰ এক কান্পনিক আক্রোশ চরিতার্থ করিয়া দল 





২৬৬ 


৩৯৩ পাপন দপ পা পা পির কল 


পুির জন্ত কিছু ছিটেফোটা স্থবিধা অর্জন মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য । 
ব্যবস্থা-পরিষদের বিবোধী দল যেভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিল পানে বাধা দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। বিরোধী 
দল প্রতিদিন পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে সমর্থন লাভ 
করিয়াছেন । বহু ব্ণহিন্দু, তপশীলী হিন্বু এবং মুসলমান 
সদস্য মন্ত্রীদল ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগ দিয়াছেন। 
মস্থী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রস্ধ পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা! প্রস্তাবে 
মন্ত্রীদল ১১৯-১৭৬ ভোটে টিকিয়া গিয়াছেন। এই ১১৯ 
জনের মধো ১৯ জন ইউরোপীয় এবং বিরোধীদলের দশ জন 
সদস্য কারাগাবে। 

প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব কোনরূপে কাটাইয়া উঠিবার পর 
মন্ত্রী খাঙ্জা সাহাবুদ্দীনের নামে আবার এক অনাস্থা 
প্রস্তাবের নোটিশ পড়ে। ক্রমন্ষীয়মান দলের সাহাফ্যে 
আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে বুঝিয়া বু সরকারী কাজ 
অসমাপ্প থাকিতেও গবর্ণএকে দিয়া পরিষদের অধিবেশন 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এ সন্বদ্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধায় বলিয়াছেন * 

বহু সরকারী কান্গ অসমাপ্ত রাখিয়। বঙ্গীয় ব্যবগ্থ!-পরিষদের 
অধিবেশন যদি অকণ্মাৎ বন্ধ তইয়! ন। যাইত তাঠা হইলে সচিব- 
সমর্থক দলের ক্রমক্ষীযমান শক্তি অবশ্যন্তাবী পতনের হাত এডাইতে 
পারিত না । সচিবত্ব বজায় রাখিবার জন্ত এই সকল সচিব সব 
কিছুই করিতে পারেন। বাংলার বে-সরকারী যুরোপীয়ানদিগের 
ও স্থায়ী সরকারী কণ্মচারীদিগের এক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এই 
সাক্ষীগোপাল সচিবলজ্ঘের গদি নিবন্কুশ,করিতে ইচ্ছক। অথচ 
ভাশার! ভালরূপেই জানেন, অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য ই'হা- 
দিগকে বিশ্বাস করেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের এই প্রহসন 
শান্তির সময় অসহ হইত । কিন্তু এখন এই অবস্থা আরও 
বিপচ্জনক। যুদ্ধ ও খাদ্য সঙ্কটের এই অবস্থায় জনসাধারণের 
আস্থাভাজন সচিবসজ্ঘ থাকা! প্রয়োজন । পঞ্জাবে মুনলিম লীগের 
বুদ্ধদ ফাটিয়াছে। সিদ্ধুতে ইহার ভাগ্য আশ! ও নিরাশায় 
ছুলিতেছে ৷ বাংলায় মুসলিম লীগ তাসের ঘরের মত উড়িয়া 
যাইতেছে । বড়পাট ও মি: কেসী যদি খাদ্য-সমস্যার সমাধান 
চাহেন, তাত হইলে হয় তাহারা বাংলার বর্তমান সচিবসজ্ঘকে 
বরখাস্ত করুন, নতুব। পরিষদের অধিবেশন আহবান করিয়া! জন- 
সাধারণের প্রতিনিধিগণকে আইনগঙ্গত উপায়ে এই সচিবসজ্ঘের 
বিরোধিষ্ঠ| করিবার সুযোগ দিন। প্রকৃত শক্কিপরীক্ষা করাই 
বদি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকে, ভাহ। হইলে ভোটের দিনে অন্ততঃ 
বিন। বিচারে আটক পরিণদের ১* জন সদস্যকে পরিষদ-গৃহে 
উপস্থিত থাকিবার অগ্ুমতি প্রদান কক্ষন। 


মুশিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমিক 
শিক্ষাবিল ভীতি 
মিঃ এস রহমতুন্বা মুর্শিদাবাদের জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট । 


প্রবাসী 


ম্পান্পি্পিসপিনপিসপসপি সা সিলসিলা আাস্পিপ্পা পাম্পি স্পস্ট 


১৩৫১ 


৫০522225 
গত ১২ই মে তারিখে তিনি তথাকার পুলিস স্থুপারি- 
প্টেণ্ডন্টকে একটি গোপনীয় প্র লেখেন। পত্রধানি 
দৈনিক বহ্থমতীতে ২২শে আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত 
হইয়াছে । পত্রটির বঙ্গান্ছবাদ ঃ 

“আমাকে জানান হট্য়ান্ধে গোরাবাজার হাই ইংলিশ স্কুলের 
ও কৃষ্ণনাথ কলেক্ছেব খুলের হিন্দু ছাব্রগণ মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের 
প্রঠিবাদকরে এ প্রতিষ্ঠানদ্বপ়্ের মুসলমান ছাত্রদিগকে প্রহার 
করিতে মারস্থ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ফুলের হদ্দায় প্রবেশ 
করিতে বাধা দিতেছে । গ্োরাবাজারের আনোয়ারুল আবেদীন 
নামক দশম শ্রেণীর ছ্বাত্রকে নাকি এ স্কুলের ছাত্রর! প্রহার : 
করিয়াছ এবং 'তাভার (বর) অঙ্গে না-কি এখনও ইঞ্টক নিক্ষেপ- 
জনিত ক্ষত চি্চ রহিয়াছে । আমি শুনিয়াছি, ষড়যন্ত্র হইয়াছে, 
আগামী কল্য প্রাতে টা 8৫ মিনিটের সময় কতকগুলি হি 
ছাত্র লাঠি প্রতি ল্য়। আসিবে এবং স্থবিধ। পাইলেই মুসলমান 
ছান্রদিগকে আক্রমণ করিবে। তাহার। এক সপ্তাহকাল ঝ! 
এপ সময় পধ্যন্ত প্রহার চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছে । আনি 
ধে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মুসলমান বালকগণ সংখ্যায় অল্প 
হইলেও তেজণী এবং অকারণ আঘাত সহ করিবে না। বিশেষ- 
কূপ শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনণ! থাকার আমি আপনাকে অনুরোধ 
করিতেছি আগামী কল্/ প্রাতঃকাল হইতে অবস্থা স্বাভাবিক ন| 
হওয়া পধ্যস্ত আপনি এ ২টি প্রশ্টিষ্ঠানে মাবশ্তকসংখ্যক পুলিস 
মোতায়েন করিবেন | 

মূল ইংরেজী পত্রটিও এ সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। 
অতঃপর বন্ুমতী লিখিয়াছেন যে গোরাবাঙ্ার হাই স্কুলে 
আনোয়ারুল আবেদীন নামে কোন ছাত্র নাই। তাহাকে 
প্রহারের কাহিনী কাল্পনিক ভিন্ন কিছু নয়। গোরাবাজার 
স্কুলের ছাত্রগণ কাহাকেও প্রহার করে নাই ; পরন্ত সেখানে 
নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছে ঃ 


মিষ্ঠার এ, গনী নামক এক জন উকীলের পুত্র সমশের 
রহমান-_-২।৩ জন মুসলমান ভগ্রলোককে সঙ্গে লইয়া ১১ইমে 
সকাল প্রায় লাড়ে ৬টায় গোরাবাজার খুলে হেড মাস্টারের আফিদ 
ঘরে প্রবেশ করিয়! তাহাকে ভন দেখায় ও যে ভাবে স্কুলের 
শিক্ষকদ্িগকে অপমান করিয়াছিল, তাহাতে মাষ্টারর। অত্যন্ত 
দুঃখিত হন- ইহাই হেড মাষ্টারের অভিযোগ । হেড মাষ্টার 
উহা ম্যাজি্্রটকে জানাইয়! না-কি সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছিলেন-- 
স্কুলে হাঙ্গাম! করাই আগন্ধকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। 

উপযুক্ত অন্সন্ধান না করিয়া পুলিদবাছিনী. মোতায়েন 
করিবার হুকুম দেওয়! ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে স্থবিবেগনার কাজ 
হয় নাই। ইহাতে ছুক্ধৃতকারীদেরই প্রশ্রয় পাইবার কথা। 


বাঙালীর ইতিহাস 


অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বহুদিন পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় বলিয়াছিলেন, “বাঙালী একটি আত্মবিশ্বত জাতি ।* 
খ্যাতনামা মনীধীর এই বাণী বাঙালীর মনে আত্মপ্রসাদ 
জাগাইয়াছিল, বাঙালীর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে চাঞ্চলোর হ্যাট 
করিয়াছিন। শুধু এই ধারণা প্রচারিত হইল কনে বাঙালীর 
প্রতিভা ছিল বীরত্ব ছিল, বাঙালী চিরকাল অর্ধন্বত 
কেরানীর জাতি ছিল না। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার, তাই আমরা! অতীতের আলোকধারায় দ্বান 
করিয়া! ধন্য হইলাম। 

বাংলায় আধ্যসংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
যুগের কথা । মহর্ষি পতগ্রলি মৌধ্য সাম্রাজ্যের পতনের পর 
পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে (খ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাবী ) 
জীবিত ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশকে আধ্যাবর্তের বহিভূর্ত 
রূপে গণ্য করিয়াছেন। মন্ুসংহিতায় আধ্যাবর্তের সীম! 
পূর্ব সমূত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এঁতিহাসিকগণের মতে 
মহুসংহিতা গুপ্ত যুগে (অর্থাৎ ্রীটীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাবীতে) 
বর্তমান আকারে গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতে 
পারি ষে পতগ্রলির পরে, এবং মন্নসংহিতার বর্তমান 
আকার লাভের পূর্বে, কোন সময়ে বাংলায় আর্ধ্যসভ্যতা 
ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 

গ্রীক লেখকগণ বলিয়াছেন যে গঙ্গারিভী? (080- 
1209০) প্রদেশ নন্দ সাম্রাজ্যের অস্ততূক্তি ছিল। আধুনিক 
এঁতিহাসিকগণের মতে 'গঙ্গারিডী' বাংলার বিকৃত নাম 
মাত্র। অশোকের সময় পর্য্যস্ত বঙ্গদেশ মৌর্যযসাতাজ্ের 
অন্ততু্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । চীন দেশীয় পরি- 
ব্রাজক হিউয়েন সাউ১বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অশোকের 
নির্দিত স্তুপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রবলপরাক্রাস্ত 
নন্দ ও মৌধ্য রাজগণের সময়ে বাঙালী জাতির পূর্বপুরুষ- 
গণ সমরক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল কিনা! তাহা 
জানিবার উপায় নাই। গ্রীক লেখকগণ বলিয়া- 
ছেন যে, পঙ্গারিভী' ও প্রাচ্য (05811) রাজের 
অধিপতি নন্দরাঁজের বিশাল বাহিনী ছিল। সমগ্র ভারত 
বিজন্ী চন্ত্রপুপ্তের বাহিনীও নগণ্য ছিল না। কিন্তু নন্দ ও 
মৌধধ্যরাজগণের .পতাকাভলে সমবেত হইয়া যে 
অজ্ঞাতনামা বীরের দল ভারতে রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন তাহারা বাঙালী ছিলেন কিন! কে বলিবে? 


মৌধ্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল বাংলার 
ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, এঁতিহাসিকগণের চেষ্টায় ইহার 
কোন কোন অংশে সম্প্রতি আলোকসম্পাত হইতেছে। 
দিথিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এক্সাহাবাদ প্রশস্তিতে বাংলার 
ম্পষ্ট উল্লেখ পাই। . সমুদ্রপুপ্তের সামরিক শক্তির নিকট 
মন্তক অবনত করিয়া ধাহারা তাহার 'প্রচণ্ড শাসন” মানিয়া 
লইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সমতট ও ডবাক রাজ্যের 
অধিপতিগণ অন্ততম। পূর্ববঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী অংশকে 
সমতট বলা হইত; সম্ভবতঃ কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী বড়- 
কামতা গ্রামে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ডবাক রাজ্যের 
অবস্থিতি সম্বদ্ধে মতভেদ আছে। যাহা ইউক, সমতট ও 
ডবাক রাজ্যের অধিপতিগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাহিরে থাকিয়া! 
(এক্লাহাবাদ লিপিতে তাহাদিগকে প্রত্যন্ত নৃপতি' বলা 
হইয়াছে) কর প্রদান এবং বশ্তা স্বীকার দ্বারা শ্ব-স্থ 
রাজ্যের স্বাতত্ত্য রক্ষা করিয়াছিলেন । যে সমুত্রপপ্ত আর্ধ্যা- 
বর্তের বু রাজাকে 'উন্ুলিত' করিয়! তাহাদের রাজ্য 
নিজের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহার বিশাল 
বাহিনী বিজ্বয় গৌরবে সুদূর দক্ষিণে কাকী পধ্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিল, তিনি কি কারণে রাজধানী পটলিপুত্রের নিকট- 
বঙ্তী বাংলার এই ছুইটি ক্ষত্র রাজ্যের স্বাতঙ্কা বিন& করেন 
নাই, তাহা বল! কঠিন। আরও বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, 
পুণুবর্ধনতুক্তি (উত্তর বঙ্গ) তাহার বংশধরগণের, এবং 
সম্ভবতঃ ভাহারও, অধিকারতূক্ত ছিল, তথাপি তাহারা বঙ্গ- 
বিজয় সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। চন্ত্রগ্ুগ 
বিক্রমাদিত্য পশ্চিমে শকরাজ্্য ধ্বংস করিয়া আরব সাগর 
পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার সমুদ্র- 
তীরবর্তী অংশ তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। 
বাঙালীর বাহুবলে ভীত হইয়া গুপ্ত সম্রাটগণ বঙ্গবিজয়ে 
অগ্রসর হুন নাই, এরূপ অনুমান বাঙালীর আত্মপ্রসাদ 
লাভের পক্ষে অন্নকূল হইলেও ইহার ম্বপক্ষে কোন এঁতি- 
হাসিক প্রমাণ নাই । ' সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ সেকালে শিক্ষায়, 
সভ্যতায়, এশ্বর্্যে আর্ধ্যাবর্তের অন্তান্ত গ্রদেশের সমকক্ষ 
ছিল না) এই নদ-নদী-প্রাবিত জঙগলাকীর্ণ জলাতৃমি 
সেকালে “প্রত্যন্ত” প্রদেশ রূপে অবজ্ঞাত হইত । এলাহাবাদ- 
লিপিতে কামনপ, নেপাল প্রভৃতি 'প্রত্যন্ত' রাজোর সহিত 
সমতট ও ভবাক রাজ্যের নাম উন্নিধিত হুইয়াছে। এই 


২৬৮ 


জন্যই গুধ স্াটগণের দৃ্টি দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রসারিত 
হইয়াছিল, প্রত্যন্ত” প্রদেশ জয়ের জন্ত শক্তির অপব্যয় 
করা তাহারা আবশ্তক মনে করেন নাই। 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গোড়ীঘ্ব শক্তির অভ্যুদয় 
ঘটে। মৌখরীবংশীয় কনৌজরাজ ঈশান বন্মার হরাহা 
শিলালিপিতে গৌড় জাতিকে সমূদ্রতীর-নিবানী রূপে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ধর্াদ্িতা, গোপচন্দ্র গ্রভৃতি কয়েকজন 
প্রাচীন গৌড়রাজের নাম শিললালিপিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
বাঙালীর জাতীয় জীবনে নবশক্তি সঞ্চারের জন্ত তাহারা 
কি করিফ্াছেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কর্ণন্বর্ণের 
অধিপতি শশাঙ্কের সময়েই বাঙালী নিজের স্বাতন্ত্র ও 
শক্তির প্রথম পরিচয় দেয়। মালব রাজ দেবগুধ্ঠের সহায়- 
তায় শশাঙ্ক মৌধরীরাজবংশ ধ্বংস করিয়া কনৌজ্ অধিকার 
করেন এবং থানেশ্বররাজ রাঁজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। 
বাণভষ্ট বলিয়াছেন, 'গৌঁড়তু্জঙ্গ' ( শশাঙ্ক ) বিশ্বাসঘাতকতা 
পূর্বক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন। হর্যবর্ধনের 
সভাকবির এই. উক্তির সতাতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর 
আছে, কিন্ত ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও 
শশাঙ্ককে কাপুরুষ ও গুপ্তহত্যাকারী রূপে গণ্য করা যায় না। 
গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রপুপ্ত বিক্রমািত্য নারীর ছন্স- 
বেশে পশ্চিম-ভারতের শকরাজকে হত্যা করিয়াছিলেন, 
এই কাহিনী বাণভট্ই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়্াছেন। অরাতি 
নিধনের জন্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ বোধ হয় কোনকালে 
নিন্দনীয় ছিল না। যাহা হউক, শশাঙ্ক যে ক্ষমতাশালী 
স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি 
হত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন হ্যবর্ধন বাংলার 
ত্বাধীনতা হরণ করিতে পাবেন নাই । বঙ্গোপসাগরের 
তীরবর্তী কোঞ্জোদ (বর্তমান গঞ্জাম ) পর্যস্ত শশাঙ্কের 
রাজ্যসীমা প্রসারিত হুইয়াছিল। 

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী যুগের বাংলার ইতিহাস 
আলোচনা করিলে মনে হয় ষে তাহার গৌরব ব্যক্তিগত 
কৃতিত্বের ফল মাত্র, জাতীয় শক্তির পরিচায়ক নহে। 
শিবানী মারাঠা জাতিকে যে প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন 
তাহার শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, গুরুগোবিন্দ সিংহের 
নেতৃত্ব শিখ জাতিকে স্থায়ী মানসিক বঙ্গ প্রদান করিয়াছিল, 
কিন্তু শশাঙ্ক বাংলার বুকে বিছ্বাং-রেখার মত যে শক্তির 
সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা তাহার মৃতুার সঙ্গে সঙ্গেই 
মিলাইয়া! গিয়াছিল। তীহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই কাম- 
বূপরাজ ভাস্করবন্মা কর্ণস্বর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন । অষ্টম 
শতাৰীর গ্রারস্তে কনৌজরাজ যশোবদ্দা গৌড়াধিপতিকে 


গ্রধানী 


১৩৫১ 


পরাধিত করিয়াছিলেন। 'গৌড়বহো” নামক প্রারত 
কাব্যে এই ঘটনার কর্পনারঞ্রিত বিবরণ পাওয়া যায়। 
কহলনের 'রাজতরঙ্গিণী” নামক এঁতিহাপিক মহাকাব্য 
কাশ্ীররাজ ললিতাদদিত্য মুক্তাপীড় কর্তৃক গৌঁড়বিজয়ের 
কাহিনী বর্ণিত আছে। 

দীর্ঘকালব্যাপী “মাতশ্যন্তায়' হইতে বাঙালী জাতিকে 
রক্ষা করিবার জন্য অষ্টম শতাববীর মধাভাগে বাংলার জন- 
নায়কগণ “অরাতিনিধনকারী” বপ্যটের পুত্র গোপালকে 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেকালের অন্যান্ত 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতার ন্তায় গোপাল নিজকে চন্ত্রবংশের বা 
হূরধ্যবংশের অলঙ্কার রূপে বর্ণনা করেন নাই। খাপিমপুর 
তাশ্রশাসনে দেখি, 'সর্ববিদ্ভা-বিশুদ্ধ' দয়িত বিষুর পুর 
'অরাতিনিধনকারী” বপ্যট, তৎ্পুত্র 'নরপাল চূড়ামণি* 
গোপাল । গোপালের শক্তির প্রকৃত উৎন বংশগৌরব 
নহে, বাহুবল নহে, প্রঙ্গাবুন্দের মিলিত আহ্বান। বাংলার 
জাতীয় জীবনে তখন যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তাহার 
অবসানকল্পে জাতির আহ্বানে গোঁপাল নিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই পালরাঞজগণের 
আমলে বাঙালীর প্রতিভা আপনার যথার্থ পথ খুঁজিয়া 
পাইয়াছিল। 


গোপালের পুত্র ধর্মপালের বি্রয়কাহিনী স্ব্গায় এঁতি- 
হাপিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপন্যাসাকারে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।* কিন্তু এই এঁতিহাসিক 
উপন্তাসখানি বাঙালী পাঠকসমাজে যথোচিত সমাদর লাভ 
করিতে পারে নাই । যাহা হউক, ধশ্মপাল কনৌজ অধিকার 
করিয়া উ্তর-ভারতের সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন; 
ভোজ, মহন্ত, মন্ত্র, কুরু, ষছু, যবন, অবস্তি, গন্ধার, কীর 
প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ বাংলার এই বীর পুত্রের 
নিকট মন্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্ত 
ধর্মপালের কীত্তি স্থায়ী হব নাই। রাজপুতবংশীয় গ্রতীহার- 
রাঙ, বৎসরাজ ও নাগভট এবং দাক্ষিণাত্যের পরাক্রাস্ত 
রাষ্্রকুটরাজ গ্রুব ও গোবিন্দ তাঁহাকে বার বার পরাজিত 
করিয়াছিলেন । কনৌন্জ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া নাগ- 
ভটের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল । বাঙালীর দিথিয় 
বাঙালীর হদয়োচ্ছাসের মতই অকন্মাৎ বিলুপ্ত হইল। 

ধর্পালের পুত্র দেবপাল নাকি হিমালয় হইতে রামেশ্বর 
সেতুবন্ধ পধ্যস্ত সলাগরা ভারতভূমির অধিপতি ছিলেন। 


ক ভরমাস চট্টোপাধার . এও সন্স কর্তৃক প্রকাশিত জট জান! 
সংস্করণ এরহথমালার অন্তু 'বর্পাল' । 


শ্রাণ 


ছঃখের বিষয় এই যে এই সার্বভৌম সাম্রাজ্যের অস্তিত্থ 
চাট্বাক্যপারদর্শা শিলালিপি র$য্লিতার কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। শিলালিপিতে দেখি, দেবপাল হুণদের গর্ব খর্ব 
করিয়াছিলেন এবং দ্রাবিড়রাজ ও গুর্জরপতির দত্ত বিনষ্ট 
করিয়্াছিলেন। ইণদের সহিত সত্যই তাহার সংঘর্ষ ঘটিয়া- 
ছিল কিনা বলা যায় না। গুর্জরপতি ভোজ পূর্ব্ব দিকে 
রাজা বিস্তারের চেষ্টা করিম্বা সফলকাম হন নাই, ইহা! 
আছুমানিক সত্য । ভ্রাবিড়রাজ অমোঘবর্ষের সহিত দেব- 
পালের সংঘর্ষ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। পাল- 
বংশের শিলালিপিতে পাই ভ্রাবিড়রাজের* দস্তনাশের 
কাহিনী, আর রাষ্্রকুটবংশের খিলালিপিতে দেখি অমোঘবর্ষ 
কর্তৃক অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ জয়ের কাহিনী--সত্য নির্ণয় কিবে 
কে? দেবপালের শিলালিপিতে উৎ্কল ( উড়িষ্যা ) এবং 
প্রাগ.ক্গ্োতিষ বিজয়ের কাহিনীও পাওয়া যায়। ইহার 
সত্যতা স্বীকার করিলেও বলিতে হুইবে যে দেবপালের 
রাজনৈতিক প্রভাব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামে সীমাবদ্ধ 
ছিল। সার্বভৌম সম্রাটের পদ দাবী করিবার অধিকার 
তাহার ছিল না। 

দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার আবার দুদ্দিন. দেখা 
দিল। নারায়ণ পালের রাঙ্গত্বকালে (আহ্মানিক ৮৫৮- 
৯১২ শ্রীঠা্ধ) গুজ্দরবাজ মহেন্দ্রপাল বিহার ও উত্তর বঙ্গ 
অধিকার করেন এবং পূর্ব বঙ্গে চক্দ্রবংশীয় রাজগণের 
অধিকার স্থাপিত হয়। অত:পর মঙ্গোলবংশোত্তব কন্বোজ 
জাতি উত্তর বঙ্গ অধিকার করে। মহীপালের রাজত্বের 
(স্বাহুমানিক ৯৯২-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ব) প্রথম ভাগে পালবংশের 
লুপ্ত গৌরব কিন্বৎপরিমাণে পুনকুদ্ধত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
পরে দাক্ষিণাত্যের দিথিক্য়ী চোলরাজ প্রথম রাজেন্রের 
আক্রমণে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ বিধ্বস্ত হয় । ইহার পরে ধীরে 
ধীরে পালরাজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল, বাংলার বিভিন্ন অংশে 
তত ক্ষুদ্র রাজবংশের অভায হইল । 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সেন বংশীয় রাজগণের 
নাম চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, কিন্ত সমাজবিপ্লবের এই 
নায়কের! বাঙালী ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাঙ্গ 
সোমেশ্বর আহবমন্লের রাজত্বকালে ( ১০৪২-১*৬৮ ইটা ) 
তাহার পুত বিক্রমাদিত্য মিথিলা, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড় 
প্রভৃতি প্রদেশ বিধ্ব্ত করিয়াছিলেন । মহীপালের ছূর্ববল 
বংশধর তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। কর্ণাট- 
ক্ষত্রিয় বংশীয় সামস্তসেন সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেই 
দক্ষিণ ভারত হইতে ব্্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন 
এবং মুসলমান যুগের ভাগ্যান্থেষীর মত মাৎশ্যন্তায়- 


বাঙালীর ইতিহাস 


২৬৯ 


প্রগীড়িত বজদেশে রাজ্াস্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন। সেন বংশ কখনও বাংলার বাহিরে রাজ্যবিস্তার 
করিয়াছিলেন কি না লন্দেহ। শিলালিপিতে দেখা যায়, 
লক্ষণ লেন কামর্বপ ও কলিঙ্গ বিজ্গয় করিয়াছিলেন এবং 
বারাণমীতে ও প্রয়াগে জয়ম্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এই কাহিনী সত্য কিনা সন্দেহ। 

নিরাজউদ্দৌলাকে বাঙালীর জাতীয় স্বার্থের রক্ষকরূপে 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত আজকাল এক শ্রেণীর বাঙালীর 
যেরূপ হাস্তকর ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে, লক্ষণ সেনের 
কাপুরুষতার অপবাদ ক্ষালনের জন্তও বহু বাঙালী লেখক 
দীর্ঘকাল যাবৎ অশ্থরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আলিতেছেন। 
স্বয়ং বক্ধিমচন্দ্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কাহিনীর সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । সম্প্রতি খ্যাতনামা 
এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র ম্ুমদার মহাশয় এই বিষয়ের 
চূড়ান্ত আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে লক্ষণ 
সেনকে কাপুরুষরূপে গণ্য করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নাই।* এঁতিহানিক সত্য নির্ধারণের প্রয়োজন আছে, 
সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমস্তার অভাব 
নাই, তবে মিনহাজউদ্দীনের উল্লিখিত একটি হান্তকর গল্প 
সম্বদ্ধে বাঙালীর এই দুর্বলত1 কেন? বাংলার কোন রাজ! 
যদি বৈদেশিক আক্রমণকালে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়! 
প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া থাকেন, তবে তত্দারা সমগ্র 
বাঙালী জাতি কাপুরুষতার্ন অপবাদে কলঙ্কিত হইবে 
কেন? পারশ্যরাজ ডেরায়ম আলেকজাগারের আক্রমণ- 
কালে পলায়ন করিয়াছিলেন , সে জন্য পারমিক জাতি 
ভীরুতার অপবাদ লাভ করে নাই। মেবাড়ের অধিপতি 
উদয় দিংহ আকবরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া 
আরাবন্ীর পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু মেবাড়ের রাজপুতের বীরত্ধ্যাতি তাহাতে স্লান 
হয় নাই। | 

লক্ষণ সেনের পলায়নের কাহিনী সত্য হউক বানা 
হুউক, বাঙালীর, প্রকৃত কলঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায় 
বক্তিয়ার-পুত্রের সাফল্যলাভে। লক্ষণ দেন ও তাহার 
বংশধরগণ যদি পূর্ব্ব বঙ্গের অস্তর্গত বিক্রমপুর হইতে ধীরে 
ধীরে সৈম্তসংগ্রহ করিয়! পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে নবগ্রতিষ্ঠিত 
মুললমান রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন তবে 
তাহাদের সাহস ও রাজোচিত কর্তব্যজানের পরিচয় 


পপ শশা শীী্ীশপাপীিসীপিশীশত পাপে 


*. চাক! বিশ্ববিষ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত £2754275 2 82524 
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পাইভাম। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের তাত্রশাসনে 
এইরূপ প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাই না। তাহারা 
পূর্ববঙ্গের জলাভূমিতে নিরাপদে রাজস্ব করিবার স্থযোগ 
পাইয়াই সন্ধষ্ঠট ছিলেন, বিধন্্ঈী আক্রমণকারীদিগকে 
বিতাড়িত করিয়৷ পূর্বপুরুষের রাজ্য উদ্ধারের বীরোচিত 
সন্বল্প তাহাদের ছিল না। বাঙালী জাতিও এতটা 
স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বধন্নিষ্ঠ ছিল না যে বুকের রক্ত দিয়া 
এই আকম্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতিবিধান করিবে। 
স্থযোগের অভাব ছিল না। লম্্রণাবতী অধিকারের কিছু 
কাল পরেই বক্িয়্ার-পুত্র বোধ হয় তিব্বত জয়ের বাসনায় 
হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে কিছু দূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন। 
এই অভিযানে তাহার বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল এবং 
তিনি বহু কষ্টে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই স্থযোগে বাংলার অধিবাসীরা যদি মন্তক উত্তোলন 
করিত তবে ফল কি হইত তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু 
বীর্ধযথীন উদ্যমহীন বাঙালী পরাধীনতাকেই বিধিলিপি 
বলিয়া মানিয়৷ লইল। 


আচ্মানিক সাড়ে পাঁচ শত বৎসর ( ১২০*-১৭৫৬ 
খীষ্টান্ব ) বাঙালী জাতি মুসলমান শাসকগণের পদানত 
ছিল। বাংলার মুসলমান শাসনকর্তুগণের সহিত দিল্লীর 
স্থলতানগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহ! সঠিক নির্ণয় করা 
কঠিন। সেকালের একজন মুসলমান এঁতিহাসিক লিখিয়া- 
ছেন, “দিল্লী হইতে লক্ষ্পপাবতীতে যে সকল শাসনকর্তা 
প্রেরিত হইতেন তাহার! প্রত্যেকেই পথের দূরত্ব এবং 
যাতায়াতের অন্থবিধার স্থযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিতেন। তাহার! দ্বয়ং বিদ্রোহী না হইলে অন্ত কে 
তাহাদিগকে হত্যা করিয়! দেশ অধিকার করিত। সেই 
দেশের লোক বহু দিন হইতেই বিদ্রোহে অভ্যস্ত ছিল, 
এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অসন্ধষ্ঠট এবং কুবুদ্ধিপরায়ণ 
ছিল তাহারা প্রায়ই শাসনকর্তৃগণকে রাজপ্রোহে প্ররোচিত 
করিতে সমর্থ হইত।* দিল্লী হইতে বাংলার দুরত্ব বশতঃই 
হউক, অথবা বাংলার ছুষ্ট লোকের প্ররোচনার ফলেই 
হউক, বাংলার শাসনকর্তুগণ যে সৃযোগ পাইলেই দিল্লীর 
অধীনতা অস্বীকার করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সামস্থন্দীন ইলিয়াস শাহ ফীরূজ শাহ তৃঘলুককে কর না 
দিলে বাঙালী জাতির তাহাতে ক্ষতিবদ্ধি কি হইত? 
বাংলার হিন্দুরা শাসনকার্ধ্যে অংশ গ্রহণের অধিকারী হইত 
না, হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতায় বাংলায় জাতীয় 
রাষ্ট্রের অত্যান হইত না। দিলীর প্রভাব হইতে বিমুক্ত 
হইয়া বাংলার মুসলমান অধিপতির! যদি হিন্দুমুসলমান- 


গ্রতানী 
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নির্বিশেষে একটি মিলিত জাতি গঠনের প্রয়াস পাইতেন 
তবে রাজ। গণেশের অভ্যুত্থান হইত না। হোসেন শাহ 
নসরৎ শাহ, প্রভৃতি স্থলতানগণ বজ-ভাষা ও সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা! করিয়া অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন, 
কিন্তু রাজ! গণেশের পূর্ববর্তী কোন মুমলমান শাসকের 
বঙ্গসাহিত্য-গ্রীতির পরিচয় পাওয় যায় না। সম্ভবতঃ রাজ! 
গণেশ হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করিয়া 
মুসলমানগণের প্রতিপত্তি খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে কেবল যে সংস্কৃতচচ্চার প্রচলন ছিল তাহা 
নহে, বাংল! ভাষার উন্নতির বুচনাও এই সময়েই হইয়া- 
ছিলল। কিন্তু বাংলার হিন্দুর শক্তি তখন অতি ক্ষীণআ্রোতে 
প্রবাহিত হইতেছিল,. অফুরস্ত প্রাণশক্তিতে চঞ্চল মুসল- 
মানের স্থপ্রতিষ্ঠিত অধিকার বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাহার 
ছিল না। তাই গণেশের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র যছু 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুনলমানের সহিত আপোব 
করিলেন। কিন্তু রাজা গণেশের স্বল্পকারস্থায়ী রাজনৈতিক 
প্রতৃত্ব হিন্দুর প্রাণে ষে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা 
একেবারে বিলুপ্ত হইল না, রাজনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ 
দেখিয়৷ তাহা ধর্খে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিল। 
পঞ্চদশ শতাবীতে বাংলার হিন্দু-সমাজের ইতিহাস যখন 
রচিত হইবে তখন সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে রাজা গণেশ ও 
শ্রীচৈতন্য একই জীবনী শক্তির প্রতীক, এতিহাসিক কারণে 
তাহাদের কর্ক্ষেত্র বিভিন্ন। 

মুঘল সাম্রাজ্য সমগ্র ভারত একই শৃঙ্থলে আবন্ধ 
করিম্বাছিল। এই স্দৃঢ় বন্ধন হইতে বঙ্গদেশ মুক্ত থাকিতে 
পারে নাই। আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গ বিজয়ের হুত্রপাত, 
জাহাজীরের সময়ে ইহার পরিণতি । আকবর আফগান 
স্দীরগণকে দমন করিয়া এবং বারভূইয়ার উন্নত মস্তক 
অবনত করিয়! জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
বাংলার অভ্যন্তরে মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি 
কুতকাধ্য হন নাই। রাজমহলে বসিয়৷ মুঘল স্থবাদার পূর্ব 
বঙ্গ শাসন করিবেন কিরূপে? তাই জাহাঙ্গীরের সময়ে 
মুঘলের শাসনযস্ত্র বাংলার মর্খস্থলে প্রবেশ করিল, ঢাকা 
মুল স্থবাদারের রাজধানী হইল। ইহার প্রায় এক শতাব্বী 
পরে, ুরংজীবের দূর্বল বংশধরগণের রাজত্বকালে, মূর্শিদ- 
কুলী খা নামে বাদশাহের অধীন থাকিয়াও কার্ধ্যতঃ বাংলায় 
স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

মুঘন আমলে বাঙালী জাতি বাদশাহী প্রজার 
মর্যাদা! () লাভ করিল বটে, কিন্তু ভারতের বৃহত্তর রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে বাঙালী ভাগ্যপরীক্ষার স্থযোগ পাইল না। 


ইরান তুরান হইতে নবাগত মুসলমানের! বাদশাহী দরবারে 
পদমর্যাদা লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু বাঙালী মুসলমান 
দিশ্ীশ্বরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত রহিল । মুসলমান রাজ্যে 
হিন্দুর স্থান সন্ধীর্ণ। সেই সঙ্থীর্ণ স্থানে প্রবেশের অধিকার 
পাইলেন মানসিংহ--জয়সিংহের ন্যায় রাজপুত এবং 
তোভরমলের স্তায় পঞ্জাবী ক্ষত্রী-_বাঙালী হিন্দুর সেখানে 
প্রবেশাধিকার রহিল না। বাঙালী হিন্ভুমুসলমান ভারবাহী 
গর্দভের মত রাজম্বের ভার বহন করিয়াই সন্ত্ট রহিল। 
বাঙালীর অর্থে সুজ! ময়ুর-সিংহাসনের জন্ত লড়াই করিলেন, 
শাসনকর্তৃত্বের আড়ালে বাণিজ্যে লিখ হইয়!* বাদশাহের 
মামা সায়েন্তা খা স্ব্ণগ্রস্থ বঙ্গভূমি লুণ্ঠন করিলেন। 

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে যে পাঁচ জন মুসলমান 
শাসক (মুর্শিদকুলী খা, স্থজাউদ্দীন, সরফরাজ খা, 
আলিবদ্দী খ', সিরাজউদ্দৌল। ) স্বাধীন ভাবে বাংলায় 
নবাবী করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই বিদেশী, তাহারা 
কেহই বাঙালী জাতির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। 
মুর্শিদকুলী এবং আলিবদ্দা ইংরেজ বণিকগণের স্বার্থসাধনে 
ব্যাঘাত ঘটাইফ্বাছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালী বণিকের স্বার্থ 
রক্ষা তাহাদের উদ্দেস্ত ছিল না, তাহারা নিজের এলাকায় 
এক প্রবল বণিক-শক্তির উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়াই 
সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যে 
ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কী্িকাহিনী নিশ্চয়ই 
আলিবদ্বণর কর্ণ গোচর হইয়াছিল ? হায়দরাবাদের নিজাম 
এবং আকর্টের নবাব বিষবৃক্ষ রোপণ করিয্া যে লাঞ্ছনা 
ভোগ করিতেছিলেন তাহাতে যে কোন ভারতীয় রাজার 
আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক । সিরাজও স্বাভাবিক স্বাথবুদ্ধি 
বশতঃই মাতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। 
বৈদেশিক বণিকশক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপনের পরিণাম 
সন্বদ্ধে যদি তিনি সত্যই সচেতন থাকিতেন তবে ফরাসী- 


প্রথম 


২৭১ 


দেবের সহিত মিত্রতাস্থাপনের অন্ত তিনি ব্যাকুল হইতেন না। 
সেকালের অন্তান্ত ভারতীয় রাজার মতই তিনি ভোগসর্ববন্ম, 
প্রজার হিতাহিত সম্বন্ধে অন্ধ, অপবিপামদর্শী ছিলেন। 
“কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌* নীতির অন্থসরণ করিয়াই তিনি 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ফরাসীর সহায়তা চাহিয়াছিলেন ) অন্থর্ূপ 
নীতি গ্রহণ করিয়াই জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রধানগণ 
নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 
ফরাসী বণিকের সহায়তা! হায়দরাবাদের নিজামকে কিন্ধপ 
নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল তাহা সিরাজ হয় ত জানিতেন 
না, বণিকের মানদণ্ড যে রাজদণ্ডে পরিণত হইবে তাহাও 
অগৎশেঠ ও তাহার সহযোগিগণ মনে করেন নাই। মাত্র 
যোল বৎসর পূর্বে জগৎশেঠ প্রভৃতির সাহায্যে আলিবর্দা 
খা! সরফরাজ খবাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার 
মস্নদে আরোহণ করিয়াছিলেন ; যোল ৰ্ৎসর পরে সেই 
নাটকের পুনরভিনয় হইলে ক্ষতি কি? 

ক্ষতি কতখানি হইল তাহা পলাশীর যুদ্ধের পরে দেখা 
গেল। বিপ্রবের সুত্রপাত করা সহজ, কিন্তু বিপ্লবের গতি 
নিয়ন্থণ করা কঠিন। পলাশীর রুক্তরঞ্রিত প্রান্তরে যে 
বিপ্রব জন্মলাভ করিল তাহার সশ্রোতে অবাঙালী জগৎশেঠ 
ও বাঙালী রাজবল্লভ ভাসিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া 
গেল সমগ্র বাঙালী জাতি। আজ ছুই শতাব্ধী পরে 
বাঙালী সেই বিপ্লবের দায়িত্ব জগৎশেঠ-রাজবশ্লভের স্বদ্ধে 
চাপাইতে চায়, যে অকর্প্য শাসক মুঢ়ভাবে ফড়বস্থ জালে 
জড়াইয়! পড়িল তাহার স্বতিরক্ষার. জন্ত উৎসব করে, 
আলিবদ্রীর গুণগান করিয়! তাহারই শিষ্য বিশ্বাসঘাতক 
রাজ্যলোভী মীরজাফরের নামে অভিশাপ দেয়--কিস্ত কেহ 
কি একবার ভাবিয়া দেখে, জগৎশেঠ-রাজবল্লভ-মীরজাফরের 
বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমান একবার জাগিয়৷ উঠিল না! 
কেন? 


প্রথম 

. জ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস 
আজ যেন মনে হ'ল প্রথম প্লাবন, ও আজ যেন মনে হয় প্রথম শ্রাবণ 
হদয়ের কূলে কূলে মেলেছে কামনা, ধারাজলে সান করে আতপ্ত ধরণী, 
আমার মনের যত পুম্পিত ভাবনা কদম্বকেশরকীর্ণ কনকবরণী 
আকাশে মেলিয়া দিল সোনার স্বপন । বিস্বৃতির বত ফুল করেছে চয়ন। 
রজনী বিনিজ্র আজ-_মেলেছে নয়ন, 
পল্পবমন্্ররে যেন যদদির নিশ্বাস, ৃ 
ভেসে আসে চাষেলির সুরভি স্থবাস-- আজ রাতে মনে হয় সোনার ব্বপন 


সহন কামনামালা করেছি বয়ন। 


হাদয়ের কূলে কূলে এনেছে প্লাবন । 


মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


মধ্যান্কের রৌন্্ও এই পরিবেশে কোমল হইয়া আসে। কত 
কাল পয়ে এই পরিচিত কলরব--এই পরিচিত প্রিয়স্পর্শ। 
যোগমায়ার সংসার হইতে এই সংসার সম্পূর্ণ পৃথক; আচার- 
ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-শয়নের ব্যবস্থায় পধ্যস্ত কোন মিল 
নাই, তবু বছ কণ্ঠের হাসি-কায়ায ভরা-_সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার 
স্নেছ-ভ্রীতি-ভালবাসার বিনিময়-মুহূর্তে ষে স্থুর কানে আসিঙ্৷ 
বাজিতেছে-_-সে মন-ভরানো| সুর চিরকালের বস্ঘ । সেই সুর 
কি বৈরাগী-চয়কে ভুলাইয়া। দিয়া খণ্ডিত গৃহ-সীমানায় যোগ- 
মায়াকে পুনরায় বন্দিনী করিয়া! ফেলিল? বন্ধন মনে করিলে 
কি আর দিনের পর দিন যোগমায়! এখানে থাকিতে পারিতেন? 
চর মনের সাম্য আনিয়! দিয়াছে--ঘর তাই পরম কাম্য হইয়া 
উঠিতেছে। 

অস্তরের পরিচয়ট| শুধু গাঢ় হইয়াছে, বাহিরের পরিচয় 
তেমন স্পষ্ট হয় নাই। 

প্রোঢ়া একদিন সে.কথ! বলিলেন, আমাদের আর নাম 
জানাজানিতে লাভ কি ভাই। তাই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্ত 
ঘরের ঠিকানাটা তে! জান! উচিত। 

যোগমায়। বলিলেন, ন। ভাই, আর দিনকতক যাক। 

»-বাঃ রে, বোন বলছ অথচ আমাদের হাতের রান্না খাচ্ছ 
না। সেই স্বপাকে-_হবিধ্যির মত খাওয়া। 

বিধবার তে ওই খাওয়া। তোমর! কি কর জানি ন|। 

আমরা ! প্রোড। হাসিয়া বলিলেন, আমরা! স্বামী গত হলে 
বিয়েও করি। একটু থামিয়া যোগমায়ার বিস্মিত ভাব দেখিয়। 
বলিলেন, তবে বিয়ে করবার বয়স আর সাধ যদি থাকে। 

স্পতোমাদের পাপ হয়না? 

কি জানি ভাই, এতট! বরস হ'লে! কেমন যে পাগের 
চেহারা--পুণ্যের চেহারাই বা! কেমন তাতো! ধরতে পারি নে। 
পাপ তে। লোকের মনে। 

মনে তে। বটেই, আবচার-ব্যবহারেও কম পাপ হয় না। 
শানে” 

- শান্তর আমি বুঝি নে ভাই। মানুষ শান্তর তৈরি করেছে 
তার অন্থবিধার জন্য নম তে! । 

মান্য নয়--মুনিখবির। বিধান দিয়েছেন। 

স্তুমি হয়তে। বলবে একজন মান্যের অন্ুবিধে হ'লে! 
বলে তো! আর সমাজ-বিধান উদ্টে দেওয়া হায় না। সত্যি 
কথা। কিন্তু অনেকগুলি মান্থুষে যে বিধানটি অন্ছবিধের বলে মনে 
করেন--ত! কি বদলানে। দয়কার নয়? 


এ সব লইয়! তর্ক করিবার পটুত1 যোগমায়ার নাই। পাপ 
বাহা_তাহা চির দিনের পাপ। তাহার মূর্তি কেমন সে দেখি- 
বার চক্ষু ও সে বিশ্লেষণ করিবার মন তাহার নাই। প্রোঢার 
কথাগুলি তাহার ভাল লাগিল না। চুপ করিয়৷ রহিলেন। 

প্রোটাও হয়ত সে কথ বুঝিলেন। অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, 
আজ আমার ছেলে বউমাকে নিয়ে আদছেন--এখনই একবার 
ট্রেশনে যাব। 

এই কয়দিন খুটিয়। খু'টিয়া গৃহসজ্জ। দেখিয়াছেন যোগমায়া। 
ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যে টেবিল-চেয়ারের বাড়াবাড়ি। বই 
ভণ্তি আলমারি। টিপয় শেলফ প্রভৃতির ঢাকনিতে লতাফুল- 
আকা কারুকাধ্য। অনেকগুলি পূর্ণবক্ষ ছবি-_-সব কয়টিই 
মানুষের । কোনটা কেশবচন্ত্র সেনের- কোনটা! বিবেকানন্দের 
আরও নাম-না-জানা অনেক মানুষের । রামকুঞ্ের ছবিখানি 
ক্ষু্র_-মাথার উপর হাত রাখিবার ভঙ্গিতে কালীমাতা! দীড়াইয়! 
নাই। জপের সময় চক্ষু মুদিয়৷ ঠাকুর-দেবতাকে ম্বরণ করিবার 
কোন আয়োজনই নাই। একখানি পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্রের সঙ্জা- 
পারিপাট্য বেশী। সাদা তোয়ালে দিয়! প্রত্যহ সেটি মোছা! হয়, 
প্রত্যহ মেটিতে পুষ্পমাল্য ঝুলাইয়৷ দেওয়া হয়। গললগীকৃত- 
বাসে সেই প্রতিমৃর্তির সম্মুখে প্রত্যহ সুদীর্ঘ ও সভক্কি প্রণাম 
নিবেদন যোগমায়া৷ দেখিয়াছেন। নিকটে আসিয়া ছবিটি দেখি- 
বার সৌভাগ্য যোগমায়ার হয় নাই। 

প্রোঢ়া চলিয়৷ গেলে তিনি ছবির নিকটে আসিয়া! দেখিলেন-_. 
ছু'লাইন কবিতা-দিব্য পরিষ্কার ঝরঝরে হাতের লেখা--ছবির 
মতই ছোট্ট একটি ফ্রেমে বাধানো৷ রহিয়াছে--ওই তৈলচিত্রের 
তলদেশে । লেখ! আছে £ 

মরণ অমৃত-লোকে জীবনের নব অভ্যুখান। 
বিচ্ছেদ-বিহীন সঙ্গ নিত্য তুমি করিতেছ দান। 
সমুচরিতা। 

"এই দিকে একবার এস, নস্ত তোষায় প্রণাম করবে। 

এত বয়স হয় নাই যোগমায়ার, দিনের আলোকও প্রথর-_ 
ভূল হইবার কথ! নহে। নির্ববাক-বিশ্ময়ে তিনি অপরিচিত যুবক- 
যুবতীর প্রণাম গ্রহণ করিলেন। সম্থৃচিত হয়৷! একগাশে 
দড়াইয়া ঘামিতে লাগিলেন। 

প্রৌঢ় বলিলেন, ওটি আমার ছেলে, ওটি ছেলের বউ । ওকে 
নাম ধরেই ডাকি-_রেব!। 

ঠিক কথা, রেবা। সেদিনের কখ।। কালীঘাটে আচল- 
ভষ্তি পুতুল লইয়া! অকাল-বাদলের দিনে ইহাদেরই বৈঠকখানায় . 
আশ্রয় লইয়াছিলেন হোগমায়। | নিভ্ভারিদীয় জলতৃফ। ও জাতি- 


শ্রাবণ 


মাশের ভয়ে তাহাদের চুপিসারে পলায়ন । সন্ভুচিত হইবারই 
খা । রেব! নামটি ভুলিবার যে! কি? 

বেব! ঠ.হাকে চিনিতে পারিল না। না পারিবারই. কখ]। 
এমন কত লোক তাহাদেয় বাড়ির পাশ দিয়া নিত্য আসা-যাওয়া 
করে, নিত্য তাহাদের বাড়িতে আশ্রয় লয়। আশ্রিত যে সে-ই 
শুধু কৃতজ্ঞ মনে আশ্রয়দাতাকে চিনিয়! রাখে; বৃহৎ বটবৃক্ষের 
নিশান! রাত্রিধাপনকারী পাধীর। কোনদিন ভূলে না, বটবৃক্ষ 
গুত্যেক পাখীকে ন। চিনিগেই »1 ক্ষতি কিসের? 

এক বাড়িতে থাকিলেও স্বপাকে আহার তিনি ছাড়েন নাই। 
ব্রিবেশীভীরের হবিষ্য বিধিই ঠিক চলিতেছে না, ছু" একখান! 
তরকারিও রাধিতে হয়। শেষ পাতে একটু ছুধ। সব ব্যবস্থ। 
অবস্ত গৃহক্্রীর পীড়াপীড়িতে যোগমায়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 
পাছে ঠাহার ছু'ৎমার্গের কোন অনিয়ম হয়-_ন্বতত্্র একখানি ঘর 
ও বারান্দা! গৃহকত্রী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারান্দার 
ছুয়ারটি বন্ধ করিয়! দিলে--বড় বাড়ির সঙ্গে কোন সংশ্রবই 
থাকে না। 

যে জীবনের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নাই যোগমায়ার সেই জীবন 
বাপন করেন ইহারা । দেশের গণ্ডীবন্ধ আবহাওয়ায় ও সমাজ- 
বন্ধনের চাপে এই সর্বত্রব্যাপী গ্বাধীন জীবনের ফুল হয়ত এমন 
পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটিবার সুযোগ পাইত ন17 পশ্চিমের এই বড় 
শহরে শিখিলীকৃত সমাজের আবছায়ার় এই জীবন নিতান্ত 
বেমানান দেখায় না। এধানকার এই যেনরীতি। লজ্জার 
অন্থখীলনই যেন এই অ-বাঙ্গালী শহরে গীড়নের মত। প্রয়াগ- 
তীর্থের নুবিস্তীর্ণ চরের মত--মুক্তির প্রসার এই শহরের অসংখ্য 
অট্রালিকার সম্পন্ই বুবি। 

কালীঘাটের সন্কীর্ণ পরিসরে যাহা দৃষ্টিকটু মনে হইয়াছিল-_ 
সেই তীব্র বিরাগ্ের ভাব যোগমায়াকে এই মুহূর্তে তেমন সন্থুচিত 
করিতে পারিল না । কিছু পরে সক্কোচ কাটাইয়! তিনি হাসিমুখে 
প্রণামের পরিবর্তে আনীর্ধ্বাদ করিলেন। 

জুচরিত! ডাকিললেন, রেবা, দোতঙগায় তোমাদের ঘর ঠিক করা 
আছে-_একটু বিশ্রাম কর গ্ে। নম্ত শোন। 

ছেলে আসিয়! কাছে দাড়াইল। 

কদিন থাকবি রেশ? 

-পরশুই ফিরব । 

--পরণু ! তাকি করে হবে। পরগু যে জামরা পিকেটিঙে 
বেরুব। 

-কিন্তু চিঠিতে তুমি তো! কিছু লেখ নি মা। 

--লেখবার দরকার ছিল ন! বলেই লিখি নি। একটু ভাবিয়া! 
বলিলেন, জার লিখবারই ব! দরকার কি, কাজ ধখন সামনে আসে 
তখন ভাতে যোগ দিতেই হয়। পাশে পিছনে তাকাবার নিয়ম 
তো! আমাদের নেই৷ 

-বেবাও কি পিকেটিং করবে মা? 

স্পনা। এখনও ওয় হ্েনিং পাওয়! দরকার । 
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১৬ 
স্পও কিন্ত জোর ক'রে চগ্লে এলে।_-কাঙ্ছে নামবে বলে। 
স্পএকদিন তো৷ কাজে নামতেই হবে, কিন্তু আজ লয়। 
কেন আজ নয় মা? গশুভকাজে দেরি কর! উচিত নয়। 
না নন্ত,+ আজ নয়। আজ আমরা সবাই বদি জেলে 

হাই-_ 

কথাটা! আর সম্পূর্ণ করিলেন ন স্ুচরিতা । দেওয়াল-বিলম্বিত 
সেই পূর্ণাঙ্গ তৈল-চিত্রটির পানে চাহিয়! রহিলেন। 

ছেলে বলিল, গেলামই ব1 ক্কেলে। এই বাড়ি ঘর এ-ও 
কোনদিন থাকবে না। তুমি য! শিখিয়েছ ছেলেবেল। থেকে-- 

--ন! না, আজ নয়। ঘর গড়ার কথা তোদের কোন দিন 
ৰলি নি বটে, ওর নিষেধ ছিল, কিন্ত-_ 

ছেলে মায়ের পানে চাহিয়! হাসিল ম! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মন তোমার নরম হয়ে পড়ছে। 

সুচরিত! ক্লান হাসিয়। বলিলেন, তাতে! হয়ই রে। দেহের 
শক্তি কমে--মনের শক্তিও কমে, যার! বলেন দেহের শক্তি জার 
মনের শক্তি ছু'টে। আলাদ। জিনিস-ঠাদের কথা আমি ভুল বলি 
নে, কিন্তু দেহের শক্তি কমলে মন খানিকট৷ ছুর্ধবল হয় বইকি। 
আজ বেশ বুঝছি। 

-মিশিরজীকে বাণ় দেখা-শোনার ব্যবস্থা করে দাও । 

সতাই দেব। তোদের জন্তই তে! মাঝে মাঝে ভাবি। যেশ, 
রেবাকে আর একবার আমি জিজ্ঞাস! করি, সে বদি বলে-_ 

আমি ডাকছি। বলিয়। ডাকিবার উপক্রম করিতেই ক্ুচন্িত! 
বাধ! দিয়! বলিলেন, এখন নয়, সবে এসেছে-_বিশ্রাম করুক। 
পরামর্শ করবার জন্ত পুরো৷ একটি দিন আছে। 

'বিশ্রাম ! হাসিয়! নন্ত আর কোন কথ। বলিল না। তর্‌ তর্‌ 
করিয়! পি'ড়ি দিয়! উপরে উঠিয়া গেল। 

ফোগমায়। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়| গিয়াছেন। লুচরিতা তাহায় 
কাছে আসিয়া! কহিলেন, ভাই, একট! অন্থরোধ করব-_রাখবে ? 

সকি বলবে? 

- পরশু আমরা পিকেটিং করতে ধাব তাতে আমাদের জেল 
হতে পারে। ছ' মানের কম তো নয়। সেই ছ'মাস তুমি 
এখানেই থাক না কেন? 

যোগমায়! ব্যাকুল কঠে কহিলেন, কিন্তু সাধ ক'রে জেলে যাবে 
কেন তোমর! ? সেখানে শুনেছি চোর-ডাকাতর! থাকে । 

হাসিয়। স্ুচরিত! উত্তর দিলেন, ঠিকই শুনেছ। কিন্ত আমরা 
তো! চুরি-ডাকাতি করে জেল খাটব না, ভারতের মুক্তির জন 
যুদ্ধ করব শুধু। 

--তা তোমাদের অস্ত্র কই? 

স্আছে। তবে তলোয়ার, কামান, বন্দুক জামর। ব্যবহার 
করি নে। আম্মদের বুদ্ধ নিরম্্। মানে কেউ যদি আমাদের 
মারে আমর| মায় খেয়ে বাব, তাদের গায়ে হাত তূলব না। 

--ভ্তাই কিহয়? . 
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আগে হ'ত না-্এখন হয়। অন্ত্রের বল হ'ল পণুবল 
আর আত্মায় বল হ'ল দেববল। কোন্টা বড় ভাই? 

--দেববল। 

তবে? দেববলের জয় হবেই। তৃমি ভেব ন|। একটু 
খামিয়। বলিলেন, তুমি মহাত্ম। গান্ধীর নাম শুনেছ? 

যোগমায়। মাথা নাড়িলেন। বহু দিন পূর্ব্বের কার্ডিকী- 
পুর্নিমার একটি ছবি তাহার মানসপটে ফুটিয়! উঠিল। সে ছবি 
যাবে মাঝে ফুটির! উঠে। শীর্ণকার় কালো। ছেলেটি-_মুখে তার 
প্রশান্ত নিশ্খল হাসি-_ম বলিয়। ঘোগমায়ার হারান ছেলেটির স্থান 
ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে---এমনই সময়ে গঙ্গার দক্ষিণ দিকের 
সীমাহীন পথের প্রান্তে সে অদৃশ্য হইয়। গেল। ইচ্ছা করিয়! নহে 
-্অন্তের তাড়নায়। ক্ুচরিতার ঘর-ভাঙার মন্ত্রণার মধ্যেও 
সেই বিগত দিনের বিতীবিক।। যে আগুনের আচ সেদিন 
গায়ে লাগিয়াছিল- সেই অগ্নিত্ির তথ্য আজও যোগমায়! বুঝিতে 
পারেন না। 

স্মহামানব গান্ধী--এই যুগের কানে “অভী' এই মন্ত্র দিয়ে- 
ছেন। অন্তায় না করে কেন আমর! মানুষকে ভয় করব. ভাই। 
মাস্থৃযের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ত ভালবাসার । 

ওপারের গঙ্গাতীরের সুউচ্চ পারে তখন যোগমায়ার দৃষ্টি 
নিবন্ধ। সেই ছেলেটি কি সাদ| উত্তরীয় কাধে ফেলিয়৷ বিশৃঙ্খল 
চুল উড়াইয়৷ নর্ণ হাত ছু'খানি আন্দোলিত করিয়! ফিরিয়া 
আসিতেছে? মাথার উপর কালে! আকাশ আর নাই; গেজ! 
তূলার মত সাদ! মেঘে ছড়াছড়ি করিয়৷ ছেলেটির আগমনবার্তা 
ঘোষণা করিতেছে । | 

শরতের বিস্মৃতপ্রায় চেহারার সঙ্গে নস্তর আশ্চধ্য মিল। প্রিয়- 
দর্শন নন্ধ ততটা রোগ! নহে, কালে। ত নহেই। চুলের পারিপা্য 
আছে-_বেশের পারিপাট্য আছে, চাল-চলনের মধ্যে সাচ্ছল্যের 
মহুণত! চোখে পড়ে--তবু কথার সুরে শরতের কম্বরের খানিকটা! 
যেন ধর! পড়ে ; আর তেমনই বড় বড় চোখের স্বপ্প-মোহভর! 
দুঙি। এই ছেলের! যুগে যুগে এমনই স্বপ্ন দেখিয়া! থাকে হয়ত। 
বিবাহ এদের কাছে হয়ত ব! পদ্মপাতার উপর জলের মত। যত- 
ক্ষণ জলবিন্দু পাতার উপরে থাকে--ততক্ষণই শোভা) না 
থাকিলেও পাতার দাগ ব৷ নিক্ততার চি্ধ থাকে না। 

কখন স্ুচরিত| চলিয়৷ গিয়াছেন--যোগমায়৷ জানেন ন|। 
চমক ভাঙিল ক্লক ঘড়িটার টং টং শবে । কাঁটাগুল! আস্তে আস্তে 
ঘুরিয়া কালের চক্রটিকে সন্দুখের দিকে ঠেলিয়! দিতেছে। টিক্‌ 
টিক্‌ করিয়া! ঘড়ি অনবরত কি কথা বলিতেছে। ঘড়ির লেখ! 
যোগমায়। আজও পড়িতে পারেন ন1। 


রাত্রির অন্ধকারে নিজের ঘরে বঙিয়৷ ভাবিতে লাগিলেন 
যোগমার়! | বৈরাগ্য-বাঞিত প্রয়াগের দ্ুবিস্তীর্শ তীরতূমি নিশ্চিন্ 
হইয়! গিয়াছে, ওপারে ঝু'সির মঠাভান্তরেও পুখি-পড়ার ক্ুরটুকু 
আর প্রাণের গপিপাস! পরিতৃপ্ত করে ন৷। তিন দিকের সেতু-বন্ধনে 


গ্রবাদী 


১৩৫১ 
আবদ্ধ চরভূমি ক্রদশঃই সন্ধীর্ণতর হইতেছে । মাথার উপরের 
আকাশ নামিতে নামিতে ঘরের ছাদে আসিয়! ঠেকিয়াছে-চারি 
পাশের দেওয়ালে সন্থুচিত হইয়! চরভূমি যেন বাসগৃছে রূপাস্তরিত 
হইয়াছে । নদীর ধারে বসিয়! হুডি সংগ্রহ করিয়াছেন এতকাল? 
প্রয়াগে বৎসরে কত পুপ্যতিখিই আসে--কত মেল! বসে । কুটন্বে 
বসিয়াও যোগমায়। সংগ্রহ করিয়াছেন--ছোট মাটির পুতুল, চুপড়ি, 
হাতগাখা, সিছর-কৌটা, নামাবলী, পাথরের ছোটবড় বাটি 
অনেকগুলি, কুত্রাক্ষ, পল্মবীজ ও তুলসীর মালা, গোগী তিলকের 
মাটি, ছোট খেত চামর-. ক্ষুত্র ঘরখানি এই সব সংগ্রহে ভরিয়া 
উঠিয়াছে। বৈরাগ্য বৈশাখী বায়ু মত সহস! উঠিয়াছিল। ছু- 
দণ্ডের ঝড় তুফান দণ্ড কয়েকের মধ্যেই শেষ হইয়াছে-_এখন 
সংগ্রহের পাল! । ভিতরে গিরিমাটির রং কোনদিনই ধরিতে পারে 
নাই। 

ওপাশের ঘরে আজ যাহার! পরিপূর্ণ সংসার ছাড়ি! যাইবার 
আয়োজনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে-_তাহাদের জন্ত এত ব্যথ! 
মনের মাঝে জম! হয় কেন? এ ব্যথা তাহাদের জন্ত, ন! 
নিজের অফুরস্ত সংগ্রহ-বৃত্তির অপূর্ণতার পানে চাহিয়া! এই কাডাল- 
পন! স্ুচরিত! দশপ্রহরণধারিণী ছূর্গা নহেন-_নগ্রিক। সংহারিদী 
মৃণ্ি কালিকা। ওর খড়োর উদ্ধত ভঙ্গিমার অন্তরালে বরাভর়যুক্ত 
ভ্রীকর অদৃষ্ত । পায়ের তলার মঙ্গলমৃ্তি শিবকে দলন করিয়াই 
সর্ববনাশিনীর কত যে পরিতৃপ্তি ! 

--এ কি মাসীমা॥ আপনার চোখমুখ শুকনো কেন? অনুখ 
করেছে নাকি? 

না মা, কাল রাতে ভাল তুসুতে পারি নি। 

রেব৷ হাসিয়৷ বলিল, আমরাও ঘুয়ুতে পারি নি। মার কাছ 
থেকে অন্ধমতি আদায় করে ব! আনন্দ হ'ল। 

যোগমায়! বলিলেন, তোমার শাগুড়ী বাই করুন--এই কচি 
বন্সে ও রকম কাজে তোমার ন! নামাই উচিত। 

--কেন নামব ন! মাসীম! | বুড়ে! হলে তখন কি আর কাজ 
করতে পারব ? 

জেলে যাওয়ার চেয়ে নিজের ঘর-সংসার দেখাতেও পুণ্যি 
আছে। 

ঘর কোথায় মাসীমা? সে জায়গা! ছোট--এ জারগ! 
খানিকট! বড়--এই তে? পুণ্যি কোথাও নেই মাসীমা--ওটা 
নেহাৎ মনভুলানে। কথা । 

--কি বলছ? 

যে কাজ ক'রে মনে আনন্দ হয়-_-তাই তে। পুণ্য। 

যোগমায়। তর্ক তুলিয়। মেয়েটিকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস 
করিবেন এমন সময়ে চরিত! আসিয়া কহিলেন, রেবা, আজ 
কাল সকাল তৈরি হয়ে নিতে হবে। আনন্দভবনে মহিলা-কর্মীরা 
সব আসবেন। 
যোগমায়ার পানে চাহিয়া! কহিলেন, কি ভাই, কিছু বলবে? 
মুখ নামাইয়। ফোগমায়! বলিলেন, আমি তে! ভোমার সম্পত্তি 


শ্রাস 
জাগলে পড়ে থাকতে পারব না ভাই। ছু'চায় দিনের মধ্যেই 
আমাকে দেশে ফিরতে হবে। 

জুচরিতা! হাসিমুখে বলিলেন, বেশ তো ফিরে বাবে । তোমার 
যাতে জন্ুবিধে হয় সে কাজ তুমি করতে যাবে কেন? 

কিন্তু এই বাড়ি-ঘরের ভার কার ওপর দিয়ে যাব! 

--কেন মিশিরজী রইলেন। নহয় একট। তাল! ঝুলিয়ে 
দিও। 

তাই কি হয়? 

--কেন হবে না, সমুদ্রে যাদের বাস শিশিরে তাদের ভয় 
করলে চলবে কেন ভাই । আজ এই বাড়ি-ঘর আমার আছে-- 
কাল সরকারের হতেই ব! কতক্ষণ। নুচরিতা হাঁসিমুখে জবাব 
দিলেন। 





যোগষায়া সমস্ত আবেগ একব্রিত করিয় করিয়। সচরিতার ছাখানি 
হাত চাপিয়৷ ধরিয়া! কহিলেন, না৷ ভাই, এই সর্বনাশের কথা 
আর বলো না। তোমার হাসি দেখে আমার মন কেমন করে। 
-কেন? 
--কেন? ঘর ন| থাকলে মেয়েমান্থষ কি নিয়ে বাচবে ! 
-বাচবে ভাই-_বাচতে হবে তাদের অন্য রকমে । 
না জাগিলে সব ভারতললন! 
এ ভারত কতু জাগে ন। জাগে ন|। 
প্রস্তরমুত্তির মত যোগমায়া দাড়াইয়৷ রহিলেন। রেবা কখন 
তাহাকে প্রণাম করিয়াছে--কখন চলিয়! গিয়াছে; মনে মনেও 
আশীর্ববান উচ্চারণ করিবার অবসর তিনি পান নাই। 
ক্রমশঃ 


আসামের ইমিগ্র্যান্ট-সমস্যা। 
স্রীললিতমোহন কর 


'আসামে লাইন প্রথা” ও ইখরিগ্র্যান্ট সমস্যা সম্বন্ধে 
১৩৪৭ সালের কান্ঠিক সংখ্যা প্রবাসী” পত্রিকায় কতক 
আলোচনা কর! হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে 
আরও কতক তথ্য দেওয়া হইতেছে। 

সংক্ষিগ্র ইতিহাস_-১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম আসামে 
লাইন-প্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহার 
পুর্ব অন্য প্রদেশ হুইতে আগতদের সম্বন্ধে কোন প্রকার 
বাধা-নিষেধ ছিল না। ইমিগ্র্যা্ট কর্তৃক স্থানীয় 
অধিবাসীদের উপর ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্য এবং জমি দখলের 
অপকৌশলই লাইন-প্রথা প্রবর্তনের কারণ । মিঃ হিগিন্স, 
আই. সি. এস.-এর আদেশ অনুযায়ী ১৯২৩ খ্রীষ্টাবে 
সর্বপ্রথম ইমিগ্র্যাপ্টদের উপর বাধা-নিষেধ জারি করা হয়। 
১৯২৪ সালে মিঃ টমাস, আই, সি. এস.-এর আদেশ 
অন্যায়ী বন্দোবভ্তযোগ্য ভূমির ও মৌজাগুলির শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়। ইহার দ্বারা (১) কতকগুলি মৌজ! 
কেবল আসামীদের জন্ত রিজার্ভ হয়, (২) কতকগুলিতে 
লাইন নির্ধীরণ করিয়া আসামী এবং ইমিগ্র্যাণ্টদের এলাকা 
পৃথক্‌ করিয়া সীমা নির্দেশ করা হয়, (৩) কতকস্থানে 
লাইন নির্ধারণ কর! হইবে বলিয়া! রিজার্ভ রাখা হয়, (৪) 
কতক স্থানে লাইন নির্ধারণ সম্ভবপর নহে বলিয়া ইমিগ্র্যাণ্ট- 
দ্বের প্রবেশ নিষেধ করা হয়, (৫) কতক স্থান বিনা 
রাধা-নিষেধে (লাইন ব্যতীত ) অবাধ. বদ্দোবন্তের জন্ত 


দেওয়া হয়, (৬) কতক স্থান কেবল ইমিগ্র্যাণ্টদের 
বন্দোবস্ডের জন্ত খোলা হয়। এতথ্যতীত যে-সকল স্থানে 
ইমিগ্র্যান্টর! ইতগপূর্বের অস্থায়ী পাট্রা বন্দোবন্ত করিয়া চাষ- 
আবাদ করিতেছিল এইগুলিতে তাহাদের দখল স্থির 
রাখা হয় কিন্তু এতাধিক বিস্তার-লাভ বারণ করা! হুয়। 
ইমিগ্রযান্টরা অতঃপর ছলে-বলে-কৌশলে বা দরজোত 
গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত সীমার বাহিরে ছড়াইয়া৷ পড়িতে 
আর্ত করে এবং পাটা বন্দোবস্তকালে জমির দখলকার 
বলিয়া বন্দোবস্তী আইন জঙ্যায়ী তাহাদের নামে জমি 
বন্দোবস্ত গ্রহণ আরম্ভ করে। ইহার হ্বাবা লাইন-প্রথার 
মূল নীতি ব্যাহত হইতেছিল। ১৯২৫ সালে: মিঃ 
পিচার্ড, আই. সি. এস.-এর আদেশ অনুযায়ী পূর্বব অন্মতি 
না লইয়া আসামীদের জন্য রক্ষিত লাইন মধ্যে জমি খরিদ 


বিক্রী বা দখলকার হওয়া সন্েও তাহা কাধ্যকরী হইবে না। 


অর্থাৎ বন্দোবস্তকালে এইরূপ দখলকারকে জমি বন্দোবস্ত 
দেওয়া হইবে না! এবং তাহাদের দখল উচ্ছেদে করা হইবে 
বল! হয়। প্রথমে কেবল ময়মনসিংহ জেল! হইতে আগত 
অধিবাসীদের প্রতিই বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল। 
পরে তাহা সর্ধশ্রেণীর ইমিগ্র্যান্টদের প্রতি প্রযোজ্য হয়। 
লাইনপ্রথার প্রয়োজনীয়তা--সরকারী অভিমত: 
“আসাম ভেলী'র কমিশনার মিঃ কেন্ট লী, আই, সি. এস.- 
এর রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, 
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ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে কেহ আলামীদের গ্রামে এক খও 
জমির মালিক বা দখলকার হুইয়াই অন্তকে ডাকিয়া 
আনে এবং জোরজবরন্তি করিয়া! এই 'প্লটে'র বাহিরের 
অন্ত জমিও দখল করিয়া লয় । আসামী বলপ্রয়োগ করিয়া 
বা ফৌজদারী কি দেওয়ানী আদালতে গিয়! অর্থব্যয় করিয়া 
তাহাদিগকে তাড়াইতে বা স্বার্থিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ 
হয়। অতঃপর তাহারা বাধ্য হইয়া স্থান ত্যাগ করে বা 
অনিচ্ছাসত্বেও জমি বিক্রী করিয়৷ চলিয়! যাইতে বাধ্য হয়। 
ইত্যবসরে ইমিগ্র্যান্টবা সমস্ত গ্রামের উপর অধিকার স্থাপন 
করে। লাইন-প্রথা বর্তমান থাকায় এইরূপ কার্যের 
প্রতিবিধান করা যায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া ও 
হাঙ্গামা নিবারিত হয়। 

রিপোর্টে আরে প্রকাশ__( ১) আসামীদের কাছে 
আজ এই কথা অতি পরিষ্কার যে, সরকার হইতে তাহা- 
দিগকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করিলে তাহারা 
নিজেদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইবে। 

(২) নওগা জেলার সকল অফিসাররা এই বিষস্বে 
একমত যে, লাইন-গ্রথা রদ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ 
আসামীদের উপর দিয়া বিরাট অভিযান হইয়। তাহার! 
তলাইয়া যাইবে । . 

(৩) ইযিগ্র্যান্ট জমির অন্ত অত্যন্ত লালায়িত। 
তাহাদের জানা আছে, আসামী তাহাদের ভয়ে এত ভীত 
যে, জোর করিয়া বেদখল ব! উগ্র মেজাজ দেখাইয়া! খারাপ 
ভাষায় গালাগালি করিয়াই তাহারা জমির মালিক হইতে 
পারে। পৃথিবীতে যেকোন লোক এই উপায়ে জমির 
মালিক হওয়া যায় বুঝিলে তাহা! করিতে চাহিবে। 


(৪) আসামীরা অভিযোগ করে, ইমিগ্র্যান্টরা তাহা- 
দের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া নানা ভাবে 
অত্যাচার উপত্রব করিয়া থাকে । 

(৫) মেয়ের ক্ষেতের কাজ উপলক্ষে তাহাদের 
সান্গিধ্য লাভ করিলে তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া ধর্ষণ 
করে, নদীতে মাছ ধরিতে গেলে শাসাইয়া থাকে । 

€৬) তাহাদের জমিতে গো-মহিযাদি ছাড়িয়া দিয়া 
ফসলের অনিষ্ট সাধন করে। তাহারা গো-মহি্যাদি 
ধরিয়া খোঁয়াড়ে লইয়া! যাইতে চাহিলে দলবদ্ধ ভাবে লারঠি- 
পোটা সহ আক্রমণ করিয়া ছিনাইয়! লইয়া যায়। 

এই সব উপজ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া আসামীর! জমি ছাড়িয়া 
স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয় এবং তাহার! জমির দখলকার 
হইয়া বসে। কমিশনার সাহেব এই সব অন্তায় অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং বল প্রস্বোগ করিয়া নিজেদের 


গবানী 


পাটি সিল সি ি ৬ সি ঈদ ৯৯ লা লা পা পাপ 
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শমধিকার রক্ষা করার কথ! বলিলে তাহার] উত্তর দিয়াছিল, 
ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীরা! জেলকে ভয় করে ন!। 
হাঙ্গাম! করিয়াঞজেলে যাওয়া আসামীরা লজ্জাজনক মনে 
করে। বিশেষতঃ তাহারা এই সব অন্তায়ের প্রতিবাদ 
করিলে ইমিগ্র্যান্টরা তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া! 
তাহাদের মুখে ভাত গুঁজিয়া দিয়া তাহাদের জাতি নষ্ট 
করে, বাড়ীতে গিয়া! তাহাদের গরু-বাছুরের গল! বা লেজ 
দেয়। 

ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব পুলিস মিঃ আর. সি. আর. 
কামিঙের রিপোর্টে বলা হইয়াছে ₹_ 

(১) মুসলমান ইসিগ্র্যান্টরা অত্যন্ত অপরাধ-প্রবণ, 
তাহারা এত বেশী অপরাধ-প্রবণ ঘে, তাহাদের প্রথম 
আগমনে সম্পূর্ণ ভাবে অরাজকতা আরম্ভ হুইয়্াছিল। 
১৯২৩ হুইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ইহাদের সামলাইতে 
গিয়া ১২টি নৃতন থানা খুলিতে হইয়াছে। কোন কোন 
স্থানে ইহাদের সম্পূর্ণ চ্ঘায়ত্তাধীন করিতে এখনও অনেক 
কিছু করার বাকি আছে। 

(২) দাঙ্গা, হামা, খুন, ডাকাতি, চুরি, নাবীধর্ষণ, 
ইত্যাদি অপরাধ ইমিগ্র্যা্ট অঞ্চলে বিশেষ ভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। নওগা, দরং, কামবপ, গোয়ালপাড়া 
এই চারিটি জেলায় যে-সকল স্থানে ইমিগ্র্যাপ্টরা বসবাস 
করিতেছে গত ১৫ বৎসরে (১৯২২-৩৬) এইরূপ 
অপরাধের সংখ্যা পুলিস রিপোট অনুযায়ী ২৮১৮৪টি। 
কেবল নারীঘটিত অপরাধ--ধর্ষণ, নারীহরণ, অনিচ্ছায় 
জোর করিয়া বিবাহ করা, শ্লীলতা-হানি কেবল এই 
শ্রেণীর অপরাধ-সংখ্যা ২৮*২। 

এই শ্রেণীর অধিকাংশ ঘটন! পুলিসে যে রিপোর্ট কর! 
হয় নাই এই কথা বিশ্বাস না করার কারণ নাই। 

নওগা জেলার পুলিস স্থপাধিণ্টেপ্ডেপ্ট মিঃ কে. চৌধুরী 
রিপোর্টে মত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 

জন্ত কৌন প্রকার ব্যবস্থ। না৷ করিয়। লাইন-প্রথা. উঠাইলে বর্তমান 
পুলিশ বাহিনীর দ্বার! শাস্তিরক্ষ। কর! সম্ভব হইবে ন!। 

মিঃ সি. এস. স্যানিং, আই. সি. এস.-এর অভিমত +-- 

লাইন-প্রথ! আসামের স্থায়ী অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্ত বলবৎ 
থাকা গ্রয়োজন। 

মিঃ সি. বি. সি. পেইন, আই. সি. এস.-এর অভিমত £-_ 

যাহার! আত্মরক্ষায় অসমর্থ, বল প্রয়োগ অথবা! আইনের সাহাহ্য 
গ্রহণে অপারগ, তাহাদের রক্ষার ব্যবস্ব! কর! সরকারের প্রধানতম কর্তব্য । 
সা পন্থা, ধাহা!। দ্বার! এই সব ব্যক্তিকে সাহায্য কর! 

মিঃ জি. সি, বড়দলই, সবডিবিসন্ভাল অফিসার, ব্র- 





শ্রাবণ আসামের ইসজিগরাপ্ট-সমস্য। ২৭৭ 
: পেটা, অত্যাচারের তিনটি সাধারণ: ঘটনা বনা করিযা- পক্ষে কারক । ইহা অঞে ফৌনামী যোকদমার সাই 
ছেন তাহাদের অত্যাচারের সত্যতার প্রমাণ । 
মৌলবী আকবর আলী ও মাহম্মদ খ] রঙ্গিয়া :-- 


৫১) জধি দখলের জন্য খুন করা একট! সাধারণ ঘটনা । 
৫) জোরে অস্তের ফসল কাটিয়া নেওয়া! বা ফসলের মধো গরু 
ছাড়িয়া তাহা নষ্ট করিয়! দেওয়। একটা সাধারণ ঘটন!। 
(৩) বথেচ্ছভাবে নারীর উপর অত্যাচার কর! একটা! সাধারণ ঘটন|। 
এই রিপোর্ট হইতে আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত 
করিতেছি :__ 
ভারতবর্ষে বিশেষ রক্ষাকবচ দ্বার! চুর্ব্বল* এবং সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা! করা শ্বীকৃত নীতি । মিঃ জিরা সংখ্যা- 
গুরু হিন্দু-সম্প্রদায়ের হাত হইতে সংখ্যালঘু মুসলমান- 
সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্ত লড়িতেছেন । এই নীতি অনুসারে 
ছুর্ধল আসামীদ্দিগকে বিশেষভাবে কাছাড়ীদিগকে ইমি- 
র্যান্টদের হ্থুলুম-জবরদস্তির হাত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্ত 
লাইন-প্রথার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
আসাম উপত্যকাবাসী মুসলমানদের অভিমত। মৌলবী 
আবাল কাদির, উকিল নওগা! :__ 
বর্তমান লাইন-প্রধা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা। কর প্রয়োজন। প্রয়োজনই 
এই প্রথ! প্রবর্তনের জনক। ইমিগ্রান্টদের যথেচ্ছ অত্যাগার হইতে 
খাণ্তিশ্রিয় আসামের অধিবাসীদের রক্ষার জন্য ইহ! প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
মৌলবী আব্দ,ল হামিদ, সেক্রেটরী আঞ্মান 
ইসলামিয়া :-_ 
লাইন প্রথ! প্রবর্তনই ইহীর প্রয়ৌজনীয়তীর প্রমাণ। স্থানীয় 
অধিবা দীরা নিজেদের নিরাপতীর জন্য ইমিগ্রযান্টদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়। 
যাইতে বাঁধা হইতেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ইমিগ্র্যা্টদের জুলুমের 
হাত হইতে রক্ষার জন্যই ইহ প্রবর্তিত হইরাছে। 
যৌলবী হাফিজুর রহমান, উপ্তর লখিমপুর £-_ 
ইযিগ্রান্ট ও আদামীদের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য লাইন-প্রথ! 
থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
. মৌলবী আবদুল হাইস্মসেক্রেটরী আসাম ভেলী মুসলিম 


আমার মতে লাইন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়৷ দেওয়! উচিত নহে। 
নবাগত ইসিগ্র্যান্টদের প্রতি ইহার প্রয়োগ বাঙনীয়। 

মৌলবী কবিরউদ্দিন আহম্মদ, সেক্রেটরী আঞ্জুমান, 
বরপেটা £-_ 

বর্তমান লাইন-প্রথা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখ প্রয়োজন । আলাম- 
বাসীর! শান্তিপ্রিয় লোক, তাহাদের গ্রতিবেশীর। তাহান্নের হত শান্তিপ্রিয় 
হউক, এই ভাহীরা! কানন! করে। পূর্বববঙ্গীয় ইমিগ্রাস্টদের স্থানীয় 
অব্বামীষের নিকটে বদবাস করিতে দেওয়া স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থের 


ইনরিগ্র্যান্টর! জমির জন্য এত লালাক্িত যে জমির খল ত্যাগ কয়! 
অপেক্ষা মৃত্যু বরণ তাহার শ্রেরঃ মনে করে। ইসি্র্যান্টরা৷ বাহীতে 
তাহাদের সীম! ছাড়িয়া বাইতে ন1 পারে তজ্জন্ত আরো! কঠোর আইন 
হওয়। প্রয়োজন । 


সেন্সস রিপোর্ট- আর স্থান আছে কি না? 


সেন্সস্‌ রিপোর্টে আসামে আর কত লোক বাহির 
হইতে আসিয়া বসবাস করিতে পারে, এই সন্বদ্ধে নওগা, 

২, কামরূপ এবং গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটি কমিশনার- 
গণের মত আলোচনা করা হইয়াছে। নওগী--১৯৩১ 
সালের সেন্সস্‌ রিপোর্ট অনুযায়ী নওগা জেলার লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির অন্গপাত ৪১'৩। পূর্বে আগত ও স্থানীয় 
অধিবাসীদের চাহিদা মত জমির সংস্থান সম্ভব হইতেছে না। 
কামরূপ জেলার বরপেটা সবডিবিসনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
অন্পাত শতকরা ৬৯। ব্রশ্মপুত্র নদের সমস্ত (8781186) 
চর ইমিগ্র্যাণ্ট দ্বার! পুর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইখরিগ্র্যান্টদের 
আর বিস্তার লাভের স্থান কামরূপে নাই। দরং জেলায় 
গোচারণের জন্য রিজাভ রাখা জমি ব্যতীত অন্ত জমি ইত:- 
পূর্বেই ইমিগ্র্যাপ্টদিগকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে । ইমি- 
গ্রযান্টদের বিস্তার লাভের স্থান এই জেলায় আর বেশী 
নাই। গোয়ালপাড়া! জেলায় বসবাস বা কৃষির জন্ত 
বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে এমন জমি আর বেশী 
অবশিষ্ট নাই। অবশিষ্ট দুই জেলা--লখিমপুর ও 
শিবসাগর চায়ের জেল। (118% 01867005 ) বলিয়া খ্যাত। 
লখিমপুরের ডিক্রগড় মহকুমাকে সেম্সস্‌ রিপোর্টে 
1151017 5. 5880 1098 £5090--বলিয়! উল্লেখ করা! 
হইয়াছে । এতদ্বাতীত মার্গারিটা ও ডিগবয়ে বহু সহন্র 
শ্রমিক কন্মী বসবাস করিতেছে । শিবসাগর জেল! লোক- 
সংখ্যায় “আসাম ভেলী'র মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে। ১৯৩১ সালে কেবল এই জেলায় 
নৃতন ভাবে তিন লক্ষ শ্রমিক আমদানী করা হইয়াছে। 
উত্তর-লখিমপুরে ইতঃপুর্ক্ে স্থবিধাজনক স্থান ইমিগ্রযান্টরা 
বন্দোবস্ত লইয়াছে এবং আসামের স্থায়ী অধিবাসীরাও 
অন্থান্ত স্থান হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছে । 
১৯২২-৩৬ সালের মধ্যে আসামী এবং ইমিগ্রযাপ্টদের মধ্যে 
যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং কৃষি- 
কার্যের উপযোগী অবশিষ্ট জমির বিবরণ নিয়ের তালিকায় 
দেখান হইল £-- 


গণেশচজ্ঘ দে 
জ্রীঅবনীনাথ রায় 


মীরাটে আমার অবস্থান হ'ল একুশ বছর ধরে, অবশ্য 
অনিরবচ্ছিন্ন ভাবে। প্রায় ছুই যুগের মত এই দীর্ঘ সময়ে 
আপামর সাধারণ সকলকে নিঃসংশয়্ে শ্রদ্ধা করতে দেখেছি 
মাত্র একজন লোককে-_-তিনি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে। 
এই অশেষ শ্রদ্ধার হেতু কি হতে পারে অনেক বার 
ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছি । উত্তর যা পেয়েছি সেই 
কথাটাই আজ তার লোকাস্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা- 
নিবেদন উপলক্ষো ব্যক্ত করব। 
ধারা গণেশবাবুকে না জানেন আমার উপরের 
ভূমিকাটুকু থেকে তারা মনে করবেন ষে গণেশবাবু নিশ্চয় 
কন্ট্রোলার আপিসের একজন অফিসার ছিলেন এবং 
অনেক বিত্তসম্পন্দের অধিকারী ছিলেন। কেননা অধুনা 
বিংশ শতাব্ীতে আমরা শ্রন্ধা করি ক্ষমতাকে 
, এবং বিত্বকে। কিন্তু আশ্চর্য এই প্রহেলিকা__গণেশ- 
বাবুর ক্ষমতাও ছিল না, বিভ্তও ছিল না_তিনি কন্ট্রোলার 
আপিসের' অফিদারও ছিলেন না, এমন কি একাউল্ট্যা্টও 
ছিলেন না-_-ভিনি ছিলেন আরো! দশজনের মত একজন 
সাধারণ কর্মচারী । 
তা হ'লে কি ছিল তার সম্পদ যার দ্বোরে তিনি জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে সকলের মনের উপর আধিপত্য করতে 
পেরেছিলেন ? সে হচ্ছে তার অসাধারণ চারিত্রিক বল এবং 
সে বল তিনি প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শ থেকে সংগ্রহ করে- 
ছিলেন। তার চরিত্রবলের প্রধান উপকরণ ছিল নিষ্ঠা__ 
যাকে তিনি আদর্শ বলে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন তার 
প্রতি তার অবিচলিত নিষ্ঠা । যে ছূর্গাবাড়ীতে দাড়িয়ে 
আজ আমর! তার শোক-সভার আয়োজন করেছি সেই 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল কি অসাধারণ ! যত দিন 
চাকরি করেছেন তত দিন ত বটেই, অবসর গ্রহণ করার 
পরও যত দিন চলাফেরা করার শক্তিসামর্থ্য ছিল তত দিন 
তার সমস্ত সময় এবং শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন এই 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে। এই সম্বন্ধে তাকে আলোচনা 
করতেও শুনেছি । ধম'জীবনে তিনি শ্রশ্রীরামরু্জ পরমহংস- 
দ্বেবের অনুগামী শিষ্য ছিলেন। তিনি দীক্ষালাভ করে- 
ছিলেন স্বামী অখগ্ডানন্দ মহারাজের নিকট। উক্ত 
সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত দেবেজ্্রনাথ মন্ধুমদার একবার মীরাটে 
আসেন এবং কিছুদিন এখানে ছিলেন। সেই সময় গণেশ 


বাবু এবং আরে কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক মজুমদার 
মহাশয়ের নিকট-সম্পর্কে এসেছিলেন । গণেশবাবু বলতেন 
যে মন্ধুমদার মশায় বলেছিলেন, “বাবা, টাকাকড়ি সকলের 
থাকে না, ইচ্ছে থাকলেও তাই অনেকে পয়সা দিতে পারেন 
না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে সময় সকলেই দিতে পারেন।” 
কোন এক বার ছূর্ভিক্ষের চাদা সংগ্রহ ব্যাপারে মজুমদার 
মশায় এ কথাগুলি বলেছিলেন। যুবক গণেশচন্জ তখনই 
ঝুলি নিয়ে বাজারে চাদ সংগ্রহ করার জন্তে বেরিয়ে 
পড়েন। এ আপিন থেকে ফিরে এসে বিকালবেলার 
ঘটনা । ঘণ্টাখানেক ঘুরে গণেশচন্দ্র আশার অতিরিক্ত 
পম্মসা এবং চাল আটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন । 
মজুমদার যশায়ের এ শিক্ষা গণেশবাবু জীবনে ব্যর্থ হতে 


দেননি । তার পর থেকে তিনি সাধারণের কাজে সময় - 


দান করেছিলেন । ছুর্গাবাড়ীর জন্ত কত কষ্টে যে চাদা 
আদায় করতেন, কত লাঞ্ছনা, অপমান এবং অবাঞ্চিত 
উপদেশ যে সন করতে হত তার আন্মপুবিক ইতিহাস 
মাঝে মাঝে কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। 
যত দিন শক্তি-সামর্থা ছিল ছূর্গাবাড়ীর সেবা করেছেন। 
যখন বুড়ো হলেন, শক্তি-সামণ্য গেল তখন ছূর্গাবাড়ীর 
সাম্নে বাড়ি কিনলেন এবং সেই বাড়িতে বাস করতে 
লাগলেন । আমি নিজে দেখি নি কিন্ত অনেককে বলতে 
শুনেছি যে বুড়ে! বয়সেও ভার ঘরের জানাল! থেকে গণেশ- 
বাবুকে তার! ছূর্গাবাড়ীর দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে 
থাকতে দেখেছেন। হাটতে কষ্ট হত কিন্তু তবু মহাষ্টমী 
পৃজার দিন এক বার তিনি দ্েবীদর্শনে আস্তেন। কি 
আশ্চর্য, কি অসাধারণ ছিল এই নিষ্ঠার রূপ! 

যেমন দুর্গাবাড়ীর প্রতি, তেমনি মীরাটের প্রতি ছিল 
তার অকুত্রম নিষ্ঠা। পেন্সন নেওয়ার পর মীরাটের সঙ্গে 
সম্বন্ধ চুকিয়ে তিনি একবার বাংলাদেশে বান করার জন্তে 
চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বোধ হয় বৎসরও পুরে নি 
এমন সময় তিনি ফিরে এলেন। বললেন, দেশে শবীর 
টিক্ল না। তার পর থেকে শেষ দিন পর্যস্ত যীরাটেই 
কাটালেন। ৭৮ বছর বয়সে তিনি দ্েহত্যাগ করেছেন, 
স্থরু থেকে শেষ পর্বস্ত বরাবর তিনি ধর্মালোচনা এবং ধম 
জীবন যাপন করেছেন, নুতরাং স্বভাবতই মনে হতে 
পারত যে তার নশ্বর দেহ গড়মুক্রেশ্বরের গঙ্জগাতটে 


1 


শ্রাবণ 


লে পাটি লস অলপ তক ১ পা শন 


২৮১ 


সসপিতসি ৯ সত সপাপা শাম সপাস্পা পি সনি সর সিসির ৯৪ উরাসিক উপ সপ অজ অর্পিত সস 


ভক্ষীভূত করার নিদরশ তিনি দিয়ে হাবেন। কিন্তু শুনে ফেললেন। তার নাম দিয়েছিলেন, “বৃদ্ধের প্রথম কবিতা ।* 


আশ্চ্ঘ হলুষ এই সংবাদে যে, অনীতিপর বুদ্ধ গঙ্গালাভের 
ইচ্ছা মনের মধো সংবরণ করে মীরাটের হূরধ্যকৃণ্ডেই তার 
নশ্বর দেহ দাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন। এই 
পরমাশ্চর্য নিষ্ঠার পরিবর্তে মীরাটবামী এবং মীরাটের ছুর্গা- 
বাড়ী গণেশবাবুকে কি কখনো! ভূলে যাবে? 

তীর চারিত্রিক বলের ইঙ্গিত আগেই করেছি। তার 
একটা উদাহরণ দেব। ৩৬1৩৭ বছর আগে মীরাটে এক- 
বার মহামারী রূপে প্রেগ দেখা দেয়। সেই ভীষণ রোগের 
কবলে গণেশচন্দ্রের সহধমিণী, ছয়টি শিশ্তপুত্র এবং একটি 
কন্তার এক সময়ে মৃত্যু হয়। মাত্র একটি শিশুপুত্র 
(পরেশ ) রক্ষা! পায় যে বর্তমানে তার একমাত্র সন্তান । 
এই যে অপরিসীম দুঃখের এক করুণ কাহিনী গণেশ 
বাবু কোন দিন কারুর কাছে এর উল্লেখ করেছেন বলে 
শুনি নি, এ নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে কখনো দেখি নি। 
আর সব চেয়ে বড় কথ! এই ষে, এরূপ মর্মস্তিক ঘটনায় যা 
হওয়ার সম্ভাবনা! ছিল তা হয় নি অর্থাৎ তিনি ভগবানের 
স্টাযবিধানের উপর বিশ্বাস হারান নি এবং তিনি মনথুয্ব- 
বিদ্বেষী হন নি। বরঞ্চ তার জীবন থেকে এই অন্ধ্মান 
করা অসঙ্গত হবে না যে তিনি এই ঘটনাকে ভগবানের 
নির্দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তীর ঈশ্বরে 
বিশ্বাস আরে! দৃঢ় হয়েছিল। 

উপরে যতটা বলেছি ভার থেকে মনে হবে যে, গণেশ- 
বাবু বুঝি কক্ষ কঠোর প্রন্কৃতির লোক ছিল্নে। কিন্ত 
আমলে তা নয়। তার অন্তগৃঢি আধ্যাত্মিক জীবনের কথা 
বলতে পারব না কিন্তু সমাজধ্ীবনে তিনি সরল এবং 
মধুর শ্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মকে তিনি তার ব্যাপক 
অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ অন্তান্ত বিষয়ের 
আবেদনও তার মনের দুয়ারে সহজে পৌছুতে পারত। 
তিনি আমাদের সাহিত্য-সভায় খবর পেলেই আসতেন 
এবং সেই সভায় একবার আমাদের অনুরোধ এড়াতে না 
পেরে ধম” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। পরে এই 
দীর্ঘ প্রবন্ধাট কয়েক সংখ্যা “উদ্বোধনে” ছাপা হয়। আগ্রায় 
যে বৎসর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয় 
সে বার আমরা গণেশবাবুকে আমাদের সহযাত্রী হওয়ার 
জন্ে ধরে বসলুম। তিনি রাজী হলেন এবং শুধু তাই নয়, 
সেখানে গিয়ে সম্মেলনের অধিবেশন দেখে এত খুশী হয়ে- 
ছিলেন যে রাত্রে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে 


কবিতাটি পরের দিন সম্মেলনে পড়া হয়েছিল। 





গণেশচন্ত্র দে 


প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমতা যদি মাহুষের গুণ হয়, 
প্রতিষ্ঠানকে সেবা, মানুষের সেবা যদি ভগবানের সেবা 
বলে গ্রাহ হয়, তবে গণেশবাবু সে বিষয়ে অগ্রতিবন্থী 
ছিলেন এ কথ! বললে অতুযুক্তি হবে না। ছৃর্গাবাড়ীর 
পূজার বাসন শেষের দিন পধস্ত তিনি যক্ষের মত আগলে 
থাকতেন। অথচ নিগের জন্ত তিনি কিছুই চান নি--লা! 
অর্থ, না সম্মান, না প্রতিপত্তি। যে ছুর্গাবাড়ীর তিনি এত 
সেবা করতেন তার কিন্তু তিনি সেক্রেটবা কিংবা কোন 
কর্মকত। ছিলেন না। সংসারে এ একটি পুত্র ভিন্ন 
কোন আকর্ষণই ছিল না কিন্ত তবু নিরলস চিত্তে কতব্য 
পালন করে গেছেন--সংসার ত্যাগ করে চলে যান নি। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি 
এবং যখন যা কথা দিয়েছেন তা রক্ষা করেছেন। প্রাচীন 
আদর্শ তার জীবনে সার্থক হয়েছিল__সেই আদর্শের 
প্রতি আমার অকুষ্ঠিত প্রপতি নিবেদন করি। 


ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অৰ ওরিয়েন্টাল আর্ট 


( ভারতীয় প্রাচ্য-কল! সমিতি ) 
গ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় 


ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্ট বা ভারতীয় 
প্রাচ্য-কল! সমিতি একটি প্রাচ্যদেশীয় প্রধানতঃ ভারত- 
ব্ধীয় রূপবিদ্যা বা! ললিতকলা-বিষয়ক আলোচনা, গবেষণা, 
অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের জন্থ প্রতিষ্ঠিত শিল্পায়তন। 

বিখ্যাত কলাবিদ এবং শিল্পসমালোচক হ্াভেল, 
ভারতীয় এঁঁতিহু এবং শিল্পকলার নিষ্ঠাবান ভক্ত উডরফ 
এবং বাংলার ভূতপূর্বব গবর্ণর মারকুইস অব জেটল্যাও 
প্রভৃতি কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ও রূপরসিক এবং 
আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী আচার্য অবনীন্ত্রনাথ, 
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ, বিখ্যাত শিল্পপমালোচক আনন্দ কুমার- 
স্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, শিল্পরসিক অর্ধেন্্কুমার গর্গো- 
পাধ্যায় এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পী ও 
্থধীবৃন্দের সমবেত. চেষ্টা ও উৎসাহে বিংশ শতাবীর প্রারভ্তে 
প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকল! বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রচার ও 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তে এই শিক্ষায়তনটি গ্রতিষ্টিত হয়। 

কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সমালোচকের মতে এই 
ঘটনাটি ভারতের শিল্পকলার নবজন্মের স্থচনা করিতেছে; 
কাহারও কাহারও মতে ইহা তৎপূর্বযুগের পাশ্চাত্য 
আদর্শের অন্থকরণে উদ্ত্রাস্ত ভারতীয় শিল্পগ্রতিভার মোহ- 
ভঙ্গের অবশ্যস্ভাবী ফল। এই শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠার 
মনস্তাত্বিক পটভূমি সমন্ধে পণ্ডিত ও সমালোচকগণের মধ্যে 
যতই মতানৈক্য থাকুক না কেন, এ কথা সকলেই স্বীকার 
করিবেন যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি 
ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি-চচ্চার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্ত্রে 
পরিণত হইয়াছে । এই শিল্পায়তনের গবেষণা এবং প্রচার- 
কার্ধ্য ইতিমধ্যেই আশাতীতরূপে প্রসারলাভ করিয়াছে । 

থে সময়ে এই সমিতি স্থাপিত হয় তখন পর্যন্ত ভারতীয় 
সংস্কৃতি রূপবিদ্যার দিকটা! আধুনিক জগতের নিকট অত্যন্ত 
অন্পষ্ট ও কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল। এমন কি অনেক 
এতিহাসিকের একূপ অদ্ভুত ধারণ! ছিল যে, বিদ্বংসমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন উল্লেখধোগ্য কোন শিল্প- 
কলার অস্তিত্বই ভারতবর্ষে নাই। কিন্তু এই সমিতির 
একাস্তিক প্রচেষ্টায় এই ভ্রান্ত ধারণা এখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত 
হইয়াছে। এই শিল্পায়তন-সংঙ্িষ্ট শিল্পী, সমালোচক ও 
এঁতিহাসিকগণের সমবেত সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতির 


শ্রেষ্ঠ অবদান প্রাচ্যকলাবিদ্যার ইতিহাস আধুনিক জগতের 
নিকট আজ অনেকটা! সুম্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় 
শিল্প সন্বন্ধে এত দ্বিন জগতের পণ্ডিতমগ্ডুলীর মনে অজতা 
ও কুসংস্কারের যে প্রদোষ অন্ধকার বিরাজ করিত তাহা! 
আজ কাটিয়৷ গিয়াছে । 

পক্ষান্তরে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কণ্-গ্রচেষ্টার ফলে 
ভারতের তরুণ শিল্পিগণের অন্তরে একটা বলিষ্ঠ আত্ম- 
মধ্যাদাবোধ জাগ্রত হুইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
নব্য শিল্পিগণের রূপ-হুজনের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট রীতি 
ও ধারা! ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে এই গ্রতিষ্ঠানই 
সেই স্থমঙ্গল ধারার উৎসমূখ । আঙ্জিকার দ্দিনে ভারতবর্ষে 
এমন কোন রূপদক্ষ শিল্পী নাই ধিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
কার্ধ্যাবলীর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবান্বিত হন 
নাই। এত দিন পর্যস্ত ভারতবর্ষের আরট্কুলসমূহে ছাত্র- 
গণকে ইউরোপীয় শিল্পরীতি অন্সারে শিক্ষাদানের 'ব্যবস্থা 
ছিল। কিন্তু এই সমিতির চেষ্টায় ও কাব্যাবলীর প্রভাবে 
আজ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে 
সরকারী ও বে-সরকারী সকল আর্ট স্কুলেই ভারতীয় রীতিতে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । অধিকন্ত ভারতের নানা- 
স্থানের আর্ট গ্কুলসমূহে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের পদে যে সমস্ত 
খ্যাতনামা আধুনিক শিল্পী অধিষ্ঠিত আছেন তাহাদের 
মকলেই* এই শিক্ষায়তনের সহিত সংশ্লিষ্ট । বর্তমানে কি 
চিত্রাঙ্কনে, কি স্থাপত্যশিল্পে, কি তাস্কর্য্য-_শিল্পচচ্চার সর্ব 
ক্ষেত্রেই ভারতীয় রীতির অনুশীলন ক্রমশঃই জনপ্রিয় 
হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় রূপশাস্ত্রের সুতরসমূহ হইতে 
প্রেরণা, উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করিয়া নবীন শিল্পিগণ 
শিল্পরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ইহার ফলে আধুনিক 
ভারতের শিল্পকল! আপনার একটা নিজস্ব গৌরব ও 
বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
আদর্শের ছন্ব সংঘাত ও বিপধ্যয়ের বিরাট আলোড়নে যুগ- 
ু্গাস্তের অন্ধকারের অতল হইতে প্রাচ্যের কলালম্ত্ী আজ 
আপনার স্থধাভাণ্ড হস্তে আবিভূতা হইতেছেন। 


* বন্ধে স্কুল অব আর্ট এবং অন্ত কোথাও কোথাও ইহার বাতিকম 
পরিদৃষ্ট হয়। প্র, ». 


শ্রাবণ 


কেহ কে বলিয়া থাকেন যে, আটের উপর কোন 
প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলে 
আর্টের সার্বজনীনতাকে খর্ব করা হয়) তাহাদের মতে 
সর্বদেশের ও সর্বকালের আর্টের মধ্যে একটা অখণ্ড এঁকা 
বিরাজ করিতেছে । এক দ্বিক হইতে বিচার করিতে গেলে 
ইহা খুবই সতা | এই রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শময় জগৎ নানা- 
ভাবে বিশ্বমানবের অন্তরে যে আবেদন বহন করিয়া 
আনিতেছে তা! যখন শিল্পীর ধ্যানে রূপাস্তরিত হইয়। 
সত ও সৌন্দর্য্যের মৃদ্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তাহা 
হয় আর্ট । বিশ্বমানবের কৃখছৃঃখ, হাসিকাক্না, আনন্দ-বেদনা 
হৃদয়ের ঘন্ব-সংঘাত, তার স্বপ্ন, তার অম্বততৃষার চিরন্তনী 
কলামৃত্তিই হইতেছে আর্ট। কিন্তু আর্ট মূলতঃ এক এবং 
অথণ্ড হইলেও রীতি ও প্রকাশভঙ্গী, দেশ ও কালের ভেদ 
ইহার মধ্যে একটা অনস্ত বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে । এই 
বৈচিত্র্য আর্টের বিশ্বজনীনতাকে স্ষু্ না করিয়া নানা 
বৈশিষ্ট্যে ইহাকে এশ্বধ্যশালী করিয়! তুলিয়াছে। সর্বব- 
দেশের ও সর্বকালের মান্ুষের আকুতি ও প্ররুতির মধ্যে 
একটা মৌলিক এঁক্য রহিয়াছে, অথচ দেশ, কাল, পারি- 
পার্বিক অবস্থা ও জলবায়ুর বিডিপ্নতার প্রভাবে মানুষের 
আক্কৃতি-প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও পোষাক- 
পরিচ্ছদ্দের অল্লবিগ্র পার্থক্য ঘটিয়াছে। স্বভাবের নিয়ম 
অন্সারেই প্রত্যেক জাতির চরিত্র একটি বিশিষ্টরূপে অভি- 
বাক্ত হুইয়াছে। মান্থষের শিল্প প্রতিভাও তেমনি প্রত্যেক 
দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া সেই দেশ ও জাতির 
ধন্ম-দর্শন, নীতিশাম্্র ও সামাজিক আবেষ্টনীর সহিত 
সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্ট নব নব বৈশিষ্ট্ে মহুনীয় 
হইয়া উঠে। কাঙজ্জেই কোন জাতীয় বা প্রাদেশিক 
বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন অঙ্কিত হইলেই আর্টের মর্যাদাহানি হইল, 
এই কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমালোচকের 
উদার দৃষ্টি ও প্রশান্ত মনোভাব লইয়া বিচার করিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, সূর্ধদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 
আর্ট কোন একটি জাতি বা! দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের 
ধার। এবং রূলস্থির বিশিষ্ট রীতির সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়াই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। র্যাফেলের তুলিকার শ্রেঠ 
অবদান সিষ্টাইন ম্যাডোনা এবং অজ্ঞাতনামা ভারতীয় 
শিল্পী কর্তৃক অজ্স্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত মাতৃমৃ্তির 
মধ্যে পরিচ্ছদ ও প্রকাশভঙ্গিগত যথেষ্ট পার্থকা রহিয়াছে, 
কিন্তু উভয় চিত্রেই সন্তান-বাৎসল্যের যে অনবদ্য স্থযম! 
ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা! সর্বদেশের, সর্বকালের ; ইহা সকল 


ই্ডিয়ান সোলাইটি জব ওরিয়েন্টাল আর্ট 


২৮৩ 


প্রকার সন্বীর্ণ জাতীয়তার উদ্ধে চিরস্ঞন ভাবরাজ্যের 
সম্পদ । 

তাহা ছাড়া যে আট আপনার স্বাভাবিক আবেষ্টনী 
হইতে-_দেশের মাটি, দেশের জলবাদু, আকাশ আলো 
বাতাস হইতে আপনার জীবনরদ সংগ্রহ না করিয়া 
বিদেশীয় আদর্শের অন্ুকরণকেই আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় 
বলিয়া মনে করে, তাহা কখনই প্রকৃত আর্ট হইতে পারে 
না। তাহা কতকগুপি লৌখিন শিল্পীর রুগ্রভাববিলাস মান্্রঃ 
পরগাছার মতই তাহা মৃপশুণ্ত ; দেশের প্রাণ-প্রবাহের 
সহিত তাহার কোন যোগ নাই । এইরূপ অবাস্তব এবং 
অন্বাভাবিক পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে কখনও শ্রেষ্ঠ 
আটের সি হইতে পারে না। স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক 
নিয়মগুলি মনুষ্যুশরীর সম্পর্কে যেমন সমাজদেহ এবং আট 
সম্বন্ধে তেমনই প্রযোজ্য । অন্বাভাবিক আবেষ্টনীর 
মধ্যে সমাক্স-জীবন ছূর্ববল হুইয় পড়ে । পরানুকরণ কোন 
দেশ বা! জাতির আর্টের একমাত্র উপজীব্য হইলে তাহাও 
জাতীয় দুর্বলতারই একটা স্ম্পষ্ট লক্ষণ। রাষ্ট্র ও শিশ্প- 
সাধনার ক্ষেত্রে পরাগচিকীধ! জাতীয় জীবনের চরম দৈস্ক ও 
অধঃপতনেরই সুচনা করে। কারণ, কোন জাতির আটের 
মধ্যেই সেই জাতির প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয়। কোন 
জাতির জীবনধারা, তার সভাতা, ভার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, 
তার ইতিহাস, তার আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সাধনা 
তার আর্টের মধ্যেই চিবস্তন রূপলাত করে। স্থতরাং 
প্রত্যেক জাতির আর্টের একট! নিজস্ব ধর্ম, একটা স্বাভাবিক 
ছন্দ আছে। পরাহ্কৃতিতে জ্বাতীয় আর্টের ছন্দোভঙ্গ 
হয় এবং উহা বিকৃত হইয়া পড়ে। ভারতীম্প আর্টকে 
এই বিকৃতি হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিঙ্স্ব গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্টিত করিবার জন্তই আমাদের পূর্ববাচার্ধযগণ 
এই সমিতি স্থাপন করিম়্াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির 
ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা । আজিকার দিনে 
শ্রদ্ধানমরশিরে আমরা তাহাদের এই কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে 
বারদ্বার অভিনন্দিত করিতেছি। 

ইতিহাসের এক দুর্যোগের দিনে আমাদের জাতীয় 
জীবনের ধারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদার প্রবাহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়। বিজাতীয় আদর্শের মরুপ্রাস্তরে 
আপনাকে হারাইয়। ফেলিয়াছিল। জগতের সমঘ্ত সভ্যতার 
ইতিহাসেই কোন-না-কোন কালে এমনি ছুধেগোগ ঘনাইয়া 
আসিয়াছে । মানবসভ্যতার এই পতন-অত্যুদ্নয়েই ইত্তি- 
হাসের পথ চিরকাল বন্ধুর হইয়াছে। এই উত্থান-পতনকে 
উপেক্ষা .করিয়া.এক অজ্ঞাত. শক্তির ছুনিবার তাড়নায় 


২৮৪ রি 
বিভিন্ন দেশের যাত্রীদল যুগে যুগে এই পথে ধাবিত হইয়াছে। 
মহাকালের জটাজালে অবরুদ্ধ শিল্পস্থরধুনী আমার 
প্রাতংম্মরণীয় পূর্ববাচার্যগণের সাধনার বলে এই পুপ্যভূমিতে 
অবতরণ : করিয়া জাতীয় জীবনের ভন্মস্তুপে জীবনসঞ্চার 
করিয়াছেন। 'ইত্ডয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল 
আর্ট বা ভারতীয় প্রাচ্য-কলা সমিতির উদ্বোধন সেই 
পথপরিচায়কগণেরই শঙ্খধ্বনি। এই অগ্রগামী দলের 
পুয়োভাগে রছিয্াছেন অবনীন্দ্রনাথ । তীগার প্রবন্তিত 
ভাৰতীয় রূপতত্বের মধ্যে ভারতের আত্মবিস্বত বিরাট্‌ 
জাতির শিল্পকলা আপনার রূপান্ভূতিকে ফিরিয়া 
পাইয়াছে। 

দ্বতকুমারী ফুলের মতই মানব-সভাতার শতদল 
আপনার স্বাভাবিক ক্রম অঙস্সারে যুগধুগান্তে একবার 
বিকশিত ছয় এবং পুনরায় শুকাইয়! যায়; এই প্রক্রিয়ার 
মধো বহিয়াছে একটা রহ্শ্ময় গাভীধ্া ও মন্থরতা। 
উদ্দাছরণ-স্বরূপ বল| যাইতে পারে, পালধুগে একবার 
ৰাংঙার্‌ কলা প্রবাহিণী আপনার হ্বতঃস্কূর্ত আবেগে ছুই কৃল 
প্লীবিত করিয়! বাঙালীর জীবনকে রসসিক্ত করিয়াছিল | 
জাঁজ আট-নয় শত বৎসরের এতিহাসিক বিপর্যয়, রাষ্ট্রিপ্রব 
ও মন্বন্তবেও সে শিল্পকলা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া 
বিলুপ্ত হটয়া বায় নাই। বাংলা দেশের লোকশিল্পের 
(০10 4: ) মধো পালধুগের আর্ট অর্দমৃত অবস্থায় 
আজিও আপনার অস্ডিস্থ রক্ষা করিতেছে । আর্ট একটি 
বিশিষ্ট 'সভাতার প্রাণশক্তির প্রাচুর্যেরই অভিবাক্তি। 
হে সভাতাব প্রাণম্পন্দন আর্টের মায়ামুকুরে আপনাকে 
প্রকাশ করিতে সমর্থ ছইয়াছে সেই সভাতার মৃত্যু নাই। 





শপ? লাখ লা, ৬ পা ৫৯» সি পি তা ছল ৪৯ পা লা পি ০৯, 


পক্ষান্তরে কালের প্রভাবে কোন সভযত! যখন বে 
হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়, কোন জাতির প্রাণের প্রবাহ 
বখন ক্ষীণ হইয়া! আসে, এবং ভার শিল্প-প্রতিভা ইখন 
নিপ্রভ হইয়া পড়ে তখন সেই জাতির সভ্যতা! ও সংস্কৃতি 
পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে দীর্ঘকাল ব্যাপী নীরব সাধনার 
প্রয়োজন। বাংলার জনৈক বাউল গাহিয়াছেন, “আমাক 
পরম গুরু সাই । ও সে যুগুগান্তে ফুটায় যে ফুল, তাড়া- 
হুড়া নাই ॥” শিল্পের ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়ার কোন অবকাশ 
নাই; শিল্পকলার এই ফুলটিকে ফুটাইয়া তুলিতেও ' যুগ- 
যুগান্ধের অবিশ্রান্ত চেষ্টার আবশ্তক। এ কথা আমাদের 
ভুলিলে চলিবে না যে, আটের মধ্য দিয়া জাতীয় আদর্শের 
পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে পঞ্চাশ বা এক শত. বৎসর অস্ভি 
অকিঞ্চিৎকর সময়। এই মহান্‌ আদর্শকে সার্থক করিয়া 
তুলিতে হইলে শত শত শিল্পী ও রূপমষ্টাকে অপরিসীম 
ধৈর্যের সহিত আজীবন নিঃশবে কাজ করিয়া যাইতে 
হইবে । এই উদ্দেস্ত লইম্বাই আমাদের পূর্ববাচারধ্যগণ এই 
শিল্পায়তন ও আট সম্বন্ধীয় এই গবেষণা-মন্দিষ ৮ 
করিয়াছিলেন । . 

ভাব্ধতের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পী রাত 
শিল্পকলার সেই গৌববময় আদর্শের পুনঃপ্রতি্াকল্পে নীরবে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনায় মগ্ন রুহিয়াছেন, আমাদেন 
এই প্রতিষ্ঠানে ধোগদান করিবার জন্ত আমরা তাহাদিগকে 
সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। সেই সাধকগনের স্পর্শে 
পবিভ্র-করা তীর্ঘনীরে, তাহাদের শিল্পরচনার বিচিত্র 
অর্ধ্যেই ভাবী ভারতের কঙ্গাদেবীর অভিযেক-উৎসব 
সম্পর হইবে। 


সত্য 
শ্রীকমলরাণী মিত্র ৃ 
ছুঃখের সাথে প্রতিদিন যুঝি--সকথা থাক, ঘন-হুর্যোগে অশনি দীতিময়ী 
আডিনায় মোর নেমেছে আকুল জ্যো'ন্গাধারা। চকিতে জানায় অন্ধকারের পারাপাব আছে আছে? 
বালুচবেচরে কাদিছে একাকী চক্রবাক-_ বেদনাগুলিবে বক্ষে তুলিয়া লই | 
ঝঙ্গনীগন্ধ! বিভোল বিগালে আত্মহারা | ' অমর হইয়া আনন্দ তাই নব নব গানে বাচে! 
কাটা-ফণ্টকে কুসুমের লমাবেশ, - জীবনে মাঝে জীবনাত্বীন্ের বাণী 
রাজিব শেষে. নবীন উন্নতি ৮ ভোরের আকাশে শুকভার। যেন-্বপনের সন্ধানী-- 
আমার তৃবনে মরু-মরীটিকা অঞ্জে, নয়নের জলে তাই ঝলোধদ বলে. - 
গগনে জলিছে অহনা ঞ্ুবতায়। ॥ " পবপ ছাতি ঘশিকা-মৃক্তাঙথাৰ। ॥ 


শিশু-শিক্ষার ধার! 


ন 


০ 


বিলেতে এসে সর্বপ্রথম জামায় মনে যা বড় আখাত করেছিল 
তা আমাদের মধ্যবিতত পরিবারের শিশু-জীবনের রিক্কত|। 
মায়েদের না-জানার জঞ্চেই হোক 'ব। অর্থাভাবের জন্যেই হোক 
আমাদের ছেলের অনেক কিছুই শিশু-জীবনে পাব না। 
পাঁচ বৎসর পূর্ণ হলে সাধারণ ছিসেবে তারা কুলে ভত্তি হয় এবং 
তাদের শিক্ষ। হয় স্ুকু। গতানুগতিক নিয়মে ম। দের খাইয়ে 
স্কুলে পাঠিয়েই কর্তব্য শেষ করেন এবং শিক্ষযিত্রীও চিরাচরিত 
প্রথামত তাকে গণন! ও প্রথম ভাগের পড়! পড়িয়েই তার কর্তর্য 
শেষ করেন। প্রকৃতির নিয্সমে যে ছেলে বেশী করে খানিকট! 
বুদ্ধিবৃতি নিয়ে জন্মায় সে-ই এই পারিপান্থিক আবহাওয়ার 
ভিতরেও নিজের জায়গ| বেছে নিতে পারে এবং যে পারে না-_ 
“ওর কিছু হবে না' 'এমন বোকা, এমন হুষটং এর কি কিছু হব" 
এই বলেই রকগ্গে তার প্রতি কর্তব্য শেষ করেন । ঝড়ে-পড়া 
গাচ্ছের হত 'তার পরেও সে যতটুকু পারে হয়ত তার মনের সবুজ 
রং জগতে একটু আধটু বিকীর্ণ করবার স্থুবিধ! পায়, মে-ও তাতেই 
খুশী হয়। মনের উচ্চাকাঙ্ষ1! কোন দিনই তার বাড়বার সুবিধা! 


পায় না। অথচ আমরাই বলি ছেলেকে “আমার গোপাল? । 


বৈধবেরা মাটির প্রতিমাকে ঠাকুর রূপে খাওয়ান, নাওয়ান, তোগ- 


আরতি প্রভৃতি করেন বাংসল্য-ভাব সাধনের জগ্ক। এই সাধন, 


আমাদের দেশে উচ্চসাধনার মধ্যে গণ্য হয়। কাজেই বর্তমান 
যুগের এই স্ভান-পালন সমণ্ঠ। আমাদের দেশে নৃততন নয়। 

ইউরোপে আমি দেখেছিলাম শিক্ষযিত্রীদের ছু-তিন বছরের 
ছেলেদের শিক্ষিত! ধাত্রীর জাগ্রত চক্ষু আর মায়ের অপরিসীম স্নেহ 
নিয়ে ছেলে মানুষ করা। তাদের নাওয়ান-খাওয়ান, শিক্ষা প্রদ 
জব্যসামন্রী দিয়ে খেল! দেওয়া॥ ডাক্তার দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য 
পুথ্ধা্ুপুত্থন্ধপে নিয়মিত পরীক্ষা! করান, একনিষ্ঠ দেব-সেবিকার 
মত অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাদের সেবা! কর! । মানবের সংগ্রাম-সন্কুল 
জীবন-পথে কার কতখানি. কি প্রয়োজন ব্যক্তিবিশেষে তাতেও 
এতটুকু ক্রটি ঘটত না। তাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে 
জামার কোনদিনই যনে হয়.নি যে অপরিণতবুদ্ধি সন্চ-কলেজ 
প্রত্যাগত তরুণীদের সঙ্গে জমি.কাজ করছি। 

আঙফাল অনেক মায়ের ছেলেকে রেশজনক ও তাদের 
অপ্রীতিকর কাজ থেকে দূরে রাখবার জ্জ মে. কাজগুলিকে 
খেলার মধ্যে দিয়ে করিয়ে নেন অথব। শিশুচিত্ত জন্তু কোন দিকে 
আর্ট করতে চেষ্টা করেন। অবপ্ঠ' এটা খুবই প্রয়োজজীয়, বিশেষ 
কষে খুব ছোটরের পক্ষে । কিন্তু জগ্রীতিক্কর কাজ খেলার ভিতর 
দিয়ে করিয়ে নেওয়াটাই রেলী ভাল ' কারণ বদি সেই কাজ 
€থকে শিশুকে একেবারে অন কান নিয়ে. বা হয়, তাহলে 


জম্ম রায় 


হয়তো শিশু খুব উদ্ধিগ হয়ে উঠবে, না হলে পূর্বের কাজ একেবাছে 
ভূলে যাবে। শিশুর! এমন কি জামরাও অনেক সময় শক্ত শক্ত 
কাঙ্গ ভাল ক'রে করতে পারি আর নাই পারি, করে আনন লাত 
করি। আর তা ছাড়া, যদি প্রত্যেক কঠিন কাজ থেকেই শিগকে 
সরিয়ে নেওয়। হয় তাহলে বহির্জগৎ থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে 
নিরাপদ আশ্রয়ে সে বেড়ে উঠবে। ভাতে মে মনে করবে থে 
তাকে প্রত্যেক কাজেই বাধ! দেওয়! হচ্ছে । শিশু যেখানে যেভাবে 
থাকে, সে-ভাবে "থেকেই তার যা করতে ইচ্ছা করছে, তা-ই সে 
করতে চায় এবং ষদি প্রত্যেক বারেই তাকে নূতন কাজ কষবার 
জন্ত আকৃষ্ট কর! হয় তাহলে মে তার মনকে কেন্রীভূত করবার 
ক্ষমত। ভারিয়ে ফেলে। 





লগুনের একটি শিশু-বি্ভালয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষপ্িততরী ও লেখিক। 


যদি আমরা! সব সময়ে মনে রাখি যে শিশু তার ক্ষমত। 
অস্ুসারে কাজ করে থাকে এবং নৃতন কাজ করবার সময় সে 
সেটা ধীরে ধীরে করে ও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে সেট! সুগার 
ক'রে শেষ করে তালে তার জার ধৈধ্য হারাবার সম্ভাবনা 
থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুদের বদি তাদের কাজ তাল 
ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার! সেট নুচারুরপে সম্পন্ন 
করে। যদি আমর! শিশুকে নিরদ করে অভ্যাস করিয়ে, ধীয়ে 
ধীরে কাজ শিক্ষা দিই তাহলে আর কঠিন কাজ থেকে শিশুকে 
সরিয়ে নেবার জন্তে অন্ত খেলা হ্যাট্ট করার কোন প্রয়োজন 
হু না। ৃ 

শিশুয়া সব সময়েই এর্্রীমেলো কাজ করার ..চেয়ে ধীরভাৰে 
পৃঙ্থলার সঙ্গে কাজ করতে পেলে যের়ী জানলা লাভ করে। কিন্তু 
আমরা অনেক 'স্ময়. শিশুদের নিয়ফাস্থবরিত| ন! শিক্ষা দিয়ে 


পি 


২৮৬ 








পম পিট পট পাস পি সি সি পি 





১৩৫১ 


এপস 





তাদের যথেচ্ছভাবে কাজ করতে দিই এবং তাতে শিশু প্রথম . ব্যবহার করি ও প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ নিই। কিন্তু তখনও 
থেকেই কি ভাবে কোন্‌ কাত আরস্ভ করা উচিত সেট। শিখতে আমাদের এটা মনে রাখ। উচিত যে শিশুর সঙ্গে সমান ব্যবহার 


পারে না। 





কলিকাতার জিতেশ্রনারায়ণ শিশু-লালন বিছালয়। শিশুগণ জলযোগে 
রত। দক্ষিণ পার্থে লেখিক! 


কখনও কখনও আমরা শিশুর সঙ্গে ঠিক বড়দের মতই 


কর! প্রয়োজন হলেও তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার জন্তে 
উপদেশেরও দরকার । শিশুর মনে কখনও বড়দের মত দারিত্ব- 
॥ বোধ আসতে পারে ন। এবং তাকে তাদের মত নুযোগ-নুবিধা 
ঢু দেওয়াটাও ঠিক নয়। 
আমর| কখনও কখনও নিজেদের ছোটবেলার কথ! স্মরণ করে 
ই শিশুকে চারদিককার বাধাবিপতি থেকে মুক্ত রাখবার জন্কে সব 
; সময়েই অস্থিরতা প্রকাশ করি। এটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু সব 
8 সময়েই মনে রাখতে হবে, কোন্ট! শিশুর পক্ষে তাল। 
& শিশুর দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে ও মনোযোগ দিয়ে তার 
সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে জগতের সঙ্গে 
| খাপ খাইয়ে, আস্তে আস্তে তার পারিপান্থিক অবস্থা বিবেচনা 
করে শিক্ষা দিতে হবে। ত। হলে মে হঠাৎ কোন বাধ! গেলে 
_ মুড়ে পড়বে না৷ এবং জীবনকে চিন্তে শিখবে | 
ছেলেকে কখনও কোন উপদেশ বা পরামর্শ দিলে তার 
কারণ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল, তাহলে সে তাড়াতাড়ি 
জিনিসটা বুঝতে পারবে ও সে-কাজটা করবার আগ্রহ অন্থতব 


শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

স্থধ্যের আলো! পড়েছে তোমার মুখে সোনালী পৌদ্রে আলোর বন্া নামে 

রা ও অমনি করিয়া পড়ে, সেই বন্ঠায় তুমি কি করেছ দ্নান? 

নীরব নিথর অন্ধকারের বুকে দোপাটি ফুলের কেয়ারি ভাইনে বামে 

নব স্থধ্যের আলোর ঝরণ! গড়ে। নিশির শিশিরে শেফালি হয় না ্লান। 

দেখ ত, কেমন মলিন আনন খানি সুধ্যের আলো তোমারে চিনেছে ভালো 

প্রথম আলোর পরশে উঠিল হেসে নয়নে তোমার ভাতিছে তাহারি জ্যোতি 

স্ন্দর মুখে দিও না ঘোমটা টানি হৃদয়ের মধু উজাড় করিয়৷ ঢালে! | 

মুখ তুলে চাও একেবারে কাছে এসে। তৃষ্ণা লুকায়ে চাহি না তোমার নতি। 

অবারিত আলো নাই তার রপণতা আলোকে পুলক জাগা সকৌতুকে 

চি ৯ সি টা নিই, অমৃত-সরস-পরশ-পিয়াসী দেই, 

বাহির হইতে চাহি যে তোমাণে বুকে 

যদি ভূল করে? ও হাতে এ ছাত দিই। অগু-পরমাধু চাহে প্রেম-অন্ুলেহ। ১০ 
অলকে তোমার পরাব টাপার কলি নবপ্রভাতের নধীন হুরধ্যালোকে | 
.নব সুর বর্ণ সৌরতে কত না ভাগ্যে পেলাম তোমার দেখা, 

হুরডিত কেশে গুপতরি যাবে অলি ছেন অপন্ধপ কখনো পড়ে নিচোখে. 7 
তীধা হেলাইয়া াড়াও.সগগৌরবে। যাদ-হ্রণী অন্তরে এস এক্া। - রি 


বাঙালী হিন্দুর জাতীয় ক্য়রোগ 


স্বামী বেদানন্দ 


এতিহাসিক যুগের কথ! ছাড়িয়। দিলেও ব্রিটিশ রাজত্বের 
প্রারস্তে রাজা রামমোহন রায়ের যুগ হইতে আবস্ত করিয়া 
দ্বেশবন্ধু চিত্তরঞনের সময় পর্য্যন্ত প্রায় শতাবী কাল 
যাবৎ বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জীবনে অদ্ভূত শক্তি ও 
প্রতিভার উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়_ধন্দ সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা 
সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে । ধর্দশ ও সমাজক্ষেত্রে- রামমোহন 
বায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্ত্র সেন, রামকুষ্চ পরমহংস, 
গ্বামী বিবেকানন্দ, বিজয়কষ গোস্বামী, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, 
শশধর তর্কচূড়া মণি, তৃদেব মুখোপাধ্যায়, সঙ্ঘনেতা আচাধ্য 
স্বামী প্রণবানন্দ জী ও তাহাদের অন্থ্বন্তিগণ এবং সাহিত্য 
ও শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধু- 
সন দত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ছেমচন্জর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবীনচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গিরীশচন্ত্র ঘোষ, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায় প্রড়ৃতি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্্র বনু, প্রফুন্নচন্র 
রায় এবং তাহাদের ছাত্রবৃন্দ;। আইন ও বাষ্্রক্ষেত্রে_ 
রামগোপাল ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বন, 
লালমোহন ঘোষ, রাসবিষ্কাবী ঘোষ, ভৃপেন্দ্রনাথ বন, 
অরবিন্দ ঘোষ, ব্রদ্ষবান্ধব উপাধ্যায়। চিভরঞজন দাশ, 
যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি; সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 
হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, কষ্ছদান পাল, শিশিরকুমার ঘোষ, 
মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রামানন্দ চট্টো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য শক্তিশালী ও গ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির 
আবির্ভাবে সমগ্র বাঙালী জাতি শতাবীকাল যাবং 
সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে গ্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়! ভারতীয়গণের এবং ভারতের অন্তান্ত দেশের 
বিশ্ময়বিমিশ্রিত সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
বাঙালী হিন্দুর শক্তি ও প্রতিভা! শুধু যে বাঙালীর 
জাতীয় জীবনকেই সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জল করিয়াছিল তাহা 
নহে, ভারতের সর্বন্র--তথা পাশ্চাত্য জগতেও উচ্থার 
প্রেরণা ও অবদানপরম্পরা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জান ও কর্ধ-প্রতিভা আমেরিকা 
ও ইউরোপের গর্বোদ্ধত শিরকে পদানত করিয়াছিল। 
বাঙালী হিন্ুই ' ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি শহরে 
প্রবেশপূর্ব্ক- তথায় নাগরিক ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি 


স্থাপন করিয়া নেতা ও পরিচালকরূপে তংস্থানে যাবতীয় 
উন্নতির সথচনা করিয়াছিল। 
কিন্তু বাংলার সেই গৌরব আজ্গ অতীতের কথা । 
বাঙালী হিন্দুর শক্তি ও প্রতিভার ক্ষেত্রে আজ ভাটা 
পড়িয়াছে; বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে হত 
ক্ষয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । একটি শতাবীর বাবধানে 
বাঙালী হিন্ু আজ শুধু রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক রাষ্ট্রের শাসন, শোষণ ও গীড়নে নিঃশক্তি ও 
নিঃস্ব নয়, পরস্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিতা, বিজ্ঞান, শিল্প 
প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী 
হিন্দুর সেদিকে লক্ষ্য কই? 
আজ থে বিভিন্ন প্রদেশবামীর মধ্যে বাঙালী-বিদ্বেষ 
উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে তজ্জন্ত যদি আমরা! 
অবাঙালীর সন্কীর্ণতা ও নীচতার উপর দোঘার্পণ 
পূর্বক নিজেদের নির্দোষ বলিয়৷ মনে করি, তবে তদপেক্ষা! 
ভ্রান্তি ও আত্মপ্রতারণা আর কি হইতে পাবে? 
বিগত ১৯২৪ গ্রীষ্টাব্ব হইতে বিংশ বর্ধাধিক যাবৎ ভারত 
সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচারক-দলের নেতারূপে সঙ্ঘ-সপ্ঈযাসী- 
বুন্দের সহিত ভারতের প্রত্যেক শহরে ও প্রধান প্রধান 
স্থানে বৎসরের পর বৎনর উপস্থিত হইয়া তত্রতা বাঙালী 
ও অবাঙালী সকলের সহিত নানাভাবে ঘনিষ্ঠরূপে মিশিয়া, 
বিবিধ প্রকারে সহযোগিতা ও ভাবের আদান-প্রদানক্রমে 
লন্ধ অভিজ্ঞতা এই যে বাঙালী হিন্দুর শক্তি ও প্রতিভার 
ক্ষ্ই উক্ত বাঙালী বিদ্বেষের প্রথম ও প্রধান উত্তেজক 
কারণ। 
ভারতের সকল প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের--মিউনিসি- 
প্যালিটা. ডিগ্রিক্ট বোর্ড, লোকাগ বোর্ড প্রভৃতি পৌর ও জন- 


পদ এবং কংগ্রেন প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা 


ও নেতা! ছিল এক সময়ে বাঙালী। সর্ব প্রদেশে সর্ববিধ 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী ছিল বাঙালী ; এজন সর্ববজ্জই 
বাঙালীর আদর ও সম্মান ছিল। আজ দেখি সম্পূর্ণ 
বিপরীত। প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক শংরে আজকাল 
দেখি--তত্রত্য প্রবাসী বাণালীগণ সম্পূর্ণ আত্মকেন্ত্িক 
ও স্বার্থকেজিক ; কোন প্রকার ধর্ঘমবিষয়ক, সামাজিক ও 
রাষ্্ীয় জান্দোলনের সহিত তত্রত্য বাঙালীগণের সহাক্গতৃতি 
ও সহযোগিতা! নাই.। পূর্বের ধন . প্রবাসী বাঙালীগণ 


২৮৮ 


প্রি সি তা পা পপ লীনা পিতা পালা 


তত্ৎ স্থানীয় অধিবাসিগণের ধশ্বসংস্ান্ত, সামাজিক, বাষ্ীয 
সর্বাবিধ অনুষ্ঠান-গ্রতি্ঠানের স্থিত: রহফোগি তাগানয়গ 
হুইয়া তাহাদের সহিত জীবনে মরণে জড়িত ছিল, তখন 


সেইসব স্থানে বাঙালী-বিদ্বেষ জাগিবার সন্ভাবন! “ছিল '' 


না। বাঙালী ছাড়া এস্ব স্থানের-অধিবানীগণ, চলিতে 
পারিত না, চলিতে চাঁহিতও না। কিন্তু বর্তমানে আমরা 
ক্র ও বৃহৎ প্রতোক শহরে দেখিয়াছি যে.প্রবাসী বাঙালী- 
গণ তত্তৎস্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সহিত সম্পূর্ণ সন্ব্ধচ্যুত 
তাহাদের কোন প্রকার অঙ্্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রবাসী 
বাঙালীর আদৌ যোগাযোগ নাই _.হুখ ছুঃখ, বিপদাপদের 
সহিত জড়িত হওয়া তো দুরের কথা। 

যদি প্রশ্ন হয়__গ্রবানী বাঙালীদের মধ্যে এই আত্ম- 
কেন্ত্রিকতা ও স্বার্থকেন্দ্রিকতা কেন আদিল? উত্তবে 
বলিব _বাঙালীর শক্তি ও প্রতিভার দ্রুত অপচয় ও ক্ষয়। 
বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই ভ্রুত ক্ষয় ও অপচয়ই 
তাহাকে হ্বদেশে ও বিদেশে এরূপ হীন, অবনত, অবজ্ঞাত 
ও পশ্চাৎপদ্দ করিয়া ফেলিতেছে। 

সম্প্রতি বিহার, যুক্তপ্রদেপ, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র 
প্রভৃতি প্রদেশের নানা শহুরে '্রচাবুকার্ধে৷ পরিভ্রমণ পূর্ববক 
তুলনামূলক চিন্তায় উপরোক্ত সত্য-_“শক্তি ও প্রতিভার 
দ্রুত অপচয় ও ক্ষয় বাঙালী হিন্দুকে স্বদেশে .ও বিদেশে 
লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, অবনত ও পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিয়াছে” 
--বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। 

উৎকলবৃসিগণের কথা বাদ দিলে. শারীরিক স্বাস্থ্য ও 
সামর্ধো বাডাপী পুরুষ. ও রমণী অন্ান্ত যাবতীয় প্রদেশের 
নরনারী অপেক্ষা! নিক্কষ্ট। বাঙালী ছাত্রগণ আজ অন্তান্ত 
প্রদেশের ছাত্রগণের সিত প্রতিযোগিতায় হীন প্রতিপন্ন 
হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার কাগজে অধিক নম্বর 
পাইয়া! উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও কৃতকণ্রতায় বাঙালী 
ছাজগণ পশ্চাৎপব-_সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

প্রতিভা ও শক্তির, ক্ষয় ও অপচয়. বাঙালী . হিন্দুর 
জাতীয় জীবনে কি কি লক্ষণ রূপে. প্রকটিত হইয়াছে, 
অন্তান্ত প্রদেশবানীর সহিত তুলনায় যাহা লক্ষ্য করিয়াছি 
ভাহার কথঞফ্িং জাভাম দিতেছি. .. 

সংযষ ( 01801116 ).. এবং নেতৃজন্সরণ (০৮ 
97০9 )এর আত্যন্তিক, অভাব। কোন! আদর্শ, কোনো 
বীতি, কোনে! বিধিনিচষধ পান করিয়া! চলার: সংঘমমূলক 
মনোবৃতি বাঙালী, হাঝাইিয়। .ফেলিয়াছে।. উচ্ছ্খলতা ও 
হুদ্াচারই বাঙালীর বাহাছুক্ধির বিযয়। আবর্শ ও নীতি, 
নিধি ও রিষেখ ানিরাচলিছে হইলে শারীমিক ওএানসিক 


প্রবাসী 


পাতি পিপিপি শিপ লা পাপা লী লাস 


১৩৫১ 


শক্তি-সামর্থোর জাবন্ঠক | সেই শক্কি-সামর্ঘ্যের অভাবে 
বাঙ্ডালী আবাল গাঁ, উচ্ছঙ্খল ও স্বেচ্ছাচানী হইয়া 
ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে-_অধিকতর় শক্িহীন ও প্রতিতা- 
শৃন্ত হইয়া পড়িতেছে। 

বাঙালী আবালবৃদ্ধ সকলে নিজেদের সমান বুদ্ধিমান মনে 
করে। ব্যক্তিত্ববোধ (1) এতই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে 
বালক-পুত্রও পিতার আদেশ বিন! বিতর্কে পালন করিতে 
অনিচ্ছুক। বাঙালী-সমাজে বালক ও যুবকের নিকট 
বয়োবৃহ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধের কোনোই মধ্যাদা নাই। 
সমালোচনা! ও পাকা কথায় বাঙালী বড়ই দৃঢ় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। আজ্ঞাবহতা বা নেতৃজন্ুলরণ গুগ 
বাঙালী চরিত্র হইতে মুছিয়া. গিয়াছে । বাঙালী-লমান্ধে 
সবাই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নেতা। হুকুম জাহির, করিতে, 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে, প্ল্যান, প্রোগ্রাম রচনা, কৰিতে 
রাঙালী অতিরিক্ত ওন্তাদ। ফলে বাঙালীর চরিত কোনো 
মহত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে ন]। ব্যভিস্থাতন্তের 
নামে এই যে উদ্ধতা, দত ও স্বেচ্ছাচার,--এর মূলেও শড়ির 
অভাব। কারণ নেতৃঅন্সরণ ও আজাবহ্‌. হইয়া চলিতে 
শারীরিক ও মানসিক শক্তি__সংযম, নৃক্ফুতা, তৎগুরত) ও 
শ্রমশীলত! আবশ্যক । কিন্তু নী রে: সেই শক্তি- 
সামর্থ্য কোথায়? 

সংবম, নিয়মানুবপ্তিতা, লমননিষ্া ; এবং আজ্ঞাবহ! 
বা নেতৃ-অন্থসরণ--এই গুণ চতুষ্য়ের অভাবে বাংলা দেশে 
সমবায়কাধা বা সঙ্গঘশক্তি গড়িয়া তোলা অসম্ভব হুইয়! 
দাড়াইয়াছে। বাঙালীর মেধা, প্রতিভা, কল্পনা ও উদ্ভাবনী 
শক্তি সবই অন্যানা গ্রদেশবাপী অপেক্ষা, বেশী ছিল; 
কিন্তু উপরোক্ষ গুণগুপ্ির অভাবে উচ্থা ক্রুত নিস্তেম্ব ও 
নিষ্ল হুইয়! পড়িয়াছে । 

কলিকাতায় যে সমস্ত মাড়োয়াী, পঙ্াবী, গরযাটী, 
ভাজাজী, হিনুস্থানী আছে, তাহাদের প্রত্যেক, রায়ের 
মধ্যেই সমবায়-শক্তি ও সঙ্ঘবন্ধত1 বিশেষভাবে . যহিসাজ্। 
অথচ.বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশের শহরে শহমে ...য়ে- 
সব প্রবাসী বাঙালী আছে তাহাদের মধ্যে সন্জবদ্ধতার 
একাস্ত অভাব। প্লে.শহরে. দশ ফর বাঙালী জাছে, 
লেখানে ছুইটি দল দেখা যায়।, এন. বিহেগে 
প্রবাসী. বাঙালীর ছুর্বাল, হৃতয়াং তত্রত্য -দষিযান্ধীঃ 
গণর সবার! উল্লেক্ষিত ও নির্যাতিত ।. : সবীযে্্ীয়.. গ্রে” 
বালী লোক ব্ধন বাংলাদেশে জিরার :নিংল়ল ভাে 
আসে তখন: ছাড়োয়ানী। চল রানি . পজাচী, :। বাড 
প্রসথৃতি সকল প্রযশরালীযাইগজাহাতেরে হত, হাড় 'রাক। 





পট পাপা পাম্প শা সপিসপিধপসপ 


ভাবে সাহাধা করিয়া আগন্তক জ্াতুগণের বাচিবার ও 
উপ্লতির উপায় করিয়া দেয়। . পক্ষান্তরে নিঃসহায় নিংসন্বল 
কোন বাঞ্জালী ভি প্রড়েশে গিয্না পড়িলে ভত্রত্য বাঙালী 
গণের.সাহাযা ও সহানুভূতি পায় না। কারণ বাঙালীগণ 
সঙ্ঘবন্ধ- নয়, তাহাদের -শক্তি-সামর্থাও কেন্রীভৃত নয়। 
কোন উদ্ধি1া বামুন কলিকাতায় উপস্থিত হইলে যত দিন 
সে কোথায়ও কাজ 'জুটাইতে না পারে তত দিন অন্তান্ত 
উড়িয়া বামুনগণ তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাচাইয়া 
বাঙ্গে। বাংলার বাহিকে প্রবাসী বাঙালীগণের নিকট 
হইতে কোনো বিপর 2৪৮ একপ খশা করিতে 
পাবেনা । 

দিশ্রীতে অন্যান তিন চারি: সহন্র বাঙালীর : বাস! এক 
ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া বাঙালীদের লইয়া চেষ্টা করিয়া নিউ 
দিল্লীতে একটু স্থান সংগ্রহ পূর্বক কালীমন্দির নির্মাণ করিয়া 
কালী মৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন । দেখিলাম মন্দির এখনও 
সম্পূর্ণ হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক বাঙালী 
ভদ্রলোক বজিলেন-_বাঙালীদের মধ্যে দলাদলি ও মতা- 
নৈকা হওয়ার দরুন এই অবস্থা । ঝাচিতে সহন্র সহন্্ 
বাঙালীর বাস। রামনবমীতে স্থানীয় হিন্দুগণ যে মহাবীর 
ঝাণডার মিছিল বাহির করে তাহাতে অন্ততঃ বিশ হাজার 
হিন্টু ঝাণ্ডা লই বাহির হয়; কিন্তু সেই বিশ হাজারের 
মধো এক জনও বাঙালী দেখি নাই। রাচিতে বিহার 





৯টি স লাস ৯০৯৮৯ পচ পালা চলাই পতল পল 


পথের লন্ধানে 





বক 

প্রা্শিক হিনদু-সম্মেলনের অধিবেশনে ডাঃ শ্যামা প্রবীর 
মুখোপাধ্যায় প্রধান সভাগ্নতি নির্বাচিত হওয়া সন্বেও যতি 
শহরের একজন বাতীত কোন বাঙালীই অগ্রবী হইয়া কার্ো 
সহযোগিতা করে নাই । গাজিপুর সহয়ে সামান্ত করেব 
ঘর বাঙালীর বাস; প্রতি বৎসর শুন যায় ছুই দলে পৃষ্থন্ধ 
পৃথক ভাবে ছূর্গাপৃজার প্রতিযোগিতা করিয়া মারামারি 
করিবার উপক্রম করে। 

বিগত ছুটি মাস ধরিয়া বিভিন্ন প্রদেশে খুরিয়া যে 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত ভাবে 
বলা .যায়__সকল প্রদেশের অধিবাসিগণই উন্নতিপীল ও 
শক্তিসামর্থ্যবান । একমাত্র বাঙালীই সর্ববিষয়ে ভরত 
পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। 

বাঙালী হিন্দু এত অধিক পরিমাণে কর্ধকুণ্ঠ, এ 
আত্মপ্রতারণাপনায়ণ হইয়া উঠিয়াছে যে এভাবে চলিতে 
থাকিলে অতাল্লকালের মধোই বাঙালীর স্থান ভারতে সর্ষ- 
নিয়ন্তরে গণা হইবে । শারীরিক এবং মাননিক শক্তি ও 
বৃতিগুলি অবিরত অন্গশীলন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রার্ত ও পরিপূর্ণভাধে 
প্রকাশিত হয়। গজ্জন্থ চাই--উদ্ভম, উৎসাহ, অধ্যবসায় 
ও অবিশ্রাস্ত কশ্মতৎপরতা ও শ্রমশীলতা ৷ কিন্তু আবন্ু- 
পরায়ণ ও দীর্ঘনুত্রী বাঙালী হিন্কুর জীবনে স্বীয় ম্বাভাবিকি 
শক্তি ও বৃত্তিগুলির অন্শীগন ও বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা 
কোথায় ? 


পথের সন্ধানে 
জ্রীম্বজাতা রায় 


শ্র্ষা সম্বন্ধে. নানা আলোচনা! আজকাল চারদিকেই 
দেখচ্ডে পাই । বয়স যখন কমছিল তখন এ আলোচনা 
মনে খুব উৎলাহ আনত । ইচ্ছা হত এই যে আমাদের 
পুরান্তন সভ্ভাভার অথই: জল, এক দিকে যার গভীরতার 
ষাপ নেই, অন্ত দিকে যার মধ্যে ইয়ত্তা নেই কত গাছপাতা 
জীবজস্তক মরে, পচে তাকে এই গভীর কালে! বর্ণ করে 
রেখেছে । সেই জলে একটা নাড়া পড়ুক, সব চঞ্চল হয়ে 
উঠুক! একটা শোত বয়ে গিদ্ে আমাদের, পুত 
ময়লার কিছু 'অংশ অন্ততঃ ধুয়ে যাক আর থাক শুধু স্বচ্ছ, 
দির্ঘদ অতল 'অন্ু্াশি ) কিন্ত এখন অভিজ্ঞতার বিষ 
শবীযে ব্রবেশ কযেছে, এখন দেখি এই পুরাতন সভ্যতায় 
অথই জলে চিল ফেলার .ফলে টুপ. করে একটা শব্দ হয় বটে, 


আর তার চারদিকে একটা হিল্লোল ওঠে, তার পাশ 
দিয়ে আর একট! হিল্লোল ওঠে কিন্তু ক্ষীণতর | এই 
রকম ক্ষীণভর হতে হতে সে হিল্লোল কোথায় মিলিয়ে 
যায়। শ্লোতের আশা কোথায়? তা সত্বেও যখন গত ভাজ 


মাসের -প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 


“শিক্ষার পথ” প্রবন্ধ পড়লাম তখন আবার মনে জআানম্দ 
হ'ল পথ যে কোথায়ও জাছে এ কথা কেউ জোর 
করে বলছেন শুনলেই আনন্দ হয়। কিন্তু সে পথের 
সন্ধানে ক যাবে, এ কথ! ভেবে নৈরাশ্য আসে। তবু এ 
বিষয়ে আলোচনা করবার.লোড সামলাতে পারলাম না । 

, রুশিক্ষাৰ- পথ”. প্রবন্ধের . ছোটখাটো সব রিষয়ে 
জেখকের সঙ্গে একছত হতে না 'পান্ধলেও তার মূল গ্রাতি- 


২৯ 


পাদ্য বিষয়টি__শিক্ষাকে জীবিকাঞ্জনের তিতির উপরে 
প্রতিষ্ঠা করা, এবং ত৷ ছাড়াও মেনে নেওয়া যে মনের 
বিকাশের জন্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক, 
(তাতে ক'রে জীবিকার্জনের সাহাধ্য হোক ব! নাই হোক) 
এ কথ! ছুটি বড় ভাল লাগল। দেশে এইজ্ঞান ও এই 
আদর্শের বন্ুল প্রচার আবশ্যক | কিন্তু ইংরেজীতে একটি 
কথা আছে--৮1)0 19 (০ 7911 0106 ০৪০? এর উত্তর 
লেখকের কাছে পেলাম না। 

এ বিষয়ে আমি ভালভাবে তৃক্তভোগী বলেই এই 
প্রশ্নটি করছি । শিক্ষার প্রচার হয় স্কুলগুলির মধ্য দিয়ে। 
স্থলের অংশীদার হচ্ছেন (.) ছাত্রছাত্রী, (২) অভিভাবক, 
(৩) সরকার বাহাদুর অর্থাৎ তার প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর 
বা ইন্সপেক্টেস, (৪) শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। হাতের কাজ 
শেখাতে গিয়ে দেখেছি প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 
তা আপবে না জেনে সেট! শিখতেই ছাত্রছাত্রীদের দারুণ 
অনিচ্ছ। । যদি তবুও জোর করে শেখানোর ব্যবস্থা করা 
গেল তবে অভিভাবক চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার 
“ওয়ার্ডটিকে এই শৃঙ্ঘগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কোনও 
রকমে যদি ১ও ২ নং-কে ঠেকিয়ে রাখলেন তবে তখন 
-৩ নং এলেন। -আপনার যা টাক! দরকার তা ত তার! 
দেবেনই না, উপরস্ত নিয়মের বাইরে একাজ, ওকাজ, সে 
কাজ হচ্ছে কেন তার কৈফিয়ৎ চাইতে আর করলেন এবং 
81800861900 কেটে দেওয়ার ভয় দেখালেন । অনেক চেষ্টা 
কনে হয়ত ৩নং-কেও সামলে উঠলেন কিন্তু ৪ নং-এর ধাকা 
সামলানো শক্ত । তাদের মধ্যে জনেকে হয় তো ট্রেনিং 
পাস করে এসেছেন। ডণ্টন প্রোজেক্ট, মন্ডেসরি, সবই 
তারা পরীক্ষার সময়ে বলে এসেছেন, কিন্তু সেগুলো যে 
পরীক্ষা পাশের পরেও কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হয় তা 
তার! বেশীর ভাগই জানেন না । বরং এমন দেখেছি যে যদি 
কোনও তরফ থেকে ট্রেনিং পাস করা বানা কর! কোনও 
শিক্ষক-শিক্ষপিত্রী, বা যে-কোনও লোক, গতানুগতিক 
পন্থা থেকে একটুও অন্য পথে গিয়েছেন, তবে তখনই 
নানা বকমঠাট্রা-বিদ্ধপ হয়েছে । এটা ঠিকই যে স্কুলের 
বাধ! নিয়মের মধ্যে এবং জীবনসংগ্রামের প্রবল চাপে নতুন 
কিছু করবার স্থযোগ কমই পাওয়া! যায়, কিন্তু সাধারণ 
ভাবে উন্নততর উপায়ের জন্য একটা চেষ্টা, বা শুধু একটা 
সহান্ৃভৃতিপূণ দৃি দেখলেও এতখানি আপশোব থাকত 
না। মন্থয্যত্বের বিকাশ তে অন্থবিধার মধ্য দিয়েই হয়। 

'বিদ্বেশের শিক্ষার পদ্ধতি কিনব! রাজনৈতিক বা সামা" 
বিফ প্রথা সম্বন্ধে আমর! অনেক আলোচনা করেছি। 


প্রবানা 


পানা পীরাশীশা পা পাবা বধপা-সপ পা ক পা ও শিপ তাতে ক লী ৮৪৯৫৮ এ 


১৩১, 


আমরা আজকাল সর্বদাই বলছি-_কমিউনিজসূ সোস্যা- 
লিজম্‌ আয়লগু, সোভিয়েট রাশিয়া, মন্তেসরি, ভণ্টন প্ল্যান, 
প্রোজেক্ট মেথড ইত্যাদি । কিন্তু মুফিল হচ্ছে যে কাজে 
কোন্টা করতে পারছি? কিন্বা কোন্টা করবার সন্ভাবন! 
আছে? নারকেল গাছের সার ধানগাছের গোড়ায় 
দিলেই কি ধানকে নারকেল করে ফেলতে পারব? ছুই 
গাছকে একরকম সার দিলেই চলবে না, ছুই গাছে 
এক ফগগ আশা করেও লাভ নেই। এই কথাটা খুব ভাল 
ভাবে বুঝে তবে আমাদের কাজে নামা দরকার । দেশ 
বিদেশের খবর সংগ্রহ প্রয়োজনীয় নিশ্চয়ই | কিন্ত 
তার থেকে বেশী প্রয়োজনীয় নিজেদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা 
করা। 

অন্ত দেশের সঙ্দে আমাদের দেশের তুলনা চলে না। 
যে ছুটি জিনিস মান্ছষের বেচে থাকবার পক্ষে এবং মান্য 
হওয়ার পক্ষে আবশ্তক আমাদের সে ছুটিরই অভাব। একটি 
হচ্ছে খাদ্য, অগ্চটি নিজস্ব সংস্কতি। আমাদের নিজেদের 
দেশ বলেই কিছু নেই। আমরা “নিজ বাসভূমে পরবাসী” 
হয়ে আছি। কাজেই খাদ্যও জোটাতে পারি "না এবং 
আমাদের পুরনো সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়েছি অথচ নতুন কিছু 
অঞ্জন করতে পারি নি। তাই নিজন্থ সংস্কৃতিও নেই । কেউ 
যেন ভাববেন না যে হঠাৎ ঘোর সনাতনপন্থী হয়ে 
উঠলেই আমর! পুরনো সংস্কৃতি ফিরে পাব। 

আধুনিক ফুগে বসে ওভাবে পুরনো সংস্কৃতি ফিরে 
পাওয়া যায় না। গুটি থেকে বার হবার পর প্রজাপতিকে 
আবার পোকার অবস্থায় নিরে যাওয়া যায় না। কালের 
শ্োত নিশ্মম ভাবে বয়ে চলেছে, পিছনে কি ফেলে এসেছি 
সে কথা ভেবে এখন লাভ নেই। এখন নতুনের মধ্য 
নিজের প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কম্্ম এবং ধর্শ। কাজের 
মধ্য দিয়েই কাজ হয়, বিধিনিষেধ দিয়ে হয় না, তাই সাম্‌নে 
যা কাজ আছে তার মধ্যে নেমে পড়লে তবেই আমরা 
নতুন করে নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারয। 
এখন আমাদের সামনে কাজ হচ্ছে (১) খাদ্যের সংস্থান 
এবং তার আনুষঙ্গিক (২) আনন্দের সংস্থান এবং এই ইনি 

সহায়তায় (৩) শিক্ষার বিস্তার । 

বি খাঙ্গ্যসমন্তা আমাদের দেশের প্রধান সমস্ঠা। 
খাদা না পেলে মান্ছযের কাছে মান্ধষের ব্যবহার আশ! 
করাই বৃখা। কিন্তু সেই খাদ্য আমর! পাই কোখার? 
যারা চাকুরীজীবী ভারা চাকুরীর অভাবে বারা যাচ্ছি, 
যার! কৃষি ও ব্যবলায়জীবী আব্বকাল তাদেরও কোদ 
স্থবিধা নেই ।- আমর সবাই বলি বে নন্বকান্ধের কাছে: 





প্রাণ 


পাস স্পা পামপিস্পসমপসপসস আপস পা 


সাহায্য চাওয়া বৃথা। কিন্তু দেশের লোকেরাই কি কেউ 
সাহায্য করতে প্রস্তত দ্ধাছেন? ভাদ্রের “প্রবাসীশতে 
'দ্নেখলাম শ্রীযুক্ত কিরণশক্কর রায় এক বক্তৃতায় বলেছেন 
"বাঙালীদের শৃর্ঘলাহগরাগী ও সঙ্যবন্ধ" হতে হবে। 
কথাটা খুবই ভাল কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি যদি আরও 
বলতেন থে কিসের মধ্যে দিয়ে তারা এ জিনিস লাভ 
করবে তাহ'লে আরও ভাল হত। শুধু “আমাদের 
এখানে অভাব" বলা যথেষ্ট নয, সে অভাব দুর 
করবার বিশেষ ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা দরকান্ম। একটা! 
অভ্যাসের ভেতর দিয়ে ছাড়া কোনও শক্তি লাভ করা! 
যায় না। আমাদের স্কুগ কলেজগুপির শিক্ষা হ'ল বাইরের 
থেকে বসিয়ে দেওয়া শিক্ষা। তার মধ্যে দিয়ে আমাদের 
আত্মপ্রকাশের চেষ্টা নেই, কতকগুলো তথ্য মুখন্ধ ক'রে, 
আমরা পরীক্ষার খাতায় স্তিশক্তির কিছু জিমন্তার্টিক 
দেখিয়ে আসি। এর ভেতর দিয়ে শৃঙ্খলান্বাগ বা 
সঙ্যবন্ধতা গড়ে ওঠে না। এমন কাজ আমাদের ছেলে- 
মেয়েদের কোথায় আছে যার মধ্যে দিয়ে তারা নিজেকে 
প্রকাশ করবে, ষে কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের শরীর ও 
মন ক্ষুরণের চেষ্টা করবে এবং তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শিখবে। 
কোনও রকমে যদি বা দেশের লোককে সঙ্ঘবন্ধ হতে 
শেখান যায় তারপরে সে অভ্যাস কাজে লাগিয়ে উপার্জন 
করবার কোনও পথ আমাদের নেই। “শিক্ষার পথ” 
প্রবন্ধে স্কুলের মধ্যে এ রকম কাজ কি করে প্রবর্তন করা 
ষায় তার একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ডেনমার্কের 
এস্বার্গে ছাজেরা কি ভাবে কৃষিকার্য্যে মন দিয়েছে সে 
কথা লেখা হয়েছে। উদাহরণটি খুব হুন্দর কিন্তু তার 
প্রয়োগ করবে কে? লেখক খুব আশান্বিতভাবে বলেছেন 
যে সোভিয়েটতন্ত্র ছাড়াও কৃষিপ্রধান দেশে কি করা যায় 
তা আমরা এ উদ্দাহরণ থেকে বুঝব। ডেনমার্কে যে 
সম্ভব সে উন্নতি আমাদের রাজতম্ত্রেরে কাছে 
আশ! করতে পারি কি? অন্ত সব উন্নতির 

দিই, ডেনমার্কের প্রাথমিক শিক্ষা ও ফোক্‌ 
সই আমাদের পাওয়া সম্ভব? আশা করবার 
বলবার দিন আর নেই। এখন কোন্‌ পথে 


উন্নতি 
আমর! 
কথা ছেড়ে 


& পে 
রী 


নিজের! বার হয়ে পড়তে পারি তাই জামাদের ভাবতে 
হবে। কি করলে দেশের থাদ্যসমস্তা কিছু পরিমাণে 
মেটে এবং তার সঙ্গে লোকে সঙ্ঘবন্ধভাবে শৃঙ্ঘলাহ্রাগী 


হতে শেখে (কারণ এফুগ সত্যের যুগ, সঙ্যবন্ধ হওয়। 
ছাড়া কোদও কাজ সফল হবে না) কাই শামাদের খতন 
ভেবে দেখতে হবে। . 


পথের সন্ধানে 
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আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের অনেকেরই অবসর 
আছে এবং কাঁঙ্গ করবার ইচ্ছাও আছে কিন্তু সঙ্ঘবন্ধ 
কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে কিছু করে উঠতে পারে না। 
সবদিক ভেবে দেখে সঙ্ঘবন্ধভাবে কুটির-শিল্প, ছোট 
ব্যবসায় ও চাষবাস করবার ব্যবস্থা করা এবং এ প্রচেষ্টা- 
জাত জিনিস শহরে বিক্রীর চেষ্টা করাই আমার কাছে 
আজকালকার দিনের প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিন্তু 
এই ভাবে কাজ আরম করতেও যে সামান্ত মুলধন 
প্রয়োঞ্জন তা-ও আমাদের নেই। মুলধনের অভাবে 
ছোট ছোট সমবায় সমিতি স্থাপন প্রয়োজজন। জিনিস 
তৈরি এবং বিক্রী--এই ছুই উদ্দেস্তেই সমবায় সমিতির 
সাহায্য দরকার। কিকি কুটির-শিল্প আমাদের দেশে 
চলতে পারে সে বিষয়ে শ্রীধুক্ত রাঁঙ্শশৈধর বহু একখানি 
পুস্তিকা লিখেছেন ( কুটির-শিল্প_বিশ্বভারতী )। এই 
পুস্তিকাখানি পড়লে চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। বিশ্ব- 
ভারতীর শ্রীনিকেতনে অনেক দিন থেকে নানা কুটির- 
শিল্পের প্রচেষ্টা! চলেছে । সেখানকার অধ্ক্ষের কাছে এ 
বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তার! তাদের অভিজ্ঞতার অংশ দাম 
করে দেশকে সাহায্য করবেন-_-এ বিষয়ে আমার সন্দেছ 
নেই। 

কুটির-শিল্পের সাহাধ্যে জীবিকাজ্জন যে একেবারে 
অপভ্ভব নয় বরং ধুবই সম্ভব, তার ছুই একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত 
যে আমাদের চোখের সামনে নেই তা নয়। একেবারেই 
সামান্ত মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ত হয়ে, এধন জনেক জনেক 
লোক সেখানে জীবিকার্জনের পথ পেয়েছে। এ রকম 
উদ্দাহরণ আমরা জানি। তাদের প্রন্তত জিনিস ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন জান্গগায় বিক্রী হচ্ছে এৰং তারা অনেকে 
নিজেদের খাস্ভ উৎপাদনও খানিকটা পরিমাণে নিজেরাছি 
করছে। এ রকম গৌরবময় একটি দৃষ্টান্তের কথ! জানলেও 
মনে ভরসা আসে। 
. তার পরে (২)। আনন্দ ছাড়! জীবন চলে না। শুধু 
খাদ্যে প্রাণ বাচে না । চীন দেশের কথা পড়েছি যে এই 
বিরাট যুদ্ধের মধ্যেও তাদের ছেলেমেয়েরা আম্যেমাগ 
অভিনয়-সঙ্ঘ চালিয়ে চলেছে । এ দেশ থেকে গওদেশে 
মানুষকে সরে যেতে হচ্ছে, কিন্ত আনন্দ তারা বিসঙ্জন 
দেবে না। আনন্দের অভাঁধ আমাদের দেশের নিজ্জীবতার 
একটা বড় কারণ। কিছুদিন আগে বিখিনিষেধের আধিপত্যে 
আমাদের স্বাভাবিকভাবে মুক্ত প্রন্কৃতির সঙ্গে এবং লব 
মান্যের সঙ্গে যোগ রেখে জানন্দ করবার কোনও উপায় 
ছিল না। কালাপানি পার হওয়! যেত না, মেয়েরা! অস্তঃ- 


৯২ 
গুরের বাইরে যেতে পারতেন না, আীপুরুবে ঘরের বাইরে 
স্বাভাবিক ভাবে কথা বঙ্গতে পারতেন না, যে কোনও 
জাতের বন্ধুর সহিত একসঙ্গে বসে খাওয়া যেত না। এক 
কথায় যা দেখা ও পৃজাপার্বণ ছাড়া আনন্দের অন্ত সোজা 
পথ ছিল.না। বাকা পথ ছিল নানারকম কিন্ত সে আলোচনা 
নিশ্রয়োজন। এখন আমর! এ সব বিধি-নিষেধ ভেডেছি। 
আনন্দকে জীবনে খানিকটা স্থান দিয়েছি__ব্যক্তিগতভাবে। 
কিন্ধু সেটা নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে আমাদের জীবনে 
বয়েছে। আমর] আনন্দকে জীবনের অঙ্গ বলে স্বীকার 
করে জীবনকে সে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনও চেষ্টা 
এখনও করি নি। কবিগুরু ও কর্গুর রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্বভারতী এক মহান্‌ আদর্শ আমাদের সাম্নে এনেছে। 
আনন্দের উৎস হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র 
আমাদের দেশে নয়, অনেক দেশেই আদর্শ হতে পারে।, 
সহ-শিক্ষাকেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশেও দেখেছি-_কিস্তু বিশ্ব- 
ভারতীতে এ বিষয়ে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে যা সব 
জায়গায় পাওয়া শক্ত। উন্মুক্ত প্ররুতির সঙ্গে সহজ সরল 
যোগ এক দিকে, অন্ত দিকে গানে, খতু-উৎসবে, সৌন্দর্য্যের 
সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটি আদর্শ স্থান নিয়েছে । এখানে 
আনন্দ একট! হঠাৎ এবং কোনওরকমে পাওয়া! জিনিস নয়, 
আনন্দ জীবনেরই অঙ্গ ৷ কিন্তু এই ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানে 
সীমাবদ্ধ থাকলে দেশের বিশেষ লাভ হ'ল না। ধারা 
দেশের খান্ধ-সংস্থানের ব্যবস্থা করবেন, তাদেরই 
দেশময় আনন্দের সংস্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে। 
' আর সঙ্গে সঙ্গে করতে হুবে (৩) শিক্ষার ব্যবস্থা - 
বড়দের এবং ছোটদের। ইংরেজীতে যাকে বলে [12799 
8.৪ শেখা ( লেখা, পড়া এবং সামান্ত অঙ্ক শিক্ষা) এবং 
সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে হাতের কাজ শেখা_এ অধিকার 
মান্য মাত্রেরই দাবী করা উচিত। এই শিক্ষা! প্রসারের 
জন্ত দেশব্যাপী প্রচেষ্টা দরকার। পড়তে এবং লিখতে 
শিখলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগন্ত্র মানুষ নিজেই প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে। তার পরে ভূগোল শিক্ষায় মহকুমা থেকে 
আরম্ভ করব, না ম্যাডাগাস্কার থেকে আরম্ভ করব-_ 
তাতে কিছু আসে যায় না। ইতিহাস সম্বন্ধে তাই; 
কি ভাবে শেখাচ্ছি তাতে খুব বেশী তফাৎ হয় না, যদি 
. কেব্ল মুখস্থ না করিয়ে সত্যি শেখানোর দিকে দৃষ্টি রাখি। 
আমরা যে যুগে পড়েছিলাম তখন ভলটন ছিল না, কিন্ত 
'ক্মামরা আবার ভলটন ভক্ত। যাদের ভলটন অঙ্সারে 
-শেখাচ্ছি তারা আবার কিসের ভক্ত হবে কে জানে? 
কান্দেই ভাল প্রণালীতে কাজ করতে পারি ভালই, না 


. প্রবানী 


১৬৫১ 
পারলাম ত একটু কম তাল্তেও চলবে। ধা! যুলতঃ চাই 
তা হচ্ছে প্রাণ। সেটা যেন কোনও রকমে বোধ না করি। 
সেই গ্রাণ' যথেষ্ট দেওয়ার এই উপায় নয় যে শিগুয় সব কাজ 
সহজ করে দেব। উপায় হচ্ছে তাকে নিজের পথে বাড়তে 
দেওয়া। শিশুদের শরীর ও মনের বাড়বার একটা ধারা 
আছে, আমাদের শক্ত-হয়ে-বাওয়া-মন দিয়ে সেই ধারার 
গতি বোঝা খুব কঠিন কাজ, তবু শিক্ষকের আসন নিলে 
সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে এবং নিজেদের এই 
অক্ষমতার জন্তই শিশুর ওপর বিধি-নিষেধ কেবল ততটাই 
রাখব যতটাতে সে অন্তের ব! নিজের অনিষ্ট না করে। 
সেই অল্নমাত্রায় বিধিনিষেধটুকু যেন সর্বদা গ্রতিপালিত হয় 
সেটা দেখতে হবে। আর দেখতে হবে যে শিশু যে 
কাজ করতে চায় তার যেন স্থযোগ পায়। যাতে শিশু 
একনিষ্ভাবে কাজ করতে শেখে সেই স্থযোগ দেওয়াটাই 
শিক্ষার সব চেয়ে বড় কথা। সেই আদর্শ, সেই পারি- 
পান্থিক অবস্থা এবং সেই স্থযোগ তাকে দিতে হবে। - 
এই লক্ষ্যটিকে মনে রেখে আমরা শিশুকে লেখা, পড়া, 
অঙ্ক, হাতের কাজ এবং অন্তান্ত যা কিছু ভাল মনে 
হয় তা শেখাব। কুটির-শিল্পের কেন্দ্রের কাছাকাছি 
জায়গায় শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এ 
আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য শিশু আপনার থেকেই 
কুটির-শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। লেখাপড়া এবং 
কুটির-শিল্পের কাছাকাছি মাছষ হলে ছটোই শিশুর 
স্বাভাবিক ভাবে আয়ত্ত হবে। যে শিশুরা এই শিল্প শিখবে 
তারা বড় হয়ে কেউ এ পথেই থেকে যাবে, কেউ থাক্‌বে 
না। যারা থাকৃবে না তাদেরও ছোটবেলায় এ শিক্ষা- 
লাভ কিছু ক্ষতিকর হবে না। মাঙ্ছযের শিক্ষা-লাভের 
ক্ষমতা অপর্যাপ্ত । যা ভবিষ্যতে কাজে ব্যবহার করতে 
পারব শুধু যে তাই শিখলেই চলে ভা নয়, জগৎকে 
বোববার জন্য, নিজের হাত-পায়ের দক্ষতা আন্বার জন্য 
মস্তিফ্ের বিকাশের জন্য এবং আনন্দের জন্য ভবিষ্যতে 
ব্যবহার্য ছাড়া অন্য জিনিসও শেখা দরকার । শ্রীযুক্তা 
মরোজিনী নাইডু কবি ও রাজনীতিজ হলেও ছোটবেলায় 
যে রন্ধন-বিভ্ভ! শিখেছিলেন তা পরে ব্যবহার করেছিলেন 
জেলে থাকবার সময়ে । সেখানে তিনি নানারকম রন্ধন 
করে.সময়ও কাটাতে পারতেন, আনন্দও পেতেন। ছু" 
চারটে জিনিস বেশী শিখে রাখলে জীবনে ক্ষতি কি? 
সমস্ত দিক দিয়ে দেখতে গেলে জামার মনে - হুয়, 
আমাদের এখন এমন কয়েকটি কেন করে ফেল! দরকার 
যেখানে এক দিকে কুটিয-শিল্পের বা ছোট ব্যবসায়ের কাজ 


আবণ ূ আলোচনা ২১৩ 
চলবে, অন্য দিকে আনন্দ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে। * কিছু দিন বাইরের লোক মাইনে দিয়ে রেখে, পরে নিজেদের 


সেই সব জায়গায় কর্ধান্দের খাওয়া-দাওয়া, জীবনযাজাও 
এমন সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে হবে যাতে করে জীবনের 
ধারাটাই বদলে বায়। এ রকম কেন্ত্র খুলতে প্রথম চাই 
উৎসাহী. কণ্দা, তার পরে চাই মৃলধন, তার পরে স্থান ও 
কাজ নির্বাচন। এক এক জায়গা এক এক কাজের জন্য 
প্রশস্ত । কোন্টা কোথায় ভাল তা বুঝে নিয়ে স্থান বুঝে 
কাধ আর করলে কাজ সহঙ্জ এবং লাভ বেশী হয়। 
গোলাপের চাষের, গুটিপোকার চাষের, ছুধ ডিম প্রভৃতির 
ব্যবসার সাফল্য বিশেষ ভাবে স্থানের ওপরে নির্ভর করে। 
তার পরে মনে রাখতে হবে যে কাজ আরভের সময়ে 
একেবারে আনাড়ি লোক দিয়ে কাজ চলে না। ভাল 
ভাবে মাইনে দিয়ে বিশেষজ্ঞ লোক রেখে কাজ আরম্ভ করা 
দরকার। (বিশেষজ্ঞ মানে ইউনিভাগিটির ডিগ্রিধারী 
লোক নয়। সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা এ কাজ ক'রে 
অভ্যত্ত, থোজখবর করে সে রকম লোক যোগাড় করে 
আন! দরকার।) প্রথম থেকেই লাভ যে ষোল আনা হবে 
তা নয়, কিন্ত আরভটা আশাপ্রদ হওয়! চাই, তা না হ'লে 
লোকের মনে উৎসাহ হয় না, কেউ যোগ দিতে চায় না। 


লোক তৈরি হয়ে উঠলে তাদের ছিয়ে কাজ চালানো যায়। 

এখন আবার আমরা সেই প্রথম প্রশ্নে ফিরে এলাম--. 
কাজ আরম্ভ করবে কে? আমি এ প্রপ্নের উত্তরে বলি 
দেশের তরুণদের এ কাজে নামতে হবে। তাদের কাছে 
এখনও পৃথিবী সজীব, নানাবর্ণে উজ্জ্বল, তারাই আমাদের 
ভরসা । দেশের নেতারা যদি সমবায় সমিতিগুলির 
প্রতিষ্ঠার বাবস্থা করে দেন এবং তরুণরা এগুলি 
কাজে চালিয়ে অর্থকরী বন্ত উৎপন্ন ক'রে বড় বড় 
শহরে জিনিসগুলি বিক্রীর ব্যবস্থা করেন তবে আশা করা 
যায় যে দেশে একটা কর্খপ্রবাহ বইতে আরম্ভ করবে। 
এই সঙ্গে তারা জীবনের আর ছুইটি লক্ষ্য--ণিক্ষা 
ও আনন্দ বিস্তারের দিকে যদি সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন 
তবে আমাদের সেই অচল জলের বাধের জায়গার জাহগায় 
ভাঙন ধরবে। একবার বাঁধ ভাঙতে পারলে সে জলের 
শ্রোত নিজের পথ নিজেই করে নেবে, নিজেদের গতির 
বেগেই আমরা চলে যাব।* 


* নিখিল-ভারত নারী-সশ্মিলনী-_ পূর্ববঙ্গ শাখায় পঠিত। 


০০ 


আলোচনা 


“ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী” 
5 শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
গত আযাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ভ্ীদেবজ্যোতি 


হয়। কলিকাতা! গেজেটেই শুধু এ সংবাদ বাহির হয় নাই, স্ষ- 
সাময়িক সংবাদপত্রসমূহেও এ সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল। ১৮৪৮ 
২*শে জানুয়ারী তারিখের “ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া” লিখিতেছেন,--- 


«পথ 0808 :8000006 0726 748107 12000905008 


বর্ণের "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী, শীর্ষক 57175854551 
0, 13851 87005. 20 0টি সা 
প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম । এই প্রাবন্ধে তিনি কার ঠাকুর কোম্পানী (০১913575875117505 প255894202005৩ 22 ০ 


00107071891 100820998, 0১9. 800০8706501 0৮ পা 005৩ 
10990. 0108602 60 (05 :318 01 108027902 12) ৮০ 1120) 565 
%]19 0 7391১009 21] 01108 81] 06388 ৪00. ৫15012189 ৪11 
11901116168, 20008, 005 10019 ০01 10782109086 2880, 
1088 86 1900) 0289890 6০ 13850 8109 1010758ট 20. 0109 ছে 
সা)301) 115 6960191181১90,* চো, 1979. ০6 িওস, 180, 13) 


দেউলিয়া হইবার যে সমন্ন নির্দেশ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিঞ্িৎ 
বক্তব্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন।-_- 

“এ দিনই [খই এপ্রিল ১৮৪৮] ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়ান কার 
ঠাকুর রা ও গরিনীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে 
পাওনাদারদের একটি সাকু্লার প্রকাশিত হয়। | 
লাকুলারের তারিখ ৩১শে মার্ড। দেবেভ্রনাখ ভাহার আত্ম- সাকলোর উদ্ধত ভীদান ১৬ টজ 
জীবনীতে লিখিয়াছেন, “১৭৬৯ শকের ফান্তন মাসে কার ঠাকুর সাকু না হি টি 
কোলপীর বাজ বসার পতন হইল” এখানে সাল টিকই পরও ০52304১1908 
আছে, শুধু ফান্তন না হুইয়। চৈত্র মাসের মাঝামাবি হয়। শ্ুতেরাং 501915, 81০. 0৪ 30৭5 0১, 2505190058 
কলিকাতা গেজেটের একটি বিজ্ঞাপনের উপর নিত করিয়া কার 325505155 59:5517,705,2/150 সু শা 
ঠাকুর কোম্পানী বন্ধ হইবার তারিখ ১৮৪৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর 


ছি ১৮৪৭ ৩১এ ডিমেম্বর কার ঠাকুর কোম্পানী “বন্ধ' হুইবার. 
| বলিয়া! যে ধারণা ২ ব্যাঙ্কের গর পরবর্তী জানুয়ারী মাসে দেউলিয়া অবস্থায় কোম্পানীর দেনা- 


পাওন। চুকাইবার যে ব্যবস্থ! হইয়াছিল এখানে তাহারই স্পষ্ট 
উল্লেখ রহিয়াছে» | 


তল চিরািিিটিউিভিটিিসিটিডি 8828 রি 
৯৮৪%, ৩১এ ডিসেবর তাবিখেই কার ঠাকুর কোম্পানী দেউলিয়া ..% এ সত 'বগী' জো ১৩৫১ সথ্যায় আলোচনা করিযাছি।, 


 শ্রমিক-পি'পড়ের জন্ম-রহস্তয 
জ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


আমাদের আশেপাশে রফষারি পিঁপড়ে দেখিতে পাই। ইহাদের 
বাসস্থান জনুসন্ধান করিলে দেখা বাইবে__প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সুই, তিন বা! ততোবিক বিভিন্ন আকৃতির পিঁপড়ে রহিয়াছে। 
একই জাতীয় পিপড়ের এই আকৃতি-বৈবম্য স্বভাবতই বিশ্বয়ের 
উত্তরেক করে। খু'টিনাটি বৈহম্য থাকিলেও সন্তান, মাতা অথব! 
পিতার মত দ্দাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া থাকে-_জীবজগতের 





শ্রমিক-পিগড়ে 


ইহাই অতি পরিচিত ঘটনা । কদাচিৎ কখনও ছুই-এক ক্ষেত্রে 
নিয়ষের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা! যায়? কিন্তু তাহারও কারণ 
সুস্পষ্ট । পিপড়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাতা অথবা পিত। হইতে 
মম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির সন্তান জন্মগ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক নিয়ম । 
মাত! ব! পিতার জন্থরবপ সম্তান জন্মগ্রহণ করাটা! কতকটা সাময়িক 
এবং জনেকট! আকম্মিক ব্যাপারের মত। এক-একটা পিপড়ের 
বাসায় সাধায়ণত চার-পাঁচ রকমের পিপড়ে থাকে । কয়েক শত 
সাজ! কয়েক শত রাদী এবং কয়েক হাজার কম্মা বা শ্রমিক। 
আমর! সচরাচর শ্রমিক-পিপড়েই দেখিয়! থাকি এবং ইহাদের 
ছায়াই জাতি নির্ণাত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে কতকগুলি থাকে 
মাথ! ফোটা সৈল্প এবং বাকীগুলি ছোট বড় মাঝারি--এই তিন 
জেমীতে বিভক্ত । রাণীর আকৃতি, সাধারণ পিপড়েদের তুলনায়. 
অনভ্ভব বড়। রাজার আকৃতি মাকারি-গোছের । কিন্তু কশ্বীরা 
সর্বাপেক্ষা! ছোট এবং পিজা ব! মাতার সহিত ইহাদের আকৃতিগত 


কোন সামগ্নন্ত দেখিতে পাওয়! যায় ন| | রাজা ব! রাণী পিপড়েছের 
প্রত্যেকেরই ভান! আছে; কিন্তু কর্মীদের কাহারও ভান! নাই, 
অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাজ ও রাণীর মধ্যে মিলন সংঘটিত 
হইবার পর রাশীর ডিম হইতে কেবল এই কর্মাশ্রেণীর পিপড়েয়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কি উপায়ে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার 
সংঘটিত হইয়! থাকে প্রত্যেকেরই তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়! 
স্বাভাবিক। বিভিন্ন জাতীয় কয়েক প্রকার পিপড়ের মধ্যে এইরপ 
আকৃতি-বৈষম্য দেখিয়া! এক সময়ে আমারও কৌতুহল অদম্য হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিকের! এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার 
গবেবণ! করিয়াছেন, বটে, কিন্তু কোন স্বর পিদ্ধাত্তে উপনীত হইতে 
পারেন নাঈই। 

কিছুকাল যাবৎ পিপড়েদের এই অন্ভুত প্রজনন-রহস্ত 
উদঘাটনের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পরীক্ষার ফলে 
এই রহস্ত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি মোটামুটি ভাবে এ 
স্থলে তাহা আলোচনা! করিব। প্রথমতঃ, কাঠ-পিপড়ে লইয়! 
কাছ আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার পর ক্রমাগত ডে'য়ো-পিপড়ে, 
বিষ-পিপড়ে, জুড়নুড়ে-পিপড়ে লইয়া পরীক্ষা করিয়াও বিশেষ 
কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। কারণ এই পিপড়ের 
প্রত্যেকেই মাটির নীচে গর্ত খু'ড়িয়া বান করে। বাচচ। প্রস্তুতি 
মাটির নীচে অন্ধকারেই প্রতিপালিত হয়। বাহিয় হইতে 
দেখিবার কোন উপায় নাই। কৃত্রিম বাস! নির্মাণ করিয়। তাহাতে 
হাজার হাজার পিঁপড়ে প্রতিপালন করিয়! দেখিয়াছি, তাহার" 
্াপী, বাচ্চা, ডিম প্রভৃতি অন্ধকারে অথব। কোন কিছুর আড়ালে 
অতি সঙ্গোপনে রক্ষ! করে। কাজেই ইহাদের স্বাভাবিক কার্য- 
প্রণালী প্রত্যক্ষ কর! অতি হরহ ব্যাপার । অবশেষে এ বিযয়ে 
অন্সন্ধান করিবার নিমিত্ত লাল-পিপড়ে পুঘিতে আরম্ভ করিলাম। 
লাল-পিপড়েরা গাছের ভালে পাত! ভুড়িয়া গোলাকার বান! 
নিশ্বাখ করে। পাতার ভিতর দিয়! বাসার ভিতরের অবস্থা 
দেখিতে পাওয়! যায় না। কাজেই কৃত্রিম বাসার সাহাব্য লইতে 
হইল। অনেক রকমের ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে পাতল| স্্লোফিন 
মুড়িয়! বাস! তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইলাম । পুরুষ, রাণী, ডিম, 
বাচ্চা সমেত হাজার হাজার পিপীলিক। বাসায় ছাড়িয়। দিলাম। 
তাহায়। সেলোফিনে আবৃত বাসার উপস্থিত হইয়! কাট! এবং ফুটা 
স্থানগুলি বন্ধ ফরিয়। দিল এবং বিভিন্ন কুঠুরি নির্বাণ করিয়! বেশ 
সহজ ভাবেই বমবান করিতে লাগিল । পাৎল! সেলোফিনের পর্দার 
ভিতর দিয়া পিঁপড়েগুলির কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ কঞ্জিতে কোনই 
অস্থ্বিধা হষ্ক- না। বিডির জাতীয় পিঁপদেদের আকৃতি এবং 
প্রকৃতি বিভ্ি হইলেও তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থ' এবং প্রজনন 





ডানাওয়াল! পুরুষ-পিপড়ে 


ব্যাপারে মোটামুটি একটা! সামগ্রন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
কাজেই লাল-পিপড়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই সাধারণ ভাবে 
পিঁপড়েদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিষয় অবগত হওয়| যাইবে। 
মানুষ সামাজিক প্রাণী । অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবের 
মধ্যে মান্থযের মত সমার্জ-ব্যবস্থা না থাকিলেও মৌমাছি, 
পিগীলিক। প্রভৃতি নিয় স্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে এক্ধপ সমাজ- 
ব্যবস্থ! প্রচলিত রহিয়াছে । তাহাদের সমাজের রীতিনীতি যাহাতে 
অক্ু৪ভাবে নিরুপত্রবে চলিতে পারে তাহার জন্সও একট স্বাভাবিক 
ব্যবস্থা অবলঘিত হইয়াছে। মাম্যের বুদ্ধিমান এবং কৌশলী 
হইয়াও পিপড়ে অথবা! মৌমাছির মত নুনি্ধিষ্ট এবং ম্মুনিয়নতিত 
একট। পাকাপোক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। গড়িয়! তুলিতে পারে নাই। 
প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্ায় মানবের ব্যক্তিগত স্থার্থসিত্ধি এবং 
ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। প্রত্যেকেই 
সুবিধামত সেই শুযোগের সঘ্যবহার করিয়। থাকে । ইহার ফলেই 
দাসস্ব প্রথা, বাধ্যতামূলক বেগার খাট! এবং অন্যান্য ছুর্নীতিমূলক 
প্রথার উত্তব ঘটিয়াছিল। ্থার্থান্থেবী ও প্রতূত্ব-প্রযাসী ব্যক্তির! 
অন্ত্রপ্রয়োগে মান্থুষের প্রজননশক্তি নষ্ট করিয়া নিজেদের স্ুুখস্বিধা 
বিধানের নিমিত্ত কায়েমী ভাবে এক ধরণের শ্রমিক শ্রেণী 
উৎপাদনে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু যে কারণেই হউক তাহাদের 


এই প্রচেষ্টা অধিক দূর প্রসার লাভে সমর্থ হয় নাই। যাহা 


হউক, মানের প্রয়োজনে জাজ পধ্যস্তও গৃহপালিত পণ্ডপক্ষীর 
উপর এ ব্যবস্থ। অবাধে প্রবুক্ত হইতেছে । উদ্ধেস্ত বাহাই হউক, 
উপায়টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
নাই। শ্রমসাধ্য যাবতীয় কার্য নির্বাহের জন্য পিঁপড়ের! কিন্ত 
অভি সহজ উপায়ে এইকপ এক প্রকার শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন 
করিবায় উপায় আরত করিয়! লইয়াছে। মনুষ্য কর্তৃক অবলঘ্িত 
উপায় অপেক্ষা! ইহাদের উপার যে সহশ্র গুণে শ্রেঠ এ কথ! 
জন্বীকায় করিবার উপান্ধ নাই। স্বার্থান্থেধী, পু'জিবাদী, প্রতৃত্ব- 
্রয়াসী মাছবের। হি পি'প়েদের, অবলদ্বিস্ত কৌশলের মত এমন 


ভানাওয়ালা বাদী 


কোন সহজদাধ্য উপায় আবিষ্ধারে সমর্থ হইত তবে তাহান় 
প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মান্তুযই হয়তো বংশান্থৃকমে কায়েমী 
শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া-বাইত। প্রভুর তুটি বিধান ও স্বার্থ 
ছাড়া তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিয়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকিত না। কৃত্রিম বাসার মধ্যে হাজার হাজার পিগীলিক। 
প্রতিপালন করিয়া বছরের পর বছর তাহাদের ধে সকল. জাচার- 
ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা হইতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এক-একটা পি'পড়ের বাসায় কয়েক শত 
রাণী, কয়েক শত পুরুষ এবং হাজার হাজার কর্মী বা! শ্রমিক- 
পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী এবং পুরুষ পিঁপড়ের 
কোন কাজই করে না, কেবল অলস ভাবে বাসান্ব মধ্যে এ দিক 
ও দিক ঘুরিয়! বেড়ায় মাত্র। শ্রমিকর! রাণী ও পুক্রতদিগ্গকে সর্ব্ব- 
প্রকার সেব! যত্প করিয়া থাকে । শ্রমিকক্স! খাবার সংগ্রহ করিয়া 
রাজ। ও রাণীদের মুখের কাছে তুলিয়া! ধরে। আহারাস্তে তাহ।- 
দিগকে একাধিক শ্রমিক মিলিয়! গাত্র মার্জন! করিয়া দেয় এবং 
অবদর মত তাহাদের প্রসাধনে ব্যাপূত হয়। ডিম পাড়িবার সয় 
হুইলেই হাজার হাজার কন্ধা-পি'পড়ে তাহার আপাদমস্তক আড়াল 
করিয়। অপেক্ষা! করিতে থাকে । সেই সময়ে শ্রমিকর! রাণীর 
যেরূপ সেবাধত্ব করিয়া! থাকে তাহ! দেখিলে বিশ্ময়ে অবাক্‌ হইয়া 
যাইতে হয়। একটির পর একটি করিয়! ডিম বাহির. হইতে 
আরম করিলেই শ্রমিকরা সেগুলিকে অতি ঘত্ব সহকারে মুখে 
ভুলিয়। লইয়া একট। নিদিষ্ট কুঠুরীতে সাজাইয়! রাখে । অন্ত এক 
দল শ্রমিক তখন ডিমের তদারকে নিযুক্ত হয়। তাহার! ডিষ 
ছাড়িয়া! কোথাও নড়ে না। ছুই-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া 
বাচ্চা বাহির হয়। এক-একটি কর্মী এক-একট বাচ্চা প্রতি- 
পালনের ভার গ্রহণ করে। ইহাদিগকে খাওয়ানো, পরিষ্কার করা, 
উন্মুক্ত স্থানে বেড়াইয়৷ আন! প্রভৃতি যাবতীয় কাজ শ্রমিকরাই 
করিয়! থাকে । রাজ| ব| রাণীর| কোন কাজেই বিন্দুমাত অংশ গ্রহণ 
করে না । ইহার! বছ দুর দুরাস্তর ছইতে খান্ত সংগ্রহ ফরিয়। 
বাসায় লইয়া আসে এবং বাজ। রাণীকে শ্রে্ঠাংশ খাওয়াইবায় পর 


২৯৬ 





যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহ! সকলে মিলি ভাগাভাগি করিয়া! খায়। 
ইছাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস নাই। যাহা! সংগৃহীত হয় তাহাই 
খাইতে লুক করিয়! দেয়। যদি খানের অনটন ঘটে তবে যৎ- 
সামান্ত যাহ! সংগৃহীত হয় তাহ! হইতে প্রথম বচ্চাগুলিকে খাওয়ায় 
এবং পরে রাজা-রাণীকে খাওয়াইয়! যাহা! অবশিষ্ট থাকে তাহ! 
নিজে! ভাগাভাগি করিয়। খায়, নচেৎ অনাহারে থাকিয়াই 
প্রয়োজনীয় কাজকশ্ধ চালাইয়া যায় । অনাহার সহ করিয়া মৃত্যু 
বরণ ন! কর! পধ্যস্ত ইহার! নিজের কর্তব্য কর্মে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য 
প্রকাশ করিবে না । শক্রর আক্রমণে ভীত হইয়! হয়ত বাচ্চা 
মুখে করিয়! কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিতেছে 
সেই মময়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি, অর্ধাংশ দ্বিখপ্িত 
করিয়৷ দিলেও বাচ্চাকে মুখ হইতে ফেলিয়৷ দিয়! নিজের প্রাণ 
বাচাইবার চেষ্ট/ করিবে না। শক্র-কবলিত বাচ্চা, রাণী 
অথবা রাজাকে উদ্ধার করিবার জন্ত নিক্ষল প্রচেষ্টা 
জানিয়াও জীবন দিতে কিছুমাত্র ইতভ্ততঃ করে না। ছুই-একটি 
ব্যতীত অধিকাংশ ঘটন। দেখিয়। মনে হয়-জীবনের প্রতি 
ইহাদের সত্যসত্ই কোন মমত্ববোধ আছে কিন! সঙেহ। 
ইহাদের কোন চালকও নাই ব! কাধ্য বণ্টনও কেহ করিয়! দেয় 
না। যখন যাহার প্রয়োজন উপস্থিত হয় সংস্কার বশেই যেন সে- 
কার্যে আত্মনিয়োগ করে এবং স্ুশৃখলার সহিত তাহা সম্পন্ন 
ফরে। ইহাদের মধ্যে কঠিন বা সহক্স বলিয়। কোন কাজের বিচার 
নাই। কঠিনই হউক কি জহঙ্গই হউক, প্রয়োজন উপস্থিত 
হইবামাত্র ইহার! নির্ধষিচারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে । শত্রু প্রবলই 
হউক, কি ছূর্ববলই হউক, নাগালের মধ্যে আসিবামাররই সমস্ত শক্তি 


প্রবাশী ১... 
লইয়া নির্ধিঘচারে তাহাকে আক্রমণ কৰ্ধিবে। একটা কাঠি, ব! 


১৬৫১ 





এক টুকরা ইট কাছে লইয়া! আসিবামান্রই তাহাকে প্রাণপণে 
কামড়াইয়। ধরিবে এবং ভারী হইলে তাহ! টানিয়! তুলিতে না 
পারিলেও সেই নিশ্বীহ ইটের টুকর! মুখে করিয়! দিনের পর দিন 
ঝুলিয়। থাকিবে-_এমনই কর্তব্যপরায়ণ এবং বিশ্বন্ত ইহার! । 





পিপড়ের বাচ্চা] 


বাস! বাধিবার সময় কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া 
বিশ্ময়ে অবাক হইয়া! থাকিতে হয়। লাল-পিঁপড়ের! একটির পর 
একটি পাত জুড়িয়া গাছের ভালে গোলাকার বাস! নিশ্বাপ করে। 
শত শত কর্মী একত্র হইয়া কাছাকাছি অবস্থিত ছইটি পাত] টানিয়া 
ধরিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখে । আর এক দল বর্ম বাচ্চ। 
মুখে করিয়া সে স্থলে উপস্থিত হয় এবং বাচ্চান্র সুখনিঃসত সুতার 
সাহাযো পরম্পর সংলগ্ন পাতা ছুইটিকে মুড়িযা দেয়। এভাষে 
অনেক পাতা জুড়িয়া ক্রমশঃ একটি বড় বাস! গড়িরা তৃলে। 
অনেক সময় দেখিয়াছি- হাজার হাজার পিঁপড়ে একত্রিত হইয়া 
এক সঙ্গে গাছেণ পাতা৷ যুড়ির৷ টানির! রহিয়াছে । হত! বোন! 
শেষ হইলে কর্নার একে একে টান। ছাড়ির। দিতে থাকে । কিন্ত 
পরীক্ষার উদ্দেশ্টে একবার ুতো-বোন! পিপড়েগুলিকে অগ্রসর 
হইতে দেওয়া হইল না। কৌশলে তাহাদের গতিরোধ কর! 
হইল। এদিকে কর্মীরা পাতা টানিয়াই রহিয়াছে । এক দিন, 
ছই দিন করিয়! ক্রমাগত দশ দিন অতিবাহিত হইয়া! গেল, তথাপি 
পাতার টানা ছাড়িবার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম ন1। 
অনাহারজনিত দুর্বলতায় ছুই একট! করিয়। পিঁপড়ে কামড় ছাড়িয়া! 
নীচে পড়িয়া যাইতে লাগিল । কিন্তু অন্ত পিঁপড়ে আসিয়া তক্ষণাৎ 
তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু দুতা! বুনিবার দুযোগ 
আর আসিল না। ইহা হইতেই টিটি চারিঠ রাহা 
এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া বায়। 

একই জাতীয় ছই দল পিপড়ের মধ্যে সমর সমর লড়াই 
যাধিতে দেখ! হায়। পরস্পর পরস্পরকে কাষড়াইয়! ধরিয়া) হয় 





টৃকর! করিয়৷ ফেলে । অনেক সময় দেখা 
যায়--বিজেতার পায়ে অথবা শুড়ে 
পরাজিতের মস্তক অথবা দেহের প্রথমার্ধ : 
স্ুলিয়া রহিয়াছে। পরাজিত যে মরণ-কামড় : 
দিয়াছিল, মৃত্যুর পরেও তাহ! ছাড়ে নাই; 1 
শরীরের কতকাংশ সমেত তাহ! বিজেতার ; 
শরীর আকড়াইয়৷ রহিয়াছে । বিজেতাকে 
আমরণ এভাবে শক্রর দেহাংশ বহন 
করিয়া বেড়াইতে হইবে। কন্মাীদের এই যে 
কর্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়ত! এবং রাজা-রাণীর প্রতি সেবাপরার়ণতা-_ 
এই সকল প্রবৃত্তির বিকাশ হইল কেমন করিয়া? অথচ ইহার! 
নিজের শুখ-ছুঃখ সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন-_ইহাই ঝ 
সম্ভব হইল কিরূপে? তা! ছাড়া, আর একট! বিস্ময়ের বিষয় 
এই যে, ইহাদের প্রজনন-ক্ষমত| নাই। কিন্তু কোন কারণে 
বাসার শ্রমিকের সংখ্য। হ্রাস পাইতে থাকিলে অথব! রাণীর অভাব 
ঘটিলে এই শ্রমিকদলের মধ্য হইতেই ছুই-একটি, যৌন-সম্পর্ক 
ব্যতীতই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে এবং এই প্রকার ডিম হইতে 
কেবল শ্রমিকই জন্মগ্রহণ করে। এস্থলে একটি কথ! জান। 
দরকার যে, পিঁপড়েদের শ্রমিকর। সকলেই স্ত্রী-জাতীয়, কিন্তু 
অপরিপুষ্ট অর্থাৎ ইহাদের প্রজনন-বন্ত্র মোটেই পরিপু্টি লাত 
করে না। তথাপি প্রয়োজন বোধে যৌন-সংসর্গ ব্যতীতই ডিম 
পাড়িতে পারে। ৮ 

কিন্ত কেমন করিয়! রাণীর ডিম হইতে নির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট 
লক্ষ লক্ষ অমিক পিপীলিক! জন্মগ্রহণ করে? পর্যবেক্ষণের ফলে 
বত দুর জান! গিয়াছে তাহাতে দেখ! যায়-_সাধারণতঃ ফাল্তন 
মাসের প্রথম দিক হইতে বাসার মধ্যে রানী এবং রাজাদের 
অপরিণত বাচ্চার আবির্ভাব ঘটে। ইহার পরে আবাঢ়-শ্রাবণ 
মাস হইতে আবার রাজা! এবং রামীর অভাব লক্ষিত হয়। যাহ! 
হউক, রাজ! এবং রাণী পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবার পর 
বৈশাখ-জ্যেঠ মাসে ডানায় ভর করিয়া আকাশে উড়িয়া 
হায়। উড়িতে উড়িতে রাজা-রাদীর মিলন সংঘটিত হয়। রাজারা 


আর বাসার ফিরিয়া আসে না। রাণী যে-কোন একটা বাসায় 


আসিয়। আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পরেই তাহার ডান! খসিয়৷ 
ধায় এবং কিছুকাল বাদেই ডিম পাড়িতে আরভ্ভ করে । এই ডিম 
'হুইতে যে-সকল বাচ্চা হয় তাহার! সকলেই শ্রমিক জাতীয়। 
পরীক্ষার ফলে দেখ! গিয়াছে-_রাদীর সহিত রাজার মিলন ঘটিতে 
না দিলেও রাষী ডিম পাড়িয়া থাকে । কিন্তু সেসকল ডিম হইতে 
ফেবল পুরুষ-সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই 
(ডিম হইতে সরাসরি রাখী জন্মগ্রহণ করে না। আবার ইহাও 
দেখ। গিয়াছে যে, বাস! হইতে রাদীদের সরাইয়। লইলে কিছুকাল 
পরেই . অমিকদের মধ্য হইতে ছুই-একটি প্রচ্রসংখ্যক ভিম 


* লাল-পিপড়ে পুরুষ 





রাণী 


লাল-পিগড়ে শ্রমিক 


পাড়িতে নুক্ক করিয়াছে এবং সেই ডিম হইতে শ্রমিক-পিগীলিকাই 
উৎপাদিত হইতেছে। সমস্ত। ইহাতে বড়ই জটিল বোধ হইতে 
লাগিল, কারণ জীব-জগতের প্রজনন প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মের 
মধ্যে ইহাদিগকে আন! চলে ন1। 

বিবিধ পরীক্ষার পঞ্ধে অবশেষে দেখ! গেল যে, পিঁপড়েদের ডিম 
পধ্যস্ত আদিম জৈব-বন্তর বংশান্তবর্তী একটা ধারাবাহিকতা! আছে 
বটে; কিন্তু ডিম ফুটিবার পর হইতেই বিশিষ্ট একটা খাদ্যবস্তর 
প্রভাবে বাচ্চার আকৃতি এবং প্রক্কৃতি পরিবর্তিত হইতে খাকে। 
এই খাদ্যবস্তর পরিমাণের উপর আক্কৃতি এবং প্রকৃতিগত বিভিন্ন 
পরিবর্তন নির্ভর করে। অবশ্য ইহারও একটা নিদিষ্ট সীম! 
আছে। ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়! 
বলিতেছি। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বাসার মধ্যে ফেবল 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-পিগীলিকাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকদের 
ছুই-একটার ডিম হইতে সেই সময়ে আরও কিছু কিছু শ্রমিক- 
পিগীলিক! জন্মগ্রহণ করে। পূর্বেই বলিয়াছি এই পিঁপড়েরা 
গাছের উপর বাস! বাধে এবং সাধারণতঃ গাছের উপরই ঘোরা- 
ফের] করিয়৷ থাকে এবং মৃত কীট-পতঙ্গ, পাখীয় পালক, 
মাছের কাট প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়। জীবনযাত্র। নির্ব্বাহ করে।- 
শীত খতুর অবদানে ফাল্তনের প্রারস্তে গাছে গাছে নৃতন পত্র- 
পক্ব এবং মুকুল বাহির হইতে সুরু করে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে_এই সময়ে নূতন নৃতন পন্রপল্পব এবং 
মুকুলের মধ্যে কয়েক প্রকারের অজন্র গাছ-উকুন আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । এই সকল মুকুল এবং গ্রাছ-উকুনের শরীর হইতে 
অতি অল্প পরিমাণে মধুর মত এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হইয়া 
থাকে । এই সময়ে পিপড়েদের মধু সংগ্রহ করিবার মরক্গুম 
পড়িয়! বায়। তাহার! প্রায় কল কর্ন পরিত্যাগ করিয়া এই 
মধুর লোভেই দিনরাত্রি পত্র-পল্পব এবং ' গাহণ্উকুনের মধ্যে 
অবস্থান করে। এই মধুর মধ্যে ভিটামিন-বি(১) নামক এক প্রকার 
খাদ্য-প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পেট ভরিয। এই 
বনু খাইবার পর অমিক-পি'পড়ের বাসায়, আসিয়। তাহ! উদগীরণ 
করিয়া বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়। শ্রমিক-পিপীলিকারা৷ অনেকেই 
পর পর বাচ্চাগ্ুলিকে উদশীর্দ মধু খাওয়াইতে থাকে। এক 


২৯৮ 








. বাসার মধ্যে পুরুষ ও শ্রমিক-পিপড়ে 
একটা বাসায় হাজার হাজার বাচ্চ থাকে এবং শ্রমিকদের সংখ্যাও 


পান 


ভারতীয় রসায়ন-শিপ্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
শ্ীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এস্‌সি 


আমাদের দেশ রসায়ন-শিল্পে যে কিন্ূপ পশ্চাৎপদ তাহা 
বর্তমান সময়ে বিশেষ ভাবে বুঝা! যাইতেছে । বিলাস- 
সামগ্রীর কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল ওঁধধ-পথ্যাদির 
সহিত জীবনমরণ-সমস্যা জড়িত তাহার কিক্ধপ ভয়াবহ 
অভাঁব ঘটিয়াছে তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। 
আমাদের দেশে অধিকাংশ রাসায়নিক ভ্রব্য প্রস্তুত 
করিবার কীাচামালের অভাব নাই। অথচ কোন্‌ গ্রহ- 
বিপাকে যে আমরা রসায়ন-শিল্পে অগ্রসর হইতে পারি 
নাই তাহা! বুঝিয়া উঠ! শক্ত । আমি এ স্থলে মাত্র কয়েকটি 
বিষয়ের আলোচনা করিতেছি-_ইহা হইতেই গলদ 
কোথায় ও কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে 
তৎসন্বত্ধে কিকিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। 

আমাদের দেশে এত দিন পধ্যস্ত গোড়াকার রাসায়নিক 
পদার্থ (8810 01920109]8 ) উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য 
কোনো! ব্যবস্থাই হয় নাই। ' যদিও দেশে পাথুরে কয়লা 
অপধ্যাপ্ত, তথাপি আলকাতরা হইতে যে-সব অমূল্য 
রাসায়নিক ত্রব্য পাওয়া যায় সেগুলি প্রস্তুত করিবার কোনো 
চেষ্টাই প্রায় হয় নাই। তাই আজ বিবিধ উষধ, রং এবং 


অগপণিত। কাজেই কোন্‌ : কোন্‌ বাচ্চাকে কত বার খাওয়ান 


১৩৪১ 
হুইল তাহার কোন হিসাব ঠিক রাখিতে পারে না। ইহার ফলে 
কোন কোনও বাচ্চা! প্রচুর পরিমাণে এই খাদ্য পার আবার 
অনেকে অতি সামান্ত মাত্র পাইয়া! থাকে। যাহারা এই খাদ্য 
বেশী পরিমাণে পায় তাহার! অতি ক্রুত গতিতে বর্ধিত হইয়া 
রাধীর আকৃতি পরিগ্রহ করে। যাহার! মাঝামাবি পরির্ীপে মধু 
খাইতে পায় তাহার! পুকুষ-পি'পড়েতে পরিণত হয়। যাহার! অতি 
সামান্ত পায় অথবা! মোটেই পায় ন! তাহারাই বড় 'এবং ছোট 
বিভিন্ন রকমের কম্মা বা এ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যৌন- 
মিলন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুরুষ এবং মধুর প্রভাবে উৎপন্ন পুক্তুষ 
পিগীলিকাদের মধ্যে হয়ত কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান 
থাকিতে পারে। ইহ! এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া নিশ্চিত- 
রূপে কোন কথ! বল! যায় না । তবে একথা ঠিক যে পত্র-পল্পব 
এবং গাছ-উকুনের দেহনিঃস্থত রল পরিবেশনের তারতম্যাম্থুসারে 
প্রয়োজন মত রাণী এবং কর্মা-পিপীলিক। উৎপাদন কর! যাইতে 
পারে। মোটের উপর খাদ্য পদার্থের মধ্যে ভিটামিন বি (১) 
এবং সেই জাতীয় অন্তান্ত কোন কোন পদার্থের অভাবের ফলেই 
শ্রমিক-পিপড়ের উৎপত্তি হটিয়া থাকে । 


বিস্ফোরক প্রস্ততের জন্য উপযুক্ত রাসায়নিক টির 
গোড়ার ব্রিনিসের অভাবে রাসায়নিকগণ আড়ষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন। আমি ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ উধধ আযাটেত্রিন 
তৈয়ারী করিতে পারি অথচ উহার মালমশল! না 
পাওয়ায় আমার চোখের সামনে আমারই প্রিয় পরিজন 
ম্যালেরিয়ার কবলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতেছে-_. 
ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হুইতে পারে? 
আযাটেত্রিন সম্বন্ধে এ যাবৎ অনেক আলোচনা হইয়াছে। 
গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর “হিনুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড” পত্রিকায় 
49001070705 999০5 800 [207907৮ ০1 190108)9* শীর্ঘক 
প্রবন্ধে বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্তমান ম্যানেন্গার শ্রছ্ধের 
সত্যপ্রসন্ন সেন মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি দেখাইয়াছেন অনেক কম দরকারী * 
এমন কি প্রায় অকেজে! গুঁধধ আমদানির ভঙ্গ জাহাজে 
জায়গার অভাব হইতেছে না৷ অখচ আযাটেত্রিন প্রতৃতি 
অত্যাবন্তক গুঁধধের উপকরণ কোনো স্থান পাইতেছে ন1। 
হি এ সব উপকরণ আনা সম্ভব না হয় তবে এদেশে 
এগুলি তৈয়ারীর জরুরী ব্যবস্থাই বা” ফেন অবলদ্বিত 


শ্রাবণ 


পাপ পা্পসপাি* ০৯০ 





৯ ৯০৯:০৯৩৯ এ লাছ শিলা পি লাাসপাপিসপিসিলি কস 


হইতেছে না? দেশে উচ্চ শ্রেণীর গবেধণাগারের ও 
তহছৃপযুক্ত অধ্যাপকের অভাব নাই--তীহারা স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়া কাঙ্জ না করিলে তাহাদিগকে বাধা 
করিয়াও ত কাজ আদায় হইতে পারে। যেখানে চোখের 
সামনে লক্ষ লক্ষ লোক উষধের অভাবে প্রাণ হারাইতেছে 
সেখানে অধাপকগণ নিছক বিজ্ঞান-বিলাসে রত থাকিবে 
ইহা কোনে! সভ্য দেশের পক্ষেই সহনীয় নয়। 

ইহা সত্য যে এঁ সব রাসায়নিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে 
প্রস্তত করিতে হইলে উপযুক্ত যন্ত্রাদির আবশ্তক কিন্ত 
যেখানে প্রতিনিয়ত শত শত যন্বাদি ভ্বাহাজযোগে 
আসিতেছে সেখানে দুই-দশটি অতাবশ্যক যন্ত্র আমদানি 
করা কি একেবারেই 'অপভ্ভব? উচ্চাঙ্গের অনেক উষধের 
উপকরণ অতি দাহা ও বিস্ফোরক শ্রেণীর অন্তভুক্তি 
বপিয়াও জাহাজে স্থান পায় না । কিন্ত এ সব ভ্রব) তৈয়ারী 
করিতে যে কল যগ্থাদির প্রয়োজন সেগুলি সম্বন্ধে ত 
এ কথা প্রযোজ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগ দিপেই আজ দেশের এই অচিস্তিতপূর্ব 
অচল অধস্থার অনেকটা সমাধান হইবে বলিয়া আমার দৃঢ 


বিশ্বাস। 


সব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, যে-সকল 
পদাথের কাচামালের এদেশে আদৌ অভাব নাই সেগুলি 
প্রস্তুত করিবারও এ পধ্যম্ত কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থ। 
হুইল না। উদাহর্ণন্বরূপ এ গলে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 

সামরিক বে-লামরিক সকণ হাসপাতালের পক্ষে অপবি- 
হাধ্য পটাস্‌ পারণ্যাঙ্গানেট । ভারুতব্ধ উহার কাঁচানাল 
ম্যাঙ্জানিভ প্রস্থতের জন্য পৃথিবী-বিধ্যাত। অথচ কেন যে 
প্রচুর পরিমাণে এ মহছুপকারী পদার্থ এখনো প্রস্তুত 
হইতেছে না তাহ! নিতাই লজ্জার কথা। 

ইহার পরেই গ্লুকোজের কথ! মনে পড়ে। রোগীর 
পথ্য হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকার প্লকোজ প্রতি বসর 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি হয় অথচ ইনার 
কাচামাল শ্বেতপার এ দেশে দুপ্পাপ্য বা ছুমূল্য নয়। 
্কোজ হইতে মৃল্যবান্‌ ষধ প্কোনিক আযাসিভ তথ 
ক্যালসিয়ম গুকোনেট এবং ভিটামিন সি প্রস্তত হয়। 
আমাদের চরম ছুভাগ্যের বিষয় যে সময় আমেরিকাতে 
প্রীতি বৎসর ৮* হইতে ১** টন ভিটামিন দি কৃত্রিম 
উপায়ে মকোজ হইতে উৎপ'দন করিবার বাবস্থা হইতেছে 
ঠিক সেই' সময় ভারতের কোনো! গবেষপাগারেও উহ্থার এক 
তোল! তৈরী হইল না। 
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ভারতীয় রসায়ন শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যত 


৯০৯৯ সপ সাপ লী পাপা মে পেত ৫৯ 


২৯৯ 


০৯ পানা সপাসা 


মুকোজের পরেই মণ্ট এবং ঈষ্টের রর (খামী) কথা। 
প্রথমটি দুর্বল রোগীগ পথা ও উষধ, দ্বিতীয়টি সাধারণতঃ 
উষধরূপে তাহার পক্ষে অপরিহাধ্য | মণ্ট যব ও পোয়ার 
হইতে এবং খামী (9০8) গুড় হইতে উৎপর হয় 
অথচ এখন পধ্যন্ত ভারতে প্রস্তুত এই ছুই দ্রব্য লক্ষিত 
হয়না। কয্সেমবাটোর, নীলগিরি ও অগ্ত ছুই-এক 
স্থলে এগুলি প্রস্থতের প্রাথমিক চেষ্টার স্থন্ত্পাত হইয়াছে 
মাত্র। 

অনেকেই জানেন ভারতের চিনির কলগুলি হইতে 
প্রতি বৎসর প্রায় ছুই লক্ষ টন ঝোলাগুড় পাওয়া যায়। 
ধরিতে গেলে এই গুড় চিনির কলের একটি উপ-সামঘ্রী 
(৮১-7:০৪০৪) অথচ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইলে 
ইহ। হইতে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান পদার্থ প্রস্তুত 
হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হুইতে পারে। 
বায়োকেমিক্যাল উপায়ে এই অকেঙ্গ ঝোলাগুড় 
হইতে ল্যাকটিক আপি, সাইটিক আ্যাসিড এমন কি 
নিলারিন পধাস্ত প্রস্তুত হইতে পারে। গুড় হইতে খামী 
(১৭০86) প্রস্বতের কথা পূর্বেবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুড় 
হইতে সাধারণ মগ্য এবং আযমিল আ্যালকহল প্রভৃতি বিবিধ 
উপকারী স্বরা উৎপরূ হয়। যদিও দেশে দুই-এক স্থলে 
ল্যাকটিক আযাসিড কিয়ৎ্পরিমাণে প্রস্তত হইতে আস্ত 
হইয়াছে তথাপি উহার সন্তাবাতা এবং প্রয়োজনীয়তার 
তুলনায় উহা নিতান্ত নগণ্য । ক্যালসিয়ম ল্যাক্টেটের 
উপকারিতার কথ! কাহার অবিদিত নাই। সাইটিক 
আযাসিত ও ইহার বিভিন্ন লব্ণ-পদাথ” চিকিৎসকগণের 
নিত্য ব্যবহাধ্য অপরিহাধ্ সামগ্রী অথচ আমাদের চরম 
দুর্ভাগা যে সস্তা কাচামালের প্রাচুমা। থাকা সত্বেও আনব 
এই সকল পদার্থের জগ্ত পরমুখাপেক্গী হইয়া মৃতু ও দারিধ্রা 
ডাকিয়া আনিতেছি । আমাদের খ্যাতনামা রসায়নবিদ্‌ 
অধযাপকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেশের অনেক দুর্গতির 
লাঘব এবং প্রন্তুত অর্থাগনের পথ উম্মুক্ত হইতে পাবে। 

আমাদের দেশের রাসাথনিক কারখানার মালিকগণ 
সাধারণতঃ অতিমাত্রায় ঝক্ষণশীল এবং আপাতলাছের 
দিকেই তাহাদের সমধিক আগ্রহ। গবেষণায় অর্থব্যয় 
এখনও তাহাদের অনেকেই অপচয়ের মধ্যেই গণ্য করেন। 
নতুবা! তাহাদের উদ্যোগে উপযুক্ধ গবেষক ও বিশ্ববিগ্তালয়ের 
অধ্যাপকগণের সহঘোগিতায় উল্লিখিত অনেক বালায়নিক 
পদার্থই এদেশে পধ্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারিত। 
পূর্বে অধিকাংশ সামগ্রী স্থলে বিদেশ হইতে আমদানি. 
হইত এবং সেগুলির খুচরা কারবারই দেশী রাসাম্নিক 
কারখানার মুখ্য অবলদ্ধন ছিল। বর্তমানে এই অবস্থা 


মি পাপন 


অস্তহিতত হওয়ায় অনেক দেশী প্রতিষ্ঠানে সহজলভ্য কোনো 
কোনে! রাসায়নিক ভ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে বটে, তরে সত্যি- 
কারের প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি যে 
সম্যক্‌ দৃষ্টি দেওয়! হইতেছে না তাহাও অন্বীকার করা যায় 
না। অবশ্য যুদ্ধের পরে বিদেশ হইতে বহু সামগ্রী এত 
স্থলভে আমদানী হইবে যে, সেই আশঙ্কায় অনেকেই নৃতন 
বিষয়ে হাত দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন । 

তবে একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ষে সকল মুল্যবান 





গ্রবানী 


পা সাস্িস্লািসপিস্পানপা পাপাাসপিসপ ৫ 


১৩৫১ 


পদার্থের কাচামাল এদেশে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় সেগুলি 
যদি এই সঙ্কটকালে রাসায়নিকগণের একনিষ্ঠ সাধনা ও 
ধনিকগণের অকাতর অর্থানুকৃল্যে দ্াড়াইয়া যাইত তাহা! 
হলে যুদ্ধান্তেও অনেক নবীন রাসায়নিক ও সহঅ সহত্র 
শ্রমিক এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত হইবার সুযোগ 
পাইতেন এবং দেশও অত্যাবশ্যক ওউষধ-পথ্যা্দি বিষয়ে 
পরমুখাপেক্ষী হওয়ার ছুরপনেয় কলঙ্ক হইতে আংশিক 
অব্যাহতি লাভ করিত । 








মালকোণ্া পেন্টার জঙ্গল, করনুল 


শিকার-কাছিনী--( সত্য ঘটন। ) 


শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী 


১৯৪৪ সালের ৮ই মে কিছুকাল স্মরণীয় তইয়া থাকিবে। 
১০৩ ডিশ্রী জবর লইয়! ট্রেনে উঠিয়াছিলাম। গম্স্থল পাচ 
শত মাইল দূরে, গভীর অরণ্যে । ভয়াল আঝেষ্টনীর আকর্ধণ 
হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি নাই। জীবহিংসার আদিম 
প্রবৃত্তির চরিভার্থতার নিমিত্ত অরণ্য আমাকে টানিতেছিল। 
প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে বাধ! আসিয়াছিল কিন্তু আমার দারুণ 
উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়! শেষ পধ্যস্ত অর লইয়াই যাইবার অনুমতি 
দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বাধ। দিলে জর অপেক্গ! অধিকতর 
অবাঞ্চনীয় কিছু ঘটিয়। যাইবে। 

আরজি মণ্ুর হওয়াতে মাঝপথ হইতে ছুই বার তারে স্বাস্থ্যের 
খবর জানাইব বলিয়। বাঠির হইয়। পড়িলাম। সঙ্গে পিয়ন ছিল, 
&ঁশনে পৌছিয়া তাহাকে ন্ুপ্ঘতার সংবাদ সহ ছুইটি পৃথক্‌ 
টেলিগ্রাম দিয়া দিলাম--আদেশ ছিল যথাস্্ান হইতে কাজটা 
সারিয়া ফেলিবে, আমি কি রকম থাকি তাহা জানিবার প্রয়োজন 
নাই। 

গাড়ীতে উঠিয়। দেখি দুইটি গোরা! এক দিককার গদি দখল 
করিয়া বসিয়।ছে--কাধের উপর ধাতুনিশ্মিত অনেকগুলি তারকার 
সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অনুমান করিলাম সামরিক বিভাগের কোন 
হোমবর-চোমব। উচ্চপদস্থ কণ্মচারী হইবে । গোরার অবাঞ্চনীয় 
সান্গিধ্যের সম্ভাবন! হইলেই আমি সময় থাকিতে আন্তিন গুটাইয় 
প্রস্তুত হইতাম ইহ! আমার বাল্যকালের স্বভাব, পূর্ববাত্যাস 
ছাড়িতে পারি নাই, আন্তিন গুটাইবার চেঠ্টা। করিলাম-_বাছ 
উপযুক্তভাবে নড়িল না, গাটে গাঁটে বেদনা-_প্রতি অঙ্গের জোড়- 
গুলি অচল হইয়া! গিয়াছে। 

গাড়ীতে আমার দিকটায় বিছান! পাতা ছিল-_ধাহার! ষ্টেশন 
পধ্যন্ত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাহাদের নিকট বিদায় লইয়! 
সটান বিছ্বানায় শুইয়া! পড়িলাম। অল্লক্ষণ পরেই বন্ধে মেল 
ছাড়িত্। দিল। জরও রেলচক্রের ভ্রত গতির সহিত পাল্ল! 


দিয়! বাড়িতে লাগিল। প্রায় বেহ'সের মত হইয়! আসিতেছিলাম। 
যাহাদের দেখিয়। কিছু পুর্বে ভিন্ন উদ্দে্টে বাহু নাড়াইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম তাহাদেরই দিকে কোন প্রকারে হস্ত প্রসারিত 
করিয়৷ জল ভিক্ষা চাহিলাম। তখন আমার উঠিবার ক্ষমত| নাই। 

মাহেব আমাকে উঠাইয়া সামরিক জপের পাত্র হইতে জল 
খাওয়াইলেন। তাহার পর নিজের রুমাল লইয়! আমার কপালে 
জলপদ্রি দিয় দিলেন। অপরিচিত পরদেশীর কৃপায় অনেকট! 
আরাম বোধ করিলাম, ধীরে ঘুম আসিতে লাগিল। পরের দিন 
বেশ বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীতে আমি ছাড়া! আর কেহ নাই। 
কপালে বিদেশী দরদীর মাল শুকাইয়া গিয়াছে । বন্ুকে হয়ত 
জীবনে আর দেখিতে পাইৰ না, দেখিলেও চিনিতে পারিব না-_ 
কিগ্জ তাহার জলপন্টির শীতল অনুভূতি চিরম্মরণীয় হইয়৷ থাকিবে । 

পণ্টফাল জংসন হইতে ট্রেন বদল করিয়৷ পাহাড়ী পথের 
যাত্রী হইলাম । গোড়ার দিকটা উপত্যকার মত ধূ ধু করিতেছে, 
দিগস্তব্যাগী অন্ুর্ধবর শুষ্ক মাঠ, মাঝে মাঝে দেখা যায় চট।-ফাট। 
অতিকায় প্রাচীন পাথর অঙজান। অতীতের নিশ্চল প্রহরী, জীর্ণ 
অস্তিত্ব লইয়া প্রগর রৌপ্রে যুগ যুগান্তর ধরিয় পুড়িতেছে। বেশী- 
ক্ষণ প্রকৃতির এই অগ্রাতপ্ত রূপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা বায় না, 
চোখ ঝল.সাইয়। উঠে। 

গাড়ীতে কেহ ছিল না, সব কয়টি খড়খড়ি বন্ধ করিয়। নিজেকে 
এলাইয় দিলাম । অনেকট! সময় বোধ হয় এই ভাবে কাটিয়! 
গিয়াছিল--আমার গন্তবা স্থলে আসিয়। পড়িয্নাছি জানিতে পারি 
নাই। দরজ! ঠেলাঠেলিতে তন্্রাবেশ কাটিয়া গেল। জানাল! 
খুলিয়া দেখি ডিগুভামেটায় আসিয়াছি। স্থানীয় ডিদ্রির করে 
অফিসার শ্রীযুক্ত ভেম্কটারমনী ষ্ঠ'হার এলাকার রেপার ও অঞ্তাত 
লোক ্টেশনে পাঠাইয়! দিয়া'ছস্নে-_-তাহাদের সাহায্য মাল 
নামাইতে কোন অসুবিধ! হইল ন।। ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস ঠ্রেখন 
হইতে নিকটে নয়। বেল! তখন চারট। হইবে । রৌন্ররশ্মির 


মালকোণ্ড। পেন্টার জল, করমুল 


৩০১ 





শিকারী বেশে লেখক। 

অপূর্বব রূপ দেখিলাম--সবুজের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় ন1। 
পাক! রাস্তার পাশে ঘাস শুকাইয়! পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, 
দগ্ধ পাথরের উত্তাপ সাধারণ টেনিস জুতার রবারকে প্রায় গলা ইয়া 
ফেলিতেছিল। মাথার উপর অগ্নি বধণ হইতেছে । কোন প্রকারে 
দেহট। টানিয় হেচড়াইয়া বাংলোয় টানিয়! তুলিলাম। ডি. এফ. 
ও, আমার অত্যর্থনার জন্য বারশ্াতে দাড়াইয়াছিলেন-_ভত্ত্রতার 
অস্থষ্ঠানগুলি শেষ হইতেই বলিলাম, আমার জর বাড়িতেছে 
বিশ্রামের প্রয়োজন । 

তিন দিন জ্বর ভোগের পর স্থানীয় ডাক্তারের কৃপায় চতুর্থ 
দিনে পথ্য পাইলাম। পথ্যের পরেই শিকারে যাইবার প্রস্তাব 
শুনিয়। ডি, এক. ও, স্তভিত হইয়। গিক়াছিলেন-গতিক লুবিধার 
সয়, তাহার সাহাধ্য ব্যতীত কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে ন।। 
সুতরাং কথাট। তখনকার মত চাপিয়! গেলাম । ইতিমধ্যে মাঝে 
্বাঝে লেপার্ডে ছোট মহিষ ও কুকুর মারার খবর আসিতেছিল-_ 
মামি গোপনে সংগ্রহ করিতেছিলাম, কিন্তু বড় বাধের থাবার 
টহ্ধ কেহ দেখিয়াছে বলিল না। এক মপ্তাহ কাটিয়! গেল, এ 
হল্লাটে বাধের সন্ধান পাওয়া গেল না। |ড. এফ. ও, সাহেব ও 
রে বাহির 'হইয়! গিয়াছেন--অবস্ত রেঞ্জ অফিসার বোপাইয়কে 
মামার তত্বাবধানে রাখিয়! গিয়াছিলেন। খবর নাই, কাজ নাই, 
মতিষ্ঠ হুইয়। উঠিতেছিলাম। এক দিন প্রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে 
বঞজার আমার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইলেন-_-শুভ সংবাদ । 
[ালকোও। পেপ্টা হইতে খবর জাসিয়াছে--ওখানে এক বিরাট 


পশ্চাতে ব্যাত্রচর্শ 


আকারের বাঘ নাকি রোজ পেণ্টার (ক্ষু্র লাশ) দিকে জল 
খাইতে যায়। রেঞ্জারকে বলিঙ্গাম আর কাল-বিলগ্ব নয়, এখুনি 
রওন। হইবার বাবস্থা! করুন। তিনি উত্তর করিলেন--এখন 
রওনা হইলে মালকোণ্ডা পেন্টার পেণীছিতে বেল! একটা! বাজিখা 
যাইবে-এই রৌজে কোন গাড়োয়ান ১* মাইল গথযাইতে 
রাজি হইবে ন!। কাল সকালে অন্ধকার থাকিতে রওন! হইবার 
বাবস্থা করিতেছি । অগত্যা! সাহার কথ! মানিয়া তখন হইতেই 
পরের দিনের ভোরের জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলাম-_বাহোক 
একটা কাজ পাওয়া গেল- প্রস্তত হওয়ার সহিত জঙ্গলের নান। 
কাল্পনিক রূপ মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলাম। 

১৬ই মে অন্ধকার থাকিতেই ওয়েষ্লী রিচার্ডের ৪২৫ বোর 
এবং কেলনারের ৬৫৫ বোর রাইফেল ছুইট। পরিষ্কার করিলাম-_- 
ফরামী দোনল! বন্দুকের ভিতরটা তাচ্ছিল্যের সহিত দেখিয়। 
লইলাম। দোনলাট! মাল-বাহকের হাতে তৃুলিয়! দিয়া! রাইফেল 
দুইটা নিজের কাছে রাখিলাম। হাজার হোক রাইফেলের 
জাতিগত আভিজাতা আছে, তাহ ক্ষন করি কেমন করিয়া । 
জড়কেও জাতি অন্তভূর্ত করায় কলাফল সুবিধার হয় নাই। 
পরের ঘটনায় তাহ। জান! বাইবে। 

আমরা যখন মালকোণ্ড| পেণ্টায় উপস্থিত হইলাম তখন ছু 
বারটা। অনুস্থ শরীরের কথা ভুলিয়াছি ; নৌস্তেন্ব উত্তাপে আবেষ্টনী 
তখন অন্নিমৃত্তি ধারণ করিয়াছে-_সেদিকে লক্ষ্য নাই, বলিলাম পাগ 
মার্ক দেখিতে যাইব । তত্রলোক উত্তর দিলেন-_এখন সেখানে 


৩৩২ 


প পলাশ 


যাওয়। অদভ্ভব। এখান হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ, 
পৌঁছিতে বেল! ছুইটা বাজিয়! যাইবে--ফিরিতে চারটা । তৎ- 
পরিবর্তে কাল সকালেই মওড়ায় মাচান তৈয়ারী করিয়। রাখিব । 
আপনি বৈকালে বাঘের পদচিহ্ন দেখিয়! মাচানে বসিতে পারিবেন । 


ও রাস্তায় মানুষ চলে ন|| প্রস্তাবটা মন্দ লার্গিল না । মাচানে 
বসার আশু সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়। উঠিলাম। 
এখানকার রেষ্ট হাউসে কোন জমকালে৷ ভাব নাই। মাত্র 


ছইটি হর, কোনটারই কবাট বন্ধ করা যায় না-যে কোন হিং 
জানোয়ার নিব্বিবাদে ঝড়বৃষ্টিতে আশ্রয় লইতে পারে। আশ্রয় 
ন! লউক শিকারের সন্ধানে হরিণ 'অথব! শুকরের পিছনে ধাওয়! 
করিয়া ব্যর্থ হইলে এমন একটি অন্ধকারে পূর্ণ আস্তানা পাইলে 
খানিকট! জিরাইয়া লইবে না তাঠার নিশ্চয়ত। কি আছে। 
ভাবিলাম ডি. এফ, ও, রায় মহাশর পশুরাজ শার্দুলের দর্শন নিজের 
টেবিলের তলায় পাইয়াছিলেন। কুকুর ভাবিয়া তাড়াইতে গিয়। 
একেবারে রাজদর্শন। তিনি জাগিয়! দেখিয়াছিলেন বলিয়। ব|চিয়। 
গ্িয়াছিলেন। ঘুমস্ত অবস্থায় বাঘ যদি অভ্যর্থনা করিতে আসে 
তখন বন্দুক চালাইবারও অবসর পাইব না। 

খাত্রির কথা, যংসামাঞ্চ আহার করিয়। রেষ্ট হাউপ সংলগ্ন স্বল্প 
পরিসর খোল। বারান্দার মেঝেতে সকলের শুইবার ব্যবস্থা! হইল। 
মিঃ জন আমার পাঁশে গুইলেন__উভয়ে বন্দুক ভরিয়া পাশে 
রাখিলাম। সবে নিপ্রা আপিতেছিল এমন সময় দেখিলাম সাম্নের 
জঙ্গল আলোকিত হইয়। উঠিয়াছে--চার ধারে পোড়। গন্ধ ও বাশ 
ফাটার দারুন আওয়াজ, কতকট। কুচ.কাওয়াজে একসঙ্গে অনেক 
বন্দুক চালাণর মত। তাড়াতাড়ি উঠিয়! কনকে জাগাইলাম। 
সে মৃশ্থাটি দেখিয়াই রেঞ্জারের নিকট ছুটিল। আমি বারান্দা! হইতে 
নামিয়। ঘরের পিছন রিকে গেলাম- দেখি জঙ্গলে আগুন 
লাগিয়াছে, অগ্রিশ্ষলিঙ্গ আকাশ ঠেলিয়। উঠিতেছে। দেখিতে 
দেখিতে সর্বগ্নাী আগুন আমাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর তইয় 
আনিতে লাগিল । মহাশক্তিমান্‌ রাক্ষম ক্রমানয়ে কলেবর বিস্তারিত 
করিয়৷ চলিয়াছে__আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম--ইতিমধো রেঞজার 
দলবল সহ আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং আঞ্চনের রূপ দেখিয়াই 
প্রায় সামরিক কায়দায় হুকুম দিলেন-_-“কাউণ্টার ফায়ার”, সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার লোকগুলি সার বীধিয় স্তকন। ঘাসে রেষ্ট হাউসের গ। 
ঘে'সিয্। আগুন লাগাইয়া! দিল। অল্লক্ষণের ভিতর আমাদের 
দিককার আগুন দাউ দাউ করিয়া! জলিয়৷ উঠিল এবং পূর্ব 
অগ্রগামী অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । বিপরীতমুখী 
আগুনের গতি একত্রে মিলিত হইতেই হাওয়ার গতিও পরিবর্তিত 
হইয়! ক্রমান্বয়ে আগুনকে দুরে টানিয়। লইয়া যাইতে লাগিল । মৃত্যু 
হইতে বক্ষ পাইলাম। 

পরের দিন পেপ্টার মওড়ার নিকট মাচানে গিয়া বলিলাম । 
মাচানটি ঠিক মনঃপৃত হইয়াছিল বলিতে পারি না-_প্রথম বাঘের 
লাক হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, তদুপরি আড়াল হইতে নজরে 
পড়ে। সহজে মাচানে উঠিয়৷ এক পার্থে খানিকট! জায়গ! খালি 


প্রবানী 


_ রাধিয়। দিলাম,_-ঠিক নীচে বাঘ আমিলে যাহাতে সহজেই গুলি 


১৩৫১ : 


5৮. লী গাপিপ্শাশত তত হ্াবালী পলাশী সি 


চালাইতে পারি। ইহার প্রয়োজনীয়ত। অভিজ্ঞতা হইতে বোধ 
করিয়াছিলাম। মামুস্তরে (চিতুর জেলা) মাচানের তলায় বাঘ বীধা 
মহিষকে মারিবার জন্ত প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়াছিল--শেষ পধ্যস্ত 
সঙ্গিগ্ধ হইয়া চলিয়। গিয়াছিল, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। 
গুছাইয়া বসিয়া মাল-বাহকদের' জোবে কথা বলিতে বলিতে চলিয়! 
যাইতে বলিলাম । ধীরে গোধুলির ক্ষীণ আলোক তিরোহিত হইয়া 
বান্রির অন্ধকার আমাদের ঘিরিতে লাগিল। সাংখাতিক গুমট, 
হাওয়! নাই, শব্দ নাই, অরণ্যে অন্ধকার জমাট বাধিয়! যাইতেছে । 
জনকে রাত্রি জাগিবার জন সঙ্গে আনিয়াছিলাম--পবে তাহার 
রাত্রি জাগিবার ক্ষমতা দেখিয়। স্তভিতও হইয়াছিলাম। উভয়েই 
নিশ্চল ভাবে বঙিয়। আছি-সামনের জঙ্গলে শুকন পাতার উপর 
এক সঙ্গে অনেকগুলি জন্তর পদশব্ শুনিলাম। অনতিকাল পরেই 
বুঝিলাম জন্তগলি একপাল বগ্ঠ বরাহ-_মিনিট পনর এদিক ওদিক 
ঘোোং ঘোতৎ করিয়া সগলবলে চলিয়া! গেল। 

বরাহগুলি চলিয়! যাইতে, কাল্পনিক বাঘকে বাধ! মঠিধের নিকট 
দাড় করাইয়া ৪২৫ বোরের রাইফেল দিয়! টিপ. করিবার 
চেষ্টা করিলাম । বন্দুকের দৈর্য অস্বস্তিকর হইয়া! উঠিল-_ 
মাচানের ভিতর ইচ্ছামত নাড়াইবার উপায় নাই, তাহার 
উপর মাচান এমন খাড়াই স্থানে বাধ! হইয়াছে যে বাধের 
শিরদাড়া ছাড়। আর কিছু ভাল ভাবে দেখিতে পাইৰ না-_ 
গতশ্ত শোচন। নাস্তি। এখন আর ভ্রুটির কথ ভাবিয়। লাভ নাই । 
নিস্তব্ধ ভার মাঝে চিস্তাশ্রো ত বাঘকে কেন্ত্রা করিয়াই আবদ্ধ ছিল 
না। নান। কথ! ভাবিত্ে ভাবিষ্তে ঘুম আসিতে লাগল--ক্লাস্ত 
ও অসুস্থ শরীর লইয়া বেশীক্ষণ বময়। থাকিতে পারিলাম ন। ৷ 
জনের দেহে পূর্ববনি্দিষ্ট সাক্কেতিক স্পশ করিয়! শুইয়। পড়িলাম। 

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ জন প্রায় নদী জন্তর 
মত খামচাইয়। আমাকে জাগাইয়। দিল। শিকাবের অভ্যাস 
এম্মসারে সম্ভতপণে উঠিলাম-_বসিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম ঠিক আমার 
মাথার পাশে পূর্ধববর্ণিত খালি জায়গাটায় হুড়ামুড়ি চলিয়াছে, 
জনের দেহ সাংঘাতিক ভাবে ছুলিতেছে। পকেটেই ছোট টর্চ 
ছিল, স্ইচ টিপিতে দেখি জন তাহার বন্দুকের বাট খোল। 
জায়গাটার ভিতর চালাইয়। দিয় কোন একটি জন্তকে ধপাধপ 
পিটাইতেছে-_বধাস্থানে আলো ফেলিয়। আবিষ্কার করিলাম একটি 
প্রকাণ্ড ভালুক মাচানের এক হাত নীচে আমার সোলার হ্থাটটা 
কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে আর জন বন্দুকের বাট দিয়! সেটাকে 
নীচে নামাইবার জন্ত পিটিতেছে। আলে! ভিন্ন দিকে ঘুরাইতে 
দেখি প্রথমটার নীচে আর একটা, তাহার পর আরে! একটা এবং 
গাছের গোড়ায় চার-পাঁচটা! জড় হইয়াছে--একেবারে* ভালুকের 
গণ্টন। 

মাচানের উপর যে বস্ভাধস্তি হইয়া গেল তাহাতে বাঘ 
ব্রিসীমানায় খাকিলে ভৌতিক গুণসম্পন্ন বৃক্ষের নিকটে আর. 
জাসিবে না। স্ত্রীর কথ! মনে পড়িয়! গেল--“ভালুক গেলে ভাই 


শ্রাবণ 

,মেরোসবাঘের আশায় ভালুক ছাড়া! চলবে না, ওর চামড়ায় ড্ুইং- 
কমের সামনে খাস! পা-পোব হবে”। ক্ষিপ্রতাসহ বড় রাইফেলট। 
ঘুরাইবার চেষ্টা করলাম, অস্ত্র ধুরিল ন অধিকন্ত তৎসংযুক্ত আলোর 
তার ছিড়িয়৷ গেল। নিরুপায় হইয়। পাশেই দীড়-করান দোনল। 
বন্দুকটা খালি জায়গাটার ভিত্তর ঢুকাইলাম, পগুশ্রম হইল, ইতি- 
মধ্যে সব কয়?! ভালুক গাছের নিকট হইতে সরিয়। পড়িয়াছে। 
শুকন! পাতার আওয়াঙ্গ গুনি নাই, ভাবিলাম নিকটেই আছে। 
বন্দুক রেডি করিয়! জনকে মাচানের উপর দাড়াইযু! টর্চ জালিতে 
বলিলাম, তাহার পর আলোর সাহাষ্যে চার ধার খুঁপ্রিলাম, কোন 
দিকে তাহাদের দোখতে পাইলাম না। আশ্চধ্যেপ্ ব্যাপার ভালুক 
তে। মানুষের নিকট প্রহার খাইয়া! অত সহজে পঁলাইবার পাত্র 
নয়; তাছাড়। পলাইল কোন দিক দিয়া, জঙ্গলের দিকে পলাইলে 
পাতার শব গুনিতাম তবে পাক। সড়ক দিয়। পলাইয়াছে। ভয় 
না পাইলে পাক! সড়ক ধরিবে কেন? ভয় পাওয়া অশোভনীয় 
নয়, ষে ভাবে টঠের মালে! ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে ভড়কানহ 
স্বাভাবিক। 

ইহার পর ইসার! অথব! চুপি চুপি কথ৷ বলার কোন 
প্রয়োজনীয়ত। নোধ করিলাম না। বড় বাঘ সব্বন্ধে গিরাশ হইলেও 
লেপাড ভে।গের দকে আদতে পাবে ভাবিয়। ছোট রাইফেল! 
“গন রেষ্ট সাজা ইয়া রাখিলাম। ছুই একবার আলোটাও পৰীক্ষা 
কিয়! লইলাম | তাহার পণ সিগারেট ধনাইয়া মনের সুখে ধুম 
পান করিলাম । সিগারেটের শেষ অংশ ভিঙ্জা কাপড়ের সংস্পশে 
আনিয়৷ নিভাইতে যাইৰ এমন সময় অতি পরিচিত পদর্বমি ঠিক 
মাচানের পাশে শুনলাম । জনকে টিপিযা সাবধান হইতে বলিলাম 
সে অস্কেতের অর্থ বুঝিল ন', সহজ ভাবেই জিজ্ঞাস! করিল--“কি”? 
আমি তাহার [দকে ঝুকি বলিপাম _-“বাঘ আমাদের অতি নিকটে 
আসিয়াছে, যে কোন মুহুর্তে মহিষটার উপর লাফ মারিতে পারে। 
আমার দোনলাট! লইয়৷ প্রস্তত হইয়। থাক ।” কথাট। শেষ করিবাছি 
এমন সময় আর এক প। চলিবার শব্দ স্পষ্ট গুনিলাম। তখন আমি 
রাইফেল বগলে তুলিয়৷ লইয়াছি এবং লক্ষ্যের আহ্মানিক স্থানের 
দিকে নল ঠিক করিয়া! ধরিয়াছি। গোলমালের পর বাঘের আগমন-_ 
ভাবিয়াছিলাম হয়ত ব! মামুনডূরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে কিন্ত 
বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ মহিবটা ছটফট. করিয়। 
উঠিল, ছু-এক সেকেপ্ডের ঝটাপটি, তাহার পর ভারী ওজন মাটি: ৪ 





ধপ করিয়! পড়িয়। গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল সংযুক্ত টর্চের সুইচ 


টিপিয়। দিলাম, সামনেই প্রকাণ্ড বাঘ, অত নিকটেও খুব স্পট 
দেখিতেছি ন/-_বাঘ ও মহিষের ঝটাপটিতে যে ধুল! উড়িয়াছিল 
তাহাতে ঘন ধোয়ার মত পর্দা সৃষ্টি করিয়াছে বাঘের মাথাও 
বিপরীত দিকে ঘোরান, বুক লক্ষ্য করিয়। ঘোড়া! টিপিয়া, দিলাম। 
গুলি খাইয়। বাঘ খাড়! ভাবে লাফাইয়। উঠিল। মাটিতে পড়িয়া 


আর উঠিতে পারিল না, ইতিমধ্যে আর একট। গুলি চালাইয়! - 


শিকার সন্ধে নিঃন্দেহ হইতে চাহিয়াছিলাম। ম্যাগাজিন রাইফেলে 
গুলি ভরিয়! নিশান! করিবার পূর্বে বাঘ জনের দিকে গড়াইয়া 


মালকোণ্ু। পেন্টার জঙ্গল, করনুল 





৩৪৩) 


পাপা পট জি পা এ পাপী পা পা ৯ তা শীল পা পা, পতি শপ পি লাল লীপিতি৯ শি 


গেল। জনকে অনবরত টিপিতেছি গুলি চালাইবার জল, মে 
বন্দুকের নলটা। একবার এদিক একব।ব ওদিক করিহেছে। ইতি- 
মধ্যে বাঘ তাহারই দিকে আবার আছাড় খাইয়া পাড়ল তাভার 
পর আমাদের মাচানের পিছনে চলিয়া! গেল। বেনী দূর যাইতে 
শারে নাই - আবার পড়িয়, গেল । ইহার পর বাপ তিন “গাঙান 
শুনিলাম--পরে কিছুক্ষণের জগ্ত বনানী অসপ্তব নিজ্তক্তাষ পৃ 
ইইয়। উঠিল । দৃঝে একটি শুকন| পাঠ পড়িলেও "চাার আওয়াজ 
স্পষ্ট শুনিতে পাইতোছ _খাকিয়। খাক্িয়। হদয় ভয়মিশিত 
উত্তেঙ্ন।য় আলোড়িত হইয়! উঠিতেছে। বেণীক্ষণ এই ভাবে 
কাটিল না, পাতার শব্দে স্পট বুঝিলাম বাঘ আবার উঠিয়াছে এবং 
চলিতেছে । ধীরে শুদ্ধ পত্রের মন্মর-ধ্বনি ক্ষীণতর তইয়। আসিতে- 
ছিল কিন্তু শন্দ বিলীন হইবাব পূর্বে পুনরায় পরনধবান শুনপান-- 
এবার আর সন্দেহ থাকিল ন। বাঘ মাররাছি । জনের দিকে 
হেলিয়। বলিলাম-_“বাঘ মধিয়াছে।” 

আমাদের মধ্যে কন্ধাচুলেসন্স এবং থ্যাঙ্কস্‌-এর আদান- 
প্রদাণ হইয়া গেল । হৃঃাচতে শুইলান। উত্ডেজিত হইছাছলাম, 
ঘুম আপিতেছিল না । প্রিযান্গ জঞ্জ বাঘের পখ ও দত্তের সাহায্যে 
নৃতন রকমের গহনাব ডিজ্জাইন্‌ মনে মনে আকিতে লাগিগান। 
আমার কাকশি্লের দক্ষতা রুচ্সিম্পন্ন নারীমহলে কি ভাবে প্রচার 
লাভ করিবে "ছাহাই ভাবিতেছিলাম । ভবিষাতে আমার স্ত্রী যে 
শিকারে আমামু বাধ। দিবেন না-ধ বিদয়ুও কতকট। নিশ্চিন্ত 
যে তই নাই তাহ! বলিতে পারি না। চক্ষু বুজিছ! পড়িয়। 
আছি, ঘুমণ্ড আসিতে চায় না তোধও হয়না । আন্াাজ তিন 
ঘণ্টাকাল জদ্ধনিদ্র। এবং 'সদ্ধজ্জাগ্রঠ অবস্থ।য় কাটিয়া যাইবার 
পর আকাশ পারঞ্চার হইতে লাগিল--মর্থাং যখন গুলি 
চালাইয়াছিল।ম তখন রাত ছুইটা হইবে। 

অসহিষ্ণু ভাবে সকালের আলোর জগ্ত অপেক্ষা কিতোছিলাম। 
তখন ভোর ৬ট। হইবে, দূরে মাল বাঠকদের গল! শুনিলাম । রাজে 
গুলি চলিয়াছে, কৌতুহল দমন করিতে ন| পারিয়া সময়ের 
আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াঞ্থে। জনকে চিৎকার করিয়া 
বলিতে বলিলাম জখুমি বাঘ পড়িয়। আছে, রোদ না উঠিলে যেন 
এদিকে না৷ আসে | জন মাচানের উপর দ্াাইয়। ঢার ধার ভাল 
কৰি! দেখিল, তাহার পর বিমর্ষভাবে বলিল--টৈক বাধ তো৷ নাই। 
আমি বলিলাম-_“পিছন দিকে একটু দূরে পড়িয়াছে, খুঁজিলেই 
পাওয়। যাইবে ।” বাঘ যে মরিয়ান্ে সে বিষয় আমার কিছু মাত্র 
সন্দেহ ছিল না, সেই কারণেই অতটা তোর দিয়! বলিতে 
পারিয়াছিলাম। 

সামান্য রোদ উঠিতেই আমি ডবল ব্যারেল গান-এ তিন ইষ্চি 
এল জি গুলি পুরিয়া নামিয়! আসিলাম,-জন আমার ছোট 
রাইফেল লইয়। নামিতেছিল। বারণ করিলাম রাইফেল কোন 
কাজে জাদিবে না। বাঘ বদি এখনও বাচিয়া! থাকে এবং আক্রমণ 
করিবার চেষ্টা করে তে। উড়ন্ত ্বাইপ পাখী মারার মত হঠাৎ গুলি 
চালাইতে হইবে, রাইফেল দিয় টিপ করিবার সময় পাওয়। যাইবে 
না। যুক্তিটি বোধগম্য হইতে রাইফেল রাখিয়! নিজের বন্দুক টিরও 
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দূরবীন ছাড়া জলটুপি ইত্যাদি কিছু সঙ্গে ন! লইতে। প্রয়োজন 
হইলে চোচা দৌড় মারিতে হইবে । আমি জানিতাম বাঘ নিকটেই 
পড়িয়াছে ১০।১৫ মিনিটের ভিতর খুঁজিয়! পাইব । মাচানের সাম্নে 
পতনের স্থানগুলি পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলাম--রাইফেল নিজের 
জাতের মান বাখিয়াছে, যেখানে বাঘ গুলি খাইয়াছিল ঠিক তাহার 
নিঝটে একটি নাতিবৃহৎ পাথরের চাই টুকরা টুকর! হইয়। গিয়াছে। 
পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে [পিছ্ছন দিকে গেলাম--যেখানে জস্তটা 
বেশ খানিকক্ষণ পড়িয়াছিল। এই স্থান হইতেই রক্তশ্রাব 
সুরু হইয়াছিল--প্রায় খটিখানেক রক্ত জমাট বাধিয়! গিয়াছে । 
আমাদের মাচানের গাছকে কেন্দ্র করিয়। খানিকট। জায়গ! ফাক! 
ছিল, তাহার পরই খাড়া গুকন! ঘাস-_একেবাবে বাঘের গায়ের 
রং--উহার ভিতর বড় বাঘ ছুই গজের মধ্যে আত্মগোপন করিলে, 
দিব্য দৃষ্টি ন! থাকিলে খু'জিয়। বাহির করা অসাধ্য কণ্ম, রক্কের 
দাগ এ খাড়া ঘাসের দিকেই চলিয়! গিয়াছে । 

মাল-বাহক লামবাড়ীরা৷ নিকটে ছিল। আমাদের পিছন 
হইতে টিল ছুড়িতে বলিলাম--আর আমরা একপা ছুইপ করিয় 
রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ ঘাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

ঘাসের নিকটে আসিতে অবর্ণনীয় আতঙ্কে প্রায় অভিভূত 
হইয়। পড়িতেছিলাম। অশুভ লক্ষণ, জোর করিয়া নিজেকে টানিয়৷ 
লইয়! চলিলাম, খানিকটা! পথ অতিক্রম করিতে খাড়। ঘাসে 
রক্তচিহ্ন স্পট দেখিতে পাইলাম । প্রায় তিন ফুট উচ্চ সরল রেখার 
ন্যায় বক্তের দাগ রাখিয়! গিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইতে 
আবার খানিকট। খোল! জায়গা সামনে পড়িল-_ এইখানে লাম- 
বাড়ীর! ছুই একদিন আগে রান্ন। করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিল, গুকন! ছাই ও পোড়। কাঠের টুক্‌রা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়! 
বহিয়াছে। বাঘ এইখানে বলিয়াছিল, নরম ছাইয়ের উপর তাহার 
চলার ভঙ্গী জনকে দেখাইলাম। বা দিককার পা একেবারে 
জখম হইয়াছে অর্থাৎ তাহার অস্থি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
সমস্ত পাঁটাই মাংসপেশী অথবা চামড়ায় ঝুলিতেছে। চলিবার 
পথে সামান্য একটি পোড়া৷ কাঠের টুক্রা পড়িয়াছিল তাহাও 
পায়ের সহি ঘষটাইয্! খানিকটা চলিয়া গিয়াছে--এইখানেই 
আমার খট.ক! লাগিয়। গেল। জন আমার আগে ছিল তাহাকে 
থামিতে বলিলাম, লামবাডীদের ঢিল ছু'ড়িতে বারণ করিলাম । 
জন নিকটে জালিতে দেখাইলাম হৃদয়ে গুলি লাগে নাই-_বাধের 
কাধের নিকট জখম হইয়াছে । যে জানোয়ার এতটা হাটিয়া 
আসিয়াছে 'তাহায় শক্তিকে অবিশ্বাস কর! বাতুলতা, তছুপরি 
তাহার গন্ভব্যস্থান অনতিদুরে গেণ্টার দিকে, ওখানে যেরূপ ঘন 
বাশের ঝোপ তাহাতে এই কয়টি লোক লইয়। অগ্রসর হওয়! ঠিক 
হইবে না। জনকে বলিলাম জঙ্গলী চঞ্চুদের ডাকে! | জনের নিকট 
হইতে দূরবীন লইয়। আছুমানিক সন্দেহের স্থান লক্ষ্য করিয়া 
পুধধান্থপুঙ্ঘভাবে ঝোপের তলায় যেখানে আলে! পাইতেছি 
সেখানেই পরীক্ষা করিতেছি হি তাহাকে পাওয়া যায়। বাঘের 


প্রবালী 
টোট। বদল করিয়া ফেলিল। জনকে উপরে থাকিতেই বলিলাম 


১৩৫১ 
স্বভাব তাড়া! খাইলে অনেক সময় কোন একটি আড়ালের পিছনে 
অনেক ক্ষণ চুপ করিয়! বমিয়। থাকে, তাহার পর নিরাপদ ভাবিলে 
এক ঝোপ হইতে অপর ঝোপে বুকে হাটিয়! চলিয়! যায়। আমাদের 
গতি থামিয়! গিয়াছিল--ভাবিলাম এই বার হয়ত নড়িবে-- 
অন্থুমান ভুল হয় নাই পুনরায় দূরবীন লাগাইতেই দেখিলাম 
আন্দাজ তিন ফারলং দূরে বাঘ ঞ্রাড়াইয়্াই চলিতেছে এবং ঝা 
পা-টা ঝুলিতেছে। রাইফেল নিকটে থাকিলে এবং শুধু চোখে 
অতটা দূরে নিশানা সম্ভব হইলে এইখানেই বাঘ পাইয়া 
যাইতাম। মনে মনে হাঁওদায় চড়। শিকারীদের প্রতি ঈধান্বিত 
হইয়া উঠিলাম। এখন হাতীর গার! 'বিটিং' করিলে শিকার 
অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিত1? তিনটি লোক চঞ্চদের ডাকিতে 
চলিয়া গেল, আমর! জঙ্গলের পাক! রাস্তার ফাকা আসির়! 
বসিলাম। অদ্ধ ঘণ্টা কাল পরে তিন জনই ফিরিয়া আসিয়! 
বলিল সব চঞ্ু বাশ কাটিতে কৃপে চলিয়। গিয়াছে। 

এ অবস্থায় বাঘকে ছাড়িয়। গেলে আর উহাকে পাওয়া! যাইবে 
না। জনকে বলিলাম-_- আমর! যদি এই কয় জনে বাঘের পিছনে 
যাই তে। দুর্ঘটনার সম্ভাবন। খুব বেশী । তুমি আমার সঙ্গে ফ্যইতে 
রাজী আছ? জন নিজে একটি বাঘ মারিয়াছিল, তাহার অতি- 
রঞ্ধিত ইতিবৃত্ত আমাকে বার তিনেক শুনাইয়াছিল, বলিল--মাচান 
হইতে বাধ মারিয়াছি সত্য কিন্ত এ যে জধুমি বাঘ আর মাত্র 
ছুইটা বন্দুক-_তাহার কথা গুনিয়৷ আমিও দোমন। হইয়াছিলাম-__ 
কিন্তু অত বড় বাঘ সচরাচর দেখা যায় না, মারিতে পারিলে-". 
ভাবিলাম--দিনের বেল! আমার নিশান! তুল হইলে বন্দুক ধরাও 
উচিত নয়। লক্ষা-ভেদের অহমিকা আমাকে তেজীয়ান্‌ করিয়! 
তুলিল, উত্তর দিলাম__আমার নিশান। রেষ্ট হাউসে দেখ নাই? 
তা ছাড়া সঙ্গে দোনল! রহিয়াছে-তোমার কাছে আর একট! 
বন্দুক, বাঘ তিনট! গুলি হজম করিয়া! ফেলিবে? 

আমার তাগমানীর কথ। তাহাকে ম্মরণ করাইয়। দিতে সত্যই 
জন মনে বল পাইল, উঠিয়া দাড়ায়! বলিল, চলুন । 

সড়ক দিয়াই চলিতে লাগিল!ম, কিন্ত জনকে পাশের খাড়! 
ঘাসের দিকে নজর রাখিতে ব'ললাম। অনেক সময় বাঘকে 
সামনে দেখা গেলেও শিকারীর অলক্ষ্যে কেমন করিয়া পিছনে 
গিয়া উপস্থিত হয় এবং আক্রমণ করে। বলিয়৷ দিলাম পাশের 
খাড়। ঘাস দূরে অথব! নিকটে নড়িতে দেখিলেই বুঝিবে বিপদ 
সন্নিকট। 

পূ্বববর্ণিত কোপের নিকটে আসিতে বুক ছুরু ছুরু করিয়া! 
উঠিতেছিল। ক্রমান্বয়ে হাৎকম্পন দারুণ ভাবে বাড়িয। চলিল-_ 
আশক্কান্থিত হইয়া! পড়িতেছিলাম পাছে মনোতাৰ প্রকাশ হইয়া 
পড়ে--ঝোপের জারে। নিকটে যাইতে উভয়ে প্রস্তুত হইয়। চিল 
ছুঁড়িতে বলিলাম--যে ঝোপ দূরবীন দ্বারা পূর্বে জাবিষ্কার 
করিয়াছিলাম সেইখান হইতে বাঘ গর্জন করিয়া উঠিল-_-তাহার 
পরই ঝোপের বিপরীত দিক মৃছ ছুলিতে দেখিলাম--বীচ। ও ষর়ার 
মীমাংস! কয়েক মূহুর্তের মধ্যে. হইয়! বাইবে--আমি ঝোপের 
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দিকে তাকাইয়। জাছি এমন সময় জন গুলি চালাইয়া দিল_- 
ফিরিয়। দেখি কতকটা৷ আমাদের পিছন দিকে খোল! জারগায় 
একটি উচু টিলার অপর পারে বাঘ গড়াইয়। পড়িয়। গেল। জন ও 
বাঘের মাঝে যে ব্যবধান ছিল তাহ। ছুই শত গজের উপর হইবে 
তো কম হইবে না। জন উংফু্প হইয়া উঠিয়াছিল, নিকটে আসিয়। 
বলিল--তাহার গুলিতে বাঘ মরিয়াছে। আমিও খুশী হইয়! 
উঠিয়াছিলাম-_বাঘট। শেষ পধাস্ত পাওয়া গেল-_খানিকটা অগ্রসর 
হইতেই সাধারণ এল জি টোটা! ও বন্দুকের পাল্লার কথা মনে 
পড়িয়। গেল। থমকিয় দাড়াইয়! গেলাম, জনকে হাতছানি দিয়! 
তাড়াতাড়ি পিছাইয়! আসিতে বলিলাম । আমার এই অপ্রত্যাশিত 
ব্যবহার দেখিয়া লোকগুলি কি ভাবিয়াছিল জনি না-জন 
নিকটে আসিতে বলিলাম-_-তোমার গুলিও লাগে নাই বাঘও 
মরে নাই। সাধারণ এল জির পাল্লা অতটা হইতে পারে না-_ 
গুলি বদি ওখানে পৌছাইয়া থাকে তো! মাটিতে গড়াইয়। গিয়াছে। 
বাঘ তিন পারে চলিতেছে কোন কিছুতে ঠোকর খাইয়! গড়াইয়া 
পড়িয়াছে--এখন ফের। জনের মুখ দেখিয়৷ মনে হইল দে আমার 
কথ! বিশ্বাস করে নাই। ত্বামাকে একজন পরভ্রীকাতর ব্যক্তিও 
ভাবিয়। থাকিতে পাে। 

বেলা এগারটার. কাছাকাছি । ইতিমধ্যে রাস্ত। তাতিয়৷ 
উঠিয়াছে। পেন্ট! হইতে রেষ্ট হাউস প্রায় চার মাইল পথ পাড়ি 
দিতে হইল । রেষ্ট হাউসে ফিরিতেই অন্নভব করিলাম মথাটা বেশ 
ধরিয়াছে--তথাপি নিল হাতে মার! বাঘের লোভ সামলাইতে 
পা'রলাম না, রেঞ্লারকে সমস্ত ঘটন| খুলিয়া বলিলাম । তিনি 
লোকজন সংগ্রহ করিয়। বৈকালে যাইবেন বলিয়। প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। 

বেল! বাড়ার সহিত শরীর উষ্ণ হইয়। উঠিতে লাগিল, ম্যালেরিয়া 
যে ধুম করিয়। আমিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিল ন!। 
বৈকালে আমার যাওয়া! হইল না। 

নি্দি্ট সময়ে রেপ্রার আমার দোনলাটা লইয়। জন সহ সদল- 
বলে চলিয়া গেলেন। বেল! পড়িয় আসিতে ছুই বার বন্দুকের 
আওয়াজ শুনিলাম, জঙ্গলে গুলি চলিলে চার-পাচ মাইল দূর 
হইতে শক শোন যায়। উদ্ত্রীব হইয়া খবরের জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই সকলে ফিরিয়। আসিল, সঙ্গে বাঘ 
নাই। কোথায় গুলি লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিতে রেঞ্জার 
সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়। বলিলেন, তিনি বাঘকে গুলি মারেন 
নাই, শুন্তে আওয়াজ করিয়াছিলেন-_জস্থটাকে বাহির করিয়| 
আনিবার জন্ত-_বাধ বাহির হয় নাই তাহার ভয়ঙ্কর গর্জন গুনিয়! 
সব লোক পলাইয়া আসিয়াছিল। পরে আমাকে উদ্দেশ 
করিয়া বলিলেন, কাল অফিসার ভাল থাকিলে নিজে গিয়! চেষ্ট! 
করিতে পারেন। আজকালকার দিনে ছইটি তিন ইঞ্চি এল জি 
টোট। শুনতে উড়াইয়! দেওয়া! তছুপরি অল্লান বদনে যাহাকে 
বাঘের পিছনে ধাওয়! করিবার প্রস্তাব করিলেন সে ৬খন জরে 
ধুঁকিতেছে। সকালেই চঞ্চদের গেপ্টায় পাঠাইয়াছিলাম তাহার! 





মালকোণগ্ড। পেন্টার জল, করছুল 
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ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল__বাঘ পলাইয়াছে। বাঘের বুদ্ধির 
তারিফ করিতে হইল। 

ছুই দিন জরের সহিত বোঝাপড়া করিয়! তৃতীয় দিনে 
“হেড কোয়াটাসে' ফিরিয়া আসিলাম। দেহ মন ভাঙ্জিয়! 
গিয়াছে__মাক্রাজে কিরিবার বন্দোবস্ত করতেছি। ইহারই ভিতর 
একটি সুখবর আসিয়া পৌছিল-_বড় বাঘ ডিগ্রভামেটার 
নিকটেই সরকারী রাস্তার উপর কয় দিন ধরিয়! চলাফের! করিতেছে । 
সঙ্গে ছুইটি বড় বাচ্চাও আছে। স্থানীয় শিকারী উপদেশ দিল 
একটু দূরে গেলে তিন রাস্তার সঙ্গমস্থল, এ মওড়ায় মহিষ 
বাধিলে-_যে দিক দিয়াই বাঘ চলুক ন! কেন মহিধকে মারিবেই। 
প্রস্তাবটি ভালই লাগিল, অনিশ্চিত 1159 1১%1এর উপর বসিবার 
উৎসাহ অথবা ক্ষমত। ছিল না, বলিলাম-_মহিষ এখানেই বাধ! 
হউক যদি মারে তে| কিল্-এর উপর বসিব-_-এখন মাচান বাধার 
কোন দরকার নাই | 

যেক্ূপ কপাল লইয়! শিকারে আসিয়াছিলাম, তাহাতে কোন 
আশাই পোষণ করা আমার পক্ষে শোতরননীর নয়। ছুই দিন 
কাটিয়া! গেল, বাঘ মহিষকে মারিল না, বিরক্ত হইয়া! রেঞ্জারকে 
বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্ত বলিয়া পাঠাইলাম--ছই দিন 
পরেই রওন। হইব। ভাবিতেছিলাম আমার ব্যর্থতার অভ্ুহাত 
লইয়া! বেদরদীর! বলিয়। বেড়াইবে বাঘ শিকার একট! বাজে কথা - 
আসলে লেখার সখ মিটাইবার জন্ত জঙ্গলে যায়! গভীর অরণ্যে 
রাতের বেল! বাঘের সামনে মুখোমুখি হইয়া গুলি চালান চারটি- 
খানি কখ।? বেদরদীরা কি জানে আমি যেভাবে শিকার করি 
তাহ! নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যের ব্যাপার । এদিক দিয়! হাওদায় চড়! 
শিকারীর! কতটা বেশী স্থবিধ! পায় তাহ! অভিজ্ঞ শিকারী মাব্েই 
জানেন। এ বিষয় বেশী লিখিয়৷ নিজের ছুর্তাগ্য অধিকতর গীড়া- 
ধায়ক করিয়। তুলিতে চাই ন1। 

পরের দিন সকালে বনিয়! আছি এমন সমম্ম একটি লামবাডী 
ছুটিয়। আসিয়া বলিল--বাঘ মাহধকে মারিয়াছে এবং বাধন 
ছি'ড়িয়। গভীর জঙ্গলের ভিতর টানিয়া লইয়। গিয়াছে। কাল- 
বিলম্ব ন। করিয়া রেঞ্জারকে ডাকিতে বলিলাম । তিনি আধিতে, 
লোক জন দিয়। মহিষটাকে পুনরায় যেখানে মারিয়াছিল সেখানেই 
আমার ইস্পাতের নমনীয় ভার দিয়! বাধিতে বলিয়। দিলাম 
এবং মরা মহিষের নিকটেই মাচানের বশ্দোবস্ত হওয়া দরকার 
জানাইয়া দিলাম। 


বেল! পড়িতে ছোট রাইফেল এবং দোনলা। বন্দুক লইয়! গরুর 
গ্রাড়ীতে উঠিলাম। গম্যস্থল নিকট হইলেও হাটিবার ক্ষমত। 
আমার ছিল ন1। 

মওড়ায় পৌঁছিয়াই মর! মহিষটাকে কি ভাবে বাঘ খাইয়াছে 
পরীক্ষ। করিলাম। পিছন দিককার একপাশ সব নিঃশেষ করিয়া 
ফেলিয়াছে, সঙ্গেহ রহিল না যে বাখেই মািয়াছে--( লেপার্ড 
সামনের দিক হইতে খাইয়া থাকে ) কিন্তু মাচানের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া দমিয়৷ গেলাম, অত্যন্ত নীচু। আক্রমণ কালীন 
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৩০৬ “প্রবাসী 
৯ম পপি পপির জাপা? অপি ০৯ পি লা পা পাখা ননী ৯৬ পস৯তসপিিতিাসপসািস্টি পাাসপিস্পস্টসবমপাম্পিসপস্পামপা্পিস্পাস্পামপিসপপাপাসপসপসপপসপসপসপপপাপাপপসপপিপপাসপিসপিসপিসপাি 
বাঘকে কষ্ট করির। লাফাতে হইবে না, সামনের পা বাড়াইয়। বন্দুক মাটিতে পড়িয়! গিয়াছে। আর একটি ফণাড়! কাটি! গেল। 


সনস্ত মাচানটা মাটিতে নামাইতে পারে, একেবারে পল.কা গাছ। 
এখন আর ওকথ!। ভাবিয়। লাভ নাই । জনকে সঙ্গে আনিয়া- 
ছিলাম, তাহাকে জল ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়! আগে উঠিতে 
বলিলাম । আড়ালের পাতাগুলি যথাসম্ভব ঠিক করিয়া বেলা 
খাকিতেই মাচানে গিয়া বলিলাম । 

বৈকাল হইতে. উত্তর-পশ্চিম কোণায় মেঘ জমিতেছিল। 
হাওয়াপ গতিও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল-_কড়ের পূর্ববসন্কেত। 
অল্পক্ষণ পরেই “জার হাওয়! থামিয়া! গিয়। গুমট আসিয়া পড়িল। 
তখন বেশ অন্ধকার হইয়। গিয়াছে, হঠাং হনুমান আতঙ্কের ডাক 
সুরু করিয়। দিল। এবার আর রাইফেল নয়, দোনলাট! লইয়। 
প্রস্তুত হইয়া বশিলাম, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাখ গর্জন করিয়া 
অভুক্ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া! পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকন! কাঠ 
মচকাইয়া যাইবার নত মহিষের হাড় ভরঙ্রিয়। গেল। বাঘ 
মহিনটাকে ধরিগ়াই টান নারয়াছিল, তারের দড়ি ছিড়িতে 
পারে নাই) হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পরক্ষণে টচের 
নুইচ টিপিতেই তীব্র আলোকে চক্ষু ছইটি অগ্নি-গোলার ন্যায় 
আলিয়া উঠিল--মাথাট। সামনেই পাইয়াছিলাম-_মধ্যস্ল লক্ষ্য 
করিতে কিছু মাঞ্জ অগ্ুবিধা হয় নাই । শুলি খাইয়াই বাথ 
আগের মত লাফাইয়। উঠিল, তাহার পর বার বার আছাড় খাইতে 
খাইতে জলের দ্রিকে কোন কঠিন বস্তুর উপর সশন্ষে পড়িয়া 
গেল। তাহার সহিত দীঘ গোঙানি শুনিলাম । একটু সময় কাটিতে 
যেখানে বাঘ পড়িয়াছিল তাহার গতি নিকটে হন্থমানগুলি জড় 
হইঝ়া। অনবরঙ ডাকিয়। চলিল। সশ্দেহ রহিল না বাঘের চল- 
চুক্তি রতিত হইয়াছে । না মরিয়। থাকিডোও বেশীক্ষণ আয়ু 
নাই। 

রাত বাঁড়িয়। চলিয়াছে, শুমট কাটিয়া শীতল জলীয় হাওয়ার 
আভাস পাইতেছি। ত্রমে হাওয়াব বেগে ঝড়ের আকার ধারণ 
করিতে লাগিল । থাকিয়! থাকিয়া ষে দমকা ভাওয়!-আ(সিতেছিল 
ভাহাতে নাগব-দোলার মত মাচানের উত্বান-পঙ্তন সক 
হউয়াছে,_-গতিক শ্তবিধার নয়। জনকে বলিলাম তোমার 
বন্দুকেব টিগার ঠিক করিয়া রাখ। জন উত্তর দিল তাহার 


পতনকালীন রেডি টিগার কোন কিছুর সহিত সংঘধিত হইলে 
টোটা! ফাটিতে এবং নলের মুখ আমাদের দিকে থাকিলে-_ 
বাঘের সহিত আমাদের মধ্যে কেহ শিকার হইয়৷ যাইত। স্বন্তির 
নিশ্বাদ ফেলিরাছি এমন সময় দূরে বায়ুর সে সে! শব্দ 
শুনিলাম। বায়ু দারুণ বেগে আমাদের নিকটে চলিয়৷ আসি- 
তেছে। দেখিতে দেখিতে মাচান যেন গাছের উপর মোচড় 
খাইতে লাগিল । কপালগুণে মাচানের ভিতরেই এরুটি মোটা 
ডাল ছিল তাহ! অাকড়াইয়। না ধরিতে পারিলে ঝাকুনিতে নীচে 
পড়ি! যাইতাম। ঘোর অন্ধকার, অনতিদূরে আহত শার্দিল, 
তাহার মামনে মানুষ নিরন্তর অবস্থায় পড়িলে ঘটনাটি কি রকম 
দাড়াইত সহজেই অনুমেয় । কিছু কাল পরে ঝড় কাটিয়৷ গেল-- 
আকাশ পরিষ্কার 5ওয়াতে ক্ষীণ চাদের আলো পাইলাম । 

ভোর হইতেই জন পাশের পাত। সরাইয়! ফেলিল। নপ্রভাত, 
বাঘিনীর ভয়াল যৃত্তি অসাড ভাবে পড়িয়া আছে, অধিকতর তিংঅ্র- 
জীবকে অভিনন্দন ভানাইবার জন্য । নীচে নামিয়া লক্ষোর স্থান 
পৰীক্ষা করিতে আবিষ্কার করিলাম, আমার নিশানার জয়টাক! 
চক্ষু দুইটির ঠিক মধ্যস্থলে রক্ত রঙে রডীন হইয়া আছে। 
বাঘিনীর আমিবার পথে বাচ্চার পায়ের দাগ খুঁজিলান--পাওয়া 
গেল না। ফরেষ্ট আপিদে রিপোর্টের ন্মমত্ত বাধিনীর দৈর্ঘ্য ও 
উচ্চতা মাপিলাম__লগ্বায় নয় ফুট ছয় ইঞ্চি, লেজের ডগা হইতে 
নাকের ডগ! পধ্যস্ত উচ্চত! তিন ফুট চার ইঞ্চি। মঠিলার পক্ষে 
আকারটি ছোট নয় ।* 





* এবারকার শিকারে বে অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছি তাহ। অস্ত্র 

সন্ধে সতর্কত1। নিকট হইতে বাঘ ভালুক শৃকর স্যামবার 
ইত্যাদি নরম চামড়ার জন্তু মারতে হইলে রাইফেল অপেক্ষা 

দোনল! বন্দুক অধিকতর স্ুফলদায়ী। রাইফেলের গুলি 

মাথায় অথব! হৃদয়ে না লাগিলে-__ব!ঘ আঘাত পাইয়।3 আক্রমণ 

করিতে পারে কি 16791 1)811এ কখন এপ ঘটন। ঘটে ন1। 

দ্বিতীয়, শিক্ষিত বাঘ না হইলে মানুষের কথা, আলো, গোলমাল 

কিছুই ভয় করে ন1 এবং তাহার শিকারের কোন নির্দিষ্ট সময়ও 

নাই। 





আচার্য প্রফুললচন্দ্ 


শ্বীকরুণাময় বন্থ 


ভারতের ভাগ্যাকাশে নির্বাপিত শেষ সৃধ আজি, 
আচাধ গ্রফুল্লচন্ত্র অস্তমিত, এই ধ্বনি বাঙ্জি 
উঠিয়াছে দিগন্তরে ; আতকণ্ঠে ডাকে যাত্রীদল, 
তটপ্রাস্তে লুপ্ত রেখা, পৎন্রান্ত তরী টলমল। 
বধণকরুণ মুখে স্থধাসিদ্ধ শরতের হাসি, 

সতেজ শ্যামল দান চিরদিন উঠেছে বিকাশি 
হৃদয়ের বন্ধাশাখে; প্রাণ তাই পুষ্প মুকুলিত, 
আকাশে আলোর লীলা, রঙে রঙে মন লীলায়িত। 
স্ঠায়নিষ্ঠ সত্যবিদ, বিজ্ঞানের জানের আধার, 


মানবের চিত্তপটে মুছিয়াছ ছায়ার আধার 

স্থদুরের রশ্মি ফেলি; চরভোলা হে মহা-পথিক 

এক বার ফিরে চাও, এ ছুর্দিনে আলো দেখ! দিক। 
দরিদ্র দরদী বন্ধু, হে তপস্বী, কমক্রাস্ত বীর ! 

যাও তুমি ফিরে যাও, ডাকিতেছে ছায় সন্ধ্যানীড়। 
সুযুগ্ির শাস্তি-স্বর্গে ; আঙ্জ হ'তে শতাব্দীর পথে 
তোমার অন্তত কূপ রেখে গেলে মৃত্যুর জগতে, 

দেহ হীন ভাব মুতি অচঞ্চল স্ব ব্বর্গ-তটে ; 

তুমি নাই, তুমি আছে! মাছষের কল্পনার পটে । 


মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য সংবাদ 
ডক্টর শ্ট্রীকালিকারঞ্রন কানুনগো৷ 


বিহার এবং উড়িষ্যাবিজয় মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের 
পটভূমি-স্বরণ পূর্ববর্তী সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে । শরণগড় 
ছুর্গে অবরুদ্ধ- উড়িয্যার হিন্দু-মুসলমান ভূমিয়াগণের যুদ্ধ 
খুরদার রাজা রামচন্দ্রের প্রতি মানপিংহের অবিচার, 
আকবর বাদশার আদেশে মানসিংহ কর্তৃক স্থীয় রাজ্যে 
পুনঃগ্রতিষ্ঠা আকবর-নামা ও অন্যান্য সমলাময়িক ইতি- 
হাসে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বর্তমান সংখ্যায় আমর! 
কাব্য এবং জনশ্রুতিমূলক মানসিংঃ-প্রতাপারদিত্য বিষয়ক 
ঘটনাবলীর এঁতিহাসিক আলোচনা! করিব। বাঙালী মান- 
সিংহ অপেক্ষা গ্রতাপাদিত্যকে অনেক বড় করিয়া দেখিয়া- 
ছেন--বিশেষতঃ স্বর্গীয় এঁতিহাসিক নিখিলনাথ রায় এবং 
শীযুত সতীশচন্ত্র মিত্র। স্থতরাং এ প্রবন্ধে প্রতাপাদিত্যের 
পুর্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ অবতারণা অপরিহাধ্য। 

প্রতাপাদিত্যের বংশ-পরিচয় এবং বাল্যজীবন যশোর- 
খুলনার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 
বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল দরবারের সহিত 
প্রতাপাদিত্যের যেটুকু সম্বন্ধ আমরা শুধু সেটুকুরই সত্যা- 
সত্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব । পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 
যুবক প্রতাপ শঠতাক্রমে খুল্পতাত বসস্ত রায়কে ঠকাইবার 
জন্ত নিজের নামে বাদশাহী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন__ 
ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বান্ত জনশ্রুতি মাত। মানসিংহের সহিত 
প্রতাপাদিত্যের সর্বপ্রথম কোথায় এবং কেন সাক্ষাৎকার 
ঘটিয়াছিল মোগল দরবারী ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। ঘটকপঞ্জী, ভারতচন্দ্রের কাবা, ক্ষিতীশবংশাবলী 
প্রভৃতি সংস্কত কিংবা বাংলায় যাহা কিছু মানসিংহ- 
প্রতাপাদিত্য সংবাদ বর্ণিত আছে সবই পরবর্তী কালের 
বিকৃত জনশ্রুতি এবং উত্তট কল্পনার সমাবেশ মাত্র । সতীশ. 
চন্দ্র প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস রচনায় “বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অন্ুসরণের প্রতিবন্ধক* একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় ( যশোহর-খুল- 
নার ইতিহাস--ঘিতীয় ভাগ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) নিয়োগ 
করিয়াছেন। ন্থৃতবাং তাহার মতামত খণ্ডন পগুশ্রম 
মাত্র। ৮নিখিলনাথ রায় সম্বন্ধে প্রায় এ কথাই বলা যায়-_ 
তবে/অনেক মৌলিক উপাদানের জন্ত আমরা তাহাদের 
কাছে অশেষ প্রকারে খণী। 

মাননিংহের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী তথাকথিত 
“বাইশ আমীর” প্রভাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 


ষ 


৬নিখিলনাথ রায় যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কাহিনী অবিশ্বাস 
করিয়াছেন (প্রতাপাদিত্য, পৃ. ১৫৮ ১৫৯)। অনদামঙগল 
কাব্যের “বাইশ লস্কর সঙ্গে" উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই 
সম্ভবতঃ নিখিলনাথ অন্রমান করিয়াছেন এই "বাইশ 
আমীর” বোধ হয় মানসিংহের সঙ্গেই প্রতাপের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধার্থ অভিযান করিয়াছিলেন। মানসিংহের সহিত বাইশ 
কিংবা ততোধিক আমীরের উপস্থিতি কিছু আশ্চর্য্য 
ব্যাপার নহে; কিন্তু সমসামদ্দিক ইতিহাসে এই বাইশ 
আমীরের অনুসন্ধান নিছক গরু-খোজা ব্যাপার মাত্র। 
আমাদের মতে মানপিংহের সহিত কন্মিন কালে আদৌ 
প্রতাপাদিত্যের'যুদ্ধ হয় নাই এবং পারিপার্থিক অবস্থা 
আলোচন। করিলে দেখা যায় এরূপ সংঘর্ষের সম্ভাবনাও 
ছিল না। 

কথাটা কিছু নৃতন নহে। বহু বৎসর পূর্বে 
প্রনিদ্ধ এতিহাসিক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 
[39704] 010890, ৪088%15 191 1.0001)9009700০ প্রবন্ধী- 
পর্যায়ে এ একই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভটশালী 
মহাশয়ের যুক্তি-প্রমাণ নিখুঁৎ 7) নিখিলনাথ রায় জোপীর 
লেখকের উপর তিনি একেবারে খঞ্জা-হস্ত। তবে মনে 
হয় তিনি একটু অতিরিক্ত অসহিষু) তাহার দৃষ্টিগ্রপার 
একটু অঙ্গদার-_প্রতাপকে তিনি মোগল স্থবাদারগণের 
অনুগ্রহ লাভের জন্ত লালাদ্বিত, এমন কি দেশগ্রোহী 
বলিতেও দ্বিধা করেন নাই। 

বাঙালী লেখকগণের মধ্যে এরামরাম বস্থর “রাজা 
গ্রতাপাদিত্য চরিত্র” পুস্তকে লিখিত আছে মানদিংহ যখন 
সসৈন্তে পাটনা হইতে বর্ধমানে আপিয়। শিবির স্থাপন 
করেন তখন €ুতাপাদিত্যের আমন্ত্রণে যশোরে গমন করিয়া 
মৌতালার দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা হয়ত সত্য 
ঘটনা নয়। কিন্তু “সিংহ রাজার সহিত প্রতাপের অধিক 
অন্তরঙ্গতা” এঁতিহাপিক সত্য। প্রতাপাদিত্য কিংব! 
যশোরের কোন হিন্দু জমিদার মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা 
অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন_-এই কথা আকবরনামায় 


পাওয়া যায় না। কিন্তু গোপালপুরের স্বন্দর বিষুমুষতি 


“গোবিন্বদেব”, উক্ত বিগ্রন্থের সঠিত আগত সেবাইৎ 
বল্পভাচাধ্য, উতৎ্কলেশ্বর শিব--এই সমস্ত প্রতাপাদিত্য 
কোথা হইতে পাইলেন? স্থতরাং দরবারী ইতিহাসে 


৩৬৮ 


না থাকিলেও আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে 
গ্রতাপাদিত্য মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা অভিযানে 
যোগ দিয়াছিলেন, এবং খুরধার রাগ রামচন্র্রের সহিত 
সন্ধির পর লুটের অন্যান্ত মালের সহিত যশোরে আনিয়া 
মহাসমারোহে বিগ্রহয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
সতীশ মিত্র মহাশয়ের পরিশ্রম এক্ষেত্রে সফল হইয়াছে । 
(যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৫৫) 

কিন্ত আসল কথা, প্রতাগাদিত্যের সহিত মানসিংহের 
যুদ্ধ, ভবানন্দ মজুমদারের সহিত বাদশাহের সাক্ষাৎকার, 
মজুমদারের রাজ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
ব্যাপার । “যশোরজিৎ* রাঘব রায় দেশত্রোহী, জঞাতি- 
ভ্রোহী হুইয়! ইসলাম খা! চিশতীর সৈন্তদলে সম্ভবতঃ যোগ 
দিয়াছিলেন, প্রতাপের পতনের পর বাংলার স্থুবাদার- 
গণের নিকট হইতে ভবানন্দ মন্গুমদার হয়ত জমিদারীর 
কোন পরওয়ানা বা নিশান পাইয়াছিলেন--কিস্ত মান- 
সিংহের শাসনকালের সহিত উক্ত ঘটনাবলী জড়িত 
করিয়াই: ইতিহাসমূলক জনশ্রুতি পরবর্তীকালে বিকৃত 
হইয়াছে । জনশ্রুতির একটি এঁতিহাপিক ভিত্তি কোন 
কোন ক্ষেতে শ্বীকার না করিলে ইতিহাসের অঙ্গহানি 
ঘটে। দৃষ্টান্ত-ন্বরূপ বল! যাইতে পারে প্রতাপাদিত্যের 
সেনাপতি কমল খোপ্জা বা থাজ! কামাল উদ্দীন খার 
পরিচন্প একমাত্র “বাহারিস্থানে'ই পাওয়া যায়; জাহাজীরের 
সমকালীন অন্ত কোন মুনলমান ইতিহাসে নাই। 
আজ পধ্ত্ত যদি বাহারিস্থান অনাবিষ্কত থাকিত তাহা 
হইলে অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিকপন্থী এঁতিহাসিকগণ হম্নত 
কমল খোজাকে কাল্পনিক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে বাদ দিয়া বসিতেন। 
হুর্যকাস্ত গুহ ইত্যাদি প্রতাপের হিন্দু সেনাপতিগণের নাম 
জনশ্রুতিমূলক কারিকা অপেক্ষা প্রাচীন কোন পুস্তকে 
পাওয়া যায় না-_এই অজুহাতে তাহাদিগকে ইতিহান 
হইতে বাদ দেওয়া অবিচার মাত্র। কিন্তু “নাহুমূলাঃ 
জনশ্রুতিঃ* এই দুর্বলতা বিচারের সীমারেখা অতিক্রম 


প্রবালী 


১৩৫১ 


করিলেই ইতিহাস উপন্তাণ হইয়া গড়ে। “যশোহর-খুলনার 
ইতিহাসের ত্রিংশ এবং একঝ্রিংশ পরিচ্ছেদ এই 
কারণেই উপন্তাস বলিয়া উপেক্ষিত। পক্ষিতীশ বংশা- 
বলী”কে ইতিহাস ভ্রম করিবার কোন হেতু আছে কি না 
উহ্বার আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। 


নুতন পরিচ্ছেদ , 

কটকের সন্ধির পর ওসমান প্রমুখ পাঠান সর্দারগণ 
উড়িষ। হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজ! মানসিংহ 
সরকার খেলাফতাবাদে (বর্ধমান যশোর-খুলনা জেলায় ) 
তাহাদের জান্রগীর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
পাঠানেরা সপ্তগ্রাম অতিক্রম না করিতেই মোগল 
স্থবাদার হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া তাহাদিগকে নিজ 
শিবিরে তলব করিলেন। পুর্ব হইতেই সন্দিগ্চিন্ত 
পাঠানগণ মানসিংহের অন্ত দূরভিসদ্ধি আশঙ্কা করিয়া 
আবার বিদ্রোহী হইল এবং লুটতরাজ করিতে করিতে 
ভূষণা বা ফরিদপুর জেলায় উপস্থিত হইল। শ্রীপুরের 
প্রবল-পরাক্রম ভূঁইয়৷ বৃদ্ধ কেদার রায়ের পুজ চাদ রায় 
পল্মার দক্ষিণ তীরে সরকার ফতেহাবাদ বা বর্তমান ফরিদ- 
পুর জেল! কয়েক বৎসর পূর্বেব অধিকার করিয়া ভূষন হ্র্গে 
স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়্াছিলেন। তিনি উড়িষা! 
হইতে নির্বাসিত ওসমান প্রভৃতি পাঠানগণকে স্বীয় রাজ্যে 
আমন্ত্রণ করিয়া পরে তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিলেন। আবুল ফঞ্জল সংক্ষেপে ঘটন! বর্ণন করিয়াই 
দায়মুক্ত হইয়াছেন। রাঙ্গা মানমিংহ প্রথমে ওসমান 
প্রস্তুতি পাঠানগণকে কেন ভূষণ! বাক্‌লা ( বরিশাল ), এবং 
যশোর-ধুলনার হিন্দু জমিদার ব্রয়ের রাজ্জের প্রত্যত্ত ভাগে 
জায়গীর দিয়াছিলেন এবং পরে কেনই বা মত পরিবর্তন 
করিলেন; পাঠানগণের প্রতি চাদরায়ের বিশ্বাসঘাতকতার 
মধ্যে রাজা! মানপিংহের কোন প্ররোচনা ছিল কিনা-_- 
কোন এঁতিহাসিক এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করেন নাই। 
অথচ মনে ছয় এই অজাত মনঘ্তত্বের পশ্চাতে অনেকখানি 
ইতিহাস আছে। | 





অসাধু তারিণী সাধু 
্রীপৃশ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য 


সাধু বলিয়াই যে লোকে তাহাকে সাধুবাব! বলিত তাহ! নহে-_ 
সাধু বলিবার পারিপান্থিক কারণ ছিল। মাথায় সাদ! লম্বা! বাবরী 
চুল, পাক। দাড়ি, পরিধানে গৈরিক বঙ্ত--তাহার উপর তারিন 
সুখুজ্ছে মশাই চির-কুমার । একাকী একটি বনঢাক। বাড়ীতে বান 


কৰেন, সম্পত্তির মধ্যে দেড় বিঘ! খামার জমি ও এই বাড়ীখানি-_ 
উভয়ই পৈতৃক। 

তারিণী সাবু হে মিথ্যা গল্প, কেবল মিথ্যা নহে অবিশ্বাস্য এবং 
অলৌকিক রকমের গল্প করিম! থাকেন তাহা! সকলেই জানিত--. 


শ্রাবণ 


ডরাহার এই মিথ্যা! গল্প গুনিতে সকলে বিরক্ত হইত, কারণ িথ্যা 
জানিয়! গল্প শোন! যায় না) কিন্ত আমার কেন যেন এই 
লোকটিকে ভাল লাগিত। গল্পে তাহার অসঙ্গতি থাকিত, অনেক 
সময়ে অপ্রাসঙ্গিকও হইত কিন্তু যে জন্তই হউক আমি তাহা 
মার্জনা! করিয়৷ লইতাম। লোকে তাহাকে ঠাষ্ট! করিত, তিনিও 
জানিতেন লোকে তাহাকে ঠাই! করে। 

জীবনপ্রণালী তাহার খুব সরল। 

যেদিন কোঁথায়ও নিমন্ত্রণ থাঁকিত সেদিন রাধিবার বালাই 
নাই, নইলে প্রত্যুষে উঠিয়। ঘর দোর বাট দিয়া! ছিপ হাতে মাছ 
ধরিতে যান। সামান্ত মাছ ধরিয়া আনিয়া, বাড়ীর এফ্িক ওদিক 
ঘুরিয়া কিছু তরকারী সংগ্রহ করেন, তাহার পর একটু চা পান 
করিয়া রাক্স! আরম্ভ করেন। পরে হয়ত বাগানে একটু কাজ 
করিয়া নান আহার করিয়। নিদ্রা দিলেন। নিষ্রান্তে একটু 
অহিফেন এবং সন্ধ্যায় পাইলে একটু গাজাও সেবন করিতেন-_এই 
সময়টিতে কোন জায়গায় একটু আড্ড! দিবার প্রয়োজন হইত। 
গল্প বলিবার ভ্তন্তই বেশী, শুনিবার জন্য নহে। 

পাড়ার লোকে বিরক্ত হইয়াছিল, গল্প শুনিত না। আমর! 
নারিকেল, কুল, কলা৷ প্রভৃতি পাইবার লোভে বৈকালে সমবেত 
হইতাম, তিনি গল্প করিতেন। গল্পগুলি একাস্তই অবিশ্বাস্য-_ 

একদিন গল্প বলিলেন-_-তিনি শহরে বেড়াইতে গিয়াছেন, 
ভেপুটিবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন হঠাৎ দেখ! । সাধু বলিলেন 
-_চল্‌ বাড়ী চল.। ডেপুটি বাবু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন-- 
কোথাকার পাগল, যাও এখান থেকে । উত্তরে তিনি বলিলেন 
--বটে ! এক চড়ে সিধে ক'রে দেব__চল্-__বাড়ী চল্‌। তোর 
মার নাম স্ুবাসিনী নয়? ডেপুটি বাবু একটু চমকাইয়! উঠিলেন, 
তিনি বলিলেন__-চল.₹_বাড়ী চল$ আজকাল ছেলের! এমনি 
বাদরই হয়েছে। বাড়ী আসিতেই ডেপুটি-মাতা গড় হইয়া! প্রণাম, 
যেহেতু তিনি তাহাদের কুলপুরোছিত, তৎপর ডেপুটিবাবুর পায়ে 
ধরিয়। ক্ষমা-প্রার্থনা এবং ভূরি ভোজন ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
গল্পের সাক্ষ্য হিনাঘে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরও নাম করিলেন 
কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বোধে কেহ তাহার মোকাবিল! করে নাই। 
আর এক বার একটি ঘটন! মনে পড়ে, আমি একটু বেকুব হইয়া" 
ছিলাম--তখন আমি কলিকাতায় বি-এ পড়ি । আমাদের বৈঠক- 
খানায় কয়েকজন লোকের সম্মুখে গল্প হইতেছিল--কলিকাতার 
কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে, এমন সময় তারিবী সাধু কছিলেন-_ 
ও সে আমাকে যে সম্মান করে, অত বড় লোক হয়েও তার মনে 
এতটুকু গর্ব নেই । সেবার যাচ্ছি আমহা্ট স্রীট দিয়ে হঠাৎ দেখি 
একখান! রড় মোটর সামনে এসে থাম্ল। প্রণাম করে সে বললে, 
বাড়ীতে চলুন, আপনি এখানে খবর দেন নি। 

যে লোকটির সম্বন্ধে এই গল্প বল! হইল তাহার পক্ষে এইরূপ 
সাধু্রীতি একেবারেই অসম্ভব, অতএব সকলে হাসিয়া উঠিল। 
তারিণী সাধু হঠাৎ বলিলেন-_কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? এই 
জয়ন্ত আমার সঙ্গে তখন ছিল - 

সকলে আমার দিকে চাহিয়। প্রশ্ন করিল-_কি হে তৃমি ছিলে 
নাকি? উনি ত ক'লকাতায়ই বান নি কখনও - 


অসাধু ভারিলী সাধু 
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. জামি চুপ করিয়। রহিলাম--এই লোকটিকে এত লোকের 
সমক্ষে মিথ্যাবাদী প্রন্থাণ করিতে আমার কেমন যেন দ্বিধ! করিতে- 
ছিল। আমি নিক্ুপায় হইয়! কোলাহলের মাঝে পলাইয়! 
আসিলাম। তথাপি কেন যেন অসাধু কি জন্য আমার 
একটি ছুর্ব্বলতা ছিল। 


বৈশাখের প্রথম হইবে । নির্দেষ আকাশে সুন্দর চাদ উঠিয়াছে 
সমস্ত গ্রামখানি আলোকে ভরিয়! গিয়াছে । আমি আস্তে আস্তে 
সাধুবাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়! প্রশ্ন করিলাম-_সাধুদাদ। 
আছেন? 

-_ এস এস ভায়া-তিনি উঠানে বটি পাতিয়! বসিয়া বাটার 
জন্য নারিকেলের পাতা! ছাড়াইতেছিলেন। একটু পুলকিত হইয়া 
বলিলেন-_তোমর! এস ন! একেবারেই, ছোট বেলায় কত আস্তে, 
কত কুল খেয়েছ। বসো একটু গল্প করি। 

অবান্তর গল্পের ফাকে আমি প্রশ্ন করিলাম -আচ্ছা! দাদা, 
আপনি বিয়ে করেন নি কেন? 

-"কেন? শুন্বি? সে অনেক কথা ' 

--বলুন না। 

বিয়ে করিনি বুঝলি কেমন ক'রে? বউ দেখতে পারিস ন! 
তাই? 

-গুনিছি, কোন কালেই ত বিয়ে আপনি করেন নি। 

তিনি হে হো করিয়। হাসিয়। বলিলেন, ঠিকই শুনেছিস্‌। 
আমার বউয়ের কায়! দেখিস নি তাই ত? কিন্তু কাম্মাহীনও ত 
থাকৃতে পারে**- 

-সেকেমন? 

-শুন্বি? আচ্ছ। বস বলি। 
তারিণী-দা বলিয়া! চলিলেন-** 

গ্যাখ, মানুষে ছুই বার তিন বার বিয়ে ষে কেমন ক'রে করে তাই 
বুৰি না। মান্য কি ছুই বার ভালবাসতে পারে? তাই আর 
কায়াকে ভালবাস! চলে না। তিনি হঠাৎ একটু থামিলেন, আমি 
একটা ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাসের আশায় উদগ্রীব হইয়! ভাল করিয়! 
বসিলাম। তিনি আবার বলিয়৷ চলিলেন, ওই যে পূব পাড়ায় 
চাটুষ্যেদের ভিটে, ওদের বড় ভাই ছিল শশী আমাদের চেয়ে কিছু 
বড়। তার মেয়ের নাম ছিল কমল, দেখতেও পদ্ম ফুল। ওই যে 
মজ! পুকুর, ওখানে আমি বড়সী নিযে রোজ যেতাম, বড় বড় কই 
মাগুর পেতাম। কমলের বয়স তখন পনর হবে, আর জামার 
ধর. পয়তত্রিশ। ঘাটের পাশে বসতাম, ও দেখি রোজই বার বার 
ঘাটে আসতো আর জলে ঢেউ দিয়ে তামাসা করত। বলত 
দাহ কি পেলে? শখী আমাকে কাক! বলে ডাকতে! কিনা । এ 
পাড়া ও পাড়।৷ থেকে সকলে এসে বলত, কমল ত তোমাকে 
বিয়ে করবার জন্ত পাগল তারিণী | আমি হানতাম, আমি বলতাম 
-কি করব? আমার কি বিয়ে করলে চলে? 

আমি প্রশ্ন করিলাম - কেন ? 

আমার সাধন-ভজনে ব্যাধাত হয়। তখন ত সাধন সবে 
আরগ্ত করেছি _ তারিণী-দ! একটু নড়িয়! চড়িয়! বসিয়। কহিলেন-_ 
এক দিন সন্ধ্যায় এক অদ্ভূত কাণ্ড ঘটল । আমি ছিপ গুটিয়ে কিরে 








বদ এই পিড়িখানায়। 
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জাসছি, তখন পুকুর-পাড়ে বেশ অন্ধকার জমে উঠেছে । কমল 
কোথ! থেকে ফস করে এনে বললে দাছু একট! কথা আছে। কি? 
আমার একট! কথা রাখবেন 1 রাখবার হয়ত নিশ্চয়ই রাখবো । সে 
আমার হাত ধ'রে বললে-_-আমাকে গ্রহণ করুন। আমার বড় 
দয়া হ'ল। ঠিক না ব'লতে পারলাম না বললাম-_জাচ্ছা কাল 
ভেবে বলব। সারারাত্রি ভাবলাম, আমার সাধনাই বড় না 
কমলই বড়, কিন্ত কিছু হ'ল ন৷ সাধনার দড়িপাল্লাই ভারী হ'ল। 
পর দিন ইচ্ছা করেই সন্ধ্যার একটু পরেও ছিপ নিয়ে বসে রইলাম, 
হ্যা কমল ঠিক এল। আমি বললাম--ত| হয় না কমল। সাধন 
ভঙ্তন ত ত্যাগ করতে পারি না। সে আমার পায়ের উপর 
ঠুস ক'রে পড়ে বললে আপনি গ্রহণ ন। করলে আত্মহত্য। 
ক্রব। আমি তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম-_ছুঃখ করিস নে 
ভাই, আমার সাধন জোরে তুই সব ভূলে যাবি । কমল কাদতে 
কাদতে চ'লে গেল-- 

তারিণী-দা একটা! দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়! দিয়া চুপ করিলেন,_ 
মনে হুইল কমলের অশ্রপ্ন.ত মুখখানি স্মরণ করিয়। আজও তাহার 
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া! যায়। আমি প্রশ্ন করিলাম এরকম ছুঃখ দেওয়া 
কি আপনার পুণ্য হ'ল? 


তারিণী-দা একটু বিমন। হইয়া কহিলেন--তাই ভাবি। এই 
পাপেই বোধ হয় সাধনও গেল_- 
' নির্জন বাড়ীখানা যেন রোকরুদ্যমান। কমলের দীর্ঘস্বাসে 
বেদনার্ভ হইয়া! উঠিল--আমি আন্তে আস্তে ফিরিয়। আমিলাম। 


বাড়ীতে আসির়! দেখি বৈঠকখানা! সরগরম-_কে যেন ব্যঙ্গ 
করিল, এস হে তারিণীসাধুর চেল! | বৃদ্ধ খুড়! মহাশয় বলিলেন-_. 
কি বাবাজী, সাধুবাবার আখড়ায় নাম লিখিয়েছ। কি গল্প শুনলে? 
সকলেই তারিণীসাধুর কুৎস! করিরার জন্ত যেন ব্যাকুল। সকলের 
অনুরোধে কমল-তারিণী কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা! করিলাম । 

খুড়! মহাশয় হামিয়! বলিলেন-_হ্যা সবই প্রায় ঠিক ঠিক 
শুনেছ, একটু গলদ আছে। 

তিনি পুরাতন লোক, এ-কাহিনীর সত্যত! জানেন, তাই সকলে 
তাহাকে অন্থুরোধ করিল, গলদ কি? 

খুড়। মহাশয় বলিলেন-_-কমল যে ওকে বিয়ে করতে পাগল 
এপাড়ায় লোকে এ কথ! সত্যিই বলত। আমরাও বলতাম-_ 
কারণ উনি একটু বিষে-পাগল! ছিলেন, আমরা ওকে এ বলে 
নাচাতাম কিন্তু তার ফল ভাল হ'ল ন|। 

কেন? 

--উনি মাছ ধরে ফিরবার পথে এক দিন কি যেন বললেন, 
তাতে কষল বেশ কিছু তিরম্কার করল। তাতেও উনি থামলেন 
না। কমল ওর পা! ধরে নি, উনিই কিছু বলে থাকবেন, 
কমল টেচিয়ে ওঠে, উনি বেত-বাগান ভেঙে পালিয়ে আসেন। 
কিন্তু শশী আর তার ভাই ছিল রীতিমত জোয়ান । এক দিন তার! 
খুঁড়ে! যশায়কে জান ক'রে ডেকে নিয়ে, ঘয়ের দর়জ| বন্ধ করে 


স্র্দোব কাঠের কল দিয়ে বেশ করে অঙ্গসেব! করে দিল--ওয়, 
সোনার বরণ কয়েক দিন একেবারে বেগুনে হয়ে রইল- 

সফলে হাসিয়! উঠিল-_তারিণী সাধু যে এইরূপ মিথ্য। গ্প 
করেন ইহা ত আর নৃতন নহে । 


তাহার পরে আরও অনেক দিন তারিণীসাধুর ওখানে বসিয়াছি, 
তিনি অন্থ্ূপ বন্থ গল্প বলিতেন। সর্বত্রই নানফক্রপ স্ত্রীলোক 
তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত অকারণেই পাগল হইয়। উঠিয়াছে 
কিন্ত সাধন-ভজনের বাধা হয় বলিয়। তিনি আর বিবাহ করেন 
নাই। গল্প শুনিতাম বটে, কিন্ত কদাচিৎ তাহ। বিশ্বাস করিয়াছি, 
কারণ তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কাহারও পাগল হওয়া! 
স্বাভাবিক নহে। এমন গল্পও করিয়াছেন যে, কোন প্রচুর সম্পত্তির 
একমাত্র অধিকারিণী তাহাকে সর্বস্ব দিয়াও বীধি.ত পারে নাই। 
আমি শুনিয়। মনে মনে হাসিয়াছি মাত । 


সেদিন পাড়ার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব 
হইতেই কালবৈশারখীর মেঘ আকাশে ঘনাইয়! আসিতেছিল--সন্ধা। 
উত্তীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেগে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল-_ক্রত- 
পায়ে বাড়ী ফিরিতেছিলাম কিন্তু তারিণী সাধুর বাড়ী পর্য্যস্ত আসিয়! 
আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না-_বাতাসের সহিত বুষিও নামিয়! 
পড়িল। সাধু রান্নাঘরে কি যেন করিতেছিলেন ডাকিতে ডাকিতে 
সেখানে উঠিয়া বলিলাম-_দরজ। খুলুন দাছু, ভিজে গেলাম-- 

সাধু দরজ। খুলিয়৷ দিয়া বলিলেন-_বসো! দাদা, কুটি সেকছি। 

-কুটি কেন? 

-আজ যেন পৃর্ণিমা, একটু বাতের আভাস যেন পাচ্ছি। 


একট। রেড়ীর তেলের প্রদীপ জলিতেছিল। বড়ো বাতাসে 
বার বার নিব নিবু হইয়৷ আসিতেছে-_বাহিরে তখন ভয়ঙ্কর ঝড়ের 
সহিত বেগে বৃট্টি হইতেছে । চারিপাশে ঘনীভূত আর্্র অন্ধকার, 
তারিণী-দ। রুটি সেকিতে সেকিতে বলিলেন- বেশ ঝড় হচ্ছে না? 

-হ্যা। আচ্ছ! দাদা, সাধন-ভজনের কথা ত বলেন কিন্ত 
কিসের সাধন তা'ত এক দিনও বললেন ন!। 

তারিণী-দ। একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল দিনেই ভাল কথা 
আরস্ত করেছিস, আজ যে পূর্ণিমা, আজ সে-সব কথ বললে 
বাড়ীই যেতে পারবি নে। 

না পারব না, বলুন না, এখন বসে বসে শুনি-- 

--গুনবি | শোন, তোর কাছে ত আর গোপন কিছুই নেই। 

-_বলুন, গুনব বলেই ত আমি। 

তারিণী-দ! হা'কাট। সাজিয়া লইয়া! আরম্ভ করিলেন--সাধন 
অনেক রকমই করেছি---কালী সাধন, হনুমান সাধনও করেছি, 
কিন্ত তাতে কিছু করতে পারি নি। 

--কেন? 

-_নিজের দোষ। কালী সাধন নষ্ট হ'ল ভয়ে -রাঝ্রে শশানে 
তাজ। মড়ান্ব বুকে বসে সাধন! করাটা ত হা-ত। কখা নয়। কত 
ভয় আসে, তাতে টিকলে তবে দর্শন মেলে--হাক সে-সব গুনে 


শ্রাবণ 


কাজ নেই তুমি ছেলেমাছ্ব। সে-সব বুঝতে ঠ পারবে না, তবে 
পরীসাধনে কিছু হয়েছে - অন্ততঃ সব নষ্ট হয় নি। তা নইলে কি 
' প্র কমল, আর এত মেয়েলোকের এর প্রলোভনকে তুচ্ছ করতে 
পারি ভাই। তারিণী-দ1 আত্মপ্রসাদের সঙ্গে হাসিয়া! উঠিলেন। 

আমি বলিলাম, আচ্ছ! পরীসাধনের কথাটাই বলুন না। 

আমার গুরু কে জানিস? হিমালয় পর্বতে ঘুরতে ঘুরতে 
তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়, বয়স তখন তার তিন শ'র কাছে। 
আমি পায়ে"ধরায় বিরক্ত হয়ে বলেন--যা৷ এই মন্ত্র নিয়ে সাধনগ্কর, 
বদি পারিস পারবি ন! হয় মরবি। সাধনার গুহ কথ! সব বলে 
দিলেন বটে, কিন্তু নিজে গুরুগ্িরি কর! অস্বীকার কৰ্জলেন। আমি 
মন্ত্র নিয়ে বাড়ীতেই ফিরে এলাম-_ প্রথম ছ'বারই হ'ল ন|। যাক্‌, 
পরীসাধন করতে হলে প্রথম জিনিস কি চাই জানিস? শনিবারে 
অমাবস্তায় মরেছে এমন চগ্ড'লিনীর মাথার খুলি-_ জোগাড় কর! 
কম কখা নয়। তিন বৎসর ঘুরে ঘুরে মদনপুরের শ্শানে পেলাম 
বন্ত। তার পর চাই মঙ্গলবারে জন্ম-কালে! গরুর ছুধের ঘ্বত-_ 
তাও সংগ্রহ করলাম। বাকী থাকল আর একটা বন্--সধব! 
্রাহ্মণ-বধূর কপালের পি'ছুর, তাজ। মানুষের সিখির সি'ছর সংগ্রহ 
কর! সব চেয়ে কঠিন। এক দিন পাড়ার এক ঘরে সিঁদ কেটে 
চুকলাম-_আগেই ভারাণ দিয়েছি__সাত বার মন্ত্র পড়ে, জাগবার 
উপায় নেই। আলে! জেলে, সিথির থেকে সিছুর নিলাম 
আর বী হাতের নোয়। খুলে নিয়ে এসে ঘরে রাখলাম । তবে 
তাদের ক্ষতি করি নি-বাধ কেটে দিয়ে ঝাড় ফুঁক দিয়েই এসে- 
ছিলাম । শতভিবা-নক্ষত্রে কৃষ্ণা-সপ্তমীতে সাধনা আরম্ভ করতে 
হবে । দিনক্ষণ দেখে বসে রইলাম-_ঘরের মাঝে জিনিসকণটি রেখে 
এক কোণে শুয়ে থাকি। গ্াহুগাছড়। ধা! দরকার একে একে 
সংগ্রহ করলাম কিন্তু গুরুজি যা! বলেছিলেন তাই-.. 

-কি? 

রোজ শুষে শুয়ে শুনি, কি যেন ঘরের কোণে সাপের মত 
গজরায়--আলে! জালি, কিন্তু কিছু নেই। আবার শুই কে যেন 
ঘরের কোণে বসে কাদে । কাদতে কাদতে বলে-_আমায় মারলে 
ধর়লে--উঃ আর মেরে! নাঁ_ 

বাহিরে তখন বড়ের তাণ্ডব তেমনি চলিয়াছে। নিবিড় 
অন্ধকারে বৃষ্টির সপ, বাপ ও ঝড়ের শন্‌ শন্‌ শব্দ ভামিয়৷ আসিয়। 





সাধুবাবার নির্জন আশ্রমটিকে যেন রহস্তময় করি! তুলিয়াছে। -অলোকিক 


স্বপ্লালোকে বসিয়। তারিণী সাধুও যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হইয়া 
পড়িয়াছেন। 

কার! কাদে জানিস? পরীর! এ সাধনায় আগেই অমনি 
ক'রে সাধককে ভয় দেখায়--মামি ত গুরুর কৃপায় জানি। 
রাত্রে শুয়ে গুরুমন্্র জপ করি। নান! শিকড় দিয়ে গাঠরি করি, 
যাতে ওর! ক্ষতি করতে না৷ পারে। য! হোক্‌। তার পরে দিন 
এল। ঘরের কৌণে রানি প্রায় ১১টায় মড়ার মাথার খুলির 
মাৰে তি দিয়ে আলে! জালালাম, পৃঞ্জার উপকরণ নিয়ে বসে 
জপ করতে আরস্ভ করলাম । নিত্যই এমনি করে জপ করি, তার 


.. অসাধু ভারিজী সাধু 


পা পিপাসা 


১১ 


৯৯ পি বিস্মিত 


পরে বখন প্রায় লক্ষ বার হয়ে এল তখন আর্ত হ'ল উৎপাত__ 
সে দিন এমনি বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ীতে কোথাও কেউ নেই, চারি দিক 
ঘন অন্ধকার, হঠাৎ আলে! নিভে গেল। এক বিরাটকায় সাপ 
তার মাথায় আলে! জলছে, আমাকে খাবার জন্তে ছুটে আসছে - 
এসে চার পাশে ঘুরতে লাগল কিন্ত আমি আসন ত্যাগ করলাম 
না। জানি আমি ভয় দেখাবেই--তার পরে এল এক গে-দান, 
মাথাকাটা ষাড়। তার পর ডাকডাকিনী, ভূতপেত্রী কত কি 
ভয় দেখালে কিন্ত আমি জপ করেই যাই। পেত্্ীট। তিন দিন 
পূজার সমস্ত নষ্ট করে দিল, আলে! নিভিয়ে দিয়ে হি হি করে 
হাসতে লাগল কিন্তু আমি ঠিক রইলাম। জানি গুরুদত্ত বন্ধ 
আছে কেউ কিছু করছে পারবে না__ 

তার পরে সে দিন ঝাঁন্রে লক্ষ জপ সমাপ্ত হ'ল, আমি শেষ প্রণাষ 
পাঠ করলাম--তখন রাত্রি প্রায় ভোর। কুণু ঝুপু মল বাজিয়ে 
কে যেন উপর থেকে আস্ছে-_আন্তে আস্তে নেমে সে এসে 
সাম্‌নে দাড়াল । আধার প্রদীপ কান! হয়ে গেল এমনি তার 
রূপ-_পাখায় ঝলমল করছে মণিমাণিক্য, গায়ে কত উল্দ্বল গহনা 
গায়ের রং কনক ঠাপার মত । সমস্ত ঘর পদ্মগন্ধে ভরে গেছে-- 

আমায় প্রশ্ন করলে--কি চাই? আমাকে ডাকছ কেন? 
আমি বললাম, কিছুই না। টাকা? ধনসম্পদ বাড়ী-কোঠা ? 
আমি বললাম--ন! কিছুই চাই না। তবে কি চাও--বললাম-_ 
তোমাকে । সে হেসে বললে__আমরা ত মান্য নই। আমাকে 
নিয়ে কি করবে? কি করব জানি না, তোমাকে চাই | পাগল, 
বলে পরী হেমে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভে গেল--দেখি ভোর 
হয়ে গেছে। 


পর দিন আবার জপে বসলাম--সে এল । আবার নান! 
ছলন! করলে কিন্ত আমি বললাম--তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু 
সে নিলে না। পর দিন আবার এল, সে দিন সে বললে-_আচ্ছা! 
চল; তার ডান! ছুটে। মেলে ধরল, আমি তার উপর শুয়ে 
পড়লাম, সে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ল--কত দেশ পার হযে 
এক রাজপুরীতে চুকল। এক রত্বখচিত পালক্কে শুইয়ে দিয়ে সে 
বললে, তুমি একটু বিশ্রাম কর। দাসীর বাতাস দিচ্ছে। 
চারি পাশে সব পরী-দালীর চামর হাতে গ্লাড়িয়ে বাতাস 
করলে-_ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম । পরী খাবার নিয়ে এসে বললে-_ 
থেয়ে নাও। খেলাম। তার পর সমস্ত দেহে যেন এক 
আনন্দ বয়ে যেতে লাগল। সে ঘুরে ঘুরে রাজপুরী 
দেখালে--কত এশ্বধ্য, কত সোন! মণি-মাণিক্য ! বললে-_য। চাও 
নিয়ে বযাও। আমি বললাম-_না, আমি তোমাকেই চাই। 
সোন! চাই না। তার পরে আমর! প্রমোদ উদ্ভানে গেল।ম, কত 
নর্তকী নাচ গান করছে। এমনি করে সেখানে দিন কাটল-_ 
পর দিন রাত্রে ামাকে আবার রেখে গেল। 

পাড়ার সকলে বঙলে- কোথায় গিয়েছিলে সাধু? আমি 
হেসে বলি, একটু ঘুরে এলাম । তাই বলি, যার! এই কায়াহীন 
প্রেম পেয়েছে তার! কি আর কমলের ধার ধারে ভাই ! 

বাহিরে তখনও ক্লান্ত বড় রহিয়! রহিয়। গর্জিয়! উঠিতেছে - 





লা পালা পি লা 





. অন্ধকারের মাঝে বৃদ্ধির ফোঁটা ঝুপবাপ করিয়। পড়িতেছে। 


৩১২ 





০৯৯ পি সম াপ ্ পল পষ প৯প৯ 


বাহিরের অন্ধকাব্ের পানে চাহিয়। গা! ছম ছম করিয়! উঠিল--. 


সত্যই এই অসাধু সাধু রহত্তময়। 

আমি প্রশ্ন করিঙপাম, তারপর কি হ'ল তারিণী-দ| ? 

এর পরেও শুনবি? তা বৃষ্টি থামে নি, বলছি, একটু চা খেয়ে 
নেওয়া যাক কি বলিস্‌ দাদ! ? সাধুগিরির সবখানিই প্রায় করেছি 
কিন্তু এট! আর ছাড়তে পারলাম না। ৃ 

তিনি উদ্থানে একটু চায়ের জল চড়াইয়া৷ দিয়া বলিলেন, ওর! 
অমনি করে কেন জানিস? ধনরত্ব নিয়ে যদি কেউ ফিন্সে আসে, 
তবে সে তাকেও হারায় ধনরত্বও হারায় । আমি ত। জানতাম 
কিনা! আবার সাধনা করি-সে আসে । আমি যাই ওদের 
রাজ্যে-এমনি করে কত দিন যায়। কিন্তু সে আমাকে ছু'তে দেয় 
না। এক দিন পালক্কে শুয়ে আছি, এমনি সময়ে ও পাশে এসে 
দাড়াল, আমি ওর হাত ধরতে গেলাম--সে সরে দাড়িয়ে 
বললে--এখনও দেরি আছে । আমি বললাম- আর কত দিন 
এমনি করে সাধনা করব। সে বললে--তিন বৎসর । 

কিন্ত আমি ঠধধ্য ধরে থাকতে পারলাম না-_-অমনি এক দিন 
জোর করে তাকে ধরলাম--সে আপত্তি করল ন।। পালস্কের 
পাশে শুয়ে সে বললে-_কিল্ত তুমি হারালে-_সব হারালে-_ 

সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার হযে গেল--জ্ঞান হলে দেখলাম 
বাড়ীর উঠানে পড়ে আছি, আর আমার হাতখানা অবশ । সেই 
অবধি ডান হাতখান। কাপে, ঠিক জোর পাই নে। তবে এখনও 
সাধনা করলে সে আসে, দেখ! দেয় কিন্ত নিয়ে যায় না--আর 
ধরাও দেয় না। পেয়ে হারিয়েছি ভাই; সে ছঃখ তোমরা! কি 


বুঝবে? 

তারিপী-দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! চুপ করিলেন। এ ছুঃখ 
যেন তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে এমনি মন্বেদনায় তিনি 
উদ্থনের মাঝে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! রহিলেন। আমি চা'য় শেষ 
চুমুক দিয়! বলিলাম, উঠি দাদা, বৃষ্টি ধরেছে । 


কয়েক দিন পনে দেড় বছরের ভাইপোর্টিকে কোলে করিয়। 
সাধু আশ্রমে গেলাম--দাদ! তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া 
ঘলিলেন-_-বেশ ছেলে ত! 


জ্রবানী 


১৩৫১ 


ভাইপোটি সাধুর শুভ্র শাঞ্রুর মাঝে কি যেন একটি পাইয়। 
সজোরে তাহা টানিতে লাগিল। তারিণী সাধু কহিলেন-_-বেশ 
বেশ, দাড়িতে হাত বুলিয়ে দাও। 

ছেলেটিকে কোলে করিষ! তিনি নির্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন। 
তারিণী সাধুর নীরবতায় যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, প্রশ্ন 
করিলাম, আচ্ছ। দাদা, আপনি টাকা-পয়সা! আকিং খেয়ে নষ্ট ন 
ক'রে কিছু জমি জায়গ! কিন্লে পারতেন-_ 

তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, ছ' । 

- চিরদিন ত সমান যায় না। যদি ছু'চার দিন অসুস্থ হন 
তবে সেজন্তও তে! ছু'চার টাক! রাখ! দরকার |. 

ভাইপো দাড়ি টানিয়াই ফাইতেছিল, দাদ। চুপ করিয়। উদাস 
দ্ুিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল--কার জন্যে সঞ্চয় করব, আমার 
জন্যে? কিহবে? অন্ুখ হয় মরে যাব 

তবুও । 

না! দাদা, নিজের জন্যে অত মায়! নেই ভাই । আজ যদি 
এমনি ছেলে, মেয়ে থাকৃত, বৌ থাকৃত, তবে কিনা করতে 
পারতাম! বাড়ীতে দোন। ফলিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি"! " 
আমার জন্যে ত কিছুই দরকার নেই ! 

বৃদ্ধ তারিণী-দার চোখ ছটো। ক্রমশঃ নিশ্রভ হইয়া উঠিল, যেন 
ধীরে ধীরে অশ্রভারাক্রান্ত হইয়া! উঠিল। গৃহীহীন গৃহে বসিয়া 
তিনি যেন উদাস দৃষ্টিতে কোন পরীরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছেন ! 

ওঁর ভিখারী অস্তর পাধিব কমলের দূর হইতে বুভূক্ষিতের মত 
ফিরিয়া আসিয়। কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কিন্ত তৃষ্ণ! 
তাহার মেটে নাই । আজও তারিণী-দ! তাই মিথ্যা গল্পের মাঝে 
আত্মতৃপ্তি খুঁজিয়াছে, পৃথিবীতে নিঃসহায় ভাবে একট! কিছু আশ্রয় 
করিতে চাহিয়াছে। 

মানব জানে না, অনাধু তারিণী সাধুর মিথ্যা গল্পের মাঝে 
তার অন্তর কেমন ব্যাকুল ভাবে আশ্রয় খুঁজিয়। ফিরে। 

মনে মনে দুর্ভাগ্য তারিণী-দার প্রতি একট৷ আস্তরিক 
সমবেদন! লইয়। ফিরিয়া! আসিলাম। 


ভোরের বেল 


শ্ীঅপূর্র্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
গায়ের ধারে প্রাচীন তরু দোলায় স্থতির ঝুরি, নদীর সাথে গায়ের সদা কোলাকুলির মধু 
নতুন পাতায় জাগছে ভোরের আলো! । নেইকো বলে ঝরছে স্বাবিজল। 
৪৪৮7১৮৮১৬ রা মধাযুগের সতীর শাখা ভাঙা বটের মূলে 
বনের বুকে পাতায় ঢাকা পথ যে গেছে ঘুরে ঘন ছায়ায় দেউলভাঙা ইট ; 
লোকালয়ের জীবন-অবসান। ছুশো বছর পেরিয়ে এসে মরা গাঙের কূলে 
আশাবৰীর স্থরের খেল! হারিয়ে গেছে দূরে, প্রাণ হারালো পল্পীমায়ের পীঠ। 
বৈরাগীদের নেইকো টহল গান। আকাশ পানে ধায় যে পাখী শুন্ত ক'রে মন 


জাগরণের নেইকো! সাড়া হেরি মরণ ঘুম 
ফুটছে ভোরে ব্যথার শতদল। 


সে কি আবার ফিরবে হেথা ভাবছি অঙুক্ষণ ! 


চর 


বাংল! সাহিত্যের আদিযুগ 


অধ্যাপক স্্ীকালীকিন্কর দাশ, এম, এ 


বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাল থুব প্রাচীন নয়। 
উত্তর-ভারতের আধ্যসভ্যতা ও আর্ধ্যভাষ! প্রবর্তিত হইবার 
পুর্ব্বে বাংলা দেশে অগ্রিক ও ভ্রাবিড়ভাষী আধ্যেতর জাতির 
বাস ছিল। বঙ্গ শের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 
খথেদের এতরেয় আরণ্যকে । সেখানে বনু বগধ এবং 
চেরপা্ অসভ্য জাতি বলিয়া বণিত হইয়াছে ।১ বৈদিক 
যুগে বঙ্দেশ ব্রাহ্ষণ্য সংস্কৃতির আওতার বহিভূর্ত ছিল 
বলিয়াই বোধ হয় আধ্যগণের নিন্দাভাজন হুইয়াছিল। 
বঙ্গদেশে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন উত্তর-ভারতের 
আঁধ্যগণের পক্ষে অনেক দিন পর্য্যস্ত নিষিদ্ধ ছিল। আরট্র, 
কারস্কর, পু, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং প্রান্ন দেশে 
গমনকারীর জন্ত বৌধায়ন (খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতক ) শুদ্ধির 
ব্যবস্থা করিয়াছেন।২ পরবর্তীকালে স্তথতিশাস্ত্েও অন্থরূপ 
বিধানের উল্লেখ পাই-_ 
“অঙগ-বঙ্গ-কলিঙ্গেবু সৌরাই্র মগধেযু চ। 
-. তীর্ঘবাত্রাং বিন। গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্থাতি 1” 

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙগ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধদেশে 
তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষ্য ভিন্ন গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। 

এত বিধিনিষেধ সত্বেও কিন্তু আধ্যগণ স্বকীয় বিশুদ্ধতা 
পুরাপুরি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। রক্তের মিশ্রণ, 
ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মিশ্রণ আর্ধ্যবিজয়ের প্রথম যুগেই 
হইতে থাকে, পরে এই মিশ্রণের গতিবেগ ক্রততর হয়; 
অবশেষে যখন তাহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন তখন আধ্য 
ও অনাধ্য মিশিয্াা এক হিন্দু জাতিতে পরিণত হইয়াছে । 
ভাষার দিক দিয়া আর্ধ্যগণ বছল পরিমাণে শুচিতা বক্ষা 
করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাই বলিয়া আধ্যভাষা সম্পূর্ণ 


১।--প্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধ! শ্চেরপাদাঃ।” এতরের় আরণ্যক 
২1১)১ ঃ বঙ্গ বগধ এবং চেরপাদ এই তিন জাতি পক্ষী-_ অর্থাৎ পক্ষীর স্যার 
ইহান্দের ভাবা অবোধ্য | কেহ কেহ পক্ষী ইহাদের 6০৮০1) (বংশচিহ ) 
এইরূপ অর্থ করেন। পণু-পক্ষী, সর্প, কচ্ছপ প্রস্থৃতিকে আদিপুরুষরপে 
কল্পনা! অসভ্য জাতীয় রীতি । বাংল! দেশে বুনো ( সার্দীর ) জাতির মধ্যে 
এখনও এ রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিয়। আশ্চর্য্য 
উত্তর পাইক্লাছি। তাহাদের কাহারও গোক্র শাঙিলা অর্থাৎ যাড় 
কাহারও ব। কাশ্তপ অর্থাৎ কচ্ছপ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ বশাড় দ্বাগাইতে 
ও শেষোক্ত বাডতিগ কচ্ছপ তক্ষণ কর্ধিতে কখনই রাজী হইবে ন]। 

২। আরটান্‌ কারম্বরান্‌ গুন্‌ সৌবীরান্‌ বঙ্কলিঙ্গান্‌ প্রানৃনানিতি দ 
চ খধ পুতোদেন বেত সব বা। বৌধারন বর্সহ ১/২/৯৪ 


রূপে অনাধ্য-প্রভাবমুক্ত এরূপ উক্তি ভ্রমাত্মক। শতপথ 
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণগণকে শ্লেচ্ছভাষ! ব্যবহার করিতে নিষেধ 
করা হইয়াছে, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
ব্রাহ্মণের যুগে ( আন্মানিক খ্রীঃ পৃঃ ৭০০) বনু অনাধ্য 
শব্ধ আর্ধ্য-ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতেছিল। 

বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ্‌ 990 195)1910 ইন্দোচীন, 
মালয়, নিকোবর-স্বীপপুঞ্ প্রভৃতি দেশের অস্্রিক গোঠীর 
ভাষাসমূহ পুঙ্থান্পুঙ্ঘরূপে আলোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত কদলী, কম্বল, তাম্থুল, লিঙ্গ, 
লাঙ্গল, লাঙ্গুল প্রভৃতি শব' অনা্ধ্য ভাষা হইতে গৃহীত।৪ 

ভারতধর্থের অন্যান্ত দেশ অপেক্ষা বাংলা দেশের 
ভাষায় লক্ষণীয় অনাধ্য উপাদান বিগ্ভমান। ইহার নদ নদী 
স্থান ও গ্রামের নামে অনাধ্যভাষার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া 
যায়--যথা, অনাধ্য ভোটব্রঙ্ষ ভাষায় দিস্তাং হইতে তিস্তা, 
দ্রাবিড় জোল প্রত্যয়যোগে নাড়াজোল হিট্র প্রত্যয়যোগে 
বালুটে ( বালহিষ্রা ), গা, ( গাহি ), গড্ডি গ্রত্যয়- 
যোগে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি )« তাহা ছাড়া বাংলা ভাষায় 
এমন কতকগুলি পদবিন্তাস রীতি আছে, যাহ সংস্কৃতে 
পাওয়া যায় না; ইহা স্পইই অনাধ্যপ্রভ'বের ফল বলিয়৷ মনে 
হয়-_যথা, প্রায় সমার্থক অনুকার শবের প্রয়োগ-_-মনটন, 
জলটল, খাওয়া-দাওয় ইত্যাদি; সহকারী ক্রিয়ার প্রয়োগ 
যথা মারিয়া ফেলা, পড়িয়া! যাওয়া ইত্যাদি। 

এতত্যতীত খোকা, খুকি, পাগল, ঠেঙ্গ, কানি, বাসি 
প্রভৃতি অসংখ্য অনাধ্য শব্দ বাংলা ভাষার অস্তভূর্ি হইয়া 
গিয়াছে-_কারণ বাংলাদেশ বহুদিন পথ্যন্ত অনারধ্য-অধ্যুষিত 
ছিল। 

ঠিক কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশ আধ্য-সভ্যতার প্রভাবে 
মাসে তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। খুব 

৩। “তম্মদ্‌ ব্রাহ্গণেন ন শ্লেচ্ছিতবৈ নাপভাধিতবৈ”স্*শতপথ 
্রাঙ্গণের বচন পাঁতঞ্জল মহাভাব্যে (১১,১) উদ্ধত। 
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৬১৪ 


সম্ভবতঃ মৌধ্যরাজগপই সর্বপ্রথম বঙজগদেশ জয় করিয়া 
(আঃ ৩** রী: পুঃ ) আর্ধ্যাবর্তের সঙ্গে বাংলার যোগন্ত্ 
স্থাপন করেন। প্গঙ্গার মত আধ্য-ভাষার নদী বাঙ্গালা- 
দেশেও বছিল, এই নদীর শ্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্ধ্য- 
ভাষা ভাসিয়া গেল-_-আব্য-ভাষা- প্রাকুত এই বাঙ্গালায় 
আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালারূপ ধারণ করিল; প্রাকতের সঙ্গে 
তার ধাত্রীরূপে সংস্কতও আদিল ।” আচার্য দণ্তীর সময়ে 
(আঃ ষষ্ঠ শতক ) বাংলা দেশে সংস্কত ভাষা এত দূর 
প্রসার লাভ করিয়াছে যে সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ী রীতির 
উন্তব হইয়াছে।* স্থপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক যুয্াৎ চুয়াং 
গ্ীতীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে ভারত ভ্রমণে আসিয়া 
গৌড় ব্ধ কামরূপ রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা বলিতে শুনিয়া- 
ছিলেন; স্বতরাঁং মনে হয় সপ্তম শতকের পূর্ব্বেই সমগ্র বঙ্গ 
দেশ আধ্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও বাংলা 
ভাষার স্থষ্টি হয় নাই। তখন মাগধী প্রারুত-_-অপত্রংশের 
যুগ। মগধ হইতে আগত মাগধী প্রাকৃত এবং বাংল! 
দেশে প্রবর্তিত মাগধী প্রাকুতের অপভ্রংশ--এই দুঃয়ের 
সংমিশ্রণে বাংল! ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র 
কূপ গ্রহণ করে সম্ভবতঃ দশম শতকের মধ্যভাগে । 

আজ পধ্যস্ত বত দূর জান! গিয়াছে তাহাতে বৌদ্ধন্্া- 
চাধ্যগণের সাধনতন্বজ্ঞাপক চর্ধ্যাপদগুলি বাংলা ভাষার 
প্রাচীনতম নিদর্শন । নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার 
ঘাটিয়া মহামছোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুধিগুলি 
আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে “হাজার বছরের পুরান 
বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়া বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশ করেন। চর্ধ/াগুলি সবই এক 
সময়ের রচন! নহে । ইহার মধ্যে যেগুলি সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন 
সেগুলির রচনাকাল দশম শতক । প্রহেলিকার আকারে 
বূচিত তান্ত্রিক সাধন-সন্কেতে কণ্টকিত এই চর্ধ্যাপদগুলির 
অন্তর্নিহিত অর্থ নিরূপণ অনেক স্থলেই ছুঃসাধ্য। কুক্কুরী- 
পার্দের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। 

ছুলি ছুহি পিঠ! ধরণ ন জাই। রুখের তেস্তলি কুস্তীরে খাই! 

জাঙ্গন ঘর পন সন ভে| বিজাতী। কানেট চোরে নিল আধরাতী ॥ 

মুর নীন্দ গেল, বহড়ী জাগই | কানেট চোরে নিল কাগই মাগই । 


৫৯) “অদ্তানেকে। গিরাং মার্গঃ নুক্মাতেরঃ পরস্পরম্‌ । 
তত্র বৈদর্ড গৌঁড়ীয়ে। বর্ধেতে প্রশ্ুটান্তরৌ ৪” কাব্যাদর্শ ১1৪* 
যাতীলীর সংস্কৃত রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য বে শবাড়ম্বর-বাহল্য একখ। সপ্তম 
শতকে বাণভটও উল্লেখ করিয়াছেন--”গৌড়েক্ষরডত্বরঃ।" বাঁডীলী কবি- 
গণ অনুপ্াস-শ্রিয় এই অখ্যাতিও পাইয়াছিলেন। 
শ্ইতীষং নাতৃতং গৌট়ৈরুপরাসন্ত ততশ্রিয়ঃ।” কাব্যাদর্শ ১1৪ 


১৪৫১ 


প্রবা্ী টু 


দিবসই বহড়ী কাই ডরে ভাই। রাতি ভইলে কামরা জাই॥ 

অইসন চর বুকুরী পান্র' গাইড়। কোড়ি হবে একু হিঅহি' মমাইড় ॥ 
অর্থাৎ কচ্ছপ ছুহিয়া (দুগ্ধ) পাত্রে ধরিতেছে না) 
গাছের তেঁতুল কুমীরে খাইতেছে। অঙ্গন ঘরের দিকে । 
ওগো মহিলা শুন। অর্ধ রাত্রে চোরে কর্ণভূষণ লইয়া 
গেল। শাশুড়ী নিত গিয়াছেন, বধূ জাগিয়া আছে? কর্ণ- 
ভূষণ চোরে লইয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়া সন্ধান করা যায়? 
দিবসে বধু কাকের ভাকেও ভয় পায়, আর রাতি হইলে 
কামরূপ যায়। এইকপ চর্যা কুন্ুরীপাদ গাইল; কোটা 
মাঝে এক জনের হৃদয়ে ই প্রবেশ করিল। 

বাহ্‌ অর্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কচিৎ কোথায়ও 
একটু চমৎকারিত্বের আভাস যে পাওয়! যায় না এমন নহে। 
উদ্দাহরণ-স্বর্ূপ শবরপাদের একটি চর্য। হইতে দুই পড়. 
উদ্ধত কর! যাইতে পারে। পু 

উচ। উচ| পাবত তহি বসই শবরী বালী । 
মোরলী গীচ্ছ পরহিপ শবরী, গিবত গ্ররীমালী। . 

অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ পর্বত; তথায় শবরবালা বাস করে। 
শবরীর পরিধানে মযুরপুজ্ছ ; গ্রীবায় গুপ্তা ফুলের মাল! ।. 
ইহ! ছাড়া দৃবন্ধ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বলিয়৷ এগুলি বেশ 
শ্রতিমধুরও বটে; তথাপি চরধ্যাপদগুলিকে পুরাপুরি 
সাহিত্য আখ্যা! দেওয়া যায় না। 

বাংলার অমর কবি জয়দেব হইতেই বাংলা সাহিত্যের 
যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ । জয়দেব লক্ষ্মণসেন দেবের সভা! 
অলঙ্কত করিয়াছিলেন?" স্ৃতরাং তাহার আবির্ভাব কাল 
গ্্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ পাদ্দ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
হইলেও "গীতগোবিন্ব”« এমন “সরল-তরলরচনা-গ্রাঞ্জল” 
ষে ইহা! প্রায় বাংলা । একটু.উদ্কত করিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট 
করিব। 

শ্ৰীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী 1” 

*লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম।% 

পণ্ডিতগণ অন্মান করেন যে, গীতগোবিন্দের পদগুলি 
প্রথমে বাংলায় রচিত হইয়াছিল, পরে এগুলির সংস্কতরূপ 
দেওয়া হয়। গীতগোবিন্দের সরল রচনারীতি আলোচনা 
করিলে এই অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। 

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 
যায় ইহাতে গীতিকবিতার বড় আধিপত্য । বৈফব 
যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ পব্যস্ত এই গীতিকাব্যপ্রবাহ্‌ অবিচ্ছিন্ন 


(৭) “গৌবধনশ্চ শরণ জয়দেব উষাপতিঃ | 
.. কবিরাজশচরস্থানি সমিতৌ লক” ৃ 
গীত-গোবিনের প্রস্তাবনায় পঙিত মন্গেশ রম তেলাও, কর্তৃক টদ্ধ্ত। 


শ্রাবণ 


বাংল! সাহিত্যের আদিযুগ 


৩১৫ 
বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা!" সাহিত্যের মহামূল্ 





গতিতে প্রবাহিত হইয়া দেশের মনোভূমিকে স্থজলা 
হ্ুফল! শস্যশ্যামঙ্গা করিয়া রাখিয়াছে। “এই অনস্তচারিণী 
স্থখছুঃখভক্তিবাহিনী স্থরধুনী গীতিকবিতার অম্বতধারার 
হরিঘ্ারক্ষেতঅর জয়দেব গোস্বামী । জাহ্ৃবী সর্বত্রই পুন্ত- 
সলিল; তথাপি হরিদ্বার সেই পৃতবারির পুণ্যতীর্ঘ। গীত- 
গোবিন্দ সেইক্ধপ বাঙালীর গীতিকাব্যের অপূর্বব পুণ্যতীর্ঘ।” 
বাংল! ভাষায় রচিত না হইলেও বাঙালীর মানস-প্রকৃতি 
গঠনে এই গ্রন্থের দান অতুলনীয়। রাধারুফের প্রণয়লীলাকে 
অবলম্বন করিয়া প্রেমভক্তির যে বিচিত্র কলগীস্তি বৈষ্ঞবযুগে 
বাংলার কাব্যকুণ্ণে কৃজিত হইয়াছিল, জয়দেবের গীতগোবিন্দই 
তাহার অগ্রদূত । যেঘদূত যেমন বহু কবিকে দুত-কাব্য 
রচনার প্রেরণা দিয়াছে তেমনি গীতগোবিন্দও শত শত 
কবিকে গোবিন্দ-গীত-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে। 
তাই বঙ্গদেশে কাহুছাড়া আর গীত ছিল না। 

জয়দেবের পর যে বিরাট ও বিচিত্র বৈষ্ণব সাহিত্য 
গড়িয়া! উঠে, তাহার মুলে ছিল ছুই জন শ্রেষ্ঠ কবির 
প্রতিভা। প্রকৃতপক্ষে চণ্তীদাস এবং -বিদ্যাপতি প্রাচীন 
বাংলা সাহিত্যের সমুজ্জল ত্তস্তশ্বকপপ। ইহাদের মধ্যে 
বিদ্যাপতি মিথিলায় জন্মগ্রহণ এবং মৈথিলী ভাষায় পদ- 
রচনা! করিলেও বাঙালীরই কবি। মিথিলার বিদ্যাপতির 
গান কেমন করিয়া বাংল! পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে 
ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় । বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলার 
সহিত বাংলার সাংস্কৃতিক যোগ ছিল। বঙ্গদেশ হইতে 
বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের নিমিত মিথিলায় গমন 
করিত। কৃতবিদ্য. বাঙালী ছাত্রগণ অন্যান্ত শাস্ত্রাদির 
সহিত বিদ্যাপতির কবিতাও কণস্থ করিয়া আসিতেন। 
এইরূপে তাহাদের কণ্ঠে কে বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা 
দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

বিদ্যাপতির ভাষা বাঙালী কবিগণকে এত মুগ্ধ করিয়া- 
ছিল যে তাহারা মৈথিলী ভাষার অন্থকরণে পদ রচনা করিতে 
আবস্ত করেন । এইকূপে যে কৃত্রিম ভাষার হ্ট্টি হইল 
ইহাই বিখ্যাত ব্রজবুলি ভাষা । ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবন 
অঞ্চলে প্রচলিত পশ্চিম! হিন্দি ব্রজ্জভাখার সহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। মৈথিলী এবং বাংল! ভাষার মিশ্রণে 
উৎপন্ন ইহা নিতাত্তই একটি.কেতাবী ভাবা । এই ভাষার 
মাধুর্যে আকুষ্ট হইয়! গোবিন্দদাস প্রমুখ বহু বাঙালী কৰি 
মধ্যযুগে ইহার মধ্যস্থতায় অন্থপম পদ রচন! ক্রিয়াছিলেন। 
স্পু মধ্যযুগে নয়, আধুনিক কালেও রবীজ্নাথ তাহার 


*ভা্ছুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীগতে বৈষ্ণব কবিতার অন্ু-. 


করণে ব্রজবুলিতে কবিত| রচন! করিয়াছেন। 


মম্পদ। রাধারুফ্ণের প্রেমলীলাকে উপরক্ষ্য করিয়া! কবি 
স্বদেশের সর্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকা শাখত রূপটি 
অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ণে, অলঙ্কারে, সঙ্গীতে, 
আবেগে, উচ্ছ্বাসে, বিদ্যাপতির পদ একেবারে পরিপূর্ণ ; 
সর্ধোপরি তাহার কবিতায় এমন একটি পরম আত্মীয় 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাঁভ করা যায়, যাহা জগতের 
সাহিতো ছুল্প ভ। 
“জনম অবধি হম রূপ নেহারলু' 
নয়ন ন তিরপিত ভেল। 
সো”ই মধুর বোল অবণহি শুনলু-_ 
শ্রতিগথে পরশ না! গেল ॥" 
এ কবিতার কোন বিশ্লেষণ চলে না। সমস্ত মন- 

প্রাণ দিয়া ইহার নিগুঢ় রসটুকু উপলদ্ধি করিতে হয়। 

যে সময়ে মিথিলায় বিদ্যাপতি তাহার অমর সঙ্গীত রচন! 
করিয়া লোকের মনোহরণ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই 
বাংলাদেশে আর এক জন কবি একই স্থরে বঙ্গদেশকে 
মোহিত করিতেছিলেন। চগ্তীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই 
সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গাতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়া 
ছিল এপ প্রবাদও আছে।” তবে সে সমন্ধে নিঃসংশয় 
হওয়া যায় না। পু্যপাদ শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মতে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ 
শতকের শেষপাদ ; তাহা হইলেও চণ্তীদাসকেও এ সময়ে 
টানিতে হয়। মহাগ্রভৃ চৈতন্যদেবের চণ্ডীদাস-কবিতা-গ্রীতি 
এই মতেরই পোষকতা৷ করে ।৯ কারণ চৈতন্তদেৰের জন্ম হয় 
১৪৮৫ শ্রীষ্টান্ে। এ সময়ের বহু পূর্বে চণ্ডীদাসের কবিত্ব- 
খ্যাতি নিশ্চয়ই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অতএব চণ্তীদাস 
চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন একূপ বলিলে 
খুব বেশী ভূল হয় না। কিন্তু তাহার নামে যে-সমস্ত পদ 





(৮) সময় বসন্ত মাস দিন মাঝছি 
বটতলে স্থরধূনী তীর 
চতীদান কবিরগ্নে মিলল 
পুলকে কলেবর গীর। 
বঙ্গদর্শন, জো, ১২৮২ ; *রাজকৃফণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত। 
(৯) চতীদাস বিভ্ভাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণাম্বত শ্রীগীতগোবিল্ব। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্র দিনে 
গায় গুনে পরম আনন্দ । : : .... 


-চৈতন্তচরিতামৃত, বধ্যখণ্ড। 


৩১৬ 


পাওয়া! যায় ভাষার দিক দিয়া সেগুলির সঙ্গে বর্তমান 
বাংলার অল্পই গ্রভেদ। 
"আমার বাহির ঢুয়ারে কপাট লেগেছে . 
ভিতর ছুয়ার খোলা" 
“সই কেব! গুনাইল গ্রাম নাম ।” 
প্রভৃতি পদগুলিকে আধুনিক কোন কবির রচনা বলিয়া 
অনায়াসে চালাইয়! দেওয়। যায়। 
সম্প্রতি এই সমস্তার এক আশ্চর্য্য সমাধান হইয়াছে। 
১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্ন রায় বিহঘল্লভ বীকুড়া 
জেলার কাকিল্যা গ্রামে এক গোয়ালঘরের মধ্যে চণ্তী- 
দাসের একখানি পুথি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ সালে 
তাহারই সম্পাদনায় ইহ! শ্রীকুষ্ণকীর্ভন নামে সাহিত্য- 
পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীরুষ্কীর্তন পুথি 
আবিষ্কার প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে নৃতন 
আলোকপাত করিয়াছে। ইহাতে একাধিক চণ্তীদাসের 
আবির্ভাব স্বীকার অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকফ- 
কীর্তন রচয়িতা বড়, চণ্ডীদাসই আদি কবি। ইহার 
কবিতাই মহা প্রতুর প্রিয় ছিল; সুতরাং ইনি জয়দেব ও 
চৈতন্তদেবের মধ্যবর্তী ছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
অল্পই | কিন্তু দীন বা বিজ চস্তীদাস ভণিভাযুক্ত প্রচলিত 
পদাবলী কোন অর্বাচীন কবির রচন|। 
ধর্মপূজাবিষয়ক শৃন্তপুরাণ খুব প্রাচীন গ্রন্থ এরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে। হ্বগীয় দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে একাদশ 
শতকের রচন! বলিয়া অঙ্ুমান করিয়াছিলেন ১ কিন্ত 
শূন্তপুরাণের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে নগেন্দ্রনাথ বর 
মতে তাহার বয়ম মাত্র তিন শত বৎসর । “ময়না- 
মতীর গান” এবং “মাণিকচন্ত্র রাজার গানে”রও সংশোধিত 
সংস্করণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্ত শ্রীকষকীর্ভন 
পুথিধানিতে মূলের ভাষা আশ্চ্্যজনকরূপে অবিকল রক্ষিত 
হইয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে ইহার উপরে কাহারও হস্তাবলেপ 
পড়ে নাই। চতুর্দশ শতকের বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসাবে 
গ্ন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান । 
ময়নামতীর গান, মাণিকচন্ত্র রাজার গান এবং শুন্ত- 
পুরাণের স্থানে স্থানে স্থন্দর কবিত্ব আছে_যেমন শুন্ত- 
পুরাণের হুষ্টিগ্রকরণ-_ 
. নাহির়েককে) নাহি রূপ না ছিল বন্ন(খ) চিন) । 
মাহি রবি নাহি শশী নাফি ছিল র্াতি দিন! 


১০। হঙ্গভাহা! ও সাহিতা। 
€ক) রেখা, (থে) বর্ণ, 1) চিন্ছ। 


প্রবাসী 


১৩৫১ 
মাহি ছিল হুষ্টি আর নাহি দুর নর়। 
রঙ্গ! বিকু নাহি ছিল আছিল অদ্বর ॥ 
শৃক্চেতে ব্রমণ প্রভুর শৃক্তে করি ভয়। 
কাহারে জিব প্রভু ভাবেন মায়াধর । 
তথাপি মূলতঃ এগুলি কাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। 


প্রীকফকীর্তনই বাংল! ভাষায় রচিত বাঙালীর আদি- 

কাব্য। গীতগোবিদ্দের নুস্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও ইহাতে 
মৌলিক হ্টটিও যথেষ্ট আছে। জন্মধ্ডে নারদের কৌতুক- 
কর চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। 

আরিল! দেবের হৃমতি শুনী। 

কংসের আগক €ে) নারদমুনী ॥ 

পাকিল€৩) দাড় মাথার কেশ। 

বামন শরীর মাকড়(চ) বেশ । 

নাচয়ে নারদ ভেকের গতী | 

বিকৃত বদন উমত(ছ) মতী | 

খনে খনে হাসে বিনি কারণে। 

খনে হএ খোড়জে) খোনেকে কানে(ব)। 

: ব্াধারুষ্ণের প্রেমই এই কাব্যের উপজীব্য; সুতরাং 
রূপ-বর্ণনা, পূর্বরাগ বিরহ, মিলন প্রভৃতি ইহার অনেক- 
খানি স্থান জুড়িয়া আছে; আদি রসের অনাবৃত বর্ণনারও 
অভাব নাই) কিন্তু বংশীখণ্ডে শ্রীকফের বংশীধ্বনি শ্রবণে 
রাধিকার অন্তরের ব্যাকুলতাকে কবি যেরূপ দিয়াছেন 
তাহার তুলনা নাই। 

কে না৷ বাদী বাএ(৫) বড়ীয্টিটে) কালিনী নই কুলে। 

কে ন| বাণী বাঞ বড়াযি এ গোঠ গোকুলে । 

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাশীর শবর্দে মো(ঠ) আউ লাইলে। রান্ধন | 

কেন! বাণী বাএ বড়ায়ি সে না৷ কোন জন]। 

, দ্বীসী হজ তার পাএ নিশিবৌ(ড) আপন|। 

কোন্‌ আদিম উষায় বাংলার গীতিকাব্য ফুটিতে জার 

করিয়াছিল জানি না। চণ্ীদাসের সময়ে ইহার বিকশিত 
অবস্থা; কিন্ত তার আগে অনেক গীতিকবিতা না লেখা 
হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমাদের 
মনে হয় না। সেই হারানো ধারার সন্ধান এখনও 
যায় নাই। - 


(খে) সম্মুখে, €) পাকা, চে) নর্কট, (ছ) উদ্ধত, (জ) খোড়া, (ধ) কাণা, 
(৫) বাজাইতেছে, টট) রাধার সহচরী, ($) জামার, (5) গিঙ্গেপ করিব 
অর্থাং আল্মসমগ্ণ করিব। 


আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


অধ্যাপক এস্‌- এন্‌, কিউ. জুলফিকার আলী 


আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই--তাই আচার্য প্রকুল্লচন্তরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার স্থযোগ আমার বড় 
কোনদিন হয়নি। তবে একটি দিন আমি তাকে 
খুবই কাছে পেয়েছিলাম । সেই দিনটির কথা আমার 
স্বতির মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে, সেই দিনের কথ! 
- আর, তিনি সাহিত্যিরসিক হিসাবে কি প্রভাব আমার 
উপর বিস্তার করেছিলেন তা-ই আপনাদের নিকট আজ 
আমি নিবেদন করব। 

সবেমাত্র আমি ম্যাটিকুলেশন পাস ক'রে বেরিয়েছি, 
তখন পর্য্যন্ত গ্রস্ুননচন্দ্রের সঙ্গে "মাসিক পত্রের মারফতেই 
আমার পরিচয়। এমন সময় তিনি আমাদের তখনকার 
জেল! ম্যাজিষ্রেট স্বর্গত জে. এন. রায়, আই-সি-এস,এর 
সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ীতে আসেন। মোটরটি যখন 
গ্রামের পথে আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি এল আমরা! 
ছেলে-ছোক্রারা মোটরের্‌ পাঁ-দানিতে লাফিয়ে উঠে 
পড়লাম, আচার্য ত মহা খুশী-_-আমাদের কারো কান 
টেনে দিলেন; কারো বুকের উপর জোরে ঘুষি চালিয়ে 
দিয়ে হেসে কুটিকুটি হয়ে পড়লেন । মিঃ রায় অবন্ত খুবই 
যেস্বস্তিবোধ করছিলেন তা* নয়-কারণ, সরু রাস্তায় 
মোটর উল্টে যাবার যথেষ্ট ভয় ছিল। যা হোক, মোটর 
শেষ পর্যস্ত এসে বাড়ীর দরছায় নিরাপদেই পৌছল। 

তখন কিছুদিন চোখের অন্থখের জন্ত আমাকে চশ.মা 
ব্যবহার করতে হয়েছিল। প্র্রুল্লচন্্র গাড়ী থেকে নেমেই 
আমার চশমা জোড়া ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলেন--ভাগ্যিস্‌, 
বড় বড় ঘালের উপর গিয়ে পড়ল--তাই ভাঙে নি। ভারপর 
আমার এক বলিষ্ঠ বন্ধুর গলা ধরে পড়লেন ঝুলে-_সে বেশ 
শক্ত ছোড়া এতটুকু হেলে নি। এতে তিনি খুশী হয়ে 
বেশ জোরে তার বুকের উপর কষিয়ে দিলেন এক কিল, 
তাতেও সে কাবু হয় নি। এতে তিনি আরো! খুশী হয়ে 
পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, _“ঠ্যা, বেশ বণ্তা আছিস্‌-_- 
তুইই হবি কাজের লোক !*..কি আনন্দের মধ্যেই ছু- 
তিনটি ঘণ্টা কেটে গেল! 

কলেজে বখন ফিরে গ্রেলুম, ইতিহাসের অধ্যাপক 
আমার ক্লাসে অন্থপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করায় প্রসন্ন 
চন্দ্রের কথা উঠল, তিনি সেবার তার নিজের অভিজ্ঞতার 
কথা বললেন। গ্ররস্থুপ্নচন্জ্রের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি 


জেলা-ম্যাজিষ্রেটের বাংলোয় যান। গেটে চাপরাসীকে 
জিজেস করেন যে সর প্রসুল্নচন্র আছেন কিনা। চাপরাসী 
বললে, না, সর প্রফুল্লচন্ত্র ত এখানে আসেন নি। অধ্যাপক 
একটু নিরাশ হলেন- প্রফুন্নচন্দ্রের যে ওখানেই থাকবার 
কথা! তিনি দ্বিজেন করলেন, ম্যাজিষ্রেটে সাহেব 
আছেন কিনা । চাপরাসী বললে যে তিনি আছেন। “আর 
কি তার ওখানে কেউ আছে?” অধ্যাপক গশুধোলেন। 
“হ্যা, বিশ্রী এক ঢোল! কোট গায়ে-_বড় বড় দাড়ি গৌঁফ- 
ওয়াল! এক বুড়ো আছেন-_বোধ হয় কোনো! পণ্ডিত 
হবেন।” অধ্যাপক অন্ধকারে যেন কিছু আলে। দেখতে 
পেলেন। তিনি তার 'কার্ড' পাঠিয়ে দিলেন। 

এই অভিজ্ঞতার কথা বললে জেল! ম্যাজিষ্টেট, প্রফুননচন্তর 
ও অধ্যাপক--তিনজনের মধ্যে বেশ এক চোট হাসাহাসি 
হ'ল। হঠাৎ, এক সময় প্রফুলপচন্জর গম্ভীর হয়ে নাটকীয় 
ভঙ্গিতে বললেন--পকিস্ত ম্যাজিষ্রেট সাহেব, তোমার 
চাপ্রাসী সম্বন্ধে নালিশ--সে আমার এ কোটের অপমান 
করেছে, সে একে বিশ্রী বললে। জানো, এ কোট 
বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে.” ম্যাজিষ্টেট ও 
অধ্যাপক দু'জনেই উৎস্থক দৃষ্টিতে তাঁর সুখের পানে চাইতে 
তিনি “কোটে'র ইতিহাস বললেন। সেবার তিনি কোনো! 
ব্যাপার উপলক্ষে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে 
যান। সেখানে কোনো এক বড় হোটেলে গিয়ে তিনি 
ওঠেন। সঙ্গে তার যা সাধারণ কাপড়-চোপড় তা-ই 
ছিল। কিন্তু পর দিন ভোর না হতেই এক বড় ফার্মের 
এক কর্ণচারী কয়েক প্রস্থ “হুট নিয়ে এসে হাজির । প্রফুন্ন- 
চন্ত্রত অবাক! তিনি এ অর্ডার কখন দিলেন? হোটেলের 
ম্যানেঙ্গার একটু লজ্জিত ভাবে হাত কচলাতে কচলাতে 
এসে বললে, সর, আমিই আপনার পক্ষ থেকে এ অর্ডার 
দিয়েছিলাম । কাল আপনি বাইরে গেলে দেখলাম আপনার 
ঘর খোলা আপনার স্থটকেসটিও খোলা এবং তাতে বিশেষ 
কোনে! কাপড়ও নেই। মনে করলাম হয়ত ভূলে আপনার 
কাপড় আন! হয় নি। অথচ, আজ ভোরেই হিজ এক্‌- 
সেলেন্সির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করতে হবে ইত্যাছি। 
হেসে পি, সি, রায় বললেন--বাধ্য হয়ে “থট' একটি রেখে 
সে দিন পরতে হ'ল। কিন্তু ট্রাউজার ও ভেস্টটি যে তার 
পরে কোথায় গেল তা আর খুঁজে পাই নি। কিন্ত, 


৩১৮ 


প্রবাজী | 
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ব্যাপারটি এখন তোমরাই বিবেচন। করে দেখ যে ব্যাটা 
চাপরাসীর এ কোটটির নিন্দে কর! ঠিক হয়েছে কিনা! 
-বলে তিনি ছেলেমানুষের মত এমন প্রাণধোল! হাসি 
হেসে উঠলেন। 

সত্যি এমনি ছিলেন প্রফচন্ত্র। এমনি অনাড়ত্বর 
ছিল তার জীবন; এমনি ছিলেন তিনি আত্মভোল!। 
অথচ, শুধু বিজ্ঞানেই নয় কত দিকে ছিল তার প্রতিভা । 
এই সময়ে তিনি খবরের কাগজের 'কাটিঙে'র বিরাট স্তূপ 
সঙ্গে ক'রে ফিরতেন, এবং বক্তৃতার সময়ে নানা দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দিতেন তা সত্যিই 
বিস্ময়কর ছিল । 

এর কিছুদিন পরই পড়বার সুযোগ হয় খবরের কাগজে 
তার আলিগড় ছাত্র-সংঘে প্রদত্ত “মোসলেম সভ্যতা” 
সম্বন্ধে বক্তৃতাটি। এই বক্তৃতাটি দেশের সুধী সমাজে 
এক চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক তিনি--সারাদিন 
কাটে তার রসায়নাগারে__ইতিহাস পাঠের এত সময় 
জুটল তাঁর কোথা থেকে? বাস্তবিকই সে বন্তৃতাটি তার 
এঁতিহাসিক জ্ঞানের অপূর্ব সাক্ষী । 

এরও কিছুদিন পরে পড়লাম তার ইংরেজী আত্ম- 
জীবনী। বিশ্মিত হলাম শুধু তার ইংরেজী লিপি- 
কৌশল দর্শনেই নয়, তার ইংবেজী সাহিত্যে প্রগা 
পাণ্ডিত্য দর্শনেও অবাক হতে হ'ল। কত দিন আগে 
পড়েছি সে বইঈ, কিন্তু আজও মনে পড়ে 7191318-এর 
বইয়ের 0০৪০৮] [/১010-এর সঙ্গে তার পিতার তুলনা 
ইত্যাদদি। তার শেক্সপীয়ারের প্রতি অন্রাগের কথা 
সকলেরই জানা আছে; কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের 
অন্তান্ত বিভাগ গুলির সঙ্গেও যে তার কত নিবিড় পরিচয় 
ছিল তা এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায়। 

এই বইয়ের আর একটি কথা আজও আমার বেশ 
মনে আছে। সে হচ্ছে বাঙালীর ডিগ্রীর মোহ দূর করবার 
প্রয়াস। সত্যিকার পাণডিত্য যে ইউনিভা্সিটি-ডিশ্রীর 
উপর আদৌ নির্ভর করে না ও1 তিনি বিস্তারিত ভাবে 
আলোচনা! করেছেন। এই প্রসঙ্গে যে শরৎচন্ত্রের প্নারীর 
মূল্য” বইটির উল্লেখ করেছেন তাও বেশ মনে পড়ছে। 

কিন্ত আপনাদের যদি এই ধারণা জন্মে থাকে যে 
্রসছুত্রচ্্র শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন 
তাহ'লে অত্যন্ত ভূল হবে। 

এক সময় শ্বর্গায়া কবি কামিনী রায়ের পরিবারের 


সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার স্থযোগ হয় এবং . 


৬ফামিনী রায়ের ন্েহলাভে ধন্ত হুই। . তখন আমার 


জানবার স্থষোগ হয় ষে প্রচুন্নচন্ত্র কামিনী রায়ের কাব্যের 
বিশেষ অঙ্থরাগী ছিলেন এবং গোটা “আলো! ও ছায়া” 
কাব্য গ্রস্থখানি তার মুখস্থ ছিল। 

কলকাতায় একবার গ্রেসিডেন্দী কলেজের কতিপয় 
বন্ধুর নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করি যে প্রফুল্নচন্দ্রের সঙ্গে দেখ! 
করতে যাব। এক বন্ধু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,-_- 
বববীন্দ্রনাথ আপনি খুব পড়েন জানি, কিন্তু তার কতগুলি 
কবিতা মুখস্থ আছে-_-শরৎচন্দ্রেরই বাকি কি বইপড়া 
আছে, কত পাতা মুখস্থ বলতে পারবেন--এ সব ঠিক 
করে তার পরে যেন যান। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায় 
বললেন, থে অর্টের ছাত্র পেলে এ সব বিষয়ে তাদের 
পরীক্ষা করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ভাল কাব্য- 
গুলিই নাকি তার ছিল মুখস্থ এবং শরৎচন্দ্রের সমস্ত বই-ই 
নাকি ছিল তার তন্ন তপ্ন ক'রে পড়া এবং ভাল ভাল 
অংশগুলি মুখস্থ। সে যাত্রা আর সাহস ক'রে তার 
সঙ্গে দেখ! করতে যাই নি। | | 

দেশের সাহিত্য, সাময়িক পত্রগুলি ষেতিনি কত 
অঠিনিবেশ সহকারে পড়তেন তার তভৃরি ভুরি প্রমাণ 
দেওয়া যায়। বহুদিন পূর্বে পড়া তাই জোর করে বলতে 
পারছি নে,_তবু যেন বেশ মনে পড়ছে যে তার “আত্ম 
জীবনী'তে ময়মনসিংহের করটিয়া কলেজ ম্যাগাজিন 
থেকেও উদ্ধৃতি বয়েছে। 

বাস্তবিকই, বিশ্ববিশ্রত বৈজ্ঞানিক, দরদী শিক্ষক, 
স্বনামধন্য পণ্ডিত, সর্বঙজনপৃজ্য দেশনায়ক বা দেশের 
শিল্পোপ্লতির তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন-_-এ বললেও 
ভার সম্বন্ধে যেন সব বলা হয় না। তিনি কতিপয় 
বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করেছেন তা”৪ ঠিক--কিন্তু এতেও 
দেশের অগ্রগতির পক্ষে তার দানের মূল্য নিরূপিত হয় 
না। তিনি বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রষ্টী এ বললেও 
তার ঠিক সংজা! দেওয়া হয় না। আঙ্র প্রায় অর্ধশতাবী 
যাবৎ তিনি জাতীয় জীবনে এক বিরাট মহীরুই সম 
ছিলেন। আমার মতে তিনি সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ 
ছিলেন ধারা নিজেদের কন্মজীবনের সফলতারও বছ উর্ধে 
বাস করেন--ধাদের দৈনন্দিন জীবনধারা অলক্ষোে জাতীয় 
জীবনের মূল উৎসে আঘাত ক'রে জাতিকে এক নবজীবনে 
উদ্ধদ্ধ হবার প্রেরণা দেয়। ভারতের এই নবজাগরণের 
ষুলে প্রফু্চন্দ্রের স্থান ঠিক কোথায়-_সে বিচারের ভার 
বইল ভবিষাৎ এতিহাসিকের উপরে ।* 


* ২৩ জুন 0১৯৪৪) তারিখে চাক! পূর্ব বাংল! ত্রাঙ্গ-সমাজে অন্তত 
শোক-সতার প্রত বক্তৃতার অনুলেখন। 





ভারতবর্ষের ও বাংলার কবির বর্তমান অবস্থা 
_.. প্রীদেবজ্যোতি বর্শণ 


ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং একমাজ কৃষি ভিন্ন উপার্জনের 
অন্াত পথ রুদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় কৃষক বর্তমানে এক জীবন- 
মরণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কোনরূপে একটুখানি 
মাটি খু'ড়িয়া যৎসামান্ত ফসল ফলাইয়! তাহার দ্বারা আত্ম- 
বক্ষার প্রয়াসের যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে, তাহাতে 
কুষির উন্নতি সাধনের কথা কেহ ভাবেও নাই সে চেষ্টাও 
হয়নাই। সেচ-কার্য্যের স্বাভাবিক ও সামাজিক যে-সব 
ব্যবস্থা ছিল সেগুলি কতক মজিয়াছে কতক লোপ পাই- 
ম্বাছে। ভারতীয় কুষি আজ সম্পূর্ণরূপে বরুণদেবের কপার 
উপর নির্ভরশীল। সমগ্রভাবে ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে 
বাংলার অবস্থা কি দাড়াইয়াছে তাহা! দেখাইবার চেষ্টা 
করিব। 

১৮৮১ হইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত ৬* বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে নিম্বোক্তরূপ £ 


প্রদেশ মোট জনসংখা। প্রতি বর্গ মাইলে 
£ জনসংখা। 

১৮৮১ ১৯৪১ ১৮৮১ ১৯৪১ 

জাদাম ৪৮ লক্ষ ১কোটিংলক্ষ ৮৭ ১৮৬ 
বাংলা নাট 48 ৪৬৯ ৭৯৮ 
বিহীর ও উড়িযা! ৩ 22 ৮৪৮৫১ ৮ ৩৭৩ ৪৪২ 
বোম্বাই ১০৪১০ ২ ৯৮০ ১৮২ ২৭২ 
মধাপ্রদেশ ১১১১৯) ১ ০৬৮০৩ ১২০ ১৭৪ 
মাদ্রাজ ৩০৮০৪ ৮ ৯৩ ৩ ২১৭ ৩৯১ 
পঞ্জাব ১৯০ ৬৯০ ২ ৮৮৪৮৯ ১৭১ ২৮৭ 
যুক্তপ্রদেশ ৪ ৯ ৩৮০ £€ ১১৫৯9 ৪১২ ৫১৮ 
সীমান্ত প্রদেশ ১৬ ৩৩ 9 ১১৭ ২১৩ 
প্রতি বর্গমাইলে অনন্যা বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল 


বলিয়া মনে হইলেও উহা! অর্থহীন নয়। দেশের শিল্প 
ধ্বংস হইবার পর কৃষি এবং ম্বভাবজাত দ্রব্যাদি 
আহরণই ভারতবাসীর জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন 
হইয়াছে । কাজেই যেখানে বৃষ্টিপাত কতকটা স্বাভাবিক 
কিংবা সেচ-ব্যবস্থা ভাল বলিয়া কৃষিকার্যের সুযোগ 
বেশী, অথব! যেখানে শ্বভাবজাত অন্তান্য দ্রব্য আহরণের 
উপায় আছে, সেখানেই লোকে আগিয়া ভিড় করিয়াছে। 
এই দ্বিক দিয়! ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে চারি ভাগে 
ভাগ করিলে ঘনবসতি বৃদ্ধির কারণ পাওয়া যায় :% 
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১৮৮১ হইতে ১৯৩১ 
পর্স্ত এই অঞ্চলে জন- 
সংখা। বৃদ্ধির শতকর! 
হার-_ 


অঞ্চল 


১। কৌচিন, অ্রিবাস্থুর, পূর্ববঙ্গ, ছোটনাগপুর 
উপতাকা, সিন্ধু, উত্তরগশ্চিম পঞ্জাব এবং 
ব্রহ্মপুত্র উপতাকা! 

২। মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলের উত্তর ও দক্ষিণ, 
বোম্বাই এবং ুশ্থা। উপত্যকা *** 

৩। গুজরাট, উড়িব. পশ্চিম বঙ্গের কোন 
কোন স্থান, উত্তর বিহার এবং পঞ্াবের 
হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চল -** ১০5১৬ 

৪ । সিদ্ধু ও গঙ্গ। উপতাকা র পূ্ধব পশ্চিম ও 
মধ্য অঞ্চল, মধ্যভারত, দক্ষিণ বিহার, 
পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থান, 
এবং কোস্কণ ১০৮ তনয়, 
প্রথম ভাগে যে-সব স্থান ধা হইয়াছে সেখানে জমির 

উর্বরা শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক এবং সেচ-ব্যবস্থা 

ভাল অথব! বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক বলিয়া চাষের স্থবিধা 
বেশী। সিন্ধু এবং ছোটনাগপুর উপত্যকা] বাদ দিলে 
এবং স্থানীয় হিসাব ধরিলে দেখা যায় কোচিন, জরিবাঙ্ছুর, 
পূর্ববঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে ঘন 
বসতি দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের সংখ্যা বৃদ্ধিরও 
ইহাই কারণ। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে ঘে-সব স্থান ধরা 
হইয়াছে ১৮৮১ সালের পূর্বেই সেই সবস্থানে লোক- 
সংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে ষে আর বেশী লোকের 
আহার যোগাইবার ক্ষমতা সেখানকার মাটির নাই। 
শিল্পকেন্্রসমূহে শ্রমিকের আমদ্ানীও বিহার, উড়িষ্যা, 
মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি হইতেই অধিক 
পরিমাণে হইতেছে। 
এক একটি স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিরূপ অতিরিক্ত 
ভাবে হইতেছে, নিম্নের তালিকায় তাহা বুঝ! যাইবে £* 
৫৭৭ ২১ ৮৩ €'€ ৬৪ 
১৭৫ ২৩৪ ১৫৩ ১৪৩ ২৯৫ 
নি ১৫০-৩০০ ৩০০-৪৫০ ৪৫*-৬৯০ ৬** এবং 


৬* এবং তুর 
২* হইতে ৪৫ 


জনসংখা।-( * 
ঘন বসতি 
প্রতি বর্গমাইলে) কম তদৃদ্ধ 
এই তালিকা: দেখা যায়, ভারতবর্ষের শতকরা! ৫৭৭ 
ভাগ ভূমিতে মাত্র ১৭৫ ভাগ লোক বাস করে, এবং 
৬'৪ ভাগ ভূমিতে ২৮৫ অর্থাৎ গ্রান্ম এক-তৃতীয়াংশ লোক 


গিয়া ভিড় করিয়াছে। ভা ৷ ভারতবর্ষের স্তায় কষিপ্রধান দেশে 


% 93381 0888৫: 
90-9. 


50501816780 51150) 
চি, ৮ 


২৪ 


ঘন বনতির মাত্রা প্রতি বর্গমাইলে ২৫*-এর বেনী হওয়া 
উচিত নয়, অথচ উপরের তালিকায় দ্রেখা যায় শতকরা 
অন্যন ৫৯ জন লেক অর্থাৎ প্রতি দশ জনে ছয় জন মাত্র 
শতকরা ১৯ ভাগ অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশেরও কম জমির 
উপত্র নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ঘন বসতির সীমা যাহা! 
হওয়া উচিত, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের বেলায় তাহার 
দ্বিগুণেরও বেশী হুইয়াছে। 

শিল্পোন্নতি দেশে অনেকটা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
লোকের অন্নসমন্ত। দূর হয় নাই, রুষিক্ষের যাহারা 
ছাড়িয়াছে দেরূপ খুব কম লোকেরই কাজ কল-কারখানায় 
ভুটিয়াছে। গ্রাম ও শহরের লোকসংখ্যান্ন নিয়লিখিত 
তালিকা হইতে ইহা বুঝা যায় £* 








১৮৮১ হইতে ১৯৪১ 
গর্যান্ত বৃদ্ধির শত- 
১৮৮১ ১৯২১ ১৯৩১ ১৯৪১ করা হার 
জনসংখ্যা কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ 
মোট ২৫ ২ ৩০ ৫৫ ৩৪ ৮২ ৩৮ ৮২ 
মহরের ২ ৩০ ৩১৩ ৩৭৫ ৪ ৯৬ ২৬৬ 
প্রামা ২২৭২ ২৭ ৪২ ৩০ ০৭ ৩৩ ৯২ ১১২০ 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন 
এখনও গ্রামবাসী এবং জমির উপর নির্ভরশীল। কানাডায় 
গ্রামবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪৬, উত্তর-আয্ল্ডে ৪৯ এবং 
ফ্কান্সে ৫১। 
জাত ব্যবসা ছাড়িয়া লোকে কি ভাবে অগতির গতি রূপে 
কৃষি ক্ষাধ্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার পরিচয় ঃ 


১৩৮৬ 


জাতি কর্মরত জাত- কৃবি- জাত-ব্যবসায়ে লাঙ্গল 
স্লোক- ব্যবসায়ে কার্যে রত আছে ধরিয়াছে 
সখ্যা রত রত শতকরাহার শতকর! হার 

চামার, ধাঙগড়, 

নাপিত ৬৭লক্ষ ১২লক্ষ ৪, লক্ষ ১৭৮ ৬ 

খটিজ (শূকর 

পালক ) গুজর 

পেশুপালক ) 

ও তেলি ১৬লক্ষ ৭জক্ষ ১১ লক্ষ ২৪৯ ৪৩৯ 

পিপ্লার তুলা- 

বীজ ছাড়ায়) 

দর্জি, মোমিন রি 

(স্ভাতি) ধোপা ২৮ লক্ষ ১. লক্ষ ১১লক্ষ. ৩৩৯ ৩৯২ 

কুস্তকার ওদ 

€ম/টিকাটে) ১, লক্ষ ৪জক্ষ ৪জক্ষ ৩৭৫ ৩৮ 

ছুতার, লোহার 

সোনার ১৮জক্ষ ৮লক্ষ ৪ লক্ষ ৪২ ২৬১ 

চাধবাস যাহাদের 

জাত-ব্যবস! নহে 

এরূপ অন্যান 


জাতি সমেত মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৫ লক্ষ ৮* লক্ষ ২৬৯ ৪৭১ 
* 80858 800 40105257276 2280 846 
1%0818%9) 00, 29, 


১৩৫১ 


সংখ্যাগ্ুলি ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্ট হইতে গৃহীত । 


ইহা হইতে দেখা যায় ১৯৩১ সালে মাত্র শতকরা ২৭ জন 
জাত-ব্যবসায়ে রত ছিল এবং যাহার! জাত-ব্যবসা ছাড়িতে 
বাধ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৬৪ জনই লাঙল 
ধরিয়াছে। 

এমনি বেপরোয়াভাবে লোকে কৃষিকার্ধযে ঝু'কিয়াছে 
বলিয্না অনেকেই ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে 
এবং ইহাদের সংখ্যাও ভ্রত বাড়িয়াছে। ১৮৯১-তে 
ইহাদের সংখ্যা ছিল এক কোটি সাতাশি লক্ষ, ১৯৩১-এ 
উহা! বাড়িয়া হইয়াছে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ। ১৯১১ 
হইতে ১৯৩১-এর মধ্যে প্রতি হাজার কুষকে দিনমজুরের 
সংখ্যা বাড়িয়া ২৫৪ হইতে ৪১৭তে দীড়াইয়াছে। ইহা 
সর্ব্বভারতীয় সংখ্যা। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে দিন ম্ুরের 
আনুপাতিক হার অত্যস্ত বেশী এবং উহা ভ্রুত বাড়িতেছে। 
সারা বৎসরের. মধ্যে এক মাত্র কৃষিকার্যের সময়েই 
ইহাদের কাজ জোটে, অন্ত সময়ে ইহািগকে মোট বহা, 
গরুর গাড়ী চালনা প্রভৃতি কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতে হয়। ইহাদের মজুরীও যৎসামান্ত ; পুরুষের পক্ষে 
দৈনিক ৩ হইতে ৬ আন, স্ত্রীলোকের ২ হইতে ৪ আনা 
এবং বালকের ছয় পয়সা হইতে ২ আনা মাত্র। 


ভূমিহীন দিনমজুরের সংখ্যা বাংলা দেশে এই ভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে ঃ 

স্ত্রী 
২,৪১,৫৫৯ 
২৫৪,৯৭৮ 
২১৫,৮৮২ 


এই সংখ্যা বাংলায় ক্রমাগত বাড়িতেছে। বর্তমানে 
উহা ২৮ লক্ষ ৭ হাজার। এই ক্রমবদ্ধিুঃ লোকের চাপে 
জমির অবস্থা কি হইয়াছে তাহাও দ্রষ্টব্য। জমির 
উৎপার্দিকা শক্তি তো সর্বত্রই কমিয়াছে, ঘন বসতিসঙ্কুল 
প্রদেশগুলিতে উর্বরা শক্তির ক্ষয় ভয়াবহ। নীচের 


১৯১১ 
১৯২১ 
১৯৩১ 


১৩,০৮১৬৪৫ 
১৫,২৫,৫৬২ 
২২,৪১,৮৫৩ 


তালিকায় ইহার পরিচয় মিলবে £% 
চাউল উৎপাদন ( একর প্রতি পাঁউণ্ডের হিসাবে ) 
বাংল! বিহার ষধ্যপ্রদেশ 
১৯৩১-৩২ ৯৬১ ৯১২ ৭১৮ 
১৯৪০-৪১ (৬৫২ ৫১৬ ৪১৯ 
কমিয়ে ৩০৯ ৩৪৩ ২৯৯ 


মার না দিয়া জমি পুনঃ পুনঃ চাষের ইহা স্বাভাবিক 
পরিণতি । এই প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের সহিত 


পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের জমির উৎপাদ্দিকা শক্তি তুলনীয় : 





ক. 1096009655-01 8:38 800. 56170 ০01 197700109] 02005 
মি 94041, এ পু 


17098, এ 891৪ 2 


চাউল (একর প্রতি পাউন্ডের হিসাবে ) 

88৪২ 

৩৭১৯ 

৪৭6৩ 

২৯৯৮ 

২১৮৫ 

২৪৩৩ 

৮২৮ 

গমের হিসাব ধরিলে দেখ! যায় ভারতবর্ষের গম 

উৎপাদনের পরিমাণ মিশরের তিন ভাগের এক ভাগ এবং 
ইংলগ্ ও ডেনমার্কের পাঁচ ভাগের এক ভাগী। এ দেশে 
আখের উৎপাদন জাভার তিন ভাগের এক ভাগ এবং তুলা 
জন্মে মিশরের পাচ ভাগের এক ভাগ । সেপ্রাল ব্যাস্কিং 
এনকোয়ারি কমিটিতে সর ম্যাকডুগা বলিয়াছিলেন ঃ 
ভারতবর্ষের গম উৎপাদনের পরিমাণ ফ্রান্সের সমান 
করিতে পারিলে দেশের সম্পদ ৬৬ কোটি ৯* লক্ষ পাউণ্ড 
এবং ইংলগ্ডের সমান করিতে পারিলে ১০০ কোটি পাউও 
বাড়িবে। ডেনমার্কের সমকক্ষ হইতে পারিলে বাড়তি 
সম্পদের পরিমাণ হইবে ১৫* কোটি পাউও, অর্থাৎ ২২৫০ 
কোটি টাকা । ইহা স্বপ্ন নয়, অসম্ভবও কিছু নয়! এ সব দেশ 
প্রত্যেকেই জমিতে সার দিয়া এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি 
অবলগ্থন করিয়াই উৎপাদন বাড়াইন্লাছে, ম্যাজিক করিয়া 
নহে। ভারতের জমিতে সার ব্যবহারের নমুনা এই £ 


1২112) 


দেশ প্রতি বর্গ মাই জমিতে বাবহত সার 
বেলজিয়ম ৬** পাউগ 
জাপান ৪১৯ 
জার্সেনী ৩১৭ * 
ডেনমার্ক ২২৬ * 
স্বটেন ১৭৮ « 
স্রাস ১৪১ « 
ভারতবর্ষ *৬ ৮ 


বাংলায় চাউল উৎপাদনের পরিমাণ অন্তান্ত প্রদেশ 
হুইতেও অনেক কম। ১৯৪*-৪১-এর ছিপাব :% 
চাউল (একর প্রতি পাউগণ্ডের ছিসাব) 
৬৫২ 
৯১২ 
১৬২২ 
১০৭৪ 
গড 
গড়পড়ত। হিসাবে ৬৮৪ 
বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যায় চাউল উৎপাদনের 
পরিমাণ বাংলা অপেক্ষা কম। 
ভারতবর্ষের ভূমির উৎপার্দিকা শক্তি সন্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে 


3888 


ক | 858 900. 5510 01 11061 
শ্াস্প সব চন আসে! 0০2 


ভাযতবর্ষেরও বাংলার কৃষির বর্তমাম অবস্ছ1 


80960, & 8680111850 607000600. 19 19801160..... 


৩২১ 
লিনলিথগে। কৃষি কমিশন ১৯২৮ সালে মন্তব্য করিয়া 


ছিলেন : 

900) 63900706005] 0868 8৪ 26 ৪৮ 007 017790981 
৪09১০ 856 519 (1086 190) 18700. 18 0:017990 3৪৪: ৮০3 
৪০ 800 ছা1)00 009 0:00 18 19000500. &7)0 110 10087007618 
4 108181009 
1095 10991) 69865101881)60, 8170 70 19010100 066921056600 18 


15 10] 60, 689 01899 800 61861716 00001610098 01 
00101585001 


ইংলও, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে এরূপ মন্তব্য 
কেহ করিতে পারিত কিনা তাহা বিবেচনাযোগ্য । এই 
মন্তব্যের পর ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ পর্যন্ত দশ বৎসরে ভূমির 
উর্বরাশক্তি কত কমিয়াছে তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে । 

১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে 
প্রার্কৃতিক অবস্থা ভাল হওয়া সত্বেও বাংলায় চাউলের 
উৎপাদন অগ্তান্ত প্রদেশ অথবা বিদেশ অপেক্ষা কম; সার 
ব্যবহার কম.হওয়া ইহার প্রধান কারণ।* 

সেচ-ব্যবস্থাও তখৈবচ 


লক্ষ একরের হিসাব) 
জল সেচের উপায় মোট মোট জমির 
মোট খাল পুকুর অস্তান্ত সেচ শতকরা 
জমি সরকারী বে-সরকারী সম্পর সেচ-ব্যবস্থা 
জমি আছে। 


১৯০২-*৩ ২২,২৪ ১৫৬ ১৩ ৪৪১ ১৯৫ 
১৯৩৯-৪ ২৪,৪৪০ ২৫১ ৩৯ 8৪৯ ২২৪ 

মোট জমির শতকরা ২৩ ভাগে জল সেচনের বন্দোবস্ত 
আছে, বাকি ৭৭ ভাগের একমাত্র ভরস! বরুণদ্দেব। গত 
৩৮ বৎসরে শতকরা ৩ ভাগ মাত্র অধিক জমিতে জল 
সেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে । এই সামান্ত বুদ্ধিতেই পঞ্ধাব 
ও সিন্ধু এই ছুটি প্রদেশের চেহারা যে ভাবে ফিরিয়া 
গিয়াছে তাহাতে একথ৷ নিঃসংশযে বলা চলে যে অন্তান্ত 
প্রদেশে অন্বূপ আয়োজন হইলে রুষকের ছুরবস্থা অনেকটা 
দূর হইতে পারিত | 

জমিতে জল সেচের বন্দোবন্তের জন্ত কোন্‌ প্রদেশের 

গবন্মে্ট কত টাকা মৃলধনম্বরূপ লগ্নী করিয়াছে ( ০8116] 

ছারা 00 11718%6190) তাহার হিসাব £-- & 


৮১ ১৯১ 
8৯ ২০৩ 


বাংল! ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাফ। 
মাত্রাজ ২ ৪৪ ১৬ ৪ ৪৪ 
বোদ্াই ১০৮৭8 7 
যুক্ত প্রদেশ ২৮৮ ৬১ ৪১ 5) 
পঞ্জাব ৩৪ চি ৯২ 2 ৪৯ 
[| ২৯ ৭৫ 


৯ 277, 1 101000 001020015801) 2১910001) 1০878 160, 


₹: 50761 772881%) 0০% 9, 1999. 


৩২২ 


জমির উপর চাপ ক্রমাগত বাড়িয়! চলিবার ফলে জন 


প্রতি জমির পরিমাণ কমিয়াছে। ফ্লাউড কমিশন অন্্- 
সন্ধান করিয়া! দেখিয়াছেন যে বর্তমানে (১৯৪*-এ) বাংলায় 
হাজার করা ৪১৯টি পরিবারের প্রত্যেকের সম্বল ৬ বিঘা 
অথবা তাহারও কম জমি; ৬ হইতে ১২ বিঘা জমি আছে 
এন্সপ পরিবারের সংখ্যা হাজার করা ২০৬। ১২ বিঘ। 
জমিতেও একটি. পরিবারের সম্থখসরের খোরাকি চলে না, 
অথচ দশটির মধ্যে ছয়টি পরিবারকেই এই সামান্ত জমির 
উপর নির্ভর করিয়া উহ্বারই যংসামান্ত অনিশ্চিত আয়ে 
আধপেটা ধাইয়৷ কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে হয়। ৩০ 
বিঘা! অথব! তার চেয়ে বেশী জমি আছে এরূপ পরিবারের 
সংখ্যা সারা বাংলায় একশোর মধ্যে ৮টি | 

জমির আয়ে কৃষকের খরচ চলিতে পারে না, ইহ 
১৯২৯-এ বেঙ্গল ব্যাক্কিং এনকোয়ারি কমিটি এবং ১৯৪০-এ 
ফ্লাউড কমিশন হিসাব করিয়া অঙ্ক কিয়া দেখিয়াছেন। 
ব্যাস্কিং কমিটির হিসাবে ১৯২৯-এ বাঙালী কৃষকের ফসল 
হইতে মোট (৫1০38) আয় হইয়াছিল ২৪৩ কোটি ৮* লক্ষ 
টাকা) ফ্লাউড কমিশন এই হিসাবের ভূল ধরিয়া বলিয়া- 
ছেন কোন কোন জমিতে যেছুই বার ফসল হয় তাহা 
ধরিলে কষকের.মোট প্রাপ্তি হইয়াছে ২৯৭ কোটি টাকা। 
কিন্তু ১৯৩০-এর পর ফসলের দাম পূর্ববাপেক্ষা অর্ধেক 
হইয়াছে ইহা ক্লাউড কমিশনকে ম্বীকার করিতে হইয়াছে । 
ইহাতে, ব্যান্কিং কমিটির. ছিাবেই কৃষকের আয় ১৪৮ 
কোটি ৫* লক্ষ টাকা দাড়ায় । ফ্লাউড কমিশনের নিজের 
হিসাবে.উহ্? ১৪৩ কোটি টাকা। ১৯৩১-এর সেন্সাসে 
বাংলায় কৃষকের লংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ । অতএব 
কৃষকের জনপ্রতি আয় ছিল বাধিক ৪৩ টাকা। রুষি 
কাধ্যের খরচ বাদ ন! দিয়াই কিন্তু এই অবস্থা । কৃষি ভিন্ন 
আয়ের অন্ত পন্থাও প্রায় নাই বলিলেই চলে। গাড়ী অথবা 
নৌকা চালানো, মাছ ধরা, মুরগী পোষা, ছুধ বিক্রয় 
প্রভৃতিতে যে আয় হয় ক্লাউড কমিশন তাহারও পরিমাণ 
বৎসরে ২৫ টাকার বেশী টানিয়া তুলিতে পারেন নাই। 
ব্যাক্কিং কমিটি কষকের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছিলেন 
ভাহাভে দেখা যায় ১৯৩-এর মন্দার বাজারের পর 
ইইতে বাঙালী কৃষককে ক্রমাগত দশ বৎসর আয়ের ছ্িগুণ 
ব্যয় করিতে হইয়াছে । ইকনমিক এনকোয়ারি বোর্ডেরও 
ইহাই অভিমত। অর্থাৎ এই কয় বৎসর প্রাণ বাচাইবার 


জন্ত কষককে ক্রমাগত খণ করিতে হইয়াছে | খণ শুধু 


জমিয়াছে শেষ হয় নাই। সমবায় সমিতিগুলি মরিয়াছে, 
খণ প্রাপ্তির অন্তান্ত পধগুলিও একে একে রুদ্ধ হইয়াছে । 
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প্রধালী ১৩৫১ 
খণ কি ভাবে বাড়িয়া চলিতেছে তাহার ছিলাধ 
বংসর কৃষকের মোট খণ কে হিসাব করিয়াছেন 
কোটি টাক 
১৯১১ ৩০৪ সর এডওয়ার্ড মাকলাগান 
১৭২৪ ৬০০ সর ম্যালকম ডালি 
১৯৩০ ৯০৪ সেন্টাল ব্যাফিংখ্কমিটি 
১৯৩৮ ১৮০০ মিঃ অনিয়ম 


এই অসহনীয় অবস্থা হইতে কৃষককে বাচাইবার উপায় 
তাহার আত বৃদ্ধি। বাঙালী কষক কোন কালেও একমাত্র 
কুধির উপর নির্ভর করে নাই, একটা না একটা কুটার 
শিল্প প্রত্যেকেরই আয়ের দ্বিতীয় পন্থা ছিল। শ্ত্ী-পুক্রষ 

বালক-বৃদ্ধ সকলেই নানাভাবে কাজের ত্থযোগ পাইত 
এবং প্রত্যেকেই প্রয়োজনাহুসারে কিছু-না-কিছু উপার্জন 
করিত। ব্রিটিশ আমলে কারখানায় তৈরি মালের 
আমদানীতে এবং শ্রায় সর্বববিধ কুটারশিয্৷ ধ্বংস হইয়া 
যাওয়ায় এই সচ্ছলতা দূর হইয়! যায় এবং বাঙালী 
ও ভারতবাসী নিত্য সা হইয়া পড়ে। কৃষিকাধ্যই 
হয় জীবিকানির্বাহের চরম ও পরম অবলম্বন । ১৯২৮ 
সালে লিনলিথগে! কমিশন কৃষকের আয় বুদ্ধির উপায়- 
স্বরূপ ধানভানা, ভেলপেষা, চিনি তৈরি, তুলা ঝাড়াই, 
লাঙ্গল প্রতৃতি কৃষিকাধ্যের যন্ত্রপাতি ও কাগজ তৈরি, হাড় 
পিষিয়। সার তৈরি, রেশমের কাপড় বোনা, -মুরগী পোষা, 
মাছুর ঝুড়ি ও দড়ি তৈরি প্রতৃতি কুটার শিল্পের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। ইংরে্ আগমনের পূর্বের বাংলায় 
ইহাদের সবগুলিই প্রচলিত ছিল। এই সব স্থপারিশ 
দাখিল করিবার পর লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষে বড়লাটরূপে 
সাত বৎসর কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্ত প্রজনন বড লইয়া 
এক আধটু হৈ চৈ করা ভিন্ন কৃষকের উন্নতিকল্পে সবার 
কোন কাজই তিনি করিবার সময় পান নাই। 


এই মারাত্মক অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যেও বাংলাকে অন্তান্ত 
প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। প্রমাণ 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের জন্ত 
জনপ্রতি দেয় ট্যার 
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-চেং-চিং-( দক্ষিণে )এর সহিত আলোচনা-রত 
চীনের সমর-সচিব জেনাবেল হো-ইং-চিন (বামে ) 





শপ সপীলত ই, 





ক্ষিণ-চীনের কোনও এক স্থানে যুন্ধ-শিক্ষ1 কেন্দ্রে চীনা সামন্বিক কণ্খচারী এবং পদাতিক সৈন্যগণ 





ক্রুত ট্যাঙ্ক অবতরণ ব্যবস্থাযুক্ত মিত্রপক্ষের বিরাট 'ল্যাণ্ডিং-শিপ-ট্যাঙ্ক 


শ্রাবগ _ 
বাংলায় ছুরিক্ষের যে ঝড় বহি গেল তাহা হঠাৎ 
আসে নাই। এক বৎসরের ফসল উৎপাদনের হ্ল্লতা 
উহার. প্রধান কারণ মনে হইলেও মূল 

কারণ উহ] নহে। ১৯৩* সালের পর হইতে কৃষিজাত 
ফসলের মূল্য অর্ধেক কমিয়া যাওয়ায় এবং রুষি ভির 
উপার্জনের অপর সমঘ্য পথ রুদ্ধ হওয়ায় বাঙালী কৃষক 
গত ১৪ বৎসূর যাবৎ ধীরে ধীরে যে অনিশ্চিত মঙ্কা বিপ'দর 
মুখে পা বাড়াইতেছিল,গত ছুতিক্ষ তাহারই এক ্ফুরণ 
ভিন্ন আর কিছু নয়। তা$া ছাড়া বাংলায় উৎপন্ন ধানে 
বাঙালীর অনেক দিন ধরিয়াই কুলাইতেছিল না। বঙ্গীয় 
ধান ও চাউল অনুসন্ধান কমিটিকে হুগলী জেল! কঁধি সমিতি 
১৯৩৮ লালেই বাংলার চাউলের প্রকৃত অবস্থা শানাইয়া- 














মেখে 


ল পপপীপাপাশী তপ্ত লি ত্লিলীল পানী পাপা পাপী পরপাশা পপি পাপা পলা পাশা পাপা পপ পাত শপ প' পাশা 


জিত 


ছুভিক্ষ এখানে হইবে না তো হবে কোখাধ ? অবস্থাটা 
দিন দিন কি ভাবে, অপহনীয় হইয়া উঠিতেছে, 
বেকার পোষোর সংখাবৃদ্ধি লক্ষা করিলে তাহা বুঝা 
যায় £ 


উপার্জনকারী 
১১৬২৭২০৭২০৫ 
১,১৮১৭২,৬৪৭ 
১,৩৭,৫৯১৫৮৪ 


বেকাঁয় পোধা 
২,৯২,৬২)৮৭২ 
২৪৮,৭৮,৪২৩ 


১৯১১ 
১৯২১ 
১৯৩১ ৩. ১৫৬) ৯৪ ৯৫৮০ 
কিঞিৎ কৃবি-ধণ দান, বীজ সরবরাহ অথবা খাদাশন্য 
বুদ্ধি আন্দোলন প্রভৃতির খারা বাঙালী. কবকের উন্নতির 


ছিলেন। তাহারা লিখিয়াছিলেন ;* কিছু মাত্র আশ নাই ইহা নিঃনংশয়ে বল! চলে । বাংলাকে 
আহার্ধোর জগ্ত প্রয়োজন ৯৮৩৯ লক্ষ টন বাচাইতে হুইলে রুষি, শিল্প ও সমবায় বিভাগকে সর্বশক্তি 
.বীঞ্জের জন প্রয়োজন ২৪, প প্রয়োগ করিয়া কাধযক্ষেতআে অবতীণ হইতে হটবে। জমির 
| রেল? জম্ত সার, সে বাবস্থা ও ভাল বীক্জ যেমন দরকার তেমনি 
১৯৩১ হইতে ১৯৩৮এর মধ্য শতকরা প্রয়োজন ককের আয়ের দ্বিতীয় পন্থা উদ্ভাবন, দালাল 
৩ জন লোক বাড়িলে তাহাদের জন্ত ফড়িয়ার কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করা এবং অল্প স্থ্ন 
গ্রশ্নোজন ২:৯৮ ৪ সহজলভ্য খন দান। ধানের দর দশ টাকা চিরদিন থাকিবে 
বর্তমান প্রয়োজন সলিনিত? না, যুদ্ধের পর উহা এক টাকায় নামিবার যথেষ্ট সপ্ডাবনা 
বাংলার মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৮৮৩৮ ৮ রহিয়াছে ; সেই সময় কৃষককে আবার যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
ই তি এ ভাইর না সার জজ 
0116/69, ০1. 1, 0. 137. হইবে। 
হার 
মেঘ 
শ্ীগোপাললাল দে 


মেঘ আমিয়াছে আকুল আকাশ ছেয়ে, 
এমনি একদা মেঘ এসেছিল কালিন্দী-কৃল বেয়ে। 
ছায়! ঘনাইয়। ভাণ্তীর বনে বাকুপি' তমাল বন, 
ভরি' দিল ননোকোণ ; 
কদন্ব ছুটে, কেকারব উঠে, দ্রিমি ভ্রিমি আহবানে, 
গৃহকোণ সনৈ বনের বিরহ দুঃসহ করি আনে ॥ 
কি মহাবিরহ ঘনাইল প্রাণে! মিলিয়। অযুত কবি, 
সীমাহীন কালে নিখিলের মনে একে দিয়ে গেল ছবি। 


আকুল আকাশ ঘিরে, 
আর একদিন মেঘ নেমেছিল শিরা নদীর তীরে 
অনপদ্-বধূ হেন্মিছে তাহারে শফরী নয়ন দিয়া, 
কোথাকার বাদী কোন্‌ অলকায় চলিছে বিয়া নিয়া ; 
কত গরজনে, তড়িত দাছনে, কখনও বরষ-ক্ষীণ, 
সিদ্ধ-বালার মুগ্ধ নয়নে রামধ্__রঙ্গীন, 
বায়ু অন্থকৃূল বলাকা! বিছানে! বরিহা-রুচির ছবি, 
মন্দাছন্দে গীতিয়া সাজালো মহাকালে মহাকবি'। 


ও 


গুরুগডর মেঘ গুমরি গুমরি গগনে গগনে বাজি, 
আবার একদা ষেঘ ছেয়েছিল ব্রীল অরপা রাজি, 
পথে বেণুবন ছলে ঘন ঘন কুলায়ে কপোত কাপে, 
দাুরী সঘনে ডাকে কেযাবনে উম্ম উত্তাপে, 
তালীবন-শিবে বনের শিয়পরে মেঘের উপরে মেঘ, 
বাতায়নবাসী কব্ঞিষি-প্রাণে ছন্দে বাড়ায় বেগ: 
দ্ষিপ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিনে, 
নহগীত ঝরি চির বন্ধত রহিল রবির বীণে+ 


তেমনি আবার, মেধ ফিরে এলো! মোদের গ্রামের লীষে, 
ঘন কালে ছায়ে ভরি প্রান্তর বনান্তে গিয়ে মিশে, . .. 
কটি পাতা, অশখ তরুটি অজানা কি ভয় গ'ণে, 
সার দিয়ে চকে সারসের মালা. গগনের অঙ্গনে, 
ঘাট হতে ফেরে বন্য বধূরা উদ্‌গ্রীব গাভী ছুটে, 
0584 
নিম-নিকুঞধে একমনা পিক গায় 
এ লে পিছনে জা থক ছা। 


বর্তমান মহাধুদ্ধের প্রগতি 
জ্বীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


উত্তর-ফ্রান্দের নর্াণ্ডি অঞ্চলের যুদ্ধের প্রথম পধ্যায় 
এখনও সমাপ্ত হয় নাই । এ অঞ্চলে মি পক্ষের রণনায়ক- 
গণ এখনও যুন্ধক্ষত্রের প্রসার বৃদ্ধি এবং বস্ব-যুদ্ধের উপযোগী 
রণাঙ্গন স্থাপনের প্রয়াসে ব্যপ্ত। আজ প্রায় ছয় সপ্তাহ 
হইতে চলিল, উত্তর-ক্রান্সে এই তাগ্বলীল! চলিতেছে কিন্ত 
এখনও ইহা! চরমে উঠিয়াছে বলিয়! মনে হয় না। এখনও 
মিত্রপক্ষের চেষ্টা চলিতেছে অল্পে অল্লে রক্ষণ-হুর্গমাল! 
ভাডিয়া, নিজ করায়ত্ত করিয়া, প্রতিরোধকারী পক্ষকে 
বিপাকে ফেলিয়া সম্যকৃভাবে নিজের আক্রমণ'শক্তিকে 
প্রয়োগ করার জন্ত। এখন যে অবস্থায় যুদ্ধ চলিতেছে 
তাহাতে মিত্রপক্ষ নিজের প্রচণ্ড সৈন্তবল ও অন্ত্রবল যুদ্ধে 
যোজিত করিতে পারিতেছে না। অন্ত দিকে জাশ্মান 
রণনায়কগণের চেষ্টা চলিতেছে মিত্রপক্ষের সমস্ত শক্তিকে 
অল্প আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার অস্ত্র চালনায় 
বাধ! দেওয়ায়। যে বিরাট্‌ সৈন্য ও অস্ত্বল এখন মিত্রপক্ষে 
যুদ্ধে নামিয়াছে তাহার কোনও বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত 
হয় নাই, তবে জান্ধান সাংবাদিক দপ্তরের জঙ্গমানে একমাত্র 
ব্রিটিশ দলঃ সংখ্যায় পাচ লক্ষাধিক। তাহাদের সঙ্গী মাফিণ 
দলও কাছাকাছি এরূপ সংখ্যায় সৈন্যবল উত্তর-ফ্রান্দে 
নামাইয়াছে ইহ ভাব! বোধ হয় অসমীচীন নহে। জান্দ'ন 
অঙ্মান অঙন্থলারে এই যুক্তদলের সঙ্গে ৩০০* বা ততোধিক 
ট্যাঙ্ধ রহিয়াছে এবং বল! বাহুল্য অসংখ্য কামান ইত্যাদিও 
নামিয়াছে। এই বিরাট শক্তির ভার অতি বিষম সন্দেহ 
নাই, কিন্ত ইহার সম্যক্‌ প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত দৈর্ঘ্য গ্রস্থ 
অন্্রচালন ভূমি প্রয়োজন এবং ঠিক এ কার্যে বাধা দেওয়ার 
জন্যই জার্্ানি তাহার রক্ষাব্যহের সঙ্গে হুর্গমালার যোগ্গন! 
করিয়া “পশ্চিম প্রাকার" নির্মাণ করিয়াছে । এই রক্ষাবাৃহ 
গঠন ও হূর্গমাল! নির্মাণে জার্মানি চার বৎসর কাল এবং 
অশেষ মালমসলা ও শক্তিসাধ্য যোজন! করিয়াছিল । সুতরাং 
মিত্রপক্ষ যে প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগে অবিশ্রাম জগ্নি ও রক্তের 
প্লাবন বহাইতেছে তাহা সত্বেও যে ইহা! অতি ধীরে ধীরে 
ভাঙিতেছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই । জার্মানি 
জানে যে মিত্রপক্ষ হ্জি এ ছূর্গমালা ছে? করিয়া ফ্রান্সের 
ভিতঝে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে ডাহা হইলেই 
আরও সৈম্তবল ও আরও অস্জবল ফ্রান্সে নামিবে এবং তাহার 
অয় দিনের মধ্যেই ফ্রান্সে পূর্বব-ইউরোপের যত ভ্ুদূর 


প্রনারিত রণাঙ্গনে ঘোর যুদ্ধ চলিতে থাকিবে যাহার ফলে 
জান্দানির যুদ্ধশক্তি দ্রুত ক্ষয় পাইয়া! ধ্বংসের পথে চলিবে। 
স্থতরাং এখন জান্মানি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে 
মিত্রশক্তির অভিযান এ বিস্তৃত “পশ্চিম প্রাকার*স্থিত 
ঘুর্গমালার মধ্যেই এখন কিছুদিন আবদ্ধ থাকে । পশ্চিম 
প্রাকারের দুর্গমালার প্রসার কতটা তাহা এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই এবং ইহাও সম্ভব বে জাম্মানদল 
তাহাদের শক্তির বৈষম্য দূর করার জন্ত অন্ত প্রকার রক্ষা- 
বাহ গঠনের ব্যবস্থাও করিয়। রাধিয়াছে__ম্যাঞ্জিনো! এবং 
প্লিগফ্রিড দুর্গমালা তো আছেই-_-কিন্ধ মিত্রপক্ষের সর্ব 
প্রধান সমস্যা এখন এই--“পশ্চিম প্রাকারে”র রক্ষাবাহকে 
বিকল করা এবং যতদিন না তাহ হইতেছে তৃত দিন 
দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্তের সম্যক যোহ্গন হওয়া! সম্ভব নহে। 
ইতিমধো জান্ধানি “উড্ুকধ বোমা” চালাইয়। মিত্র- 
পক্ষের যুগ্ধচেষ্টায় বাধা দিবার চেষ্ট! কবিয়াছ্ে। এই 
বোমা ক্ষতিকারক দে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা স্বয়ং 
চাচ্চিগ ইহাকে তুচ্ছ জান করিত নিষেধ করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে 
মনে হয় ইহার ক্ষমতা অতি সীমাবঞ্ধ এবং ইহার যুদ্ধান্্র রূপে 
গ্রয়োগও বিশেষ সম্ভব নহে, তবে মিত্রপক্ষের অনামরিক 
লোকজনের বিশেষ ক্ষযক্ষাতি ইহা! হইতে ঘটিতে পারে। 
রুশ রণপ্রাস্তের অবস্থা ভিন্ন রূপ। সেখানে তিন 
সপ্তাহের মধ্যেই জান্মান রক্ষাবাহ বহু স্থানে ছিয়ভিনর 
হ্ইদ্া গিয়াছে এবং এখনও কোথাও জাশ্মান রক্ষীসেন! 
ধরাড়াইয়া যুধদানে সমর্থ হয় নাই।  সোভিয়েট সেন! 
সংযুক্ত অভিধানে প্লাবনের আোতের সভায় ক্রমেই জার্খান 
সীমান্তের দিকে অগ্রদর হইতেছে । রুশ সমর-পরিষদ্‌ এই 
অভিযানে সোভিয়েটের শক্তি সামর্থোর শেষ সীমা পর্যযস্ত 
সবকিছু প্রয়োগ করিয়া শেষ নিপ্পতত্তর চেষ্টা করিবেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, স্থতরাং জাখ্বানদলের এই প্রচণ্ড 
অগ্নিপরীক্ষা উত্তরোত্তর চরমে উঠিবে সন্দেহ নাই। আর 
পাচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ইহা প্রমাণিত হইয়া .যাইযে যে, 
জান্বানির শক্তি সামর্থের কতটা অবশিষ্ট আছে এবং 


: ভাহার কতখানি অংশ সোভিয়েট সেনীর বিরুদ্ধে প্রযোদিত 


হইতে পারে । এপর্যন্ত যুদ্ধ যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে 
মনে হয় জার্শানদল পিছাইদা আনিয়া রক্ষাবহ সঙ্কুচিত : 


শ্রাবণ 


করার চেষ্টা করিতেছে যাহাতে অপেক্ষাকত অল্প সৈন্গবল 
লইয়া রক্ষণকার্ধ্য সম্ভব হয়। সোভিযেট সেনার অগ্রগতির 
বেগ পূর্ববাপেক্ষা কিছু হাস পাইয়াছে মনে হয় এবং তাহার 
ফলে বণ্টিক রণাঙ্গনের জার্খানবাহিনীহয় সোভিয়েটের 
বেড়াজালে ন! পড়াই সম্ভব। জাশ্দান জাতির পিতৃভূমির 
বিপদ্দ এখন ঘনাইয়া আসিতেছে এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, 
যুদ্ধ এই নকল অঞ্চলে ক্রমেই ঘোর হইতে ঘোরতর আরুতি 
ধারণ করিবে। আগামী চার মাসের মধ্যে পূর্বর-ইউ- 
রোপে শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা চরমে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
মাত্র নাই এবং তাহার ফলাঞ্চল নিভর করিবে পশ্চিমে 
মিত্রপক্ষের ক্ষমতার পূর্ণ গ্রয়োগের উপর। 

ইটালীতে যুদ্ধ পূর্বেই মত এক ঘ'টি ডিঙ্গাইয়! আর 
এক ঘাটিতে গিয়া! ঠেকিতেছে। ইটালীর 'পর্বতমাল! ও 
নঘ-নদী-হ্দ রক্ষী গাশ্মানদলের বিশেষ সহায়ক এবং উহ্বারাও 
তাহার স্থবিধা-হ্ুযোগ পুরাপুরিই গ্রহণ করিতেছে। 
জান্মান সেনানায়কদিগের শক্তি-সামর্থ্য এখন ক্ষয়প্রাধ 
হইয়া মিত্রপক্ষের অনেক নীচে চলিয়া গিয়াছে কিন্ত 
তাহানা রণকুশলী এবং তাহাদের সেনাদলও সুদক্ষ, স্থতরাং 
ইটালীতে ত্রুত মীমাংসার কোনও বিশেষ চিহ্ন এখনও 
দেখা দেয় নাই। 

মোটের উপর সম্মিলিত জাতি দলের নেতৃবর্গ আজ ছুই 
বৎসর ধরিয়া যে-দিনের কথা জগতের লোককে শুনাইয়! 
আমিতেছিলেন এখন সেই দিন উপস্থিত। ইউরোপে 
অক্ষ শক্তি এখন পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে যুগপৎ 
আক্রমণে বিব্রত এবং শেষ পরীক্ষার জন্য মিত্রপক্ষের 
সবল প্রয়াসের কোনও রিরাম বিরতি নাই। চার্চিল তো 
এক রকম স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই গ্রীম্মকালের মধ্যেই 
জাম্মানীর পতন হইবে এবং অন্যান্য উচ্চ অধিকারিবর্গের 
অনেকেই এই বৎসরের নবেম্বর মাস পধ্যস্ত জাশ্মানীর 
অন্তের শেষ সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। স্থৃতরাং বলা 


চলে যে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ আয়োজন এখন চরমে পৌছিয়াছে 


এবং তাহার নেতৃবর্গের মনে সন্দেহ নাই থে ১৯৪৪ সালে 
ইউরোপের মহাবুদ্ধ সাঙ্গ হইবে। আমর! ইউরোপের 
বিশেষ জান্দানির প্রকৃত অবস্থা সম্বদ্ধে অল্পই জানি এবং 
মিত্র পক্ষের আয়োজন সম্বন্ধেও বিশেষ খবর পাই নাই 
স্থতরাং এ বিষয়ে বিচার করা আমাদের পক্ষে বৃথা । তবে 
ইহা দেখ! যাইতেছে যে, জার্মান নেতৃবর্গের যুগগেচ্ছা এখনও 


কমে নাই এবং জার্ান সেন! এখনও পূর্বববৎ দুর্ধর্ষ রহিয়াছে . 


এবং এইরূপ অবস্থার ক্রুত পরিবর্তন না ঘটিলে এই বৎসরের 


মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধের শেষ কি ভাবে ঘটতে পারে তাহা . 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


৩২৫ 


বুঝিতে আমরা অক্ষম। বৎসর কাল যুদ্ধ চলিলে অবস্থা 
অন্যন্বপ হওয়৷ খুবই সম্ভব তাহা! আমরা বুঝিতে পারি। . 

এসিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাতর পূর্বের ধারাতেই 
চলিয়াছে। জাপানের যুদ্ধশক্তিতে অধোগতির কোনও 
নির্দেশ আমর! পাইয়াছি মনে হয় না, বরঞ্চ চীনদেশে 
তাহান্দের নৃতন অভিযান যেভাবে চালিত হইতেছে 
তাহাতে মনে হয় যে জাপান ক্রমেই তাহার শক্তি গঠনের 
কাধ্যে অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সহকানী রাষ্ট্রপতি খোলাখুলি ভাবেই বলিয়াছেন যে, স্বাধীন 
চীনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । চীন তাহার স্বাধীনতার যুদ্ধের 
অষ্টম বৎসরে প্রবেশ করিয়াছে এবং আঙ্ প্রায় তিন 
বৎসর হইতে চলিল জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদঘুক্ত জাতিবর্গ সঙ্গী 
এবং সহায়ক, অথচ যদি এত দিন পরে এপ কথা আমাদের 
শুনিতে হয় তবে আমাদের বলিতেই হইবে যে সম্মিলিত 
জাতিবর্গের উচ্চতম অধিনায়কগণ চীনের প্রতি যথেষ্ট 
মনোযোগ দিয়াছেন কি না তাহা প্িজ্ঞাসা | চীন জাপানের 
বিরুদ্ধে যেরূপ আত্মবলিদান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে সেই 
দৃষ্টান্ত জগতে অতুলনীয় । সোভিয়েট রুষও স্বাধীনতা- 
যুদ্ধের উদ্দ্রল দৃষ্টান্ত দিয়াছে কিন্তু তাহার সঙ্গতি ছিল 
চীনের বু সহন্রগুণ এবং সে ছিল যুদ্ধের জন্ত সম্পূর্ণভাবে 
প্রস্তত। বিত্তহীন, সামর্থ্যহীন, প্রায় সঙ্গীহীন, প্রায় নিরস্ত্র 


জাতি কেবলমাত্র স্বাধীনতার আদর্শে বঙ্গীয়ান হইয়া সাত 


বৎসর ছু্ধর্য রণকুশল শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করিয়াছে 
এই দৃষ্টান্ত জগতে চীন প্রথম দিল । 'এই সঙ্গে বল! উচিত 
যে, এই সাত বৎসরের প্রথম চার বংসরে চীনের বর্তমান 
মিত্রপক্ষ তাহাকে কেবল মুখের কথাতেই, উৎসাহ দিয়া 
ছিল, যুদ্ধের সম্ভার দিয়াছিল জাপানকে। অথচ চীন 
বাধা না দিলে জাপানের জয়যাতার প্লাবন এপিয়ার 
অন্ত প্রান্তে গিয়া ইউরোপের অক্ষশক্তির সহিত 
মিলিত হইতে পারিলেও পারিত একথা বলা নিতান্ত 
অত্যুক্তি নছে। 

আশা করা! যায় মিত্রপক্ষের ' উচ্চতম সমর-পরিষদের 
এসিয়ার বিষয়ে এই দৃষ্টিত্রম হইতে আরও বিষময় ফল 
কিছুই ফণিবে না। অবশ্ত সমম্ঘ এখনও আছে এবং 
ইউরোপের যুদ্ধ শীপ্রই শেষ হইলে জাপানের শক্তিগঠনের 
ব্যাপারে অতি প্রবল বাধা পড়িবে । কিন্তু সব কিছুরই 
সীমা আছে, সময়েরও এবং যুদ্ধ ও সন্শক্তিরও, এবং স্বাধীন 
চীন সেই সীমার নিকটে আনিয়া পৌছিয়াছে। হি কিছু 
অঘটন ঘটে ভবে দোষ তাহার নয়, যফধিও বিপদ তাহারই . 
জ্ধিক--অন্ততঃ প্রথম দিকে। 


মহিলা-নংবাদ 





ভ্রীহতী জয় গলোপাধায় 

শ্রীমতী জয়! গঙ্গোপাধ্যায় নন্‌.কলেজিয়েট ছাত্রী কূপে 
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের 
মধ্যে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পূর্বের আই-এ পরীক্ষার 
পাঠ এক বৎসরের মধোই সমাপন করিয়া তিনি ইহাতেও 
রুতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। 
তিনি বছ স্বর্ণ পদক এবং পুরস্কারও লাভ করিয়া- 
ছেন। খ্রীমতী জয়ার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বৎসর । ভিনি 





জ্রীমতী রাজলগ্নী দেবী 
অমরাবতীর ( বেরার ) লেঃ কর্ণেল নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ছুহিতা। | 

শ্রীমতী রাজম্্ী দেবী বর্তমান বৎসরে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে 
প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। শ্রীমতী বাঞ্জলক্কমী ময়মনসিংহের উকীল 
পরলোকগত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্তা। 


ম্ঘ অন্বদ্গান্স 


শ্রীপ্বতের /১ সের! টীন 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বার৷ স্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বজ্জিত_ সুদৃশ্য টান 


পুস্তক-পরিচয় 


জীবনম্মতি-_বীন্্রনাথ ঠাকুর । বিশ্বভারতী পরস্থালয, 

২, বষ্ধিম চাটুজ্যে রুট, কলিকাতা । পৃ. ২২৩। মূল্য ৩)০। 

এই রচনা! পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে, 
তারপর এ পর্বস্ত আয়ও ছ'বার ছাপ! হয়েছে । বর্তমান সংস্করণের 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক ব্যক্তি, বিষয় এবং 
ঘটনা সম্বন্ধে পাদটীকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এবং প্রধান 
বৈশিষ্ট্য- গ্রন্থের শেষে যোজিত ৫১ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'প্রস্থপরিচয়", কবির 
বংশলতা, এবং বর্ণক্রমিক উল্লেখপপ্রী । 

রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মতি'র হুচনায় লিখেছেন--“এই স্মৃতির মধ্যে 
এমন কিছু নাই যাহা৷ চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবান্ যোগ্য |" 
নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিন্রর্ষপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে তাহাকে কথার 
মধ্যে পারিলেই তাহ সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য । 
***এই স্বতিগুলি সেইবূপ সাহিত্যের সামগ্ত্রী। ইহাকে জীবন- 
বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্ট। হিসাবে গণ্য করিলে ভূল করা হইবে । সে- 
হিসাবে এ লেখ৷ নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক ।” 

রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, পাঠকবর্গের কাছে এই রচনা শুধুই 
সাহিত্য নয়। জীবনবৃত্তান্ত হিসাবে 'এ লেখ নিতাস্ত অসম্পূর্ণ' 
হ'তে পারে, কিন্তু 'অনাবশ্যক” মোটেই নয়। কেউ যদি নিজের 
সম্বন্ধে কোনও কথ। নাও বলেন তথাপি নানা উপায়ে তার 
জীবনের একটা ইতিহাস সন্কলন করা যেতে পারে। অধিকাংশ 
জীবনবৃত্তান্ত এই রকম। কিন্তু এ সব বৃত্তান্ত বতই উত্তম হ'ক, 





নিমের মনোমদ সুগন্ধি টয়লেট সাবান। 


তা মূলত বাহদৃষ্ট জীবন-চরিত, অর্থাৎ কীতি-বা৷ আচরণের ইতি- 
হাস। মানসিক ইতিহাস বা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় জানবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় আত্মচরিত, তা যতই অসম্পূর্ণ হ'ক। 'জীবনস্বৃতি'র 
একটি পরিত্যক্ত পাঙুলিপির স্চনায় ববীগ্রনাথ লিখেছেন-- 
*সম্প্রতি নিজের জীবনট। এমম একটা জায়গায় আসিয়। দাড়াইর়াছে 
খন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়! গেছে__দর্শক 
ভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন স্থযোগ পাইয়াছি। 
ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে ষে কাব্যরচনা ও জীবনরচন! ও- 
ছুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ ।' এই পশ্চাদৃদর্শন ব। 7৬:০৪1১৪০- 
8০0এর | জঙ্তই “জীবনস্মতি' অমূল্য গ্রন্থ। ্‌ 
বতর্মান সংস্করণের শেষে যে'গ্স্থপরিচর' সন্নিরিষ্ট হয়েছে তা 
মূল গ্রস্থের পরিপূরক এবং অত্যন্ত চিত্তাকধরু । যাদের চেষ্টায় 
এই সুদৃষ্ত সুমুজ্িত সটীক তথ্যবহুল সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে 
তারা অশেষ প্রশংনার যোগ্য । 
স্রীরাজশেখর বন্থু 


ছুঃখনিশার শেষে- শ্রীমনো্ বন্ছ। বেঙ্গল পাবলিশাম, 

১৪, চির) কলিকাতা। মুল্য ছুই টাকা। 
গল্পের বই। এই সংগ্রহে মন্বস্তর, বন্ধ, কণ্ট্মোলের লাইন, হিন্দু- 
মুমলিম দাঙ্গা, মানুষ ও গোরু, নেতা মহিমার্ণব, ঘরে আগুন, ছঃখ-নিশার 
শেষে প্রভৃতি গল্পগুলি আছে। কাহিনীগুলি সর্বহার। কৃষক ও মধাবিত্ত 
শ্রেণীর দরিদ্রের দুংখ-ুর্দশা লইয়া রচিত। ধনবৈবম্যে নমাজ-ব্যবস্থার 
কনুষ কত দিকে এবং কত ভাবেই ন। আত্ম প্রকাশ করিয়। মানুষের 


সৌন্দর্য সুষমায় স্নাত কনে 
ক্যালঢকমিঢকার 


সগোসেপ 


জ্ান্তব চর্বি 


সম্পূর্ণ বজিত এই উচ্চাঙ্গের উত্তিজ্জ সাবান দেহ- 


ক্যাষ্টবল 


কেশপ্রাণ ভিটামিন এফ, সংঘুক্ত 
অছুপম সৌরভময় এই বিশুদ্ধ 
ক্যাষ্টর অয়েল কেশের পক্ষে 
7... অতুলনীক্। ূ 


5১ 


মালিন্য দূর ক'রে তনুচ্ছদ মহ্ণ নির্দল ও সুস্থ পাখে। 


দেণুক্ষা 


. উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তত নিমের টয়লেট পাউডার 
স্থবাস হদ্দর লঘৃশ্ডরর এই লাবপ্যচূর্ণ শিশু ও নারীর 
কোমল অঙ্গের সম্পূর্ণ উপযোগী ঘামাচির গ্রতিষেধক। 





সে খন ঘরে ঢোকে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কররি জন্ত তার 
সম্বন্ধে কাউকে সচেতন করে দিতে হুয় ন11 তার এ চক্চকে 
ঘৰ চুল, তার নুন্দর মন্থন ত্বক ঘা ঠিক রুচিসঙ্গভ পাউডারের 
প্রলেপে হ'য়ে উঠেছে আরো! মনোহারী, তার গায়ে মাখা 
অপূর্ব সেণ্টের চমৎকার তাজ! সৌরভ __ সব মিলিয়ে - 
তোমার আমার ও পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যাছু তার 
সর্ধাঙ্গেই যেন মাখালো। রূপ ও যৌবনে তার জন্মগত 
অধিকার, কিন্তু সে রূপের মাধুর্ঘটুকু ফুটিয়ে তুলতে এই 
অপূর্ব প্রসাধন-সামগ্রীগুলির সহায়তাও কিছু কম নয়। 


যত রকমের প্রসাধন সামগ্রী হতে পারে ল্লিথ 


আছে এবং এদের প্রত্যেকটিই অপূর্ব ও মনোরম। 





টাদ্ণ্ার নিউ রি 
্যানিণিং ক্রীম ও-ডি কলোন ল্যা্েতীর 





তা 





ঙ 
স্যারণ ল্লাখবেন £ ঘাম হওয়া 


তুলনা নেই। পরিস্কায় পরিচ্ছন়্ 


টে থাকতে হলে প্রতাহ ব্যবহার কর। 
[7 উচ্তি। এতে ত্বকের কোন ক্ষতি € 
ইর্টি হয়না। প্রতি শিশি ১৫ টাকা। 





5 


সি সি পি পলা পি তা তা 


হত করির। দিতেছে--এগুলিতে তাহা! নিপুণভীবে টউদ্ঘাটিত 
ছ। 

যনোজবাৰু শক্তিমান লেখক। অনুভূতি তীহার তীর, মন দরদী । 
এই দরদ 'কোন কোন ক্ষেত্রে ভীববিলাসে পর্ধ্যবনিত হইয়া! একশ্রেপীর 
পাঠকচিত্ত বিনোদন করিয়া! থাকে । মনৌজবাৰু সে চেষ্টা মাত্র করেন 
নাই। গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয়, কৃষক-জীবনের সঙ্গে তাহার প্রতাক্ষ 
যোগ আছে। তাই উহাদের আচার-ব্যবহার, আশা-জকাক্ষা, ছুঃখ- 
জাঢা-মূঢ়তা দিশাইয়! বেদনা-আালাময় ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন। এই 
বেদনা কোথাও ঘটনা-বিশ্তাসে, কোথাও কোথাও সংলাপে, কোথাও ব৷ 
মন্তবোর দ্বার! গরিস্ফুট হুইয়াছে। ভূমি ও অন্রবঞ্চিতের স্বালা কোন 
কোন গল্পে এত তীর হুইয়। ফুটিয়াছে যে, আখ্যান ভাগকে অতিক্রম 
করিলেও গল্প-রস-বিছাত মনে গীড়া জন্মায় না। ্ 

পয়লা এপ্রিল-_কানাই বন্থ। গুরুদাদ চট্টোপাধ্যার এও 

সস । ২*৩।১1১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা । ছুই টাকা। 

লেখক বাংলা-সািত্যে নবাগত | নবাগত হইলেও তাহার বলিবার 
তঙ্গিট্‌কু ভাল। ্লটে বৈচিত্া আনিবার ও কৌতুক রসে গল্পগুলিকে 
উজ্জ্বল করিয়! তুলিবার প্রপনাম আছে। পাঠকের উৎনুক্য বজায় রাখিবার 
জন্ত গল্পের গতিকে ভিন্ন পথে চালনা করিবার কৌশলও তিনি জানেন। 
কিন্তু সর্বত্র এই একটি নীতি অনুসরণ করিলে বৈচিত্রাহানি ঘটে এবং 
অতি আকস্মিকভাবে গল্পের মোড় ঘুরাইয়। দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
রসতঙ্গ হয়। ছোট গল্পের আরও শেষের মধ্যে একটি সুরের সংহাতি 
থাক] আবন্তক। পরিমিত মাত্রীজ্ঞীনের অভাবে-_-বহু ভাল গল্পও ঠিকমত 


শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে 
'কবি-প্রণামে'র খাতিমান্‌ সম্পাদক 
জীনলিনীকুমার ভব্রের 


ন্িিচ্তভ্জ স্মলিগ্পুল্ক 


ডক্টর কালিদাস নাগ এম্‌-এ, ডি-লিট-এর তৃমিক] সন্বলিত। 
ঠিমাপুর, কোহিমা, ইম্ফল, লোগতাক্‌ হ্রদ, মইরাং। বিষেণপুর প্রভৃতি 
স্থানে লেখকের চমকপ্রদ ত্রমণ-কাছিনী /-_য়পিপুরের ইতিকথা, ভৌগোলিক 
অবস্থান, রাস্তাঘাট, ষণিপুর-কোহিমা রণাঙ্গনের আনুপুরধিবক বিবরণ 
ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে পুস্তকখানি উপন্তামের চেয়েও 
চিন্তাকর্ধক। পাতার পাতায় ছবি। মূল্য ১* মাত্র। 
আমাদের প্রকাশিত খানকযমেক ভাল বই 
58190165111 38170171577-_ বা] [োওগত 03086. 2-৪-0 
 নির্লকুমার বন ১* 
গ্রামে ও পথে-_রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ১৫০ 
নির্জন গ্হকোর্ণে-তবানী মুখোপাধ্যায় 
কয়েকখানি ছেলেদের বই 
পৃথিবীর বড় মন্ুষ পেরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) 


টিং . - গোপাল ভৌমিক 
ছটা চিলি নধর বহর 
ছবি ও ছড়া।*. 


১ 


গান্ধীজী | গল্পের বই।»০ 


ইত্ডিরান এসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং লিঃ 
৮ সি রষানাধ মনত্যদার স্রীট, কলিকাতা । 


.. পুত্তক-পরিচয় 


১1০ 


৩২৯ 


পা পাস সস লি পাই পি প১০৯ লিলি প্পানসিসস্পাি পলা ািপাপপা্দিশ। 


জমে না। কোন কোন গল্পে এইভাবের ত্রুটি কিছু আছে। 'বড়বাবু' 
গল্পটি অনীবন্তক দ্বর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু এই ক্রি সন্বেও তাহার দৃষ্টির 
প্রসার আছে। কতকগুলি চিন্নীচরিত প্রথার ঝ্বন্ধকার কোণে-- 
সুকৌশলে যে আলোক প্রক্ষেপ করিরাছেন তাহাও উপভোগ্য । 


জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বঙ্গে স্ফী প্রভাব-_ভার মু এনামুল হক, এম.এ 
পিএচ-ডি। মোহসিন্‌ এও কোং, ৬৬।১এ, বৈঠকখানা! বৌড, কলিকাত|। 
ডবল ক্রাউন, বোল পেজি, ২৫* পৃষ্ঠা । মূলা দুই টাক1। 
্ন্থখানিতে সুফী মত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য গুধা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
প্রসঙ্গত্রমে সুফীমতের উৎপত্তি ও প্রসারের ইতিহীন এবং বঙ্গের তথ! 
ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নুফীগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলার 
হিন্দুদের উপর নুফী প্রভাবের নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থকার চৈতন্ত ও বাউল 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । প্রস্থকীরের মতে এই ছুই সম্প্রদায়ের 
আচার-ব্যবহার, ধর্মতত্ব সমন্তই বহুল পরিমাণে সুফী প্রভাবে প্রভাবিত-_ 
পঙ্গাস্তরে গীরবাদ বা গীর পুজার উপর হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব পরিস্ফুট। 
্রস্থকারের ভাষায় _“হুফীদের জীবনের সহিত তীহার ( চৈতন্যদেবের ) 
জীবনের যে মিল তাহা গভীর ও ব্যাপক? (পৃ. ১৬৯)+ “বঙ্গীয় মু রবর্দীযহ 
ও চিশ তীয়হ, সম্প্রদায়ের “সমা”-এর প্রভাবে কীর্তনের হৃঠি বলিয়াই 
আমাদের ধারণ' (পৃ. ১৭*), “হুফীদের "ইশক" তত্ব ও বৈষবদের 
শ্রাধাতন্বে*ও মিল রহিয়াছে? (পৃ. ১৭৪ )$ "প্রেম ধর্ম গ্রচার যদি সতাই 
গৌড়ীয় বৈফবদের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহ। তীহারা। বঙ্গীয় নুফীদের নিকট হইতে 


“াল্্রীল্্র 
ব্্্পভলাম্ীত” 
করি বলেন যে, “নারীর রূপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়া 
উঠে।” স্থতবাং আপনাপন 
রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের 
প্রাচ্য মহিলাগণের সৌন্দধ্য সহনরগুণে বদ্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
ঘনত্বের সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কু্তলীন* 
ব্যবহার করুন। . 

কৰীল্্ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ৮--“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হুইয়াছে।” 
পুদ্তলীনেক্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন-- 
“কেনে মাথ “কুত্তলীন"। 
. ক্ুমালেতে “দেলখোজ" ॥ 
পানে খাও “তান্থুলীম*। : 
ধন্ত হোঁক এইচ.বোস॥*  ; 





৩৩৬ 
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লাঁত করিয়াছিলেন (পৃ. ১৭৮ )7 “বাউলদের অজ্ঞাত মর্শ-সন্ধানের ধারা, 
হুফীদ্ের “ঘয়.ব" সন্ধানের (ত্বলব ) ধারার সহিত সমসত্রে গ্রথিত' (পৃ. 
২১* )) প্রাচ্য মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ 'চৈত্য পুজ।” যদি "পীর"? 
পূজা, গোর পুঙগা প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়! থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্য 
হইবার কিছুই নাই, (পৃ. ২৩১), “প্রাচ্য দেশীয় মুসলমানদের "পীরী- 
সুরীদী” হিন্দু পগুরুবাদেরই" নবা সংস্করণ' (পূ ২৩২)। অবশ্ত সাদৃগ্ 
ষাত্রই একের উপর অস্তের প্রভাবের প্রমাপয়পে শীকায় করিয়া লওয়া 
সকল ক্ষেত্রে সমীচীন বলিয়! বোধ হয় না । তবে বিভ্তিপ্ন দেপের বিভিন্ন 
যুগের মানবের চিন্তাধারার কোর নিদর্শন হিসাবে এই জাতীয় সাদৃষ্ত 
কৌতৃহলজনক । এই দিক দিয় গরস্থখানি বিশেষ উপভোগ্য । গ্রস্থকারের 
কয়েকটি উত্তির সমর্থক তেমন কোন সন্তোষজনক প্রমাণ উপহ্থীপিত হয় 
নাই। যগা-'এদেশের তান্ত্রিক শক্তি দয্বীশদের হাতে অপ্রত্যাশিত ও 
প্রচ্ডভাবে প্রতিহত হইয়া! পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার পূর্বক কালত্রষে 
ধীরে ধীরে দেশ হইতে আত্মগোপন করিতে বাধা হইয়াছিল' (পৃ. ১৫৯- 
৬০)। “দিও রঘুনন্দন সমাঞ্জে প্রাচীন হিন্দু আচীর-বিচারের পুনঃ- 
প্রচলন করিতে চেষ্টিত হইয়াষ্টিলেন, তথাপি তাহার হাতে হিন্দু ধর্্থ ও 
আচার অনেকখানি ন1 হইলেও কতকটা! পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং তাহা 
ইস্লামেরই প্রভাবে সংঘটিত হয়' (পৃ. ১৮৫)। স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়। 
পরাস্ত এরপ স্কির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! সঙ্গত নহে । 

গীরবাঁদ মন্ক্ধেগ্স্থকারের কতকগুলি উক্তি (২২৮, ২৩৩ পৃষ্ঠা) এ 
জাতীয় আলোচনামুলক পাণ্ডতাপূর্ণ গ্রন্থের পক্ষে শোভন বলিয়! মনে 


হু না। 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রীঅনাধনাথ বহু। বিশ্বভারতী 
্রস্থালয়, ২, বঙ্কিম চাট্জ্যে ্াট, কলিকাতা। দাম আট আন!। 
এখানি বিশ্ববিদ্ঞনংগ্রহের ভ্রয়োবিংশ পুস্তক । ইংরেজ আমলের প্রথম 
যুগে বঙ্গদেশে শিক্ষার ব্যবস্ব। কিরূপ ছিল তাহীর বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। 
কলিকাতা! বিহ্ববিদালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক, 
মাধামিক ও উচ্চশিক্ষার বাবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়! বর্তমান কালে যে 
অহস্থায় জাসির়। দাড়াইয়াছে তাহাই লেখক বিশেষভাবে আুপুর্বিক বর্ণন! 
ফরিয়াছেন। ইহা! বাতীত, শিক্ষা-স-স্কার কল্পে ইদানী্তন সরকারী ও 
বে-নরকারী পরিকল্পনাসমূহ ইহাতে আলোচিত হুইয়াছে। আমাদের 
শিক্ষা, বিশেষতঃ মাধামিক শিক্ষা, বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্তার সম্মুখীন 


বাড়ীর ঠিকানা_ 
0. 902508% 
1818610100 
৮.0, গুছ 
(3০081) 
যুদ্ধ থাকা কালে 
এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 
টেলিগ্রাম করিবেন. 
ও পত্র দিবেন। 





প্রবাদী 


১৩৫১ 

হইয়াছে। ইহার পরিচালনায় স়কারী ও (য-সরকারী কর্তৃত্ব কতখানি 
থাকিবে, এবং কোন্টি কতখানি খাঁকিলে তাহা সাধারণের কলাশপ্রথ 
ইইবে, ইহা! লই বর্তমানে ভীষণ তর্ক উঠিয়াছে। শিক্ষারিং অমাথবাবু 
এ্রতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়। এবিষযলটিও আলোচনা! করিতে ক্রুট করেন 
নাই। এই সব বিবেচন1 করিলে, স্বল্পপরিসর এই পুপ্তকখানি যে বিশেষ 
বাত নিশ্চয়ই বলিতে হয়। ইহার বহল প্রচার 

। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


যুদ্ধ যখন থামবে - প্রহবিমল সুখোপাধার়, প্রীনত্য চটো- 
পাধাায় এবং প্রীঅমলেন্দু দাস গুপ্ত । এ. মুখাব্জাঁ এও দাস, ২নং বহি 
চাটুজে স্রাট, কলিকাতা] । পৃষ্ঠা »২। মুল্য এক টাক1। 

বইখানির আলোচ্য বিধন্প যুদ্ধোততর অর্থনৈতিক সংগঠন ও 
ভারতবর্ষ, যুদ্ধোত্তর সাহিত্য এবং যুদ্ধোত্তর জীবনাদর্শ। প্রথমট। লইয়। 
ইতিমধো সরকারী ও বে-সরকারী আলোচন! হুরু হইয়াছে, এমন কি 
ভারত ও প্রাদেশিক সরকারগণের নূতন বিভাগ খোল] হইতেছে। এই 
বিষয়ে মিত্রপক্ষের প্রত্যেক জাতি সঙ্গাগ, যদিও যুদ্ধাবিরতির চিহ: এখনও 
বিশেষভাবে দেখা যায় না। লেখক দেশী বিদেশী পরিকল্পনার বিচার 
করিয়া! ভারতের স্বার্থের মানদণ্ডে তাহা! যাচাই করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
প্রবন্ধের লেখক বিদেশা সাহিত্যের বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন 
কিন্ত স্বদেশী বিশেষতঃ বাংলা সাহিতোর আলোচনায় ততট। তৎপরতা 
দেখান নাই। জাতীয় স্বাধীনতার অভাবই যে জাতীয় সাহিত্যের 
শ্কুরণের পক্ষে প্রতিবন্ধক লেখক তাহ শ্বীকার করেন। কিন্তু জাতি 
কেবল স্বাধীন হইলেই যে তাহার সাহিত্য বড় হইবে ইহাও শ্বীকার কর! 
যায় না। তবে জাতির রাষ্ীয স্বাধীনত। জাতীয় সর্ববমূখী উন্নতির সহায়ক 
মন্বেহ নাই। যুদ্ধোত্তর জীবনাদর্শ একট| আন্তর্জীতিক সমন্তা । সংকীণ 
জাতীয় আদর্শ এই মহত্তর জীবনাদর্শের প্রতিকূল। যুদ্ধোত্র কালে 
পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহ যে পরিমাণে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক স্বাধীনতা! 
লাত করিবে দেই পরিমাণে এই মানবন্গীবনাদর্শ উন্নত ও পূর্ণ হইবে। 

তরুণ জেখকগণ বাংল! ভাষায় বর্তমান সময়ের এই সকল জীবন্ত বিশ্ব- 
সমন্তাগুলির আলোচন! করিয়াছেন। পুস্তকের পরিচিতিতে অধ্যাপক 
বিনয়কুমার সরকার ইহাকে নুলক্ষণ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


ম্যালেরিয় 


ও পালাজরের অব্যর্থ মহৌষধ "আনন্দ বড়ী” মাত 
তিন দিন সেবনে জর বন্ধ হয়। ১৪৪ বড়ী ৪২ মাণুল 
॥ 1, গরীব রোগীদিগের চিকিৎসার জন্ত চিকিৎসকগণকে 
অর্ধমূল্যে দিয়া থাকি। 


ঘ্ানাপুর ক্যাপ্ট। | 


জীবনের চলআরোত 


গতির ভেতর দিয়ে জড়-জগৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে 
জীবনের সাদৃশ্ত লাভ করে বলেই হয়ত প্রবল জলমোতের 
একটি অদ্ভূত আকর্ষণ আছে মান্ষের কাছে। বিশাল 
নদী মানুষকে চিরদিন কাছে টেনেছে শুধু প্রয়োজনের দিক 
দিয়েই নয় সৌন্দর্য্য দিয়েও। রর 

কিন্ত জড়ের এই প্রবাহের চেয়েও বিস্ময়কর বুঝি 
জীবস্ত জীবন, দুরন্ত জলন্রোত বৈচিত্র্যে ও বর্ণাঢ্যতায় নদীর 
বন্তারপকেও ছাড়িয়ে যাঁয়। হাওড়ার পুলের কাছে 
দাড়িয়ে নীচের নদীকে ভূলে মানুষের অপরূপ প্রবাহের 
দিকে চেয়ে থাকতে হয়। নিছক গতির চেয়েও আরো! 
কিছু আছে সেখানে ছুর্কোধ্য ও ভয়ঙ্কর কোন ইঙ্গিত। 
চেয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ নগরের সত্যকার অর্থ 
প্রতিভাত হয়ে ওঠে আমাদের মনে। নগর মানে জীবনের 
একটা প্রচণ্ড বিপুল দূর্ণিপাক, উত্তাল হয়ে। উঠেছে 
আকাশের পানে, গভীর ভাবে যা নেমে গিয়েছে রসাতলে। 
তার ছূর্বার আকর্ষণে নানা মান্ষের শ্রোত এসে মিলেছে 
ছুবস্ত বেগে, উঠেছে উত্ত হয়ে, ঢেউয়ের মাথায় তলিয়ে 
যাচ্ছে অসহায় ভাবে? নগরের মোহনায় এই জনআোতের 
দিকে চাইলে বিস্ময়ের সঙ্গে একটি বেদনাও জাগে 
আমাদের মনের নেপথ্যে । এই বিপুল ঘূর্ণিপাকে যারা 
মিলিত হতে চলেছে, কে জানে, তাদের কত জন 
সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাবে। জাহ্ৃবীর সেতু নয় 
অনেকে বুঝি এই সঙ্গে জীবনের সেতুও পার হচ্ছে, তারা 
নগরে নয় তাদের সমাধিতেই প্রবেশ করছে। 

নগর তোরণের এই জনন্োতকে একটু বিশদভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে দেঁধ! যাবে তার ভেতর অনেক শ্রেণীর 
অনেক বয়সের অনেক রকম মাহুষ চলেছে নৃতন জীবনের 
উন্মাদনায়। দরিত্র দম্পতি আসছে সচ্ছল একটি সংসারের 
্বপ্ন নিয়ে, দিনমজুর চলেছে স্থযোগের আশায়, ধূর্ত সমাজ- 
শত্রু চলেছে শিকারের খোজে। 


এর মধ্যে দরিত্র দম্পতিকেই অনুসরণ ক'রে নগবের 
অত্যন্ত ঘিষ্কি নোংরা অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে সন্তা বাসস্থানের 
খোজে যাওয়া যেতে পারে। সংকীর্ণ গলিপথে হ্বধ্যের 
আলো ঘ্বণায় আসে না সেখানে, সেখানকার বদ্ধ বাতাস 
ধূলি, ধূম ও বিষাক্ত জীবাণুতে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে 
নিরন্তর । সন্হীর্ণ একটি কি দুইটি একতলার প্গবাক্ষহীন 
অন্ধকার স'যাতমে'তে ঘরে এই ছোট্র পরিবারের সংসার- 
যাত্রা আরস্ত হয়। স্বামী সারাদিন জীবিকার জন্য ঘুরে 
হয়রান হয়। বধৃটি সহীর্ণতার কারাগারে গৃহের শ্রী 
দেবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে। আহারের পুর্িকর খাদ্য 
মেলে না, নিশ্বাসের বিশুদ্ধ বাতাসও নয়। থীরে ধীরে 
বুঝি মেয়েটিই প্রথম কৃশ হতে থাকে । শীর্ণ মুখে দেখা 
যায় অস্বাভাবিক দীপ্তি- স্বাস্থ্যের লাবণ্য এ নয়, মুখে তার 
শুধু মৃত্যুর অপাধিব আভা লেগেছে। নির্ববাণের আগে 
দ্বীপ উঠেছে উজ্জ্বল হয়ে শেষ বার। অক্লান্ত চেষ্টায় হয়ত 
ছেলেটি একটা কাজ পেয়েছে । কিন্তু কি লাভ আর কাজ 
পেয়ে। নগরের বিষক্রিয়া তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। 
মেয়েটির অর তখন ধরা পড়েছে, সঙ্গে খুস্‌ খু কামি। 
ডাক্তার যা বলবার বলে গেছেন, শুধু নিজেদের 
কাছে একে যক্া বলে স্বীকার করবার তাদের সাহস : 
নেই। 

প্রতিদিন এ মন্মাস্তিক কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে 
নগরের নানাস্থানে । এই মেয়েটির মত আরো! অনেকেই 
নগর থেকে আর ফিরবে না আমর! জানি । সব চেয়ে 
ছুঃখের ব্যাপার এই যে, সময়ে সামান্য একটু চেষ্টা করলে 
এ কাহিনীর সমাপ্তি এমন করুণ হ'ত না। 

দ্বামী উষধ খাওয়া হয়ত তাদের সম্ভবপর হ'ত না কিন্ত 
“পেট্রোমাল্জন্ নিয়মিত প্রথম থেকে খেলে হয়ত 


এ কাহিনী সম্পূর্ণ অন্য পথে ঘুরে যেত। 
বিজ্ঞাপন 


চিরস্তনী 


সারা বাড়ীতে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। আঙ্জ ক'দিন 
হ'ল ছোটবৌ স্থ্গতা একটি সন্তান প্রসব করে এমন 
কাহিল হয়ে পড়েছে যে, আর বুঝি বাগান যাবে না তাকে । 
নিরুপায় ছুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল অনাদি । 

বড় বৌদি বললেন, “তোমায় বরাবরষ্ট বলে আসছি 
ঠাকুরপো, ” মেয়েদের এই অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক। 
গোড়া থেকে সাবধান না হ'লে শেষকালে পোয়াতি আর 
ছেলে দুই-ই বাচান শক্ত হয়|” 

মেজদা ব'ললেন, “তুই একটা র্লাস্কেল। কোনকালে 
যদি বুদ্ধিহয় তোর। মাথার হাত নামিয়ে ডাক্তার ডাক 
এখন ।* 

বাধ্য হয়েই মাথার হাত নামাতে হ'ল অনার্দিকে, 
বাধ্য হয়েই তাকে ঘেতে হ'ল ডাক্তারের কাছে। 
ডাক্তারের কাছে যেতেই ভাক্তার প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন 
অনাদির ওপর, “এখন ডাকতে এসেছ কেন? গোড়াতে 
যখন বললাম, কথাটা কানে গেল না। এখন ঠেলা 
সামলাও ।” 

বেচারা অনাদি! বগশের ছোট বলেই তার দায়িত্ব- 
জ্ঞান একটু কম, আর সেই জন্যেই সকলের কাছে ধমক 
খেতে হয় যখন-তখন । কিন্তু আঞ্জকে তার মনের 
যে-রকম অবস্থা ভাতে ধমকটা আর বরদাস্ত হ'তে চায় 
না। তবু ডাক্তার তার চাইতে বয়সে অনেক বড়, 
দাদাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, নিজের ছোট ভায়ের মতই 
তিনি দেখেন অনাদিকে। তাই ডাক্তারের খেঁকানি 
গায়ে না মেখে তাকেই আবার খোসামোদ করে" নিয়ে 
এল অনাদি। 
, . ডাক্তার এসে রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, 





তারপর প্রেন্কূপশনের ওপর ওষুধের নাম লিখে দিলেন 
কতকগুলে!। 

অনাদির আঙ্গকে মনটা খুবই খারাপ । ভয়ে ভয়ে 
“ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল সে, +ও বীচবে ত 
ডাক্তার্বাবু ?* 

ছেলেমানুষ অনাদির করুণ স্বর শুনে কেমন যেন 
মায়া হ'ল ডাক্তারবাবুর। গলায় সহান্থভূতি এনে তিনি 
বললেন, “আশা ত করছি। কিন্ত আজকাল দেশে 
ওষুধের যে অবস্থা, তাতে যদি 'ভাঁইনো! অপ্টেত্র মত 
একটা টনিক ওয়াইন বের না হ'ত তবে এই আশা 
টুকুও করতে পারতাম না। বাস্ুবিকই এই ওষুধটা 
্রন্থতিদের পক্ষে অস্বততুল্য। প্রসবের পরে ত বটেই, 
তাছাড়া খুব বেশী মানসিক পরিশ্রম করলে অথবা দীর্ঘ 
দিন বোগে ভোগার পর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। 
যা" কিছু খাওয়া যায় কিছুতেই হজম হ'তে চায় না এই 
সময়। . এই সব ক্ষেত্রে আমি 'ভাইনো-মপ্ট' ব্যবহার 
করে দেখেছি যে, এতে অতি অল্প সময়ের ভেতরই শরীরের 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে । এই জন্টেই আজকাল 
আমি ভর্স্বাস্থ্য প্রস্থতিকে কিংবা ম্যালেরিয়া, ইন্ফুয়েজা, 
টায়ফয়েড, নিউমোনিয়া, কালা-জর প্রভৃতি থেকে সদ্য 
আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগী ও পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের 
সকলকেই “ভাইনো-মপ্ট? খেতে দিই । যাই হোক, তুমি 
ভয় পেয়ো না; আমার মনে হয় “ভাইনো-অল্টের 


_ জোরে ছোটবৌ শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে” 


ছুদিন পরে ডাক্তার' আবার এলেন । চৌকাঠেন্ন 
ওপার থেকেই দেখলেন ছোটবৌ উঠে বসেছে বিছানার 
ওপর; ছুধ খাওয়াচ্ছে তার সন্তানকে । 
তে বিজ্ঞাপন 


প্রাণ 








পৃথিবীর বড় মানুষ শ্রীগোপাল তৌমিক, এম-এ। ইঙিরান 


এসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি, রমানাধ মজুমদার দ্র, কলি- 
ফাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ । পৃ. ১১২, মুল্য পীচ সিক!। 

পুস্তকখানাতে সক্রেটিস, ভ্যারিষ্টোট্ল, রবার্ট লুই টিতেন্সন্‌, রবীন্্র- 
নাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাম্মা! গীন্ষী প্রমুখ পৃথিবীর নান। দেশের 
জ্ঞানী গুণী এবং মহাপুরুষদের জীবন এবং কৃতির কথা৷ ছেলে- 
মেয়েদেয় উপযোগী করিয়া! প্রাগ্রল ভাষার বর্ণনা কর! হইয়াছে । বই- 
খান! যে বিশেষ সমাদর লাত করিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে গ্িতীয় 
সংগ্করণই তাহার প্রমাণ। রূপকথার রাজ! প্রস্ৃতি কয়েকটি প্রবন্ধের 
ছত্রে ছত্রে দরদী লেখকের কৃবিচিত্তের পরিচয় সুপরিস্ফুট। পুস্তকখানি 
গুধু যে বানক-বাঁলিকাদের কল্পনাকেই উদ্বোধিত করিবে ত্য! নয়, ইহ 
তাহাদিগকে মহৎ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার পক্ষেও বিশেষ 
ভাবেই সহায়ক হুইবে। অন্ধকারের বন্দী নামক প্রবন্ধে বাংল! 'ব্রেল 
গদ্ধতির (74119 1190100 ) উন্ভাবক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্োপাধার 
মহাশয়ের নাম উল্লেখ ন! করার পুস্তকখানিতে ত্রুটি রহিয়! গিয়াছে। 


শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 
কথাপ্রসঙ্গে-_ব্বামী অতেদানন্দ। স্বামী সোমেশ্বরাননা সঙ্কলিত 


এবং নদীয়া _কুমারখালি ্রীরামকৃফ সারদা আশ্রম হইতে প্রকাশিত 
প্রসারদা। গরস্থমালার ১ম গ্রন্থ । পৃ. ১৩৪, যুল্য এক টাক! । 


পরপ্রীরামকৃ্ক পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সন্ত্রাসী শিল্দের অন্যতম 
পঞ্তিত ও সুবসত। গ্রীমদ অগ্ডেদাননদ স্বামী দীর্ঘকাল ইউরৌপ-আমেরিকার 


পুস্তক পরিচয় 


৩৩১ 
ব্রচার করিয়া শেবীবনে মধ-কলিকাতার রীামকৃফ বোযাবস? 


প্রতিষঠ। করিয়া! পাঁচ বংমর হইল পরলোকগত হইয়াছেন। 

সন্ধলগিত। হবামীজির শিষ্যরূপে তীহার নিকট অবস্থানকালে ১৯৩৫, মাচ 
সইতে ১৯৩৭, এপ্রিল পর্যস্ত যে যে উজভি লিখিয় ঢুরাখিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন তৎসমূদয় এবং ন্বামীজির সংক্ষিপ্ত পঞ্জিচয় ও পরিশিষ্ট শিল্ত- 
দ্বের তি কয়েকটি চিঠি এই প্রথমভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


৮ পাশা শিস শীট শত শিপ 


কবিরাজ শ্রীবীচরত্দ্রকুমার মল্লিতকির 
অঙ্প, শুল, অজীর্ণ, বায়ু যক্কৎ ও তাহার 
পাচক উর মহৌষধ । এক মাত্রায় উপকার 
অনুভব হয়। মূল্য ১২ এক টাকা। 
মস্তিষ্ক ্সিপ্ধ ও রক্ত গতি সরল করিয্বা চিত্ত 
ল্িঞ্ধক বিকার, ব্রাপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয় । মূল্য ৪. 
সর্বপ্রকার কবিরাজী উধধ ও?গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 
যায়। ওুঁধধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে দশ ছাজার 
টাক! পুরক্ষার প্রদত্ত হইবে। কবিরাজ প্রীবীধ্যেস্রকুমার 
মল্লিক বি, এস্‌সি, আমুর্ষ্দ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্না (বেল) 


ক্যা ভল কে ্িক্কো। 


প্রচত্যক পরিবাঢরর অত্যাবশ্যক কচম্নকটি উষধ প্রস্তত কঢেরচ্ছেন 


ক্যালসিয়াম ল্যান্টেট (08101010 1.90696০) 
ছগ্ধের অভাবে এবং খাস্ছে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ন! থাকায় বাংলার 

ছেলেমেয়ের! কৃশ ও ছূর্বল হয়ে পড়ছে । এই ট্যাবলেট সেবনে অল্প 

দিনেই তার। নুন্থ সবল হবে । ২৫ ট্যাবলেটের টিউব ও ১** ট্যাঃ শিশি। 


ক্যালসিন। (09199) 

ছোট ছেলেমেয়ে, প্রস্থৃতি এবং ঘাদের় স্দির ধাত তাদের নিয়মিত 
খাওয়। উচিত। ক্যালপিয়াদ ঘাতে সহজেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও 
কাজে লাগতে পারে সেই ভাবে এই ট্যাবলেট প্রস্তত। ২৫টি ট্যাবলেট 
চিউব ও ১০, ট্যাবলেট শিশি। 


ডলোরিণ 00০1911) 
“মাধ! ধস, প্রসবাস্তের ধিনঘিনে ব্যথা অক্তরোপচীরের প্রতিক্রিয়া- 
জনিত ব্যথা প্রভৃতি শরীরের সকল প্রকার বন্তরণায় জবার্থ প্রতিষেধক । 
১*টি ট্যাবলেটের টিউব, ২৫টি ট্যাবলেটের শিশি । 


হেপাঁটিন৷ (716090178) 

ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি দীর্ঘ রোগ ভো্ান্তে ও প্রসবের পর 
শরীর ছূর্্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়লে হেপা টিন ছু' এক শিশি সেবনে রক্ত- 
বৃদ্ধি হযে ক্ষুধ! ও হজমশক্তি বাড়বে । ছোট শিশি ৪ আউন্স, ড় ৮ আউন্গ। 


লিভিন্োভিটা। (15100516) 


শরীরে রক্ত ললতাই বখন স্বাস্থাহানির মুগ কারণ বলে বোর! যাবে, 
প্রতিদিন ছুটি করে এই এম্পুঙ্জ সেবনে ১৫ দিনের মধ্যে সুস্থ হবেন। 
৬টি এম্পুল ও ৩*টি এম্পুলের বায় । 


ওপোফেন (০2০15) 
যে অবস্থায় রোগীকে অহিফেন-জাত উবধ প্রয়োগ অত্যাবন্থক মনে 
হয়ে সেখানে “ওপোফেন” বাবহার কর! সর্ববপেক্ষ। নিরাপদ কারণ, এর 
মধে! অহিফেন ও মফিণের সদগ্ুগ আছে কিন্তু বদগুণ নেই। ১৭টি 
. ট্যাবলেটের টিউব এবং ৬টি টউবের বাক্স। ডাক্তারের ব্যবস্থাপজ আবন্তক। 


(10155090914 ) 


ম্যালেরিয়া অরের অব্যর্থ মহৌষধ 
এর মধো কুইনিন নেই, অথচ কুইমিনের মতোই গন ঘর বন্ধ কয়ে কিন্তু বাথ! ডে| ডে! করা, কাণে তাল! ধরা প্রন্থৃতি কুইনিন সেবনের. 
প্রতিকিয়াজনিত কুফল তুগতে হব না। ২৫ট-ট্যাবলেটের টিউব, ১*টি ট্যাবলেটের শিশি। 


[তল হক্ষাম্পান্নি ভিলও 


পণ্ডিতিরা রোড, কলিকাতা! 


৩৩২ 


নক্ষত্র-পরিচয়-প্রমখনাথ লেনগুপ্ত। বিশ্বভারতী, ৬, 
সবারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাত1। পৃ. ৪৯। মূল্য আট আন1। 
চোখেয সম্মুখ এই যে বিশাল নক্ষত্র-জগৎ প্রসারিত এ সম্বন্ধে 
সাধারণ লোকেয় ধারণ! অতি অন্পষ্ট। পর্যাবেক্ষণ এবং গবেষণার ফলে 
বৈজ্ঞানিকের! নক্ষব্র-জগৎ সম্বন্ধে যে সকল অপূর্ব রহন্তের সন্ধান পাইয়া- 
ছেন তাহা! অভাবনীর বিশ্ময়ের বস্ত। জনসাধারণের এ বিষয় জানিবার 
আকাকঙ্ষাও যথেষ্ট । আলোচা পুস্তকখানিতে প্রমধবাবু সংক্ষেপে অতি 
নিপুপভাবে নক্ষতর-জগতের প্রকৃত রূপের পরিচয় দিয়াছেন । কৌতুহলী 
পাঠক মাত্রেই বইখানি পড়ি! উপকৃত হুইবেন। 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 





প্রবালী 


১৬৫১ 


জনসমুদ্র -প্রধনেশকুষার রার। মডার্ণ বুক ডিপো, প্ীহট। 
ঘাম চার আনা। এ 
জনলেনা এবং লাল ঝাগার কথ। আছে, কিন্ত ভাষার ঠেঁর়ালি নেই 
কবিত। কয়টি সহজ ও সাবলীল। 
চন্দ্র ূর্য-_শাস্তিরগ্রন বন্যোপাধায়। অভিযান গ্রন্থ বিভাগ । 
মূলা এক টাক। রী 
“কয় কুয়াশ?, “ক্রোড়পত্র' এবং 'ঈশতেহার' তিনভাগে কবিতাগুলি 
বিক্ত। ছ'এক জারগীর অতি আধুনিক বুলির নেশ! প্রকাশ গেলেও 
ফবিভাগুলি নিষ্পাণ ব1 অর্থহীন নয় । €চোখ*"হেঁটে হেঁটে যার? এবং 
'্যাওনেট' চোখে ও কানে খারাপ লাগল। পু 
জ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 





দেশ-বিদেশের কথা 


£, 
ব্রজছুল ভ হাজর৷ 

ব্রণ হাজর! মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগ্নমন করিয়াছেন। তিনি 
্বীর্ঘকাঁল সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিন্টিত ছিলেন। তিনি গুরুতর 
সরকারী কার্ধের মধ্যেও আমৃত্যু সাহিত্যচর্চা করিয়। গিয়াছেন। বিভিন্ন 
সাঁহিতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল। “বোবার 
বাশী” ও “পরকালের পরিচয়” নামক পুস্তক হুইখানির তিনি প্রণেতা। 
রাষসাগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠীতা-সভাপতি। 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

বঙ্গীয় ধ্রীষ্টীয় সমাজের নেতা ও বঙগীর হরষ্টায় সংসদের সভাপতি সতীশ- 
চন্্র মুখোপাধ্যায় মহ্থাশর সম্প্রতি ৭৩ বৎসর বয়সে ইহলীল! সংবরণ 
করিয়াছেন। যে-সব মনীষী সাম্প্রদায়িকতার বনু উদ্ধে সমাজকে ও দেশকে 
পথের নির্দেশ্‌ দিক! গিয়াছেন, সতীশচত্্র তাহাদের মধ্যে একজন । কার্য7- 
সবন্তের প্রথমে তিনি আলিপুরে কয়েক বৎসর ওক।লতি করেন। ১৯১* 
সালে রামপুর কলেনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে তিনি সহকারী অধাক্ষপদে 





শ্রীসতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় 


নিবুক্ত হন ও সতর বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনার কার্ধ) করিয়া 
কর্তৃপন্ষগণের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় উহ! ত্যাগ করেন এবং পুনরায় 
আলিপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরপর তিন বার তিনি 
পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার সবস্ত মনোনীত হুন। শ্রীটীয় সমাজের পৃথক 
নির্বাচনের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ ও *ইন্য়াল ট্যাফিক বিল'এর প্রবর্তন-_ 


এই সময়ে তাহার ছুইটি উল্লেখযোগ্য কাজ । মৃত্যুর কয়েকদিন পুরে, 
ইউনিভাসিটি ইন্স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি খ্রীষ্টীয় সমাজের পক্ষ 
হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা! বিলের তীব্র গুতিধাদ জানাইয়। গির়।ছেন। বৃদ্ধ 
বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ হ্ব্থাবান্‌ ছিলেন। র 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্্য 


তারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ গত ১৯৪২ সালের নভেম্বর হইতে .১৯৪৪ 
সালের জানুয়ারী মাস পর্যযস্ত বাংল। ও উড়িস্যায় ১২টি কেন্্র হইতে-গ্ুতি 
সপ্তাহে ২৪ হাজার নরনারীকে নিয়মিত চাউল, ডাল প্রভৃতি, ৭টি অন্নসত্ত 
হইতে প্রতাহ ৩ সহত্র বৃভুক্ষুকে খিচুড়ী, ২টি কেন্্র হইতে চিড়া ও গুড়, 
৪৫টি কেন্দ্র হইতে কাপড়, কম্খণ, ২*টি কেন্ত্র হইতে প্রতাহ ছুই সহশ্র শিগু 
ও রোগীকে ছুগ্ধ এবং ১*টি দাতবা চিকিৎসালয়, ৩টি সাময়িক কেন্্র ও 
২৪টি উচ্চ ইংরেজী বিভ্ালয়ের মারফত উধধ ও কুইন|ইন প্রভৃতি বিতরণ, 
বন্ত। ও বাত্যাবিধ্যন্ত অঞ্চলে ৬০০টি কুটার নিষ্মাণ, ১৬ট পুঙ্ধরিণী সংস্কার, 
সুন্দরবন অঞ্চলে নাচুর শিল্পের উন্নয়ন দ্বার! নিঃ্য শিল্পিগপকে রক্ষা ১২টি 
প্রাথমিক বি্ালয়ে মাসিক সাহায/ দান, সঙ্বের বিভিন্ন আশ্রম ও 
সেবাকেশ্রগুলিতে ১** অনাথ বালককে জাশ্রয়' দান প্রভৃতি কার্য 
করিয়াছে। এতম্বাতীত ৬*টি গ্রাম্য রিলিফ কমিটিকে আংশিক সাহাযা, 
৩টি কেন্ত্র হইতে নুতাকাটা, ধানভানা ও কাপড় বোনার কার্ধ্য এবং 
নাতি মিলন-মন্দিরগুলির মধ্য দিয়াও সেবাকার্যোর ব্যবস্থা 

। 


. সজ্যের উপরোক্ত সেবাকার্যের জন্ত প্রাপ্ত জিনিষপত্রাদি সব নিঃশেষ 
হুইয়াছে। নগদ টাকাও যংসামান্ক মাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্তমানে 
মাত্র ৫টি কের হইতে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ, ৭টি কেন্রু হইতে ছুগ্ধ ও 
উবধপধ্যাদি এবং ৩টি কেন্র হইতে টেষ্ট রিলিফের কার্ধ্য চলিতেছে । 
পুনরার চারি দিক হইতে অগ্নকষ্টরের সংবাদ আসিতেছে। ক্রমে উহ! 
আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে । সুতরাং তখন ব্যাপকভাবে সেবা 
কার্ধা চালাইবার আবন্তক হইবে । দ্নেশবাণিগণের নিকট -অনুরৌধ 
তাহার! যেন নির়লিখিত ঠিকানার অর্ধাদি প্রেরণ করিয়া! সঙ্যের এই . 
স্টত্রাণ কার্ধো সাহাহা করের £-স্থামী বেদানন্ম, ভারত শ্রেবাশ্রম সঙ্ষ, 
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বাঁলিগঞ্জ, কপিকাতা। * 


১২২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে জীনিবারণচজ দাস কর্তৃক মৃতরিত ও প্রকাশিত।; 
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ভা 
১ম খণ্ড 


সশ্ভজ্করি১ ১৩৫৮৬ 


৫স সধখ্যা 


বিৰিধ প্রসঙ্গ 


ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব 


গত ৮ই আগষ্ট ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব সম্বন্ধে ছুইটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিবৃতি প্রকাশিত হষয়াছে-__-একটি দিয়াছেন গান্ধীজী, অপরটি 
জীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী । ইউনাইটেড “প্রেসের প্রতিনিধি ১৯৪০ 
হইতে ১৯৪২ পধ্যস্ত হরিঞ্জন পত্রিকার প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ- 
সমৃতের কতকগুলি স্থান উদ্মত করিস! দেখান যে ভারত-ব্যবচ্ছেদকে 
তিনি পাপ বলিয়াছেন । পূর্বের এই উক্তির সহিত তাহার বর্তমান 
সিদ্ধান্ত খাপ খায় কিন। এই প্রশ্ন করিলে গান্ধীজী বলেন, “আমি 
জানি আমার বতর্মান মনোভাবে অনেকেই বিব্রত ও ছুঃখিত 
হষ্টয়ান্ঠেন। কিন্তু আমি মত পরিবর্তন করি নাই । যে সময়ে 
আমি এ কথা বলিয়াছি সেই একই সময়ে আমি নিখিল-ভারত 
রাষ্্রীয় সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবও 
সমর্থন করিয়াছি ।. আমার ধারণ। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়। এ 
প্রস্তাবকেই কাধ্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন।” একই সঙ্গে 
ছুষ্টটি পরস্পরবিবোধী কাক্ত করা কিরপে সম্ভব, গান্ধীজীর 
বিবৃতিতে তাচার পরিষ্কার ব্যাখা! নাই । 

গান্ধীজী ও বাক্তাজীর প্রস্তাব দেশের চিন্তামীল বাক্তির| কি 
ভাবে প্রশ্ণণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত শান্ত্রীর বিবৃতি তাহার পরিচয়। 
তিনি বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষের একটা! ক্ষুত্র অংশের নাম হইবে 
হিন্দুস্থান । করদ রাজ্য-সমূহ্কে বাদ দিলেও ভারতে আরও অন্ততঃ 
ছুইটি স্থান-_-পাকিস্থান ও বাঙালীস্থান গঠিত হইবে । এক হাজার 
মাইল বিস্তীর্ণ বৈদেশিক এলাকার উভয় প্রান্তে অবস্থিত ছুইটি 
অঞ্চল লইয়। কি ভাবে একটি সার্বভৌম রাষ্্র গঠিত হইবে আমি 
তাহ! বুকিতে পারি ন1; উন্মত্ত ব্যক্তিগণ অবশ্য যে কোন জিনিসই 
সম্ভব বলিয়। মনে কৰিতে পারে । মিঃ জিন্স! আমাদিগকে নীরবে 
প্রভীক্ষ! ও প্রার্থন।.করিতে পরামর্শ দিয়াছেন ; তাহাতে বিস্ময়ের 
কারণ নাই। তিনি ঈদ্সিত পুরষ্কার পাইয়াছেন। এখন উহা! 
মুষ্িগনহ কৰিছে পারিলেই হয়। কিন্তু বাহার! ভারন্ত-ব্যবচ্ছেদের 
বিরোধী, তাহার! কি করিবে? উত্তরাধিকার বিভীত হওয়ার পরে 
ক্কাদিতেও বাধ! পাইলে.মম বেদন। ছিগুণ হইস্। দড়ায়। মহাত্মাজী 


সঙ্কলল গ্রঃণ কবিয়ছেন। ব্রিটিশ সবকার যেরূপ ভারতবাসীর 
দেহের ও পার্থিব সম্পত্তির উপর শাসন করেন-_কংগ্রেসও তদ্রুপ 
ভারতবানীর মনের উপর শাসন করে। গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রাণ- 
কেন্দ্র কিন্তু অতিবিনয়ের পরিচয় দিয়! তিনি নিজেকে অন্ঞ বিশেষণ 
দ্বার পরিচিত করেন । কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে কিন্বা। নিখিল- 
ভারত বাস্্ীয় সমিতিষ্থে স্বতত্্র স্তাযুক্ত ও নিজেদের স্বতন্ত্র মত 
প্রকাশে সাহপযুক্ত বেশীদংখ্যক দ্চেতা লোক নাই। আমি 
অন্থমান করিতেছি যে, তথায় তুমুল বিতর্ক চলিবে ও গভীর 
উৎকণ্ঠার স্ষ্ি হইবে; কিন্তু আমি আরও জানি যে, অত্যধিক 
উত্তেজনার কষ্টি হইলে অশ্রবর্ধণের মধ্যে তাহা উপশম হইবে এবং 
বিকুদ্ধবাদীরা সম্পূর্ণ একমহ হইয়া চুক্তিতে সম্মতি দিবেন। 
গান্বীজীও অবশ্যই 'তাহ] জানেন ।” 

দেশবাঙমীকে আভাসমাত্র ন! দিয়! গান্ধীক্ীর পক্ষে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়। এবং পুণ! চুক্তির ফলে যে বাংলা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত 
বোধ করিতেছে তাহার সহিত পরামর্শ ন! করিয়া! এই মত প্রকাশ 
সঙ্গত হয় নাই, স্রীযুক্ত শাস্ত্রী ইচ। বিশ্বাস করেন। ত্ঠাভার ধারণা 
গান্বীজীর মত পরিবর্ধন করান সহজ ভইবে না 

গান্ধীজীর মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা 

.. উপরোক্ত বিবৃতি দুইটি প্রকাশের পর ৯ই আগষ্ট ডাঃ শ্াম।- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যার কলিকাতার এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত- 
ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচন! করেন । ন্তংপূর্বে গান্ধীক্জীর 
সহিত এ সম্বন্ধে তীহার দীর্ঘ কথাবার্ত হইয়াডে | ডাঃ মুখোপাধ্যায় 
বলেন £-_ | 

প্রথমতঃ, মহাস্থাক্রী যদি বুঝিতে পারেন এবং কেহ যদি 
তাহাকে বুঝাইতে পারেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে 
সমগ্র ভারতের, অথবা কোন একটি প্রদেশের অথবা! কোন একটি 
সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইবে তাহ! হইলে তিনি তাহার তের পরিব্ন 
করিতে ইতস্তত: কৰ্িবেন না । দ্বিতীয়তঃ, ভারত বিচ্ছেদ কর! 
সম্পর্কে ছুই বৎসনথ পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত মতামত যাহা ছিল 
আজও ঠিক তাহাই আছে। তৃতীয়ত: রাজাজীয় প্রস্তাব সম্পর্কে 


৩৩৪ 


শপ গিনাশপিশাশাি ৮ 


তিনি সমস্ত কংগ্রেসকর্মীর এবং সমগ্র দেশবাসীর অকু্ঠ মতামত 
জানিতে ব্যপ্ন--বাহাতে মহাক্মাজী এই প্রস্তাব সম্পর্কে দেশের 
মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারেন। 


ভারতবর্ষের উপর শাসনকত়-ত্ব কায়েম রাখিবার জগ্তই ত্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীরা। ভারতবাসীর মধ্যে ভেদাভেদের স্ষ্টি করিয়াছে 
এবং বত দিন এই তৃতীয় পক্ষ ভারত শাসন করিবে তত দিন হিন্দ্ু- 
মুসলমান সমস্তার সমাধান হইবে না । ১৯৪* সাল পধ্যস্ত মাইন- 
রিটির স্বার্থরক্ষ।, চাকুরি ভাগাভাগি এবং সাম্প্রদায়িক পৃথক 
নির্বংচন ভেদনীতির এই তিন বিষ সমাজ-দেই ছিন্ন ভিল্ন করিতে- 
ছিল। ১৯৪০এ প্রথম ভারত-ব্যবচ্ছেদের দাবী ওঠে । এষ্ট নৃতন 
দাবীর বাস্তব রূপ কি হইবে সে সম্বন্ধে উগ্র পাকিস্থান ওষালারাও 
এখনও পধাস্ত কোন অস্পষ্ট ধারণাও দিতে পারেন নাই । বাংলার 
হিন্দুন্বার্থ যে ভাবে পদদলিত হইতেছে তাহ! দেখিয়া পাকি- 
স্থানের অন্তভূক্ত মমাইনরিটিদের অস্তিত্ব সম্থদ্ধে আশঙ্কা হওয়। 
স্বাভাবিক । পাকিস্থানের মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষার আয়োজন কি 
হইবে মি; জিন্নাও তাহা বলিতে পারেন নাই, কিন্তু কংগ্রেস 
কি ভাবে মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষা করিতে চাে তাহ! পরিষ্কার 
জানাইয়াছিল। কংখ্রেস শাসনে মুদলমান স্বার্থের ক্ষতির যে ধুয়া 
মি: জিন্ন। তৃলিয়াছিলেন অন্সন্ধানে তাহ। মিথ্যা! বলিয়াই প্রমাণিত 
হইয়াছিল । গণপরিদদে ভাবতব্ষের শাসনতন্ত্র রচনার সময় 
মাইনরিটি সমদ্যার সমাধান ন| হইলে এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের 
বাহিরের কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মত মানিয়। লইতেও 
কংখ্রেপ প্রন্তত ছিল। মাইনবিটি সমস্য। সম্বন্ধে কংগ্রেসের কথায় 
ও কাজে গরমিলের পরিচয় পাওয়। যায় নাই । বরং বহু ক্ষেত্রে 
মুমলনানদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব অচেতুক গ্রীতি বলিয়া 
লোকে আপত্তিই করিয়াছে । সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার! সন্ধন্ধে না- 
শ্রহণ না-বর্জনকে মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের পক্ষপাতিত্ব 
বলিয়াই বল! হইস!ছে। 


মুলমানকে উপেক্ষা! করিয়া কংগ্রেস কখনও দেশ শাসন করে 
নাই। কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলে সবক্র মুললমানেরা স্থান পাইয়াছেন। 
এমন কি সমগ্র কংগ্রেস ডাঃ আনসারী, মৌঙ্সান। মহশ্মন আলি, 
মৌলান! হক্সরত মোহ্ানী, মৌলান! আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ 
মুসলমান নেতৃবৃন্দের আন্ুগত্য স্বীকার করিয!-্াহাদিগকে সর্বোচ্চ 
সম্মান দানে কখনও কুঠিত হয় নাই । মুসলিম লীগকে কংগ্রেস 
প্রাধান্ড না ছিতে পারে, কিন্তু মুসলমান তাহার নিকট কখনও 
অবজ্ঞা বা অবহেলার পাত্র হয় নাই । সাআজ্যবাদীদের প্ররোচনায় 
লীগ ধীরে ধীরে কোন্‌ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে পূর্বে আমর! তাহা 
দেখাইয়াছি। লীগের সহিত চুক্তি করিতে অস্বীকার করিলে যে 
সমগ্র মুসলমান সমাজকে উপেক্ষ। করা হয় না, লীগের ক্রম- 
বিবতনের ইতিহাস জানা থাকিলে তাহ! বিশ্বাস কর! সহজ 
হুইবে। 


রাজাজীর. প্রস্তাবে গান্ধীজীর সম্মতি দানে প্রগতিীল এবং 
জাভীয়তাধানদী মুসলমানদের প্রতি গুকুতয় অবিচার করা! 
হইয়াছে । ইহার পৰ্ধিণাম বিষনয় হইতে বাধ্য । কংগ্রেল এত দিন 
ইহাদিগকেই মুসলমান সমাজের প্রব্কত গ্রঞ্চিনিধিজ্পে গণ্য করিয়া 


প্রবানী 


লালীতলীপীততি পাপা পালাল পাপাপীশাশ শা পাপা পাপ পিপাপীপাপানলীলা শাল্লা তল তাত লালীলাপিন্রীলালীপাাতীশীতীত তত উপ ঠারাশীবীপাপী ও শাবান পাপা পাশ শর পাশা পাশ পিপসপাপাপাি 


১৬৫১ 


আসিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীনী যে ভাবে ইাদিগ্রকে আবর্জনা- 
স্পের ষ্ভায় ছু'ড়িয়। ফেলিয়! দিলেন তাঞ্ছাতে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের 
আতল্মরিকত। সম্বন্ধে ইহাদের মনে সন্দেহের উদয় হওয়া! কিছুমাত্র 
অস্বাভাবিক নহে । তবে এ কথ। ভুলিলে চলিবে ন! যে সিদ্ধান্তটি 
গান্ধীজীর ও রাজাজীর ব্যক্তিগত, কংগ্রেস উহা! বিচার করিবার 
সুযোগ পার নাই, সমর্থনও এখনও করে নাই । 


গান্ধাজীর গিদ্ধান্ত শেষ পর্বস্ত কংগ্রেসকে গঙ্গাধঃকরণ করাইবার 
চেষ্ট! হইবে, স্রীযুক্ক শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় উভরেই এ 
আশঙ্ক। প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি গ্রহণ ব৷ বর্জন গান্ধীজীর 
প্রতি আস্থা-অনাস্থার প্রমাণরূপে উপস্থিত করা৷ হইলে অশ্রু 
বর্ষণের মধ্যে উহা। গৃভীত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রহিয়াছে 
ইহাদের অনেকেই তাহ! বিশ্বাস করেন। 


তার পর গণভোটের কথ।। ইউরোপে গত দশ বৎসরের 
মধ্যে ষে .কমুটি গণভোট লওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখ! 
গিয়াছে ভোট গ্রহণের ভার যাহাদের হাতে থাকে ফলাফল 
তাহাদেরই অনুকূল হয়। এ ক্ষেত্রে গণভোট হদি-বা লওয়। 
হয়, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে এই নিরমের ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া 
মনে করিবার কারণ নাই। ডক্টর শ্র।মাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় 
উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে এ মহ্বন্ধে মিঃ জিমার মনোভাব 
আলোচন। করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধাঙ্জী ভারত- 
বিচ্ছেদের দাবী মানিয়। লওয়াতে মিঃ জিল্লার জোর অনেক বাড়ির! 
গিয়াছে, তাহার দাবী অতঃপর আরও চড়িবে এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 
এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্ঞ গণভোট লওয়া হইবে না, এবং যদি 
লওয়। হয় শুধু মুজলমানদেরই লওয়া হইবে এই দাবী তিনি তুলি- 
বেন এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে আধাআ।ধি আসন চাহিবেন, ডক্টর 
মুখোপাধ্যায়ের স্তায় দেশবাসীও ইহ বিশ্বাস করে। 


গান্ধীজী ও রাজাজীর প্রস্তাব দেশকে এমন এক অবস্থায় টানিস়া 
আনিয়াছে ষে উহ্হার সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়েই দেশের ক্ষতি। 
এই চুক্তি স্বীকৃত হইলে ভারতের জাহীয়তার 'মূলে কুঠারাঘাত 
পড়িবে। ব্যর্থ হইলেও ভেদনীতির চূড়ান্ত নিপর্শন ভারত-বিভ।- 
গের মূলনীতি এবং মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের 
একমাত্র প্রতিনিধি ইংরেজের এই দাবী স্বীকৃত হইয়া থাকিবে। 
এই চুক্তি হইলেও ইংরেজ ভারতবর্ধকে স্বাধীনত! দিবে ইহা যেমন 
অসার কল্পনামাত্র, ভবিষ্যতে কখনও স্বাধীন তা-সংগ্রাম হইলে মিঃ 
জিন্ন আসিয়া তাহাতে যোগদান করিবেন গান্ধীজীর মনে এ 
আশ উদিত হইয়। থাকিলে তাহাও তেমনি প্রাস্ত। মিঃ জিব! 
নিজেই বলিয়। রাখিয়াছেন প্রয়োজন হইলে ত্রিটিশ শক্তির সহায়- 
তায় তিনি পাকিস্থান রক্ষা করিবেন। 


রংপুরে রাজাজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
গত ২৫শে ভুলাই রংপুরে প্রার পনর হাজার লোকের এক সভার 
বাংলার বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয়। সভায় মৌলবী আধু- 
ছোসেন সরকার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং বক্তাঙগের মধ্যে 
ছিলেন মৌলবী ফজলুল হক, শ্রীযুক্ত উপেজনাথ বর্ণ, জীবুক্ত 
নিশ্গনাখ কুছ, সৈর্দ বারুদ্দোজ। এবং. ভাঃ সামাপ্রসাদ সো 


ভাজ 


শ্পা্পাস্পিসটপিসপপিসিপাশি পা পা পা ০৯০০ ৯প স্পাপাির্ পাসলামপপীলীমপসপপাপসপস্পি পপি 


পাধ্যায়। শ্রীযুক্ত নিধনাথ : কু প্রকাশ্তে অভিযোগ করেন, 
যখন লোক অনাহারে মরিতেছিল তখন দিনাজপুরে সরকারী 
গুদামে চাউল পচিয়াছে ইহাও দেখ! গিয়াছে | সৈয়দ বদরুদ্দোজ। 
বাংলাম্থ রাজাগোপালাচারিয়ার প্রস্তাব প্রয়োগ কর! সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন ; কারণ তাহার মতে বাংলায় উহা। কার্ধে পরিণত 
করার পক্ষে অনেক অন্গবিধ! আছে । যে সকল প্রদেশে মুসল- 
মানের! সংখ্যালঘু সেখানে পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমা- 
ধান করিতে পারিবে না । ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 
বাক্জাগোপালাচারিয়ার প্রস্তাবে কিছুতেই সাম্প্রদারিক এঁক্য 
আসিবে না । দেশকে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক এঁক্য আসে না। 
উভয় সম্প্রদায়ের একোর দ্বারাই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা 'ইতে পারে। 
যিঃ স্থরাবন্ধী প্রভৃতির নেতৃত্বে অল্প কিছুদিন পূর্বে রংপুরে এক 
পাকিস্থানী সভার পর এই জনসভায় পনর হাজার হিন্দ মুদলমানের 
সমাবেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 


হিন্দু আইনের খসড়া 


সব বি. এন. রাওয়ের সভাপতিত্বে হিন্দু আইন কমিটা হিন্দু 


আইনের এক খসড়। প্রণয়ন করিয়াছেন । খসড়াটি সদ্য প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

খসড়াটি ছয় ভাগে বিভক্ত এবং নিম্বলিখিত বিষয়সমূছের 
আলোচন1 কর! হইয়াছে :__উইল ব্যতীত ও উইলের বলে প্রাপ্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং তা হইতে উদ্ভূত খোরপোষ, বিবাহ 
ও বিবাহ-বিচ্ছেদ. নাবালকত্ব, অভিভাবকতা ও দত্তক গ্রহণ 
সম্পফিত বিষয়। খসড়াটি পরীক্ষামূলকভাবে রচিত হইয়াছে 
এবং কমিটী জনমত অনুযায়ী খসড়াটি সংশোধন করিবার অভিপ্রায় 
পোষণ কৰেন। বতমমানে হিন্দু আইনের অধীন ব্রিটিশ ভারতের 
সমস্ত হিন্দুদিগের প্রতিই প্রযোজ্য করিয়া আইনটি পরিকল্পিত 
হইয়াছে । 

উইল ব্যতীত যে উত্তরাধিকার, সেই সম্পর্কে আইনটি 
প্রধানতঃ জয়েপ্ট সিলেক্ট কমিটা কর্তৃক সংশোধিত উত্তরাধিকার 
বিলের উপ ভিত্তি করিয়া! রচিত হইয়াছে। জয়েণ্ট সিলেক্ট 
কমিটাতে ভরণপোবণের জন্ত নির্ভরশীল পিতামাতা! ও পুত্রবধূকে এই 
পর্যায়ের অস্তভূক্তি কর! হইয়াছিল ; কিন্ত খসড়! আইনে এ স্বজন- 
দিগকে এই পধ্যায়ে ন। ফেলিয়৷ তাহাদিগের ভরণপোবণের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। 

পিতামাত৷ ও পুত্রবধূর ভরপপোবণের ব্যবস্থাটুকু মাত্র করিয়া 
দিলেই আইনের প্রক্কৃত উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে না। নৈতিক দায়িত্বকে 
আইনের ভাব! দিলেই নির্ভরশীল পিতামাতা ব৷ পুত্রবধূর উপর 
অবিচার হইবে ন। ইহা! মনে কর! কঠিন। সম্পত্তির উপর ইহাদের 
জুনির্দিষ্ট অধিকার মানিয়। না লইলে এই সমন্তার সমাধান হইবে 
কিন! নন্দেহ। 


প্রস্তারিত হিন্দু আইনে বিবাহ ও 
বিবাহ-বিচ্ছেদে 


বিবাহ সম্পর্কিত বযবস্থাটি প্রধানত: আইন-পরিযদে উত্থাপিত 
ধিষাহ বিলের উপর ভিত্তি করিয়! রচিত হইয়াছে। তবে বিবাহ 


বিবিধ গজ-_বে-দামরিক পদের জন্ত সামরিক কমচারী 





পেপার্স টিপি াপসিপসি ৮ সপ 


(5). একী কিনব স্বামী জীবিত থাকিতে বিবাহ চলিবে না; 
€.২) বর কিন্বা কল্া উন্মাদ কিন্বা! জড়বুদ্ধি হইলে চলিবে না) 
€৩) নিবিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাত হইতে পারিবে না, (৪) 
কল্টার বয়স ১৬ বৎসরের অল্প হইলে বিবাহে কণ্ণার অভিভাবক- 
দিগের সম্মতি লইতে হইবে। কমিটা সিভিল ম্যারেজ সম্বন্ধে 
বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই। শুদ্ধি বিবাহকে সিভিল 
ম্যারেজের মত রেজিষ্টারী করিবার কল্ত কমিটী একটি ধারা যোগ 
করিয়াছেন। 

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যবস্থ। হইয়াছে যে, স্ত্রী যতক্ষণ স্বামীর 
সহিত থাকিবে, ততক্ষণ স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ কৰিতে বাধ্য। 
কিন্তু স্বামী যদি কুৎসিত রোগাক্রান্ত হয় কিন্বা গৃহে উপপরী রাখে, 
কিন্ব নিষ্ঠর হয়, কিন্ব! অগ্ত আরও কোন সঙ্গত কারণ থাকে, তবে 
স্ত্রী ভরণপোষণের দাবী ত্যাগ না করিয়াও স্বামী হইতে পৃথক্‌ 
থাকিতে পারিবে । কমিটা নিম্নলিখিত কারণসমূহের দরুণ বিবাহ 
বাতিলের আদেশ প্রদ্দান করার সুপারিশ করিয়াছেন £-_ (১) 
বিবাভকালে কিন্বা মাষল! দায়ের করিবার সময় বিবাদীর যদি ক্লীবত্ব 
থাকে; (২) দি বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীস্বতার মধ্যে স্বটিত হয়; 
(৩) বিবাহের সময় কোনও এক পক্ষ যদি উন্মাদ কিছ্ব। জড়বৃদ্ধি- 
বিশিষ্ট হইয়। থাকে ; (৪) স্বামী কিন্বা স্ত্রী বর্তমানে যদি বিবাহ 
হইয়। থাকে । 

উপরোক্ত প্রস্তাব গুলির মধ্যে একটিও অযৌক্তিক নহে, নৃতনও 
নয় । বৈদিক ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক! কল্ারই বিবাহ হইত, বহছুবিবা 
প্রায়ই দেখ! যাইত না, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ উভয়ই 
প্রচলিত ছিল । সগ্সাট চন্দ্রগুপ্ডতের বাজতে প্রথম বাল্যবিবাহ এবং 
বহুবিবাহের হুত্রপাত হয়। সম্ভবতঃ সাম্সাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে 
জনসংখ্যা বুদ্ধির জন্তই এই অবস্থ! হইয়াছিল । সমাজদেহে এক- 
বার প্রবেশ লাভ করিবার পর এই ছুই পাপ আর দুর হয় নাই। 
হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারে কিছু সাময়িক জটিলতা স্যষ্টি 
হইতে পারে, কিন্তু ইহার আবশ্তাকত! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। 


ব-সামরিক পদের জন্য সামরিক কর্মচারী 


কতকগুলি বে-সামরিক উচ্চ পদের জন্ত সামরিক কমচারী 
চাহিয়। বাংলা-সরকার 'ভারত-সরকারের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন । বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের এই 
কার্ষের তীত্র সমালোচনা হইয়াছে । শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র দাস 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আলোচন! জারস্ত করেন। 
প্রস্তাবটি এই £ 

“এই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বে-সামরিক পদের জন্ত বহুসংখ্যক 
সামরিক লোক চাহিয়! বাংলা-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
যে আবেদন করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভা তাহার অন্থমোদন 
করিতেছেন ন।। ইহাতে এই সকল পদের জন্ত বাঙালীদিগের 
রা এবং ই্াতে বাংলার যেকার-সমন্তা বদ্ধিত 

1” 

প্ীযুক্ত ললিতচন্ত্র দাস বলেন যে, বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 











গড 


০ ৭ পি স৯পম্পীিপসিাসিপশ - * পাপাসিপাপাীলাপাসপিসসাসপ ৯ পিপিপি লাখ পাশ পটল পাল্টা লতা পাপা পোপ 


ঈঙ্কাদের মধ্য হইতে কর্মচারী সংগ্রহ না করিষা সামরিক 
বিভাগ হইতে লোক আন! প্রদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
সরকার দলের অক্কতম নেত। খা বাহাদুর অবহুল মোমিন প্রস্তাব- 
টির পক্ষে ভোট না দিলেও উহ্ভার যৌস্তিকতা স্বীকার করিয়া 
বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, সামরিক কর্মচারীন এদেশের 
লোকের সহিত, তাহাদিগের আচার-ব্যবঙ্ারের সঠিত পরিচিত 
নভেন। আই-সি-এস কর্মচারীদিগের এজগ্ ছুই বৎসর শিক্ষ! 
গ্রভশ করিতে হয়। খ। বাহাছুব বলেন যে. যদি প্রধান-সচিব 
বলিতে চাচেন যে, বাংলায় উপযুক্ত সংখ্যক লোক পাওয়া যাই- 
তেছে না, তাহা হষ্টলে তিনি বলিতে পাবেন যে, শত শত উকিল 
বেকার বসিয়া আছেন, স্টাহার। এই সকল পদে ভালভাবে কাজ 
করিতে পারিবেন । বাংলা-সরকারের পক্ষে এই কাধা সঙ্গত হয় 
নাই। একট নীতি আত্মহত্যাকর ভবে: তিনি আরও বলেন যে, 
বদি ভাতার! বে-সামরিক পদের ক্গ্র সামরিক কন্ধচারীদিগকে গ্রহণ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে সমর বিভাগের কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার 
প্রভৃতির মধা তইতে তাহারা সচিবও সংগ্রত করিতে পারেন । 
ইহাতে মিঃ বি, ডব্লিউ, জেডন বলেন, তাহ! আপনি পছন্দ করি- 
বেন না । মিঃ মোমিন--পছন্দ অপছন্দ করিধার ব্যাপার নহে । 
তাহার! ভারতীয়দিগের স্তায় উপযুক্ত হইবেন না। উপসংহারে 
তিনি বলেন যে, ত্ঠাহারা যদি বে-সামরিক ব্যাপাবের ব্যবস্থ। 
করিতে ন! পারেন, তাহা হইলে তাহার! স্বামুত্ব-শাসন চলিতে 
দিতে পারেন না। 

দায়িত্বপূণ পদ গ্রহণের উপযুক্ত লোকের অভাব বাংলাদেশে 
আছে ইহ! অবিশ্বাস্য । বাঙালী অদ্ধ শতাব্দী পূর্বেও শুধু বাংলার 
কেন ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের উচ্চ পদমমূতে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়। দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্ধ পরিচালনা করিয়াছেন। ন্ুযোঠ' 
পাইলে আজও তাহা করিতে পাবেন । 


বগুড়ার মুনলমান নেতাদের বিবৃতি 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিযদের সদস্য বগুড়াবাসী ডাঃ মফিজ্ুদ্দীন 
আমেদ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে অপাস্থা প্রস্তাবে 
বিরোধী দলের সহিত ভোট দেওয়ায় মুসলিম লীগের কতিপয় 
যুবক কর্তৃক বগুড়া শহরে অপমানিত হন । স্থানীয় প্রায় ৫* জন 
বিশিষ্ট মুসলমান “বগুড়ার কথা" পত্রিকায় (৩*শে আধাঢ) এক দীর্ঘ 
বিবৃতিতে লীগের এই আচরণের প্রতিবাদ করেন। মন্ত্রিমগুলের 
কার্ধের পুষ্থান্্পুঙ্ঘ সমালোচনা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবে ইহাতে 
করা হইয়াছে । বতর্মান মন্ত্রীদের হাতে কৃষকদের স্বার্থ কি ভাবে 
উপেক্ষিত হইয়াছে তৎসম্পকিত অংশটি নিয়ে উদ্ধত হইল ₹-_ 


আজ দেশের এই বিষম সঙ্কটের দিনেও কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য 


করার জন্ত যে আইন প্রণয়ন কর! হইতেছে, তাহাতে কৃষির উন্নতির কোন 
ব্যবস্ব। নাই। বিক্রয়-কর পূর্ব হারের দ্বিগুণ বাড়াইয়। দিয়া! ক্রেতার কষ্ট 
বাড়ান হুইযাছে। কৃধি-আয়কর বিল হইতে চায়ের আবাদী জঙ্গিকে ট্যাক্স 
ধাধের অবোগ্য বলিয়। দিয়! ইউরোপীয় বণিক সমাজের স্বার্থরক্ষা! করিয়া 
ইউরোগীয় নান্তগণের ভোট সংগ্রহ করিয়। মস্ত্িংঘের অস্তিত্ব রক্ষা কর! 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে ক্ৃি-আরকরের সমগ্র বোৰ দেশের প্রজা 
সাধারণের উপর চাপাইয। প্রজান্বার্থ কু কর! হইতেছে সে দিকে দৃক্পাত 





১৬৫১ 


ও তাহ! মাত্র ১৭ টাকায় কলিকাতা বাজারে দর নির্ধারণ করিয়া দেওয়ায় 
কৃষক সাধারণের নহে, তবে অন্ত লোকের উপকার হইয়াছে। গুড় 
নিয়ন্ত্রণের যে আদেশ মস্ত্রিমগুল জারী করিয়াছেন, তন্দীরাও আখচাবীর 
বার্থ গুঃ হইয়াছে, তবে চিনির কলের মালিকগণ উপকৃত হইয়াছে, এ কথ! 
বলা যায়। আজ অতি গুয়োজনীয় লবণের অন্ভাবে দেশের সর্ব্ধঞ্ত বিষম 
কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে অথচ লবণ ও কেরোসিন সন্ধটের কোন মীমাংস। 
হইতেছে ন1। মন্্রিমগুল কেবল যে খান্ত-নমন্তা, লবণ ও কেরোসিন 
সমন্তা সমাধান করিতে অক্ষম হইয়াছেন তাহা নছে সংক্রামক ব্যাধির 
প্রতিরোধ বাপারেও কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। আজ 
মন্ত্রিষগুল ভাহাদিগ্নের বাক্তিগত ও পারিবারিক দ্বার্থের সংকীর্দ গণ্তীর 
বাহিরে আসি! দেশের সমগ্র স্বার্থ ও কলাণকে আদর্শ ও একমাত্র লক্ষ্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না । কোনরূপ যোগাতা, গুণ বা অভিজ্ঞ- 
তার বিষন্ন বিশেষ বিবেচন1 না করিয়া মন্ত্রীদের আস্তীয়দ্ষঙ্গন ও অনুগত বন্ধু- 
বান্ধবগণকে কর্তৃত্ব ও দারিত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হইতেছে এবং সমর্থক ও 
আত্বীর-ম্বজন্র মধো সরকারী অনুগ্রহ যথেচ্ছ ভাবে বিতরণ করা! হুই- 
তেছে। অথচ উপযুক্ত বাক্তির স্যায়সঙ্গত দীবী বরাবর উপেক্ষিত হইতেছে । 
এই সমস্ত এবং অন্যান কারণে ডাঁঃ মফিঞ্উদ্দীন অগ্ত্রিমগুলীর পক্ষ তাগ 
করিতে বাধা হুইক়্াছেন । 

ইহার! অসহিষু্চ মুসলমানদিগকে ম্মরণ করাইয়। দিয়াছেন যে, 
মুদলমান ধশ্মে ও রাজনীতিতে পরমণতসহিফুতার একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে । আজ যদি নবক্তাগ্রত মুসলমান সমাজে উহার 
অভাব দেখা দেয় তবে মুসলমান সমাঙ্ছের নৈতিক মেরুদণ্ড অতি 
জ্রুত ভাঙিয। পড়িবে এবং সমগ্র মমাজ অশেব অকল্যাণের মধ্যে 
ডুবিয়া যাইবে । 


হাওড়া মিউনিসিপালিটির মামলা 


প্রধান বিচারপতি সব টোরিক আমীর আলি এবং বিচারপতি 
স্ধীরঞ্জন দাশ হাওড়। মিউনিসিপালিটির মামগায় যে রায় দিয়াছেন 
তাহাতে ন্যায়বিচারের মধ্যাদ|! সম্পূর্ণকপে রক্ষিত হইয়াছে । 
মিউনিসিপালিটি ভাঙ্গিয়। দিয়! গবর্ণরের স্বাক্ষরে ভারতরক্ষা 
আইনে যে আদেশ জারী কর! হইয়াছিল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসরর 
পাইনকে বাচানোই তাহার উদ্দে্টয ছিল এ অভিযোগ প্রকাশ্ডঠে 
সংবাদপত্রে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উঠিয়াছিল। জ্ীযুক্ত 
পাইনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও আনীত হইয়াছিল কিন্ত লাহেব 
দলের ভোটের জোরে তিনি বীচিষ! বান হাইকোর্টের রায়ে 
প্রমাণিত হইয়াছে জনসাধারণের আশঙ্কাই সত্য । রায় প্রকাশের 
পর শ্বেতাঙ্গ দলের মুখপত্র 'উসম্যান :ব মন্তব্য করেন নিয়ে প্রদত্ত 
তাহার সারমর্ম হইতেই বিষরটির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি হইবে, -- 

হাওড়! মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনভার বাংলা-সরকার কর্তৃক 
স্বহস্তে গ্রহণ কর! সংক্রান্ত মামলার রার বাংলার সচিবসজ্ঞের 
উপর একটি গুরুতর আঘাত। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বাংল! সরকার 
হাওড়া মিউনিঙ্িপ্যালিটির পরিচালন-ক্ষমত হইতে কমিশনার- 
গ্ণকে বফধিত করিয়াছিলেন এবং নোমানী নামক একজন 
মাজিষ্্রেট মিউনিসিপ্যালিটির কার্যভার গ্রহণের জন্ত আদিষ্ট হুইয়া- 
ছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত কমিশনারগণের মধ্যে ভিন জম -ও ছুই জন 
করফাতা এই ব্যাপার হাইকোর্টে উত্থাপিত করেন এবং দীর্ঘ 





ভাজ ' 
মিউনিসিপ্যালিটির কাধ্য-পরিচালন হইতে কমিশনারগণের অপ- 
সারপণ হাইকোর্ট অন্যায় ও সছুদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে বলিয়। 
সাবাস্ত করিয়াছেন, নোমানীর উপর যে কতব্যভার অপিত 
হইয়াছিল, তাহা সম্পাদন না করিবার জঞ্চ নিষেধাজ্ঞ। প্রদত্ত 
হইয়াছে । 
এই ব্যাপারের পশ্চাতে একট! রাজনীতিক অভিসন্ধি ছিল 
বলিয়া! আইন সভায় বিঝোধী দল দৃঢ়তার সহিত অভিযোগ করিয়- 
ছিল এবং আরও অনেকের মনে এই প্রকার অন্বস্ভিকর সন্দেত 
জাগিয়াছিল। মিষ্টার বি, পি. পাইন সচিব হইবার পরও হাওড়া 
মিউ'নসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ ন। ছাড়িয়। অবিবেচকের মত 
কাজ করিয়াছেন । সপ্প্রতি সেখানে তাকে প্রতিক্লগ্জা বা ওয়ার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, অবস্থা এইরূপ ভইয়। উঠিয়াছিল যে, 
মিউনিিপালিটির পরিচালন-কাধ্য প্রায় অচল হইব! পড়িয়াছিল, 
নৃতন নির্বাচনের স।হাষো প্রতীকার অন্বেষণ অবাঞ্চিত বলিয়া বিবে- 
চিত হইয়াছিল, _ফেহেতু এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্পকেন্ত্রে এই 
নির্বাচন ব্যাপার শ্রমিকদিগের মধ্যে এমন উত্তেকঙ্গনার সঞ্চার করিতে 
পারিত যাহাতে কাজকম” বন্ধ হইয়। যাইত ; এমতাবস্থায় ভারত- 
রক্ষ! নিয়মের বলে মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনভাব কমিশনার- 
গণের হাত হইতে সরকারের হাছে, নেওয়া এইরূপ পরিস্থিতি হইতে 
অব্যাহতির সহজ পন্থা বলিয়। সচিবসজ্ঘ মনে করিলেন ) শত্রুর 
আক্রমণ দ্বার। ষে সকল স্থান বিপন্ন হইতে পারে, কেবল ই সমুদয় 
স্থানেই এই. ভারতরক্ষা নিয়ম প্রধোজা । জনসাধারণ ইহাতে 
হাসিয়াছিল। বদি হাওড়ার বিপদ আসন্ন হইয়াই থাকে, কলিকাজা৷ 
কি তাহা হইলে বিপদের আরও একটু বেশী নিকটবর্তী নতে ? 
তাহা হইলে কলিকাত! কর্পোরেশনের পরিচালনভার সরকার 
নিঙ্জ ভাতে নিলেন না কেন? মিষ্টার পাইনের উপর যে সকল 
আক্রমণ আসন্ন হইয়। উঠছিল, তৎসমুদয় হইতে মাননীয় মিষ্টার 
পাইনকে রক্ষ। করাই স চবসজ্ঞের প্রধানতঃ ভাবনার বিষয় হইয়া- 
ছিল কিন. তাহ! লইয়। অনেক জল্পনাকল্পন! চলিয়াছিল। 
বিচারপতি মিষ্টার দাশ মামলার এই অংশ লইয়া আলোচন। 
করিয়াছেন । তীহার ভাষা কঠোর। তিনি এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন যে. মিষ্টার পাইনের বিরুদ্ধে মামল। দায়ের কর! হইবে 
বলিব! যে ভয় দেখান হইয়াছিল, তাহ! হইতে ফ্াহাকে বাচাইবার 
পরোক্ষ উদ্দেস্টেই মিউনিনিপ্যালিটির পরিচালনভার সরকার কতৃক 
গ্রহণের আদেশ দেওয়! হইয়াছে এবং মিউনিদিপালিটির অত্য বন্ঠক 
কার্ধ্যাদি পরিচালন-ব্যবস্থা অক্ষুপ্ন রাখার সহিত এই আদেশের 
কোনও সম্পক নাই। ভারতরক্ষা নিয়মে যে ক্ষমত। প্রদত্ত 
হইয়াছে, ইহার অপব্যবহার হইয়াছে কিন্বা অন্ততঃপক্ষে ভূয়া 
উদ্দেস্তে ইহাকে ব্যব্ভার কর! হইয়াছে; এ সকল ক্ষমতা বখাবথ 
প্রয়োগের উদ্দেন্কটে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এমন মনে করা 
যাইতে পারে ন1। সুতরাং ভারতরক্ষা। আইন অস্থুসারে আদালতের 
হস্তক্ষেপ হইতে অব্যাহতির দাবী এইরূপ ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইতে 
পাবে না। উপযুক্ত কতৃপক্ষ সমস্ত ঘটন! কিনব! অবস্থা সম্বন্ধে 
মনোযোগ সহকারে বিবেচন। করিয়াছেন, জখব। সহুদ্দেশ্ত প্রণোদিত 
হইয়া সেই আদেশ দেওয়া! হইয়াছিল এইক্প সিদ্ধান্ত কর! অসম্ভব । 
“বিচারপতি ইহাকে হ্থীন এবং. নিক্মনীয় - ব্যাগ -বলিন্বা অভিহিত 


পেপাল সস পালা ০ ইতি পাস 


বিবিষ গরসজ-_লর্ড সভায় ₹ ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যার আলোচনা 


৬৩৭ 


সি পাপা পিপি ০৮০৯০ তত পি শশী লী 


করিয়াছেন এৰং বানী পক্ষের আবেদন, পত্রে লিখিত কআভিযোগ- 
গুলিকে অস্বীকার করিয়া প্রতিপক্ষ যে কোনও দরখাস্ত দাখিল 
করেন নাই; তজ্জন্ ভিনি মন্তব্য করিয়াছেন । 

ফেডারেল কোর্টে আপীঙ্গ দাষের করিবার জন্য যে অনুমতি 
প্রার্থন। কর! হইয়াছে, বিচারপতিগণ তাচ। মুর করিয়াছেন এবং 
আপীল ললায়ের কর! হইবে বলিষ! অনুমান হয় । আপাতত: 
উচ্কা প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলার মন্ত্রীরা গ্রকতর ভূল 
করিয়াছেন । 

মামলাটিতে সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষা করিবার বিদ্ধ এই ষে 
বাংলা-সরকার অভিযোগ অন্বীকার কষেন নাই । মামলাটির 
বিচারে হাইকোটের অধিকার নাই আইনের এই স্ুশ্ম মার- 
পটাচের ভিতর দিয় তাহাবর। বাতির হইয়। আসিতে চহিয়াছিজেন। 
মামঙ্গাটি প্রথমে বিচারপতি এক্সলির আদালন্» উঠিয়ানছিল। তিনি 
অথব! প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি দাশ “কই এই দাবীর 
সাৰবত্ত' স্বীকার করেন নাই । 


লর্ড সভায় ভারতবর্ষের খাচ্য-সমস্যার আলোচন! 


হাউস অফ লঙসে ভার বধের খাঘ্য-সমন্য। সম্বন্ধে আলোচন! 
উত্থাপন করিয়া ল্ট ফাবিংডন বলেন £-__ 

অনেকেই উদ্বেগ বুদ্ধি হইতেছে, "তাহার প্রতিকারে কি বাবস্থা 
কর! হইতেছে, তিনি তাহ! জানিতে চান। লগুন টাইমসের এক 
প্রবন্ধে বল। হইয়াছে, গ্রেগরী কমিশন ভারতে যে ১* লক্ষ টন 
খাছ্ধশস্ত আমদানী করিবার শ্ুপার্িশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৮ 
লক্ষ টন আগামী দেপ্েম্বর মাসের মধো আমদানী কর। হইবে। 
কিন্ত ৫ লক্ষ উন খাছশন্য রিঙ্ঞার্ভ রাখিবার জগ যে স্পপারিশ করা 
হইয়াছে, সে বাবদ কিছুই আমদানী কর! হইবে না। এ অবস্থায় 
আশান্বিত হইবার কারণ নাই। লোকের বাবহারের উপযোগী 
খাদ/শম্ত ২ লক্ষ টন কম থাকিতেছে, আর রিজার্ভ কিছুই 
থাকিতেছে না| সরকাখের হাতে যদি এ পরিমাণ খাদ্যশস্য 
রিজার্ভ থাকিত, তবেই ষ্ঠাারা রেশন-ব্যবস্থা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারিতেন। নতৃব! £স কাধা ত্ঠাহারিগের পক্ষে বিশেষ 
কঠিন হইবে । বাংলার মেডিক্যাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির কত? 
ডাঃ রায়ের রিপোর্টে প্রকাশ, বাংলা ও বিহারের প্রায় ২ কোটি 
লোক সংক্লামক ব্যাধিতে বিপন্ন । বিহারে কলেরার অবস্থ! 


পপ পতিত 


“ খ্ারীপ। ছৃতিক্ষের ক্ষন্ত লোকের স্বাস্থ ক্ষু্ণ হইতেছে । সাধারণ 


অবস্থায় সেখানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপক্ন হইতে পারি, 
সংক্রামক ব্যাধিতে বিপন্ন হওয়ায় সে পরিমাণ খাদ্যশঙ্যের আশ 
করা যায় না। ভারতের গঁবধ তৈয়ারীর অবস্থার উন্নতির জন্য ও 
এ দেশ হইতে ভারতে উধধ আমদানীর নিমিত্ত সরকার কি উপায় 
অবলম্বন করিতেছেন, সে সন্বন্ধে তাহারা আশ্বাস দিতে পারিবেন 
বলিয়া তিনি আশ! করিতেছেন। প্রদেশগুলি হইতে যে পরিষাণ 
উদ্ধত খাদ্যশস্য পাওয়া! যাইবে বলিয়। আশ। কর! হইতেছে, তাহ 
যদি পাওয়! যায় এবং অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্র ও কানাডা হইতে 
হইতে বদি খাদ্যশন্য পাঠান সম্ভব হয়, তাহ! হইলে সে সকল 


. জইয়। যাওয়ার সমস্য! দেখ! দিবে । 


ল্হুকারী: ভাবতনচিৰ জর্ড মুনৃষ্টার উত্তরে বলেন বে ভাঙার 


৩৮ 


ধারণা-তারতে সুদিন আসিতেছে । বতামান বর্ষা জ্ুকূল হইলে এ 
বৎসর সকল অন্দ্বিধার প্রতিকার করা ও প্রয়োজন মিটানে! 
সম্ভব হইবে । নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে সব ক্রটি আছে তাহা দূর করিবার 
জন্য সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন কর। হইয়াছে । লর্ড মুনষ্টার ইহা 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবাসী ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিবে 
না। গবন্মেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিযাই তিনি ইহ| বলিয়া- 
ছেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন । নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা এখনও এত 
বেশ ত্রুটিপূর্ণ যে তাহা! জনসাধারণের কোন কাজে আসিতেছে 
না। নিকুষ্ট খাদ্য সরবরাহের অভিযোগ আজও দূর হয় নাই। 
লর্চ মুনষ্টারের আর একটি কথাও লক্ষা করিবার বিষয় । তিনি 
বঙ্গিয়াছেন এ বংসর উত্তর-পশ্চিম ভাবতে আবহাওয়ার গাল- 
যোগের জন্য গমচাষের ক্ষতি হইয়াছে । কাঙ্গেই সেখানে উদ্ধত্ত 
খাদাশসা পাওয়! যাইবে না । বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর 
জগ্ড ত্রিটিশ সরকার জাহাজের বাবস্থা! করিয়াছেন, সহকারী ভারত- 
সচিবের এই আশ্বাসে কয়জনে আশ্বস্ত হইবেন জানি না । বিশেষতঃ 
গ্রেগরী কমীটির প্রধান ্ুপারিশ কার্ষে পরিণত হইতে না! দেখিয়া 
জনসাধারণের মনে আশঙ্কা থাকিয়া যাওয়াই শ্বাভাবিক। 


- রেশনিঙে পচ। খাদ্য 


কলিকাতা রেশ্রনিডে সম্প্রতি ষে নিকৃষ্ট চাউল, গম ও আট! 
দেওয়। হইতেছে তাহাতে শহরবানীর স্বাস্থাহানির প্রবল আশঙ্ব। 
দেখ! দিয়াছে । গমের বরাদ্দ কমাইয়! দিয় লোককে শুধু জথন্ত 
জট! খাইতে বাধ্য কর! হইতেছে না, জাত! পিবিয়া যে-সব 
ছুঃস্থ। নারী অন্রসংস্থান করিত তাহাদেরও ভাত মারিবার বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছে । গম ঝাড়িয়া বাছিয়! তার পরে পিষাইয়! লইলে 
ভাল আটা পাওয়ার যে উপায় ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে । এই 
নিকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে নিম্বলিখিত সংবাদটি উল্লেখযোগ্য : 

কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট £-কলিকাত1র বহু সরকারী ষ্টোরে ও রেশনের 
দোকানে বর্তমানে যে চাউল ও আটা দেওয়া হইতেছে, তাহা এত খারাপ 
যে, তাহাতে আতঙ্কের হৃষ্টি হইয়াছে । প্রতি লোকের আটার বরাদ্দ 
কমাই়। দেওয়ার ফলে সহরবাসীদিগের অতান্ত অন্গবিধা হইতেছে । 

এই অবস্থায় শহরবাসীদিগ্ের স্বাস্থ্য ভাডিয়া পড় অনিবার্য ॥ সুতরাং 
এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে জনসাধারণকে অবিলম্বে দৃঢ় ও নুসংবন্ধ 
আন্দোলন চালাইতে কইবে। 

সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাহাঁতে অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ £করেন, 
তজ্জন্ত একটি রেশন অভিযোগ কমিটি গঠিত হইয়াছে | ৩৯১ নং আগার 
চীৎপুর রোডে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির ভবনে এই কমিটির কার্য্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে। 

জনসাধারণকে অনুরোধ কর। হইতেছে যে, তীহার। বেন সেশনের 
দোকান হুইতে প্রাপ্ত খারাপ চাউল ও আটার নষুনা| সহ উপরে লিখিত 
ঠিকানায় কমিটির নিকট ভীহাদিগ্গের অভিযোগ প্রেরণ করেন । 

১২ই আগ্টের ছ্টেটসম্যান পত্রিকায় গম সম্বন্ধে একটি পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার অন্থবাদ প্রদত্ত হইল £ 

টিকিৎমকের আদেশে আমার পক্ষে ভাত অথব! ময়দ খাওয়া নিষিদ্ধ, 
আমাকে আঁটা খাইতে হয় । যে দোকান হইতে আমি রেশন . আনি 
সেখানকার জাঁট! এত বেশী পরিমাণে করাতের গুড়] মিশ্রিত যে আমাকে 
উহ। আন বন্ধ কছ্ধিতে হইয়াছে । আমি গম কিনিতেছি। খান, পাথর 


প্রবাজী 


সপািস্স্টটপসটসসি বিলাপ পপি লিপি পি ত৬ ৮৬ লি পা পাপা অস্টম এ পপি ০ 


১৩৫১ 


প্রস্ৃতি বাছিয়া লইয়া এই গম আমাকে পিবাইয়া লইতে হয়। গত 
চালানে উহ্থাতে দেখিলাম লোহার টুকরা, অস্থান্ত ছোট ছোট ধাতব বস্ত 
এবং ধাতব ড্রবোর গুড়। রহিয়াছে (55৩1 9117788) ৪1081] 1019068 
0£171055] 810৫] 501711050010065] 0081) 1 ইহার নুন আধি 
রাধিয়! দিয়।ছি; কাঙ্াকে দেখাইলে প্রতিকার হইবে বদি কখনও জানিতে 
পারি তবে তাহাকে দেখাইব। গম পিধাইবার পূর্বের উহ বাছ্ছিয! 
লইবার সতর্কতা অবলম্বন ন1! করিলে এবং এই সব ধাতব গুড়া উহার 
সহিত মিশির। পেটে গেলে কি অব1 হইত তাহ। তাঁবিয়াও আমি 
শিহরিয়! উঠি। ক্রেতার। দত্ত বস্তর পরিমাণ অখব| উৎকর্ধ সম্বন্ধে কৌন 
প্রশ্ন করিলে তাহাদিগকে অপমানিত হুইতে হুয়। আমার বিশ্বাস শহরের 
সর্বত্রই এই অবস্থা । ইহীর কি কোন প্রতিকার নাই? 

পরাধীন দেশে রেশনিঙের সাফল্য সম্বন্ধে আমরা প্রথম 
হইতেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি । বিশেতঃ যেখানে ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারীবর্গের ফোগানে জনসাধারণের সহিত বিন্দুমাত্র যোগ নাই 
সেখানে পদে পদে ক্রটিবিচ্যুতি স্বাভাবিক । কলিকাতা রেশনিতে 
শহরবাসী সম্পূর্ণরূপে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে, 
বাধ্য হইয়া! '্সখাপ্ত কুখাদ্য আহারের ফলে স্থাস্থ্যহানি পধ্যস্ত 
তাহারা লহিষাছে। কিন্তু সরকার এই সহযোগিতার মর্ধাদা রক্ষা 
করেন নাই, ইনার অন্তায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের - ছুঃসহ 
অবস্থা! একেবারে অসহনীয় করিয়া তৃলিতেছেন। ইহার প্রতি- 
কারের জন্ত জনমত অত্যন্ত তীব্রভাবে জাগ্রত ও সক্রিয় ভওয়া 
দরকার । 

এই সম্পর্কে ১*ই আগ তারিখে নয়! দিল্লী হইতে প্রচারিত 
নিম্নলিখিত সংবাদটি অর্থপূর্ণ বলিয়। মনে হয়। সংবাদটি এই ঃ 

কেন্দ্রীয় খাদা দপ্তরে অনুসন্ধানে জানা গেল কলিকাতা রেশনিঙে 

চাউল, গম, আটা. মন্দ প্রভৃতি বরাদ্দের যৌট পরিমাণের শতকর! ৬* 
ভাগ লোকে গ্রহণ করিয়াছে * চাউলের মোট বরাদ্দের শতকরা। ৬৪ ভাগ 
বিক্রয় হইয়াছে। 

উপযুর্ণপরি ভিন সপ্তাহাধিক কাল যাবৎ কদর খাদ্য বিক্রয়ের 
সহিত উপরোক্ত সংবাদের কার্ধ কারণ স ন্ধ আছে কি ন! তাহ! 
বিবেচনার যোগ্য । রেশনের চাউলের সবটা! লোকের দরকার 
নাই এই অজুহাতে চাউলের বরাদ্দ কমে কিন! তাহা দেখিলে 
ব্যাপার বুঝ! বাইবে। আপাততঃ শুধু এইটুকু দেখ! যাইতেছে 
যে জনসাধায়ণ অথব! কর্পোরেশন কাহারও প্রতিবাদে কদর্য খাদ্য 
সরবরাহ বন্ধ হইবার লক্ষণ দেখ! বাইতেছে ন! | 


ভারতরক্ষা আইনের বনে পচা আটা বিক্রয় 


২৬শে শ্রাবণের দৈনিক বন্ুমতী বহরমপুবের একটি ঘটন) 
বিবৃত করিয়াছেন । বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটা ১৩ হাজার যণ 
আটা আটক করেন। দেখা যায়, উহা! মানুষের অথাদ্য। এ 
আট! বাংলা-সরকারের। তাগার! এ আটা! পণুখার্দীকপে বিক্ষুয় 
করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটা তাহাতেও আপত্তি 
করেন-_কারণ এ আটা পণ্ডরও অধাদ্য এবং উহা! বদি নষ্ট করিয়া 
ফেলা না হয়, বন্যা হাররারার বত হানা ঘুরি! 
লোকে রন্ধনশালার আসিবে । 

বন্বমতী অতঃপর কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন $ 

৫১) এ অসু্য সম্প্ধি বাঙালাপপরকার কোথায় পাইলেন 1- ছে. 





ভাজ জজ-_ 


খাহা বা বাজাগার (িবগক্ষের অসাধারণ যোগ তাছেতু তল গ্রহবরে 
অনৃষ্ত হইরাছিল, তাধারই কতকাংশ কি এখন তহাদিগের উত্স জ।লিক 
দণ্ডের স্পর্শে বাহির হইয়া আসিতেছে? ন এর আটা শিবপুরে 
বোটামিকাল গ্রার্ডেনে শিশিরসিক্ত ও ন্ীপ্রপক হুইয়। বহরমপুরে 
গিয়াছে? 

৫২) কলিকাতায় সচিবগণ কি এ বিকৃত আটাব রি আপন'রা 
করিতে ন! পারিয়া উহ পশুর জন্য বহরমপুরে পাঠাইপ়ছিলেন ? বহুরম- 
পুরের পশুর প্রতি তাহাদিগের কৃপাদৃষ্টির কারণ কি? 

€৩) বাঙ্গালা-দরকার কত দিন হইতে পশুথাদোর ব্যবদ! করিছে- 


পাপা ০ তি 


1 

&৪) নাট! কি পশ্ধাদ্য বলিয়া নভিহিত কগিয়া। বহরমপুরে 
প্রেরিত হষ্টয়াছিল? এই প্রসঙ্গে আমর। উল্লেখ করিতে চর্চই, কলিকা তু 
সর্প তৈলের কলে (আইন বাচাইধার জঙ্গ) সাইন ধোর্ড দেখা। গিকছে-_ 
“এই কলে গোলা বাদাম প্রভৃতি মিশ্রিত মানুনের অখাদা তৈল গ্রস্ত 
হয়" কোন কোন দুগ্ধ বিক্রেতা তাহাদিখের ছুগ্ধ পাত্রের গান্রে লেবেল 
আটিয়। রাধে “জল মিশ্রিত দুধ” । আশ! করি-এ ক্ষেত্রে সেইরূপ ব্যাপার 
ঘটিয়াছে, এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ ব| উপায় নাই। 

€) উর আটার যে লোকসান হইবে, তাহার জন্য কে দায়ী এবং 
কাহাকে বা কাহীদিগকে সেই ক্ষতি পুরণ করিতে বাধা কর! হইবে ? 
কাহাকেও বাঁধা করা হহবে কি? ল1-বাঙ্গালীর ভাগে যাহা থাকে 


? 

(৬) এ আটা বদি পশুরও অখাদ্ হয়, তবে কি তাহা নষ্ট করাই 
স্ঙগত নহে? 

(৭) প্র আটা কে বহ্রষপুরে প্রেরণ করিয়াছে ? 

৮) মিউনিসিপাালিটার মতই কি গ্রহণযোগ্য নহে? 

প্রশ্নের কোন উত্তর বস্থুমতী প্রকাশে অন্ততঃ পান নাই ইহ! 
নিশ্চিত । ইার কোন প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়ে লাই । 
কিন্তু বহরমপুরের জেল! ম্যাজিগ্রেট কর্তৃক ভারতরক্ষা আইনের 
বলে প্রদত্ত একটি আদেশে ইহার জবাব অণ্তভাবে দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। ৭ই আগস্ট এসোসিয়েটেড প্রেস বহরমপুর 
(মুশিদাবাদ ) ভইতে সংবাদ দিয়াছেন £ 

সু্শিদাবাদের জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট ভীরতরক্ষ। নিযমবলে আদেশ জারি 
করিয়াছেন বে, বঙ্গীর মিউনিসিপাল আইনের নির্কীরণ বাঙ্াই কেন হউক 
না--মিউনিসিপ্যালিটার অস্বাস্থাকর খাছ বা খাণ্ঘ-দ্রবা আটক করিবার যত 
ক্ষমতাই কেন সে জাইনে মিউনিসিপ্যালিটার থাকুক ন! মুর্শিদাবাদে 
কোন মিউনিসিপ্যালিটা সরকারের ব! বে-সামরিক সমর বিভাগের এরূপ 
অর্থাৎ অস্বান্থাকর দ্রধা আটক করিতে পারিবেন ন1 এবং সরকার ব1 
বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ চাহিলেই আটক করা জেন্বাস্থাকর খাদা ব1 
খাঁড-জ্রবা) ফিরাইক্স। দিতে হইবে এবং প্র ভ্রবা বিক্রয় করিয়। বে অর্থ পাওয়া 
হাইবে তাহাতে মিউনিদিপ্যালিটার কোনরূপ দাবী থাকিবে ন1। 

ভারতরক্ষ। আইনের বলে মান্য অথব! পশুকে স্থাস্থ্যহানিকর 
অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য কর] এ আইনের অপপ্রয়োগ কি ন! এ সম্বন্ধে 
হাইকোটের অভিমত জানিবার চেষ্টা হওয়া! উচিত। 


বহুরমপুরের পচ। আটা 
বহরমষণপুরেয় মিউনিসিপ্যালিটি মানুষের এমন কি পণ্ডরও খান্ডের 


অনুপযুক্ত যে ১৩৯০* মণ খচ! আটা আটক করিয়াছিলেন, জেল! 
ব্যাজিড্েটের আদেশে তাহা ছাড়ি! দিতে বাধ্য হওয়ায় সেখানে এ 


১৩৯ 


_ আটা বিক্ষয় ভইয়া লোকের ্বাসথ্যচানি খুটিবার আশ! হইয়াছে এই 
অভিযোগে ম্যাজিপ্ট্রেটের আদেশ আলোচনার জনা বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রস্তাব 
উত্বাপন করিয়! শ্রীযুক্ত নগেক্সনাথ মহলানবিশ অভিযোগ করেন যে 
ম্যাজিস্ট্রেটের এই আদেশের দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটির আইনসঙ্গত 
কাধ্যে বাধা দেওয়! হইয়াছে । মুলতুবী প্রস্তাব উ্থাপনে আপত্তি 
করিয়া প্রধান মন্ত্রী থাজ৷ সর নাজিমুদ্দীন বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে 
এখনও কিছুই জানেন না, প্রশ্নের আকারে বিষয়টি জিজ্ঞাসিত 
হইলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে উহ্তার.জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন। 
প্রধান মন্ত্রীর এই উত্তর বিশ্মরকর। ব্যাপারটি কলিকাতার সংবাদ- 
পত্রসমূতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইচ্ছা! থাকিলে সর নাজিমুগ্জীন 
অনায়াসে অভিযোগের সত্যাসতা যাচাই করিয়। লইতে পারিতেন। 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্তগণের পীড়াগীড়িতে প্রধান মন্ত্রী আলোচন! 
এড়াইতে পারেন নাই । তারযোগে সমস্ত ঘটন! জানিয়! লইবার 
পর ১ল। ভাঙ্র বৃহস্পতিবার তিনি এ বিবয়ে বিবৃতি দাখিল 
করিবেন । 





" ছুভিক্ষ তদন্ত কমিশন 


ছতিক্ষ তদন্ত কমিশনের কাজ আরম্ত হইয়াছে । কলিকাতায় 
সাক্ষ্য গ্রহণ চলিতেছে । 

কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিম্নলিখিত বিষয় গুলি 
জানাইতে হইবে :-:0১) ১৯৪৩ স্ত্রীষ্টান্দে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ 
বাংলায় খাদ্যাভাবের কারণ কি? এবং (২) এ খাদ্যাভাবের পর 
মহামারীর প্রকোপের কারণ কি? কমিশনকে এই বিষয়গুলি 
স্বদ্ধে পরামর্শ দিতে হইবে»-(৩) কি ভাবে খাদ্য-সরবরাহ ও 
বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে; (9) ছুতিক্ষের অবস্থায় 
জরুরী চিকিৎসার ও সংক্রামক ব্যাধি দমন ব্যবস্থার উন্নতি 
কি প্রকারে হইতে পারে ; (৫) কি উপায়ে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও 
উতৎ্কধ বৃদ্ধি পাইতে পাকে ; (৬) কি প্রকারে লোকের আহাধ্যের 
উন্নতি হইতে পারে ; এবং (৭) খাদ্যাভাবের পুনরাবৃতি নিবারণ 
সম্পফ্িত অঙ্ঠান্য বিষ । 

ছুর্ভিক্ষে জনসাধারণের কথা কমিশনকে জানাইবার দাবিত 
নেতাদের উপর। ইনার! প্রন্তত হইবার থে সময় পাইয়াছেন। 
দুর্ভিক্ষের মধ্যে সংবাদ প্রকাশে বহু বাধানিষেধ আরোপিত হইয়া- 
ছিল, সুতরাং শুধু প্রকাশিত সংবাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে 
না। গ্রামে গ্রামে হুিক্ষে লোকের কি অবস্থা! হইয়াছিল, সরকার 
কতক চাউল ক্রয়ে বাজার কি ভাবে বিপধ্যস্ত হইয়াছে, সরকারী 
এবং বে-সরকারী সাহায্যদান কিরূপে চলিয়াছে, কোন কোন স্থানে 
লোকে সরকারী সাহাব্যকেন্ত্রে কেন যাইতে চাহে নাই, প্রভৃতি 
অপ্রকাশিত বন্ধ সংবাদ যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কমিশনের নিকট 
উত্থাপিত হওয়! দরকার । কোন কোন স্থানে যখাসময়ে মজুত 
চাউল বিলি না হওয়ায় অনাবস্ক মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ অভিযোগও 
আছে, তাহা সত্য হইলে উপযুক্ত প্রমাণসমেত তাহাও দাখিল 
হওয়। উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা জীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রনীত 
757708665 5 125790/ বইখানির কখা! নেতৃবৃন্দকে স্মরণ 
কগ্াইয়। দিত্কেছি। যে উপাদান উহাতে স্বহিষ়াছে ভাহাকেই 


টিং 
৪১৪54 


বিস্তৃত ক্তখ্যাদির দ্বার! পু্াঙগ করিয়া! লইাল ছুভিক্ষে মৃত লক্ষ লক্ষ 
নষনারীর ছুর্ঘশার কাঠিনী অন্ততঃ খানিকটাও বল! তবে । 


হরিবংশের ফার্সী অনুবাদ 


ভরিবংশের একখানি ফারসী! ছন্ুবাদের পুথি পাওয়। গিয়াছে । 
অধ্যাপক মফিন্ুল হক কলিকাত। এশিবাটিক দোসাইটির গ্রন্থাগারে 
ইভ। আবিষ্কার করিয়াছেন । এই অন্থরাদটি সম্রাট আকবরের সভায় 
কোন পণ্ডিত কতৃক কৃত ও তদানীস্তন শিল্পীবৃন্দ কর়'ক চিন্তিত 
হইয়াছিল। মোগল দরবারে হিন্দ সংস্কৃতির অন্ান্ নিদর্শনের 
মধ্যে এই পৃ'থিখানিও একটি । উহার চিত্রঞ্চলি মুসলিম ভারতীয় 
চিত্রকলার প্রামাণিক গিদশনরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে । 
সমাট আকবর ঠিন্দ-নুলগমান ধৈজ্রীর আদএ ক্ঠাহার জীবনে 
9 কৰ্ধে আস্তরিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই চিন্দু সংস্কৃতির 
মম'েশে প্রবেশের ক্তগ্ক উহার আগ্রহের অত ছিল না। তাহার 
সভাসদ ফৈজী বাদশাভের অনুরোধে ভিন্ সংস্কৃতির পরিচায়ক বন্ধ 
গ্রন্থের অন্থুবাদ করিয়াছিলেন । ভন্সধো মহাভারতের অন্থবাদ 
বিশেষ, ভাবে উল্লেখযোগা ' প্রায় এক শতাকী পু উত্তর-ভারতের 
কোন পত্রিকার ফৈজী ক$ক ফাসীতে অনুদিত মহাভারত 
প্রকাশিত হইতে মাবস্ত হয়ু। ম্মাকবরের পর দারা শিকোও হিন্দু 
সংস্কতির মমোদঘাটনে প্রবৃত্ত হন । উপনিষদের অনুবাদ দারার 
জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কীতি । আকবরের জায় মুস্গমান সমাজের 
শ্রেষ্ঠ রাক্ষনীতিজ্ঞের।' কিলু-মুসলমানের মিলনেব সম্ভাবনার কথাই 
ভারিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান সবকর্মে পৃথক হইয়া দুটি নিত্য 
বিবদমান দলে যাহাতে পরিণত না তয় সেজন্ উদার সহনশীল তার 
দ্বার! পরস্পরকে জানিবার চেষ্টার তাহাদের অন্ত ছিল ন1। 


কলিকাতার যানবাহুন সমস্থ 


কলিকা চার বানবাহন সমসা। অভিশর গুরুতর হইয়া উঠি- 
সাছে। সকালে ৮।।ট1 হইতে ১১টা এবং অপরাহ্ে ৫টা হইতে 
৮।ট1 এই কর ঘণ্টার মধ্যে ট্রামে ব। বাসে কাহারও উঠ। অসাধ্য। 
মাঝপথে ওঠ!-নাম। তে। প্রায় অসম্ভব। ট্রাম কোম্পানীর ধারণ! 
ভাহার! বখাসাধ্য করিতেছেন, জনসাধারণের বিশ্বাস যাত্রীদের প্রতি 
ভীহাদের কর্তব্যপালনে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। শ্যামবাজার লাইনে 
গাড়ীর সংখা। রীতিমত কমিয়াছে ইহা বেশ বুঝ] যায়, ছই 
বৎসর পূর্বেও যে সময় অস্তর এই লাইনে টাম পাওয়া যাইত এখন 
তাহ! অপেক্ষ, অনেক দেরীতে গাড়ী আসে । বাসের অবস্থ! আরও 
শোচনীয় । পেট.লের অতাব তে! আছেই, বন্ধ বাস এ-আর-পির 
জন্ত াটকাইয়। রাখাও হইয়াছে । এই সব বানের বতগুলি 
সম্ভব অবিলম্বে ছাড়িয়। দিলে, আরও কিছু বাস খপ ও ইজারা 
জাইনে আমদানী করিলে এবং উহাদের জন্ত পর্যাপ্ত পেটলের 
বঙ্দোবস্ত করিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর । 


ফরিদপুরের অনাথ আশ্রম 


৯ই আগষ্ট মিঃ কেলী করিদপুরের অনাথ আশ্রমের . উদ্বোধন 


করিয়াছেন । ফরিদপুরের অধিষানী মন্ত্রী হি: তনিজুষ্ীন খা 


গ্রাবালী 


শি উপপপীক্পী পিসি ১ তত উপীাসিসীশশ৩ শাসাস্পি্পাি 


১৩৫১ 


করিয়াছিলেন । বক্তার জান! গিয়াছে আশ্রষটি অনাথ মুসলমান 
ৰালকবালিকাদের জন্ত এবং সেই ভাবেই কল্িত। উহার কর্ম 
চারীও এ ভাবেই নিযুক্ত কর হইয়াছে । এই অনাথ আশ্রমের 
জন্ত বাংলা সরকার এককালীন ৩,১৬,৬৫* টাকা দিয়াছেন এবং 
উহার ব্যয় সন্কুলা"নর জন্য বার্ষিক ৩.১৩,৯৬৮ টাক বরাদ্দ করিবেন 
স্থির করিয়াছেন । 

মুসলমান ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ও যে দেশে আছে, তাহাদের 
মধ্যেও যে অনেক বালকবালিক! হৃভিক্ষে অনাথ হইয়াছে, ইহা- 
দেরও যে আশ্রয়ের প্রয়োজন এ কথাটা মন্ত্রী অথবা গবর্ণর কেহই 
ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহ। শুধু ছুঃখের বিষয় নয়, সমগ্র গবন্মেণ্টের 
পক্ষে কলক্ষের কথা৷ ' এই প্রকার একদেশদশা কাধ যাগাতে 
ন। খটিতে পারে সেক্ন্জ সংখ্যালঘুদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ভগ্ত 
গবণরকে রাজকীয় উপদেশ পত্রে নিদেশ দেও! তইয়ান্কে । ফরিদ- 
পুরের সংখ্যালঘু হিন্দু প্রতি না ভাকাইয়' সংখ্যাগরিষ্ঠ মুনলমান 
আশ্রমের উদ্বোধন করিয়া মিঃ কেসী রাজকীয় নিদেশ লঙ্ঘন 
করিয়াছেন, ক্ষনসাধারণকে ইহ! মনে করিধার স্রযোগ দেওয়া 
সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমর! মনে করিতে পারি না । 


যুদ্ধের পর রেলের উন্নতি সাধন 


রেলওয়ে বোডের সদস্য সর লক্ষমীপতি মিশ্র নর়াপিল্পলীতে 
ইনষ্রিটিউট অব ইপ্রিনীয়াসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তৃতীয় 
শ্রেণীতে ভ্রমণকাবী বেলযাত্রীদের লুবিধ। বিধানের জ্ত যুক্ধাবসানের 
প্রথম পাত বংসর *৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে । এই 
উদ্দেশ্যে প্রযাটফম, ওভারব্রিজ, পায়খানা, বিশ্রামাগার, জল 
সরবরাহ, টিকিট ক্রয়, বসিবার স্থান প্রসভৃতির উন্নতি সাধন 
কর! হইবে । 

দেশের সাধারণ অভিমত হইতেছে, তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর 


স্পিন পাপা 


উন্নতি সাধন কর। এবং একটিমাত্র উচ্চশ্রেণী রাখা। চারিটি শ্রেশী 
রাখ! ব্যয়বন্ছল সন্দেহ নাই । একটি শ্রেণী উঠাইয়া দিলে যাত্রীদের 
অবস্থার আরও উয্নতি সাধন কর! যাইতে পারে। বোর্ড নিম্ন 


লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_ সাধারণতঃ তৃতীয়, মধ্যম এবং উচ্চ 
এই তিনটি শ্রেণী থাকিবে । যে সকল ট্রেন এক প্রদেশ হইতে 
অপর প্রদেশে বাতারাতি করে সেই সকল ট্রেনে অতিরিক্ত আরাম- 
দায়ক কাচ থাকিবে এবং বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর জন্ত যে ভাড়। 
গ্রহণ কর! হইয়া থাকে তাহ। অপেক্ষ! সামান্থ কিছু বেশী ভাড়া 
দিতে হইবে । মালপত্রের জন্ত আরও উন্নষ্টির ব্যবস্থা! কর! 
হইবে । যুদ্ধোত্তর কালে আরও পাচ হাজার মাইল নূতন 
লাইন নির্মাণ কর! হইবে। প্রথম সাত বংসরে ২৫ শত মাইল 
লাইন নির্মাণ কর হুইবে। ইহার জঞ্জ কয়েক বৎসর পর্যস্ত বারে! 
কোটা টাকা বার্ষিক ক্ষতি হইবে । ভারতে এঞ্জিন নিম্ণণ সম্পর্কে 
সর লক্্মীপতি বলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে পর যত শীঞ্স সম্ভব কাচড়া- 
পাড়াতে একটি কারখান। স্থাপন কর! হইবে । সেই কারখানায় 
বৎসরে ৮০টি এঞ্জিন এবং ৮০টি বয়লার নিম্ণণ করা বাইবে। 
বৎসরে গ্রার এক শত এগ্জিন এবং বয়লার নির্মাণের জন্ত একটি 
বে-সরকারী ফার্মের সহিত কথাবাত। হইতেছে। ইহ! . বদি 


উপস্থিত হইতে ন! পারায় হিঃ বটফলী তীহার লিখিত বতৃন্তা পাঠ সাফল্যহণ্ডিত হয়, ভবে এই ফার্মকে এফিন নিষণের কারখানার, 


'স্বপান্তরিত কর! সম্ভব হইবে । যুন্োত্তর কালে বেলওয়ের প্রয়ো- 
জনীয় হক্্রপাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতে প্রপ্তত কর! চলিবে । 
ফয়েকট ফা” ইতিমধ্যেই এই সফল হস্তরপাতি প্রস্ভৃত পরিষাণে 

" নিষাঁশ ফরিতেছে। 

__ এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োক্গনীয় অর্থ সম্পর্কে সর লক্মীপতি 
বলেন, ক্ষয়ক্ষতি সম্পক্কিত ভাণ্ডার হইতে ১২৫ কোটা টাক! গ্রহণ 
কর! হইবে এবং ভারত-সরকার ১২৫ কোটা টাকা অতিরিক্ত খণ 
গ্রহণ করিবেন । 

রেলওয়ের উল্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন 

ও মোটর যানের ব্যবঙ্কার বুৃদ্ধিরও আবশ্যক হইবে । জেলার 
অভ্যন্তরে মোটর ও লরী চলাচল অবাধ ও ব্যার্পক হইলে জন- 
সাধারণের পক্ষে রেলের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ কর! সম্ভব 
হইবে। ইউরোপে এবং আমেরিকায় রেলের সঙ্গে সঙ্গে মোটর 
বাস সার্ভিসও আছে । কিন্তু যুদ্ধের আগে এদেশে মোটর যান 
চলাচলের উংসাহু তো! দেওয়াই হয় নাই বরং রেওলয়ের মুখ 
চাহিক্।। উহাকে বাধাই দেওয়া! হইয়াছে । রেলওয়ে বিস্তারের 
পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে মোটর চলাচলের আয়োজন কি হইবে 
তাহাও এখন হইতেই ভাবিয়! দেখা উচিত। 


বাংলায় ছাত্র আন্দোলন 


ও়াদ্ধার এক সংবাদে প্রকাশ, ইউনাইটেড ইডেপ্টপ এসোসি- 
য়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমরেন্্রনাথ বন্ধু গান্ধীক্্ীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়! ঠ্াহাকে জানাইয়াছেন যে এই নবগঠিত ছাত্র সঙ্ঘটি 
বাংলায় অধিকাংশ ছাব্জকে কম্যুনিষ্ট ও র্যাডিকাল ডেমোক্রাট দল 
হইতে সরাইয়। আনিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

দেশের বর্তষ্নান অবস্থায় ছাত্রসমাজের সম্মুখে রাজনীতি ভিন্ন 
আরও বহু কর্তব্য রহিয়াছে । ভারতবাসীর সমাজ, শিক্ষা ও অর্থ- 
নৈতিক জীবনের উপর দিয়! হে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে তাহার সম্যক্‌ 
আলোচনার দ্বার দেশের কল্যাণময় পথ নিষ্ধারণের চেষ্টাই ছাত্র 
শমাজে সর্ধপ্রধান কর্তব্য বলিয়। আমরা যনে করি। জাতির 
মেক্দও শুদুঢ় করিতে গেলে হে চরিক্রবলের প্রয়োজন, ছাত্র- 
সমাজে তাহার অভাব আমকাল সহজেই চোখে ঠেকে। 
ছাত্রের! নিজেরাই ইহার প্রতিকার করিতে পারেন । যত্ত! রাজ- 
নৈতিক বুলি মোহ হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত কির! তাহাদিগকে. 
ছ্চচরিত এবং প্রত ভারতীয় আদর্শে উদ্ন্ধ করিয়া তুলিতে 
পাৰ্বিলে ইউনাইটেড উ.ভেন্টস এসোসিয়েশনের অভ্যুদয় সার্থক 
ইরে। 


পুষ্টিকর খাগ্ধ আহারের পরামর্শ 
_সবাংলায় কৃষি বিভাগের একটি উপবিভাগ আছে, তাহার নাম 
ডেভেলাপছেপ্ট'বিভাগ ৷ এই বিভাগ সম্প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দয প্রাপ্তবয়স্ক যে-সব লোক দৈনিক ছয়-সাত ঘণ্টা পরিশ্রম করে 
 কাহাফিগকে . নিষ্বোক্ত ভালিক্ষান্ুযায়ী খান্ড আছারেন পরামর্শ 


ৃ - ২ 


৪6১ 

- চাউল "৪ ছটাক 
গম শষ্পত ই 54 
মাইল সি দেড় ০ 
শাকসজী -" এক ৩ 
অন্ত উদ্ভিদ -” শ্রক ০ 
তৈল (দ্সেহ পদার্থ) এক * 
ছ্গ্ধ 8 ০ 

. মাছ হু ৮ 
ফল এক ৪ 
গুড় ** ৩ 

আর সপ্তাছে ২ দিন মোট ৪ ছটাক যাংস। 


দৈনিক বস্থমতী সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য ধরিয়। এই তালিকা- 
ভুক্ত খান্ত আহার করিতে গেলে কত টাকার দরকার তাহা 
নিয়োক্ত হিসাব দিয়াছেল £-- 


চাউল * দেড় আন 
রদ! (গম ময়দ। বা আট! 

না করিয়। খাওয়। বার না) -** দেড় আনা 
শাকসঙ্তরী রর ২ গরস 
আলু ** ২ পরসার অধিক 
হ্গ্ধ ** গজান। 
ষাংস ( দৈনিক হিসাবে) ০ 

তৈল বা ঘৃত ** হ আনা তিন প্রসা 
মাছ * * আনা 

ফল * ৩ আন! 

গড় এক গরস। 
রি রনির ভগ 


ইহার সহিত কয়লার জন্ত অন্তত: %৫ এবং লবণের দরুণ ₹১* 
ধরিলে মোট দাড়ায় দৈনিক ১৪৫ পয়সা! অর্থাৎ মাসিক 6৫58/০ | 
ইহার উপর কাপড়, সাবান, ঘরভাড়া, উৎধ প্রভৃতি আছে অর্থ 
প্রায় ৬*২ টাকার কমে এক এক জনের কুলাইতে পায়ে না । 
অথচ বাংলার মধ্যবিতদের অধিকাংশেরই আম মাসিক ৫* 
টাকার অধিক নহে । এই আয় সাধারণতঃ এক জনের এবং ইহার 
দ্বারা বছ ব্যক্তিকে ৪৫ জনের পরিবার প্রতিপালন করিতে হথ। 
১৯৪৩ সালের ৫ই মে সর নাজিমুদ্জীন নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন 
ষে বাংলায় দরিজ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মাসিক আয় ৩* হইতে 
৪* টাক! এবং শ্রমিকের মাসিক আয় ১৮ টাকা । 


বাংলায় শাকসব্জীর অগ্রিমূল্য 
ঢাকাঃ »ই ভুলাই--এখানে মাছ ও শালীর একাস্ত অভ্ভাৰ 
হইয়াছে । একটা ইলিম মাছের দাম এক টাকা! হইতে ২1০ 
ঘন! পথ্যত্ত বিক্রীত হইতেছে । অন্তান্ত মাছ একরকম পাওয়াই 
যায় না ।--ইউ. পি. 
শুধু ঢাকায় নয়, বাংলার অন্তান্য স্থানেও বিশেষ কলিকাতান্ 
শাকসন্জী ও মাছ অনিদূল্য এবং ছত্াপা হইয়াছে । মাছ গু 


... পীর ঘর এই তাবে বাড়িযাছে 


. স্বাভাবিক দর ষর্তর্ান দর 
জালু */০ সের ১৭ সের 
পটল /5 ৮ 1৭ ০ 
বিজি /5 ৮ 1০ গ 
বেঙন /9 ৪ 1 ৮ 
মাছ ৪৯ ৩২ ৬ 
কুচো চিং 1৭ ৮» ১৪০ ৮ 
পুটিমাছ 1» * ২৭ ৮ 
পুইডাটা এক পয়সায় ছুটি. এক আনায় একটি 


গত বৎসর নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিবদে ভীযুক্ত 
 ক্ষিতীশচন্্র নিয়োগী তরফারীর এই ঘ্ুলাতার প্রতি ভারত-সর- 
'ফারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জানিতে চাছেন যে (সন্যদলের 
জনা প্রচৃষ পরিমাণে তরকারী ক্র এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ 
কিনা । বাংলায় তরকারীর কণ্টান্টরের! যেপরোয়! তাবে ক্রয় 
কবে বলিয়াই গাম এত বেশী বাড়িয়াছে এই স্পষ্ট অভিযোগ তিনি 
কবেন। - 
ীযুক্ত নিয়োগীয় প্রশ্নের উত্তরে খাস্তমচিব সর জে. পি. শ্ীবাস্তব 
মুল্লাবৃতধির কথ স্বীকার করেন কিন্তু সঙ্গে বলেন যে ৈনাদল 
বহুক্ষেত্রে নিজেদের স্ভী সরবরাহের বন্দোবস্ত নিজেরা করিয়া 
লইস়াছে। . স্থানীয় বাজারে সী ক্রয়ের ভার যাশাদের উপর 
জাছে তাঙ্কাদের আদেশ দেওয়! হইয়াছে ফেন তান্তারা! সরযয়াহ ও 
বাঁঞ্জার দবের প্রতি লক্ষা রাখিয়া এবং শাসন-কড়পক্ষের সহিত 
পরামর্শ করিয়া ক্রয় করে। শ্রীযুক্ত প্রীবাস্তব কতকগুলি সজী ও 
ফলের তালিক। দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলু ও টোমাটোর দাম এই 
সপে বাড়িয়াছে.। 


নর আলু . টোমাটো 

২৯৪৩ 
. জাছ্যারী ৪/%/৯ মণ $/* সেব 
ফেব্রুয়ারী ৫1%5 ৬ ৩০ ৮ 
মার্চ ৮74০ রঃ %০ চা 
এপ্রিগ, ৮০ ৬ 8১০ * 
ম্মে ৮4৯ ৪ 1৮৯ * 
জুন ১০০ ৮ ১০ ৮ 
জুলাই ১২৭ ৮ ২» 
আগ ২৭০ ৮ ২ * 
সেপ্টেম্বন ১৬৪০ * ১৪০ ৮ 
অক্টোবব ২৭২ * ১11৬/০ * 


মিলিটারী -কণ্টা্ষের! শাসন-কড়ৃ পক্ষকে ন। জানাইয়া! তরকারী 

ক্র্ধ করিতেছেন এরপ অভিযোগে আছে এবং শাষনকর্তৃপক্ষ ইছার 
প্রতিকারের. কোন উপায় করিতে পান্ধেন নাই । সাহেবছের জন্য 

: জাজিলিং হইতে তরকারী আনিবার ব্যবস্থ! করিয়া! দিলা হীরা 


বাবারে এবং শ্বেভাজ সম্প্রদায়ের: মুখপৰ্ে . হের 
সমালোচনার হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্ত 
দেশের লোকের ছুর্দণ। দূঝ করিবায় কোন বন্দোবস্ত তাহার! ক্ষবিতে 
পারেন নাই। সম্প্রতি বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীলেরই জনৈক 
সন্ত অভিযোগ করেন যে প্রতিদিন মিলিটারী অথবা ঠাহাদের 
কণ্টাক্টরগণ কলিকাত। ও মফস্বলের বাজার হইতে গাড়ী গাড়ী 
তরিতরকারী কিনিয়া লষয়া যায়। মন্ত্রী মহাশয় ইহ! অবগত আছেন 
কিন। এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, “ইহা! সত্য হইলেও 
আমাদের করার কিছু নাই । আমর! তাহাদের ক্রয় কঝিতে বাধা 
দিতে পারি না। আমর! কেবল নাগরিকদের জন্য আরও প্রচুর 
পরিমাণে তরিতরকারী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারি ।* প্রক্টর 
উপর প্রশ্নের চাপে পড়িয়। কৃবিমন্ত্রী এই স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন কিন্তু এ সঙ্গে তরকারীর উৎপাদন বাড়াইবার দায়িত্বের 
ঘষে কথ! ছিল পরে এক বিবৃতিতে তাহাও তিনি এড়াইয়। গিয়াছেন। 


আসামে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের ছুর্গাতি 


আনন্দবাজার পঞ্জিক্ষায় প্রকাশ, ভ্ীহষ্ট গ্েলার মৌলবীবাজাবে 
অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের আলোচনায় তথাকার পাঠ- 
শাল! ও মক্তব ইত্যাদির শ্রিক্ষকগণের যে আর্থিক দৈন্যের কথা 
প্রকাশ পাইয়া্ছে, তাহ! যে-কোন সভ্য গবর্মেপ্টের পক্ষেই একাস্ত 
লক্ষার বিযয়। সভাপতি ভ্ীযূত হিজেঞ্রমোহন দাশখণ্ড সরকারী 
বিবরণ হইতে তথ্য উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, প্রাথমিক 
শিক্ষকগণ চা-বাগানের শরমিকগণের অপেক্ষাও অল্প বেতন পান। 
সাধারণতঃ এক এক জন শিক্ষকের মাসিক আয় ১২ টাক! মাত্র। 
এই জয়ের দ্বারা! জাজিকার ছুগিনে পন্দিবার পান দূরে থাকুক 
একজনের ক্ষুধার জন্পও জুটান বায় ন।। শিক্ষকেরা মানিক ৩৯ 
টাক! মাত্র বেতন, অন্যানা সরকারী কম চারীর ন্যায় রেশন- 
প্রাপ্তির স্থাবিধা এবং যুদ্ধাত্তে পরিশোধ ফরিবার সর্তে কিছুটা খাণ 
পাইবার দাবী করিয়াছেন । এতদপেক্ষা অধিক দাবী কছ্িলেও 
বর্তমান ছুমূ ল্যতার দিনে বিশেষ কিছু ক্কন্যায় হইত ন1। 

এবিবয়ে মন্তব্য অনাবন্তক | আসাছের মন্ত্রীদল দেশে শিক্ষার 






বিস্তার সম্বন্ধে কতট! আগ্রহণীঘ ইহ! তাহারই নিদর্শন । 


গ্রীহক, বিজ্ঞীপনদ্বাতা এবং এজেন্টদের. 


: খ্বাহারা কলিকাহীর বাছিবের বাঞ্ষের চেক প্রেরণ 
করিবেন ২৫ পচিশ টাকার কম হইলে তারা অন্তপ্নহ- 
পূর্বক প্রতি চেকের সহিত ব্যাক্কিং চার্জ 1৮, ছয় আনা 
অতি অবস্ত যোগ করিবেন । নতুবা চেক প্র করা হইবে 
না। 


ভাব-সাতৃশ্টে বর্ষা-চিন্র 
স্রীমহাদেব রায়, এম-এ 


। বর্ষার অপূর্ব ঘৈভবের ছবি দেখিয়া! মহাকবি কালিদাস 
'লিখিলেন, রাজার মৃত উদ্ধত দীপ্তিতে জলদ-জাল নামিয়া 
আপিতেছে--"সমাগতো রাজবদুষ্ধতছ্যাতিঃ।* ববীন্রনাথও 
বর্ষা -গ্রকৃতিতে দৃষ্টি দান করিয়া অনুরূপ উক্তি করিলেন-_ 
"এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে।” এই বর্ষার পরিপূর্ণ 
যৌবন-ক্ূপের অভিব্যক্তি মহাকবির বর্ণনায় দেখিতে 
পাই-- “চিৎ সগভ-প্রমদা-স্তন-গ্রভৈঃ সমাচিতং বেোোম 
ঘনৈঃ সমস্ততঃ"-সন্তান-সভভবার পয়োধরের রূপমাধুর্ধ লইয়া 
জলদজাল গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। 
রৰীন্ত্রনাথের অঙ্রূপ চিত্রে দেখি--“ঘন-গৌরবে নব. 
যৌবনা বরষা ।* কালিদাস দেখিলেন__কলাপ বিস্তার 
করিয়া শিখি-কুল নৃত্য করিতেছে---“বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণ কলাপ- 
শোভিতং গ্রবৃত নৃত্যং কুলমন্ত বিনাম |” অতি অল্প কথায় 
অনুম্ধপ শোভা অভিনব রূপে রবীন্দ্রের রচনায় দেখা দিল-_ 
“উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে.।* রবীন্দ্রনাথের 
ফবি-চি্তও মেঘ-দর্শনে ময়ুরের মত নাচিয়া! উঠিম্াছে। 
তাই তিনি বলিয়াছেন--“হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে 

, ময়ুরের মত নাচেরে।* মহাকবি পিখি্বাছেন-_'সমুৎ 
স্থুকত্বং প্রকরোতি চেতসং*--চিত্তের ওৎস্থক্য বিধান 
করে এই বর্ধা। রবীন্দ্রনাথের চিত্বেও হর্ষের এ রূপ দেখা 
দিযাছে। ফূপান্কনের অপূর্ব তুলিকায় কবীন্ত সেই হর্য-চিত্র 

' জফন করিলেন :--+নিখিল-চিত্ত-হরযা"-_বর্ষা। নিখিল 

. চিত্বের-হর্য বিধান করে। 

' সবল: ইকশোর হইতেই রবীন্্রনাথের সংস্কৃত কাব্োর 
»লঙ্ষে, বিশেষ করিয্া, কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
'পছ্গিচয়। আর তীহার প্রাণ এবং কাণ সর ও ছন্দের দিকে 
: গ্রতখানি সজাগ-সচেতন যে প্রথম হইতেই সংস্কৃত কাব্যের 
“খ্বনি ও বূপের সঙ্গে তাহার একটা নিবিড় এক্যের ভাব- 

সম্পর্ক সংস্থাপিত হুইয়াছিল। তাই রবীজ্জের কাব্যে সংস্কৃত 
: সাহিত্যের--বিশেষতঃ কালিদাসের রচনার তাব-লাবণ্য 
'আবং ধ্যনি-মাধুর্ধ নব বিভূতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

ফলত: আকৈশোর কালিষাসের কাব্যের জনবাগী 
 স্ববীজনাথ মহাকবির বর্ণিত সৌন্দর্যের নিলয়কে এতখানি 
'ভালবানিয়াছেন, মহাকবির বর্ণিত চরিত্রের মাধুর্ধে এতখানি 
'স্ধ হইয়াছেন যে শুধু মানস-চস্ৃতে ছেখিয়া! গাহার যেন 
 পরিত্ৃপ্তি নাই । এই যুগে সেই সেই চরিত্র একান্ত 
. অন্ভাব কবির হথস-পিপান্থ ব্বস্তরে 'পীড়] হি্াছে। সেই 


-স্গর সই সব মৃষ্জ কই 1, সেই মনোহ্র কপ. .নর্ষা 


আসিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের যুগের সে জভিসারিকা 
কোথায়? কালিদাস বর্ষায় মেখিয়াছেন অভিসারিকাদের 
অনুরাগভরে অভিসার-প্রধান্তি রাগাদতিসারিকা; স্বিয়ঃ 1” 
রবীন্দ্রনাথ যেন তাহার প্রাণের অতৃপ্তিকে ভাবাম় গায়ে 
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন_-“কোথা তোরা অভিসারিষ 
তিনি তো! কালিদাসের এ দর্শন-সৌভাগ্য অর্জন কম্ধিতে 
পান্সেন নাই। তিনি তো এই বর্ধায় “ঘন নীলবপমা* 
বেশে *ঘনবনতলে" তাহাদের ললিত নৃত্য দেখিতে পাইলেন 
না। ললিত নৃত্যে তাহাদের স্থ্বর্ণের কাধীদাম বাজিত, 
আর সেই সঙ্গে তাহারা মনোহর বীণাবাদ্য কঝিত 
কি হ্ন্দর| বর্ধার “নিখিল-চিত্ত-হরযা” জপ দেখিঙ্গাও 
কবি এ যুগে কালিদালের সেই জঙ্গরাগিলীদের দেখিতে ন! 
পাইয়৷ বলিয়াছেন--হে প্রি স্থখভাগিনীন বাঙ্ছরা গিবীগণ, 
মধুর মৃদক্ষ, মুর, মুবলী লইয়। এস, শঙ্খ বাঝাও, ছলু ধ্বনি 
কর-_আাঙ্গ যে বর্ধা আপিয়াছে। কালিদাসের ললনাগণ 
যে এই দিনে কুঞ্জ-কুটিবে ভাবাকুল-লোচনে তৃর্জপত্রে নবগীত 
রচনা করিত, আর মেঘ-মল্লারে সেই গান গাহিত, 
আঙ্গ আর সে দৃশ্ঠ কই? কালিদাস দেখিয়াছেন-_”কমস্ব 
নৰ কেসর-কেতকীভিরভিযোজিতা৷ শিরসি-*'স্তরভীড়ত- 
কেশপাশাঃ1” কামিনী জনের সেই রূপ-মোহে ববীন্ত্রনাথ 
লিখিলেন--“কেতকী-কেসরে কেশ-পাশ কর সুরভি ।* 
কালিগাসের যক্ষ বার্তাবহ মেঘকে বলিতেছে--জলকাতে 
প্রণয়িনীর কষ্কণ-ধ্বনির সঙ্গে নৃতযরত তোমার শিখি-বাদ্ধরকে 
দ্বেখিবে-_“তালৈঃ শিঞ্কা-বলয়-স্থভগৈ নতি; কান্তয়া মে 
যাষধ্যান্তে দ্রিবস-বিগমে নীলকঠ্ঃ স্থহদবঃ।” রবীন্নাথ 
এই দৃত্তের প্রতি অন্থরাগ-ভরে জঙ্ুরূপ ধ্বনি-সাহজীম্য 
রক্ষা করিয়া অভাবের মধ্যেই সেই ভাবের স্থাষ্ করিলেন. 
"তালে তালে ছটি কষ্বণ কণকণিয়া, ভবন-শিখীরে নাচাও 
গিয়া গণিয়া ৃ 
আধাড়ের প্রথম দিবসের যে দ্ধপ-মোহে উজ্জয়িনীর কৰি 
ডিরজীবী 'মেঘদূত প্রণয়ন করিলেন, রবীন্রনাথের গ্রাণেও 
আবাড়ের সেই আকর্ষণ। তিনি লিখিয়াছেন---“আমার 
জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই জাবাড়ের প্রথম দিন তার সমস্ত 
আকাশ-জোড়] এর নিয়ে উদয় হয়।* মহাকবি “কোন্‌ 
পুণ্য আবাচ়ের প্রথম দিবসে” “মেঘমন্্র ক্লোকে* “বিশ্বের 
বিরহী বত সকলের শোক” “সন নংগীভ-মাঝে পু্তীতুত* 
করিয়া! গিয়াছেন কে জানে ?. কিন্তু যে-দিন ববীজনাথ 





মহিমা প্রকাশ করিলেন, নে-দিন চির-পরিজ্ঞাত হইরা 
ইতিহাসে ম্মরণীয় হইয়া রছিল। | 
“মহাকবির “মেঘদূত” পাঠ করিতে করিতে র্বীশ্রনাথের 
*গৃহত্যাগী মন” *মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে" আদন গ্রহণ করিয়া 
রর আহ্কৃট* হইতে কামনার মোক্ষধাম জলকাপুৰী 
পর্বস্ত উড়িয়া চলে । বিশ্ব-কবি মহা কবির নিকট খণ স্বীক্কার 
করিয়া! বলিতেছেন--“সেথা কে পারিত লগে যেতে, তুমি 
ছাড়া কবি অবারিত লক্্ীর বিলাসপুরী অমর ভবনে ?” 
কবি দৃষ্টিতে বর্ধা-প্র্কতির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে চির- 
বিরহের অপূর্ব রূপ ধরা পড়িয়াছে। কালিধান তাঁহার অমর 
কাব্য মেঘদূতে উহা যেমন প্রাণবন্ত করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন, 
' তাহার আর তুলনা নাই। রবীজ্রনাথ অপূর্ব দৃষ্টি-ভঙ্গি 
লইয়া উহার রমণীয় মাধুর্য উপভোগ করিয়াছেন এবং জনে 
জনে তাহা বিলাইন্বা অদ্িতীয় সমালোচক কবির কতব্য 
' সম্পান কথিয়। গিদাছেন। বর্ধায় কাব্যরূপের অতুল এস্বর্ধ 
স্উপলদ্ধি করিয়া তিনি দেখাইলেন ধে বিগহে ঠবঞ্ব-কাব্য 
আমন হইয়া আছে সত্য, কিন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীমতী- 
হীঃফের ব্যবধান সামান্ত মাত্র--বৃন্দাবন হইতে মখুবার 
“যেটুকু বাবধান। তাই, দেখানে লঘু বসস্ত-সমীরণই দৌত্যে 
-দিদুক্ত ॥ কিন্তু বেখানে “অণ্তং গমিত-মহিম।” যক্ষ হিমালয় 
হইতে নুপুর বামগিরিতে নির্বাসিত হইয়া প্ত্রংশরিক্ত- 
'প্রকোষ্ঠ* হইঘা পড়িয়াছে, সে বিরহে দৌত্য-কর্ধের ঘোগ্যতা 
“একমাজ বর্ধার বাপিধরের | বিরাট বিরহে মিলন সংসাধনের 
খোগ্যতা একমাত্র তাহারই । বিপুল বিরহ-বন্ঝ্ পূর্ণতার 
প্রাচূর্যে ভরিয়া দিয়া, শ্তামল গৌরবে মণ্ডিত করিয়! বর্ধার 
মেঘই এই বিরহের বাত? বহিয়্া' লইয়া যাইতে সমর্থ । 
ভাই মেঘদৃত শ্রেষ্ঠ বিরহ-কাব্য। প্রাণ যখন কঠাগত, 
“তখনই ' এই বর্ষার আবির্ভাব। সে থে *প্রাণিনাং 
প্রাপভৃতঃ।* এমন না হইলে কি সর্বধ্বংসী মহাকালের 
"গতির মহাচক্রে আব করিয়! ন্দীবলোকের এতখানি 
“কল্যাণ করিতে পাবে? স্কুলতঃ বান্তবে, আর কবিদের 
অ্রসাদদে হুক্রূপে দেখিতে পাই-_বর্ধা পরম কল্যাণের 
ঘুতিতে সর্বধতুর মধো শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
'ক্তাছায় বহ্তাবৃত সৌন্দর্য বিরহের অপূর্ব -দ্বপে কবি- 
ঈুলের চিত্ত ছরণ করিয়াছে । : "00৫ ৪স696980 8000৩ 
' ৩. 0১089 6৮ 91] ০1 80095660000” বসের 


' মধো করুণ রস শ্রেষ্ঠ হইম্বাছে, আর তাহা হইয়াছে: 


ধিরকেরই ভাধ-গৌরবে । বর্ষা সেই বিরহ্থের মধুরতম কূপ 
'স্তাই, বিরহ-রস-প্রধান বর্ষায় শিব-হুন্দর মুর্ঠিকে 
স্মহলগন করিয়া ' “মহাকবি বিষে বদির 





মিলনের অপূর্ব সম্পদ লাভ করিবার কাল এই বর্ধা। কৰি 
কালিদাস অন্তরের দৃষ্টি দিয়া বর্ষা-রূপ নিরীক্ষণ করিয়া 
বিরহের মধ্যে মিলনের & অপূর্ব রূপ রচনা করিয়া! গিয়া- 
ছেন। বিশ্বকবি অন্তরের কর্পে শুনিতে পাইলেন-- 
কালিদাস-রচিত সেই মহামন্ত্ যাহা হৃদয়ের লমন্ত বন্ধন-বাথ। 


দূর করিয়া দেয়। “কবি, তব মন্ত্রে আজ মুক্ত হয়ে যায় 
এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা । লভিয়াছি বিরহের ব্বর্গনোক্ষ, 
যেথা চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া, অনন্ত সৌন্দর্ধ 
মাঝে একাকী জাগিয়] ৷” 
ফলতঃ, বিরহের স্বতি এই বর্ধায় জাগিয়া মিলন 
আনন্দ আস্বাদনে যে সংায়তা করে, উঠাই বিহ্বহীর শ্রেষ্ঠ 
অবলম্বন। উহাই “সন্ঘঃপাতি প্রপদ্গি-হদয়ের" -. পত্ম 
"আশাবন্ধ।” এই জন্তই “আবাঢ়ন্ত প্রথম দিবসে” ' মেঘ 
এত প্রিয় হইয়াছিল, জার, আযাঢ়ে আবা়ে দুর-বিরছের 
স্বতি গাগাইয়া এই মেধ প্রাণে প্রাণে পুণ্য মিলনানন্দের 
স্থখই রচন| কিয়! যায়। 
তবে, মহাকধি ভিন্ন যেমন “বিরহের ্বর্গলোক* বিশ্ব 
কবিকে আর কেহ দেখাইতে পরিত না, তেমনই বিশ্ব-কবি 
ভিন্ন আমাদিগকে “কামনার মোক্ষধাম”ও কেছু দেখাইতে 
পারিত না। যেখানে মশকীবে লোকে যাইতে পারে না, 
সেই “মানন-সরসী-তীরে" “রবি-হীন মণি দীপ্ত প্রদোষের 
দেশে, জগতের নদী-গিরি সকলের শেষে” ' কবীজই 
আমাদের লইয়া যাইতে পারিগ্াছেন। 
ভাষা ও ছন্দের আদি যুগের গতি দৃষ্টি দিলে দেখিতে 
পাই--বর্ধার মনোহর কাব্য-কবিত! রচনায় মছাকবি যেমন 
বিশ্বকবির প্রাগ.-বর্তা, তেমনি খবি-কবি বান্মীকি মহাকবির 
পূর্ববর্তী ভ্রষ্টা। কালিদাস ষক্ষের বিরহকে অবলক্ষন করিয়া 
প্ানক-তনয়া-ান-পু ** *. বর্ষার 
রূপ অঙ্কন করিয়াছেন, আর বি কবি সেই জনক-তনয়ার 


বিরহে বিরহী রামচজ্জের মধ্যে বিরহের নধ উদ্দীপন! রেখা 
.ছেন এই বর্ধায় আর এক পর্বতে । অপন্থতা সীতার বিয়ে 


তাহার ভাবোন্গীপনা হইয়াছিল আর এক বর্ষার মাল্যবান্‌ 
পর্বতে । মহুধিও “জলাগমে" দেখিতেছেন, নভোমগ্ুল 
জলদ-জালে আচ্ছন্। “নভো যেখৈঃ সংবৃতম্‌।” ক্ষ 
আট মাস কাল বিরহে যাপন করিয়া আহাড়ের ক্দাগুমনে 


. বলিয়া উঠিয়াছে-_ছে মেঘ, তুমি দেখা দিলে আমার মত 


পরাধীন 'ভিন্ন কে জাঙ়াকে উপেক্ষা করিয়া! খাক্রিতে পাঁষে ? 


কঃ সম্বন্ধে বিরহ-বিধুরাং ত্বদুপেক্ষেত জজায়াং, ন স্যামব্যোৎ 
-প্যহষিৰ জো! ঘঃ পরাধীন-নৃঝ্িঃ।: বাজীকির েধনীগমুলে 
লো রিতে দেখিতে পাই--এমন স্রীতণ 


জর টিন খল বারি খা হা 
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ইমা ক্ষীতগুণা বরষা; হত্রীব: হুখমশ্রতে বিজিতাবি: সদারশ্চ 
রাজ্যে চ মহতি স্থিত;, অহস্ত হৃতদারশচ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চৃতঃ দিনে 
নর্দী কৃূলমিব ক্রিন্ন মবসীদাযি লক্ষ্মণ ।* বক্ষ মঘকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে, “কালে কালে ভবতি ভবতো 
যন্যে সংযোগমেত্য স্ব ব্যক্তি শ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো 
বাশ্পমুফম্*চ-রাঘবের পদ-চিন্কে চিহ্নিত চির-বিরহী 
চিত্রকৃট বর্ষে বর্ষে মেঘের সঙ্গ লাভ করিয়া বিরহের 
বাশ মোচনছলে ন্েহ জ্ঞাপন করিয্বা থাকে । বারি-বর্ধণ 
যেন তাহার অশ্রু-বিপঙ্জন _-আর সেই অশ্র-বিপজ'ন 
যেন তাহার দ্সেহেরই অভিব্াক্তি। বাল্সীকির বর্ষা- 
চিত্ধে শুধু পর্বতের নহে, সমগ্র পৃথিবীর বাপ মোচনের 
বূপ। এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারি-পরিপলুতা, সীতেব শোক- 
সম্তপ্তা মহী বাপ্পং বিমুঞ্চতি |” কালিদাসের ““প্রবৃশুনৃত্যং 
কুলমদ্য বহিণাম্” আর বান্মীকির প্রবৃত্ত-নৃত্যোৎসবের- 
বিণানি* ভাব-দাদৃশ্তের উজ্জল ছবি। বাল্পীকি মাল্যবান্‌ 
পর্বতে কুটজ পুণ্পের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন-_“কুটজান্‌-." 
কাম-সন্দীপনান্‌*, কালিদাস ষক্ষের হত্তে এ কুটজ কুহুম দিয়া 
মেঘে অর্চন! করাইয়াছেন--“স প্রতাগ্রৈ: কুটজ কুনুমৈ+--** 
ইত্যাদদি। এমনি অসংখ্য চিত্রের মৃধা দিয়া বর্ধা-কাব্যে 
ভাব-সাদৃষ্টের মনোহর রূপ নিনীক্ষণ করি। এই যে ভাবের 
ঘরে চুরি, ইহার সাঘৃশ্তের অন্তরালে, কবিদের স্বতঙ্্র অছ- 
ভূতির এখবর্যকে স্বীকার করিতে হয়। বাল্মীকি-কালি 


ঘ্বাসের পরবর্তী সংস্কৃত-ছন্দের কবি জয়দেব আর এক বর্ধার 

দিনে “মেঘৈ মেঁছরমন্বরং বনতৃবঃ স্তামাস্তমালদ্রমৈঃ* অব- 
লোকন করিয়া গ্রীমতীর অভিসার-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 
বিরহে-মিলনের আর একটি অপূর্য-মনোহর রূপ এই চিত্রে । 
তাহার পর এই দেশেন্র কত কবি যে বর্ধার এ ভাব-সাদৃষ্তে 
বিরহ-মিলনের অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহার 
ৃষ্টাস্ত বাংলা-কবিতায় অল্প নহে। 


এই বর্ষা যে কবি-কল্পলোকে শ্রেষ্ঠ খধতু হইয়াছে, সে 
দেখিতেছি, শুধু কাল্পনিক আনন্দ বিধানে নঙ্থে, প্রকৃত পক্ষে, 
প্রয়োজন-সাধনেও সে যে শ্রেষ্ঠ খত । জীব-লোকের শিব- 
সাধনে আর আনন্দ-বিধানে এই বর্ধার অপূর্ব মহিমা বলিয়াই 
অখণ্ড কালের মধ্যে খণ্ডরূপে ইহার শিব-ন্ন্দরের সতা মুঠি 
এত অপরূপ। 


বিশ্ব-ব্যাপী তাপ-দাহের দুর্দিনে-_-প্রাচীর দিগন্তে মহা- 
মন্বস্তরের যুগ্র-সদ্বি-ক্ষণে আবার এ আবাঢ় নামিয়া 
আসিয়াছে । পূর্ব দিগন্তে আজ আমরা রবীন্দ্র স্মরণে 
মহাকবির মহাবাকোর ভাব-সাদৃশ্টে এই বলিয়া বর্ধাফে 
সংবর্ধনা জ্ঞাপন করি--এস বনু গুণে রমণীয় বর্ষা, এস 
নারীদের চিত্ত-হারী বর্ধা, এস বৃক্ষ-লতার অকপট" বু 
বর্ষা, এস প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ বর্ধাতোমার কলাযাণ- 
মৃত্তিতে আসিয়া বিশ্বের কল্যাণ কর। 


মায়াজাল 


স্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


€ 

তষু যোগমায়! যাইতে পারেন নাই । পরের ঘরের কোথাকার 
সঞ্চিত মমত। তাহাকে বাধিষ! রাখিয়াছে। কত দিন পরে তাহার! 
আসিষে ঠিক নাই। জ্দীর্ঘ চারি মাস-_ছয় মাস-_পৃজা! আসিয়া 
চলিসব। যাইবে--তখনও কি যোগমায়ার এই দায়িত্বের শেব হইবে? 
কারাবরণ উহার! করে নাই, যোগমায়াকেই বন্দিনী করিয়া! গেল 
বুঝি! বিমলের চিঠি আজকাল ঘন ঘন আমে। তীর্থধাত্ীর 
দল দেশে ফিরিয়াছে--মায়ের জন্ত তাহারও ভাবন! বাড়িয়াছে। 
সেই বাড়িতে ম! কত দিন পরে ফিরিবেন-_-কত দিনে তাহার! স্বস্তি 
লাভ করিবে। 

লতার কথ! মনে পড়ে । মনে পড়ে ডাহার ছর্জয় অভিমান 
ও সে অভিমানের পরিসমান্তি। বধূকে লইয়! তুচ্ছ সাংসারিক 
খু'টিনাটিয় সংঘর্ষে যে অশান্তি জম। হইতেছিল দিন দিন_ আজ 
'সংসাঘ হইতে এত দূরে বসিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যোগমায়! সেই 
ভূচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ কন্ধিতে 'খাকেন। ন্মচরিতাও 
শাপক়ী-কিন্ত স্বেবাধ ভিনি শাগুড়ী নহেন--মা!। শাড়ীর 


কাছে অসঙ্কোচেই রেব! আবার করে, জিদ করিয়! শাশুড়ীকে 
বস্ঠত। মানার, স্বামীর সম্মুখে মাথায় কাপড় তুলিয়া দির! লক্জায় 
কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া আনে না। এইগুলি অমার্জনীয় অপরাধ । 
কিন্তু ঠিক হিন্দু-সংসার বলিতে যে নিয়ম-শৃঙ্ঘলা-ঘের! সংসারটিকে 
যোগমায়া আজীবন জানেন-_ইহা। তাহা। হইতে বিভিন্ন । বিভিন্ন 
ধলিয়াই যে ষব দিক দিয়া অসুন্দর তাহ! নহে। এ সংসারেও 
শুচিত৷ আছে--আনশ আছে। পরিষ্কার দিনের আলোয় সব দিক 
হইতে জীবনীরস আহরণ করিবার শক্তি এই সংসারও বাখে। দুরে 
াড়াইয়। এই সংসারকে ন। মানার চেষ্টা হয়তো! সহজ, বর্ধার 
রাত্রিতে বাহিরের অন্ধকারকে যেমন ভয়-ভয় লাগে--কিও সত্যই 
তে! মনের অলীক ভয় চিরকালের সত্যকে চাপিয়া রাখিতে পারে 
না। 

এ আশ্চর্য, সময় কাটাইবার মন্ত্র চিরকালই 'যোগমায়। জানেন। 
বাধা-মাহিনার চাকর ঘরের যে ধুল! ঝাড়িয়। বায় তাহা! যোগমায়ার 
মনঃপৃত হয় না। নুত্তন করিয়। তিনি গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ 
- কবেন। - স্থবির ফেবগুলি ক্স! তোয়ালে দিম! নিত্য মুছিদ্াা দেন, 


৩৪৬ 


প্রবাসী 
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বড় অয়েল-পেন্টিংটায় ফুলের মালা টাঙাইবার অবসর ন! মিলিলেও 
একগোছা! ফুল ফ্রেমে আটকাইয়া দেওয়া নিত্য পদ্ধতির মধ্যে 
ঈাড়াইয়াছে। অকারণে বইগুলি হয়ত মৃছিয়া দেন। সেগুলি 
তাহার নিপুণ করের সোহাগ-স্পর্শ পাইয়৷ ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়! হাসিতে 
থাকে । সকালে ছয়ারে গঙ্গাজল ন! ছিটাইলেও-_সন্ধ্যায় ধুন! 
জালার কাজটি করিতে ভুল হয় না । শাখ বাজাইবার জন্ঞ মাঝে 
মাঝে প্রবল ইচ্ছা হয়, কিন্তু ও-জিনিসের অভাব শুধু তাহাকে 
পীড়া দেয়। প্রয়াগের এই পল্লীতে সন্ধ্যার আগমনী নিঃশব্দেই 
সুর হয়। বোতাম টিপিলে আলো! জলে- উদ্ুনের ধেখয়! এত 
গাড় যে শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম। তরল ধুনার ধোঁয়! শুধুই 
গন্ধ বিস্তার করে না- সহজে নিশ্বাস লইবার প্রশাস্তিতে মনটি 
পর্যন্ত স্সি্ধ করিয়! তুলে । মিশিন্জীকে বলিয়া একটি তুলসীর 
চারা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন । উদ্ভানের এক পার্থ সত্ব-জল- 
সিঞ্চনে সেটি দিন দিন স্বাস্থ্যবান হইয়। উঠিতেছে । 

ছুপুরের অবসরে বিমল ও লতার চিঠিগুলি লইয়। তিনি পড়িতে 
যসেন। 

চিঠি পড়িতে পড়িতে যোগমায়। কখনও হাসেন--কখনও ব৷ 
দীর্ঘনিষ্বাস ফেলেন। চিঠি তে! নহে, ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়৷ সেই 
চিরজীবনের কাম্য ভূমি কোলের পানে টানিতে থাকে । সেই 
স্বপ্নে ছপুর কাটিয়। যায়, রাব্ধি কাটিস্া। যায়। এ বাড়ির সধদ্ব 
সেবায় নিষ্ঠ। তাহার প্রগাঢ় হইতে থাকে । 
*. প্রস্াগে তিনি নিত্য গান করেন। নিত্য-্বান কালে যাত্রীর 
ভিড়-_পাগ্ডার কলহ-_বন্মীবাবার বামী ও বালু লইয়! টিবি তৈয়ারী 
করা- সবই তাহার চোখের সম্মুখে ভানিয়। উঠে। আইজাক 
সেতু কাপাইয়। অজগরের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে 
জুদীর্ঘ মালগাড়ির শ্রেণী গঙ্গ। অতিক্রম করে--ঝু"সির মঠের উচ্চতা! 
দুর হইতে মনোরম তপোবনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে, 
কিন্তু এসবের অর্থ আজ ভিন্নতর । আজ জীবনের কলরব ছাপাইয৷ 
ঝু'সির অঙ্গুলি-সক্কেত, আকাশের নক্ষত্রের রহস্য ব! বন্ধীবাবার বাসী 
কোনটাই অনিত্য-জীবনের কথ। বারবার স্মরণ করাইয়! দেয় না। 
চিতার ধূমে ও অগ্নিশিখার মনের কামনাগুলি বৈরাগ্যের ধূসর 
আবরণে মিশিয়া যায় না। এই পুণ্য সঞ্চয়ের পিছনে সংসারের 
সুগঈীতল কোলে জুড়াইবার যে বিচিত্র ব্যবস্থা আছে-_তাহারই 
মধ্যে ছানি-কান্নায় জড়াইয় বাচিয়! থাকাটাই বুঝি জীবন। সেই 
জীবন-তরু শাখা-প্রশাখা শত ছুরস্ত বাছ মেলিয়। আর সব 
ফাধনাকে ঢাকিয়। ফেলিতেছে ভ্রুত। 

“মা, তুমি না ফিরে এলে বাড়ি আমাদের ভাল লাগছে ন1। 
কবে ফিরবে? আমাদের চেয়ে তীর্থই কি তোমার বড় হ'ল 1... 

কঠিন অভিষোগের উত্তর দিবার সাধ্য যোগমায়ার নাই। 
ভোমরাই ষে আমার সব চেয়ে শ্রিরতয়। তোমাদের শাস্তির 
জন্তই ত তোমাদের ছাড়িয়৷ এত দূরে আমার আসা। গ্মামার 
সংলারে তোমাদের: প্রতিষ্ঠা-_এর চেয়ে বড় সাধ আমার কোন্‌ 
দিনই বা! ছিল? 

*শমা, আপনি জামায় ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, এখন 

.হুষিতেছি-_সে ক্ষম। আত্তস্থিক নয়। এই নির্জান ভিটায় বাসের 


পর মাস একল! থাকিয়া আর আমার ভয় হয় না, কিন্ত মন কেমন 
করে। যে প্রণাম তুলসীতলায় আপনার রাখিবার কখা--যে 
প্রদীপ আপনার হাতে জলিলে বেশী উজ্জ্বল দেখায়...ফিস্ত আপনি 
কি আাগিবেন না? ন। আসিলে আজীবন এই শাস্তি আমায় 
বহন করিতে হইবে । 

পাগলী মেয়ে! এ কি শাস্তি, না আশীর্ব্ধাদ। প্রণামেন্ব 
মন্ত্র মেয়েছেলের ভুল হইবে কেন? সে মন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের যে 
জন্মগত সংস্কারের মিল আছে, তাহাদের হাতের আলো! জলিবার 


কালে কখনও কি কন-জোরী হইয়াছে? 
যোগমায়! হাসেন । মনে মনে সেই দণ্ডে সেই ভিটা 
৮৬535555552 অভিষেকে 
নম্দ-আপ্নংত করিয়া তুলেন। 
তুমি ঘষে আমার বড় আদরের বিমলের বউ, তোমায় শাস্তি 
দেওয়! মানে নিজেকেই ছঃখ দেওয়া 


এক মাসে ক'টি দিন, ক্যালেগ্ারের তারিখে যোগমায়। 
প্রত্যহ. একটি করিয়। দাগ দেন। যে-দিন শেব হুইয়্া গেল-- 
তাহারই অভ্রান্ত হিসাব। 

ছ-খানি পাতা ছি'ড়িয়৷ ফেলিবার পর এক দিন বিমলের আর 
একখানি পন্ধ আমিল। শ্রাবণ মাসের শেষই হইবে তখন। 
পশ্চিমের শহরে বর্ধার উপন্ত্রব নাই। প্রত্খর রৌদ্রতরা৷ আকাশ 
সারাদিন অগ্নি বর্ষণ করে, ভোর রাত্রিতে গায়ে কাপড় টানিয়! 
ন! দিলে শীত-শীত বোধ করে। কক্ষ প্রকৃতি সর্বদাই মান্ুবকে 
শাসন করিতেছে । বাংলায় তিনি স্নেহের আতিশয্যে কোমলা। 
নৃতন মেঘে আকাশ কোমল, পায়ের পাত। ভূবাইয়া! নরম সবুজ 
ঘাস জন্মিয়াছে--বৈশাখের চিকণ পাতাগুলি পুরাতন ও সতেজ 
হইয়া প্রত্যেক গাছকেই ঢাকিয়া দিয়াছে । ভিজ কাঠ ও ভিজ। 
কাপড় শুকাইতে দিয়! মানুষের মন সর্বদাই সশক্কিত হইয়। 
থাকে। ডোবায় জল জমিলে ব্যাঙের! সারারাত্রি মহোৎসবে 
মাতির! চীৎকার করে। হটিয় চাল-কড়াই ভাজ। ভাল করিয়! 
ঢাক। ন! দিলে মিয়াইয়। যায়। সঞ্চিত কলাই-মুগে পোক। 
ধরে, হাওয়! ভিজে স্যাৎসেতে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই অভ্ভুত 
কোমলত!। 

বাহিরের ঘরে মিশিরজী তুলসী দাসের রামায়ণ পড়িতেছে ঃ 

জীরামচন্ত্র কপাল 
নব কঞ্তলোচন, কণ্মুখকর, কঞ্পদ কঞ্জারুণম্্‌। 

হুরেটিই শুধু মিষ্ট-_ভাবার মধ্য দিয়! ভাব সেখানে মিতালী 
পাতায় না। কাজেই ফান ছাড়। মনের সহযোগ সেখানে নাই । 

তীহান্ গ্রামের সন্ধ্যা বেলায় রামায়ণের আসর মনে পড়ে। 
বিশ্বৃত্ত উঠানের এক প্রান্তে চারিখানি বাশ ব! নোনা! আতার 
মোট! ভাল পুঁতিয়া-_তাহার মাথায় মোট! বিছানার চাদর - 
বাধিয়া চন্্রাতপ তৈয়ারী হইয়াছে । তাহারই তলে পায়ে ঘুর 
বাধিয়! চারি জন ধুয়াদারকে ছ-পাশে লইয়। নধরকাত্তি গৌরবর্ণ 
চ্ুদিয়াম ভাট রামায়ণ গান আরভ করিয়াছেন। সন্ধ্যার শঙ্খ 
বাজিবায় পাল! শেষ হইলেই গানের আসর জমিবে। শাদ! 
মন্লিক। ব। টগর ফুলের মাল! গলার--হাতে খেত চামন-..পহমে 


ভাজে 


কাবায় বস্ত্র ও গলদেশে কাবায় উত্তরীয়ের অন্তরালে শাদা ধবধবে 
পৈতাটি বামন্বদ্ধদেশের উপর হইতে দক্ষিশ-বাস্ুর নীচে পধ্যস্ত 
বিলদ্ষিত। কপালে শ্বেত চণ্দনের ফোটা । ভাট মহাশয়ের 
বড় চুলে চূড়া বাধা। চূড়া বেড়ির। ছোট একগাছি মালাও শোভা! 
পাইতেছে। সম্মুখের জলচৌকিতে রক্ষিত বড় পিতলের থালে 
কাঠাখানেক ( আড়াই সের ) চাল--তছৃপযুক্ত ডাল, মশলা মিষ্ট, 
আনাজপাতি ও একখানি নববন্ত্র বা গামছা দিয়! গৃহস্থ নিধা 
সাজাইয়া দিয়াছেন । তা ছাড়া মূল গায়কের সম্মূথ আর 
একখানি থাল। পাড়ি! আছে, তাহাতে প্রণামীর পরস! 
জমিতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! মায়েদের নিকট হইতে 
পয়সা লইয়া! হাসিমুখে গারকের সম্মুখে আসিয়া! ঈাড়াইতেছে। 
হাসিমুখে তাহাদের হাত হইতে পর়স! লইয়া গারক ঠন করিয়া! 
থালায় ফেলিতেছেন এবং ছেলে বা মেয়েদের মাথায় চামর 
বুলাইয়৷ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন । গাযকের হাতে পয়স! তুলিয়৷ 
দিবার জন্ত ছেলেদের কি হুড়াহছুড়ি! কৃতিবাসের অমর পরার 
ছন্দে গায়ক রামায়ণ-কাহিনী আবৃতি করিয়া চলিয়াছেন। 
দোয়ারর। ধুয়। ধৰিয়াছে £ 
রামপদপন্ধজ ভঙ্গরে মন। 


যুক্ত প্রদেশের ভূমিতে বসিয়। এমনই করিবা বাংলার স্বপ্ন 
দেখেন যোগমায়!। 

ঠিকান। খু'জিয়। বিমল এক দিন তাহার কাছে আসিল। 

কে রে--বিমল ? কি করে এলি? 

প্রণাম করিয়া বিমল বলিল, যে করেই আমি--তুমি ত 
গেলে না। 

বউমা একল! রইলেন ত? 

তা কিকরব--তোষার অন্থুমতি ন! পেলে সে ভিটে ত্যাগ 
করবে না। 

পাগল! বড় তৃপ্তির হানি হাসিলেন যোগমায়। | একটু 
খিক! বলিলেন, বড্ড রোগ। হয়ে গিয়েছিস, রং হেন পুড়ে গেছে। 

বাবে না কেন, আমাদের কথ। আর কে ভাবে বল? 

যোগমায়ার বুকে অকম্থাৎ সপ্তসিন্ধু উৎলিয়া উঠিল। তাড়া- 
তাড়ি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া! লইলেন। 

যা। 

বালতিতে জল আছে-_হাত-পা ধুয়ে ঠা! হ। আমি আসছি। 

যোগমায়া আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছেন 
না। এত দীর্ঘ দিন পরে দেখা- বড় খামিয় সমুত্্র শান্ত হইয়াছে। 
সে সমুত্রে অকন্মাৎ পূর্ণিমার জোয়ার লাগ্গিলে তরঙ্গ-বেগকে সংবত 
করা বুঝি এমনই কঠিন। বিমলের এই বিবর্ণ মুখ- -অন্থযোগভরা 
কখা-_এ সঙ্থ করিবার মত মনোবল যোগমায়ার নাই। ন। 
পলাইয়। উপায় কি ?. 

রেকাৰী ভরিয়া জলখাবার লইয়া! তিনি ফিরিয়া আঙিলেন। 

বিমল বলিল, জাজই তোষায় যেতে হবে ম!। 
. আজ 1 তক কঠে প্রশ্ন করিব! যোগমায়। বিমলেছ পানে 
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হা। মাত্র ছটি দিন ছুটি আমার আছে। কাল গেলেও 
চলবে । কিন্তু বিশ্রাম না নিলে তারি কষ্ট হবে। 

কিন্ত আজ কি করে যাই বল.? এই সব কার হাতে বুঝিয়ে 
দিয়ে বাব? ঁ 

কেন, ষাদের বাড়ি ভার! বুঝে নিন ন!। 

তারা? কপালখানা আমার! তার! কি এখানে আছেন ? 
স্বদেশী করতে গিয়ে জেল হয়েছে যে? 

জেল! এক মুহুর্ত স্তব্ধ থাকিয়! মায়ের পানে তীক্ষ দুটিতে 
চাহিয়া বিমল বলিল, তোমার পরনে ওখান! কিসের কাপড় মা? 

খন্দরের। গিষ্নী যে-দিন জেলে যান--আমায় এক জোড় 
কাপড় দিয়ে বললেন, এইটি পরলেই আমাকে তোমার মনে 
পড়বে ভাই। তাই রোজ পরি। এমন দেবীর মত মান্ু-_তুই 
দেখতে পেলি নে তাকে। 

বিমল বলিল, দেবী দেখবার সৌভাগ্য আমাদের মেলে ন।-_ 
মা। 

বিমলের শুক স্বরে যোগমায়! অবাক হইয়! ক্ষণকাল তাহার 
মুখের পানে চাহিয়া! রহিলেন। পরে ঈৎ অন্ুযোগভরা কণ্ঠে 
কহিলেন, তুই জানিস নে বিমল, তাকে দেখবার ভাগ্য আলাদ।। 
সে ভাগ্য সকলের হয় ন!। বয়সে তিনি আমার চেয়ে হয়ত 
ৰড়ই হবেন, ও ভাবে কথা বললে আমার বড্ডই লাগে । 

বিমল হাসিয়। বলিল, তুমি ভূল করছ কেন মা। ও'দের সঙ্গে 
আমাদের যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক । পুলিসে আমি চাকরি কৰি 
ষে। 

তাই বলে মাথা! ফিনেছিস আর কি। 
যোগমায়৷ বিমলকে নিরস্ত করিলেন । 

নে, জলখাবার খেয়ে নে। 

নিচ্ছি। কিন্ত মা, এখানে আর একদণডও থাক! তোমার 
চলবে না । হিউয়েট রোডে আমার বন্ধুর বাড়ি জিনিসপত্তর 
আছে, তোমাকে সেইখানে যেতে হবে। 

আচ্ছা যাব'খন | তুই খেয়ে নে তো আগে। 

হাসিতে হাসিতে বিমল বলিল, ছেলেবেলায় কাক দেখিয়ে 
যেমন ছুধ খাওয়াতে--তেমনি ধারা করছ না তো? 

কাকে-বকে ভোলবার ছেলেই বটে তুমি ! যেটুকু ছুধ কাক 
ডেকে বিস্থুকে করে তোমায় খাইয়েছি--বমি করে সবটুকু ন৷ 
তুলে ছাড়তে কিন! । 

ছেলেবেলার অত্যাস এখনও আমার আছে । 

খুব বাহাহুর! মাকে জব্দ করবার কন্দী তোমাদের বলে 
দিতে হয় ন!। 

আর ছেলেদের জব্দ করতে মায়েরাও এমন তীর্থ খুঁজে 
নেন" 

হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়! জলযোগ শেষ হইল। বিমল 
বলিল, এইবার গুছিয়ে নাও। 

বীজ! ভাত চাপিয়ে এলাম এই মাত্তর--হরে-পুড়ে না যায়। 





ধমকেন্ হরে 


৪৮ 


স্পা 


যোগমায়! কিরিরা আসিলে বিদল বলিল, কিন্ত এখানে তো 
আমি খেতে পারব না--ম! | 

কেন? একটু থামিরা জান হাসিয়া বলিলেন, পুলিসে 
চাকরি কর বলে-. 

সেটাও কারণ, কিন্তু সবটুকু নর়। বন্ধু আমায় নিমন্ত্রণ 
করেছেন। 


পষসটিসট পলা 





বন্ধুর নেমস্তপ্লটাই তোমার বড় হ'ল! বিমলের নতমুখের 
পলি যোগমায়! বলিলেন, বেশ, তবে তা খাও 


এই তো! রাগ হ'ল! তোমায় নিতে এলাম সাত সমুদ্দ র 
তের নদী পেরিয়ে--আর তুমি-_ 

আমি তোমায় আসতে লিখি নি। 

মা। সাদরে হোগমায়াকে জড়াইয়। ধরিয়া বিমল বলিল, 
সত্যি বলনি? সত্যিনা? 

ছাড়-ছাড়, পাগল দেখ। হাসিয়া! ফেলিলেন যোগমায়া । 

আহায় শেষে বিমল বিশ্রাম করিতে রাজী হইল না। আজই 
যাব আমবা, গুছিয়ে নাও। 

যোগমায়া বলিলেন, না রে, ওদের সংসার, ওদের হাতে ন! 
তুলে দিয়ে আমি যেতে পারব না। 


অভিমান-আহত কণ্ঠে বিমল বলিল, আমি মিছেই এতদূর - 


ছুটে এলাম! 
নে। 

তুমি জবান মা, এদের সংসারে তৃমি আছ জানলে আমার 
চাকরির ক্ষতি হতে পারে। 

শঙ্কিত কঠে যোগমায়। বলিলেন, কেন রে? 

খবর তো কিছু রাখ ন|। 

খানিকক্ষণ ছই জনেই চুপচাপ করিয়! রহিলেন। সবশেষে 
কষুত্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া! যোগমায়া বলিলেন, খবর রাখি ন! বটে, 
তোর খবরট! তো রাখি। তোর শুধু চেহারাই বদলান নি খোক! ! 

বিমলের চক্ষু উচ্ছল হইয়! উঠিল। ওষ্ঠের কম্পন-আবেগে 
বন্ধিম রেখ! ফুটিল, কিন্তু সে কোন কথ! বলিল না। 

যোগমায়া অতটা! লক্ষ্য করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, তুই 
এক দিন আমার হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে কি বলেছিলি--মনে 
আছে? 

মাথা! নাড়িয়া৷ বিমল বলিল, না। ছেলেবেলার খেয়ালে কৰে 
কি করেছি--মনে নেই। 

আমার মনে আছে। পাজি ডি রসি রিনি, 
মোটা গুণচটের মত একখান! কাপড় দিয়েছিলি আমায় পরতে । 


অস্থির হইয়! বিমল উঠিয়! দাড়াইল, কহিল, আজ তাহলে যাবে . 


না? 


ফোগমার! হাসিয়া বলিলেন, আজ থাক ন!। 
খবর পাঠিয়ে দিই ক্ায়ের | 


অন্তত একটা 


গ্রাবালী 
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ভিটা রি রর করিনি ১ 
খবর পাঠাবে জেলে তো? ননী ছেলে! না ছা, ভার 
চেয়ে তুমি থাক। আমি বরঞ্চ অন্য ব্যবস্থা করব। 

কিসের ব্যবস্থা রে? 

নত মুখেই বিমল বলিল, আমাদের বখন ভূমি ভালবাস না." 
তখন নাই-ব! শুনলে সে কথা। 

তাহার কাধের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া সন্মেহক্ে 
যোগমায়! বলিলেন, তবু শুনিই ন!। 

না, শুনে কাজ নেই। মুখ কিয়্াইয়! বিমল মনে মনে 
হাসিল। মায়ের এই হূর্ববলতাটুকু সে চিরকাল পরম আনন্দে 
উপভোগ করিয়াছে। 

যোগমার। ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, আবার হি জার 
করলি খোকা? জানিস, এখনও তোর কান মলে দিতে পারি। 

তাই দাও না মা। তোমার ওপর জোর করব-_সেটুকু 
দাবিও যে খুঁজে পাচ্ছি না আজ। 

যোগমায়! পুনরায় বিশ্ময়ভরা দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া 
বলিলেন, কি বলছিস? 

বলছিলাম, একটু ইতস্ততঃ করিয়! মুখ নামাইয়! সে বলিল, 
তোমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল--বাপপিতামহের ভিটেয় 
তাদের প্রথম বংশধর যেন ভূমিষ্ঠ হয়। 

খোকা! আনন্দে যোগমায়! প্রায় আত্মহারা হইয়! উঠিলেন। 
চোখ দিয়! তাহার জল গড়াইয়! পড়িল। 

কাদছ কেন মা? 

ওরে অনেক কথ! আজ আমার মনে পড়ছে। টপ টপ 
করিয়। অবাধ্য অশ্রু বরিতে লাগিল । 

খানিকটা পরে শান্ত হইয়! চক্ষু মুছ্িয়া কহিলেন, আজ রাতিরে 
গাড়ি তো? . 

হা! মা। কিন্তু এ সংসার ফেলে তুমি যাবে কি করে? 


বাব--ওরে যাব। আর থাকতে পারব না আমি। শুষ্ক 
চোখের কোল পুনরায় চকু চক্‌ করিয়া! উঠিল। 

বিমল হাসিয়া বলিল, যাকে দেখ নি সেই হ'ল তোমার সব 
চেয়ে বড়! আর আমি। 


যোগমায়ার মুখ অশ্র-হাসিতে উচ্ছল হইয়। অপরূপ দেখাইল। 
কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন, টাকার চেয়ে সুদের যায়! ঢের বেশি 
খোকা। 


ক 


ভগবানকে একমনে ডাকার কল কিন! বল! যায় না--অস্তত 
যোগমায়ার সেই বিশ্বাস--সেই দিন অপরাহ্থে যেব! কিরিয়! আসিল । 

মাসীম, আমায় ছেড়ে দিলে। 

প্রণামরত রেবার চিবুক ধরিয়! আশীর্ব্াণী উচ্চারণ করিলেন 
যোগমায়। । কহিলেন, আসতেই যে হবে মা। আমি ভগবানের 
কাছে কায়মনোবাক্যে মানত করছিলাম । . 

কেন মাসী! 1 

বিমল এসেছে ওবেলা, জামাকে নিয়ে যেতে চায়। 

বেবার মুখখানি এই কথায় শুকাইয়া গেল। ছ'টি মাসে সে 
জানেনা বলাও জাঈয়ামে | গাজায় . আলোয় কক্সিতাজায 


ভাজ 


রৌক্লোভাপে এলাইয়। পড়িয়াছে। তবু কৃশাঙ্গী রেবার সৌশরধ্য 
তাহাতে এতটুকু হাস হয় নাই। গোৌরবর্ণট আরও উক্ছবল 
হইয়াছে; পরিসর ললাট ও ভাসমান চক্ষু ছর্ট লাবণ্যের 
পরিমণ্ডল রচন। করিয়াছ্ছে। তপস্যামন্রা গৌরীর ব্যোতিষিকীশ 
মুখমগ্ুলের মতই তাহা প্রোজ্ছল। 

তুমি এলে বাচলাম। 

মাসীমা, আমাকে একল! ফেলে রেখে আপনি যাবেন ? 

যোগমায়! সন্দেহে কহিলেন, একল! কেন মাঃ নন্তকে একটা 
তাখ করে দাও না। 

ইস্‌ তিনি এসে তো! সব করবেন। বারা উড 
যেমন--আমারও তেমনি । 

তোমর! চৈ চৈ করে বেড়িও না, মা। এইবার গুছিয়ে ঘর- 
সংসার কর। 

এই তে ঘর-সংসার করে এলাম, মাসীম। | 

না না, ওসব পাগলামি আর করো! ন| | 

উত্তর ন! দিয়া রেব। হাসিতে লাগিল। 

তাহলে আজ রাত্তিরের গাড়িতেই আমি যাব ম1। 

আপনাকে ধরে রাখতে তো! পারব ন|!। সে জোর আমার 
নেই। 


ছল ছল চোখে রেবার চিবুক স্পর্শ করিয়া যোগমায়া৷ বলিলেন, 
সে জোর তোমার আছে, কিন্ত বউমা! আমার একলাটটি ভিটে 
আগলে পড়ে আছেন। ছেলেমান্থুয বউ। 

রেব৷ বলিল, ন1 মাসীমা, তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। আপনার 
যাওয়া উচিত। 

পাপিী আমি- প্রয়াগে সারা জীবনট। কাটাতে এসেছিলাম-_ 
পারলাম ন! | দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন যোগমায়া । 

রেব! বলিল, ন! মাসীম!, ওই গঙ্গার চর আপনার জন্ত নয়। 
ওখানে হয়ত পুণ্যি আছে কিন্ত সে পুণ্য অর্জনে সবাই তো 
তৃপ্তি পায় না। 

পুখ্য করে বারা তৃপ্তি পান-তীরা সাধু-সল্প্যেপী লোক। 
ভারা দেবতা, আমর! সংসারের জীব । তীর্থভূমি ছাড়িবার ছঃখে 
সত্যই ভিয়মাণ হইয়। পড়িলেন। 

মানীমা, আমার একটি সাধ আছে। 

কি সাধ ম | বল, লঙ্জ। কি? 

এ বেলার আপনি খান না--কিছু জলখাবার বদি করে 
দিই. | 

খুৎধু'তানি যে মনের মধ্যে না জাঙগিল তাহা নহে, কিন্ত 
স্নেহের উত্তাপে নিষ্ঠার কাঠিন্ত তখন ভ্রবীভূত হইতে আরম 
ছইয়াছে। বিদাযবেলার তীত্র বেদনার সব ভুলাইয়।-দেওয়। 
ই আাকানাটি বোইরারুর নত অন নাও হই গাটিরাছে 
ততক্ষণে । 

হাসিমুখে বলিলেন, বরজপ্ তর রন 
যা। কিন্ত আচমনী তে। রাতিরে খাই নে। 05 
দিযে দিও-একটু হ] হয় মিই--- . ... পু 





জায়াজাল 


৩৪৯ 


মমি সস পপ 


জলযোগ শেষ হইলে বেবা বলিল, মাসীমা, আপনার কিন্ত 
হার হ'ল আজ। 

কেন? 

মনে করে দেখুন দেখি-_সেই ভাত্র মাসের কথা । মনে 
পড়ে না? কালীঘাটে-_ 

যোগমায়! হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমায় চিনতে পেবেছিলে 
মা? 

কেন পারব না! । সে-দিন দেবস্থানে আমার হাতের জল খান 
নি বলেই তো আজ খাবার খাইয়ে আপনার জাত মেরে দিলাম 
মাসীমা | খিল খিল করিয়া রেবা হাসিয়া উঠিল। 

যোগমায়৷ এতটুকু লজ্জিত বা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন ন! । হাসি- 
মুখেই বলিলেন, তখন তো! আর তুমি আমার মেয়ে, ছিলে নাঃ 
ছিলে পরের বউ। তখন তোমার হাতের জল খেয়ে কেন জাত 
দিতে াব। একটু হাসিয়া বলিলেন, ত৷ প্রথম যে-দিন আমার 
দেখলে__সে-দ্িন আমায় জানালে না! কেন? 

জানাবার সময় পেলাম কৈ। এসেই তো! কাজের মধ্যে পড়ে 
গেলাম। আর দেখ! হবামাত্র বললে আপনার লজ্জা হ'ত না বুবি। 

মেয়েটি বুদ্ধিঘতী। এমন বউ লইয়া সংসারে মনোমালিন্ত 
কোনদিন ঘটে না। তাই ম্ুচরিতার মেয়ের আসনটি এমন 
অসঙ্কোচেই ও দখল করিতে পারিয়াছে। 

সবটুকুই বিদায়-বেলার উদার বিস্তৃত আকাশের মহিমা! নহে, 
প্রয়াগের চরভূমিও সেই আকাশের নীচেয় প্রশাস্তভাবে আত্মমগ্নের 
মত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। মান্থুবকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার-. 
বন্ধমূল সংস্কার কাটাইয়! নৃতন পথপ্রান্তের সন্ধান দেওয়ার কাজে 
চিরদিনই উহাদের সহযোগিতা। গভীর । 

খোকা, একটা কথা সত্যি বলবি? 

কিমা? 

তুই কি আমার ওপর রাগ করেছিস? 

হাসিতে হাসিতে বিমল বলিল, রাগ-_ কোথায় দেখলে ম! ? 

যোগমায়ার মুখের বিবাদ বিমলের হাসিতে কাটিল না। বিধগ্ 
স্বরেই তিনি বলিলেন, আজকালের কথ! বলছি না। যেন 
অনেক দিন থেকেই তুই বদলে গেছিস। তোর মনে কি কষ্ট-- 
আমায় বলবি নে--বাব! ? 

এই গ্রেহ-সম্ভাৰণে বিমলের চোখে জল আসিবার উপক্রম 
হইল। মায়ের ন্নেহ-সতর্ক দি হইতে মর্খব্যথার কালো! দাগটুকু 
দীর্ঘকাল লুকাইয়! রাখা চলে না। কিন্তু প্রকাশ করিয়াও লাভ 
নাই। মুখ কিরাইয়! উচ্চ হাসির শব্দ তুলিয়া সে বলিল, তুমি 
পাগল মা! 

মুখ ফেরালি কেন--আমার পানে চা । . 

বিমল চাহিল না! । ক্রতগামী গাড়ির তালে তালে মায়ের 
কথ। যেন সহশ্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পশ্চিমের কক্ষ 
প্রান্তর, চক্ষুপীড়াদায়ক কু কুটারখেনী, মাঠের বুকে গভীর ক্ষতের 
মত ডোবায়-সফিত সবুজ রঙের জল, জেণীবন্ধ আম ও পেসার! 
বাগান ক্রত বেগেই চক্ষুর সম্মুখ হইতে সন্ধি যাইতে লাগিল। 


৩৫৩ 


: প্রবাদী 
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খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, 'মা, আমরা কর্লকাত! হয়ে 
বাড়ি হাব। 

যোগমারা মাথ! নাড়িলেন। 

ট্রেনের গবাক্ষপথে গাছপাল1-_নদী-প্রান্তর--আকাশের টুকর! 
সবই--তীরবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে। একদৃট্টিতে যোগমায়! 


ইহাদের পলায়নের শোভাঘাত্র৷ দেখিতে লাগিলেন । এই শোডা।- 
যাত্রার মধ্যে--শৈশবকালের বিমলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়ার 
নিক্ষলত। অন্থুক্ষণই তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। যোগমায়ার 
চচ্ষু অঞ্চসজল হইয়া উঠিল । 

ক্রমশঃ 


ভারতীয় শিশ্পে মিথুনমৃস্তি 


শ্রীবিমলকুমার দত্ত 


ভারতীয় শিল্পে, বিশেষতঃ উড়িয্যায় ( পুরী, ভূবনেশ্বর 
ও কোনারকে ) মিথুনমুত্তির প্রাচুর্য দেখিয়া সাধারণভাবে 
মনে হয় যে, ইহা তদানীস্তন কালের শিল্পে জাতীয় হীন 
মনোভাবের পরিচয়-পত্র মাত্র, কিন্তু বিশেষভাবে ভারতীয় 
শিল্প আলোচনা করিলে ইহা! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
এই মিথ্নমৃত্তি কোন দেশের সাময়িক কৃষ্টি মান্স নহে 
এবং এই মৃত্তি-চিহ্ৃগুলির নিশ্মাণের পশ্চাতে গভীর তত্বসমূহ 
বর্তমান । ধাহার এই সকল তত্বেরে সহিত পরিচিত 
নহেন, তাহাদের কাছে এইগুলি অত্যন্ত অসুন্দর ও 
কুৎসিত বলিয়া মনে হয় । কিন্তু ভারতীয় শিল্পিগণ কোন 
কুৎসিত ব! অসুন্দর মনোভাব লইয়া বা মনোভাব হুষ্টির 
জন্ত এইগুলি নিশ্মাণ করেন নাই। 

ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, 
ষীশুরীষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব হইতে মুসলমান 
রাজাদের রাজত্ব-কাল পধ্যস্ত এই মিথুনমৃত্ঠি-চিহ্ুটি সারা 
ভারতের শিল্পে বিদ্যমান ছিল। গ্রীষ্ট পূর্বাব্ধ তৃতীয় শতকে 
নিশ্মিত একাটি জৈন-ন্যভের গাত্রে নরনারীর আলিঙ্গনাবন্ধ 
মৃত্তির সন্ধান আমরা প্রথম পাই লক্ষৌ-যাদুঘরে। ইহার 
পর বুদ্ধগয়ায় (২য় শ্রীষ্টপূর্ববা্ষ )১ কালিগুহা-্যন্তে (১ম 
শ্রীটপূর্ববাব), গান্ধারে ( ১ম খ্রীষ্টাব্দ ), মথুরায় (২য় খ্রীষ্টাব), 
দক্ষিণ-ভারতে, বাংলায়, অজস্তা, ইলোরা এবং আইহোলের 
মন্দিরগাত্রে গুপ্ত এবং প্রাকৃগুপ্তযুগের এইরূপ জী-পুরুষের 
সম্ভোগ-মৃত্তির নিদর্শন প্রচ্র পরিমাণে পাইয়া থাকি। 
ইহার মধ্যে উড়িষ্যার, বিশেষতঃ কোনারকের মৃত্তিগুলি 
€ ১২৩৮-৬৪ ) বিশেষ ভাব-প্রকাশক ও নিধুত। ভারতীয় 
শিল্পে মিথুনমৃত্তির ক্রম-বিকাশ সন্বদ্ধে ১৯২৫ সালের “ক্বপমে, 
লিখিত স্থবিখ্যাত কলাশিল্পবিদ্‌ শ্রীযুত অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গো- 
পাধ্যায়ের “14161001088 30 [0038 &7৮* নামক প্রবন্ধটি 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


পৌরাণিক :-_বুহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, 
বিশ্বের স্্টিকর্তা প্রজাপতি কেবলমাত্র আপনাতে সন্ত 
না হইয়া নিজের দেহ ছুই ভাগে ভাগ করেন এবং ফলে 
প্রকৃতি ও পুরুষের স্্টি হয়। যাজ্বন্ধ্য মুনি এইজন্য 
বলিয়াছেন যে, তাহার নিজের দেহ অর্থশস্যবীজের স্তায় 
অসম্পূর্ণ। ভগবান্‌ প্রজাপতি অতঃপর সেই স্ত্রী-দ্েহের 
সহিত সম্ভোগকাধ্যে নিযুক্ত হন এবং তাহার ' ফলে 
স্ষ্টি হয় এই বিশাল জগৎ্। সেইজন্তই স্ষ্িকাধ্যের 
সহায়ক চিহ্ৃ-স্বরূপ ভারতীয় স্থপতিগণ মন্দিরের প্রবেশ- 
পথের ছুই ধারে এবং মন্দিরগাত্রে এই মিথুনমুত্তির 
সৃষ্টি করিতেন । অগ্রিপুরাণে কথিত আছে যে, 
যেখানে বৃহৎ জলাশয়, ফলেফ্চুলে স্থশোভিত বনানী ও 
প্রমোদ-কানন বিদ্যমান, যেখানে সুন্দর হুন্দরীর সঙ্গে 
বিচরণ করে ; মঘুর ময়ূরী নৃতা করে, যরাল মরালীর পাছে 
উড়িয়া বেড়ায় সেই স্থানই মন্দির নিষ্মাপের একমাত্র 
উপযুক্ত স্থান। পুত্রী, কোনারক এবং ইলোরার মন্দির 
দর্শনে উপরিউক্ত শান্সরবাক্যের প্রয়োগ অন্ভৃত হয়; কিন্ত 
জনাকীর্ণ শহরে মন্দির নিশ্দাপের প্রয়োজন হইলে শিল্পী 
অপ্রাকৃত উপায়ে এঁ সমুদয় নিশ্বাণ করিয়া আনাধ্য 
দেবতাকে তুষ্ট করেন। ভারতের সমত্য দেবালয়ের আশে- 
পাশে বিভিন্ন আকারের জলাশয় আজিও দুষ্ট হয়। শিল্পী 
মন্দিরপার্শে কত্রিম কানন এবং জলাশয় নিশ্মাণ করিয়াই 
শুধু যে দেবতাকে তুষ্ট করেন তাহাই নহে, স্থনিপুণ হস্তে 
মন্দিরগাত্রে ফল-ফুল, লতাপাতা, নানা প্রকার পশুপক্ষীর 
চিজ এবং হুন্দর-স্ন্দরীর নানা প্রকার সম্ভোগ-চিত্র 
রূপায়িত করিয়া শাস্্বাক্য এবং নিয়ম অটুট রাখিয়া 
ইষ্টদেবকে তুষ্ট করেন। 
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গৃহনিষ্ধাণ কালে বংশদণ্ড, সম্মাজ্জনী, ছিন্নপাদুক! 
প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখার যে প্রথা অদ্যাপি দৃষ্ট হয় তদনুযায়ী 
মন্দিরগাবন্রে এই চিহৃগুলি সঙ্গিবি্ট করা হয়। উৎকল- 
খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়-- 

শ্বজ্রপাতাদি-ভীত্যাদদি বারণার্থং যথোদিতং। 

শিল্পশাস্্েংপি মন্তাদি বিন্তাসং পৌরুযাকতিং ॥” 
ভগবৎ-প্রাসাদের উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় 
নিবারপার্থে শিল্পী শাস্্োক্ত পুক্রষ-প্রকৃতি মন্যাদ্দির বিন্যাস 
সমাহিত হইল । এই ক্লোকটির অম্পষ্ট স্বতি হইতেই ডাঃ 
ভিন্দেপ্ট শ্মিথ বোধ হয় লিখিয়াছেন :-- 
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দার্শনিক £-লৌকিক ও পৌরাণিক শাস্ত্র ব্যতীত দর্শন- 
শান্তের মধ্য দিয়াও একদল ইহাদের স্থন্দর ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। দর্শনশাস্্ মতে-_“নির্ধ্বিকারাত্মকে চিন্তে ভাবঃ 
প্রথমঃ বিকারঃ1”৮ অর্থাৎ মনে ভগবদ্ভক্তি ও ভাবের 
প্রথম উন্মেষ ঘটাইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার 
করিতে হইবে যাহাতে মানব-মন ইন্রিয়-চাঞ্চল্যকর বিষয়ের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও নির্ব্বিকার ও নিশ্চঞ্চল থাকিতে 
পারে। ৬বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মতে, 
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শর নি 


20091799610) 800. 89106 

মানব-মন যখন সম্পূর্ণ নির্বিকার এবং নিশ্চঞ্চল, 
পার্থিব কোন সম্পদ, কোন লোড ও লালস! যখন তাহার 
মনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও তাহাকে বশীভূত করিতে 
ন! পারিয়া। সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, তখনই সেই মানব- 
মন ভগবদাবাঁধনায় একমাত্র উপযুক্ত ও অধিকারী। 
সাধারণ মানব কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্ধ্য 
এই বড় রিপুর তাড়নায় যে চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত হইবে ইহা 


ভারতীয় শিজে বিখুনমুস্তি 


, ৫5১ 


অতি সাধারণ কথা । ভগবান্‌ বুদ্ধকেও কঠিন ভাবে তপন্তা 


করিয়া তবে মার-বিজয়ী হইতে হইয়াছিল। যখন মাছ্ষ 
এই ফড়রিপুজমী হয় তখন তাহার মন হয় স্থির, নির্বিকার 
ও বিভেদবিহীন। বরামগ্রসাদ গাহিয়াছেন-_- 


*শুচি অশুচিরে লয়ে, 
দিব্য খাটে যবে শুবি; 
ধবে ছুই সতীনে পিরীত হবে 
( তখন) শ্যামা মাকে দেখতে পাবি ।* 


শুচি অশ্ুডচির বিভেদবিহীন মনই একমাত্র তাহার পৃজার 
অধিকারী 7; তখন তিনি পার্থিব সমস্ত জিনিসের মধ্যে তাহার 
লীলা ও তাহার রূপ দেখিতে পান । এই নির্বিকার বিভেদ- 
বিহীন মনের উপর কিছুই ছায়াপাত করিতে পারে 
না। মন্দির-গাত্রের সম্মুখেই নরনারীর এই দৈহিক 
মিলনমুত্তি এবং চিত্র যখন পৃজারীর মনকে লেশমান্র চঞ্চল 
করিতে পারে না, যখন পুজারী সম্পূর্ণরূপে রিপুগুলিকে 
দমন করিয়! তাহার করায়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন--তখনই 
পূজারী কঠিন পরীক্ষায় উ্তীণ হইয়া মন্দির মধ্যে পৃজার্থ 
প্রবেশের অধিকারী । বিশ্বকবির ভাষায়-“তিনি জন্ম 
মৃত্যু, হুখ ছুঃখ, পাপ পুণ্য, মিলন বিচ্ছেদের মাঝখানে 
স্তব্বভাবে বিরাক্ষমান। এই সংসারই তার চিরস্তন মন্দির |” 
সমস্ত পার্থিব লীলার মধ্যে সেই লীলাময় বিরাজমান, আবার 
তাহার মধ্যেই সব লীল! বর্তমান-এই সত্যের সম্যক্‌ 
উপলব্ধি করিয়া পূজারী যখন কোন বন্তর মধ্যে সেই লীলা- 
ময়ের লীলা ব্যতীত অন্ত কিছুই দেখিতে পান না, যখন 
তিনি এই ইইন্দ্রিয়গ্রাহ জগতের ভাকে আর সাড়া দিবেন 
না তখনই তিনি তাহার ইঞ্ঈদেবকে আরাধনার উপযুক্ত 
পাত্র । 

প্রথম এই মিথুনমুত্তির প্রয়োগ আমরা জৈন ও বৌদ্ধ 
মন্দিরের গাত্রে ও প্রবেশ-পথের সম্মুখে দেখিতে পাই। 
ইহাদের নিকট হইতে হিন্দুগণ এই চিহ্াট গ্রহণ করেন 
এবং ক্রমে ক্রমে তাহার নানান্ধপ স্বাধীন ব্যাখ্যা স্্টি 


করিতে থাকেন। উত্তরকালে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 


এই মুদ্তিটির ব্যাপক প্রকাশ হয় এবং কোন কোন স্থলে 
ইহা স্বাধীন দেবতার স্থান লাভ করে। 


উড়ন্ত ৰোম। 
গ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বর্তমান মহাযুদ্ধে মলোটভ জ্রেড-বাক্ষেট, ডিও চালিত ট্যান, 
- ম্যাঞ্নেটিক মাইম, ক্্যাসিং-ওনিয়ন প্রস্ভৃতি কতকগুলি, ভীবণ 
গরুতির ম্বারণান্তর এবং শক্র-সন্ধানী বাযিক কৌশল প্রয়োগের কথ! 


শুনা গিয়াছে। সম্প্রতি মি্রশক্তি ফরাসী উপকূলে অবতরণ 


করিবার পর ১৬ই জুন, শুক্রবার হইতে ইংলচের বিভিন্ন অঞ্চলে 


অভিনব এক মারণান্ের উৎপাত গুরু হইয়াছে । এই মারণায 


৩৫২ 


গ্রাবালী 


১৩৫১ 
যান্ত্রিক কৌশল এবং পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝিবার 
উপায় নাই। প্রকাশিত নক্গ! হইতে দেখা যায়-_ইহা সাধারণ 
একটি মনোপ্লেনের মত ; কিন্তু ষম্মুখভাগে কোন “প্রোপেলার” 
বা বৈহ্যতিক পাখার মত কোন 'ব্লেডে'র অস্তিত্ব নাই। 


গ উড়িবার জন্য কেবল ভান ও লেজ রহিয়াছে । পিছনের দিকে 


কামানের নলের মত একট! সক্ষমুখ নল শয়ান ভাবে স্থাপিত। 


এ তেন মধ্যস্ছলে অতি উচ্চ চাপের বায়ু ধরিরা রাখিবার জন্ 


॥ রাখিবার স্থান প্রায় লেজ পধ্যস্ত বিস্তৃত। 


কতকগুলি পাত্রের ব্যবস্থা আছে। তাহার চতুদ্দিকে পেক্রোল 
প্রেনটির গতি অথব৷ 


নর | দিকনিয়ন্তরণ করিবার জন্য লেজের দিকে অভ্যন্তরভাগে বট 
এ বা শবযংক্রিয বাস্ত্রিক কৌশলের ব্যবস্থা রহিয়াছে । এই সকল ব্যবস্থা 
লী হইতে বুঝিতে পার! যার-_পেক্ট্রোল এবং উচ্চ চাপের বাতাস একক 





সাধারণতঃ ফ্লাইং বস্‌ বা! উড়স্ত বোমা! নামে পরিচিত । ইহ! 
দেখিতে ঠিক ছোট একখানি এরোপ্লেনের মত; কিন্তু ইহাতে 
কোন চালক থাকে না। জাম্মানর! সাধারণতঃ অধিকৃত ফ্রাব্দের 
ক্যালে, বোলন প্রভৃতি সমুক্রোপকৃলবর্তী ঘাটি হইতে ইংলগ্ডের 
দিকে এগুলি ছাড়িয়া! দেয়। এই রবট-প্লেন প্রায় ২৫০* ফুট 
উপর দিয়া ঘণ্টায় ৩* হইতে ৩২* মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। 
একটা নির্দিষ্ট দূরত্থে উপনীত হইৰার পর ইহার দম ফুরাইয়া 
যায় এবং নীচের দিকে মুখ করিয়। কিঞ্চিৎ ঢালু ভাবে ভূমিতে 
অবতরণ করে। চলিবার সময় ইহ! হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হয় 
এবং তীবণ শব হইতে থাকে । শব্দ বন্ধ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
বিস্ফোরণ ঘটে। মাত্র কয়েক সেকেপ্ডের ব্যাপার। কাজেই 
স্ববট জাসিবার পর তাড়াতাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময় পাওয়। 
কঠিন । রাব্িবেলায় রবট-প্রেনের গতিবিধি সহজে ধর! পড়ে, কারণ 
ইহার লেজের দিকে একটা হলদে রঙের আলোকচ্ছট। দেখিতে 
পাওয়! যায়। সার্চ লাইট ফেলিলে ধোয়ার রেখার উপর আলে! 
প্রতিকলিত হইবার ফলে ইহার গতিবিধি বুঝিতে অসুবিধা হয় না। 
ইংল্ডের সমর-বিভাগ হইতে বল! হইয়াছে যে, যখন চালকহীন 
উড়ো-জাহাজের শব্দ বন্ধ হইবে এবং আলে! নিবিয়! যাইবে 
তখনই বুবিতে হইবে, বিস্ফোরণ ঘটিতে আর বিলম্ব নাই__পাঁচ 
হইতে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। 

ইলেপ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে উড়স্ত বোমার আবির্ভাবের পর 
অনেকেই ইহার নিশ্বাণ-কৌশল এবং পরিচালন-প্রণালী সম্বন্ধে 
বিভিন্ন রকমের জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন । কেহ বলেন, বোমা- 
নিক্ষেপকানী চালকবিহীন প্লেন যেডিও-তরঙ্গ সাহায্যে পরিচালিত 
হয়। কাহারও মতে--ইহার সহিত রেডিওর কোন সম্পর্ক নাই। 
ইহা! রবট-গ্লেন, স্বয়ংক্রিয় যস্ত্রসাহায্যে হাউই-এর মত নির্দিষ্ট 
ছুরত্ধে প্রেরিত হয়। মোটের উপর এই চালকবিহীন বোমারু 
সম্বন্ধে এখনও কোন সঠিক বিবরণ জান! বায় নাই। অন্প্রতি 
জরকারী ভাবে এই চালকবিহীন বিমানের একটি খসড়! নক্স! 
প্রকাশিত হুইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণ হইতে ববট-প্রেনের 
ফাধ্য-প্রখালী লত্ঘদ্ধে ঘোটামুটি একট! ধারণা জঅন্িলেও ইহান্ব 


মিশ্রিত হইয়! উক্ত শয়ান নলের মধ্যে উপস্থিত হয়। সেখানে 
স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এই উগ্র বিস্ফোরক দাহ পদার্থে অপ্নি-সংযোগের 
ফলে নলের সরু মুখ দিয়া পিছনের দিকে অতি প্রচণ্ড বেগে গ্যাস 
নির্গত হইতে থাকে । এই গ্যাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় প্লেনটি তীম- 
বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। সাধারণ হাউই-বান্বীর কথ! 
মনে করিলেই ব্যাপারটি সহজে বুঝিতে পার! যাইবে । প্লেনটিকে 
এমন ভাবে ছোড়। হয়--যাহাতে একবারেই উড়িয়। গিয়া! নিষ্ছিষ্ট 
লক্ষ্যস্থলে পড়িতে পারে। যাত্রাপথে রবট বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-সাহায্যে 





রেডিও-চালিত উড়ন্ত বোম! একখানি জাহানের গায়ে 
আখাত করিয়াছে 


নির্দিষ্ট দিক রক্ষ! করিয়। চলে । নির্চিষ্ট দিক ঠিক রাখিয়। চলিবায় 
জন্ত টপ্পেডোর মধ্যে যেমন জাইযোক্ষোপের ব্যবস্থা থাকে ইহাতেও 
সেরূপ কোন ব্যবস্থ। থাকিতে পারে। নির্ছি্উ দূরত্বে পৌঁছিবার 
মত প্রযোজনীয় জালানি পদার্থের বেশী কিছু উহাতে দেওয়া! হয় 
না; অথবা এমনও হইতে পারে যে, নির্ছিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার 
পর একট "্টাইম-স্ুইস্‌্* আপন! আপনি এঞ্জিনের সহিত হত্তরেয 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়! দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটি ভূমির দিকে সুখ 
কিয়! প্রায় খাড়। ভাবে মাটিতে নামিতে থাকে অথব! গ্লাইভারের 
মত ক্রমশঃ ঢালু ভাবে দূরে গিক়্া! অবতরণ কয়ে। ভূমি হইতে 
উপয়ের দিকে ঢালু ভাবে স্থাপিত বেল হইতে রবট-প্লেনটিকে কোন 
বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে হাউই-এর অত ছুড়িয়।! দেও! ইন্ব। 


০ 


বোলনের”বিভির হাটি হইতেই এইগুলি ডালের এ 
বেলী পরিমাণে ছোড়া! হইতেছে। বিগত 72 লি 


নয় মাস ধনিয়া ব্রিটিশ এবং আমেরিকান 
বোঙ্সাক্ষগুলি এই সকল ঘণাটির উপর 
বোমা বর্ষণ করিতেছে । ইহার ফলে 
কতকগুলি ঘাটি নিশ্চিহ্ন হওয়। সত্বেও 
আরও কতকগুলি অবশিষ্ট বহিয়াছে। 
এখনও এগুলি নষ্ট ঘরিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । 

“নিউজ ক্রনিকল” পত্রিকার সংবাদ- 
দাতা রোনান্ড ওয়াকার, জান্মীনীর এই 
গোপন অস্ত্রেরে গঠন-প্রেণালী সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন যে, এ সকল প্লেনের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে-_. 
প্রকাণ্ড একটি বোমা! । এই বোমাটিকে 
ঘ্িরিয্া! বেশীর ভাগগ কাঠ এবং কিছু 
ইস্পাতের সাহায্যে সাধারণ এরোপ্লেনের 
মত একটি যন্ত্র নিশ্মিত হইয়া থাকে। 
ইহাতে এমন একটি সম্ভ। দরের এপ্রিন বসান 
থাকে যাহা কেবল মাত্র একবারের জন্ত 
প্লেনটিকে শতাধিক মাইল চালাইয়৷ লইয়া যাইতে পারে। 

যত দুর প্রমাপ পাও! গিয়াছে তাহাতে মনে হয় 
বিস্ফোরণের পর ক্ষুদ্র ছিত্রপথে ভীষণ বেগে গ্যাস নিক্ধান্ত 
হুইবার সময় যে ধাকা লাগে তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্লেনখানি 
ক্রতগতিতে অগ্রসর হয়। কাজেই ইহাতে প্রোপেলারের 
কোন প্রয়োজন নাই । এই ধরণের প্রতিক্রিয়াঙ্গীল এঞ্জিনকে 'জেট- 
প্রোপেলড' ব! "রকেট" এপ্রিন বল! হয়। ইহাদের কাধ্য পন্থা সম্বন্ধে 
পরে আলোচন! করিতেছি । সংবাদদাতার মতে এই মারাম্মক 
অন্তর নাৎসীদের নূতন আবিষ্কার নহে। কারণ যুদ্ধের পূর্বেই 
বিমান-বিধ্বংসঈ কামানের সাহায্যে অব্যর্থ লক্ষ্য-ভেদ অভ্যাস 
করিবার জন্প ইংরেজরা] “কুইন বী” নামে বেতার চালিত এক 
প্রকার উড়ো-জাহাজ তৈয়ারী করিয়াছিল । জান্মানরাও কয়েক 
বছর পূর্ব হইতে বন্টিক সমুদ্রতীরে পিনেমুগ্ডিতে চালকবিহীন 
প্রেন নিন্দা করিবার জগ্ত পরীক্ষা চালাইতেছিল। এই সকল স্থান 
ধংস করিবার জন্জ “রয়েল এয়ার ফোঁস” গত আগষ্ট মাসে ভীহণ 
ভাবে বোম! বর্ষণ করে। - 

মাঞ্ষিন বৈজ্ঞানিক ডাঃ চাল'দ কেটারিং ২৫ বৎসর পূর্বে এক 
প্রকার হাওয়াই-বোম। আবিষ্কার করেন ; সম্প্রতি তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন যে নাৎসীদের এই মারণাস্ত্র নূতন কিছু আবিষ্কার 
নছে। পূর্বেই মার্কিণ বুক্তরাষ্্রে এই ধরণের একটি আবিফার 
হইয়াছিল ; কিন্ধু গবর্ণমেপ্ট পরে তাহা বাতিল করি দেয়। 
১৯১৯ সালের ২৫শে অগাষ্ট ডাঃ কেটারিং শ্বযংক্রিয্র বিমান- 
টর্পেডো! পেটেন্ট করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন, ইহাও 
বিস্ফোরক পদার্থ-পরিপূর্ণ উড়ো-জাহাজের মত। ইহার ফিছুকাল 


৬/9280৭০ ৪128108৬ 


0508৮885550 ৪ 80155 












ঠা৮ 09৬৬ ১৪8৫ ৪৮৪ 


৯৮8০৮ 895 


লন ও 1৪ 


সম্প্রতি ইংল্ডে যে উড়ন্ত বোমার উৎপাত সুরু হুইরাছে তাহার নক্সা 


পূর্বে মিঃ লরেঙ্স বাটস্পেরী অম্মরূপ একটি মারণাস্ত্রের নক্সা 
প্রস্তুত করেন। নাৎসীদের উড়ন্ত বোম! প্রক্ণত প্রস্তাবে এ 
রকমের এক প্রকার অন্ত্র। 


যাহা তউক, ইতিমধ্যে বর্তমান জুন মাসের আমেরিকার 
একখানি বৈজ্ঞানিক কাগজে জাশ্মানীর উড়ন্ত বোমা সম্বন্ধে যে 
খবর বাতির হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান- 
যোগ্য । বিবরণটি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা-প্রনু'ত। 
তিনি যে জাহাজে আদিতেছিলেন সে জাহাজখানি এই প্রকার 
একটি উড়ন্ত বোম। দ্বার! আক্রাস্ত হইয়াছিল । এই বিবরণে 
দেখা যায_বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ এই মারণান্ত্রের সম্মুখে 
দিকটার আকৃতি সাধারণ একটি ক্তান্মান বোমার মত। পিছনের 
দিকে দিক এবং গতিবিধি নিয়্্ণের স্বয়ংক্রিয় কৌশল এবং বেতার- 
তরঙ্গ সংগ্রাহক মন্ত্র স্থাপিত। বাতাসে উড়িবার জগ্ত বন্দটিতে 
সাধারণ এন্রোপ্লেনের মত ডানা ও লেজের পাখনা খাকিলেও 
সম্মুখের দিকে অগ্রলর হইবার জন্ত 'প্রোপেলাবে'র ব্যবস্থা নাই। 
লেজের দিকের সক নলের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে নিজ্ঞান্ত গ্যাসের 
ধাক্কায় যন্ত্রটি হাউইএর মত প্রচণ্ড বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর 
হয়। বোমাটির চতুদ্দিকে কাষ্ঠনিশ্মিত সাধারণ কাঠামোর 
সাহাফ্যে ডানা, লেজ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় অংশ নিন্মিত । 
হে 'রকেট' অথবা হাউইয়ের মত পদার্থের সাহায্যে ইহ সম্মুখের 
দিকে পরিচালিত হয় তাহ! খাকে বোমাটির নীচের দিকে একট। 
আলাদা! খোলের মধ্যে । এই উত্ভস্ত-বোহাটিকে দূরে অবস্থিত 
অপর একটি এবোপ্লেন হইতে ছাড়িয়! দেওয়া হয়। চলিবার 
সময় বস্্টার লেজের দিক -হইতে ধৃমকেতুয় পুচ্ছের মত উজ্জ্বল 


৫৪ 


পিপল পাঁপীপীপীপাপ প পশলা পি সপ পীত পিএ পলা বানর এক ২৩ ৩৪ 





আধুনিকতম 'রকেট' ব! “পার্সেল জেট-প্লেন' । ঘন্টায় ইহা 
৫০০ সাইলেরও বেশী চলিতে পায়ে । 


জালে নির্গত হ্টতে থাকে । এ আলে! দেখিয়। বেতার-তরঙগ 
যোগে দুরস্থিত এরোপ্সেন হইতে ইহাকে লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত 
করা হয়। 

প্রোপেলার-বিহীন এই ধরণের উড়ো-জাহাজকে সাধারণতঃ 
জেট-প্লেন (থে 17181)9 ) বলা হয। মোটের উপর এগুলি 
গ্যান, উত্তপ্ত বায়ু ব। বাম্পের ধাক্কায় চালিত সাধারণ প্রতিক্রিয়া 
শীল এগ্ষিন ছাড়! আর কিছুই নহে । বদি একটা খেলন! বেলুন 
ফুলাইবার পর মুখ বন্ধ না করিয়া ছাড়িয়। দেওয়। হয়, তবে কিরূপ 
অবস্থ! ঘটে? সকলেই লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন--নলের মত সক 
সুখ দিয়া জোরে বাতাস বাহির হইয়া! যাইবার ফলে বেলুনট। যেন 
দিশাঙ্কার হষইটয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে। 
বাতাসের ধাক্কীতেই বেলুনটার এক্প অবস্থা ঘটে । ইহাই 
'জেট-প্রোপেলড' ব! প্রতিক্রিয়াশীল এগ্রিনের কাধ্যকারিতার 
মূল রহন্ত। খেলনা-জাহাজ সকলেই দেখিয়াছেন। খেলনা- 
জাহাজের পিছনে ছুইটি সক্ু-মুখ-নলের মধ্য দিয় প্রবল বেগে 


কিরন লেপ লী শাল এপাশ 
ত তত জেলা ললীলী্া পা লাল পাপা পালা শালী পর তা লা পপ লী এ লী ক লিপ ৮ এ 


. ত্ট১ 
বাম্প নির্গত হওয়ার ফলে বেশ জোরে ধাক! লাগে । সেই 
ধাকার জাহাজটি সন্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। জেট-ট্ঠানগুলিও 
এই ভাবেই চলে । সহজ দাহা বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে ইহাতে 
এত জোরে ধাক্কা দিবার ব্যবস্থা কর! হইয়া! থাকে যে, গ্লেনটি 
খুব উচুতে উঠিষ্া ঘণ্টায় প্রায় ৫* মাইলেরও বেলী পথ অতিক্রম 
করিতে পারে। 


সম্প্রতি ইংলগু ও আমেরিকায় যে প্রোপেলার-বিহীন 
ফাইটার প্লেন নিশ্মিত হইতেছে সেগুলি সাধারণতঃ 179177)81 
শি 35808-এ পরিচালিত হইয়। থাকে । ছুই রকমের 
ব্যবস্থায় এই ৭9 855021/কে কাধ্যকরী কর! হইয়াছে । রকেট 


& ব| ভাউই-এর মত এক প্রকারের ব্যবস্থায় সুদ সিলিগারে নিদি্ 


পরিমাণ বিস্ফোরক জালানী পদার্থ সঞ্চিত বাখা! হয় । তাহাই 
যান্ত্রিক কৌশলে ক্রমশঃ বিস্ফোরিত হইতে হইতে উড়ন-যস্ত্রটিকে 
হাউইযের মত সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া যায়। কিন্তু [1:90779] 
26 958681))-এ উড়ন-যন্ত্রটি চলিবার সময় স্বয়ংক্রিয় পাম্পের 
মাহাষ্যে বায়ুমণ্ডল হইতে বাতাস টানিয়। লইর। একটি আবদ্ধ পাত্রে 
প্রেরিত হয়। এই উচ্চ চাপের বাতাস যাদ্দিক কৌশলে সেখান 
হইতে দহন-প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া! গ্যাসোলিনের সহিত মিশিত 
হইবার পর উগ্রদাহ্া পদার্থে পরিণত হইয়! থাকে। স্বয়ংক্রিয় 
যান্ত্রিক কৌশলে এই দাহ পদার্থ অপ্িস্কুলি্গের সাহায্যে জলিয়া 
উঠিয়া প্রবল চাপ উৎপন্ন করে এবং তছুৎপন্ন গ্যাস লেজের দিকে 
অবস্থিত সক্ক নলের মুখ দিয়! ভীষণ বেগে নির্গত হয় । ইহার ধাকায় 
প্লেনটি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এই গ্যাস বাহির 
হইয়া বাইবার পূর্ব্বে একটি টারবাইন যস্্বকে ঘুরাইয়া৷ বাতাসকে 
আবদ্ধ পাত্রে সঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিয়। দেয় । ফোজের 
দিকে গ্যাস বাহির হইয়া বাইবার নলের মুখটিকে যে-কোন দিকে 
ঘুরাইয়। দেওয়া যাইতে পারে । বেতার-তরঙ্গ যোগে “রিলে'র 
সাহায্যে এই নলের মুখ ঘুরাইয়া চালকহীন গ্লেনটিকে ইচ্ছামত 
যে-কোন দিকে পরিচালন কর! কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নঙ্কে। 


প্রতীক্ষা 


 দিগস্তের তীর হইতে বিনিম্মল ভোরের রৌদ্র যখন শালবনের 
ফণীকে ফাকে আগিয়! সম্মুখের মাঠের মধ্যে লুটাইয়! পড়ে, তখন 
তাহাদেরই জানালার পাশ দিয়া একটি ট্রেন ছুটিয়৷ চলিয়া! যায়। 
কারখানার কে। বাজির! গিবাছে, স্বামী এইমাত্র কাজে গিয়াছেন, 
ঠিক! বি কলতলায় বানন মাজিতে বসিয়াছে, উদ্থনে ভাত 
চাপাইয়। জান সারিয়! ইঙ্গির৷ সবে মাত্র সিছরের টিপ কপালে 
ছোরাইয়ান্ে,। এমন সমদ্ধ বিকি বিকি করিতে করিতে বছতুর 
হইতে ট্রেনখানা আসে, কোয়াটারগুলিকে পাশ কাটাইয়া জনতি- 
দুরের ক্রেশলে পি! একটু থামে, তার পরেই জাঁবার উদ্ঠস্বাসে 
ছুটিতে থাকে । সব কাজ নিংমযের মধ্যে ভুলিয়া গিয়া ইন্দিয়া 


শ্শচীক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জানালায় দড়ায়। দূরে, পাহাড়ের কোণ হইতে ূর্য উঠির! রেল- 
লাইনের উপর অপূর্ব মমতার ঝলমল করিয়া উঠে__পিছনে যতক্ষণ 
না ঝি ডাক দেয়, ততক্ষণ জানালার শিক ধরিয়া! সেই দিকে 
তাকাইর৷ ইন্দিরা চুপ করিয়! ধাড়াইয়! খাঁকে। 

গুনিতে গেলে দিনগুলি কম নয়, সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়। 
এম্নি করিয়াই ইন্দির। জানালায় দীড়াইয়! প্রত্যেকটি প্রভাত 
অতিবাহিত করিয়াছে । ভাবিতে গিয় অবাক হইতে হয়, এই, 
বৈচিত্র্যহীন একথেয়ে আটটা বংসর কেমন কিয়! কাটাই! 
আসিল সে! সেই ক্লোজ তোর রাত্রে উঠিয়। সবাক! চাপানো, সেই 
কারখানার তে সেই ছই প্রকোন্ঠের ঘন ঘন ত্র .কোবার্টার, সেই 


সপাসপিিপাপাপাস্পিসিত 


চিরন্তন মাত্র ছুইটি প্রামী তাহারা, কোনে! অন্দখও নাই, বিস্ুখও 
নাই--সেই একই কারখানার গল্প ছুই জনের মধ্যে, ইন্বার ভিতরে 
কেমন করিয়! তাহাদের দিনগুলি পায় হইতেছে ! 
মধ্যে মধ্যে ইশিরার্গ্রতাই কিছুই ভাল লাগে ন|। সাজগোজ, 
বেড়ানো, না, কিছুই না। ডান পাশে থাকে এক পাঞ্জাবী 
পরিবার, তাহাদের সঙ্গে ত ভার আলাপ জমেই না, উপরন্ত ব1 
পাশে যে বাঙালী পরিবারটি আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গেও ন|। 
গিশ্নীটি ত অদ্ভুত মাহ্থষ--কারো! সহিত আলাপ করে না, ঘরে এক 
পাল ছেলেমেয়ে, রাতদিন কান্নাকাটি, মারধোর লাগিয়াই আছে। 
ছেলেপিলে ইন্দিরার ভালই লাগে--নিজের তয় নাই বলিয়া 
অপরের ছেলেমেয়ে ভাল লাগিবে না, এমন কোন কর্ধাও নাই-_ 
কিন্ত ওদের ছেলেপিলেকে বদি কোনও দিন কাছে ডাকিয়াছে ত 
শাহাকে শুনাইয়া৷ শুনাইয়া ছেলেমেয়েদের উপর গিমীর কি 
* শাসন! লক্জায়, বিশ্ময়ে ইন্দিরা কাঠ হইয়। খানিকক্ষণ দীড়াইয়া 
রহিয়াছে। 
ভাল লাগে ন! ইন্দিরা । ইচ্ছ| হয়, সব ছাড়িয়-ছুড়িয়া 
অনেক দরে কোথাও নির্জনে চলিয়। বাইতে ! মনে পড়ে, সেই 
তাহাদের প্রাম। ঝিকি ঝিকি করিতে করিতে ট্রেন 'শালবনি' 
ট্েশনে গ্রিয়। থামে, এখান হইতে কোন্‌ দিকে--কত দূরে তাহাও 
সে সঠিক জানে না--'শালবনি' হইতে গরুর গাড়ীতে কয় ক্রোশ 
গেলেই তাহাদের প্রাম, “বউটি”। বিস্তৃত মাঠের পারে একটা 
বড় টিলার উপরে বটগাছ-ঘের! তাহাদের গ্রাম এক লজ্জানীল! 
£ বউয়ের মহই দেখায় দূর হইতে ।--অভ্ভূত-_অবর্ণনীয় তাহার 
সৌন্দর্য ! 
চাপিতে পারা যায় না, একট। নিঃশ্বাস আপনিই সাহির হইয়। 
পড়ে--জানাল! ছাড়িয়। ইন্দিরা রান্নাঘরের দিকে পা! বাড়ায় । 
ঘরের সাম্নে ছোট্র দালান ) দালানের সংলগ্নই রান্নাঘর । দালান 
পার হইতে গিয়াই অতক্কিত বিন্ময়ে ইন্দিরা দীড়াইয়। পড়ে। 
ব্যাপারট। তাহার কাছে একটা বিস্ময্ই বই কি! সেই যে 
কারখানায় চুকিয়াছ্ে, একটি দিনের জন্কও বিশ্রাম যাহার মেলে 
নাই-মেই একঘেয়ে সময়-বাধ। যাওয়া আর আসা--কাজ আর 
কাজ ছাড়া যাহাকে সে $এক দিনও দেখিতে পায় নাই-_নিতাস্ত 
অসময়ে তাঙ্কাকে পাওয়া--একট! ছুধিষহ বিশ্ময় ছাড়। কি-ইব! 
হু্টতে পারে! দরজ্ঞা ঠেলিয়। ধীর পদক্ষেপে অনাদি ঘরের দিকেই 
আসিতেছে--চোখের দৃষ্টি আর দেহের তঙ্গী, সব মিলিয়া 
কেমন অদ্ভুত ক্লান্ত দেখাইতেছে তাহাকে । 
“এ কি, কি হয়েছে! এমন অসময়ে ফিরে এলে যে?” 
স্ত্রীর দিকে শ্রান্ত চোখ ছুটি ক্ষণকালের জন্ত রাখিয়া মুখে 
একট ম্লান হাসি টানিয়৷ আনিল অনাদি, বলিল, “একটু-আধথটু 
জর হয়েছে বোধ হয়, ডাক্তার শুনলে না, দিলে 'সিক্‌* করে ।” 
স্বামীর কাছে চকিতে সরিয়। আদিল ইন্দিরা, গায়ে ছাত 
রাখির। চমকিয়! উঠিল, কহিল,_-“একটু নয়, এ যে বেশ জর! 
নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে শীগ.পির শুয়ে পড়, আমি বিছানা 
পেতে দিচ্ছি।* 
: কেবল ক্রকুষ্ঠিক স্বামী-সেবার, জন্য নহে,. দৈনশ্দিন জীবনে 


না 


কিছু টৈচিত্র্য আনিবার জন্যও ইলদির! গোপদত্ত ধবধবে বিছ্বানার 
চাদর আর বাঁলিসের ওয়াড় বাহির করিয়া আনিয়া, জতি বন্ধে 
বিষ্বান। করিতে বসিল। হাসিল: অনাদি, কহিল, “খট! ক'বে 
অত বিছানা বদলাচ্ছ যে? নতৃন ক'রে ঝুলপব্যা কয়বে নাকি, 
বল ত ফুল এনে দি!” 

“না গো, অমন ঠাট্টা কোরো! না । আমার বড় ভয় কংছে, 
তোমার ত হঠাৎ এমন অন্থথ-বিস্ুখ হয় না!" 

“আরে, সে-ই ত হয়েছে যত গণ্ডগোল ! নয়ত কুলি মন্ভুর- 
দের এই একশ' টেম্পারেচার,__-একে আবার আমল দেয় কে? 
ফোরম্যান-ব্যাট। ত নজরই করলে ন1--শেবকালে সাহেব নিয়ে 
এসে ধরে ফেললে । হাজার হোক্‌ খাঁটি সাহেব, ৪-ত' আব 

ণ্টশ্যাস্থ' নয়! এসেই বললে 'ঘোষ, তোমায় আজ বড্ড কাচিল 
দেখাচ্ছে যে, তুমি কি অন্ুস্থ?' বললাম, “হা! সাছেব, মাথাটা 
কামড়াচ্ছে বড্ড, সামান্য একটু জর হযেছে হয়ত!” সাহেব 
অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল, বললে, “তামার ত হঠাৎ এরকম অসুখ 
করে না।' ওদিকে ফোরম্যান্টার মাথায় যেন বাজ পড়েছে, 
ব্যাটা ষেন তাই ই! হা ক'রে ছুটে এসে বললে, ও কিছু নয়, 
ফ্যানের নীচে বসলে এখ খুনি সেরে বাষে।' আরে সাহেব কি 
একেবারে অতই বোক11 শত হলেও একট! ডিপার্টমেপ্টের 
স্ুপারিন্টেপ্ডেট--হর্তাকর্তা বিধাত।, সেকি আর ওর এ্ছে'ছে! 
কথায় বিশ্বাস করবে, দিলে সে অমনি আমায় পাঠিয়ে ডাক্তারের 
কাছে, ডাক্তার দিলে 'সিক' ক'রে। এইবার ঠ্যাল! বুঝৃক গিয়ে 
এ ব্যাট টণান্থ-ফোরম্যান্ট। । আমি বাড়ী চলে এসেছি, এইবার 
চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম ক'রে বসে কেমন ও-ব্যাটা সিগারেট 
ফ্রোকে দেখা যাবে !--বলিয়া আপনার কোৌতুকে আপনিই 
হাসিয়! উঠিল অনাদি । 

বিছবান। ততক্ষণে পরিপা্টারপে সাজানে! হইরা গিয়াছে 
ইঙ্গিরার । খাট হইতে নামিয়! স্বামীর কাছে দাড়াইল, বলিল, 
*“পোবাকট। বদলে নিয়ে আগে বিছানার গিয়ে শুয়ে পড়, ভার 
পরে গল্প হবে'খন ।” বলিয়। আর ফীড়াইল না, চলিয়া গেল 
রাক়াঘরে। খানিকক্ষণ পরে যখন ঘরে চলিয়া আসিল, দেখিল, 
পোষাক বদ্লাইয়! বিছানায় শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়া অনাদি 
বিড়ির পর বিড়ি টানিয়। চলিয়াছে। “নাঃ, তোমাকে নিয়ে জার 
পারা গেল না, আবার এ ছাইগুলো টান্ছ অত করে?” ঠিক 
কোৌতুকও নয়, আবার তয়ও নয়, কণ্ঠে এক অদ্ভূত অন্থনন্ধের স্বর 
আনিয়৷ অনাদি বলিয়া উঠিল, “দোহাই তোমার, সব গিয়ে শেষ- 
কালে এই সামান্য বিড়িতে এসে ঠেকেছি, এর ওপর আর কৃপা- 
দৃষ্টি কোরে না, তোমার কথায় একে একে সবই ছেড়ে ছুড়ে 
দিয়েছি ।” 

“ইস্‌, ছেড়েছ ন। আরও কিছু! পরশুদিন রাত্তিরেও তোমার 
মুখে আমি গন্ধ পেয়েছিলাম ।” নিকপাযেষ মত হাসিয়া ফেলিল 
অনাদি, বলিল, “তোমার কাছ থেকে যে কিছুই লুকোনে। বায় না 

দেখছি ! সে-দিন কিন্তু আমার দোষ ছিল না; এ ভতঙচ্ছাড়া 
যহেনটা, ষহ্ধেনকে চেনে! ত1? এ যে পাৎল। ঢ্যাঙাপানা. কালে! 
লোকটি, ফেমন কেমন-ঠেট বেঁকিয়ে হাসে, সামনের. -ছটে। দাত 
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নেই--আদে, আগে আগে আমাদের বাড়ীতেও আসত যে 
গে! 1--& মঞ্েনটাই সে-দিন টানতে টান্তে নিয়ে গেল এ ষ্টেসন 
ছাড়িয়ে লাইনে ওপার-একটা টিন-ঘের! নতুন দোকান করেছে 
নাকি--সেইখানে | ত। বেশী কিছু নয়, সামান্য-"" ।--বাধা দিয়! 
ইল্দিয়। বলিয়! ওঠে, “থাক, ও সব বাজে কথ! ত শুনতে চাই নি। 
কথ! হচ্ছে, এই যে জর গায়ে হাসপাতাল ঘুরে এলে, ওষুধ কই? 
ডাক্কার কি ওষুধ দেয় নি?” 

“আরে যেখে দাও তোমার ওষুধ । ভারি তো এক ফ্রোট! 
জর, তার আবার ওষুধ! ডাক্তার লিখে দিয়েছিল,_-ও আর 
আমি আনি নি।” 

““তাছলে'*” 

*“তাহলে--কি ? আরে, আমার জর হয়েছে বলে তোমার 
ভাবনা হচ্ছে নাকি? হায় রে কপাল, কুলি-মজুরদের এই 
সামান্য জয়, এক জন্ত আবার এত ভাবনা, এর জন্জ আবার এত 
মন খারাপ! নাও, বিছ্বানার ওপর উঠে এসো, ভালে! ক'রে 
বসে! দেখি আমার কাছটাতে । ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও, 
বল, একটা গ্প বল।” 

সপহলিবাঘ্ মত এক সাংসারিক হু.'একট। কথা অথব। প্রতি- 
বাসীদের এর-ওয়-তার হু-একটা! মুখরোচক নিন্দা অথব! কার- 
খানারই শোনা কোন আত্মকলহের পল্পবিত কাহিনী ভিন্ন 
ইপির! আর কিছু খুঁজিয। না পাইয়। চুপ করির। থাকে; এবং 
খুঁজিয়৷ যে আর কিছু পাওয়া! যাইবেও না, ইহা। জানিয়াই' হয়ত 
অনাদি গল্প গুনিবার আর আগ্রহ প্রকাশ করে না,_বনুকালের 
পুর্নে। যে ক্যালেগারখানার শেষ পাতাটি আর ছেড়। হয় নাই, 
নিতান্ত মলিন হয়া দেওয়ালে এখনও ঝুলিয়া আছে-_তাহার 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়। থাকে । 

এক, ছই, তিন, চার, পাচ, ছয় দিনের দিন অনাদির আহ 
ছাড়িয়া গেল। সাত দিনের দিন কারখানার বীশীর সঙ্গে সঙ্গে 
বি্বানা ছাড়িয়া উঠিল বটে, কিন্ত কাজে গেল না। উম্থনে 
চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া ইন্দিরা রায়-ত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
দেখিল, অনাদি জাবার শুইয়া! পড়িবার উদ্যোগ কন্গিতেছে। 

“এ কি, গুয়ে পড়ছ যে, কাজে যাবে ন! ?" 

"নাং, আর ভাল লাগছে ন।।” 

“জর-টর় আসছে না ত?” 

গন ।” 

আর কথ অগ্রসর হইল ন1) ইন্দিরা জানালায় 
ঈাড়াইল; ভোরের ট্রেনখান! আসিতেছে বুঝি । 

“ইন্দিয়! !” ও 

ট্রেনখানি ততক্ষণে সামনে আসিয়া! পড়িয়াছে ; মুখ ন! 
কিদ্বাইয়াই ইন্দিরা বলিল, “কি বলছ ?” 

বিছান। ছাড়িয়! জনাদি স্ত্রী কাছে আসিয়। ঈাড়াইল। ট্রেন 
ততক্ষণে ষ্টেসনের দিকে চলিয়া! গিয়াছে । ধীরে ধীয়ে একখানা 
হাত রাখিল সম্মোহিত। ইন্দিরার কীথের উপর, বলিল, “এখানে 
আর ভাল লাগছে লা ইন্দির! চল, কোথাও চলে বাই আমরা । 

আনন্দ ফি বেদনা, সুখ কি ছুঃখ ইদ্দিয। কিছুই বুঝিতে পারিল 


পিয়া 


গ্রাধালী 
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না--ভাহার সমগ্র ্সায়-তত্রীর উপর দিয়া একট! অপূর্ব তরঙ্গ 
খেলিয়া গেল যেন ! কহিল, “যাবে ?” 

সমস্তই আজ ভুলিয়া! গরিয়াছে তাহারা, ঘর-সংসার--সৰ 
কিছু। জানালাগুলি খোলা, পৃবের ক্ৌন্র সদ্য ঘুমতাত! তুরস্ত 
শিগুর মত ভিতরে আসিয়া! খেল! জুড়িয়! দিয়াছে । ্ 

একট! অনির্বচনীয় স্বপ্রের জড়িম! মাধিয়া৷ অনাদির কণ্ঠস্বর 
ইন্দিরার কাছে ভাঙিয়। আসে-_“'কোথায় যাব, জান? এই 
রেলের লাইন যেখানে 'শালবনি' &্সনকে ছু'ষে বেকে চলে গেছে 
তারই পাশ দিষে বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে গিয়ে টিলাটির উপর ছবির 
মত ষে গ্রামখানি, সেইখানে |” 

“বউটি 1" 

“হা-গো-ছা, বউটি! এত ভাল লাগে আমার ও-জায়-. 
গ্রাটা। ওখানে থাকতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না । এক- 
এক সময় মনে. হয়, দিই এ সব ছেড়ে-ছুড়ে, চলে যাই ওখানে, এ 
চুপচাপ নিরিবিলির মধ্যে! আচ্ছা, ফৃত্যি করে বল ত ইন্দুঃ 
তোমার কি ওখানে যেতে মোটেই ইচ্ছ। করছে না? তোমার ত 
নিজের বাপের বাড়ী, একেবারে নিজের গ্রাম, তোমারও কি ভাল 
লাগেনা ওকে?” 

ইন্দিরা তবু চুপ করিয়া থাকে, উত্তর দিতে পারে না-_মনের 
কামন। নিতান্ত যাষাবর পাখীর মত আকাশে সাতার দিয়া 
বাইতে থাকে ! 

ঘন বাবলা-বনের ছায়ায় পান। পুকুরটি যখন গা হইয়া 
আসিয়াছে, কলমী-দামের ফাকে জলের উপর কাগজের নৌক1& 
ভাসাইযা। ঘরে ফিরিয়। আসিতে কিশোরী ইন্দিরার সে-দিন দেরি 
হইয়! গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে সে পায়ে-চল! ক্ষুত্র পথটি ধরিতে 
যাইবে এমন সময় দেখা হইয়। গেল সেই নবাগত অচেনা - 
ছেলেটির সঙ্গে, কোন্‌ এক কারখানায় চাকরি পাইয়া দিন 
কয়েকের জনা মাত্র সে নাকি তার মামার বাড়ীতে আসিম্লাছে 
বেড়াইতে। 

“তোমার শাম কি খুকী?” 

“পথ ছাড়ুন, আমি বাব।” 

“আহা, আগে বলই ন! নামট1।” & 

“বলব না । ছেড়ে দিন।” 

গ্ছাড়ব না।” 

রাগে ছুঃখে লজ্জায় শঙ্কায় ইন্দিরার সে-দিন চোখ ফাটিয়া কারা 
আসিতেছিল যেন, কদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল “'ন! ছেড়ে দিলে আমি 
এখ খুনি চীৎকার করে উঠব কিন্তু।” 

উত্তরে ছেলেটি হা-হ। করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। সার! 
প্রাণটাকে বিহ্বল করিয়া দিয়া সেই হাসি যেন এখনে! ভাগিয়া 
আসিতেছে ইন্দিরার কানে। 

অনাদি বলে, “কি ভাবছ ?” 

“ভাবছি, ভাবছি সেই জনেক দিনের পুরোনে! একটা কথা । 

কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের উপর পূর্ণ দৃ'টি রাখিরা অনাদি 
হাসির! ফেলে, বলে “ও, সেই পানাপুকুরের কাছ থেকে তোমায় 
হে ভাকাতি করে নিজে এসেছিলাম, মেই কখ। ভাবছ? বাবাঃ 


ভাঙে 


আমাকে দেখে কি ভর মেয়ের! তারপরে, সেই পানাপুকুরেরই 
পাশের বাড়ীতে বখন শুতদৃষ্টির সময় মুখ টিপে টিপে লুকিয়ে 
ল্রকিয়ে হাসি হচ্ছিল, তখন ও ভয়টা৷ কোথায় ছিল শুনি?” 
শ্যাও !” 

অনাদি হাসিয়। উঠে । পাশের বাড়ীর তড়িতে তখন ঢং ঢং 
করিয়। কয়টা যেন বাজিয়। যায়, কাণ পাতিয়া তাহারই ধ্বনি 
খানিকক্ষণ শোনে অনাদি, তারপরে আবার বলে, “সেই মামার 
বাড়ী এখন একেবারে খালি পড়ে আছে। যাবে ইন্দিরা, চল 
অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্তও বেড়িয়ে আসি, মাসখানেকের না হোক 
অন্ততঃ পনেরে! দিনের ছুটি আমি ঠিক নেবই। আজ চারটের 
পরই যাব সেই টশযান্থ ফোরম্যান্টার কাছে, এত দিন কাজ করছি 
একটি দিনও ছুটি নিই নি, কিন্তু আজ ছুটি চাই, মন যখন করেছি। 
তুমি সব গুছিয়ে তৈরি হ'য়ে নাও, যেমন ক'রে ভোক্‌ আমর! 
াবই ।” 





সুর্য তখন ঘুরিয়৷ আসিয়াছে পশ্চিমে । কিছুক্ষণ হইল, ফন 
জাম! পরিয়া, ছড়ি হাতে অনাদি বাহির হইয়া গিয়াছে । সংসারের 
প্রত্যেকটি তুচ্ছ জিনিসপত্রের স্পর্শে বীণার মত বঙ্কৃত হইযা। 
উঠিতেছে ইন্দির| ! একটির পর একটি জিনিস গুছাইযা তুলিতেছে, 
আর সমগ্র ন্নাযু-তন্ত্রীর উপর দিয়া একটির পর একটি অনির্বচনীয় 
সুখান্ুভূতি আসিয়া বারে বারে সঙ্গীত তুলি! যাইতেছে ! এই 
ছারিদ্র্, এই নিশ্পেষণ, এই বন্ধন, এই কারাগার এই অন্ধকার 
ভইতে অনেক দূরে গিয়া তাহাদের বিনিমুক্ক শ্বপ্প যেন অপর্ব স্বর্ণ 
বিভায় বলমল করিয়া উঠিয়াছে 

সন্ধ্যা ঘন হইবার কিছু পূর্বেই অনাদি ফিরিয়া আসিল । আসিয়া! 


হাতের ছড়ি ফেলিয়৷ দিল দূরে, গায়ের ফর্স| জামাথানি নিতাস্ত. 


অনাদরে খুলিয়। রাখিল, তারপরে চাভিল স্ত্রীর দিকে । ভারি 
স্থর একখান! শাড়ী পরিয়াছে সে, কপালে সি'ছরের টিপ, পায়ে 
আলতা সর্ব অবয়বে এক অনাবিল ন্িগ্কত1। ক্ষণকাল চুপ করিয়া 
রহিল, তারপরে কহিল, “হ'ল না ইন্দু, টা্যান্থু ব্যাটা কিছুতেই 
ছুটি দিলে না। ভাল কথায় চাইলাম ছুটি, ব্যাটা যেন খে'কী 
কুকুরের মত তেড়ে এল। শুধু কি তাই, সে কি যাচ্ছে-তাই 
গালাগাল ! বলে কিনা সাহেবের কাছে আমরা সব ওর নামে 
লাগাই, ওর মন্দ করবার চেষ্টাতেই নাকি আমর আছি।” 

মেঝেতে বাধ। অবস্থার যে বিছানাট। পড়ি! আছে, তাহার 
উপর বসিয়। পড়িল ইন্দিরা । বলিল “তারপর ?” 

“তার পর আর কি? তৃমি মনে করছ এতে আমাদের দাওয়া 
আট.কাবে? মোটেই না, একবার ঘখন মন করেছি তখন 
ষাবই এবং আজই, দশটার ট্রেনেই বাব, দেখি কে আমাদের 
আট.কায়! চাকৃরি? রইল কোম্পানীক্স চাকরি কোম্পানীতে, 
দরকার হ'লে-শালবনিতে গিয়ে চাষ ক'রে খাব, তবু এঁছাই 
চাক্রি আর নয় !” 

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া! ইন্দিরা বলে, “চাকরি ছেড়ে 
দেৰে? 

“সাব চাক্রি"--অনাদি সোজ। হইয়া উঠি! ছড়া, “একে 


প্রতীক্ষা! 


৩৫৭ 


পপির পা সপা্িপা্টসটিপাসিপসি পালি ৯ লা পা পলা পি পা পা শষ ০৯ ৯৭ সপপটিলশ 


তুম চাকরি বল? সেই যে কোন্‌ যুগে স্ুপারভাইজারীর চাকৃরি 
পেয়েছিলাম কারখানার & ছোট্ট ডিপার্টমেন্টে, আজ আট বৎসর 
হয়ে গেল সেই একই চাকৃরি করে চলেছি । ওঠ নেই, পড়া নেই 
সেই একঘেয়ে একই কাজ আর সঙ্গে সঙ্গে একই গালাগালি! 
আমার নীচে যারা কাজ করত খোসামোদ করে করে আজ 
তারাই দেখ গিয়ে এক-এক জন ফোরম্যান্‌ হয়ে দাড়িযেছে। 
আর আমি? কষ্ট করে লেখাপড় যা-কিছু শিখেছিলাম, কোন 
কাজে লাগল তা ? সেই যে এক টাক। বারে! আনার বোজে চুকে- 
ছিলাম আজও ক্রমাগত তারই ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি। 
সেই ভোরে ঘূম ভাঙতে না ভাঙতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে 
কারখানায় গিয়ে ঢোকা, আর বেরিয়ে আস সেষ্ বেল। পড়ে 
এলে চারটের ' সময়; সমস্ত দিনটাই বায় খাটুনির মধ্যে। ঘরে 
ফিরে এসে শরীবট! থাকে অবসন্ন, সারা রাতটা যায় হাত-পা- 
গুলোকে একটু বিরাম দিতে দিত্তেই। এর চেয়ে সারাদিন মাঠে 
চাবার কাজ করাও যে ভাল, সেখানে আনন্দ আছে। সেখানে 
যাচ্ছে-তাই গালাগালি দেবার জগ্ক কোন অতন্র উপরওয়াল! 
নেই। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর 
এই যে উদ্দেশ্যহীন আননহীন ভারবাহী পশুর মত জীবন কাটিয়ে 
দেওয়_একে তুমি চাকুরি বলো ? এ দি চাকুরি হয়। তবে এর 
মায়া আমি এখনই ছাড়লাম ।” 

ইন্দির! চুপ করিয়! থাকে । পুরুষের ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে যে 
নারীর জীবনও পাকে পাকে জড়াইয়া গেছে, এই শুনাতার 
হাহাকার হইতে সে দূরে সরিয়া রহিবে কেমন করিয়া? প্রাণ 
মনের প্রত্যেকটি রন্ধে, ইন্দিরার এই নিদাকুণ অন্থুভূতি ভরিয়া 
আছে । তবুও ধীর কণ্ঠে তাহাকে প্রশ্নঃ করিতে হয়, “্রিজাইন্‌ 
লিখে দিয়েছ ?” 

“রিজাইন্‌ লিখে দিতে গেলে আরও ছু-দিন থাকতে হয়। কোন 
দরকার নেই । আর একটি মুহূর্তও আমার এই করেদখানার 
মধ্যে থাকতে ইচ্ছা করছে না।” 

খানিকক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারি করিবাং পর অনাছগি বলে, 
*আমি এখন চল্লাম। যে জিনিসগুলো আমরা সঙ্গে নিতে 
পারলাম না, এক বন্ধুকে বলে যাই, সেগুলো! সে পরে বিক্ীী করে 
দেবে। তুমি তৈরি হয়ে খাক--আমি একটা ট্যাক্সিকে বলে রেখে 
আসি ) দশটার ট্রেনে আজ আমরা চলে যাবই |” 


০ পাশ শালা পাপা: ও তাস 


লে 


সারি সারি ক্ষুত্র কোরাটারগুলি ছাড়াইয! যে পথটা উচুনীচ 
হইয়! আকিয়া-বাকিয়! স্টেসনের দিকে চলিয়! গিয়াছে, সে পথে 
ট্যান্সি করিয়া যাওয়! হইল বটে, কিন্ত দশটার টেন ধরা আর খটিল 
না। ট্যাক্সি বখন ষ্টেসনে যবে পৌছিল, খন দশটার ট্রেন 
তাহাদের ছাড়াইয়া অনেকট! দূর চলিয়! গিয়াছে । 

মাটিতে প! দিয়াই নিকুপায়ের মত ইন্দিরা বলে, “কি হবে !” 

“কি আবার হবে? তুমি কি মনে করেছ আবার কিযে বাব 
সেই খাচার মধ্যে! কখখনে! না, সারারাত ব'সে থাক্‌ব ওয়েটিং- 
কমে-রাতটা কেটে গেলেই. আস্বে ভোরের বিবির 
বাওয়া আটফাবে কে, ইন্দি়! ?” 


৫৮ 


স্ত্রীকে ওয়েটিং-কমে ঠিকমত বসাইয়! দিয় কিছুক্ষণ পরে 
অনাদি বাতিরে জাসিয়। মেই নির্জন অন্ধকার প্লাটফশ্দের উপর 
পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। 

রাত্রি গভীর । মিট্ষিটে কতক গুলি মাত্র ক্ষুত্র প্রদীপের নক্ষত্র 
জালাইয়া রাখিয়া ভর! অমাবস্ত। আকাশ আর পৃথিবী ঘনান্ধকারে 
একাকার করিয়! দিয়াছে । ্টেসনের ওপারে কুখ্যাত পল্লী হইতে 
মাঝে মাঝে উন্মত্ত কোলাহল ভাসিয়। আসে । দ্াটফণ্ম ছাড়াইয়া 
খানিকট! দূরে ডিস্ট্যাপ্ট-সিগঞ্সালের এ যে লাল আলোটা দপদপ 
করিয়া জলিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া অনাদি দাড়াইয়া রহিল । 

কেহ যদি আসে- যাহাকে সে চেনে না, জানে না এমন এক 
অদ্ভুত কেহঞ্যদি এ অন্ধকারের মধ্য হতে অকম্মাৎ সম্মুখে 
আবিভূত হইয়! জিস্ভাস। করে--জীবন কাহাকে বলে, বলিতে 
পার? কি উত্তর দিবে অনাদি__জীবনকে কি সে জানে, না 
চিনিয়াছে “কোন দিন? সারাটা দিন কাটে যন্ত্রের ঘর্ঘরানিতে, 
জার রাত কাটে শরীর ও মনের অবলরনত। ঘুচাইউবার জগ্জ অস্থানে- 
কুস্থানে কোলাহলের মত্ততার মধ্যে--ইহাকে যদি জীবন বলে ত 
জীবন একট। প্রাণঙীন পুতুল-নাচ ৷ 

এ যে আকাশে নক্ষব্রটা দপদপ করিয়! জলিতেছে, একট! ব্যাকুল 

পিপানায় উচ্ভার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া! রহিল অনাদি । তারপর 
এক পা এক প1 করিয়া আবার পায়চারি করিতে আরম্ত করিল। 
টিকিট ঘরের কাছে গ্যাসের আলোটা। যেখানে যুছু মৃতু জলিতেছে, 
উহ্থার কাছাকাছি হইতেই কে একটি লোক একেবারে তাহার 
সম্মুখে আসিয়। পড়িল । চমক্‌ ভাঙিয়া গেল অনাদির ; স্পষ্ট করিয়। 
চাহিয়া! দেখিয়! চিনিতে পারিল লোকটিকে, বলিল, “আরে, মন্েন, 
এত রাজ্জে তুমি এখাতনে কোথ! থেকে ?” 


সামান্ম একটু খতমত খাইয়। গিয়াছিল মহেন, সাম্লাইয়া 
লইরা কহিল, “এই একটু.-.বুঝলে কিনা...ষ্টেসনের ওপারে গয়- 


ছিলাম । কিন্ত তোমার খবর কি, বলত? রাত দশটার পর 
কারখানা থেকে এসে আগেই তোমার বাসায় গেলাম, দেখি-* 
তালাবদ্ধ দরজা! আর এখন দেখছি “ইসনে, বলি ব্যাপারটা 
কি?” 

“এখান থেক্ষে আমর! চলে যাচ্ছি, ভাই ।” 

“চলে যাচ্ছ! ভার মানে? বলি, খবর শুনেছে? আজ 
সকালে তোমাদের স্ুপারিন্টেখ্ডেট সাহেবের সঙ্গে তোমাদের 
ফোরম্যান্‌ ্র্যাপারের যে এক খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল।" 

“কি রকম?” 

“আর বল কেন, তিন নম্বর ফার্নেসে কয়েছে 'ব্রেকু ডাউন", 
সাহ্বেব এসে ট্র্যাপারকে করলে ভীবণ গালাগাল। ই্র্যাপারও 
ছাড়ে নি, সে-ও সমানে কখা-কাটাকাটি করে, তারপরে তখ খুনি 
এক দরখাস্ত লিখে কাজে একেবারে ইস্তক! দিয়ে বাসায় চলে 
এসেছে । শুধু তাই নয়, তার 'রিজাইন্‌' হে সাহেব 'আ্যাক্মেপ্ট' 
করেছে, সে খবরও পাওয়া গেছে।” 


প্রবানী 


পা লামপপরি পি তা পা পাপা ৯ এষা পপি লা পাত পা পপ ভাত ওত সস লতা শত পিলার এ পট পা সি তলা ৩৯ পি পি পি পাত সপ দিন সালা তলত ০৯. ৯ ৯ ক পালা ও তাপ শন পাপা পালা পক বা পিসি পাত 


১৬৫১ 


রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেছিল অনাদি, কহিল, "তারপর ?" 

“তারপর আর কি, তোষাদের ওখানে এ এক ব্যাটাই ছিল 
ট'যাস্‌--এইবার সব ফোর্ম্যান্ই তোমাদের বাঙালী হয়ে যাবে 
আর কি!” 

“তার মানে ?” 

“মানে কি এখনও বোঝে নি? ওসব চলে যাচ্ছি টলে বাচ্ছি 
ছেড়ে দাও। তুমি ছিলে সুপারভাইজার, ফোরম্যানের পরেই । 
আর তোমাদের ডিপার্টমেপ্টে সবচেয়ে সিনিয়র এখন তুমিই ; তুমি 
বছি এ চাল্সট! ন। পাও ত আমি নাক-কান কেটে ফেলে দেবে! |” 

একাম্ত আগ্রহে তার হাতখান। ধরিয। ফেলিল অনাদি, কহিল, 
“সতা বল্ছ ?" 

- “সত্যি না ত কি মিথা| বলছি? শুধু তা-ও নয়, “তোমাদের 
ব্যানার্জার কাছে শুন্লাম, সাতেব নাকি একথাও আতামে বলেছে 
যে, 'ঘোষই হচ্ছে উপযুক্ত লোক, ওকেই আমি এবার চাক্সট। 
দেব!" এর পরেও সন্দেহ হচ্ছে নাকি তোমার ? যাও, এ সব 
বাজে কথ! ছেড়ে দিযে, কাল ভোবেই গিছে সাহেবের সঙ্গে দেখা 
করো, আমি বল্ছি, আর কাকুর নয়, এটা তোমার ভাগ্যেই 
আছে ।” 

আকাশে সেই নক্ষত্রটা এখনও সমানে দপদপ করিয়! 
জলিতেছে | সেই দিকে একবার ঢাহিয়! লইয়া মহ্হেনকে ডাকিয়া 
এক প্রকার ছুটিতে ছুটিতেই অনাদি এয়েটিং-কমের দিকে অগ্রসর 
হইল। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখ! গেল, যে পথট! স্টেসন 
ছাড়াইয়া। সারি সারি ক্ষুপ্র কোয়ার্টারগুলির মধ্য দিয়! কারখানার 
দিকে গিয়াছে সেই পথেই একখান। মোটর রাত্রির অন্ধকারের 
সঙ্গে মিশিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে । 





কোথাও এতটুকু ছণ্পতন হইয়াছে বলিয়া! মনে হইল ন|। 
দিগন্তের তীর হইতে নিশ্মল ভোরের রৌদ্র শালবনের ফাকে 
ফাকে আসিয়া সম্মুখের মাঠের মধো লুটাইয়া! পড়িয়াছে। স্বামী 
চলিয়! গ্লিয়াছে কারখানায় ; এমন সময় বহু দূর হইতে একট! 
অস্ফুট শব্দের লহরী তুলিয়। ভোরের টেনখানি আসিতে লাগিল। 
এই দীর্ঘ আট বৎসর একাস্ত আগ্রহে জানালায় দাড়াইয়া প্রত্যেকটি 
প্রভাত ধেমন করিয়। কাটাই! দিয়াছে, তেমনি করিয়াই আবার 
ইন্দির! জ্ঞানালার শিক চাপিয়। ধরিয়। দাড়াইয়া৷ রহিল । 

“বউটা” ! মাঠের পারে একট! বড় টিলার উপরে বটগাছ- 
ঘের! তাহাদের গ্রাম এক লজ্জাশীল! বউয়ের মতই দেখায় দুর 
হটতে--অদ্ভুত--অবর্ণনীয় তাহার সৌন্দধ ! ছই চক্ষু ভরিয়! 
সেই অবারিত অপরূপ সৌন্দধের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল 
ইঙ্গিরা। ৃ 

গাড়ী বোঝাই যাত্রী লইয়া টেনখানি আসিল, আর চলিয়! 
গেল। আর কত দিন--কত দিন যে তাহাকে এই একান্ত 
প্রতীক্ষায় বসিয়। থাকিতে হইবে, তাহা কে জানে? 


সাহিত্যে জাতীয়তা 


শ্ীন্ুলতা কর 


সাহিত্য বিশ্বমানবের সম্পত্তি, দেশকালের অতীত তার 
রূপ। সঙ্ধীর্ণ জাতীয়তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে স্থান পেতে পারে 
না, এমন একটা কথা বর্তমান যুগে শিক্ষিতদের মুখে প্রায়ই 
শোনা ষায়। কিন্তু এ কথার মধ্যে সত্য কোথায়? সর্ব্ব- 
দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে দেখা যায় যে জাতীয়তার 
একটা বিশেষ স্থান রয়েছে । এই জাতীয়তার প্রভাবের 
ফলে শ্রেষ্ঠ সাহিতাকদের বচনা সক্কীর্ণ ও অন্দার না 
হয়ে সুন্দর ও মহান্‌ হয়ে উঠেছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী 
হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা বিশ্বঞ্জনীনতাকে ভুলে 
যান না, তাদের রচনা এ কথারও সাক্ষা দেয়। তাদের 
বিশেষত্ব এই যে, জাতীয়তার মধ্য দিয়েই তার! বিশ্ব- 
জনীনতার অভিমুখে যান, দেশমাতৃকার রূপের মধ্য 
দিয়ে বিশ্বমায়ের রূপ ফুটিয়ে তোলেন । 
খল! সাহিতোও জাতীয়তার বিশেষ প্রভাব দেখা 
ষায়। অতীত কাল থেকে আজ পর্য্স্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা 
প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদী । 
বাল্সীকির বামায়ণের বাংলা অন্থবাদ করেছেন বাঙালী 
কবি কুত্তিবান। রুত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে বসে দেখতে 
পাই জাতীয়তা কবিকে কত দূর প্রেরণা দিয়েছে । নিজের 
দেশের ফল-ফুল, নদ-নদী, আচার-বাবহারের উল্লেখ করার 
জন্ত তিনি বাল্লীকির রচনার অনেক পরিবর্তন করেছেন, 
তার ফলে তার কাব্য এক অভিনব সৌন্দধ্যে মণ্ডিত হয়ে 
উঠেছে। মূলের সঙ্গে অন্থবাদের পার্থক্য ঘটেছে বটে, 
কিন্তু দেশপ্রেমিক কবির অন্তরের প্পেরণা পেয়ে বাংলা 
বামায়ণে এক নব সৌন্দধ্যলোকের কৃষ্টি হয়েছে। 
গঙ্৷ পৃথিবীতে নেমে যে পথ ধরে চলেছেন তার 
ছু-পাশের গ্রামের বর্ণনাচ্ছলে কবি নেড়াতলা, নদীয়া, 
আক্‌্নামহেশ এই সব বাংলার গ্রামের পরিচয় দিয়েছেন। 
ই্জজিৎ রামের সেনাদের হারিয়ে বাংলার ঢোলক বাজিয়ে 
লঙ্কায় প্রবেশ করলেন £-- 
“বানরের শুন এবে ক্রদনের রোল। 
লঙকার প্রবেশে বীয় বাজাইর। চোল।” 
বাঙালীর প্রিয় খাদ্য পিঠা, পাস্ত,য়া, খাজ! প্রভৃতির 
নাম ও বাংলার ফল, বামরভভা, জাম প্রভৃতির নামও কুত্বি- 
বাসী রামায়ণে স্থান পেয়েছে । রাবণের হাসি বর্ণনা কনে 
কুত্তিবাস লিখেছেন__ 
“কুড়ি পাতি দত্ত ষেলি দশানন হাসে। 
কেতকী কুস্থষ যেন ফোটে ভাগ্র মাসে ।” 
খবি ভরদ্াজ যে অন্ধ দিয়ে অতিথি-সেবা করছেন তা-_ 
ধনির্খল কোমল অল্প বেন যুখি কুল ।” : 


রাবণের ভয়ে সীতা--“জানকী কাপেন যেন কলার 
বাগুরি |” 

হ্ছমানের কথায় বানর-সেনার ভয় দূর হ'ল যেন ময়ূর 
"ছাড়িয়া মেঘ' দেখল। 

এই 'যৃথি স্কুল “কেতকী কুন্থম' “কলার বাগুরি' 
শ্ঠাড়িয়া মেঘ' কি বাংলার পল্লী-শোভা মনে করিয়ে 
দেয় না? 

এ ছাড়া কবি বাঙালীর সামাজিক জীবনের আচার- 
ব্যবহারের নিপুণ বর্ণনা করেছেন। বাঙালী বিবাহের 
শকালরাত্রি যাপন" রামসীতার বিবাহে স্থান পেয়েছে । 
সঙ্গিনীদের মধ্য থেকে বধূকে খুঁজে বার করার যে সুন্দর 
প্রথা বাঙালী বিবাহে অনুষ্ঠিত হয় তাও বাংলা রামায়ণে 
বয়েছে__ 
“করিলেন সীতা! বাম হস্তে শঙ্ঘধ্নি । 
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রথুষণি |” 

বাংল! রামায়ণে বাঙালী বজমায়ের নিবিড় স্পর্শ গভীর 
ভাবে অনুভব করে। 

নদ-নদী, পুষ্পভাগাক্রান্ত বাংলার পল্লীশোভা। সুখে দুঃখে 
স্পন্দিত বাঙালীর প্রাণ রামসীতার চিরমধুর কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে বাঙালীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 

এমনি ভাবে দেখতে পাই জাতীয়তার স্থরে ক্ৃত্তিবাস 
তার কাব্যধানিকে এক্প একান্তভাবে ধ্বনিত কনে 
তুলেছেন যে বাংল! রামায়ণ আমাদের কাছে জাতীয় 
মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। 

চার-শ বছর আগে কবিকক্কণ মুকুন্দাম জন্মেছিলেন 
বাংলাদেশে । তার রচিত চণ্তীকাব্য সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
এখনও আমরা সে কাব্যের সৌন্দর্ধয দেখে মুগ্ধ হুই। 


তার জীবন্-কাহিনী পড়লে দেখা যায় যে দেশপ্রেম তার 


. রচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, শুধু তাই নয্জ দেশপ্রেমই, 


তাকে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিল। তখন মুসলমান 
শাসকের অত্যাচারে প্রজ্জার জীবন ছূর্বহ হয়ে উঠেছিল। 
ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে অস্থির হয়ে কবি 
এক দিন গোপনে সপরিবারে দামুন্তা থেকে পালালেন। 
পথে নিদারুণ কষ্ট পেতে লাগলেন। “তৈল বিনা করি 
ক্লান” “শিশু কাদে ওদনের তরে" এই ছু-একটি কথায় তাদের 
শোচনীয় দুরবস্থা বোঝা! যায়। অনেঞ কষ্টের পর কবি 
মেদিনীপুরের হিন্দুরাজার আশ্রয়ে এসে পৌঁছলেন । 


বাজাঙ্ছগ্রহে তার অর্থকষ্ট দূর হ'ল ও তিনি কাব্যরচনায় 


প্রবৃত্ত হলেন। এই নিথবাক্ষণ দুঃখকষ্ট ভোগ করে কবির 


৬৩ 
মনে যে গভীয দেশপ্রেম জেগে উঠেছিল তাই ঠার 
কাব্যের, প্রেরণা জোগাল। 

পপঞ্জগণের প্রতি চত্তীর প্রশ্ন” চত্তীকাব্যের এই 
অধ্যায়ে দেশপ্রেমিক কবি রূপকচ্ছলে মুসলমান শাসকের 
অত্যাচারের তীক্র নিন্দা করেছেন । পণুরা যুদ্ধে হেরে 
ভগবতীর নিকট কাদছে,_ 
প্চণ্তী--সিছে তুষি যা! তেজা, পণুমধো তুষি রাজা, 
তোর নখে পাঁবাণ বিদরে । 
সুনিয়। তোমার রা, কল্প হয় সর্ধঘ গা, 
ফি কারণে ভয় কর নয়ে। 


সিংহ--বীর ক্ষতি অদভূত, দ্বিতীর় মের দূত, 
সমরে হানয়ে বীর রথ । 


চণ্তী--আদি ক্ষতি ছুম বাঘ কে পার তোমার লাগ, 
পবন দিনিতে পার জোরে । 
চব নখ হীরাধার, শন বজ্র সার 
কি কারণে ভর কর নরে। 
বাদ্ব_যঙ্গি গো শিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাভ, 
কি করিতে পারি জমি দুরে । 
বার্থ শহে তাগ বাণ, একে একে লর প্রাণ, 
দেখি বীরে প্রাণ কীগে চরে ॥” 
চণ্ডী ও পশুদের এহ সব কথোপকথন পডলে স্প্ইই 
মনে হয় কবি পশুযুদ্ধ উপলক্ষ্য করে মুসলমান শাদকের 
প্রবল অত্যাচারে পীড়িত হিন্দু প্রজার মনোবেধনা প্রকাশ 
করেছেন। ভালুক চণ্ডীকে কেঁদে বলছে, 
বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক । 
নেউগী চৌধুরী নহি, ন! বাখি তালুক |" 
এই 'অংপটিতে মামুধ শরিফের অত্যাচারে বিএত কবি 
তার নিজের ছুরবার পরিচগ্ দিয়েছেন । 
অত্যাচাক্সী শাসক পীড়নে তাকে চিরদিনের জদ্থু 
ধামুন্তা ত্যাগ করতে হ'ল, এই ছুঃখ তার মন থেকে কখনও 
মুছে খায় নি। ত্বদেশ-নির্ববাসিত কবির মনে দামুন্া গ্রামের 
সুন্দর ছবিখানি চিরদিনের জন্ত আকা হয়ে গিয়েছিল। 


চণ্তীকাব্যের শ্থচানায় তিনি নিত খ্য ত্র্ণনা করেছেন । 
সে গ্রামের সকজ লোকই খা 1 স্ৃস্তই সুন্দর, 
শ্দাসন্কার লোক বত চরণে রত 
সেই পুরী হরের ধরদী।” 


দামুন্তার দক্ষিণ পাডাজ যে-সব ত্রাক্ষণ, কায়ন্থ, বৈস্ত 
থাকেন, তারা সকগেই ক্লে শীঞে অভি উচ্চ । এই সজ্জন- 
প্রধান দক্ষিণ পাড় স্থপণ্ডিত ও স্থুকবির আবাসভৃমি,_ 
“কুলে লীলে নিরবধ্য কারস াঙ্গণ বৈচ্ 
ছাদিন্যাতি সঙ্জন প্রধান । 
অস্ভিশক় গুণ বাড়া সুখাত দক্দিণ রাড়া 
সুপ্তিত ছুকবি সমান” 
গ্রামের সজ্জনদের সাধুচরিত্রের প্রশংসায় তিনি মুখর 


খবালী 


১৬৫১ 


হয়ে উঠেছেন। এই গ্রামে ভাগ্যবান্‌ হরি নন্দী শিবকে 
ভমিদান করেছেন,_ 
শিবে দিল! ভূষিদান 


“হরি নন্দী ভাগাবান্‌ 
মাধব ওঝা! ধামাদিকরণী ।” 


বেদান্ত ও নিগম পান্ত্ে নিপুণ ঈশান পণ্ডিত মহাশয় 
সেখানে বাস করেন, 
“কাটা দিয়া বন্দী খাটা বেদান্ত নিম পাটা 
ঈশান পণ্ডিত মহাশয় ।” 
দামুন্তা গ্রামের প্রতোকটি পাড়া তার মনে জাকা হয়ে 
গেছে । কবি নিজের গ্রামে দেউলটি পধ্যন্ত সকাতবে 
স্মরণ করেছেন, 
প্বুঝিয়! তোমার তত্ব দেওল দিল ধুমদত 
কতকাল তথাই বেহার ৷” 
সে গ্রামের পত্বান্থ নদের নাম মনে পডাতে তার প্রাণে 
অবাক্ত বেদনা ৫ষ্গে উঠেছে । 
প্াজাসম সনির্শল তোমার চরণ দল 
পান কৈল! শিশুকাল হৈতে।” 
এই বলে শিবচপণ-নিঃল্ত রত্ান্র নদের নাম করেছেন। 
সেই পবিজ জণ পান করা জন্যই তিনি কবি হতে 
পেরেছেন, 
“সেই ত পুণের ফলে কবি হই শিশুকালে 
বুচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে |, 
এই বত্বান্চ নদের কুলে শক্কর অবশ্ঠীর্ণ হয়ে দামুগ্তাকে 
তীর্থভুমি করেছেন । 
প্থন্ত ধন্ত কলিকালে রক্ষা নদের বুলে 
অবতার করিল! শর । 
ধয়ি চবাদিতা নাম দামিন্তা করিল! ধাম 
তীর্ঘ কৈল! দেই সে নগর |” 
স্বর্গাদপি গৰীয়সী জন্সভূমি হতে ভিছিদার মামুদ 
শরিফের অত্যাচারে বিতাড়িত কবির মনোবেদনা 
আমাদের মস্তরকে ব্যধিত করে তোলে । দ্বেশের গুতি 
তার গভীর ভালবাসা কাব্যের উৎসে উৎসারিত হয়ে 
উঠেছে দেখতে পাই । 


পুরনো বাংলা-সাহিত্যের অনেক কাবোই আমরা 
কবিদের জাতীয়তা-গ্রীতির পরিচয় পাই । এই জাতীয্বতার 
স্থর, দেশকে অতিপ্রিয়র্ূপে ভালবাসার স্থর সাহিত্যক্ষেত্রে 
লোপ পায় নি। অতীত কাল থেকে এ কাল পধাস্ত বয়ে 
এসেছে তার ধারা। তারই পরিচয় পাওয়া যায় বিংশ 
শতাব্ধীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনায় । 

বক্ষিম প্রতিভার মূল উৎস এই দ্েশাত্মবোধ। 
কতভাবে কত প্রসঙ্গেই না তিনি এই গভীর চেতনা ব্যক্ত 
করেছেন। “আনন্দমমঠে' ছেখি দেশকে অরাজকতার হাত 
থেকে বাচাবার জন্ত বাংলার বীর যুবকেরা সন্ভানের ব্রত 
নিয়েছে । তারা এক দিকে সঙ্্যানী অপর দিকে যোছা!। 


ৰ্ন্ধা-রোডের উত্তর অংশে একটি চাত্সের দোকানের সম্মুখে কতকগুলি জিপের ?নকট সমবেত চাঁনাগণ 





অক্ষ-রপাগনে ব্যবহৃত অগ্রি-ক্েপণকফাৰী!বুদ্ধা্্-_(টু০ চদা) 








ভাজ লাহিজ্যে জান্ীরতা 
অত্যাচারীর ধনযত্ব অপহরণ করে নিরধ্যাতিতকে দান করা, 
অবাজক বাজ্য উদ্ধার করা তাদের অত । 


এই “আনন্দমঠের' ভিতর দিয়ে পরাধীনতার জন্ধ- 
তমসাচ্ছন্ন যুগে বদ্ধি্ব বাতালীকে শুনিয়েছেন মায়ের বন্দনা- 
গান। ০০৮৪১৮১১ 


.. সলকজ গীতলাং 
মাতরম্‌।” 

: ভবানন্দের এই অপূর্ব মাতৃবন্দনা শুনে মহেন্জ জিজ্ঞাসা 
করছেন--”এ ত দেশ এ ত মা নয়।” হিনিভ্যিনি ছি 
বন্দনার অর্থ বুঝিয়ে বললেন :-_ 

আমর! অন্ত 1 ষামি না। জননী জন্মভূষিশ্ট হ্্গাদপি গরীয়সী। 
আমর! হলি জন্মকূমিই জননী, আমাদের ম| নাই, বাঁপ নাই, তাই 
নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘয় নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল 
সেই জলা সুফল! মলয়জগ্ীতল| শল্তগ্তামলা__ 


পিন 
শন্ষগ্তুলাং 


এই আনন্দমঠের ভিতর দিয়ে বঙ্কিম বাঙালীকে 


দেখিয়েছেন মানবের তিন বূপ। 
প্রক্ষচারী মহেন্সকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন । সেখানে মহেম্ 
ঘেখিলেন এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না। সর্ববাতরগতূষিতা। জগদ্ধাতরী যু্তি। 
বহেজ্র জিজ্ঞাস! কয়িলেন ইনি কে? 
ক্র্ধ। মাধ! ছিলেন। 
নু রর রঙ 
্রন্ধগরী দ্বরং আগে আগে চলিলেন। মহেক্র সভয়ে পিছু পিছ 
চলিলেন। * * কক্ষীণালোকে এক কালীমুর্তি দেখিতে পাইলেন । 
স্র্খচারী বলিলেন, দেখ ম বা! হইয়াছেন । মহেজ্ সভডয়ে বলিলেন-_ 
জালী। , 
. শজ্রঙ্গ। কাণী -অন্ধকারসমাদ্ছা কালিকামন্নী ৷ হাতসর্বন্, এই- 
জন মগ্রিক1। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান--তাই ম! কঙ্কালমাজিনী । 
আপনার শিধ আপনার পদতলে দলিতেছেন-_হাঁয় ম1। 
ধা - ঙ্ঃ ১ 
ভ্র্গচানী বলিলেন-_“এই পথে আইস |” % % * 
সহসা ভাহাঙগিগের চক্ষে প্রাতঃহ্ধোর রশ্রিরাশি প্রন্াসিত 
ইল. + +* দোখিলেন এক শর্খর প্রত্বরবিশ্মিত প্রশঘ্ত নন্দিয়ের মধ্যে 
ও্যাতির্দগী হুবর্ণবির্ষিতা দশভুজ! প্রতিম! নবারুণ কিরণে জ্যোতির্রী 
হইয়। হানিতেছেন। বরক্ষচারী প্রশীষ করির। বলিলেন-এই যা যা 
হইবেন” 
- হট * রঃ ঙ 
. পগতুঙ্গা_মান। প্রহরণধা হিনী__শক্রবিষদ্দিনী-__বীফেপৃঠবিহারিগী 
স্ক্গিণে লগ্দমী ভাগ্যরূপিনী__বানদে বাণী বিস্তাবিজ্ঞানঘারিনী--সঙ্গে 
হলরদী কার্তিকের, কার্ধ্যসিদ্ধিয়লী গণেশ ++”. 
'্বেবীচৌধুরাদী'তেও দেখি ভানীঠাকুর সন্ন্যাসী 
যোগ্ধাদল গঠন করে অর্ক বাজ্য - উদ্ধারের ত্রত, 


-.যেমন ক্ষীর উপন্াসগুলির মধ্য. তেমনি: ভার নান্ন- 


'প্রহন্ধের যান: শ্বেকে নানা, ভাবে নানা. সপে দেশাব্মঘোধের :.. 
“আমার হুর্গোৎসব' এই 


প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 
,আরন্ধে জিখেছেন ৪ : 


সে উখ্জন্রি নিন 


গ১ 


স্পা পপি 





অনস্তরত্বকুষিতা _এক্ষণে কালগর্ভে খিল ভিত ঈশভূজ--ছশ- 
দি 


ক-_দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে দান! আবুধূরূপে নানা শক্তি শোভিত, 
পদতলে শক্র বিমদ্দিত ।” 

ক % দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম নাসেই নত কাল 
সেই প্রতিম। ডূবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসন্কুগ জলরাশি বাপিল। জজ- 
কল্লোলে বিশ্বংসার পুগ্নিল। তখন যুক্তকরে সজল নয়নে ভাকিতে 
লাশিলাম, উঠ মা হিরগ্ররী বঙ্গতুমি। উঠ ম!! এবার হুসন্তান হইব, 
মংপথে চলিব, তোমার সুখ রাখিব ।” 


এ ছাড়া “স্বদেশগ্রীতি', 'অন্থশীলন', 'ধর্মতব* এসবের : 
মধ্যেও বক্ধিমের দেশপ্রেমের প্রেরণায় উজ্জল রচনা দেখতে 
পাই। 

রবীন্্রকাবোও দেখি দেশগ্রীতি বিশ্বকবির কাব্যের 
কতখানি স্থান 'অশ্রিকার করে রয়েছে। কবির রচিত 


. শত শত গান, কবিতার মধা দিয়ে দেশের উপর একান্ত 


ভালবাপার পরিচয় ফুটে উঠেছে। দেশকে ভালবেলেই 
তিনি বিশ্বে প্রিয় হয়েছেন। 
বাংলা,মায়ের ভালবাসায় মুগ্ধ কবি গেয়েছেন :- 
*আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, 
আমার প্রাণে বাজায় বাশী॥ 
ও মা, কাগুনে তোর আমের বনে 
স্রাণে পাগল করে (মরি হায় হায় রে) 


ংলা-মায়ের কূপ দেখে দেখে মুগ্ধ কবির চোখের পলক 
পড়ে নাস" 
"ওগো যা 
তোমায় দেখে দেখে আখি নাকিরে। 
তোমার হুয়ার আঙ্গি খুলে গেছে 
সোখাক়্ মশিরে ॥ 
ডান হাতে তোর খরা হলে, 


পরাধীন মাতৃভূমির ব্যথায় বাধিত 'কবি মানের হুংখ 
দুর করবার জন্ত সন্ভবনদের আহ্বান করেছেন। 
- *একবাঁর তোরা মা বলির! ডাক, . 
জগত জনের অবণ জুড়াক্‌, 
হিমাস্্ি পাহাণ কেঁদে গলে যাক, : 
... মুখ ভুলে আজি চাহ রে।” 
কবি বলেছেন দেশের উপর একান্ত ..ভালবাসাই বিশ্ব- 
প্রেমের জন্ম দেয়। তাই তিনি দ্বেশমাতৃকার রূপের ডিতর 
দিয়ে বিশ্বদেবের দেখা পেয়েছেন। 
“ছে বিশ্বদেব, মোর কাছে ভুগি 
র দেখ গিলে আম কী বেশে? 
১৯৬ 


দেখিস তোদাহর বেশে । 
চে " ্ মার 


আত 








সাগর তোমার পরশি চরণ "ছে মোর চিত্ত, পুণাতীর্থে | 
প্ধূলি সঙ! করিছে হরণ ॥ জাগে রে ধীন্ে-- 
জাহবী তব হার-আন্তরণ এই ন্ডারতের মহা মানবের 
ছুলিছে বক্ষ' পর। সাগর-তীরে।” 
/5.১-চি এমনিভাবে দেখতে পাই যে অতীত থেকে আগ্জ পধ্যস্ত 
নিট সাহিত্যে জাতীয়তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে 
মোর লনাতন স্বদেশে 1” রয়েছে । যুগে যুগে কবির! দেশমাতৃকার বন্দনার ভিতর 


“ভারততীর্৭থ” কবিতাটিতেও কবি এই কথাই বলেছেন। 


দিয়ে বিশ্বঙনীনতার উদ্বোধন-গান- গেয়েছেন । 


সকল 


তাই তিনি ভারতভূমিতে দাড়িয়ে মহা-মানবের মিলনের দেশের, সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে জাতীয়তাকে বহু উর্ধে 


গান গেয়েছেন ₹- 


স্থান দেওয়া হয়েছে। 





ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও বিরোধ 
চিদ্ঘনানন্দ 


সর্বঅই রহিয়াছে মতের পার্থক্য ; শুধু ধর্মমত লইয়া 
নহে, রাষ্ট্রনীতি এবং কর্মপ্রণালী লইয়াও। 
অসহিষুঃরা, অশিক্ষিতের! করে তাই লইয়া ঝগড়া, বিবাদ, 
লু$ন, নারীহরণ, হত্যা, বহিষ্কার প্রভৃতি; জ্ঞানীরা করে 
মিলনের ব্যবস্থা, ত্যাগ ও ধীরতা গ্রহণ করিয়া, স্থপথ বাহির 
করিয়া, নিয়মের অধীন থাকিয়া, অযথা উন্মাদনা পরিত্যাগ 
করিয়া, __এক লক্ষ্যে চলিবার জন্ত, সক্জ্রীতির জন্ত, শক্তি ও 
শাস্তির নিমিত্ত । বহুতর বহুবিধ জটিল সমস্তাযুক্ত ব্রিটিশ 
সাহাজ্য চলে কেমন করিয়া? 

হিন্দু মুসলমানে বিরোধ সাম্প্রদায়িক রূপে, সর্বসাধারণ 
মধ্যে কোন দিনই প্রকাশ পায় নাই, যদি না কেহ বা কোন 
ছল তাহাদিগকে উক্কাইয়! দিয়াছে; আর তাহাও স্থায়ী হয় 
নাই অধিক কাল। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই 
বিদ্বেষটা প্রকাশিত হয় আগে, পৃরে তাহা ছড়ায় নিয় ্যরে। 
মারে আর মরে ইহারাই, বড়র1 থাকেন দূরে । এই বিদ্বেষ 
ও বিরোধ প্রবল হুইয়া উঠিয়াছে এই বিংশ শতাবীতে, 
কাহা! হইতে, কি উদ্দেশ্তে, কি প্রকারে, তাহা এখন শিক্ষিত 
ছুরদর্শী লোকের ভিতর কাহারও আর অজ্ঞাত নাই । 

অশান্তির বৃদ্ধি আর ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে 
পিছাইয়া দেওয়া ব্যতিরেকে এই বিবাদে হিন্দু-মুললমানের 
কি লাভ হইতেছে? উহা হইতে সমাজের কি স্বার্থ সিদ্ধি 
বা উন্নতি হইয়াছে, স্বার্থপর ছুই-চারি জন লোকের ব্যক্তি- 
গত স্থবিধা ব্যতিরেকে? কৃষককুল, নিম্ন গ্রেনীর লোক, 
মধ্যবিত্ত লোকের ধন-বিত্ত, সুখ-সথবিধা বাড়িয়াছে কি কোন 
সম্প্রদায়ের ? মরিয়া যায় নাই কি জনাহারে ও রোগে 
পচিশ লক্ষেও অধিক লোক বাংলায় ১৯৪৩ এ্ষ্টান্মে, 
ধাহাদের মধ্যে মুললমানের সংখ্যাই ছিল অধিক, সুসলমান- 


চলে নাই কি দিন দিন বৈদেশিক শোবণ হইতে নান! 
পথে? 

শক্তি, শাস্তি আর সমৃদ্ধি আসিতে পারে না সেই 
পরিবারে, সমাজে বা দেশে, যখন নিজেবাই বিবাদ করে। 
তাহা হইতে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়, লাভ হয় শক্র 
পক্ষের। 

সকল সম্প্রদায়েরই ভাল লোকেরা এই সব কথা বুঝিতে 
পারিয়াছেন, আর এঁক্যবন্ধ হইয়া কাজ করিবার নিমিত্ত, 
এক লক্ষ্যে উপনীত হইবার উদ্গেস্টে চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্ত সাফল্য আসিতেছে না সেই চেষ্টায়, কতকগুলি 
উত্তেজক প্রতিক্রিয়ার জন্য । 

বিরোধ বিদুবিত হুইয়া সকল সম্প্রদায় মধ্যে বত'মান 
অবস্থায়ও কি উপায়ে শাস্তি আসিতে পাবে ? 

ছইটা পথ আছে £ স্থায়ী ও অস্থায়ী । প্রথম হইতেছে-_ 
উভয় পক্ষের মিলন |, দ্বিতীয় হইতেছে-_ পরস্পরের শক্তি 
সামগন্ত। ইহাদের সে প্রথম পথটিই শ্রেঃ 

প্রথম পথে আক্ষ্টক (ক) পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা? 
(খ) সমান দুটি ও ন্যায় বিচার ঃ (গ) একই প্রকার 
স্বার্থ; (ঘ) সংযম ও সহিষুতা। 

এই গুলির ব্যাখ্যা হইতেছে £-_ 

(ক) হিন্দু যদি অহিন্দুকে স্বপা না করে, অশ্রদ্ধা 
না করে, সেও জামারই মত মান্য ইহা মনে করিয়া 
তাহাকে বথোচিত মধ্যাদ! দেয়, অপরেরাও যদি হিন্দুর সঙ্গে 
তেমনই ব্যবহার করে, ধর্ষ সম্পর্কে কোন বিতর্ক না করিয়া, 
তাহা হইলে এইখানেই গোলযোগের প্রধান কারখের 


অবসান হইতে পারে। 


(খ) ঘেখিতে হইবে ক্ষলের স্বার্থকে সমান ভাত, 


ভাতে 
(গ) ব্যাপক ব! সার্বজনীন বিষয়ে সকলেরই স্বার্থ 
যদি একই প্রকার হয়। 

(ঘ) সকলকেই সফল স্থলে সংযম ও সহিযুচতা 
অবলম্বন করিতে হুইবে। ধর সম্পর্কে এই সংযম ও 
সহিষ্থতার প্রমাণ দিতে হইবে বিশেষ রূপে। ইহার 
দৃষ্টান্ত বলিতেছি। 

নমাজের সময় মস্জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্য বাজাইয়া না 
গেলে কাহার কি ক্ষতি হইতে পাবে ? অন্য সময়ে বাদ্য 
বাজাইয়া গ্রতিম! লইয়া গেলেই বা কাহার কি ক্ষতি হয়? 

বাড়ীর পাশে হিন্দুর বাড়ী বা দেবালন্প রহিয়াছে; 
আবশ্তক মত সে ঢোল কালি বাজায়, ইহাতে এমন কি 
ক্ষতি হয় গ্রীষ্টানের বা মূনলমানের ? 

হিন্দুর গ্রতিমা ভাঙজিয়া না ফেলিলে কি অপরাধ হয় 
ঈশ্বরের নিকট ? তুমি যাও কেন সেই দিকে? অপরকে 
তোমার ধর্ম সম্প্রদায়তৃক্ত করিবার কি প্রয়োজন বহিয়াছে 
তোমার বাস্তব জীবনে? 

গো-হত্যা সমাজের দিক হইতে সকলের পক্ষেই ক্ষতি- 
কর। গো-বধ হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ । মুসলমান কোরবানি 
করিবে, সেই হেতু সে গরু মারিতে হয় মারুক, হিন্দুর 
সাক্ষাতে না মারিলেই ত গোল হয় না। 

ধর্ম লইয়া বিরোধ হইতেছে একটা হাশ্তকর ব্যাপার, 
যেহেতু ধর্ম একটা ভাবাত্মক ব্যক্তিগত বিষয়্। 

ঢাকার একজন সখী মুসলমান বলিয়াছিলেন, মুসলমান 
স্বপা করে হিন্দুর ধর্মকে, হিন্দুকে নয়; আর হিন্দু ঘ্বপা করে 
মুসলমানকে, তাহার ধর্মকে নয়। 

বুঝিয়া দেখিবার কথ! রহিয়াছে এখানে কিছু । ধর্মকে 
স্বণা করিতে পারে না কেহ, যদি সে বাস্তবিকই পোষণ করে 
আত্তিক্য বুদ্ধি। কেহ বুঝিতে না' পারিলেই অপরের ধর্ম 
মিথ্যা হইয়া যায় না। কেহই কদর্ধ কাজকে ভাল বলে ন। 
মাছষ সকলেই ; উপেক্ষার বিষয় নহে কিছুতেই । 

দ্বিতীয় পথ__শক্তি সামগ্রন্ত। 


বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি লইয়া মিত্রতা অসম্ভব। সবলের 


সহিত ছূর্বলের মিত্রতা অভিলাষ দয়া বা উপেক্ষার বিষয় । 


উড়িষ্যার লোমবংশ 


সমাজে ন্যায়বান্‌, সদিচ্ছাসম্প্ন লোক থাকিলেও 
কতকগুলি লোক থাকে স্বার্থপর, অল্পবৃদ্ধি, অদূরদর্শা আর 
উদ্ধত। কোন সমাজে বা দেশে এই প্রকার লোকের 
সংখ্যা বা ক্ষমতা যখন অধিক হইয়া পড়ে, তখন এই 
পথ গ্রহণ করাই অপরের একমাত্র কত'ব্য। 

হামিদা এদিব নামে এক তৃকণ বিছ্ধী মহিলা ভারত 
ভ্রমণে আসিম়াছিলেন। তিনি তাহার ভারত সম্বন্ধীয় 
পুস্তকে লিখিয়াছেন-_“[780058 579 1) 096 106180% 
0০৮, 11089810209 279 17) 6109 1001610০০৮৮ 
বলিতে পারি না কি সুত্রে তিনি ইহা! বুঝিতে পারিস 
ছিলেন। তবে দুই পক্ষই যদি গলিয়! আসে, তখন মিলন 
হইতে বিলম্ব থাকে না অধিক-__এই কথা সত্য । 

এই মিলনের জন্য আবশ্কক উভয় পক্ষে কতকগুলি 
বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্যাগ শ্বীকার ও সহিষ্ণতা। সেই সব 
হইতেছে এই ঃ_(ক) ভাব; (খ) ভাষা; (গ) 
পরিচ্ছদ ; (ঘ) সংস্কৃতি। 

(ক) পরস্পরের প্রতি অনুকূল ভাবকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

(খ) সর্বত্রই নিয়ম আছে, যে দেশে বাস করিবে 
সেই দেশেরই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। 

(গ) দেশ অনুযায়ী পরিচ্ছদ পরিতে হয়। ইউরোপ 
ও আমেরিকায় যে-সব এসিয়াবাসী যায় তাহার! সেই 
দেশের বেশই পরিয়া থাকে । ইহা হইতে ধর্মহানি ঘটে 
না নিশ্চিত। 

(ঘ) যে দেশে বাস করিতে হয়, সেই দেশেরই 
সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহা হইতে ধর্মহানি বা 
মর্ধাদার হ্রাস হইবে কেন? ভারতে নেক খ্রীষ্টান 
রছিয়াছেন, তাহারা তাহাদের ধর্মের পরিচয় ন! 
দেওয়া পর্বস্ত, বুঝিবার সাধ্য নাই যে, তাহারা! হিন্দু 
নহেন। 

বাষ্ট্র-গঠনের জন্য এই সব পরিবত্ণনের প্রয়োজনীয়তা! 
রহিয়াছে বিশেষ । 


2্িজা 


উড়িষ্যার সোমবংশ 
. অধ্যাপক জ্ীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ পিএইচ-ডি 


কিছুকাল পূর্বে .উড়িষ্যা প্রদেশের সম্বলপুর অঞ্চলস্থিত 
পানা রাজ্য হইতে আমার নিকট ছুইখানি নবাবিস্কত 
তাত্রশাসনের আলোক-চিত্র এবং প্রতিলিপি প্রেনিত 
হইয়াহির ।. .তাররজিপিছয় পাটনারাঞ্জের রাজধানী. বলণ- 
বর হইতে করের মাইল সর্যর্জী যারিভলা নার এটা 


আবিষ্কৃত হয়। উা স্থানীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের হস্তগত 
হইলে এ বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় ফলকগুলি বথাবথরূণে 
পরিষ্কার করেন এবং লিপিদ্বয়ের পাঠ প্রকাশের . জন্ত 
আমার সাহাব্যপ্রার্থী হন। শাসন ছুটি প্রাটীন অিকলিজ 
শোর, অর্থাৎ আডনিক সহ্হজাগীয়া ক. রাসীগবার্জা . অধগলের 


৩৬৪ 


পাপা পাপ পপি শি পর সপ পপি পি ক ৬ ৬. পপর ক শি পট পা সা শি পা পাস 


মোমবংশীয় নরপতি পরমেশ্বর পরষভট্টারক মহারাজাধি- 
রাজ মহাভবগুপ্ু জনমেজয় কর্তৃক তঙ্দীয় রাজনের ষষ্ঠ এবং 
চতুস্তিংশ বৎসরে প্রদন্ত হুইয়াছিল। কালিভনার তাত্র- 
শাসনছয় সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি সোমবংশী রাঙ্গগণের বিষয়ে সাধারণ 
ভাবে কিছু নৃতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব। 

বাঙালী প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ হ্বগীয় বিজয়চন্ত্র মজুমদার 
মহাশয় উড়িব্যার সোমবংশী নরপালগণের সহিত বাংলা- 
দেশের ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধমূগক একটি এতিহাসিক দিদ্ধান্তের বীজ 
পুতিয়া গিয়াছিলেন । বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা-সমিতির 
পত্রিকার ছিতীয় খণ্ডে তিনি সোমবংশীয় নরপতি মহাশিব 
গুপ্ত যযাতির জটেশিঙ্গাডুংরী তাত্রশাসনের পাঠ প্রকাশ 
করেন। তাহার উদ্ধৃত পাঠের এক স্থলে উল্লিখিত নর- 
পতির একটি বিশেষণ দেখা যায়-_“শীতাঙ্গবঙ্গ বিমলাস্বর পূর্ণ 
চন্ত্রঃ* ; অন্যত্র রাজা বলিতেছেন, * অন্মস্থঙ্গান্বয়ে ক্ষীণে বঃ 
কশ্চি্ন পতির্ভবেৎ* ইত্যাদি । পরে মজুমদার মহাশয়ের 
পাঠের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের 
ন্যায় প্রবীণ লেখবিষ্ভাবিৎ পণ্ডিত পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন 
যে, বঙ্গদেশেই উড়িষ্যার নোমবংশী রাঞজগণের আদি নিবাস 
ছিল। ছুংখের বিষয়, এই সিদ্ধান্তটি সর্ব! ভ্রমাত্মক। 
কারণ এ লিপিতে রাজাকেও বঙ্গাঘকের পূর্ণচজ্জ বল! হয় 
নাই, বাজবংশটিও বঙ্গানযক্ধপে উল্লিখিত হয় নাই । জটে- 
শিক্গাড়ূংরী পিপির পূর্ববোশ্থিখিত ছুইটি স্থলের প্রকৃত পাঠ__ 
"লীতাও শুবঙ শবিমলাস্বরপৃর্চন্দ্রঃ* এবং “অন্মঘ্ঙ শেক্ষয়- 
ক্ষীণে ₹: কশ্চিপ্পতির্ভবেং* ইত্যাদি। সথতরাং স্বগধয় 
যন্ধুমদার এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয়্‌য়ের ভ্রান্ত পাঠের 
উপরেই এত দিন বঙ্গদেশে সোমবংশীদিগের আদি বাসরূপ 
অমূলক সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আসলে এ পিদ্ধান্তের 
কিছুমাআ এঁতিছাসিক মূল্য নাই। আশ্চর্যের বিষয়, 
সোমবংশীগণের লিপিতে কোনস্থলে প্রকৃতপক্ষে বাংলা- 
দেশের অন্তর্গত কোন জনপদের নাম থাকিলে, উহা! মুম- 
ঘাব মহাশয়ের দৃত্টি এড়াইয়া গিয়াছে । বক্রতেতলী তাত্র- 
শাসনের গ্রহীতা ব্রাহ্মণের সম্পর্কে বলা হইয়াছে-_"রাঢায়াং 
বঙ্গিকন্দরবিনির্গ তায়” ; অর্থাৎ এই ব্রাঙ্ষণের পরিবার রাট়- 
দেশের অন্তর্গত বঙ্জিকন্দর গ্রাম হইতে গিয়া উড়িষ্যায় 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্ত মুমদার মহাশয় 
্রাঙ্মণপরিষারের আদিবাসস্থানের নাম পাঠ করিয়াছেন_ 
প্রাড়াফং বল্পিকন্দর”, এবং এই অদ্ভূত শব্দটিকে উড়িষ্যার 
অন্তর্গত রেঢ়াখোলের প্রাচীন নাম বলিয়া প্রচার করিয়া- 
ছেন! ছুঃখের বিষয়, এ পর্ধাস্ত সকলেই এই ভ্রান্ত পাঠে 
সায় দিয়া গিয়াছেন। 

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যস্ত উড়িষ্যা সোমবংলীয় 








প্রবানী ১৩৫১ 
একমত ছিলেন। এই বংশলতা৷ অঙ্ুসায়ে সোষবংশের 


প্রথম চারি জন নরপতির নাম নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

১। শিবগ্তপ্ত। কেহকেহ ইহাকে প্রথম শিবগ্তপ্ত 
বলিতে চান; কারণ তাহারা এই নরপতির এবং তীয় 
পৌতরের নাম মুলতঃ অভিপ্ন মনে করেন । এই রাজার সময়ের 
কোন লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই । সোমবংশী রাজগণ আপন 
আপন তাত্রশাসনে জংশতঃ পিতৃনামের উল্লেখ কৃরিতেন। 
এই বাক্জার পুত্রের লিপি হইতে ইহার নাম জানা গিয়্াছে। 
ইহার পুত্র 

২। প্রথম মহাভবগুপ্ত জনমেজয়। এই নরপতির 
রাজত্বকালে প্রদত্ত নিয়লিখিত তাত্রশাসনসমূহ এ যাবৎ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ।-_তৃতীয় বাজ্যবর্ষের সোনপুর শাসন; 
ষষ্ঠ বর্ষের পাটনা শাসনত্রয় এবং কালিভনা শাসন ; অষ্টম 
বর্ষের সতল্সা শাসন ; সপ্তদশ বর্ষের সোনপুর শালন। 
একব্রিংশ বর্ষের কটক শাসন; এবং চতুত্্িংশবর্ষের 
কালিভনা শাসন। তাহার পুত্র-_ ূ 

৩। প্রথম মহাশিবগ্তপ্ত যাতি। যাহারা এই রাজা 
এবং ভদীয় পিতামছের নাম মূলতঃ অভিন্ন মনে করেন 
তাহাদের মতে দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত ষযাতি। পগ্ডিতগণ 
নিয়্লিখিত তাত্রশাসনসমূহ ইহার রাজত্বকালে প্রদত্ত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। তৃতীয় রাঙ্যবর্ষের 
জটেশিক্গাডুংরী তাত্রশাসন ; অষ্টম বর্ষের পান! শাসন / 
নবম বর্ষের কটক শাসন ; পঞ্চদশ বর্ষের সোনপুর শাসন ; 
এবং চতুর্বরিংশ ও অষ্টাবিংশবর্ষের পাটনা শাসনত্বয়। 
ইহার পুত্র 

৪ দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথ। পণ্ডতিতগণের 
মতে এ পধ্যস্ত তাহার ছুইখানি মাত্র তাত্রশাসন আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। তৃতীয় রাঁজ্যবর্ষের কটক তাত্রশাসন এবং 
অয্মোদশ বর্ষের কুদোপন্ী শাসন। 

কয়েক বৎসর হইল, শ্রীবুক্ত দেব্দত্ত ভাগ্ডারকর একা 
নৃতন গিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া উপরিলিখিত সোমবংশ- 
লতাটিকে বিপর্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার মতে 
জটেশিক্গাড়ুংরী তাত্রশাসনের দাতা মহাশিবগুপ্ত যযাতি 
পূর্বোন্ধত তালিকার প্রথম রাজা শিবগুপ্ের সহিত 
অভিন্ন ; এবং কুদ্দোপন্লী তাত্রশাসনটি এ তালিকার দ্বিতীয় 
নবপতির রান্গত্বকালে প্রনত্ব হইয়াছিল, উহার চতুর্থ 
বাজার শাসন সময়ে নহে । সিদ্ধান্তটির দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ 
কুদোপজ্লী লিপিসম্পর্কিত অংশের অনুকূলে কোনই যুক্তি 
প্রনর্শিত হয় নাই; কিন্ত প্রথমাংশের পক্ষে বল! হইয়াছে 


ভাজ 


প্রথম রাজা এবং তিনিই ভ্িকলিজদেশ জয় করিয়া নবীন 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । সম্প্রতি বাহার! সোম- 
বংশী রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের 
কেহ কেহ ভাগ্ডারকবের অভিনব সিদ্ধাস্তটিকে বিনাবিচারেই 
প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ কৰিয়াছেন। কিন্তু আমার বিবে- 
চনায় এই শিদ্ধাস্ত মোটেই প্রমাণসহ নহে। 

ভীহুক্ত ভাগারকরের মত অন্সারে সোমবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ও কতিপয় আদিম রাজার পরিচয় নিয়লিখিত 
দ্ধপ হইবে £-_ 

১। প্রথম মহাভবগুপ্ত। ইনি রাজা ছিলেন না; 
কেবলমাত্র জটেশিশ্গাডূংরী তাত্রশাসনদাতা নরপতির পিতৃ- 
নাষ হিসাবে ইহার নামোলেখ পাওয়া যায়। ইহার পুত্র_ 

২। প্রথম মহাশিবগুপ্ত যযাতি। ইনি জটেশিজাডুংরী 
শাসনের দাতা এবং সোমবংশের প্রথম নরপতি। ইনিই 
পূর্বোদ্ধত বংশলতিকার প্রথম রাঙ্গা শিবগুপ্ত। তৎ্পুত্র-_ 

৩। দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত জনমেজয়। পূর্বোদ্ধত 
তালিকার দ্বিতীয় নরপতি । তৎপুত্র-_ 

৪। দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত বযাতি। ইনি পূর্ব্বের 
তালিকার তৃতীয় রাজা । তৎ্পুত্র_ 

€ | তৃতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথ। ইনি পূর্বতালিকা- 
বণিত চতুর্থ নরপতি । স্তরাং দেখা! যাইতেছে, পূর্বের 
নিদ্ধান্ত অনুসারে যে স্থলে চারি জন বাজার অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হইত, ভাগ্ডারকরের মতে সে স্থলে পাঁচ জন সোম- 
বংশীয় ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। 

এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, জটেশিজাড়ুংরী লিপিতে যদি 
মহাভবগুপ্তের পুত্র নিজেকে মহাশিবগুপ্ত বলিয়া থাকেন, 
তবে তাহার নিজ পুত্রের দশখানি তাত্রশাসনে তাহাকে 
শুধু শিবগুপ্ত বল! হইয়াছে কেন? কোন সোমবংশী 
নরপতিই পিভৃনাম উল্লেখের সময় নামগুলির আদিতে 
সংযুক্ত মহৎ শব্দ বিলুপ্ত করেন নাই । স্থতরাৎ ধাহার 
নিজেন্ব নাম মহাভবগুপ্ত তিনি তাহার পিতার প্ররুত নাম 
*মহাশিবগুপ্ত” ছাটিয়! “শিবগুপ্ত” করিবেন, তাহার উপর 
বণ পিতার প্রতি এইক্প ছুর্বিনীত ব্যবহার আরোপ 
করা নিতাস্তই অযৌক্তিক। আসল কথা এই যে, শিবগুপ্ 
অর্থাৎ উড়িষ্যার সোমবংশের প্রথম রাজার সময়ে বাজ- 
নাষের .আদিতে মহৎ শব যোগ করিবার প্রথাটি এই 
বংশে অপ্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভাগারকর মহাশয় 
মহাভবগ্তপ্তের রাজোপাধির অভাব এবং তৎপুত্র মহাশিব- 





ভণ্ডের “ন্বতূজোপার্জিত ভ্রিকলিঙ্গাধিপতি” বিশেষণটির 


উপর বিশেষ জোর র্িয়াছেন ! কিন্তু জটেশিজাডুংরী 
লিপিতে অসংখ্য লিপিকরপ্রমাদ আছে; যহাভবগুপ্তকে 
চজব্ট ৬১ সেই প্রমানের ফল তাহাতে 
বান্হ্‌ নাই... উজিখিত . বিশেষণাঁটও যাসুলী- প্রপত্তিষার। 


উড়িব্যার লোমবংশ 


৬৫ 


অনেক ক্ষেতে বাজসিংহাসনের একজন প্রতিহন্্ী দাবীদারকে 
পরাজিত কিয়া অথবা অন্ন্ূপ কোন বিপদ হইতে মৃক্ত 
হইয়াও রাজগণ অতুযুক্তিমূলক বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পল্পববংশীয় নরপতিগণের ওংগোড়ু- 
লিপিতে মহারাজ কুমারবিষ্ণুর পুত্র স্বন্দবন্থাকে “ন্ববীর্ধ্যাধি- 
গতরাজ্য” বলা হইয়াছে । 

আমার বিবেচনায় সোমবংশী বাজগণের তাত্রশাননে 
উল্লিখিত তাহাদের মহাসাদ্ধিবিগ্রহী অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহ 
বিভাগের মন্ত্রীদিগের নাম বর্তমান প্রসঙ্গের উপর অনেক 
খানি আলোকপাত করে। পূর্বে বলিয়াছি, শিবগুপ্তের 
কোন তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার পুত্র প্রথম 
যহাভবগুপ্ত জনমেঙ্গয়ের বাজত্বের ষ্ঠ বৎসর হষ্টতে এক- 
ত্রিংশ বৎসর পধ্যস্ত ধারদত্ব-পুত্র মলপদত্ত মহাসাদ্ধিবি গ্রহী 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্ত এই রাজার চতুষ্তিংশ বর্ষের 
কালিভনা তাত্রশাসনে উল্লিখিত মহাপান্িবিগ্রহীর নাম 
ধারদত্ত। সম্ভবতঃ এই ধারদত্ত পূর্ববর্তী মন্ত্রী ম্লদত্ের 
পুত্র ছিলেন । যাহা হউক, দ্বিতীয় ধারদত্ত প্রথম মহাভব- 
গুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মহাশিবগুপ্ত যযাতির 
বাজস্বের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্ধ্যস্ত মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যায়। কিন্তু এই রাজার অষ্টাবিংশ বৎসরের লিপিতে 
একই দত্ত-পরিবারের অপর এক ব্যক্তিকে যহাসাদ্ধি- 
বিগ্রহীরূপে দেখা যায়। তাহার নাম সিংহদত্ধ এবং 
সম্ভবতঃ তিনি ভ্বিতীয় ধারদত্তের পুত্র ছিলেন। প্রথম 
মহাশিবগুপ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহাভবগুগ্ঠ 
ভীমরথের বাজত্বের তৃতীয় বৎসরের তাভ্রলিপিতেও যহা- 
সাদ্ধিবিগ্রহী সিংহদত্ের নাম পাওয়া বায়। কিন্ত জটেশিঙ্গা- 
ভুংরী তাত্রশাসনে দেখিতে পাই যে তখন সিংহদত্তের ভরাতু- 
শ্পুত্র রুত্্রত্ত মহাসাদ্িবিগ্রহী ছিলেন । স্থতরাং জটে শিক্গা- 
ভূংরী শাসনের দাতা মহাশিবগুপ্ের শালনকাল দ্বিতীর 
মহাভবগুপ্ত ভীমরথেরও পরে নির্দেশ করিতে হুইবে। 
আবার এই তাত্রশাসনের বাজ! মহাশিবগুপ্ত এবং তদীয় 
মহাপান্ধিবিগ্রহী কুদ্রদত্তের পরিচয় সম্পর্কে বলিঝরী তাত্র- 
শালনের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান্। এই ভাত্রলিপি হইতে 
জানা যায় যে দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত ভীমরথের পর তাহার 
তিন পুত্র ধশ্ঘরথ, নছষ এবং দ্বিতীয় মহাশিবগুধ হযাতি রাজা 
হন এবং তৎপর দ্বিতীয় মহাশিবগুণধের পুত্র তৃতীয়-মহাভব- 
গুপ্ত উদ্দ্যোতকেসরী সিংহাসন লাভ করেন । এই উদ্দ্যোত- 
কেসবীর বাজস্বের চতুর্থ বর্ষেও পূর্বোক্ত রুত্রননত্কে মহা- 
সাদ্ধিবিগ্রহী দেখা যায়। হু তরাঃ জটে শিক্ষাড়ূংরী-লিপির রাজা 
মহাশিবগ্ুপ্ত বাতি উদ্দ্যোতকেসন্বীর পিতা এবং ভীমরখের 
কনিষ্ঠ পুত্র ছিতীয় মহাশিবগুপ্ত বাতীত অপর কেহ নছেন। 
পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় ধারদত্ত ও সিংহ্দত্তের স্তায় রুত্রদ্তও পিতা 
পুত্রের শাসনকালে মজিপদদে অধিষ্ঠিত ছিজেন। . 





৬৬ 


ভাণ্ডারকরের মতে শিবগুপু-পুত্র প্রথম মহাভবগ্ুপ্ত 
কুদোপজী তাতরশাসনের দাতা । এ অন্মানটিও প্রমাণসহ 
নহে। কারণ এই লিপির মহাভবগুপ্ত মহাশিবগুপ্ডের পুত্র 
এবং ঘযাতি নগবুবাসী। পূর্বে বলগিয়াছি যে, শিবগুপ্ত-মহা- 
শিবগুধ্ু সমীকরণ অযৌক্তিক । আবার যযাতিনগর নামক 
রাজধানীর প্রতিষ্ঠা যাতি নামধেয় কোন নরপতির আবি- 
ভর্গবের পূর্ব ঘটিতে পারে না । অথচ প্রথম মহাভবগুপ্ডের 
পুত্র প্রথম মহাশিবগুণ্ডের পূর্বে উড়ি্যার সোমবংশে অপর 
কোন যযাতির অস্তিত্বের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই । প্রথম 
মহাশিবগুপ্তের সময় হতেই সর্বপ্রথম সোমবংশী লিপিতে 
ষযাতিনগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং 
কুদোপজী পিপির শাসদদাতা হয় ত্বিতীয় মহাঁভবগুপ 
ভীমরথ, না হয় তৃতীয় মহাভবগ্ুধ্ত উদ্দ্োোতকেসরী । এই 
শাসনটি সোমবংশী রামগণের একজন সামন্তকতৃক প্রদত্ত 
হুইয়াছিল। নান! কারণে আমাদের মনে হয়, ইহা 
উদ্দ্যোতকেসরীর সময়ের পূর্বেকার নহে। 
সোমব'শী রাছগণ প্রথমে সম্বলপুর অঞ্চলে রাজত্ব 
কফরেন। “পরে কটক ও পুরী জেলার কিয়দংশ পধ্যস্ত 
তাহাদের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। একাদশ-দ্বাদশ 
শতাবীতে ও গঙ্গবংশীয় বাজগণের প্রাধান্তের যুগে 
সোমবংশীদিগের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। সম্ভবতঃ সোমবংশের প্রথম তিন পুরুষ অর্থাৎ শিব গুপ্ত 
তৎপুত্র প্রথম মহাভবগুপ্ত জনমেজয় ও তৎপুত্র প্রথম মহা- 
শিবগ্ুপ্প বাতি আন্মানিক ০২৫ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে ১০৯০ 


আদ 





প্রথালী 


১৩৫১ 
্ষ্টাব্য পর্ধযস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই বংশের পররবর্তা 
তিন পুরুষ অর্থাৎ প্রথম যযাতি-পুত্র দ্বিতীয় মহাভবগ্প্ত ভীম- 
রখ, তৎপুত্র ধর্দরথ, নছষ ও) দ্বিতীয় মহাশিবগুপ্ত বাতি 
এবং দ্বিতীয় য্যাতিপুত্র তৃতীয় মহাভবগ্ুপ্ত উদ্দ্যোত- 
কেসরী সম্ভবতঃ আনুমানিক ১৯** প্রষ্টাব্ষ হইতে 
১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত সোমবংশী সিংহাসন অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন । কেলরগাঁ, খগ্ডগিরি ও ভৃবনেশ্বর লিপির 
উদ্দ্যোতকেসরীকে আরও পরবর্তীকালের রাজ! বলিয়! 
মনে হয়। 

সোমবংশীয় রাজগণের কালনির্ণয় সম্পর্কে কেবলমাত্র 
ছুটি সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বাদশ শতাব্বীর 
শেষভাগে রচিত ধোযী কবির পবনদূত কাব্যে (২৬শ গ্লোক) 
কোসল (দক্ষিণ কোসল অর্থাৎ সম্বলপুর-রায়পুত্র-বিলাসপুর 
অঞ্চল) দেশের কামিনীগপের ক্রীড়াভূমি যষাতিনগরের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। ছুঃখের বিষয়, "কোসলীনাং* শবটি 
এ স্থলে লিপিকর প্রমাদবশতঃ “কেরলীনাং* রূপে পরিবন্তিত 
হইয়াছে । যাহা হউক, বুঝা যায়, যযাতিনগর-প্রতিষ্ঠাত! 
সোমবংশীয় প্রথম যযাতি অবশ্তাই হাদশ শতাব্দীর পরে 
আবিহুতি হন নাই । দ্বিতীয় কথা এই যে, ১০২৩ ্রষ্টান্ধে 
উৎকীর্ণ চোলবংশীয় প্রথম রাজেন্দ্রের তিরুমলৈ লিপিতে 
যাঁতি বা যযাতি নগরের জনৈক চন্দ্রকুলোস্তব অর্থাৎ সোম- 
বংশীয় নরপতির নামোলেখ আছে। এই নামটি উত্জ্ররথ 
বা ধীরতর পড়া হইয়াছে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইনি ভীমরথের 
পুত্র ধর্মরথ ব্যতীত অপর কেহ নতেন। 





টিনের মাংস 
্রীজ্যোতিরখয়ী দেবী 


এ গাড়ীখানা প্যাসেপ্রার। বাতে থার্ড ক্লাস থেকে সকল 
ক্লাসেই অনুচিত ও যথোচিত যাত্রী ঠাস! ও ভরা! । এখান। অতি 
সসম্ত্রমে ্টেশনের প্ল্যাটফরমের সোজা! পাশের লাইনটা ছেড়ে দিয়ে 
একটা সাইডিডের লাইনে সঙ্কুচিত ভাবে বহুক্ষণ থেকে 
ঈাড়িযে ছিল। 

অনেকক্ষণ পরে একখানা গাড়ী আসার আভাস দেখা গেল, 
সিগল্লালটা পড়ল। “পাখা পড়েছে' বলে জন তিন-চার কুলি 
একটু নড়ে-চড়ে বেড়াল। 

দেখতে দেখতে একখানা প্রকাণ্ড লম্বা! মিলিটারি গাড়ী এসে 
পড়ল। লাল্চে চুল নীল চোখওয়াল। সাদা সাদ! অসংখ্য মূখ 
জান্লা ভরে সুন্দর সুস্থ সামগ্রন্তময় শরীর দেখ! যেতে লাগল । 

কমে রুপ সৈ্, বিকলাঙ্গ সেনা, সবল সহজ সেপাইয়ের গাড়ী 
একে একে দাড়াল । প্যাসেঞজারের যাত্রীদের মাহীর পথ পার হয়ে 
খেল। তার পর আসতে লাগল রেশনের গাড়ী, অর্থাৎ গাড়ারেন 
গাড়ী, রাল্লায গাড়ী, ভায়পর রদ্ধনকারী কালে! সেবকদের গাড়ী. 


তারপর করলার গাড়ী ইত্যাদি। গাড়ী আর যেন শেষ হয় না । 
বহুক্ষণ নির্বিকার বনে থেকে থেকে প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানায় 
ঘুম এদে গেল যেন। হঠাৎ বনু সমবেত গলায় টেচামেচি হৈ টহ 
গুনে সে-গাড়ীর সকলে সচকিত হয়ে মুখ বাড়াল জানল! থেকে । 
দেখ! গেঙ্গ, মিলিটারী গাড়ীর ছুধায়ে অসংখ্য কের গোলমাল। 
কালে! কালো জীর্ণশর্ণ-তন্থ বত ভিখারী নিরলস যেখানে যা ছিল 
সকলে এসে দীড়িয়েছে-_এ গাড়ীটার জানলার পাশে পাশে। 
খানিক আগেও এই গাড়ীটার পাশে ওদের দেখা গিয়েছিল । 
কিন্তু অত জন ওর! কোথায় ছিল আর কেমন করে ব| এখনি এসে 
ছুটল। আর নির্ভয়ে চীৎকার করছে গোরাদের জান্লার পাশে । 
লাল মুখকে ভয় নেই, গ্রাড়ীয় তলায় পড়বার আতঙ্ক নেই, 
পিছনের লাইনে অন্ত গাড়ী এনে পড়বার কথাও ভাবছে না। 
কিমের ভিড়, কি জন্ত ওর! ঈীড়িয়ে, দেখবার জন্ত এ গাড়ীর 
সকলেই সু'কে ঝুঁকে দেখতে লাগল। . 
বেবী স্বৃকতে হ'ল না, গোরাছের জানল! থেকে দুটা, রিদুট। . 


কাগজে-মোড়| ভূক্তাবশিষ্ঠ মাংস, কলা, কমলালেবু; নানারকম 
খান্ডের ছোট ছোট টিন বুপক্ুপ করে তাদের দিকে পড়তে 
লাগল, দেখতে পাওয়া গেল। 

কুখাদ্য ভোজন, অনশন ও জাসক্স মৃত্যুর শেব ধাপে 
পৌঁছে আর আজ তাদের গোরাদের সঙ্কোচ বা সৈল্দের 
কোনো ভয় নেই। অনায়াে বিশীর্ণ মুখে ভিক্ষা চাইছে, 
গোলমাল করছে। আর গাড়ীভর! নীল চোখের! অদ্ভুত কৌতূহলের 
সহিত আম্চধ্য ভাবে সমবেদনা ভরে তাদের দিকে চেয়ে 
আছে। হয়ত তার! ভাবছিল, এই উর মাটির মত বিবর্ণ রঙের 
কঙ্কালমার দেহের জীবদের কি মান্য বল! হয়? অথুব! এর! 
মান্য নয়। ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রকার জীবজন্তদের় মত এরাও 
এক রকম জীব। হয়ত তেমনি ধারাই কাকুর বা এর! খাদ্য ! 
কিন্তু ওই শীর্ণ কন্কালর! কারুর খাদক কিনা কে জানে ! 

কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এল কয়েকজন। ছুজনের হাতে 
ছুটি টিন। প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানার বিসপিঠ ছায়ায় কয়েকজন 
এসে তার! বসল। 

একজন টিনের ভেতরে দেখে বললে "ভাই এড৷ কি?” 

অপর জন নিজের হাতের টিনের সবটুকু মুখটা খোলবার চেষ্টায় 
ছিল। সে বললে, “খায়ে দ্যাখ না, মুই কি জানি & 

অপর জন মুখে দিয়ে বললে, “মনে পাগে মাংস ঝ্যানো |” 

“ত1 ওনার! তো! মাংলই খায়-__গোরা। সিপুইব। ।” 

যে মাংস খেয়েছিল সে টিনট। হাত থেকে মাটিতে রাখল, 
তারপর বললে, “ভাই, কিসের মাংস হবি ?' 

অন্তজন নিজের টিনের ভিতরের খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে 
বিরক্তভাবে বললে “ত। কে জানে ।” 

যে মাংস খেয়েছিল সে চুপ করে শুয়ে পড়ল ক্লান্ত ভাবে, আর 
খেল না। এ নিজের টিন থেকে /খেতে আরম্ভ করেছিল, বললে, 
“গুলি যে, খ্যায়ে ফ্যাল? নিয়ে বাবে, ওই দেখ, কুকুর ।” 

যে শুয়েছিল সে বললে; শিক্‌।” 

অন্ত জন বললে, “ক্যানে। কুকুরকে দিবি ক্যানো-_খা৷ না, 
দে--মোয়েঃ খাই।” 


রোপটি ক 


গভখ « 

সে নিলিগভাবে দিয়ে দিল টিনটা, বললে, 'খা।" | 

এ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'কি হল ভোর, ক'ন! 
কেনে ? 

এবারে এব চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে “ভাই 
মাংসট! কিসের বটে |! সাহেবর! তো! সব মাংসই খায়।”. 

অন্ত জন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "তুই হি'ছ?' 

এ চোখ বুজেই বললে, 'হ। 1 

এবারে অন্ত জন একটু দূরে সরে বসল, তার পর একটু পরে 
বললে, 'বাই আমি তো! মোছলমান ।' 

এ আশ্চধ্য হয়ে উঠে বদল, তার পর আবার শুয়ে পড়ল। 
কিছুই বললে ন|। 

কিন্ত মুসলমানটিও আর খেল না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে 
বললে, “বাই, ওর! তে! তারামও খার়। মুইও তো খ্যায়েছি 
ওদের মাংসর টিন। 


মিলিটারী গাড়ী চলে গেছে। লাইন থালি হয়ে গেছে। 
এবারে প্যাসেঞ্জারখানাঁও তার দীর্ঘ বিসপিল দেহ নিয়ে এই লাইনে 
এগিয়ে এল। ভিখারীরা যে যেখানে পারে চলে গেছে। 
প্যাসেপ্রার গাড়ীর ছায়াতলে আশ্রিত হিন্দু-মুসলমান হুজনেরই 
গায়ে অপরাহ্‌ বৌত্রের সমস্তট! এসে পড়ল। 

ঝৌন্রের তাপে তার! এবারে সচকিত হয়ে উঠে বসল । দেখলে 
মাংসের টিন ছুটো! তাদের পাশে নেই। কুকুরে নিয়ে গেছে 
বোধ হয়। 

ছজনেই উঠে দড়াল। কিছু দূরে একটা গাছের ছান্ধায় 
গিয়ে বসল। বহুক্ষণ পরে সহসা হিন্ুটি বললে, 'ভাই 
ভিখেরীর আর জাতধশ্ম কোথা? মোরা তো৷ ভিখিরীই হয়েছি 
বটে।, 

ক্কুধিত ক্লান্ত মুসলমান নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল গুধু। 
হয়ত বহুদুরস্থিত নিজেদের দেশ, স্বজন ও গ্রামের কথ! তার মনে 
পড়ল। কিন্ত গ্রামে কি আর কেউই বেচে আছে? অথবা সে 
আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে? 


রোপটি।ক 
যাহকর পি. সি. সরকার 


একদা ভারতের স্বর্ণবুগে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
এমন বিস্ভা ছিল না, যাহা নিষ্ঠা সহকারে অধীত বা 
আলোচিত না হইত। সে ছিল ভারতের জাগরণ-বুগ ! 
তারপর পতনযুগের এক অন্তত মুহূর্ত হইতে ভারতের নে 
সর্ববতোমুখ্ধী প্রতিভার প্রবাছে ভাটা ধরিল। জ্ঞানচর্চা 
লোপ পাইল। সব কিছুকে গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি 
জাগিল এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া! নিবন্ধ হুইল 
বংশ বা গুরুপরম্পরার মধ্যে । সম্মানের সিংহাসন-চ্যুত 


অন্তিত্ব আজিও লক্ষ্যে পড়ে, তন্মধ্যে “সম্মোহনবিস্তা” ও 
“ভারতীয় দড়ির খেল] ব1 'রোপটি,ক' অন্ততম। পথের 
বেদিয়ারা নিছক অর্থোপার্জনের উপায়-স্বর্ূপেই এমন 
অনেক জিনিসকে অবলম্বন করিয়া বাখিয়াছিল। ূ্‌ 

তুচ্ছ হইলেও, আমার আলোচ্য বিষ্টি হইতেই 
ভারতের সে ষুগ ও এ ফুগের উন্নতি-অবনতির কথক্িৎ 
ধারণা করা সম্ভব হইবে । এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে, 
বিশেষ করিয়া বয়স্করা বেদিয়াদের বু আশ্চধ্য যার কথ 


৬৮ 
এই অদ্ভুত বাজি দেখাইত, এখনও ধনও দেখাইয়া থাকে। 
বাধা ই্টেজের বালাই নাই । নিজে যাছুকর হইয়াও যখন ভাবি চ্যালেপ্ 
এই সকল নগণ্য উপেক্ষিত পথের বাজিকরদের কথা-_- 
শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথ! নত হইয়া! পড়ে তাহাদের কৃতিত্বের 
কাছে। এই ভারতীয় বাজিকরের! যে-সকল খেলা 
দেখাইত, ভাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ছিল “দড়ির 
খেলা? বা “রোপ ইক 

এই “দড়ির খেলা"র বিবরণ বিভিন্ন স্থানে ভিন্নরূপে 
শুনা যায়। লগ্ন যাছুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্ববতন 
সভাপতি উইল গোল্ডষ্টন সাহেবের মতে, খোলা 
মাঠে বসিয়া যাদুকর একটি দড়ির এক প্রান্ত উর্ধে 
ছড়িয়া মারে এবং ১৫ ফুট কখনও কখনও ২০।২৫ ফুট 
দড়ি শক্ত হুইয়। দাড়াইয়। থাকে । তখন একটি ছোট 
বালক এ দড়ি বাহিয়! উপরে উঠে; পরমুহূর্তে যাহুকরের 
নিদ্দেশমাত্রে অদৃস্য হইয়া যায়। এর পর দড়িটি মাটিতে 
পড়িয়া! যায় এবং বালক নিকটস্থ ঝুড়ির ভিতর হইতে অথবা 
দুরে জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে। 

পাশ্চাত্য দেশে এই খেলাটি লইয়া তুমুল আন্দোলন 
হুইয়াছে। ভারতীয় বেদিয়াদের প্রদর্শিত “দড়ির খেলা, 
ও-দেশবাসীদের নিকট আজিও একটা মহা! সমস্যা হইয়াই 
রহিয়াছে । এই জন্যই উইল গোল্ডষ্টন সাহেব বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন :--:এই খেলা উন্ম্ত ময়দান ব্যতিরেকে 
রঙ্গমঞ্চে করাও অসম্ভব । এই খেলার উপযুক্ত কৌশল 
অদ্যাপি শিক্ষিত সভ্য সমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই।' 
তিনি তাহার যাদুকর জীবনের বহু দিনের লব্ধ অভিজ্ঞতা 
এবং প্রত্যক্ষ জান হারা বিচার করিয়াও এ খেলার কৌশল 
নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 

ইউরোপ ও আমেবিকায় এই খেলা লইয়া প্রচুর 
বাদাছবাদ হইয়া গিয়াছে। কেহ বলেন 'রোপট্ট্রক' 
ভারতবাসীর অমূল্য সম্পদ এবং অনেকেই ইহা! করিতে 
দেখিয়াছেন__ আবার অপর দল ইহার অস্তিত্বকেই উড়াইয়া 
দেন এবং বলেন যে ইহা! গল্প মাত্র। 

কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাতের লিসনার পত্রিকাতে 
দেখ! গেল, 

আগামী কল্য লগুন, ম্যারিলিষোন রোডে অবস্থিত অক্সফোর্ড 
ঘিয্বেটার গৃহে মাত্রাজের সু তপু্ব গ্বর্ণর ও ভারতের ভূতপূর্বধ বড়লাট লর্ড 
জাম্পহিল-এর সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইবে. 
পৃথিবীক্স বিখ্যাত বাহক ও সশ্মৌোহকদিগ্নকে এই সভার আহ্বান কর! 
ঘাইতেছে। বিলাতের প্রসিদ্ধ চগ্গুবিঞ্জানধিশারদ লেঃ কর্ণেল আর, এইচ 
ইলিয়ট, লগ্ন ম্যাজিক সার্কেণের “অকান্ট কমিটির সভাপতি মহোদয়, 
এই সম্ভার উদ্চোগ করিয়াছেনসপ্রতিপা্ড বিষয় “ভারতীয় দড়ির খেলা, ব 
কোপাট ক সমন্ধে গ্বেষণ]। 

পরেন পর দিন আবার সেই লিসনার পত্রিকাই 
লেখেন 


গ্রবালী 


পপ পিা পিসি 


১৩৬৫১ ঁ 
গতকল্য উত্ত সভার অধিবেশন হইয়। গিয়াছে, ম্যাজিক সার্কেল 
হিস মি কেহ রোপটিক দেখহিতে পান্গিলে ৫** গিনি 
পুরস্কার দেওয়া হইবে । সভায় এই সম্বন্ধে আলোচনার সময় এস, ড্লিউ 
ক্লার্ক নামক জনৈক অকাণ্ট কমিটির সভ্য বলেন যে, এই খেলার কথা 
রণ রাবী টি ছে ১ রিবন বার কাহার 
স্010059 04 ঢু:্618এ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহ হউক অকাল্ট 
কমিটির সন্ভাপতি, লেঃ কর্পেণ আর, এইচ, ইলিয়ট সাহেব ইহাকে আসন্ভব 
বলিয়। উড়্াইয়। দিলেন এবং পূর্বোক্ত পুরক্কার ঘৌষণ| করির্নে। উপস্থিত 
ভত্রমহোদয়গণের মধো ডাঃ এডুইন ম্সিখ, হার মাইকেল ওডেয়ার, স্তার 
পিউনার্ড রোজাস? স্ার ফ্রালিস খ্রিকিটস, প্রভৃতি সকলে ইহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বক্তৃতা দেন। ভীহায়। কেহই এই খেল! দেখেন 
নাই এবং বলেন, এই খেল! অন্ত কেহ কখনও নিশ্চয়ই দেখেন নাই। 
ভূতপূরব্ধ বড়লাট হাণিফ্যাক্স লের্ড আরউইন) ও লর্ড মে্টন প্রস্ঠৃতিও সেই. 
মত পৌবণ করেন৷ এই খেলা “হয় নাই” € ০৮ ০:০560 ) বলিয়া! 
সভার সিদ্ধান্ত হইল। 
পাঠকবর্গ লক্ষ্য রাখিবেন, সভার এক দিন পূর্বে হইল 
ঘোষণা আর পরের দিনই সমস্ত প্রসিদ্ধ যাছুকর ও 
সন্মোহক উপস্থিত হইলেন এবং কেহই ইহা প্রমাণ 
করিতে পারিলেন না! 
ভারতীয় সৈম্ত বিভাগের মেজর এল, এইচ, ক্রানসন 
তাহার ইত্ডিয়ান কনচ্ছুরিং নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, 
তিনি ভারতবর্ষে বু বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন কিন্ত 
এমন একজন লোকও পান নাই, ধিনি “রোপটি,ক' 
দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, 

'এই খেল। বাহিরে কখনও প্রদর্শিত হয় নাই ৷ অর্থাৎ দড়ি ছড়ি 
মারিবার পর কখনও উহ! শৃন্চে ঝুলিয়! থাকে নাই, তারপর উহ! ঝাহ্‌য় 
কেহই উপরে উঠে নাই ও উপর হইতে অদৃষ্ঠ হয় নাই। অদৃষ্ত হইবার 
লি খঙিত দেহ রি অখব! অন্তরপে কেহই পুনরার উপস্থিত 
হয় নাই।, 

লগ্ডন যাছুকর সম্মিলনী আমাকে তাহাদের সভ্য 
নির্বাচিত করিয়াছেন। তাহাদের উক্ত সমিতির মুখপত্র 
87840 0৮০7681তে প্রকাশিত হয় যে, মিষ্টার মারে 
'রোপটিকে'র তথ্য জানিতে পারিম্াছেন_আগামী ১৯৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইচ্ক দেখাইবেন। অথচ 'লগুন ম্যাজিক 
সার্কেল”, ১৯৩৪ জুন সংখ্যা ০1, 28, 7429%0 0870047 
পত্রিকাতে 4[586--799 15019%0 7০7০ নুা০৮৮ বা 
“রোপটি.ক-_বিদায়” শর্বক একটি বিদ্রপাত্মক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিল। | 

যাছু*র সশ্মিপনী কেহই ইহা! দেখেন নাই ও কগ্ধিতে 
পারিবেন না এই ওজুহাতে “রোপউই্ক'কে বিদায় দিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিক্কপে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল তাহ 
প্রমাণ কর! যাইতেছে। 


বিলাতের বিখ্যাত মনোবিদ্‌ পণ্ডিত -হুপ্রলিদ্ধ ভাক্তার 
আলেকজান্দার ক্যানন কে-সি-এ, এম ভি, পিএইচ-ভি, 
এম-এ বলেন যে তিনি “রোপ ইক; দ্বয়ং হেখিয়ান্ছেন, এবং 
ভিনি নিজেও-ইফা! কছিতে সফষর। 


গগন, 


“ খসহ্যতীত 'জিন্া পত্রিকার ১২ই ভিসেখর, ১৯৩৪ 
তারিখে উইখিলতন-এর ফ্রান্সে ডি ওডহামস্‌ সম্পার্গকের 
' নিকট লিখিয়াছেন,_ 

জামি ধাঁল্যকালে আমার পিতার এগহিত ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরে 
এফাটি বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময়ে একদিন এক- 
জন বেদিয়। আসিয়া! এই 'ভারতীয় দড়ির খেলা, দেখাইয়াছিল। ইহ! 
জামার স্পষ্ট যনে আছে। আমি স্বচক্ষে ইহ! দেখিয়াছি কিন্ত কি করিয়া! 
উহ! সঘাটত হইয়াছিল, তখনও বুধি নাই, এখনও বুঝি ন1। 

_ বিলাতের “চল্টেনহাম” পে ১৯৩,-এ ২৭শে জুন 
সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার “নিজস্ব সংবাদদাতা” লিখিয়াছেন 
যে, তিনি এই খেলা দেখিয়াছেন এবং দড়ি বাহিয়া 
একটি মেয়ে উপরে উঠিবার সময়ে ফটোও তুলিয়া লইয়া- 
ছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া “ডেভেলপ' করিয়া দেখিলেন, 
মেয়েটির ফটো উহাতে নাই অথচ ফটো ঠিকমতই তোল 
হইয়াছিল। এই মজার ফটোগ্রাফ লহ সংবাদটি “ডেলি 
মেল" পত্ত্রিকাতে ১৯৩৪এর মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
তাহাদের ধারণ! ইহা! সম্মোহন সাহায্যে করা হইয়াছিল। 

ইংলগ্ডের অক্সফোডশায়ারের সর রাল্ফ শিয়ারুসন 
বলিয়াছেন,_ 

১৯*১ হ্ীষ্টান্বের বসম্তকালে বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির পশ্চিম খন্দেশ 
বিলায় তিনি সেই সময়ে নিশ্মিত তাণ্তীভেলী রেলপথের পার্থে এই খেল৷ 
দেখিরাডেন-**বাছকর চিৎকার করিয়া! ও নানাভাবে হাত, পা, বুক 
চাপড়াইর়1 একটি দড়ি উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে এবং উহ! ভূমি হইতে 
হব ফুট শুনতে ঝুজিতে থাকে । তৎকালে একটি বালক উক্ত ঈড়ি বাহিয়া 
উপরের প্রান্তে উঠিয়। বার়। 

তাহার স্ত্রীও ইতিপূর্বে এ খেলা দেখিয়াছেন। 
ইংলগ্ডের প্রিমাউথ শহরনিবাসী মিষ্টার অঙ্জ এস. 
ক্রিন্কস্‌ বলেন যে তিনি ১৮০ খ্রীষ্টান্ধে জানুয়ারী মাসে 
কলিকাতায় আসেন এবং চিলি জাহাজের ডেকের উপর 
জাহান্েরই একখণ্ড দড়ি দ্বারা একজন ভারতীয় কুলি এ 
খেলা দেখাইয়াছিল। 

“করাচী” ছদ্মনামে জনৈক যাছকর বিলাতের প্লিষাউথ, 
ডেভেনপোর্ট প্রভৃতি স্থানে এই খেল! দেখাইয়াছেন। 
“্করাচী' ১৯৩৫ সালে ৩*শে জানুয়ারী তাহার বিবৃতিতে 
বলিম্বাছেন,--. 

বহু বৎসর পূর্ব্ধে একজন গুধ1 সৈল্তকে মৃত্ামুখে বহু পরিচর্য্যা 
করাতে দে জানীকে এই খেলায় কৌশলটি শিখার, মে জামাকে মৃত্যুর 
পুর্বে শপথ করাইয়াছে বে, বিশেষ ন! ঠেফিলে কখনও লাের প্রত্যাশার 
জাধি ইং করিতে পায়িব না। আমি এই খেল! দেখাইব, বিলাতের 
সানিয়া ফ্লাংকে আমি “চ্যালেঞ্ করিতেছি। বিজ্ঞাপিত 
পুরস্কারের টাকা! ভূভীর় পক্ষের হাতে জম রাখ! হউক, আমি ইহা 
দেখাই । 

তারণর 'করান্ঠী (আর্থায় ক্লড ভার্ষির স্টেজ-নাম) এই 
পাক! এেখাইয়া পুরক্কার় রাবী করেন কিন্তু “ম্যাজিক 


লাক্স খন গস্মৎপদ হন। কেহ বলেন ফে “কজাচী' 


করাচীর “রোপটি,ক'টি 'গৃ্টিহম”' ভ্থান্া করা হয় নাই, 
টিক" দ্বারা কর! হুইয়াছে--কাজেই পুরস্কারের টাকা 
পাইবে না। কিন্তু বক্তব্য এই যে 'রোপটি.ক' কখাটতেই 
“টফ' কখাটি রহিয়াছে, কাজেই “টিক' করিয়া করিলে 
ক্ষতিকি? 

অপরাপর বিখ্যাত যাছকরদিগের মধ্যে যাহার! 
“রোপটি,ক” করিতে সক্ষম বলিয়া! দাবী করিয়াছেন তন্মধ্যে 
বিলাতের যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি পৃথিবীর অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ যাছুকর “হরেস গোলন্ডিন' সাহেবের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য । ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৬ তারিখের বিলাতেন্ব 
ডেলি স্কেচ পত্রিকায় প্রকাশ যে ভারতীন্ব দড়ির খেলা 
অবশেষে করা হইল (10019 ০999 1:10 00509 ৪6 
19৪5)! ইহার পর »৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে লগুন 
যাছকর সম্মিলনীপ্ন সভাপতি হবরেস গোল্ডিন স্ব 
বাশ্মিংহাম হইতে আমার নিকট প্র পিখেন এবং গাহার 
কতকগ্জুলি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠান। তাহাতে তিনি 
জানাইয়াছেন,-_ 

আমার সমগ্র জীবনের সাধ ছিল যে আমি রোপটিক করিষ এবং 
এই খেলাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত ১,*** পাউণ্রও অধিক মুদ্রা 
ব্যয় করিয়াছি । ১৯১ খ্রীষ্টান্দে আমি হখন রেঙ্গুনে ছিলাম তখন একজন 
যোগীর সাক্ষাৎ পাই_সেই যোগী পা উপরের দিকে দিয়! এবং মস্তক নীচের 
দিকে রাখিয়া! সাধন। করিতেন। পরে তিনি আানিতে পারেন যে উক্ত 
সাধু 'রোপটিক' করিতে জানেন এবং উহ! াহার ধর্শের ও পুজার 
সহিত সংশিষ্ট । আমি যোগীর নিকট যাইয়া কথ! বলি--কিন্ত তিনি 
কোন উত্তরই দেন ন। তৎক্ষণাৎ যোগীয একদল শিষা জানাকে 
ঘিরিয়া ফেলিল এবং ছোর! দেখাইয়। যপিল যে যোনীর সঙ্গে কখ। বলিবান় 
চেষ্টা করিলে আমার স্বৃত্যু অনিবার্ধয। তখন আমি প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হই কিন্তু খেলার মূল কৌশল সমাধানে চেষ্টিত থাকি । ইহার পর 
আমি উত্ত যোগীর জনৈক শিব্যক ঘুষ দিয়া তাহার সহিত আলোচনা 
করিবার স্থযোৌগ পাই। তিনি কিছুতেই খেলার কৌশল প্রকাশ করিতে 
চাছেন নাই কিন্ত গ্রসঙ্গক্রমে এমন কখ। বলিয়। কেলিয়াছিলেন বাহা। হইতে 
আমি খেলার কৌশল বুঝিতে পারি। সেদিন হইতে পরীক্ষা করিতে 
করিতে আজ আমি রোপটি.ক করিতে সক্ষম হুইয়াছি। 


যাছকর হোরেস গোল্ডিন ইহার পর বিলাতের অনেক 
স্থানে “ফকির করিম দাক্দিলা নাম লইম্বা এই খেলা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

বিলাতের লিষ্টার ম্যাঞ্জিক সার্কেলের সভ্য প্রি 
বারহাম খান বলেন যে তিনি নিজেও “রোপটিক' 
দেখাইতে সক্ষম এবং একথা! বু পূর্বেই তদ্দেশীয় সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । আমেরিকার ঘাছুকর গিবসন 
সাহেবও বিলাতের যাছুকর ক্রফোর্ড কর্তৃক আবিষ্কৃত 
উপায় তাহার পুস্তকে পিপিবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়! 
রবার্ট হেজগার সাহেব সেপ্টপলে এই খেল! দেখাইয়াছেন। 
জান্দানীতে জাবুনসের প্রঙ্মশিত খেলা যাহা 76109: 
[10৯৮ 2915598 পত্রিকাতে 937080161367 অর্থাৎ 
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১০২০০০০৬৬০০ 
ঈির খেশা'। ইছার পর বিখ্যাত জার্মান যাছুকর 18:62 


[9063390 সাহেব এই খেল! দেখা ইদাছেন। 

এই যাছুকরের প্রঙ্গশিত ধারাবাহিক ছবি পৃথিবীর নানা” 
দেশে প্রকাশিত হইয়াছে । .বিলাতের :5/4/9% পত্রিকাতে 
পু্ণপৃষ্ঠাব্যাপী এক চিন্র প্রকাশিত হইম্বাছে তাহাতে একজন 
বালক দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াছে। 

এই রোপটিকের আরও নানারূপ বিবরণ পাওয়া যায়। 

বেলঙ্গিয়ামের “18701১01925 [০৪০০৫০%০০*এর স্ুপ্রসিদ্ধ 
মনোধিদ এলসার ই নোয়েলস্‌ এই খেগার অন্রূপ বর্ণন! 
দিয়াছেন এবং ইহার কৌশল বর্ণনা করিয়াছেন। বাদশাহ 
জাহাঙ্গীর তাহার স্বরচিত আত্মজীবনীতে এই খেলার অন্ত 
এক প্রকার বিবরণ দিয়্াছেন। একবার জাহাঙ্গীরের 
দরবারে একদল বাঙ্গালী যাদুকর খেল! প্রদর্শনের জন্য 
আসেন এবং তাহারা এই “দড়ির খেলা” বাদেও আরও বহু 
অত্যাম্চর্যা যাদুর কৌশল দেখাইয়া যান এরূপ বর্ণনা উক্ত 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। 

শক্করাচার্ধায তাহার রচিত বেদান্তস্থত্রের টাকায় পৃথিবী, 
মায়া প্রস্তুতি বর্ণনা করিতে গিয়া শুধু এই খেল্গার বিবরণ 
উদ্ধত করেন নাই, পক্ষান্তরে উহার একটি গুণালী৪ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

157,862 (70) পত্রিকাতে প্রফেসর নিকোলাস 
রোএরিক মাক্সিম গোকণী সম্বদ্ধে এক বিবরণ প্রকাশিত 
করিয়াছেন। সেখানে গোকণী ভারতীয় দড়ির খেল! 
আংশিকভাবে, দেখিগাছেন বপিয়া! স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন,_ 

ভারতীক্গগণ বাস্তবিকই মহৎ। আমার নিচ্ের অভিজঞত1 সম্পর্কেই 
হলিতেছি। ককেশামে একবার একজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখ! 


১7 
হর _াহার মনে নানলারপ অত্যাম্মধা গুভধ গুন যাইতেছিক। পেলব 
শনির! জামি অবিশ্বাসই করিয়াছিলাম কিন্ত অবশেষে তাহান সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয় এবং বাহ! আমি ব্বচক্ষে ছেখিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। সে একটি 
লন্বা। সৃত। লইয়! উপর দিকে হাওয়ায় ছুড়ির। দিল, আমর! অবাক 
হইলাম যে উহ! শৃন্ত আকাশ হইতে ঝুলিতে লাগিল-*" | 

পূর্বোক্ত বিবরণসমূহ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
বিলাতের যাছুকর সম্মিলনী যে 'রোপ-টিক'কে বিদায় দিতে 
সচেই হইয়াছিলেন উঠা বার্থ হইয়াছে । ভারতীয় দড়ির 
খেলা আদৌ দেখান হয় নাই, ই£ সত্য নহে। “ভারতীয় 
দড়ির খেলাটি” “রোপটি,ক' নামে জগৎ্-প্রসিদ্ধ হইয়! 

রহিয়াছে। হয়ত বর্তমানের যাছুকরদের মধ্যে উহার 
মূল কৌশল-জানা লোকের অভাব আছে। কিন্ত যাদুকর 

সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা গোল্ডষ্টোন সা্েব যে বলিয়াছেন, 
এই খেলা রঙ্গমঞ্চেও অসম্ভব-_ ইহা সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন । 

“ভারতীয় দড়ির খেলা”-_পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত 

অদ্ভুত খেলাসমূহ্র অঙ্ুরূপ একটি খেলা মাত্র। প্রত্যেকটি 
বড় খেপার কৌশল অতি সহজ, ভারতীয় দড়ির খেলার 
মূ কে'শলও নিশ্চয়ই অত্যন্ত সহঙ্গ। কিন্তু পধ্যটকেরা 

এই খেলাকে গল্পন্ছলে বলিতে বপিতে অনেক স্থলে 

অতিরঞ্রিত করিয়া ফেগিয়াছেন। গুঙ্গবের ক্ষেভে যেমন 

একটি সাধারণ ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্তরূপ আকার ধারণ করিয়া 

উঠে, সেই ভাবে রোপটি.কের বিবরণও অঠিবধিত হওয়! 

অস্বাভাবিক নহে । পৃথিবীর সর্বদেশের রূপকথাতেই 

ত্বর্গ-মঙ্যের যোগাযোগ সম্পর্কে নানা ঘটন! শুন! যায়। 

কাজেই উপরে উৎক্ষিপ্ত দড়ি বাহিয়া হ্বর্গে যাওয়া, ইন্দের 

রাজসভায় যুদ্ধ করা প্রভৃতি কাহিনীর প্রচলন হওয়াও 

বিচিত্র নহে। ০ 


শুভম্কর ও শুভহ্থরী 
শ্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 


গুভন্করী ।__পঞ্চাননবাবু শুভন্করী প্রণয়ন করিয়াফিলেন। 
তাহার পূর্বে “শিশুবোধক' ছিল। 'শিশুবোধক' দেখি 
নাই। প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে শিশুবোধকের একটি পাতা 
ছিল-_তাছা দেখিয়াছি। তাহারও পূর্বে “শিশুবোধ' 
ছিল শুনিয়্াছি। শুভক্কর 'শুভক্করী” বলিয়া কোনও 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন কিনা জানা নাই। শুভক্কর 
“কাগজসার' পুম্তক লিখিয়াছিলেন। “কাগজসার' পুথি 
পাইয়াছি। শুভক্করের আবুজার পুধি এবং খাতা পাচ- 
ছয়খানি পাইয়াছি। একটিতেও *শুভফকপী” বলিয়া লেখা 
নাই। প্রত্যেক্টিতেই “আনুঙ্গ৷ লিখ্যতে' আছে । তখনকার 
পাঠশালার প্ডিতগণ শুভক্করের আর্জা সংগ্রহ করিতেন 
খাতায় লিখিয়া ক্মখিতেন। হয়ত তাহানা& খাতাঁকে 


শুভস্করী বলিতেন। পঞ্চাননবাবুর “শুভন্করী'র আরজার 
সহিত প্রাচীন পুথি এবং খাতার আরুজা মিলাইয! 
দ্বেখিয়াছি। একটিও মিলে না । পঞ্চাননবাবুর 'শুভস্করী'তে 
শুভক্করের আর্জা নাই বলিলেই হয়। যাহা! আছে তাহা 
অপরের রচনা । 

আনূজা-লেখক ।-_শুস্স্করের পূর্বে কেহ আরুজ্! লিখিয়া- 
ছিলেন কিনা জানি না। বরজমাপের একটি ভাকবাক্য ' 
পাইতেছি। শুভক্করের পরে অনেকে আবৃজা লিখিয্থা- 
ছিলেন। নিক্ললিখিতগণের আর্জ1 পাইয়াছি---.১.:. 


নাম আর.জা সখ্য) নাম আরজাসখ্যা 
১। তৃগুয়ায দাস . ৮ ১৬। গুণবিধি-- : .$. 
২ । বিদেষর জায়. ও... ১61 কিরাম জান. 8. . 





অন্তরূপ দেখা যায়। 

শুভক্করের আরুক্সা-_ 
হার বিশের লেখ বলি শুন শিশুগণে। 
আড়িতে ঘত পাই হয় হারের ধরমে ॥ 
কুড়ি হার মাপিলে এক বিশি হয়। 
ইবে কিছু কহি শুন লেখার শির্ণনধ ॥ 
যত বিশি মাপিবে হায় তার গড়1॥ 
ঘত পাই তত সণি ন! লইবে বাড়া ॥ 
কোন প্রতি পচ পাই চৌঠিতে পাচ কোনা । 
মৌঠি প্রতি পাঁচ চৌঠি লেখা কর জান্তা! ॥ 
ছলন গুতি পাচ মৌটি গুন শিশুগণে। 
হার বিশের লেখ। এই গুজকর তখে। 

তৃঙ্রামের আরজ 
হায় বরাতের কথা গুব শিশুগণ। 
বত বিশ হয় তাহা! করিবে লিখন ॥ 

. ০. হরি হর্ত সের হয় বিশ প্রতি সলি। 

- “. খুআ অতি পক দের খড় কাজি বজিঃ 


৬) শিষণ যান হা. ১৪। কাঙ্গাল." ১ .. ছটাক থাকিলে তাছে জবে ভু সেয়। 
৪ । গোবিনরায - ৪ ১৬। মহাদেব ১ ভূগুরাম দাস কহে ভেজে গেল ফের . 
টিন”. ১৮। তুবদমোছন ১ একটি কোঠার পাতন আবিষ্কার করিতে পাৰিয়াছিলেন। 

৭। পেলার।ম দাম- ১ ১৯। নারারণ-- ১ শুভক্করের র বঙকোঠা £২- 
৮। ভাক-_ ১ ২*। হরেকৃফ দাস-. ১ 
পক্ষ খবি রত্বাকর অন্ব ইঁর তায়। 
»। প্রীকেষত ছামী-- ১ ২১। জয়রাম-- ১ 
১১। সদাশব দত্ত- ১ ২৩। রাম-_ ১ বড় কোঠার জন্ধ হয় শুন দিয়া যন। 
১২। দত্ত রধুনাখ- ২ ২৪। শুভক্করের পীব₹-. ১ রক্ষার বদন দিয় করহ পুরণ ॥ 
আরুক্ঞা চরি।--ইহাদের মধ্যে অনেকে শুভঙ্করের আর্জা ভৃগুরামের ফড়কোঠা £_ 
চুরি করিয়াছিলেন গঙ্গ পঞ্চম বেদ সে রা 
শুভক্কর ও ভূগুরাম।-_-শুভস্কর” উপাধি, একথার কোনও তন জন ত টার 
হেতু নাই। দেড় শত বৎসরের ও অধিক প্রাচীন একখানি সিএ রঃ লি এ 
পুঁধির আবুঙ্গাতে “শুভঙ্কর সেন' ভণিতা আছে। কয়েক শুভন্কর অঙ্ক লিবিয়াছেন, ভৃগুরাম নে উর 
বৎসর পূর্ধবে মাসিক বহুমতীর প্রবন্ধে একখানি শুভক্ষরের করিয়াছেন শুভক্করের অঙ্ক £__ 
পরিচয়-পত্রের কথা পড়িয়াছিলাম। যত দুর মনে আছে উহা সতাহুগে কপিল মুন হৈল পাঁতাঁলবাসী। 
বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্কুল-পাঠ্য অঙ্কপুত্তক 'প্রণেতাগণ সকলেই বার শত বাহাত্তোরি সঙ্গে জরা দ।নী ॥ 
শুভক্করের নাম ভূগুরাম বলিয়াছেন । ভৃগুরাম নামক এক- ছান কণ্রবারে খবি করিল পর়ান। 
জন আব্জ্গাজেথক ছিলেন। তিনি কোনও বাজার খববি প্রতি সহশ্রেক শিসের যে!গান ॥ 
আমিন ছিলেন। একটি অঙ্ক আছে ।__ খাব প্রতি দিন এক হরিতকি খা । 
অকম্মাৎ সৈন্ততে তাঙ্গিল সর্দধগ্রাম। শিষা গুতি চৌউথাই হরিতকি পায় 
নিঙ্ গ্রামে আমিন আইল ভূঙরাষ ॥ চারি যুগে কত হয় লেখা করি বল। 
গ্রামের কাগজ নাই গুনিয়। ফাফর। শুতককর বলে বুঝ ছাওয়াল সকল ॥ 
বহ্গিন নিবাসী জয়ে ঘনুচর ॥ ভূগুরামের উত্তর £- 
গ্রামের সন্ধান সব চরেতে কহিল। ছুই লক্ষ যোল হাঙ্গার যতনে রাখিধে। 
রাজার আমিন তবে কাগজ করিল ॥ ইত্যাদি। ইন্ত্রজিতা তার হাতে তাহাকে পুগিবে ॥ 
কিন্ত তিনি ধীকুড়াবাসী ছিলেন না। তাহার কোনও ইহাতে চারি হের বৎসর | 
আর্ক্গায় *পাই' “কোনা' ইত্যাদির উল্লেখ নাই। একই তিন শত বিশ দিয়া পূরহ্‌ সন্থর ॥ 
আর্ক্জা-_“শুভক্কর ভণিতায় একরূপ ও 'ভৃগুরাম-ভণিতাস়' রা উনি 8 রি 


শুভন্করের বাসস্থান ।-_শুভগ্কর বীাকুড়াবাী ছিলেন। 
বাকুষ়্ায় শুভক্করের দীড়া আছে। বীকুড়া ছাড়া অন্ত 
কোথাও পাই, কোন! ইত্যাদি মাপের প্রচলন নাই । শুভঙ্কর 
ছাড়া অন্ত কাহারও আরুঙ্জায় পাই, কোনা ইত্যাদির উল্লেখ 
নাই। একমাত্র ধান্তের লেখায়ই শুভদ্করের ১২টা আর্ক্জা 
আছে। পঞ্চাননবাবু বীকুড়ায় বসিয়া! “শুভস্করী' লেখেন 
নাই। শুভন্করের ধান্তের লেখা'র কথ! তিনি জানিতে 
পাবেন নাই। অনেকের মতে পলাশডাঙ্গার নিকট পখর! 
গ্রাম ছেল তাহার বাসস্থান । আবার অনেকে বলেন তিনি 
হুদল নারাষণপুরের নিকট রামপুর গ্রামে বাস করিতেন। 

শুভক্করের কালি ।_আবৃজার দুই-একটি বিশেষ শব্ধ 
ধরিয়াই শুভন্করকে জঅতিবৃদ্ধের কোঠায় ফেলা যায় না। 
প্রবাদ__তিনি বিষুঃপুররাজ গোপাল সিংহ্কের অধীন কর্মচারী 
ছিলেন। ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা! প্রবাণীতে রতন 
সৃবিরাজের “মনমোহন বন্দনা কথা লিখিয়াছি | রতন 


গুণং 


ছেন-_-'আইলেন ভাক্কর ; খবব কহে শুভক্কর॥” বাকুড়া 
কালেক্টরীর রোবকারীর সহিত ইহার সামগ্রশ্র রহিয়াছে। 
তিনি যে বাজকণ্চারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
অন্ক ;-_ ্ 
নৃপতি সহিতে গুককর গেল মৃগয়া করিতে । 
ছেন কালে পু্ধরিণী দেখে আচন্িতে ॥ 
পুক্ধরিণীর যোল যোঙ্গন ধনু ছুই বোল জল। 
জলের মধ্যে মত্ত করে কলবল। 
অর্ধ অঙ্গুলি ছাড়! মত নাচিতে লাগিল। 
রাজ। বলে গুতঙ্কর কত মহা হৈল ॥ ইত্যাদি 
বগী হাঙামা সম্বন্ধে গুভক্ষবের অভিজ্ঞতারও পরিচয় 
জাছে £-- 
অন্ক : 
সাগর ঘোব নামে এক গোওীল আছিল। 
দবৈবের কারণে বনী আসিয়। পড়িল॥ 
সর্ধন্ব লইল গোপের না লইল গাই। 
সাত তাই মধো তার রহিল তিশ ভাই ॥ 
কনিষ্ঠ চারি ভাইকে বর্গী বাধি লয়! গেল। 
কখোদিনে তিন ভেয়ে পৃথক হইল। ইত্যাদি 
ইছা রতন করিরাজের উক্তি সমর্থন করিতেছে । 
শুভক্করের আর্জা ।__ প্রাচীন পুঁথিতে শুভক্ষরের নিম্- 
লিখিত বিষয়গুলির আব্ঞ্জ পাওয়া গিয়াছে £__ 
তেরিজ ধরণ, জমা খরচ, ফাজিল ধরণ, হরণ পূরণ, 
ফড়াভাঙ্গানী, আনার কড়ি, পাকাগণ্ডার ধরণ, টাকা কেন 
করিবার ক্রম, ভঞ্জিতের লেখা, ধান্থের লেখা, হারবিষের 
লেখা, হারমিশ গেছে হারবসা, বেণমোক্রাহারবিশ, ধান্ত 
কচিবার ক্রম, ভাচাধান্ত খুয়া দিবার বিবরণ, টাকার দরে 
আনার ধান্ত, তক্ষা দরে গণ্ডার ধান্ত, সেরের কড়ি, টাকা 
পণ খে আটার দ্লাম, ছটাকের লেখা, কারবারী লেখা, 
রতির আর্জা, বিরাশি সিকার মত, তৌলের লেখা, 
আনার লেখা মণকরা, মণকর! পাকাগপ্ডা, পশুরিকরা আনা! 
দ্র, মণকর! তক্কাদরে আনার দ্সিনিষ, সেরের লেখা, মণেতে 
ঘতেক তন্কা তার সেরে পড়ে কত, মণেতে যতেক তক্কা 
তার পুদ্বাতে পড়ে কত, যণেতে যতেক তঙ্কা তার ছটাকে 


প্রহানী 
কবিরাজ গোপাল পিংহের কালের লোক । তিনি বলিয়া 
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পড়ে কত, মথেতে ঘতেক তষ্কা তার তোনাতে গড়ে কত, 
তঙ্কাকে যতেক মণ তার মাসাতে পড়ে কত, পুর়ার দা 
সেরকরা, লেরে ধতেক তঙ্কা তাব পুত্বাতে পড়ে কত, 
ছটাকের দাম সের করা, তোলার দাম সের করা, বাহাত্তরী 
সিক্কার মত, পণদরে ছটাকের দাম, তঙ্কাদরে সিকার দ্িনিষ 
সের করা, মণদরে তঙ্কা প্রতি আধপুয়ার দাম, টাকা মণ 
করা, টাকা সের করা, আনার জিনিষের লেখা মোকরা, 
পাকাগণ্ডার লেখা, আনার লেখা! সেরকপা, মোক্রা মণকনা, 
নোনা কেন, মোহবের লেখা, শয়রতির কাত রতির দাম, 
সোনা কেনা মোহর, রৃতিব কাত মাসা পড়ে কত, তির 
কাত ধানে পড়ে কত, ছিম়্ানব্বই রৃতির কাত রতির দাম, 
সোনার রতির আর এক মত, রূপার লেখা, রূপার আনার 
দাম, আর একমত আনার দাম, রূপার রৃতির লেখা, তামা 
কাসার লেখা, তামা কাসা পিতল, সের প্রতি আনা 
দরে ছটাকের দাম, রাঙ্গ খাপরা তক্কা দরে আনা 
প্রতি, কাঠাকুড়া, এককাবপি, নলখাড়ি, পঞ্চবটিকাখড়ি, 
জমাবন্দী, মোকরা, বিঘার দাম, পু্ষরিণী মাপ, নৌকাকালি, 
বন্ধজাকালি, পানের লেখ, কাগজ কেনন, মাস মাহিনা, 
ব্সর মাহিনা, বাট্টাকসা, স্থ্ধকরা, আসল লাফা, মাথা 
অঙ্কের নাম, অষ্ট কোঠা, আউটী, বৃদ্ধআউটা, অতিবৃদ্ধ- 
আউটী, বাসবাসের জন্ম, মুনিমুনির জন্ম চারি চারির 
জন্ম, পনের বাইশা, আউটাব জন্ম, যুগবানের জন্ম, বৃদ্ধ 
আউটির জন্ম, ঢুরাসর, অতিবৃদ্ধ আউটার জন্ম, মণিকা- 
আউটা, পণকে আউটী, বটিকা আউটা, চৌদ্দ বাইশা, 
নবকোঠা, দ্বাদশকোঠা, ভাঙ্গানী, ইত্যাদি । 


কাগজ সার ।-_শুভন্বরের কাগজ সারে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি আছে £₹-_ 

ওরখ, প্রমাণ, মহলের স্থান, একাদশ মহল, একাদশ 
মহলের বিস্তার, মহল স্থাপন বিধি, প্রথম চারি মহলের 
এককাবলী; সাহেব নৃপ, স্থবা, চাক্লা, সরকার । পরগণা, 
তপা, ডিহি, আম্লা, সিকদার, ইত্যাদির সংজ্ঞা!) কাগজের 
স্তাখত, রোজনামা, মহুক্থুলি, বাজেজমা, রোজনামা আধাস 
নগদক, আরা! নগদ কাগজ প্রমাণ, তুর্কীস্থানী ও হিন্স্থানী 
ভাষায় ছত্রিশ কারখানার নাম ইত্যাদি। 
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প্রাচীন ভারতে কর নির্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা 
জ্বীশিশিরকুমার বসাক 


রাজ! প্রজার নিকট হইতে যে কর গ্রহ্থ করেন তাহাই 
বাজকর। রাজারক্ষার্থে এই রাঞ্জকরই তাহার প্রধান অবলম্বন 


কারণ প্রজাদিগের শিক্ষাঙ্গান, চিকিৎসা, বিচার, শাসন, 
ছার্া-বছূন, মাস্াধাট-নির্ঘাপ গ্রস্থৃতি সফল কাজই উড় 


বাজকরের উপর নির্ভর করে, অধিকপ্ত রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ- 
বিগ্রহ ও ছুর্তিক্ষা্দি দেখা! দিলে রাজার যে প্রচুর অর্থব্য় 
হয় তাহাও এই রাজক্করের উপর নির্ভর করে, ছন্করাং 
এক দিকে বেমন খানা মার কাবাকে হয বেগ! ইিটিজ. 


সাজ 


অন্ত অন্ত দিকেও তে তেমনি রাজা প্র রাজা প্রজার [জার উপর স্থবিবেচনার সহিত 
এমন ভাবে কর স্থাপন করিবেন যেন প্রজার উহা দিতে 
কোনরূপ কষ্ট না হয়। 

প্রাচীন ভারতে বাঁজকর নির্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা 
কিন্ধপ ভাবে হইত প্রাচীন শাস্বগ্রস্থাদি হইতে নিয়ে তাহার 
আভাস দেওয়া গেল,--- 

বাণিজ্যন্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য তাহা কত দূর 
হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার উপর ভক্তাদিতে 
(খাই-খরচাদিতে ) কত খরচ পড়িয়াছে, দন্া-তস্কর হইতে 
রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যে ব্যয় এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, 
এই সকল হিসাব করিম্া বাণিঙ্যদ্রব্যের উপর কর স্থাপন 
কর! হইত। 

মন্ুর মতে কোন প্রকারে মূলধনের অপুমাত্রও ক্ষতি 
না হয় এইরপ ভাবে বংসের দুগ্ধপানের ন্যায় এবং ভ্রমরের 
মধুপানের স্তায় অল্পে অল্লে প্রজাদের নিকট হুইতে বাধিক 
কর গ্রহণ কর। বাজার কর্তব্য । 

মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে, কর নির্ধারণ 
করিবার জন্ত রাজা সর্ধার্থকুশল সচিব নিয়োগ করিবেন, 
তিনি বাষ্ট্রমধ্যে ক্রয়, বিক্রয়, পথ, ভক্ত (অন্ন অর্থাৎ 
খাদ্যন্রব্য ), পরিচ্ছদ ( বস্াদি ) ও যোগক্ষেম ( বাণিজ্য- 
দ্রব্যের ভাটক অর্থাৎ ভাড়া ও খরিদ ) দেখিয়া বণিকগণের 
প্রতি কর ধার্য করিবেন। উৎপত্তি, দানবৃত্তি, ( কাট্‌তি 
ও ব্যবহার ) এবং শিল্পকাধ্য দেখিয়া শিল্প ও শিল্পিগণের 
উপর কর নির্ধারণ কৰিবেন। প্রজাগণ যাহাতে অবসর 
না হয় সেইন্ধপ বিবেচনা করিয়া রাজা প্রজাদের উপর 
উচ্চনীচ কর সংস্থাপন করিবেন । রাজা প্রজাবর্গের রক্ষার 
নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে উৎপর দ্রব্যের ষষ্ঠাংশরূপ যে 
বলি (রাজস্ব) প্রাপ্ত হন এবং শাস্তান্ছসারে অপরাধিগণের 
দণ্ড ও পথিমধ্যে বণিকগণকে রক্ষার নিমিত্ত যে বেতন প্রাপ্ত 
হন তাছা দ্বারাই ধন সঞ্চয় করিবেন। রাজা এইবূপে 
ধান্তাদির যষ্ঠাংশরূপ কর প্রজার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 
স্বাজ্য রক্ষা! করিবেন। ইহাতে যদি তাহাদের বাধিক আহার- 
যোগ্ন্য ধান্তাদি অবশিষ্ট না থাকে তাহা হইলে তাহাদের 
আহারের উপায় করিয়! দ্িবেন। 


বিভিন্ন দ্রব্যের করভাগ 

তবর্ণ, রৌপ্য, পণ্ড এবং বত্বাদি ব্যবসায়ের লভ্যফলের 
পঞ্চাশভ্াগ, ভূমির উ্ধবরতা! ও কর্ষণ-ব্যয়ের তারতম্যানুসারে 
ধান্াদি শশ্চের যষ্ঠ, অষ্টম বা.ছাদশাংশ ও বৃক্ষ, মাংস, ঘ্বত 
মধু ওবধি, গন্ধন্রবা, বৃষ্ষনির্ধ্যাস, ফলমূল এবং পুষ্প এই 
সকল বন্ধর ক্র্-বিকুয়লন্ধ অর্থের বষ্ঠাংশ ? তৃণ, পঞ্জ, শাক, 
মৃক্নয় পাত্র, বংশপাজ, চর্দপান্ধ এবং পাঁখন্বের জ্ব্যসামগ্রীয় 
- হাছবিযান্যার বর্গের হণ রঙা আপা.) খনিজ পদার্থ 





_ প্রাচীন ভারতে কর নির্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা. 


পা 


ভ. মাজেরই ব্যয় অবশিষ্ট হইতে অংশ গ্রহণ করা হইত, এই- 
রূপে স্বর্ণের অর্ধাংশ , রজতের তৃতীয়াংশ, তাঘ্রের চতুর্থাংশ, 
লৌহ, বঙ্গ ও সীসের যষ্ঠাংশ, রত্বাদির অর্ধ, ক্ষার়ের 
(লব্ণার্ির) অর্ধ ও বর্ষকাদির লাভাহুসারে তিন, পাচ, সাত 
বা দশাংশ এবং তৃণ-কাষ্ঠাদি বাহকের নিকট হইতে বিংশতি 
অংশ; 'অজা, মেষ, গো, মহিষী, অশ্বের বৃদ্ধির অষ্টমাংশ 
এবং মহিধী, অজা, মেষী ও গবীর ছুগ্ধের যোড়শাংশ 


বাজার প্রাপ্য। 
ভূমিকর 

রুষকেরা করভারে পীড়িত হইয়া যাহাতে রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে তদ্বিষয়ে ঝাজার 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তৎকালে প্রথমে বহুফল। মধ্যকল! ব! 
অল্পফল! ও ভূমির পরিমাণাদি জ্ঞাত হইয়া পরে রাজা 
শুন্ক নির্ধারণ করিতেন । কর্ষক (কৃষক) যাহাতে নষ্ট না হয়, 
সেই ভাবে তাহার নিকট হইতে কর লওয়া হইত। বহু, মধ্য 
ও অল্প ফলাহ্ুসারে তারতম্য দেখিয়া যাহাতে কৃষিকার্ধ্য 
হইতে রাজভাগাদি দিয়া দ্বিগুণ লাভ হয়, সেইরূপ কৃষি 
শ্রেষ্ঠ । তাহা অপেক্ষা হীন কবি ছুঃখকর। রুবিকার্ধোর 
উপযোগী জমিতে জল-সেচের জন্ত তড়াগ-বাপিকা, কৃপ- 
মাতৃক ও নদনদীব্হগ দেশ হইতে তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ 
বা অন্ধাংশ এবং অন্থর্বর পাবাণাদিসমাকুল দেশ হইতে 
বষ্ঠাংশ লওয়া হইত-_শুক্রমীতি হইতে এরূপ জান] যায়। 


আমদানি-রপ্তানি শুক্ক 

স্বদেশজাত পণাদ্রব্য হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে 
পারে তদনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ শুক্ক (মাশুল) লওয়া 
হইত। ইহাই রপ্তানি মাগ্ডল। পরদেশজাত পণান্রব্য হইতে 
উবার মূল্যের বিশ ভাগের এক ভাগ শুষ্ক (মাশুল ) লওয়! 
হইত, ইহাই আমদানি মাশুল । আপণিকের (ব্যবসান্ীর ) 
নিকট হইতে পণ্য-স্থানের কর এবং পথিকের নিকট পথ 
সংস্কার ও রক্ষার জন্য পথকর লওয়া হইত। 


লাভ বা মুনাফা-কর 

সর্বপণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভ্রব্যের মূল্য ঠিক 
করিয়া দিতেন । বাজাও তাহার বিশ ভাগের একভাগ 
শুক্ধ গ্রহণ করিতেন । বিক্রেতা ও ক্রেতার নিকট হইতে 
রাজ-প্রাপ্য অংপকে শুষ্ক কহে, তৎকালে শুদ্ক গ্রহণ স্থান, 
হ্টমার্গ ও শুঙ্কলীমা নির্দিষ্ট থাকিত। বস্তজাতের একবার 
মাত্র শুক গ্রহণ কর! হইত, ছলপূর্ববক বারংবার গ্রহণ কর! 
হইত না। বিক্রেতা ও ক্রেতার নিকট হুইতে মুল্যের 
বিরোধ না হয় এভাবে দ্বাত্রিংশ, বিংশাংশ ও যোড়শাংশ 
সন্ত লওয়া হইত। বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত 
সুল্যাপেক্ষা ফষই হউক বা ক্রীত মুল্যের সমানই হব 





উপ 


এন্ধপ যুগ্যাপেক্ষী শুক লওয়া হইত না, লাভ দেখিয়া রাজ! 
ক্রেতার নিকট হইতে শুষ্ক লইতেন। 
অল্পকর ও নির 
সামান্ত বন্ত ক্রম-বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, 
অতি সামান্ত অবস্থাযুক্ত গ্রজার নিকট হইতেও বাধিক কর- 
স্বরূপ বৎসামান্ত গ্রহণ কর! হইত । বিষুঃসংছিতা হইতে এরূপ 
জানা যায় যে, কারুশিল্পী ও শুত্র প্রভৃতি যাহারা! কেবল মাত্র 
শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহারা 
করের পরিবর্তে গ্রতি মাসে এক দিন রাজকার্ধ্য করিয়! 
দিত। রাজা ত্রাঙ্গঘদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন 
না) কারণ তাহার! রাজাকে ধর্শকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ 
তাহারা নিঙ্গে যে-ধশন্ম আচরণ করেন তাহার কতক অংশ 
বাজ! প্রাধ্ধ হন। 
অন্ধ, জড়, কুব্জ, সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বুদ্ধ এবং ধন-ধান্যা দি 
দ্বারা যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সর্বদা উপকার করেন, 
তাহাদের নিকট রাজা কোন কর লইতেন না, শুক্রনীতিতে 
আরও লিখিত আছে যে, য'হারা রাজ্যবৃদ্ধির জগ্ত তড়াগ, 
বাপিকা, কৃত্রিম নদী প্রস্তত করিত, যাহার নবোখিত ভূমি 
কর্ষণ করিয়া! উর্ধরা করে, অথবা! এইরূপ অন্যান্য হিতকর 
ক্কার্ধয করে, তাহারা ব্যয়ের হিগুণ লাভ না করা পয্যস্ত 
তাহাদের নিকট হইতে রাজকর লওয়া হইত না । পরিবারের 
প্রয়োজনান্ুরূপ গবাদির ছুগ্ধ এবং ধান্য-বস্ত্রার্দি ক্রেতার 
নিকট হইতে রাজা! কর লইতেন না। 


কর আদায়ে ও অনাদায়ে দণ্ডনীয় 


নাজা প্রতি কর্ষককে ভাগপত্র ( রাজাংশের লেখ্য বা 
পাটা) দিতেন, অথব! গ্রাম ও ভূভাগ নিরূপণ করিয়া একজন 
ধনিকের নিকট জামিন বা তৎসম ধন গ্রহণ করিতেন, 
অথবা প্রতি মাসে, প্রতি খতুতে বিভাগক্রমে উক্ত গ্রাম 
ও ভূমির রাজন্য আদায় করিয়া লইতেন। রাজ! প্রঙ্গার 
নিকট যোড়শাংশ, দ্বাদশাংশ, দশাংশ বা অঙাংশ যেব্ধপ 
অংশই গ্রহণ করিতেন সেই রাজ্যাংশের ষষ্ঠাংশ বেতন 
দিয়া গ্রামপালক অধিকারী নিযুক্ত কৰিতেন। 

নৌশুহ্ব নির্ধারণ 

নৌতুন্কাদির নির্ধারণ এখন যেমন রাজাই করিয়া 
থাকেন পূর্বেও সেষ্টকূপ ছিল। রাজা নদী পার হইবার 
জঙ্ত নৌশুদ্ধ নিরূপণ ও নৌকায় যাতায়াতের বিধি নির্ধারণ 
করিয়া! দিতেন । মন্ছসংহিতা হইতে তাহা সবিশেষ অবগত 
হ্ওয়! যায়, যথা ২ 

১। রিক্ত (খালি) শকটাদি পারের মাশুল এক 
পণ লাগিত। 
রা একজন পুক্রযে বহনযোগ্য ভারে অন্ধপখ হিতে 

॥ 


পরধাশী 


বান 


১৬৮১ 


৩। পণ্ড এবং শ্ত্রীলোক পার ক্িতে চতুথাংশ পণ 
দিতে হইত। 

৪। ভার-শৃন্ত মান্য পার করিতে পণের অই্টমাংশ শুন 
দিতে হইত। 

€। ভ্রব্যপূর্ণ যান সকল পার করিতে হইলে, ভ্রব্যের 
গুণাগুণ অন্গসাবে শুষ্ক দিতে হইত। 

৬। দ্রব্য রহিত গুণ (চটের বস্তা), ভোল প্রভৃতি খালি 
ভারের যংকিঞ্চিৎ শুষ্ক গ্রহণ করা হইত। 

৭। পরিচ্ছদবিীন পুরুষকে পার করিতে হইলেও 
বযংকিকিৎ শুক্ক দিতে হটত। 

৮। জলপখে দৃববর্তী স্থানে যাতায়াত করিতে হুইলে 
নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা এবং গ্রীক্মা্দি কাল বিবেচনায় 
তর-মূল্য নির্ধারণ করা হইত। বর্তমানেও পূর্বের জায় 
নদনদী ও খালবিলাদিবিশেষে কোন কোন স্থানে মাগুল 
আদায়ের ব্যবস্থা আছে। 

৯। সমুদ্রে দে নিয়ম চলে না, তাহার পণ্য বুবিয়া 
সম্ভবমত গ্রহণ করা হইত। 

১০। দ্বিমাস বা তদৃপ্ধকালের গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক, 
ভিক্ষু, বান প্রস্থ ব্রহ্মচারী ও ব্রাঙ্গণদের পারাপারে তর-পণ্য 
(পার হুইবার মূল্য ) গ্রহণ করা হইত ন!। 

১১। নাবিকের দোষে নৌকারোহীদের দ্রব্য নষ্ট 
হইলে নৌকাস্থিত নাঁবিকেরা মিলিয়া নিজ নিজ অংশ 
হইতে এ ক্ষতি পৃরণ করিয়া দিত, কিন্ত ৈববিপাকে নষ্ট 
হইলে নাবিকের! তজ্জন্ত দায়ী থাকিত না। 

আমোদ-কর 

বর্তমানের স্তায় হিন্দু রাজত্বের আমলেও দেশের 
আমোদ-প্রমোদাদি রাষ্ট্র ছারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তখন 
উহ্বাদের আয়ের 5 ভাগ 41059900900 নুন ম্বক্ধপ 
রাষ্ট্র গ্রহণ করিত। দ্াতক্রীড়া ও গণিকা-গমনেও রাষ্ট্রের 
এইরূপ তীক্ষ নিয়ঙ্ণ ছিল। দা[তক্রীড়াদি অধাক্ষ স্বাবা 
নিরূপিত স্থান ব্যতীত অন্ত কোথাও হইতে পারিত 
না ও ইহাদের আয়ের শতকরা! পাঁচ টাকা রাজ্-কর 
হিসাবে পাইত; গণিকাদের তত্বাবধায়ককে | (9057- 
00690090001 [0:056100698) তাহাদের দৈনিক ভোগ 
(998 ) এবং যে-সকল পুরুষ গমন করিত তাহাদের নাম 
ধাম জানাইতে হইত তাহাদের আয়ের রর ভাগ 
বাজ-সরকারের দিতে হুইত-কৌটিল্যের অর্থশাস্ধ হইতে 
এরূপ জান! যায় । 


বষ্ঠাধিক্কত--বাছারা বাজপ্রাপ্য ধাল্তাদির যষঠভাঁগ 
আহরণ বা! আঙ্গায় কৰিতেন সেই 'ভাগহার'দিগের নায়ককে 


্িিধ্্্ি্টি্ি্্্্্্াহ 
016915 ) প্রাচীন রাজনীতি-শাস্বে বার্ণত একজন প্রধান " 


ঝাজপুরুষ। রাষ্ট্রের সর্বত্র যাহারা পণ্যবাহী বণিকগণ 
হইতে রাঙ্গার প্রাপা শুষ্ধ আদায় করে, তাহাদের উপর 
অধাক্ষতার কাজ ধিনি করেন তাহাকেই শৌম্সিক বলা 
হইত। কোন্‌ পণ্য শুক দিয়া রাষ্য-সীমান্ত পার হয়, 
কোন্‌ পণ্য শুন্ক ছাড়া চলে তৎসথন্ধে সকল ব্যবস্থা তিনিই 
করিতেন। কোন্‌ দ্রব্যের উপর কত হারে শুষ্ক বসিবে 
ভাহাও তিশি নিঞ্জারণ করিতেন। তাহার তব্বাবধানেই 


মবাষ্ট্রেব পক্ষে অনিষ্টবন় এমন কোন ব্রব্য কাজে প্রোবেশ 
করিতে দেওয়। হইত না এবং বাষ্ট্রেষ যে-কোন মছোপকাকী 
জ্রব্য বিনা শুক্কে প্রবেশ লাভ কৰবিতে পারিত । এইস্কপ 

আমদানী ও রপ্তানী শুষ্ক এবং অন্যান্য শুদ্ধে ব্যবহার এই 

রাঙ্গ-পুরুষের আয়ত্তে ছিল, শু দানে ক্রটি হইলে জরিমান! 

হইত এবং ইহার হক্ব বিচাবের 'ভারও ছিল উদ 

শুক্কাধাক্ষের উপর। 


“বাসী” 


শ্রীশাস্তা দেবী 


জালালপুরে প্বাসাশ্রম” প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে ১৮৯২ 
একের জুলাই মাস হইতে কলিকাতান্ন দাসী” পত্রিকা 
প্রকাশিত হইতে লাগিল । ইহারই আট মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 
“সাধনা, প্রকাশ করেন। 'সাধনাঃর উদ্দেশ্ট ছিল নিছক 
সাহিত্য-সাধনা, 'াসী'র উদ্দেশ্ত ছিল জনসেবা । “দাসা শ্রমের 
সেবক আর সেবিকারা! নিজেদের “দাস” ও "দাসী? বপিতেন। 
জনহিতৈষণা প্রবর্তন, দাসাশ্রমের মাসিক কাধ্য বিবরণ 
প্রচার ও দাসাশ্রমকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্ক সভা- 
পতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই জনহিতৈষণা-বিষয়িণী 
পজিকাটি প্রকাশ করেন । দাসী”৭ অগ্রিম বার্ষিক মুগ্য মায় 
ডাকমাশ্ডল ছিল মাত্র এক টাকা। কাগজটি ইংরেজী 
মাসের ২১শে প্রকাশিত হইত। গ্রাহকের অগ্রিম বার্ধিক 
মুল্য বছুকাল ফেলিয়া রাখিতেন, তাগিদ দিয়া আদায় 
করিতে হইত। পদাসী'র ব্যয় নির্ধবাহ করিয়া! যা থাকিত 
সমস্ত আয়ই সম্পাদক দাপাশ্রমে দিতেন । 

যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধের কৃতিত্ব ও 
বীরত্ব যেমন তার একলার নয়, তেমনি আতুরের নেব! ধিনি 
স্বহত্তে করেন সেবার কৃতিত্ব শুধু তার একলার নয়। 

"্দাণী"র হুচনার পূর্বেই রামানন্দ মানবসেবাত্রত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নিক জীবিকার ব্যবস্থা হইবার আগেই 
জনহিতের নানা কল্পনা ও কাজ তাহাকে দিবারাত্ি 
মাতাইয়া৷ রাখিত। একটি কোন আশ্রম কিছ 'কুলি 
সংরক্ষিনী সভা” খুলিবার ইচ্ছা ১৮৯০ খ্রীষ্টাকে নিঃসম্ল 
অবস্থাতেই তার মনে ঘুরিতেছিল। কাজে কাজে ক্লান্ত 
হইয়া পড়িয়া একটু আনন্দের আশায় মন বালিকা-পত্রীর 
সাঙ্গিধ্য চাহিত কিন্তু অর্থাভাবে যখন তাকে আনা সম্ভব 
হইত না তখন ক্লাস্ত শরীরে ড লিখিতেন £-- 

"মনে হল সেবাত্রতের ক্লান্তি ও কষ্ট সহিতে সমর্থ করিবার 
জন্ত পি দাম্পত্য সুখ দিয়াছেন। একত্রে থাকার নখ কজন। 
করিলাম । জমনি একটি অনাথ নিবাস কিন্ত দরিদ্র ছাত্রাবাদ 
খুলিবার ইচ্ছা! জদ্মিল।” 

কলিকাতায় ছালাম প্রথম দ্বিকে পতিতা রমণীদের 
ফভাদের উদ্ধারের তারও গ্রহণ করেন। তারা স্থির করেন 
ধই বুকছ কয়েকটি বালিকাকে সেখানে রাখিয়া! নানা শিক্ষা 


দেওয়া হইবে এবং সেই বাড়ীতেই কয়েকটি রোগী রাখিয়া 
বাপিকাগুলিকে সেবাধশ্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা 
হুইবে। কিছু দিন পরে দেখা গেল আইনের মারপ্যাে 
এই বালিকাদের উদ্ধার করা সহঞ্গ নয়। কাজেই উদ্ধার- 
কমিটি উঠিম্বা.গেগ। কিন্ত বাড়ী ভাড়াটা পড়িল সম্পাদক 
ঝামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্বন্ধে। কেবল একজন সভা তাকে 
কিছু সাহাধ্য করিয়াছিলেন । এই মেয়েগুলিকে তখন উদ্ধার 
করা গেল না বটে, কিন্তু সম্পাদক 'দাদী'তে নিয়মিত 
'পৃতিতা রমণীর ছুর্দশা মোচন,” 'ন্ত্রীজাতির ঘঃখ বিমোচন» 
এমন কি পতিত পুরুষগণের উদ্ধার বিষয়েও লিখিতেন এবং 
আলোচন। করিতেন। পুরুষ পতিত না৷ হইলে নান্নী 
পতিতা হয় না, এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের চ্ষিত্রহীনতাই 
সমাজের পক্ষে মান হানিকর, ইহু। তার বিশ্বাস ছিল বলিয়া 
ইউরোপে পতিত পুরুষদের উদ্ধারকল্পে যে-সব কর্মী কাজ 
করিয়াছেন তাদের দৃষ্টান্ত দয়। তিনি “দাসী'তে লিখিতেন। 
পতিতা নারীদের উদ্ধার চেষ্টায় রামানন্দ অনেক আইন 
পুস্তকাদি পাঠ করেন, এবং আইন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ 
লেখেন। বাংলা ১২৯৯-এর দাসীর একটি প্রবন্ধ হইতে 
আমরা কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাঁই £_ 
আদালত সাহাষ্য করিলে অনায়াসে বেস্তাগণেক্র ক্রীত 
বালিকাগণের উদ্ধার সাধন করা যায়। গবর্ণমেন্ট হইতে যদি 
প্রত্যেক বেশ্টাকে এইটি প্রমাণ করিতে বাধ্য কর! হয় যে, তাহা" 
দের গৃহরক্ষিতা বালিক। তাছাদের নিজ গর্ভজ্জাত কন, তাহ! 
হইলে এই শ্রেণীর বালিকাগণের মহছুপকার সংসাধিত তয়। প্রমাণ 
করিতে না পারিলে তাহাদের দণ্ড হওয়া উচিত। কারণ ইহা! 
সহজেই প্রমাণ কর! যাইতে পারে ষে তাহারা পাপবৃত্তি অবলম্বন 
করাইবার জগ্তই বালিকাগণকে পালন করিতেছে। বাস্তবিক 
এরূপ একটি আইন হওয়া! উচিত যে বেশ্ত(গণ নিজ গর্ভজাত। কন্ঠ 
ব্যহীত অপর কোন বালিকাকে গৃঙ্চে রাখিতে পারিবে না; এবং 
নিষ্ন গর্ভঙ্াত। কল্তাগণের সন্বন্ধেও ইহ! আদালতে প্রমাণ করিতে 
হইবে যে তাহাদিগকে পাপ ব্যবসায়ে লিগু কর! হবে না এবং 
তাহাদিগকে সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে সবর্থ করিবার জন্ত 
কোন সন্থযবসায় শিক্ষা দেওয়া! হইতেছে । সন্তোষজনক প্রাণ ন! 
পাইলে গবাছেন্ট স্বাহাবের বন্বন্ধে বুখ্যহ্হা! কন্ধিবেন। ফোন 


শর এ সিক্স 


উপযুক্ত সপ্ত! বা ব্যক্ছি তাহাদের ভা লইখ্চে চাঁহিলে গবর্ণদে্ট ' 
তাহাদের উপন্থ ভাদ্র দিতে পারেন। টিক এইরূপ কারণে ন 

হউক ইংলত্ও পিভামাতাকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়! 

অপরের হতে বালিকাগণের ভার দিবার নিয়ম আছে। 

আর একটি প্রবন্ধে জনেক ইংরাজী আইন উদ্ধত করিয়। 
লেখা হইয়াছিল £-- 

১৮৮৫ শী: বিলাতে পেল.মেল গেজেটের সম্পাদক মহাত্ম! 
ষ্টেড লগ্ন সহরে '.** কিরপে অনেক বালিকাকে " বেস্তাগণের 
নিকট বিক্রয়ের জন্ত চালান দেওয়া হয়, তঘ্বিযয়ে অনেক ভীষণ 
রহম্য উদ্ঘাটন করেন ।-."এ আন্দোলনের ফলম্বক্প (177179] 
[দা 40090000906 406 আইন পাস হয়। তন্মধ্যে বেস্টাগৃহ 
উঠাইফ! দিবায় জন্ত ধারা বিধিবদ্ধ হয়।-*.আমাদের দেশে বেশ্াগৃহ 


উঠাইয়! দিবার জন্ত উল্লিখিতরূপ আইন হওয়া উচিত। 
দেশে ছুঃখের ত অভাব নাই। নিরক্ষরতা, দুর্ভিক্ষ, 
নোগশোক, অধর্শ, মাদকতা, পশুপীড়ন কত কি? 


ঝামানন্দের মন £কশোর হইতেই দেশহিতব্রত ও নিফাম 
মানবগ্রীতিতে অর্পিত ছিল। প্রথম যৌবনে বহু কাজের 
মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিয়াছিলেন; কিন্ত মানবগ্রীতির যে 
অন্তহীন উত্স তার অন্তরে সতত উৎসারিত হইত, তা 
কোন একটা মাত্র কাজে তৃপ্তি পাইত না। তিনি অনাথ- 
নিবাস করিবেন, কি দরিজ্র ছাত্রাবাস খুলিবেন, কুলিদের 
রক্ষা করিবেন কি পতিতা বালিকাদের উদ্ধার করিবেন, 
আতুরের সেবা করিবেন কি নিরক্ষর দেশে শিক্ষা বিলাইবেন 
কংগ্রেসের কর্মী হইয়া! দেশের স্বাধীনতার জন্ত লড়িবেন 
অথবা মাসে মালে ধর্-পুত্তিক। লিখিয়া ও পয়সা মূল্যে 
বেচিয়া মানবাজ্মাকে ভগবৎ প্রেমে অভিষিক্ত করিবেন, 
বুঝিতে পারিতেন না। কোন কাজই তুচ্ছ মনে হইত না। 
অথচ যে কাজেই আকঠুডুবিয়! যান মনে হয় অন্ত অনেক 
কাজ হয় নাই; বিধাতার সেবা, বিধাতার প্রিল্ব কাধ্য ত 
ঠিক হইতেছে না! অনাথ, আতুর, ছুঃখী, দরিজ্র, পরাধীন, 
পতিত, নাস্তিক সকলকেই বিধাতা স্যি করিয়াছেন, এক- 
জনের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া আর একদিকে কি 
করিয়া চোখ বুজিয়৷ থাকিবেন? অথচ সমস্ত কাজ করার 
মত সামর্থ, অর্থ, সময়, সহায় ইত্যাদি ত তাঁর ছিল না। 
আপাততঃ ব্রাঙ্মদঘাজের কান্ধ আর দাসাশ্রমের কাজেই 
তিনি মন ধিলেন। লেখনী ধারণের অধিকার তার ছিল। 
তার সাহায্যে বদি দাসাশ্রমে কিছু অর্থ আসে এই উদ্দেক্টে 
তিনি লেখনীই তুলিয়া লইলেন। আগেই ভায়েরীতে 
দেখিয়াছি বিধাতা! ষেন তাকে বলিলেন, “10০ ছা? ৪] 
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9০,» দাসাশ্রমের আতুরেরা তায় তখনকার লক্ষ্য হইলেও 
তিনি জনহিতব্রতের কোনও অঙ্গকে ভুলিতে পাৰিলেন না, 
ঘতটুকু শক্তি, হতখানি জান তার ছিল তিনি নির্বিচারে 
সর্ধামানবের লেখার ৷ ডালিঙা! দিলের। হযে পরব ছা 


তিনি বেন তান দেশের অগ্ুজ জীহরী & অভি হারা 
দাড়াইলেন, যেন এই হর্তাগা দেখকে অলংখা 'আধাতের 
হাত হইতে কিছু পরিষাণে অন্ততঃ খঙ্গয করিতে পান্দেন। 

একজন দাস' লিখিয়াছিলেন :-- 

দাসী জন্মগ্রহণ বরিয়। দেশে দেশে সেবাধশ্ প্রচারের তাক্ক 
আপন মন্তকে লইল। দানাশ্রমের কাজ যেন উপগ্ানের মত 
চলিয়াছে।” 

জনসাধারণের মনে সেবার ইচ্ছ। জাগাইবার অন্ত কুমারী 
ভীন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ভোরা, গ্রেস্‌ ডালিং 
প্রভৃতি পাশ্চাত্যের পরহিতগতপ্রাণা মহিলাদের জীবনী 
দ্বাসী'তে প্রথম বর্ষ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। 
কেবলমাত্র রোগীর সেবাই মানব-হিতৈষণা নয়। মানবের 
শারীরিক ও মানপিক অন্তান্ত ছুর্গতি ও দুর্দশা নিবারণও 
মানবের ধন্ম | দাসী-সম্পাদক অন্ধ, মক ও বধিরদের 
দুঃখমোচনের জন্ত লিখিতেন। তিনিই যে বাংলাদেশে 
অন্ধদের জন্ত বাংলায় ব্রেইল অক্ষর উদ্ভাবন করেন একথা 
পঞ্চাশ বৎসর লোকে ভুলিয়াছিল। এখন ডাঃ স্ুবোধচন্জ 
বায় নামক অন্ধ-হিতৈষী পুরুষের চেষ্টায় সে তথ্য 
পুনবাবিষ্কত হইয়াছে । ১৮৯৩ শ্রীষ্ঠাবে উমেশচন্্র দত্তের 
চেষ্টায় সিটি কলেজে মৃক-বধির বিভ্ভালয়ও প্রতিষ্ঠিত হুয়। 
পর বৎসর তার আলাদা বাডীও ভাডা হয়। 

মানুষের অবিচারিত দানের ফলে আতুরেধা পথে 
অনেক পয়সা পায়, এই জন্ত দাসাশ্রমের মত স্থানে রু্ন 
ভিথারীরা আপিতে চাহিত না, তাদের সেখানে আনার 
সাহাধ্য লাধারণে কি ভাবে করিতে পারেন, এবং দেশে 
৮০০: 1৮, অনাথ আবাস ইত্যাদি থাকার উপকারিতা 
কি--এই সকল বিষয়ই দাসীতে আলোচিত হইত। ইতর 
প্রাণীরাও মান্ষের দয়ার পাত্র একথা দাসী-সম্পা্গক 
ভূলিতেন না। গো-মাতাকে রক্ষা করার চেষ্টা দেশে 
প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই আমাদের দেশে গো-যহিযান্গ 
বোব! জীবের দুঃখ তাকে বিচলিত করিত । কেবল মান্ত 
খ্ীতীয় বীতির অনকরণে জনহিটৈষণার চেষ্টা তার মনঃপৃত 
ছিল না। তিনি চাহিতেন আমাদের দেশের পুরাঘন 
ছায়াবৃক্ষ রোপণ, পুফরিণী প্রতিষ্ঠা, জলসতর দান এই সব 
সীতি যেন অস্থুপ্ন থাকে । এই জন্যই চব্বিশ পরগণা! প্রভৃতি 
স্থানের ছোট বড় জলাশয়গুলি পুনরুদ্ধার করিয়া মানের 
জল-কষ্ট নিবারণ করিতে তিনি বলিতেন। 

দ্ানাশ্রমের (বকের! সবরকম ঝোরীই কুড়াইয়া 
আনিতেন। অস্থায়ী বোগীদের ছুই-এক ধিন পরে হা” 
পাভীলে পাঠাইয়া! দেওয়া হইত। '্থায়ী। মোদী বেন 
আঙ্খষেই স্লাখ! ছুই । দাশী-সম্পাক কিছুদিন ছানা” 
জনের সহিত এক বাড়ীততই অন্ত অংখে খাছিতেন। অই 
জাতীর গাসুররার আও দিবা গর বেল: পাদিপাছি 


মাত্র আশ্রম ছিল। . সেটি গ্রীন্রীয় ভগিনী 
[86015 8886: ০৫ 60৩ 7১০০: | হিন্দু আতুররা সেখানে 
বাইতে সম্মত হইত না। তা ছাড়া তারা ৬* বৎসরের 
কম বয়স্কদের তাদের আশ্রমে স্থান দিতেন না। এইজন্ত 
যেকোন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ স্থায়ী রোগীদের আশ্রয় 
দেওয়াই দাসাশ্রমের প্রধান কাজ ছিল। দাসাশ্রমের সেবক 
ও সেবিকারা সকলেই ব্রাক্ম ছিলেন । সেখানে নিয়মিত 
ব্রন্মোপাসন! হত । কমিটিতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুও 
ছিলেন, তবে প্রাচীনপন্থী কোনও সেবক কি সেবিকা ছিলেন 
না। তখনকার হিন্দু-সমাজের অবস্থায় নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর পক্ষে 
স্বহ্তে সর্ধবজাতির মলমৃত্রাদি পরিষ্ষার করা বা পদসেব! করা 
সম্ভবপর ছিল ন1। “দাসী”তে এইরূপ জালোচন। দেখা ষায়। 
দ্াসাশ্রমে'র কাজ কলিকাতাতেই আবদ্ধ ছিল না, ইহাদের 
উদ্দ্যোগে জালালপুর, বাকুড়ার স্র্পানগর, নলধা, কৌড়া- 
মারা, চেরাপুজী, নওগঁ! প্রস্ভৃতি স্থানে সাতটি দাতব্য 
চিকিৎসালযন ছিল। এক সময় দাসাশ্রমের সেবালয় গিরি- 
ডিতে স্থানান্তরিত হয়। পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসে । কপিকাতায় দাসাশ্রমকে সাহায্য করিবার জন্ 
এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ছুটি ডিম্পেন্সাত্রী ছিল। 

দাসী'তে আসামের কুলিদের কথাও বিবিধ প্রসঙ্গে 
আলোচিত, হইত । সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £-_ 

ছোটিনাগপুরের মূর্থ দরিদ্র লোকের! কুলি-ডিপোর নরপিশাচ 
বাবু ও আড়কাঠিগণকে সরকারের কণ্ধ্রচারী মনে করে, এবং 
তক্জন্তট অনেক নময় সব জানিয়াও ইহাদের অত্যাচারের 
প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয় না। যদি কোন সাহসী, স্বার্থত্যাগী 
যুবক কুলি-ডিপোর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়৷ বেড়ান, 
তাহ। হইলে তাহার দ্বারা একটি অতীব সাধুকাধ্য সম্পন্ন হয়। 
কিন্তু তাহাকে আবশ্বক হইলে প্রাণের আশা ছ্াড়িতে হইবে। 
কারণ কুলিসংক্রান্ত লোকদিগের অসাধ্য কিছু নাই ।---সঙ্গীতের 
ক্ষমতা অদ্ভুত। তজ্জন্ত আমরা প্রস্তাব করি, যে, যেমন নীলকর- 
দিগের বিরুদ্ধে “নীলর্বাদরে সোণার বাঙ্গলা করলে ছারখার" প্রভৃতি 
গান রচিত হইয়াছিল তদ্রুপ চাকর ও কুলির আড়কাঠির বিরুদ্ধে 
প্রচলিত স্থুরে কতকগুলি বাংল! ও হিন্দী সংগীত রচিত হউক । 
এরূপ সঙ্গীতের বন্ুল প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু এত লিখি! 
কি হইবে ? লিখিতে ইচ্ছা! করে না । আমরা যদি কাপুকুষের জাতি 
না হইতাম, তাহা হইলে একদিন, যাহারা দেশের কত পরিবারের 
সর্বনাশ করিতেছে, সেই হুবাত্মা! কুলিসংগ্রাহকগণ ও তাহাদের 
ডিপোগুলে! সমূলে বিনষ্ট হইত | মনে হয়, যেমন বিষধর সর্পকে 
বধ করিলে পাপ হয় না, তদ্রপ এই নরপিশাচগণের প্রাণবধ 
করিলেও বুঝি কোন অপরাধ হয় না।"*" 

'াসীতে দেখি ১৮৯৩ শ্রী: নভেম্বর কি ডিসেম্বের 
মাসে. অহিফেন কমিশনের সভ্য, পার্লামেপ্টের মেস্বর 
উইলসন সাহেব কলিকাতায় আসেন। নেই সময় টাউন 
হলে সামাজিক পবিত্রতা, রক্ষা! উদ্দেস্টে বিরাট. সভা হয়। 


যে-সব সাহেবের! ইউরোপ হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া 
বালিকাদের এদেশে বেস্তাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিত 
তাদ্দের বিরুদ্ধে এবং যারা মফস্বল হইতে এদেশের অক্কা- 
বয়স্ক মেয়েদের এই উদ্দেশ্টে কলিকাতায় ভূলাইয। আনে 
তাদের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতাঁদি হয্ধ। এই সভং এবং 
অহিফেন কমিশন বিষয়ে সম্পাদক “দাঁসী”তে বিব্ধি প্রসঙ্গ 
লেখেন । তিনি অন্ত কথায় শেষে বলেন, 

যেমন আফিং-এর পক্ষে অনেকে সাক্ষ্য দিতেছেন, তেমনি 
আফিং-এর বিপক্ষেও যাহার! পারেন তাহাদের সাক্ষ্য দেওয়ু! 
উচিত। 

পুরা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের অদ্দেক সময় “দাসী'র 
অধিকাংশ লেখা সম্পাদক স্বয়ং লিখিতেন। গল্প এবং 
কবিতাও তিনি মাঝে মাঝে লিখিয়াছেন । একজন পুরাতন 
সেবক বলেন, ““দাসী”র তিন-চতুর্থাংশ লিখিতেন রামানন্দ 
বাবু আর এক-চতুর্থাংশ ইন্দু বাবু।” কেবল সেবাধশ্খ ও 
জনহিতৈষণার. কথায় সাধারণ মানুষের আনন্দ হয় না 
এবং গ্রাহকসংখা। ইচ্ছামত বৃদ্ধির আশা করা যায় না। 
এইজন্য দেড় বৎসর পরে স্থির হয় যে “দাসী'তে উপন্ডাস, 
কবিতা, বৈজ্ঞানিক কথা, পুরাতত্ব, পুস্তক-সমালোচনা প্রভৃতি 
নানা বিষয়ে লেখা বাহির হইবে । 

এই সময় হইতে 'দাসী'তে রাজনারায়ণ বন্ধ, যোগীন্দ্র- 
নাথ বন্থ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 
অবিনাশচন্ত্র দাস প্রভৃতি নাঙ্গ! বিষয়ে লিখিতে আরম 
করেন। সম্পাদকের বিবিধ প্রসঙ্গে তখন রাজনৈতিক 
বিষয় দেখা দিয়াছে । ব্রিটিশ সাম্রাঙ্জো কোথাও তখন 
নারীদের পুরুষের সমান নাঙ্গনৈতিক অধিকার ছিল 
না। কেবল নিউজীল্যা্ড উপনিবেশে নারীরা পুরুষের 
মত বাবস্থাপক সভার সত্য নির্বাচনে অধিকার পাইয়- 
ছিলেন। নারীর] ক্ষমতা! পাইয়াই ছুশ্চরিত্র লোকদের সভ্য 
হইবার অধিকার হুইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন। 
তারা মাদক দ্রবোরও বিরোধী হন। এই সংবাদ লইয়া 
দবামী*সম্পাদক সানন্দে আলোচনা করিয়াছেন । “অঙ্গীল 
বিজ্ঞাপন বিষয়ে তখন হুইতেই তিনি অনেক বিরুদ্ধতা 
করিয়াছেন । ইহার পূর্ববাভাস ধধন্বন্ধু'তে আছে। পৃথিবীর 
নানা দেশের নানা বিষগ্গের নূতন নৃতন খবর সংগ্রহ কর] ও 
সেই সকল বিষয়ের আলোচনা কর “বিবিধ প্রসঙ্গে' তখন 
হইতে চলিত। সব খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। 
নারীহিতৈষণা, মানব নাতির জ্ঞান বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে 
বিশেষ নজন থাকিত। “ভারতবর্ষের দারিক্র্য: তাকে 
চিরদিন ভাবাইয়াছে। এই জন্য “দাসী'র দ্বিতীয় বখসরেই 
দেখি এই বিষয়ে ৪5৪61381093 দেওয়া স্থবুহৎ প্রবন্ধ । 
দ্বারিত্র্যের প্রতিকার হিসাবে তখনই তিনি ভারতে অধিক 
বেতনের সরকারী কাজে দেশীয়, লোক নিয়োগ করিতে, 
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এবং যুদ্ধ বিভাগ ও টননিক বিভাগের ব্যয় হাস করিতে 
ধলিয়াছেন। যৌথ কারবার স্থাপন, বিদেশে ভারতীয়দের 
উপনিবেশ করা, অর্থকরী শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি আরও বহু 
উপায়ের কথাও আছে । 

বহু অধর্থ, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় আইনতঃ দোষণীয় নয়। 
কিন্তু ধর্মতঃ লেগুপি যে পাপ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা 
করিয়া মাচষের মনে দয়া ধর্ম ও বিবেককে জাগ্রত 
করার চেষ্টা “দাসীর ছিল। দাসাশ্রমের আয় বুদ্ধির 
চেষ্টায় আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় “দাসা'র গ্রাহকসংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্ত বিশেষ আবেদন করেন । প্রথম বৎসরে “দাসী” 
পত্রিকা! হইতে দাসাশ্রম ৪৭৮1৮১* সাহাধ্য পান, দ্বিতীয় 
বৎসর পান ৫১১৮৫ | গ্রাহকদের নিকট অনেক টাকা 
আদায় হয় নাই। নাহুইলে দ্বিতীয় বংসরে ২** টাকা 
সাহায্য করা যাইত । এই জন্ত সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,-_ 

আমরা ছ্ির করিয়াছি যে, বর্তমান বংসর হইতে অগ্রিম 
স্বল্য না পাইলে বিশেষ পরিচিত গ্রাহককেও “দাসী* পাঠাইব 
না""""শ্দানা শ্রমের কার্য আমাদের দেশে নৃতন। আমর! ক্রমে 
এই কাধ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি । আমাদের অভিজ্ঞতা! 
এবং সহদয়তার অভাবে এ পধ্যন্ত দাসাশ্রমের কাধ্য স্রচারুরূপে 
সম্পন্ন হয় নাই। 

কিন্ত দাসাশ্রমের অর্থের অভাব হইলে একবার রামানন্দ 
তার সামান্ত বেতনের প্রায় সবটাই দান করিয়াছিলেন। 
এসব দানে মনোরম! দেবী আপত্তি করিতেন ন!। 

তখন দাসী ও দাপাশ্রম কলিকাতার সমাজে যথেষ্ট 
সম্মান লাভ করিয়াছিল। দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বাধিক 
সভার রিপোর্টে দেবি মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 
সভাপতি । বক্তাগণের মধ্যে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌-এ, বি এল, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাসবিহারী ঘোষ, 
হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । দাসা- 
শ্রম কমিটির সভ্যগণ ছাড়া উকিল শ্রীযুক শ্রীনাথ দাস, 
শ্রীযুক্ত রাম5রণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রপ্ী ঘোষ, ডাঃ শীর- 
রতন সরকার, স্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্ৃতি ধনী ও 
গণ্যমান্ত লোকেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত 
মহেশচন্ত্র স্তায়রত্্র সহান্থৃভৃতিপূর্ন পত্র লেখেন। ভাবিলে 
বিশ্মিত হইতে হয় যে, পাপাশ্রমে'র মত এত বড় একটি 
সেবাশ্রম ৭৮টি শাখ! চিকিৎসালয় লইয়া চলিত-_-কোনও 
বড় ফণ্ডের সাহায্যে নয়। কোনও ধনীমগ্ডলীর দানে 
নয়। 'দাসাশ্রমে'র সভাপতি ও 'দাসী'র সম্পাদক “দালী? 
পত্তিকার সাহায্যে গ্রতি বৎসর ৫**. টাকার বেশী সেবা- 
কার্ধে দিতেন। প্রথম দিকে অধিকাংশ লেখাই থাকিত 
ভাহার, তাছাড়া সম্পাদকের কাছ ও দাহ্িত্ব ত তার ছিলই। 
স্তরাং দেখা যাইতেছে তিনি এইরূপে স্বোপাজ্ছিত 
কম্বটামুটি ৫০০২ টাকা প্রতি বল 'দানাঝামে' দিতেন । 


শ্রধাসী 
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কিন্ত এই টাকা 'দাসী'র সাহাধ্য-নামেই চলিত। ইহা! 
ছাড়া নিছ্ের সংসার নির্বাহের জন্ত তিনি যে কলেজে 
অধ্যাপনার কাজ কিন্বা ২১ খানা ছোট বই লেখার কাজ 
করিতেন তাহা হষ্টতেও তাহাকে কখনও এককালীন 
৬৯২ কখনও ৪০২ ধিতে দেখা যায়। মানুষটির বেতন 
ছিল মাত্র ১**২। শেষের দিকে বেতন দাড়াইয়াছিল 
১৪০২ পর্যান্ত। একজন সংসারী গৃহস্থের পক্ষে এই 
দান কত বড় তা ধাদের মাসে ১**২ আয় তাহারা 
বুঝিতে পারিতেন, ধনীর পক্ষে বুঝা সহজ নয়। জন- 
সাধারণের যে “দাসাশ্রমে'র কাজে সহাহ্ভূতি ছিল তা! 
প্রতি মাসে লাধারণের দানের হিসাব হইতেই বুঝা যায়। 
সাধারণের দান বেশী নয়, মাসে গড়পড়তা ১৭৫২ আন্দাজ 
১৮৯৩-এর হিসাবে দেখি । সে দানে ও হইতে ২৯২।২৫- 
পর্য্যন্ত আছে। তবে অধিকাংশ দান ॥* কি ১২। শুধু 
দে ব্রাহ্ধদমাজের গণ্ডীর মধ্যেই এই জনসাধারণ আবদ্ধ 
ছিলেন তা নয়, বৃহত্তর হিন্দু সমাঙ্জেই অধিকসংখাক 
দাতা ছিলেন। স্থপরিচিত নামের মধ্যে গুণাভিরাঁম 
বড়ুয়া, মোহিতচন্দ্র সেন, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, কৃষ্ণকুমার 
মিত্র, মহারাক্গকুমার বঞ্ধমান, চজ্মশেখর কালী, মহানাণী 
ত্ব্মী, কাশিমবাজার, ছু. টে, 7০7, রাজা কালী প্রসর 
গজেন্দ্র মহাপাত্র, দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্র ওহদেদার, কালীনারায়ণ 
গুপ, দ্বর্ণকূমারী ঘোষাল, স্থকুমার হালদার, মহারাজ 
সৌনীক্দ্রুমাহন ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, ই্রনাথ দাসের 
বাড়ীর মহিলারা, হেরপ্বচন্দ্র মৈত্রেয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 
এ. 2" 890097800 প্রভৃতির নাম দেখা যায়। দাসাশ্রমের 
সর্বাপেক্ষা অন্থরাগী দাতা বোধ হয় ছিলেন মাণিকদহের 
জমিদার বিপিনবিহারী নায়। তিনিনিজে এবং তার 
প্রজারা মিলিয়া প্রতি মাসেই ১৫২৯২৩০২1৪৯ দান 
করিতেন। তাছাড়া তাহার পত্বী স্থরাজমোহিনী রায়ের 
ম্তযার পর ২৬*২ টাকার স্বর্ণালঙ্কার রায় মহাশয় দাসাশ্রমে 
ঘ্বান করেন। দেই অলঙ্কার বিক্রীর টাকার স্থরাজমোহিনী 
স্থায়ী ফণ্ড হম। আবর9 অনেক ধনী বাক্তি টাদা দিতেন। 
কিন্ত তাহাদের নামের পিছনে ॥* কি ১২ টাকা মাত্র 
উল্লেধ আছে বলিয়া তাহাদের নাম না বলাই ভাল। বু 
মুসলমান ভদ্রপলোক ও মহিলা এখানে দান করিতেন।- 
মাড়োয়ারী নামও অনেক দেখি । তবে দান সাষান্ত। 
দবাসাশ্রমের মফস্বলের চিহিসালয়গুলির মধ্যে চেরাপুণ্তী 
ছিল প্রধান । সেখানে মালে প্রায় ১** লোকের চিকিৎসা 
হইত। কখনও ব! তিন সপ্তাহে ১৫৩ পধাত্ত হইয়াছে । 
১৮৯৩-এ দানীগতে 'এতিহালিক তীর্থ ধাত্রা” বিঘয়ে 
সম্পাঙ্গক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার উদ্দেন্ঠ ছিল আমাঙ্গেন্ 
ঘেশের কুপমণ্ক ছাজদের দেশের শিল্প. ও ইতিহাসের 
খৌরবঘর স্থানগুবির গতি জাই কর! ॥ বেই: প্রন 
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দেখি নাই। কিন্তু তাহার পরের মাসেও এই প্রবন্ধের 
উল্লেখ আছে। প্রবালী' প্রকাশের অধ্যায়ে সেই প্রবন্ধের 
কিয়দংশ পরে উদ্ধৃত হইবে। 

'াসী'র আকার ক্রমে বদ্ধত হয়। ক্রমে ুপন্তাসিক 
প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বন্থমতীর বর্তমান সম্পাদক হেমেক- 
প্রসাদ ঘোষ, পণ্ডিত যোগেশ5ন্্র রায় প্রভৃতি ইহার 
লেখক-শ্রেণীহুক্ত হন। প্রভাত বাবুর প্রথম গল্প “একটি 
রোৌশা মৃদ্রার আন্মঙ্গীবনী* ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
প্রকাশিত হুম্ন। তখন তীর বয়দ ১৯২০ মান্ত্। বঙ্কিমচন্দ্র ও 
ঝবীন্্রনাথের সাহিত্যর দীর্ঘ সমালোচনা অনেকে করেন। 
বণ্ষমগন্দ্র-বিবর়ক স্থদীর্ঘ রচনাগুলি হেমেন্রপ্রপাদ ঘোষ 
মহাশয়ের । তিনি কবিতাও পিখিতেন। প্রভাত বাবু 
তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত কাব্য-বিষয়ে পত্রান্লাপ করি- 
তেন। বুবীন্দ্রনাথের তংকালীন ছুটি পত্র বছ বংসর পরে 
ধপ্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিগুলির ছাপ প্রভাত 
বাবুর 'দ।সী'র প্রবন্ধে পাওয়া যায়। 

দ্বাণী-সম্পাদক ও দাসাশ্রমের সভাপতি রামানন্দ এলাহা- 
বাদে চলিয়া যাইবার পরও “্ণাপী'র কাজ করিতেন । তবে 
দ্বাসী'তে এই সময় তার নিজের রচনা পূর্ব্বের মত প্রচুর 
দিতে পারিতেন না। “দাসী” এ সময় ক্রমে সাহিত্য, ইতি- 
হাস, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতি বিষস়ক কাগঞজ হইয়। দাড়ায়। 
সেবা বিষয়ক রচনা! প্রায় নাই। দীনেন্দ্রকুমার রায়, 
দ্বীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন প্রভৃতিও ক্রমে “দাসী'র লেখক 
হুইয়া ওঠেন । এই সময় দেবেন্দ্রনাথ বহু, এম-এ, লিখিত, 
“আমাদের অবস্থা” “আমাদের উন্নতি”, "কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালম্ ও বাংল! ভাষা,” “দেবী দানবী ও মানবী”, “দেশীয় 
বস্ত" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দেশের 
ঘারিত্র, সামাজিক হুর্গতি, বিধবা বিবাহ, শিক্ষা বস্ত্র সমস্ত 
এবং ভাষা সমস্। প্রস্থৃতি সকল রকম প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
লেখক এই স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ গুপিতে চিন্তাশীলত! ও দুরদশিতার 
পরিচয় দিয়াছেন । ১৮০৬ গ্রীষ্টাবধে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় 
বাংল! ভাষায় যে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম হইয়াছিল বিশ্ব- 
বিস্ভালয় বিষয়ক গবন্ধটি তার পূর্ববেই লেখা । অবশ্ট কিছু 
কাল হইতে ডাঃ আশুতোব মুখোপাধ্যায়, বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায় ও হুরপ্রসাদ শাস্্রীর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় 
ভাবার প্রতিষ্ঠা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। অবিনাশ. 
চজ্ দাসের “পলাশবন” উপন্যাস এই সময়ই “দাসী?তে 
প্রকাশিত হুয়। বোম্বাই হইতে বাংল! দেশে যখন প্রেগ 
যহামান্সী সংক্রামিত হয়, তখন কবিরাজ বিজযরত্ব সেনের 
আাহাঘো আহুর্বেদ ও প্লেগ বিষয়ে একটি স্নহৎ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হুয়। দ্বাসী'র ফুচীতে এই প্রবন্ধটি রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় লিখিত বলিয়া! উল্লেখ আছে। 
- শ্বাস? অন্তবতঃ ১৮৯৭ শঠাবেত তে মাসে বন্ধ হয়, 
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শেষ দিকে কিছু দিন গোবিন্দচজ্জর ওহ, এম্‌-৩, 'দালীঃর 
সম্পাঙগক ছিলেন। 'দাসী'তে যখন বহু লেখক লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন তখনও 'দাসী'র একটি বিশেষত্ব লক্ষ 
করিবার জিনিষ ছিল। দক্ষ সম্পাদকের সম্পাদনার 
ফলে নানা বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে মানবের সর্ধাঙ্গীণ 
উন্নতির আদর্শবাদ সুম্পষ্ট থাকিত। ভাবার স্থমাঞ্জিত ও 
সংঘত ভাব দেখিম্বা অনেক সময় অন্তের স্বাক্ষরিত 
লেখাও সম্পাদকের লেখ। বলিয়া মনে হইত । তাহা 
আদরশশোচিত না হইলে তিনি কোনও লেখ! ছাপিতেন 
না বোঝা যায়। তাছাড়া তাহার সম্পাদকীয় কলমেক় 
প্রসাধন-নৈপুণ্যে সমস্ত লেখার মধ্যেই রচনারীতির একটি 
বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। তাহার নিঙ্ধের মত ছিল যে 
একই সম্পাদকের সম্পাদনায় যে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকাি 
প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে কোন একটা জায়গায় সাদুষ্ট 
থাকা প্রয়োজন। তবেই তাহা! এক নামের ধ্বজ্জার তলায় 
প্রকাশ পাইবার অধিকার পায়। সামান্ত কিছু তথ্য আছে 
অথচ লেখার বাধুনি নাই এমন অনেক লেখা কাটিয়! ছাটিয়া 
মাজিয়া ঘবিয়! তিনি নিজেই গাড় করাইয়! দিতেন। তলা 
অন্তের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সেলেখাগুপি তাহারই । 
বার বার এইকূপে সংশোধিত হইয়া লেখকেরাও ক্রমশ 
স্তাহার ধারায় লিখিতে অভ্যন্ত হইতেন এবং ক্রমে পাকা 
হুইয়া উঠিতেন। 

রামানন্দ প্রদীপে ভাল বইয়ের দীর্ঘ সমালোচন! 
অনেকগুলি করিয়াছিলেন । '্দাী'তেই ইহার স্ু5না হয়৷ 
রবীন্দ্রনাথের “নদী” ও “চিআ'র বড় সমালোচনা “দাসী'তে 
প্রকাশিত হয়। তখনই সাহিত্যান্গরাগীদের মধ্যে রবিভক্ত 
ও রূবিবিরুদ্ধ দুইটি বড় দল হুইয়াছিল। সে-কথার উল্লেখ 
“দাসী'তে প্রভাত বাবুর এই প্রবন্ধেই আছে । গোঁড়া রবি- 
ভক্তের! ছিলেন অধিকাংশই স্থশিক্ষিত মার্জিতরুচি নব্য- 
ফুবক। প্রভাতবাবুর ভাষায় বলিলেন £-_ 

কেহ বদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটী কথ! খলিল অমনি বণ, 
দেহি রণং দেহি বলিয়। তাহার। গর্জন করিয়! উঠে। 

প্বানী” যে বুবিভক্তের দলে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য । 
সেইজন্তই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫ পৃষ্ঠা ভুড়িয়া 
“চিত্রার সমালোচনা! এই পত্রে করিয়াছিলেন। 'নদী'র 
সমালোচনা সম্পাদক স্বয়ং লিখিমাছিলেন। 

শিশুদের সম্বন্ধে রামানন্দ যে কতট! দরদ দিয়া ভাবিতেন 
তা তাহার লিখিত রবীন্দ্রনাথের নদী'র সমালোচন। পড়ি! 
বুঝা যায়। এটি “দাসী'তে মার্চ ১৮০৬ সালে প্রকাশিত 
ছয় 2 

জনেকে মনে করেন, মানব প্রক্কতিট৷ ভগবানেয় একটা মত্ত 
ভূল: বিশেষত শি-প্রকৃতি। বাস্তবিক স্বর্গে যদি একট! টেকট- 
বুক কমিটা থাকিত এবং তগগবান বদি তাহার, কিনব! তথাকার 
গুরুমহাশয়গের পবামর্শ লইয়া, শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহ। চউলে 
শিশুয়। এড খেল! ভালবাসিত- না! । সথপুত রোদে ঘরময় ঘাপাবাপি 
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করিত না, ঠাকুরমার কাছে বসিয়। সন্ধ্যার আধ আলো! আধ 
আধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না! এবং এতটা স্বপ্পপ্রিয় ও 
কল্পনার দাস হইত না । ভগবানকেও কষ্ট পাইয়। বেতগাছের 
স্থঙি করিতে ইত না । কিন্তু যা হবার নয় তার জন্ত ছুঃখ করিয়া 
কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। 
বছকাল ধনিয়া দেখ! গেল যে ঠেঙ্গাইয়৷ শিশুদিগকে গোপালের মত 
সু্ীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহার! ক্রমাগত নামতা৷ পড়িতে 
ত চাষুই ন। ; এমন কি আশ্ধ্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন 
চৌন্দ অক্ষরের মিলযুক্ত নীতিগর্ড কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, 
ততসমুদয়ও অভিনিবেশপূর্ববক অধ্যয়ন করিতে চায় ন!! টেক্সট-বুক 
কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাহার! 
এ দকল কবিতাকে অতি উপকারী কলিয়াছেন। তবু শিশুর! সে- 
গুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপান্ধ কি? আমাদের 
বরাবরই একটা সন্দেহ আছে ; ভয়ে বলিতে পারি নাই । সন্দেহটা 
এই, যে, আমর। অবশ্ঠ খুৰ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্‌ জীব £ কিন্তু হত 
ভগবান্‌ নিতাস্ত কাচা কারিগর ন| হইতেও পারেন। শিশুদিগকে 
ঠেঙ্গাইয়। পিটিয়। আমাদের মনের মত করিয়। গড়িতে ত পারা গেল 
না। এখন ভগবানের উপর হাতিয়ার না চাপাইপ্স। শিশুদিগকে 
তাহাদের প্রকৃতির গতি অন্নুলারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয়না। 
তাহাদের জ্ঞানার্জনের মধ্যেও ক্রীড়াখীলত। আস্্রক তাহাতে ক্ষতি 
কি? বিড়াল ছানাগুলি লেজ নাঁড়িয়। লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা 
করে, নীতি ও গান্তীধ্য ভাল বলিয়া ভগবান ত তাহাদের লেজ- 
গুলি কাটির়। সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলত। বোধ 
হয় পাপ নন ।-**আমরা! যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশরকে শিশু- 
দের বন্ধুত্বলিপ্স, দেখিয়া অতিশমু ভীত ও আশান্বিত হইলাম। 
সাহার 'নদী'র সঙ্গে অনেক্ষ শিশু কল্পনার রথে চড়িয়। নানাদেশে 
ভ্রমণ করিবে। শিশুর! পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা 
স্রীন্ীন করিয়। দিলে আমর! সুখী হইব। 

জগদীশচন্দ্র বন্থ বাংলা কাগজে প্রবন্ধ ইতিপূর্বে কখনও 
বোধ হয় লেখেন নাই । বামানন্দ তাহাকে অনুরোধ করিয়া! 
“ভাগীর্খীর উৎস সগ্ধানে" প্রবন্ধটি “দালী'র জন্ত লেখান। 
এই প্রবন্ধটি কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও কল্পনা উল্লেখযোগ্য ৷ পরে 
এটি প্রবেশিকার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য হয়। জগদীশচন্দ্র 
“কলুঙ্গার যুদ্ধ” নামক আর একটি প্রবন্ধও “দাপী'র জন্য 
লেখেন। 

এই বৎসরের 'দাসী”তেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
“চিজ সমালোচনা কৰেন। প্রভাত বাবুর বস তখন 
কম, লেখাটি খুব উচুদরের সমালোচনা! নয়। যাই হোক 
সমালোচনার অংশ বাদ দিয়া ভূমিকার অংশের একটু 
নমুনা দেওয়া বাক ৪ 

বাহার! বাংল। সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাহাদের মধ্যে এখন 
ছইটি দল। এক দল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। 
প্রথম দলের অধিকাংশই জ্ুশিক্ষিত মার্জিত কুচি নবাযূবক ;__ 
ইহারা প্রায় সকলেই এক প্রকারের লোক । দ্বিতীয় দলে জনেফ 
প্রানের লোক-_মান্গুষের চিড়িয়াখানা । (ক) বৃদ্ধ--ভাহাদের 
কাণে দাশুরায়ের অন্ধপ্রাস, ভাকতচল্রের শব্দ-পারিপাট্য এমনি 


লাগিয়! আছে যে অপর কিছু একেবারে ভূচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।*:*. 


গ্রাবানী 


পাপা পাপ ০ প৯পসপাকপাস্পিসপা সপাসিাসপা সা 


ভাব ছড়া হাহা কাছে বীতিরার এক হও এক মহাদোষে ফোষী-- 


তিনি অল্পবয়স্ক । (খ) প্রোড়..-ইহার! এখন ববীন্রনাথের কাব্যকে' 
ছেলেমান্থৃষি বলিয়! উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ, হেমচজ। নবীন- 
চক্র ইহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়! টুং টাং 
শব বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন টিল! 
হইয়। পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড়, ছড়, শব্দমাত্র 
করিয়া থামিয়! ষায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাহারা রবীন্দ্রনাথের 
বিপক্ষে, তাহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজি 
প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকাবের! সমালোচক হইয়। দীড়ায়। 
(এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক)। ইহারা যাহ! হইতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ন! পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর 
নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রলাদ লাভ করিয়া থাকেন । 
রবীন্দ্রনাথের “সোণার তরী” বিষয়ে “দাসী'তে সৌদামিনী 
গুপ্তা একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তার শেষ পাঁচটি 
লাইন £-- 
প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গণতলে যার! 
ঢালিতেছে স্বাভাবিক সঙ্গীতের ধার! 
শতবার শুনেছি সে সকলের সুর ) 
“কিন্ত মম প্রিয়তম-কণ্ন্বর ছাড়া 
আর কিছু শুনি নাই অমন মধুর । 
এই সময় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'দাসী'র গ্রাহক ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে যে মূল্যপ্রাপিস্বীকার আছে 
সেটি ছাপার ভূল বলিয়াই মনে হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“মাধবিকা”র সমালোচন! 'দাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
লেখাটি সম্পাদকের নয়। 'দাসাশ্রমে'র ফণ্ডে মহর্ষি দেবেজ্দ্ু- 
নাথের এককালীন ২৫২ দানের্‌ও উল্লেখ দেখা যায় । 
'দাসী*তে সেবাধশ্ম ও অন্যান্ত বিষয়ক ছোট ছোট 
নিবন্ধ কিম্বা কাহিনী অন্য পঞ্জিকা হইতে অনেক সময় 
উদ্ধৃত করা হইত। ১৮৯৩-এর 'দাসী'তে আছে, 
সাধন! হইতেও প্পরিবারাশ্রম” নামক একটি টংরাঙ্গী প্রবন্ধের 
ৰাংল। সারসংগ্রহ উদ্দ্‌ত হয়। 
ইহা! বাংল! ১৩০* সালের টজ্াষ্ঠের 'সাধনা” হইতে ১৩০ 
সালের প্বাসী”তে উদ্ধৃত। “সাধনা প্রথম প্রকাশিত হয্ব 
১২৯৮-৯৯ সালে, 'দালী" প্রকাশিত হয় ১২৯৯-১৩০* সালে। 
দাসাশ্রম' ও “দাসীর যুগে যে-সকল পরিবারের সঙ্গে 
রামানন্দ ও তৎপত্বীর ঘনিষ্ঠত! হয়, এবং ধাদের সঙ্গে তারা 
একবাড়ীতে ছিলেন কিন্ত! বন্ধুভাবে ধাদ্ের কাছে যাওয়া- 
আসা করিতেন তাদের ইহারা চিরদিনই পরমাত্ীয়ের মত 
মনে করিতেন। ইহারা তখন যেন ছিলেন' একই পরি- 
বারের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, জীবনে ইহাদের তারা কখনও 
বিশ্বত হন নাই। বাহিরের যোগন্ত্জ জনেক জায়গায় 
ছিন্ন হইয়! গিয়াছিল, কিন্তু অন্তরের প্রতিষ্ঠা সমানই ছিল । 
বছ বৎসর পরে ইহাদের ঘেখিয়াও রামানন্দ হেন সেই পূর্ব 
জগতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া! যাইতে পারিতেন। ইহাদের যধ্যে- 
এক ধন ছিলেন বাসাশষের বক্ম ও সাধক ইন্ফৃভুষগ ঝা 1 


জ্লীনিশাপতি মাজি 


বর্তমান যুন্ধ-জনিত অবস্থায় পল্লীর কোন কোন গবীব 
শল্লীদের হাতের কাজের ত্রব্যাদির চাহিদা বুদ্ধি হয়েছে। 
কন্ত স্বীকার করতেই হবে এ ছুর্দিনে পল্লীর গরীব কলু 


স্বীয় শক্তিকে সার্বজনীন স্বাস্থারক্ষার কার্ে আংশিক . 


সহায়তা করতেও অক্ষম। কেন না, সবিষার অভাবে 
তাদের ঘানিতে যথেষ্ট তৈল তৈরী হচ্ছে না। কাগজীরা 
এইরূপ দেশের বিষ্ভ। বিস্তারের জন্ত আংশিক সহায়তা 
করতে পারত কিন্তু তাদেরও ত্রব্যাদির 'অভ্ভাবে প্রায়ই 
হাত গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে। কামারেরাও হাতুড়ি 
তুলে রেখেছে; তার্দের চড়া দামে লোহা কিনে ফাল, 
কোদাল প্রভৃতি তৈরী করবার সামর্থ্য নেই। চাড়ালর! 
রাতে টেকিতে চিড়া তৈরী করত কিন্তু কেরো- 
[সনের আলোর অভাবে পল্লীর আবশ্যক চিড়া তৈরী 
করতে পারছে না। চামারের চামড়া তৈরীর মাল- 
মসলারও অভাব দেখা দিয়েছে । দেশী মুচিরা চালানী 
চামড়ার দর বেশী বুঝে পাদুকা তৈরী ছেড়েই দিয়েছে। 
অনেকে বিদেশী কোম্পানীর চামার হয়েছে । অথচ এই 
বাংলাদেশের মুচিরাই এক দিন সৈনিকের পায়ের জুতা, 
ঘোড়ার সাঞ্জ ও রণবাদ্যের নানা দ্রব্য তৈরী করে দিয়ে 
যুদ্ধে সহায়তা করেছিল। ডোমেদের বাশ ও তালবেত 
দুপ্রাপ্য হয়েছে । তথাপি ভোমেরা মোড়া, চেয়ার, টুকরি ও 
টুপী তৈরী করে ছু'পয়সা উপায় করছে। শুন! যায়, বাংলা- 
দেশে লোহারগণ লোহা গালাই করত। কিন্তু বর্তমানে 
এরা শ্বীয় জাত-ব্যবনার নিকট বিদায় গ্রহণ করে কৃষি-* 
কার্যে মজুরি খাটছে। বাংলার হাড়ী বাগ্দী প্রভৃতি 
জাতির ত্বারা তাল ও খেম্ছুর গুড় তৈরী হয়। বর্তমান 
বাংলার কোন কোন স্থানে মাদক দ্রবোর চাহিদা এত বৃদ্ধি 
হয়েছে যে তাল খেজুরের রস হতে আর গুড় তৈরী হচ্ছে 
না, তাড়িই তৈরী হচ্ছে। বর্ধমান ও বীরভূমের মুসলমান- 
গণ খেন্জুরের মাহাল তৈরী করে গুড় উৎপন্ন করে। কিন্তু 
তারাও মাদক ত্রব্যে অনুরক্ত হয়ে গোপনে থেজুর রস হতে 
তাড়ি তৈরী করছে। সব চেয়ে গভীর দুঃখের বিষয় এই 
যে, বাংলাদেশের পল্লীর অসহায়দের প্রধান অবলম্বন যে 
ঢে'কি-শিল্পটি যেন তেন প্রকারে টিকে ছিল- সেই ঢে'কি- 
গুলি সরকারী এজেন্টদের অর্থলোলুপতার জন্ত আপাততঃ 
অচল হয়ে পড়েছে । কলের তৈরী চাউল বাড়তি অঞ্চলে 
এজেপ্টরা ঢেঁকি-ছাটা চাউল অপেক্ষা বেশী মূল্যে ক্রয় 
করছেন। ফলে পল্লীতে অসহায়দের খুদ-ভাত্তের সংস্থানের 
উপায় নষ্ট হয়েছে। এমন কি গরুর খান কুঁড়া-তৃষ খু 
পরন্ৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। মোট কথা, যুদ্ধের বর্তমান 


বিগড়ে গিয়েছে। পল্লীবাসী যদি এর আশু প্রতি- 
বিধানের জন্য যত্ববান না৷ হন তাহলে অবস্থা আরো! 
শোচনীয় হবে। অবশ্ঠ পল্লীর আত্মরক্ষা এবং খাদ্য-সমস্ডা, 
আরও বন্ুবিধ প্রধান সমস্তা উৎ্কটভাবে দেখা দিয়েছে । 
কিন্ত কৃষি ও শিল্প-সমস্তাই আজ সবচেয়ে গুরুতর হয়ে 
উঠেছে । স্বাস্থ্য শিক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির কথাও বাদ 
দেওয়া যায় না। 

আঙ্জ তাই কেবলমাত্র গরীব শিল্পীদের এই দুরবস্থা 
হতে কি প্রকারে রক্ষা করা যায় সেই বিষয় আলোচনা 
করছি। সকলেই বোধ হয় ম্বীকার করবেন বাইরের 
কোন সাহাধ্য গ্রহণ না করেই পন্জীর ছোট ছোট 
শিল্পগুলিকে এই ছুর্দিনে খুখ সহজেই গড়ে তুলতে পারা 
যায়। এমন কি যদি কাচা মাল উৎপাদনের স্থায়ী 
ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে করা সম্ভবপর হয় তাহলে 
শিল্পগুলির যথে্ উন্নয়ন করাও স্বদূরপরাহত হয় 
না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে গ্রামে যদি তুলা ও 
সরিষা-ক্ষেত্র প্রস্তত হয় ত। হলে চরকার স্তার ও ঘানির 
তৈলের কোন অভাবই খাকে না। তাতি, কলু। কামার, 
ছুতার ও মুচি ছু-পয়সা উপায় করে মোটা খেয়ে-পরে বাচতে 
পারে। এ ছাড়া যে-সমন্ত কাচা মাল দেশে প্রচুর 
রয়েছে সেগুলিরও সধ্যবহার হতে পারে। নিয়ে তাই 
ধাশের, তালগুড়ের ও তালপাতার. টুপীর কথা উল্লেখ 
করছি। 

বাশ শিল্প । বাশ বাংলাদেশের সর্বত্রই হয়। পাহাড়ে 
বাশ ষবাশ ও র-বাশ তন্মধ্যে প্রধান । বাশ হতে বন্ধ- 
বিধ শিল্পপ্রব্য ও গৃহ-নিশ্দাণ ও মেরামতি হয়ে থাকে। 
বাশচাষ ও বাশের শিক্পপ্রব্য নিশ্দাণ ক'রে অনেকে অনেক 
টাক! উপায় করেন। এখন বাশের তিন গুণ দর বৃদ্ধি 
হয়েছে । বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগের ভোমদের বণশই 


: প্রধান উপজীবিকা। বাশের মোড়া, চেয়ার, বাস্কেট, 


জাবনী, ঝুড়ি, কুলা, পেতে, চালুনী, সাজি, টগর, ধানের 
হামার, মই, ডোল, গাড়ী, খাল্লা, মাচা প্রভৃতি আবশ্যক ও 
কষিকার্যোর জিনিষ তৈরী করে ভোমরা অন সংস্থানের 
ব্যবস্থা করে। অনাবাদী জমিতে, নদী তীরে, খোয়াইয়ে 
ও গৃহের সঙ্গিকটে বাশ-ঝাড় দেখা! যার়। পাহাড়ের বাশের 
ব্যবসাও খুব জায়কর। ভাল বাশঝাড়ে বসবে বর্তমানে কম 
পক্ষে ২৫২ টাকা আয় হচ্ছে। এক বিঘা! জমিতে ১৫ 
ঝাড় ভাল বাশ হতে'পারে। প্রথম বছর বাশের গোড়া 
বসিয়ে দ্বিতীয় বছরে ধানের চিটা ও মাটি দিতে হয়। 
তৃতীয় বছরে তাহলে বছু'বাশের কৌড়া বেরুতে পাযে। 
লা বছঝে: দু-একটা বাশ কা্টবার যত হর এবং বতটা 


৮২ 


কাটা ঘায় তার তিনগুণ কৌড়া গোড়া হতে স্কুটে উঠে. 
আজকাল অনাবাদী জমিতে এইরূপ বাশেন্স চাষ করলে 
পল্লীর আয়বৃদ্ধির কাজে বিশেষ সহায়ত! কর! যায়। দেশের 
বাশশিল্পীরা উদ্টো পথে মরতে বাধ্য হয়না । এমন কি 
শিল্পীরা মান্ব-ন্বভাবের মধো যে সহজাত স্্টি-শক্তি রয়েছে 
তার প্রতি অন্তান্তদের দৃষ্টি আককষ্ট করতে পারে। অর্থ- 
লোলুপগণ ক্রেতার স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্থার্থকে 
যোল আনার উপরে সতের আনা ছিনিয়ে নিতে 
পারে না। সকলেই জানেন দেশে বাশের মোড়ার যথেষ্ট 
চাহিদ। বৃদ্ধি হয়েছে । আপাততঃ বোলপুর থেকে ভকতভাই 
এজেন্ট দ্বারা প্রতিদিন এক মালগাড়ী মোড়া বোঝাই হয়ে 
কলকাতায় চালান যাচ্ছে । যানবাহনের অঙস্থবিধার জন্ত এই 
মোড়া দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না 
নতুবা আমেরিকাতেও মোড়া চালান যাচ্ছিল। এই 
মোড় তৈরী করে পূর্বে ডোমের! ঘরে ঘরে ভাত-কাপড় 
ভিক্ষা করে বেড়াত। পুরাতন কাপড় দিয়ে আজও পশ্চিম 
বঙ্গে বাশের জিনিষ কিনবার রেওয়াজ রয়েছে । ১৯২৭ 
সালের পশ্চিম বজের ছুতিক্ষের সময় স্বীয় কালীমোহন 
ঘোষ মহাশয় গব্ীব শিলীদের হাতের কাঙ্জ কিনবার ব্যবস্থা 
করেন। এই সময় বাশের জিনিষ কেনা হত। অতঃপর 
তিনি এই শিল্পটির প্রতি বিশ্বভারতীর শিল্পভবনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করান। শ্নিকেতন শিল্প বিভাগ ছুইজন ডোমকে 
মোড়ার উপর নৃতন ধরণের কাকুকাধ্য শিক্ষা! দান করেন। 
বাশ ও তাল বেত দিয়ে শিনীর! “দেখ-নাই-সই' জিনিষ তৈরী 
করতে থাকে । গঠনের বৈচিত্র্যে মোড়। শিল্পটি সকলের 
দৃষ্টিতে আসে। অতংপর 'শল্লিগণ মোড়ার উপরে চামড়ার 
গর্দি বসাবান ব্যবস্থা করেন। শিল্পীর ছোয়াচে জীবনযাত্রার 
স্কুল প্রয়োজনের জন্ত মোড়ার খরিদ্দার ও বাজার স্থি হয়। 
বর্তমানে এই মোড়ার দ্বারা যেমন সৌন্দর্যের আকাঙ্ষা 
যৎসামান্ত তৃপ্ত হচ্ছে সেইরূপ দেশের এমন অনেক শিল্প 
রয়েছে যার সামান্ত উদ্যোগ ও আয়োজন করলে শিল্পিগণ 
অন্রসংস্থানের উপায় করতে পারে, এবং দরদী শিল্পীর 
সাহায্যে অন্তান্য ছোট ছোট শিল্প কাজগুলিও মোড়ার মত 
উদ্নত হতে পারে। অবশ্ত ধারা লখের অথব! স্থনামের 
জন্য এই কাজ করতে চান তাদের উন্নয়ন কাজে হাত ন! 
দেওয়াই ভাল। বাঙ্গের বাস্তবিক পলীর মলের জন্য 
খাটি ব্যবসায়ীর মত এই কাজ করবার অথবা করাবানর 
যোগ্যতা আছে তাদেরই ভার গ্রহণ করা উচিত। 

তালগুড় তৈরী--সারা বাংলাদেশের কথা জানি না। 
বীরভূমে ১১ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭ লক্ষ লোক ইউনিয়ন 
বোর্ডের করভার বহন করে। এরা অনেকেই হয়ত আবস্তক 
মত চিনি পাচ্ছে না।. কিন্ত মোটামুটি বলা বায় সাত জক্ষ 
বা, আর চার .লক্ষ লোর চিনি কিননার পারমিট পার 


জাবাজী 
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নাই। গরীব বলে এদের সাত আনা সেরের চিনি কিনবার 
অধিকার নাই। বার আনা ও ্শ আনা সের গুড় 
কিনতে হচ্ছে। পথ্য ও অন্তান্ত কাজের জন্ত চিনিও 
দেড় টাক! মূল্যে কিনতে বাধ্য হয়। গ্রামের মাঠে দশ বছর 
আগে যতটা ইচ্ছৃচাব হত 'আঙ তার স্বান বড় জোর ছু-দশ 
কাঠা বেড়েছে। গুড় ও চিনির অভাবে গ্রামের অধিকাংশ 
লোকই নানা কথা বলাবলি করছে, কাজের বেলায় কেউ 
এক পা অগ্রসর হচ্ছে না। তালগুড় তৈরী করবার লোক 
নিঘুক্ত করে বদি গ্রামের যাবতীয় তালগাছেক বসকে কার্ধা- 
করী করা যায় তাহলে পল্লীর চিনি-সমস্তার সমাধান কিছুটা 
হয়। এক মণ গুড় প্রতিদিন তৈনী করবার জন্ প্রায় দেড়শ 
গাছের প্রয্মোজন | দশটা করে গাছের অন্তও যদি এক জন 
করে লোক রাখা যায় তাহলে প্রতিদিন সতের আঠার 
টাকা খরচ করে এক মণ তাল গুড় পাওয়া ষায়। এই গুড় 
অন্যান্ত গুড়ের অপেক্ষ। সুন্থাছু, স্বাস্থ্যকর এবং উপাদেয়। 
তালগাছের পাতা হতে চাটাই, ঝুড়ি এবং ছাতা] তৈরী 
হয়। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব গ্রুক্ত রখীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে তালপাতার টুপী করিয়েছিলেন । 
আজ সেই টুপীর এত খরিদ্ধার হয়েছে যে, কানিগরগণ 
বরাতি ট্রপী তৈরী করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। গাছ 
হতে পাতা কেটে ভাল ভাবে পাতাগুলিকে জাত দিকে 
এক দিন রাখতে হয়। তার পর দিন বাশের মিহি বাতা 
করে একট টুপীর মত ছক তৈরী করতে হয়। ছকের উপন্ব 
পাতাগুলি ছাতার মত ছাইয়ে দিতে হয়। তারপর শপের 
মিহি সত দিয়ে তালপাতাগুলিকে সেলাই করলেই টুপী 
হয়। যদি একটা! গলাবন্ধ দেওয়া যা তাহলে মাথা হতে 
টুগীটা উড়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে না। মোলার টুপীব 
চেয়ে এই টুপী মাথাঠাণ্ড। রাখে । প্রথর রোদে কুঙ্সীর! 
এইরূপ ছাত। মাথায় দিয়ে কাজ করতে অভ্যত্ত। তবে 
ছাতার অপেক্ষা টুপীর একটা বৈচিত্র্য শিল্পীর ছোঁয়াচে 
প্রকাশ পেয়েছে । এই জন্ত এই ছাতাকে এখনকার 
ছাতার ভ্তায়ই অনেকে ব্যবহার করছেন। দামও খুব সম্তা 
-মাত্র এক টাকা । বাশ দড়ি ও পাতার মূল্য মাত্র ছ- 
আনা। ব্যবসায়ীকে কিছু দিয়ে চৌন্দ আনার কাছাকাছিই 
গনীব শিল্পী £পতে পারে । ভাল আভিজ্ঞ কারিগর প্রতি- 
দিন অন্ততঃ আটটা টুপী করতে পারে। টুপীগুলির সমান 
মাপ করবার জন্ত একটা! কাঠের ফরম৷ করতে বড় জোর 
পাচ টাকা খরচ করতে হয়। হাটে বাজারে ও ছোট বড় 
শহরে. এইরূপ ছাতা হাঞ্ধির করলেই খরিদ্ধারগণ ছুটে 
আসে। এইন্ধপ তালবেতের দ্বারা ঈীঙ্ভন পাটার অপেক্ষা 
ভাল-মস্ুণ-ও চকচকে পাী তৈরী হয়। মোড়ার উপর 
হাবতীর কারুকার্য এই তালবেতের ছারাই হয়। তাল- 
বেন ছড়িয়ে বদি ফাহাফাটিতে করেছ ন্ট ভুবিতে বাধ 


সাজ 
যায় তাহলে ইচ্ছামত সাঙ্গা কালো! ও বাদামী রং করতে 
পারা বায়। এ থেকে আরও বিভিন্ন রকমের শিল্পন্রব্য গড়ে 
উঠতে পারে। 

দেশের কর্তব্য । এখন আসল কথা হচ্ছে, তালপাতার 
টূপী মোড়া ও তালগুড় প্রভৃতি করবার উপায় কি? গ্রামের 
অর্থলোলুপগণ যদি এ কাজের গোড়াপত্তন করতে চান 
তাহলে গরীবের অবস্থা পূর্ব থাকবে । গরীবদেরই 
পল্লীতে পল্লীতে এ কাজের আয়োজন কর! উচিত। তাতে 
গ্রামবাসীদের সহযোগিতার অভাব হবে না। পরম্পরের 
প্রয়োঙ্গনের তাগিদে সহজেই তারা এক হতে পারবে। 
আজকে কূমোরের ঘরে সকলকে হাজির হতে হচ্ছে । কলুকে 
সরিষার ও তিলের বানি দিয়ে অনেকে তৈল তৈরীর মতলব 
করছে। কিন্তু কাগজীরা মাথা ঠুকে খড়-বাশ-শর 
জোগাড় করেও মীলমশলার অভাবে কাগজ তৈরী করতে 
পারছে না। সেদিন গুলজারবাগে গৃহশিল্পগুলির জন্ত বিহার- 
সরকারের যে উদ্ভোগ-আযম্মোজন দেখে এসেছি তাতে 
মনে হয় কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা গৃহশিল্লের নৃতন যুগ 
স্থ্টি করবেন। আমাদের বাংলা-সরকার ঘদি গরীব 
শিল্পীদের কাচামাল উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা প্রচুর 
পরিমাণে করতে পারেন তাহলে দেশের গনীবরা সোজা- 
স্থজি মরতে পায়-__উদ্টো পথে ধুক্পুকু করে মরে না। 
বাংলা"সরকার যত টাকা কারখানা-শিল্প প্রবর্তনের জন্ত 
বায় করছেন তত টাকাই যদি গরীবদের প্রাণরক্ষার জঙ্ 
ব্যয় করেন তাহলে দেশের বুকে সত্যই শিল্প উন্নয়নের নৃতন 
শিকড় চালাতে পাবেন। তাতে গরীবের নাম ভাতিয়ে 
অর্থলোলুপদের সন্তানরা আরও পুষ্ট হয় ন|। গন্বীবরা 
মোটা খেয়ে-পরে যেন তেন প্রকারে এ ছুদিনে টিকে থাকতে 
পারে। আজকাল গরীবরা পরবার একখানা কাপড়ের 


রাজার 'শকরমূজা, 


৮৬ 
জন্য কি ছুর্গতি ভোগ করে তা লিখে শেষ করা যায় না। 
উচিত মূল্য দিয়ে সে দ্বোকানদারের নিকট কাপড় কিনতে 
যায়, কিন্ত দোকানদার বলে “শুধু একখান! শাড়ি বিক্রী 
হবে না, সঙ্গে আরও ছখানা ছোট-বড় ধুতি নিতে হবে।৯ 
এক সের চাউল কিনে ভাতের মাড় খেয়ে একটা বেল! 
কাটাবার ইচ্ছে করে, কিন্তু কলের চাউলের মাড় খেতে 
পারে না। ছু-কাকর ছ্ছনঈ ভাত ও খাবারের প্রধান সম্বল, 
কিন্তু সপ্তাহে আধ সের স্থন ৩৫টা মাথ! দেখিয়ে পেয়েছে 
এরূপ ক্ষেয্ে এক-কাকরও পায় না। ছুম্কা হতে হদি 
কেউ বর্ধমান যায় তাহলে তাকে কোন দোকানদার রেশন- 
কার্ড নেই বলে হুন দেবে না। তাকে গোপনে বার আনা! 
কিংবা! এক টাকা সের দরেই ম্থন কিনতে হবে । কারা দিন 
কঠোর পরিশ্রম করে যাদের ভাল-ভাত জোগাড় হয় ন! 
তাদের রাতে তিন-চার ঘণ্ট1] কাজ করা দরকার _ কিন্তু 
গরীব বলে কেরোপিন কিনবার পারমিট পায় না। অথচ 
চোখের সামনে গরীবদের খাওয়ানোর নাম করে অর্থ- 
লোলুপগণ কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি ক্রয় করে নিজেদের স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দা যথেষ্ট বৃদ্ধি করছেন। সমাজের হুষ্ট এরূপ দু্ীতির 
জন্য রোগের প্রাছুর্তাবের প্রতিকার হচ্ছে না- তাতে, 
গরীবই বিনা বাধায় মরছে। চিকিৎলার বর্তমান ব্যয় 
নির্বাহের সাধ্য গরীবের নাই । খাস্তপ্রাণ ও জীবনীশকিব 
অভাবে যদি এই ভাবে শুধু রুগ্ন ও ছুর্ববলদের মৃত্যু হ'ত 
তাহলে কোন ভাবন! ছিল ন!। কিন্ত আজ চোখের উপরেই, 
সক্ষমদের এবং পল্লীর শিল্পীদের এইভাবে মরণ দেখতে হচ্ছে । 
এই ছুদ্দিনে মূলধন দিয়ে, উন্নয্নন কাজ শিক্ষাদান করে 
৮ দরিদ্র শিল্পীদের রক্ষা না করে, 

তাহলে শুধু সরকারকে গালাগালি দিয়ে সমন্ঠার কেরি 
সমাধান হবে কি? 





রাজাজীর “ফরমুলা” 


ভ্ীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ 


ব্রিটিশরাজের শাসন-পরিবদের (1715 11519865"9 0০5০৮- 
12006) পক্ষ হইতে যে-প্রস্তাব লইর! সার ষ্টাফেণেড কৃপ.স্‌ সাহেব 
ছুিয়ালী করিতে আলিয়াছিলেন, দি্ীতে আলোচনায় সময় কংগ্রেস 
ওয়াফিং কমিটি সে প্রস্তাব অচল বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার 
পর টহাঝ সর্বাপেক্ষা মারাত্বক অংশ সম্বন্ধে নিখিল-ভারত কংগ্রেস 
ফমিটি এলাহাবাদে সুস্পষ্ট ভাবায় মতাষত ব্যক্ত করিয়াছিল। 
ভারতের ভবিবাৎ যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক ভূখণ্ডুগুলির ( 6921007191 


95168) যুক্তবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাওয়ার হে অধিকার কপ 


গস্তাবে পরিকল্পিত ছিল, তাহা যে ভারতের রাজটৈতিক' এঁকোর 
সর্ধনাশ সাধন করিয়া কংগ্রেসের অর্থশতাক্কীত্ব সাখমা পণ্ড করিবাম্ব 


পিছ ডেইা--এ খা আঙাত স্পঠ। সপ্য এাবের, এই 


উদ্দেন্ত সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। যুক্তরাষ্ট্র হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
যাওয়ার স্বাধিকার নীতি স্বীকৃত হইলে কৃপসস্‌ প্রস্তাবের প্রথমাংশে 
অঙ্গীকৃত “ডোমিনিয়ন মর্যাদা” যে অর্থহীন হইয়া পড়িবে, ইহা 
বুঝ! শক্ত নহে। কৃপজ্‌ প্রস্তাবের বাগজালের অন্তরালে যে 
ভেদনীতি লুক্কারিত ছিল, সে সম্বন্ধে কংগ্রেস অত্যন্ত সচেতন ছিল । 
দিল্লীতে এবং এলাহাবাদে উভয় স্থানেই কংগ্রেস স্ুম্পষ্ট ভাষায় এ 
নীতির বিরোধিতা করিয়াছিল। গ্রীযুক্ত জগংনারাহ়ণ লালের 
প্রস্তাব এলাহাবাদে নিখিল-ভাবত কংগ্রেস কমিটিতে ৯২-১৭ ভোটে 
গৃহীত হয় এবং প্রীরাজগোপালাচারীর প্রস্তাব ১৩*-১৫ ভোটে 
পদ্ধান্িত হয়। জীমুক্ত জগৎনারায়ণ লালন প্রন্তাবে ছিল-_ 
“নিধিদ-ভার কংগ্রেস কছিটির অভিমত এই বে, ভারতের কোর্ট 


৮৪ 


ভৌগোলিক অংশের ($ওদন! 8018) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
পরিত্যাগ করিয়! বাওয়ার অধিকার মানিয়া লইলে ভারতবর্ধকে 
বন্ুধাবিতক্ত কর! হইবে এবং এ প্রকার ৰ্যবস্থা-বিচ্ছিন্ন প্রদেশ গুলি 
জনন্বার্থের পরিপন্থী হইবে । সেই”কারণে এ ধরণের প্রস্তাবে এই 
কমিটি সম্মত হইতে পায়েন ন1।” 

দিজীতে গৃীত উপরিউক্ত প্রস্তরবে বল! হইয়াছে-__*ম্বাধীনতা- 
লাভের পূর্ব্ষ হইতেই প্রদেশবিশেধের যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ- 
বিরতির অভিনব নীতি সর হইলে ভারতের এ্রক্যের মূলে 
কুঠারাঘাত কর! হইবে । -.যে সময়ে ভারতের সকল প্রদেশের 
মধ্যে সহযোগিতা ও সম্ভাবের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, সেই সময় 
ব্রিটিশ সমর-পরিষদের এই প্রস্তাব ভেদনীতির প্ররোচনা! দিক! 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর্ববাহ্েই দলাদলি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় 
দিতেছে 1১৮ 

এ দেশের করদরাজ্যগুলিকে ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিকে 
প্রস্তাবিত যুক্তরা্র হইতে সরিয়! দাড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া ভারতের 
রাষ্ীয় উক্য নষ্ট করিবার যে কৌশগ কৃপজ্‌ প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত 
ছিল, তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস বার-বার স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছে। 
কিন্ত রাজগোপালাচারী মহাশয় কৃপস্‌ প্রস্তাবে এতদূর মুগ্ধ এবং 
কেন্ত্রীয় গভর্ণমেন্টে অংশ লইবার আকাঙ্। তাহার এত তীব্র যে, 
তজ্জন্ত মুস্লিম লীগের সকল আব্দার মানিয়া লইতে প্রন্তত। 
সাহার মতে ভারতের এঁক্যের ধুয়ায় কেন্্রী্ঘ গবর্ণমেণ্ট রচনায় 
বাধ! দেওয়াট। অত্যন্ত মৃট্ভার কাজ । এলাভাবাদে তাহার যে 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, তাহা তিনি বলিতেছেন-_-“বিপদ, সমূহ 
বিপদ--জাপান ওই যে আসিতেছে-_ ইংরেজ ভারতের যে 
স্বাধীনতার তা দিতেছে, তাহ! ভাঙ্গিয়! চুরিয়৷ দিতে আসিতেছে, 

তরাং 'সর্ধনাশে সমুৎপন্পে অদ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ” । বাংল!- 
দেশকে যাইতে দাও, পঞ্জাব লইয়া কি হইবে-_ 86০7 
00059711761) তে। হউক | নহিলে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ । ফুটে! 
নৌকাই যে পাল তুলিয়া ফর্‌ ফর্‌ করিতে করিতে ছুটিবে ।” তাহার 
প্রস্তাবে ছিল 
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মনে রাখিতে হুইবে যে কৃপ:স্‌ প্রস্তাবের যুদ্ধকালীন “বি ৪৮10091 
(90570171970 সম্পূর্ণ তাবেদার গবর্ণমেন্ট হইবে। যুদ্ধের 
ওজুহাতে যে ফাসিজম্‌ ভারতে চালু হইবার উপক্রম হয়, সেই 
ফাসিষ্ট রাজতন্ত্র সুবোধ বালকের মত মানিয়! চলাই হইবে কপ 
পরিকল্িত *[৭86:01)81” (9%৪910)725206এব কর্তব্য । এইরপ 
একটি “আচাভুয়া! বোশ্বাঢাকের” জন্ত রাজাগাপোলাচারী মহাশয় 
বরাবরই বাপ্র, উৎকষ্টিত। ভারতের রা্্ীয় সংঘবদ্ধতার মূল্য 
তাঁহার কাছে কম--তাবেদার ন্যাশনাল গবর্ণমেন্টে প্রবেশ করার 
মূল্যই অনেক বেনী । 

ভিনি যে “করমুলা”টি এখন সর্বধজনসঙক্ষে প্রচার কিয়! জিনা 
সাহেবের সহিত একটা যোবাপাড়ার চেষ্ঠা করিছেছেন, তাহাতে 
উপ মনোভাব বেশ কট হইয়া পড়িহাকে।: নাহার! েঞী-” 


০ পস্পনত ভস্পী শান্পিস পাপা পা্পা্পপিসাস পাপা সিল পান পপাস্পিস্টরিসপসপাস্পিসি পা 


'নীতির সমর্থক এবং. কংগ্রেসপক্ষীয় ভীহাব। সন্বাসরি এ. “কয়মূল।” 


১১ 


উপেক্ষ। করিতে পাৰিতেন, কিন্ত এই “ফরমুলা*তে মহাত্মাজীর 
সম্মতি আছে বলিয়! ক্ঠাহার! বিপদে পড়িয়াছেন ! মহাত্মা্গী 
এখনও পরিষ্কার ভাবে তাহার সম্মতির প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত ফরেন 
নাই। এমতাবস্থায় কংগ্রেসপক্ষীয় লোকের রাজগোপালাচারী 
মহাশয়ের প্রস্তাব লইয়া আলোচন! করিলে কংশ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
সংঘশক্তির অপহৃব হইতে পারে । ভারতের রাস্ত্ীয় অবস্থা এখন 
এমন জটিল এবং নৈরাশ্ব্যঞ্জক যে, মহাত্ম! গান্ধীর মতবাদের 
প্রকাশ্ত আলোচনায় আমেরীর দলকে শুধু প্রশ্রয় দেওয়া নতে, 
রীতিমত সাহায্য কর! হইবে। 

এ সমস্ত অন্দুবিধা সত্বেও, আচারী মহাশয়ের “করমুলাগর মধ্যে 
বাংলার পক্ষের যে বিপঙ্জনক পরিণতির সম্ভাবন। নিহিত আছে, 
তাহার আলোচনার প্রয়োঙ্জন | কেন না, হয়ত এই প্রস্তাবের 
সেই দিকটা বাংলার বাহিরের নেতাদের দৃষ্টি এড়াইয়। যাওয়াটাই 
স্বাভাবিক । কেন স্বাভাবিক, বলিতেছি। 

ভারতবর্ধ শাসন করিবার জন্ত ইংরেজ ভারতবর্ধকে কতকগুলি 
প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছে । এই প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাই, 
মাত্রাজ প্রত্ৃতি প্রদেশের তাব! ও কৃষ্টির দিক দিয় কোন এক্য 
নাই। মাপ্রাজ-_তামিল, তেলেগু ও মালয়ালম কৃষ্টির খিচুড়ী ! 
বোস্বাই--কৌকন, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটা কৃষ্টির অপূর্ব মিলন । 
মান্রাজ ব! বোস্বাই প্রেসিডেক্সিকে ভাঙ্গিয়। তিন টুকরা করিলেও 
বিশাল ভারতীর পটভূমিতে কোন বিসদবশ সমন্তা স্যাষ্টী হইবার 
সম্ভাবন! নাই। কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাগ করিলে 
বাঙালীর কৃষ্টির সর্বনাশ সাধন করা৷ হইবে। বাঙালী বিংশ 
শতাব্দীতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যধিক আন্দোলন 
করিয়াছে, তাহার উচ্ছে্সাধন কল্পে বন্ধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে । 
সেই কারণে বাংলাদেশকে ভাতিয়! চুরিয়া বাঙালীকে তৃর্ববল করিয়া 
তোলাই ব্রিটিশ নীতির একটা মূলতন্ব। 

“বাংলা” হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির একটা! নিগুঢ় সমন্বয়। পূজা- 
পদ্ধতির পার্থক্য বাঙালীর সামাজিক জীবনের এঁক্য কোনও 
দিন বিনষ্ট করে নাই । বাংল! সাহিত্য ও চিন্তাধারার পরিপুষ্টি 
ইংরেজ-পূ্র্ব আমূল হইতে ধশ্মানির্রবশেষে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ 
এই শতাব্দীতেই সেই এক্য বিনষ্ট করিতে বন্ধপরিকর। সেই 
উদ্দেক্টেই বাংলার কার্জনীয় বিভাগ হইয়াছিল । অনেক বিপদ 
বরণ করিয়া! বাংলার বুবশক্তি সেই প্রচেষ্ট৷ র্‌ করিয়াছিল। 
দেখিতে হইবে যেজিল্ন! সাহেবের দালালিতে ইংরেজের সেই 
চেষ্টা সফল না তয়। আচারীয় “করমুলা” ধশ্ধের ভিত্তিতে জান্তি-. 
বিভাগ স্বীকার করিতেছে । ইহা! আধুনিক ও প্রগতিসম্পক্প 
চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । যুক্তরাষ্্র সংগঠনে € 79928602 ) 
অবশ্য প্রত্যেক. অঞ্চলের আত্যন্তক্বিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়। 
থাকে । কিন্তু এই স্বাধীনভার একট! সীম! জাছে। মার্কিন দেশে 
“সিভিল ওয়ার” দ্বার! এই প্রক্গের মীমাংসা কর! বর 
আমেরিকার বুক্তরাষ্তরে. কোনও. রাষ্ট্রের কেতীয়. রা হইছে 
বাহির হইয়া বাইঘার বিকার স্বীকৃত হয় অ।.] ছালকাল, কে. 
জাতিরেছ. সারাজানার়ের বুগে»-ভারতের বক নই;কৃতিরা রহ) 


ভাজ 





খণ্ড থণ্ড অংশের স্বাধীনতার কোন মূলা নাই । জান্থাণ শক্তির 


আতঙ্কে হেবসাই সন্ধির পর মধ্য-ইউরোপকে আত্ম-নিয্ত্রণের 
(9511991970708050 ) ধুয়া তুলির! যেভাবে বিভক্ত কর! 
হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে জান্মানীর অভ্যুখান তে! 
ঠেকান গেলই না, বরং সেই সব ক্ষুতর ক্ষঙ্গ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও 
তাসের ঘরের মত ফুংকারে উড়িয়া গেল। ভারতঘর্ধকে সেই 
বিপদের মধ্যে লইয়া গিয়া কোনও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট হ্যাট 
কর! চলে না। ৃ 

বল! যাইতে পারে, প্রাদেশিক ভূখণ্ডের স্বাধীন সত! কংগ্রেস 
স্বীকার করিয়াছে । ঠিক কথা) কিন্তু তাহা কৃষ্ী ও ভাবার 
গ্রক্যেক্র উপর নির্ভর করে। তারতবর্ষের ভবিষ্যঁং রাষ্ট্রপদ্ধতি 
নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্বে ভাব। ও সামাজিক কৃত্টির ভিত্তিতে 
ভারতবর্ধকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করিয়! লইতে হইবে, এবং 
কেন্তরীয় গবর্ণমেন্টের সহিত সংল্লি্ট থাক! না থাকার অধিকার 
সেই নকল অঞ্চল নিক্ষের! সাব্যস্ত করিবে। 

রাজাজীগ “করমুলা” আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (3411-0965701080301) 
দিকট! উপেক্ষা করিয়। কৃপস্‌ প্রস্তাবের ছুরভিনদ্ধিরই পরি- 
পোবক হইয়াছে । রাজাজীর “করমুলা"তে বল! হইয়াছে ষে 
জেলা হিসাবে মাব।লক-ভোট (19180789 লওয়! হটবে। 
বাংলাদেশে নিয়লিখিত অংশে মুনলমানের সংখ্যাধিক্য আছে*-- 
61ক1 বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজনাহী বিভাগ (জলপাইগুড়ি 
ও দার্জিলিং বাদে ) এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ ( খুলনা, ২৪ পরগণ! 
ও কলিকাতা বাদে)। এই বিভাগগুলি আধুনিক বাংল! 
প্রদেশের চার ভাগের তিন ভাগ : ১৯৪১ সালের স্থমার অন্ুদারে 
বাংল। প্রদেশের লোকনংখ্যা ছয় কোটা তিন লক্ষের কিছু বেশী। 
বাংলার পাকিস্থানী অংশে শতকরা ৭* জন মুসলমান । সুতরাং 
সেখানে গণভোট লইতে হাওয়! বিড়ন্বনামাঞ্জ। ভৌগোলিক 
বাংলার এই বিরাট অংশকে বাদ দিলে থাকিবে বঞ্ধমান বিভাগ, 
কলিকাতা, ২৪-পরগণা আর খুলনা। এই অঞ্চলে হিন্দুর 
সংখ্যাধিক্য বটে, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ১,৭৮,৭৮,৪৬৪। 
বদ্ধমান বিভাগ, খুলনা ও ২৪-পরগণ। লইয়া যে হিন্দু-বাংলা, 
ঝাজাজীর “করমূলা" অন্সারে তাঙাকে কেন্ত্রীর ভারত কিংবা 
পাকিস্থানী ভারতের সহিত মিলিত হুইবার স্বাধীনত। দেওয়া 
হইয়াছে । ইচ্াতে এই অঞ্চলকে বিশেষ বিপদে ফেল! হইয়াছে । 
এই অঞ্চলের উৎপন্ন খাদ্যণস্তের ও অন্যান্ত অর্থনৈতিক সঙ্গতি 
এভানবশ নহে ষে স্বাধীনভাবে একটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের খরচ 
বন্ধন করিতে পারে। হেবর্সাই সন্ধিতে জ _ ষেরূপে 
অর্থনৈতিকভাবে দেইউলিয়৷ রাষ্ট্রে পরিণত কর৷ হইয়াছিল, এই 
অঞ্চলের সেইকপ পরিস্থিতি গগাড়াইবে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
মেঙ্িনীপুরকে উড়িষ্যার মিলিত. হইতে বলিবে। বাকুড়া, ব্ধমান 
ও ৰীরভূমকে বিহারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে বলিবে। রান্রাজী 
এই উপায়ে মুক্িল আমান করিবেন বটে, কিন্তু “বাঙালী” বলিয়! 
বিশিষ্ট কৃির অস্ত্যেটিক্রিয়। সম্পর় হুইয়। যাইবে । মাবখানে 
জলপাইগুড়ি জেল! পাকিস্থান পরিবেষ্টিত হইয়া ভান্জিগ ও 
মেষেলেক ত্ববস্থ! প্রাপ্ত হইবে । জলপাইগুড়িকে বাধ্য হইয়া 
পাডিকাদী বাংলার সহিত মিলিত হইতে হইবে । 


রাজাঙজীর »ফরমুলা নব 
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সুতিরাং কাগজেকলমে যদিও হিন্দুপ্রধান বাংলাকে আব্ম- 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা! বাজাজী দিয়াছেন বলিবেন, বাস্ধবক্ষেত্রে 
মুসলমান প্রধান অঞ্চলের ভোটের ফলেই তাহাদের ভাগ্য নিয়গ্ত্রিত' 
হইবে, তাহাদিগকে নিরুপায় করিয়া ফেলা হইবে। লীগকে 
খুশী করিবার চেষ্টার কৃইি ও শিক্ষায় মুসলমানদের অপেক্ষা বহুগুণে 
শেষ্ঠ একটা ভূখণ্ডের জনসমাজকে “হারিকিরি” করিতে বাধ্য 
কর! হইৰে। ক 

এই দিক দিয়! বিচার করিলে বুঝা! যাইবে যে, কপ প্রস্তাব 
অপেক্ষা রাজাজীর প্রস্তাব কতখানি অনিষ্টকর। বাংলার ভাবা॥ 
কৃষ্টি ও ভৌগোণ্লিক একত। রাজাজীর “করমূলা” হায়! একেবারে 
জাহাম্ামে প্রেরিত হইবে । 

মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭* জন 
হওয়ায় গণভোট লওয়ার যে কোন প্রয়োজন নাই তাহ। 
বলিয়াছি। গণভোট লইতে গেলে আবার এক বিষম বিপদ উপস্থিত 
হইবে। ভোট লওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন ও তোড়জোড়ের 
ফলে “পাকিস্থানী” মনোবৃতি খুব প্রবল হইর! উঠিবে। ভোট- 
গণনার যখন তোড়ক্োড় আরগ্ত হইবে তখন স্থার্থাথ্থ এক “প্রসীয়- 
গ্রোক “পাকিস্থান” হইয়। গিল্াছে, এই প্রচার আবম 
করিবে এবং অজ্ঞ ও নিরক্ষর মুসলমানদের বিরাট্‌ ইস্লাম-রাজোর 
ধাগ়। দির! সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। হিন্দুর! এবং জাভীয়ত]- 
বাদী মুসলমানের! যখন এই মনোভাবের বিরুদ্ধে জান্দোলন ব! 
প্রোপাগাণ্ড। করিতে চে! করিবেন তখন দাঙ্গ। ও খুনাখুনি আর 
হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক । তাহার স্দূর-প্রসারী ফল কি হইবে, 
এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই ছই বিবদমান সম্প্রদায়ের 
প্রতি কক্ষণাপরবশ হুইয়৷ সমগ্র বাংলাদেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
খাসমহল করিয়া রাখির। ভারতের ভবিব্যৎ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির 
করিয়া লইয়। যাইতেও যে পারেন, তাহার সন্ভাবন! এ কপ 
প্রস্তাবের মধ্যেই রহিয়াছে । র্বাজাজী হয়তে! বাংলাবিহীন 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্ত্ব-গৌরবে সুখী হইবেন। কিন্তু এইরূপ 
একটা গঙ্গহীন ভারতবর্ষের ( ড159860890. [7,015 ) সম্ভাবন! 
স্বরণ করিলেও মহাত্মাজী যে অন্ুখী হইবেন, মে কখ। আমরা 
বিশ্বাস করি। সুতরাং মহাত্াঈকে এই সমস্যার পূর্ণরূপটা 
বাৎলাইয় দেওয়া! জাতীয়তাবাদী হিন্দু-সুদলমানমাত্রেরই বর্তব্য। 
গণতোটে আমর! বিশ্বাসী কিন্তু কংগ্রেসের নীতি অন্থ্সারে ভাষাগত 
প্রদেশের স্থপ্ি প্রথমে করিয়া তাহার পর সেই সকল প্রদেশকে 
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেওয়া-না-দেওয়ার অধিকার দিলে আমাদের 
আপত্তি হইতে পারে না। ভাষাগত প্রদেশ স্যাট্টি করিতে গেলে 
এখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে নিয়লিখিত অঞ্চল সংযোগ্রিত কর! 
একাস্ত সমীচীন-_পূর্ণিয়া৷ জেলার পূর্ববাংশ, সমগ্র মানতূম ও 
সিংসূম জেলা। রাচী জেলার উত্তর-পূর্ববাংশের বৃন্দ ও খু'টী অঞ্চল; 
এবং সমগ্র হট ও কাছাড় জেলা । এই সমগ্র অঞ্চলে ধশ্- 
নিরপেক্ষ ভাবে একই কৃষ্টি বর্তঘান। এই বিরাট ভূখণ্ড ভারত- 
বধের বুক্তরাষ্ট্রর এক শক্তিমান্‌ অংশ হইতে পারে। কিন্ত 
আমাদের বিদেশী প্রত্দের পক্ষে এই তৃখণ্ুর একত! বড়ই 


অন্হবিধা্গনক। খতেম়াং এই ভূখণ্ডের কুটির বিলয় চেষ্টাই . 


৪৬ 
ইায়। করিতেছেন । কিন্ত 
দিলে ভারত্তের যুক্তরাষ্ট্রেবও শক্তি ক্ষ কর! হইবে । আন্তর্জাতিক 
াষ্নীতির (17667870281 7011608) কথ! স্মরণ করিলে 
ভীরত্ে পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের ভুর্ববলত। ভারতবর্ধের 
স্বাধীনতার পক্ষে মঙ্গল সুচনা করিবে না| যদিই বা ইংরেজ 
তায়ভবর্ধে না থাকে, তাহা! হইলেও মনে ঝাখিতে হইবে ষে পূর্বব- 
দিকে সাজাজ্যলোলুপ এবং অতিশয় জ্কুর স্বভাবের এক জাতি 
ছষ্ধর্ঘ হইয। উঠিয়াছে। প্রত্যন্তদেশ ছুর্বল হইলে, ভারতের 
কেন্দ্রীয় রাত নিবি থাকিতে পারিবে ন! । ভারতের বহিঃরা&নীতি 
ও আভ্যন্তরীণ রাষ্র্নীতি--এই উভয় বিচারেই রাজাজীর “ফরমুল!” 
গুধু যে প্রমাদপূর্ণ তাহা নহে, সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । 
রাজাজীর প্রস্তাবে মহাত্বাজীর সম্মতি আছে, ইহা! আমর! 
গুনিয়াছি; কিন্ত মহাত্মাজী কোনও ছুরহ সমন্ত। সম্বন্ধে কখনও 
নিজ স'তি জ্ঞাপন করিয়। নীরব থাকেন না। তিনি তাহার মত- 
বাদ বত্বসহকারে যুক্তিছ্ার৷ লোক-সমক্ষে উপস্থিত করেন । রাজা- 
জীর.“করমুলা"র এখনও মহ্াস্মাজী সেরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন 
মাই । মনে রাখিতে হইবে যে মহাত্মাজী কৃপস্ প্রস্তাব অচল ইহা 
স্বীকার করিয়াছেন । রাজাজীর “করমুল।” কৃপ.স্‌ প্রস্তাবকে গ্রহণ 


এই ভূখণ্ডকে টুকরা টৃকর! করিয়! 


- ৃ ১৬৫১ 
করাইবার একট! উপায় হটে, কিন্ত কপ প্রস্তাব অপেক্ষ। উহাতে 
অধিকতর অনিষ্টের স্ভাবন! বর্তমান । সুতেয়াং মহাত্মা ও রাজাজীর 
মধ্যে এখনও আকাশপাতাল পার্থক্য রহিয়াছে । সেইজন্তই রাজাীর 
প্রচেষ্টায় মহাত্ানীৰ মন্মতি আছে, ইহা। জানিয়াও জানর! বিশ্বাস 
করিতে পারিতেছি ন1 যে, নৃতন করিয়া বাংলার হবংপিও নিষ্কাশপের 
বড়যন্তরে মাত্মাজীর সহযোগিত। ঝহিয়াছে। এই অন্ঞই মহান্মাজীর 
উপর সম্পূর্ণ বিশ্বান খাক| সন্ধেও এবং তাহাকেই ভারতের রা 
নায়ক স্বীকার করা সন্ধেও, আমর! রাজাজীর “করমুলা”ব বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিতে চেষ্টা। করিলাম । 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে লীগেন্ধ সকল দাবী 
মানিয়৷ লইতেও আমাদের আপত্তি হইত না, যদি জিয়া-অধ্যুবিত 
লীগের স্বাধীনতার জন্য সত্যকার দরদের কোন প্রমাণ খাকিত। 
"পাকিস্থানী” ভারত *হিন্দুস্থান” অপেক্ষা! জনবলে ও অর্থবলে 
অনেক তুর্ব্বল করিবেই । শক্তিমান “হিন্ুস্থানে*র ভয়ে “পাকিস্থান” 
তৃতীয় পক্ষকে আশ্রয় করিবেই। ইংরেজ ভাবিতেছেন সেই পন্থি- 
স্থিতির সুযোগ লইবেন। রাঞাজীর “করমুল/” সেই পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করিতে সাহাব্য করিতেছে মাত্র । 


বড়োর কথা 
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভষ্টাচাধ্য 
বিরাট মহাবংশধারার ভন্মোপরে প্রাণ দিতে সব কঙ্কালেরি বক্ষে 


যেই নদীটি নামলো! 


হেথায় বিপুল বেগে আবেগভরা৷ রজে, 


সেই নদীটি জন্মাবে কি এই ধরণীর ক্ষুদ্র গিবির অন্ধকারের গর্ভে? 
কক্ষপে! নয়,--সেই নদীটি জন্মাগো তাই হিমালয়ের অঙ্গে। 
. €সই নদীটি মর্তো নামার গান গাবে কি রাম শ্তামা বাজিয়ে বীশের বংশী? 
কক্ষণে! নয়,_শ্রী ভসীরথ শব্ধেতে তাই গাইলো! তাহার গীতটি শতরঙ্গা, 
দেই নদী কি অজয় এবং ইচ্ছামতী রূপনারায়ণ কাসাই নামের যোগ্য? 
কক্ষণে। নয়,--বিপুলবেগের ছন্দেতে তাই বিশ্বে তাহার নামটি হ'ল গঙ্গা। 
বিশ্বজোড়া কর্ম লাগি" যেথায় কোনে! মহাত্রত মহান্‌ যানব-মন্বে, 
উচ্কৃসিয়া উঠলো! ফুলি, সেই ব্রত কি রচবে কোনো গ্রামের যাঝে গণ্ডী? 
কক্ষণো। নয়-_সেই ব্রতেরি কর্ধসাধনক্ষেত্র হবে নিখিলজোড়া বক্ষে, 
বিরাট্‌ মহান্‌ ভাবধারাতে লক্ষ হাজার নরের হৃদদ্র রাখবে নে যে মত্তি'। 
বিরাট্‌ হবি শোবেন যেখায় সেথায় কি গে! থাকৃতে পারে স্থৃতায় রচা শযা ? 
কক্ষণো নয়,--অনন্ভেরি বিরাট ফণা ছলবে সেথাম্ব লক্ষ মাথায় রজে। 
নলের মতো শিল্পী যেথায় বাধবে ওরে রাবণ-বধের বিরাট সেতুবন্ধ, 
রামের মতন বিরাট নরের ধনুর আশীষ নিত্য যে গে! থাকবে তাহার সঙ্গে। 
বিরাট যাহা সত্য তা” কি চলতে গিয়ে থম্কাবে কি সমাজবিধির কক্ষে? 
কক্ষণে! নয়,--চলবে তাহা নিষেধবিধির হাজার বাধার শাসন করি' ভয়, 
প্রণয় যেথায় উদ্দেল হ'ল রসোচ্ছাসে স্বাত্মহারা মহান নারীর বক্ষে . 
ক্ষ নরের ভোগ্য সে কি ?--কক্ষণো নয়, শ্তামের মত বিরাট বুকেই হবেই সে থে লগ্ন। 
পন্মানদীর বানের মত ছুকুলভাঙ্গ। শ্রেষ্ঠ যাহ! আবেগময়ী কাব্য . . | 
সে কাব্য কি থাকবে কি গো! বধূর মতো ক্ষুত্র দেহের ঘোমটাটিকে নঙ্গি*? 
. কক্ষণো নয়_রসোত্তরী বুগরপ্লাবী--বিশ্বে অতুল মহান যেটি কাব্য, . ও 
,-. _ ১২. ছিজোলিয়! ভুলিয়ে কটি চলবে সে. যে রসোনসাসে বিপুল ছে ছন্দি'। 
.. বিরাট কোনো! কল্পনাতে দত্ত যাহ! আবেগময়ী থাকবে না সে ক্ষৃত্ব কতু অঙ্গে, 


বর্তমান মহাধুদ্ধের প্রগতি 


জ্ীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ফালে যুদ্ধের রূপ ক্রমেই ঘোর হইতে ঘোরতর হইতেছে। 
লিধিবার সময হক্ষিণ-জ্রান্সের ভূহধাসাগরের বেলাভূমিতে 
মিশ্রপক্ষের সৈন্তদলের অবতরণের সংবাদ ৮ 
দক্ষিণ-ক্রান্দের সমুদ্রতীরের অঞ্চলের পূর্ববভাগ্গের হু 
শিভিষ়েধা” অংশ ইউরোপের বিলাসী ধনীদিগের লীলা- 
কূমি। এই স্থানের সমুক্রতটে বালুকাময় ঢালু পাড় অনেক 
বলেই আছে যেখানে আক্রমণকারী নৈন্যশক্তি ত্রুত অব- 
তরণ করিতে পারে। কিন্ত সমুদ্রতটের অল্প দূরেই পর্ধবত- 
মালার আরভ এবং সেই পর্বতমালা ক্রমেই ঘন হইয়। 
ফ্রান্সের "মারিতিম আল্পসের* পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত 
হুইয়াছে। অবশ্ত পশ্চিমের দিকে এই পর্বতমালার মধ্যে 
মধ্যে ফাক আছে এবং সেই পথে টুপ হইয়া ক্রমে মাসাই 
এবং তাহার পর রোননদের উপত্যকায় পৌঁছান যায়। 
পূর্বমুখে ইটালীয় সীমান্তের দিকের পর্বতমালা ঘনসন্গিবি 
এবং ছুরারোহ। এইখানেই ১৯৪* সালে মুষ্টমেয় ফরাসী 
সৈশ্ত ইটালীর আক্রমণ স্থাণু করিয়া বাখিয়াছিল। উত্তর 
মুখে স্থুইস সীমান্তের দিকেও ছোট-বড় পর্বতমালায় সমস্ত 
গ্রদ্েশে আচ্ছন্ন । এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় চিরবসস্ত, 
ম্বতরাং মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণ অতি অন্থকূল অবস্থার 
ভিতর দিয়া চলিতে পারে । জলে, স্থলে ও আকাশে, তিন 
ক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের শক্তি এখন সর্ববআজই বিপক্ষ হইতে বহু 
গৰিষ্ঠ, কিন্তু আকাশ-পথে মিত্রপক্ষ এখন যেরূপ প্রাধান্ত 
স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে স্থলে তাহার অহ্রূপ কিছু এধনও 
হয় নাই। সুতরাং দক্ষিণ-ফ্রান্সের আক্রমণে জার্ধান রক্ষীদল 
এখন ইটালীস্থিত যিঅপক্ষের আকাশবাহিনীর প্রচণ্ড 
আক্রমণের সম্মুখে পড়িবে মনে হুয়। 
উত্তর-ক্রান্সে মাকিন সেন! অবিশ্রাম প্রচণ্ড আক্রমণের 
ফলে ভান্মান রক্ষাবাহকে প্রসারিত এবং কয়েক স্থলে 
বিপর্ধ্যস্ত করিতে সম্থ্থ হওয়ায় ব্রিটানী এবং দক্ষিণ-নম্ঘাপ্ডি 
অঞ্চলে জান্দান সেনার পরিস্থিতির কিছু অবনতি ঘটিয়াছে। 
এই আক্রমণের পর ব্রিটিশ ও কানাভীয় দৈন্যও প্রচণ্ড 
আক্রমণ চালনার পর দক্ষিণ-মুখে কিছু অগ্রসর হওয়ায় 
জানান রক্ষীবাহিনীর এক অংশ বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার 
সত্ভাবন! দেখা যাইতেছে । বেড়াজালে এখনও সন্বীর্ণ ফাক 
আছে এবং জার্মান রক্ষীদল এখনও প্রবল বুদ্ধ দান করি- 
তেছে এবং হ্ুসংবন্ধ ভাবেই নৈন্য চালনায় তৎপর রহিয়াছে, 
সুতরাং জারও কিছু দিন এখানে যুদ্ধ না চলিলে ফলাফল 
বুঝ! যাইবে না। উপকূলস্থ অঞলেব হুরগরক্ষীদলও প্রচণ্ড 
বাধাঙগান করিতেছে । এই সকল একজে দেখিলে মনে হয় 
উত্তর-ক্রা্জের রণাঙ্ছনে এখনও খগ্ডদুদ্ধসমই্ই চলিতেছে, 
তবে €লখানে ক্রমেই হবাহিত যুদ্-জভিযানের বিদ্থৃত ও 


সচল রূপ ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে । দশ সপ্তাহের খোরতর 
বণের ফলে মার্কিন সেনাধাক্ষগণ উত্তর-ক্রান্জের যুদ্ধের স্থাধুং 
ভাবের মধ্যে কিছু পরিমাণে রূপান্তর আনিতে সমর্থ হুই- 
ম্বাছে মনে হয়। তবে এই অঞ্চলের খওষুদ্ধ গুলির সমাঞ্চি 
হওয়ার পূর্বের জার্দানদল নৃতন রক্ষপবাহ গঠনে সমর্থ হয় 
কি না তাহার উপর দ্বিতীয্ব রণপ্রান্তের নূতন রূপ অনেকটা 
নির্ভর করিতেছে । এখন যে পরিস্থিতি রহিয়াছে তাহাতে 
মিএ্রশক্তি নৃতন সেন! ও হন্ত্রবাছিনী উত্তরোত্তর যুদ্ধে হোকনা 
করিতে সমর্থ হইবে এবং ইছাই মিত্রপক্ষের দশ সগ্াহের 
যুদ্ধের প্রধান ফল। 

রুশ বুদ্ধপ্রান্তে প্রায় পাচ সথ্তাহের আপেক্ষিক যুন্ধ-বিরতিয় 
পর পুনর্ধার অগ্নি-প্রবাছের হচন! দেখা দিয়াছে । জাশ্বানদল 
ভিন সপ্তাহের মধ্যে বহু দুর পিছু হুটিবার পর কার্পাথিয়ান 
পর্বভমালা হইতে বল্টিক অঞ্চল পর্যন্ত প্রায় সরল রেখার 
বুহ স্থাপন করিয়া যুদ্ধ দান করে। এখন রুশ লেন উত্তরের 
দিকে জাশ্বানির পিতৃভূমির সীমান্তের অতি অল্প দুনেই 
আসিয়া পৌছিয়াছে এবং আরও দক্ষিণে জ্জান্মানির অনাতম 
অন্ত্রশিল্পকেন্্র সাইলেপিয়া হইভেও বেনী দূরে নাই। জাশ্মানির 
মূল যুগ্জ-পরিকল্পনা (1167 1150) ) কি বা কোন্‌ হের 
উপর স্থাপিত তাহা এখনও বুঝা যায় নাই, কিন্ধু আর পিছু 
হুটিলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জার্মানির শক্তির উৎসগুলি 
বিপন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই । অন্ত 
দিকে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের খ্রীন্মকাল অতীতপ্রায়, এবং 
শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ত্যুদ্ধের সময়ের সীম! নিকট- 
তর হুইয়া আসিবে । এই বৎসর শরৎকালের মধ্যে রুশ- 
সেনা কার্পাথিয়ান পর্বতমালা! লঙ্ঘন, জার্দান-পোলাও 
সীমান্ত অতিক্রম এবং বল্টিক অঞ্চল শত্রশুন্য না কৰিলে, 
শীতকালীন অভিযান চালন। তাহাদের পক্ষে অতি কঠোর 
ব্যাপার হইয়া গ্লাড়াইবে, কেননা রুশসেনা এখন সোভিযেটের 
লরবরাহ কেন্দ্র হইতে বহুদুবস্থ, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অঞ্চলে 
বুহিয়াছে । এই সকল দ্দিক বিবেচনা করিলে মনে হয় সামান্ত 
মাসাধিক কালের মধ্যেই রুণ রণাঙ্গনে যুদ্ধ চরমে উঠিষে। 

যদিও এখনও বিচারের সময় আসে নাই, কেনন! মি সৈল্- 
শক্তি কোন্‌ মুখে প্রবাহিত হইবে তাহার কোনও নির্দেশ 
এখনও পাওয়া! যায় নাই, কিন্ত প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে 
দক্ষিণ-ক্রান্সে মিআউসেনার অবতরণ রুশ মুদ্ধপ্রান্তে সোভিয়েট 
অভিযানের লাহাব্য করার জন্যই এই সমন্ব কর! ছুইয়াছে। 
যেখানে আক্রমণ করা হইয়াছে সেখান হইতে ফ্রাক দখল 
অতি হুরহু ব্যাপার এবং উত্তর-ক্রাব্ের মিত্রবাহিনীগুলির 
সঙ্গ যোগস্থাপনও সময়সাপেক্ষ কিন্তু এখানে প্রবল 
আনমণ ডালাইলে দ্গার্ধানির শক্িঝ গু'জির উপর টান 


খু ৮০৮ 


পড়িবেই, যাহার ফলে সোভিয়েট সেনান্গ বন্ধের ভাব লাঘব 
চওয়া সম্ভবপর হইতে পারে । অবনত *আক্রমণের গতিমুখ 
য্দি অতি প্রচণ্ড ভাবে ইটালীর সীমান্তের দিকে চাপিত 
হয় তবে ইটালীর অভিযানের 9 রূপান্তর ঘটতে পারে, 
কিন্তু সেরূপ অভিযান গঠনও সময়্সাপেক্ষ এবং মিন্রপক্ষ 
এখন কোনও সময়সাপেক্ষ পরিকল্পন! 'অন্থধায়ী কার্ধ; চালনা 
করিবে মনে হয় না। চাচ্চিলের অল্পদিন পূর্বের এক 
ঘোষপান্থ ই স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হুইয়াছিল বে, ইউনোপের 
যুদ্ধ আগামী মক্টোবর মাসের মধ্যেই শেষ হইতে পারে -- 
অর্থাৎ আর দশ সপ্তাহের মধোই জান্মানীর পতনের সগ্ডাবনা 
আছে। ভ্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিজ্রপক্ষের তিনক্ধন উচ্চতম 
অধিকারীর একজন, সুতরাং এই উক্তির পিছনে অনেক 
নিগুঢ় তথ্যের ইঙ্গিত থাকা সম্ভব যাহা আমাদের জ্ঞানের 
বাহিরে । ইতিপূর্বে চাচ্চিলের এক বক্তৃতান্্ গ্রীন্মকালের 
মধ্যেই জাশ্মানীর পতনের সম্ভাবনার নির্দেশ ছিল, যাহাতে 
হিটলারের বিরুদ্ধে বিজ্রোহের ইঙ্গিত হুস্পষ্টই ছিল কিন্ত 
জগতের সাধারণ লোকে তাহ! বুঝিতে পারে নাই । স্ৃতরাং 
চার্চিলের উক্তিতে আমরা এইমাত্র নির্ণয় করিতে পারি যে, 
মিত্রপক্ষ এখন ইউরোপের যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্ত 
চেইইত ও হ্াশান্বিত। আশার প্রকাশ্ত কারণ ছইটি। প্রথম, 
মিত্রপক্ষের পূর্ণশক্তির সহিত জাশ্ানীর যুদ্ধশক্তির বিষম 
তারতম্য এবং দ্বিতীয় মোভিদ্নেট সেনার শত্রতাড়নে সাফল্য 
এবং করত অগ্রগতি । পূর্ব প্রান্তে জাম্মানশন্তির বিরোধ- 
চেষ্টায় ভাট! পড়িলে সোভিয়েট সেন! প্লাবনের জলআ্রোতের 
সভায় জাশ্মানীতে প্রবেশ করিতে পারে নে বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই । ফ্রান্স. ভ্টানী এবং রুশপ্রান্ত এই 
ভিনতক্ষেত্রের অভিযানই পর্ম্পর্ সংবন্ধ পরিকল্পনার 
বিভিন্ন অঞ্ এবং একেন্র উপর অগ্ছের প্রগতি নির্ভর 
করিতেছে, কিন্ত তাহ। হইলেও ভ্রুত নিষ্পত্তির সম্ভাবনা 
একমাস্তর পূর্ব্ধ প্রাস্তেই এ পর্যন্ত দেখা দিয়াছে এবং তাহাও 
আগামী পাচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে কি ঘটে ,তাহার উপর 
নির্ভর কঝে। উত্তর-ক্রাব্দের দিক হইতে দ্রুত নিশ্পত্তির 
ইঙ্গিত আমর! স্েনারেল আইন্গেনহাওয়ারের বিবৃতিতে 
পাই, নাই এবং দক্ষিণ-ক্রান্ে তো সবেমাত্র গোড়াপত্তনের 
কার্য চলিতেছে । বর্তমান যুদ্ধে এ পধ্যস্ত অভাবনীয় 
ব্যাপার ঘটিয়াছিল স্টালিনগ্রাডে এবং তাহাও কিছু অংশে 
খতুবৈষম্যের ফলে ঘটে । সেবূপ কিছু পুনর্ববার ঘটিলে বা 
অন্তব্ধিপ্নবের আগুন জলিলে জার্খানীর পতনের হুত্রপাত 
যে কোনও, দিক থেকেই হইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ঘমান 
পরিস্থিতিতে তাহার কোনও নির্দেশ আমরা! পাই নাই। 
জন এখন ইউতোপের সফল ক্ষেত্রেই ক্রম ক্বোয় হইতে ঘোর- 

হইতে থাকিবে ইহ1 নিশ্চয়, কিন্ত এখনও সকল ক্ষেতেই 

উজিতেছে গান্ধান .জাতির পিছুভুদির্‌ বাছিরে এবং 


প্রীধানী 


১৬৫১ 


আমাদের সীমাবদ্ধ জানের বিচারে জার্মানীর সহিত শেষ 
নিষ্পত্তি সম্ভব একমাঅ জান্দানীর নিজ ভূমিখণ্ডের উপকে। 
এনিক্ায্ এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিক্ুদ্ধে যুদ্ধ 
এখন বিভিন্ন ব্ূপে চলিতেছে। প্রশান্ত মহানাগরে জাপান 
প্রচণ্ড “মর্ণপণ” বুদ্ধ করিয়! ধীরে ধীরে হটিতেছে। এই 
ুদ্ধপ্রান্তের কোথাও জাপান পুনরধিকারের যুদ্ধ গঠনে 
সমর্থ হয় নাই। মার্কিন আকাশবাহিনীর প্রাধান্তের ফলে 
ছ্বাপানের নৌবল এখন লীমারুদ্ধ, স্থলশত্তিও কেন হইতে 
সংযোগ বিচ্ছিন্প্রা়। হৃতরাং প্রশান্ত মধাসাগরের স্বীপ- 
পুঙ্জে জাপান এখন কেবল মাত্র প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্যস্ত। 
কিন্ত জাপানের স্থল-সেনা! এই প্রতিরোধের ঠেষ্টায় এখনও 
প্রবল ভাবেই যুদ্ধ দান করিতেছে । মাফিন দেশের খাক- 
জন উচ্চ অধিকানী সম্প্রতি বলিয়াছেন যে প্রশান্ত মহা- 
সাগরে দশ লক্ষ মার্কিন দৈল্ত এখন পধ্যন্ত প্রেত 
হইয়াছে । ইছাতে বুঝা যায় যে, মার্কিন দেশ এখন 
জাপানের বিষয় সঞ্জাগ এবং চাচ্চিলের “এপিয়৷ অপেক্ষা 
করুক” উদ্কির সহিত মার্কিন দেশ এখন আর সম্পূর্ণ একমত 
নাই। ইহার ফলে প্রশান্ত মহালাগরে জাপানের পরি- 
স্থিতির কিছু অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরী 
যথেষ্ইই হইয়! গিয়াছে এবং আরে! দেরী হইলে জাপা- 
নের পক্ষে তাহার সমূহ বিপদ কিছু মাত্রায় কাটাইয়! 
উঠ একেবারে অসম্ভব নহে। জাপানের নৌবল 
ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে, তাহার আকাশবাছিনী প্রাধান্ত ছারাইয়! 
ফেলায় তাহার সকল বুদ্ধ-পরিকল্পনাই লক্ষাত্রষ্ট হইতে 
চলিয়াছে ইহ! সত্য ; কিন্ত ইহাও সত্য যে, জাপান নিশ্টেষ্ট 
ভাবে বসিয়া নাই, ঘরেও নহে, যুদ্ধক্ষেত্রেও নহে। হরে 
আহার বুদ্ধধস্র নিশ্মাণের ও উন্নতির চেষ্টা অবিশ্াম চলি- 
তেছে সে বিষয়ে সন্দেহ কল্সিবার কারণ নাই । যুদ্ধক্ষেত্রে 
তাহার স্থলসেনা এখনও চীনদেশে পূর্ণ উদ্যমে লড়িতেছে 
এবং অন্ঠান্ত প্রান্তে প্রবল বাধা দান করিতেছে । হেন্বয়ান্দের 
যুদ্ধে এবং তাহার পরে যে ভাবে জাপান সৈন্ত চালনা 
করিতেছে তাহাতে জাপানে নৈরাগ্তের প্রবাহ বহিতেছে 
এরূপ ভাবিবার, কোনও অবকাশ পাওয়া বার না। বরঞ্চ 
ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মাকিন শক্তির আকাশঘাছিনীর 
প্রতাপে জলপথ বিপদসন্থুল হওয়ায় জাপান এখন স্থলপথে 
ভারতমহাসাগর, ইন্দোচীন, শ্যাম, মাল ও বরন্ধদেশের 
সহিত ঘোগন্থজর গঠনের চেষ্টায় ব্যস্ত। এই চেষ্টা ব্যর্থ 
কন্িতে হংলে জাপানের বিরুদ্ধে. ভিযান আরও অধিক 
প্রবল হওয়! প্রয়োজন এবং ভাহা অহ ভবিস্ততে হইলে 
চীনের পক্ষে য্ধল। বলা বাহুল্য, এই (চট্টা সকধ হইলে 
মিহ্বপক্ষে্ কাধ্যক্রম আর বাধা-বিপঞ্চিপূর্ণ হইং্ এবং 
সোইজন্তই ত্বাধীন চীন সেনা এখন শ্রাণপাত ফরিধা বাধা 
দিবার চে! করিতেছে । . 


০ 








প্রাগৈতিহাসিকী 


পাচ হাজান্ন বৎসর বা তার চেয়েও আগের মেসো- 
পটোমিয়ার প্রাচীন নগর “ম্থমের* বা 'আকড়ের কথা যখন 
শুনি, মিশরের নীল নদীর বত্তাপ্লাবিত ছুই তীরে মানুষের 
সুশৃত্খলন সঙ্ঘবন্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিন্ধুর 
লুগ্তধারার কোপে, মহে্দারো'র মত; ভূ-গর্তলীন নগর- 
ঘতপের সন্ধান লাভ কৰি তখন মানুষের সভাতার 
প্রাচীনত্বেত্ন কথা ভেবে বিশ্মিত হওয়া স্বাভাবিক । সেই 
চ্দূর অতীতেও দেখা যায়, বর্তমান নাগরিক জীবনের সমস্ত 
সৃ্গ বৈশিষ্ট্েরই আভাস আছে। 

এখনকার মরুভূমি নয় তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্বর 
উপকূলে নাতিগৌর ভ্রাবিড়াত্মক “হুমের*বাসীরা গৃহ- 
নিশ্বা থেকে আরভ্ভ করে বয়ন পর্ধ/স্ত অনেক 
বিস্তা আদ্বত্ত করেছে, ম্ব্-শিল্পে তাদের নিপুমত সৌন্দধ্য 
ও সৌষ্ঠবের নাগাল পেয়েছে, লিপিচিক্কেত্র ব্যবহার 
পর্যন্ত তাদের অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার 
অবশ্ত ছিল স্থুল মাটির টালি মাঅ। কিন্তু সেই মৃৎ-ফলক 
খোর্দিত নাতিস্ফুট লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ 
করে রেখেছে ভাবী-কালের জন্য । 

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিশ্মিত করে বটে, 
কিন্ত সত্যই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। 
সৌরমণ্ডস বা এই পৃথিবীর কল্লাতীত আযুর তুপনায় 
বলছি না। স্ুগ্রি-প্রভাতের ঘন বাশ্পাচ্ছাদিত আকাশের 
তঙগায় উষ্ণ: উদ্বেলিত আদি সাগরে, প্রথম যেদিন অরূ্বব 
ঘটনালমাবেশে 'মা্দি প্রাণকলিকান আবির্ভাব হয়েছিল, 
সেই দিনকার, অন্থহীন দুরত্ব স্মরণ করেও নয়? জীব- 
জগতের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে 
পদার্পণ করেছে তারই হিসাবে এ সভ্যতা ক্ষণকালের ; 
মানুষের উদ্বর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের কটি লাইনে 
মাত্র এ সভ্যতার স্থচন! দেখা যায়। 

পৃথিবীর বর্ধমান রূপ ভূতত্বের হিসাবে বেশী দিনের 
নয়। ছুই মেক্র তুযারাবরণ নির্মমভাবে অন্ভিযান করে 


সমস্ত পৃথিবীকে একাধিক বার মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন করে 
ধরেছে । আমাদের বর্তমান পৃথিবী নাকি শেষ তুষার- 
আলিঙ্গন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি। প্রথম 
পৃথিবীর তুষাববেষ্টন অপহ্থত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাছবই 
অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়েছিল, না অবণাই মানুষের আছি 
পূর্ববপুরুষকে অসহান্ ভাবে ফেলে সবে.গেছপ সে 
বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে? কিন্তু অরপা- 
আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি মান্ধষকে নাগরিক জীবনে 
প্রবেশ করবার আগে, হাজার নয়, বহু অযুতবর্ষ ধরে যে 
ভবিষ্যৎ নিয়তির অন্য আর সমস্ত বন্তপ্রাণীর সহচররূপে 
প্রস্তত হতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সেদিন- 
কার অতিকায় গুহা-ভন্ুক আর বিশাস অপি-দস্তী 
শার্দলকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীর বিচরণক্ষেতরে 
মে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিষ্কু শিকার করে 
ফিরেছে । যে পশুযুথকে সে মৃবগয়ার অন্ত অনুসরণ করেছে 
তারাই ক্রমশ: আশ্রিত হয়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার 
স্বাদের সঙ্গে সভ্যতার প্রথম স্থযোগ দেবে একথা তখন কে 
জানত । 

স্-বিজ্ঞান-মুখরিত বর্তমানের মধ্যে বাস করে আমবা 
সে স্বদ্বর অতীতের কথা ভুলতে পারি কিন্ত আমাদের দেহ 
এখনও তা ভোলে নি। সত্য কথা বলতে কি এখনও 


.এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি।' আদিম 


আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই” এখনও তার 
সঙ্গতি । সভা জীবনের সঙ্গে সেইজন্তে সব সময্কে তার 
বনিবনাও হয় না। আমাদের বৃহদ্স্থে দীর্ঘতা এমনি 
ছিল আরণ্যজীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তার 
উপযোগী । সভ্যতার খাদোর পরিবর্তনের সঙ্গে সে 
বদলায় নি বলেই, অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের 
আবজ্জনা যথারীতি নিষ্কাশিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার 
অন্ত আমাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্রশ্ত বিধান করতে হয় 
বেল ইমিউনিটির “বাই আগার অয়েল, ব্যবহার করে। 


মাতা ও শিশু 


প্রাচীনকাল হইতে জাজ পর্ধান্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 
অক্কিত সর্ধোৎকুষ্ট চিত্রগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে 
তাহাদের অধিকাংশকে একটি বিষয় অনুপ্রাণিত করিয়াছে 
_সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার ভিতর এত মাধুধ্য 
সঞ্চিত যে যুগে যুগে নানাভাবে স্ৰাকিয়াও শিল্পীরা তাহা 
নিঃশেষ করিতে পারে নাই। চিত্রজগতের বাহিরেও 
এই পবিত্র রূপের মহিমা মান্ষের কল্পনাকে চিরকাল 
অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ থুষ্টান-ইউরোপ 
মেরী ভিন্ন যীশুকে পৃথক্‌ ভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে 
যশোদা ও কৃষ্ণের কাহিনী চিরস্তন অপরূপ রসধারা সি 
করিয়াছে । মাতা ও শিশুর মিলিত রূপের প্রতি মান্থষের 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অন্রাগ স্বতঃন্র্ত, কারণ স্থষ্টির গভীরতম 
অর্থ ও মহিমা! এই সশ্মিলিত রূপের মধ্যে নিহিত । 


কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার জগতেই 
মধুর হইয়া থাকিবে ? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হুইপ 
থাকিবে না? সুস্থ প্রফুল্ল শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জল পবিত্র মাতৃমৃত্ত 
এই অপরূপ সমাবেশ দেখিবার জন্ম কি আমাদের চিত্র- 
শালায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বাংলা দেশের 
চারিদিকে চাহিয়া ত সেই সন্দেহই জাগে। শিল্পীকে 
আজ তাহার আদর্শ খু'জিতে যে বহুদুর ব্যর্থ পর্যটন করিতে 
হইবে। চারিধারে রন, বিবর্ণ মাতৃমুর্তি__নয়নে মাতৃত্বের 
মমতা আইছে কিন্ত নাই জ্যোতি, নাই স্বাস্থ্য। দেশব্যাপী 
এই দৃশ্ধের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পনায় 


কেমন করিয়৷ আমরা সান্বন! পাইতে পারি। সেই কল্পসন! 
াড়াইবেই বা কিসের আশ্রয়ে? 


শিল্পের আদর্শের কথা না! হয় ছাড়িয্া দিলাম কিন্ 
মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে 
আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া! যাইবে। 
পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাহিয়া আর কিছুনা হউক এ 
বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহারা শুধু শিল্পে 
নয়, ব্যবহারিক জগতেও মাতৃত্বের মর্ধ্যাদা দিতে জানে। 
আমাদের দেশের জনমত যে একেবারে পরিবঞ্ঠিত হয় 
নাই তাহা নহে। বলিকার মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর আতুরঘর 
প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বদলাইতেছে। কিন্ত 
এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ছুববস্থার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যতটুকু 
পারা যায় আমাদের করিতে হইবে । জনসাধারণের মধ্যে 
প্রস্থৃতি-কল্যাণের তথ্য প্রচার করিতে হইবে। দেশে 
শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে 
হইবে। শিল্পকল! হইতে উধধের প্রথ| অনেক দূর হইলেও 
সে কথাও না পাড়িয়া উপায় নাই । বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষিত 
ওষধের সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হুওয়া উচিত, যেমন সম্তান- 
সভবা জননীর জন্ত এবং প্রসবের পর প্রস্থতির নষ্ট-্বাস্থ্য 
উদ্ধারের জন্য বেঙ্গল ইমিউনিটির “ভাইনো! মণ্ট”-_এই 
গুঁধধের কথাও সকলের জানা কর্তব্য । 


ধিজাপন 


পুস্তক-পরিচনস 


কালিকামঙ্গল-__বলরাধ কবিশেখর বিরচিত। প্রীচিন্তাহরণ 
চক্রবস্তী সম্পাদিত । বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিবৎ, ২৪৩।১, জাপার সাকুলার 
রোড, কতিকাতা। খিতীর সংস্করণ । মূলা দেড় টাক1। 
বাংলার প্রাচীন কবিদের অনেকেই মঙ্গল-কাবোর মধা দিয়। আক্ম- 
প্রকাশ করিয়াঞ্ছেন। কবিশেখর বলরাম চক্্রবস্তী বিরচিত কালিক। 
ষঙ্গল প্রকাশ করিয়। প্রীচিন্তাহুরণ চত্রবস্তী পাঠকসমান্জের নিকট আর 
একখানি মঙ্গল-কাবোর দন্ধান দিয়াছেন। আবার, বিভ্াহুন্দরের 
উপাখান অবলম্বন করিয়া! ধাহার। কাবা রচনা করিয়া গিয়াছে, 
'কাঁলিকাসঙ্গলে'র কবিও তাহাদের অন্কতম । সম্পাদকের মতে কবি- 
শেখর বলরামকে ভারতচন্্র ও রামপ্রসাদের পূর্ব্ববন্তী মনে করা বাইতে 
পারে। পুস্তকে মহামহৌপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গিখিত একটি 
মুখবন্ধ আছে। সম্পাদকমহাশয়ের ভূমিক1 পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ভূমিকায় 
তিনি ভারতচন্ত্র ছাড়া চৌদ্দ জন বিছ্যানুন্দরের কবির পরিচনী দিয়ছেন। 
বিস্তৃত পাদটাকায়্ পাঠককে বখেষ্ট সাহাধা করে। শেষে করেকটি টিপ্সনী, 
শবানুচী ও রাগরাগিণীর সুচী সন্্িবেশিত হইয়াছে । কালিকামঙ্গল বে 
অনুসন্ধিংম পাঠকের আদর লাভ করিয়াছে গ্রন্থের দ্বিতীর সংস্করণ তাহাই 
প্রকাশ করিতেছে । 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল! 2 (৪৩) ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় (8৪) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় _ ্রীরজেন্্নাথ 
বন্দ্োপাধ্যার । বঙ্গীর-সাহিতা-পরিধৎ, ২৪৩1১, আপার সাকু্লার রোড । 
কলিকাতা । মুলা বথাক্রমে বার আনা ও ছয় আন]। 

যে-সকল চিন্তানায়ক উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার চিন্তাধারা গড়িয়া! 
তুলিযাছিলেন ছুদেব মুখোপাধ্ার তাহাদের অন্যতম ৷ তৃদেব মধুনুদনের 
লষসামরিক ও ভাহারই সহপাঠী । বঙ্িমচন্ট্রের অপেক্ষ! দশ বংসরের 
বড় হইলেও তিনি বন্কিমেরও বন্ধু ছিলেন। উপগ্াস-রচনার় তিনি 
বিমের অগ্রবর্তী । তাহার 'ব্রতিহাসিক উপন্তাস ১৮৫৬ থ্রীষ্টা্দে 


প্রকাশিত হয়। হুদেবের প্রচলিত জন্ব-তারিখ ১৮২৫ সাল। গ্ীদীনেশচন্র 
ভটাচার্য্যের আধিক্কত কোঠী সাছাযো ব্রজ্েক্রবাবু স্থির করিয়াছেন তাহার 
জন্ম ১৮২৭ সাল। তৃদেবের প্রন্তাবে বিহারের জাঙগালতসমুছে ফাসীর 
পরিবর্তে হিন্দী প্রবর্তিত হয়। তাহার “সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবাদিক 
প্রধদ্ধ” 'আচার প্রবদ্ধ' প্রস্তুতি পড়িয়। পাঠক আজও আনন্দ ও জান লাভ 
করে। 


“ভুবনষোহিনী প্রতিভা"র কবি নবীনচন্ত্র মুখোগাধায় ১৮৫৩ সালে 
জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনমোহিনী দেবী এই ছন্মনামে তিনি কবিতা! 
লিখিতেন। সে-সষয় তাহার কবিতা! অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
ছিল। ভুবনমোহিনী প্রতিত।, হুঃখসঙ্গিনী ও অবসর নরোজিনী--তিন 
কবির তিনধানি বই অবলম্বন করিয়! একদ। তরুণ রবীজ্রনাথ 'জ্ঞানাস্কুরে? 
এক সমালোচন! লেখেন । নবীনচন্ত্রের জীবন বৈচিত্রাময়। এ পুণগুকে 
তাহার অপ্রকাশিত আত্মচরিত হইতে কিছু কিছু জংশ প্রকাশিত 
হইয়াছে । নাহিতা-সাধক-চরিতমালার মধা দির প্রীব্রজেক্নাখ বনো)- 
পাধ্যায় উনবিংশ শতান্বীর অনেকগুলি বিশ্বত ও অদ্ধবিস্তত লেখকের 
সহিত পাঠকসমাজের পরিচয় স্থ'পন করাইয়াছেন । 


অসি ও বাশী--প্রীশান্তি পাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 
২ৎ।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা । মুলা এক টাকা। 
এই কবিতার বইখানিতে দুই ধরণের কবিতা! আছে -_ লাটিখেলা, 
ছুরিখেলা, অসিখেলা, কুচকাওয়াজ, সাত মাইল, ওয়াটার পোলে। প্রভৃতি 
কবিতার এক ভঙ্গী, ভূল, প্রণতি, ওপার, পুঙগারিণী প্রভৃতির আর এক 
তঙ্গী। শেবোক্তগুলির নুর মিষ্ট, কিন্তু প্রথম ধরণের বলিষ্ঠ কবিতাগুলির 
ভাবে পৌরুষ এবং ছন্দে বৈচিত্র্য আছে। ইহাদের শ্বতংস্কুর্ত ছন্যের 
মধা দিয়া প্রীশাস্তি পালের কবিত্ব সার্থকত| লাভ করিয়াছে। 


শ্রীশৈলেন্্রকষঃ লাহা 


ম্মম্ ভন্বদ্তান্ম 


শ্রীঘ্ুতের /১ সেরা টান 


প্রস্ততকালে হস্তত্বার! স্পৃষ্ট নহে 
ময়লা! বজ্জিত- সুদৃশ্য টান 


৯২ 


কালপুরুষের সাতপ্পাচ--্রহবোধ যোষ। ডি, এস, 
লাইহেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ দ্লীট, কলিকাতা । পৃ. ১৭৮, সুজ্য ছুই টাকা। 
হাল! কথা-সাছিতো গ্রীধুক্ত বোধ ঘোষের আসন নথ প্রতিতি5। 
নৃতন্ব, জাতিতব, মনোবিজ্ঞান, ইতিছাস, প্রতৃতৰ, সাছিতা ইতাদি নানা 
বিষয়ে তাহীর বহুবিদ্বত অধায়ন, যননশীলতা, এবং জীবনের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম 'সাতসচের” নিবব্ষগুলিতে । পুস্তকখানিতে 
লেখকের তথানুসন্ষিৎন। এবং তন্বন্চারে দক্ষতার পরিচন্প সুপরি্ফুট, 
কিন্ত তন্ব এব: ৩খাকে ছাপাইর়া গুহার শিপী-মনের গভীর অনুস্থৃতি 
এবং তাবুকতাই মূসা হ্ইগা উঠিাছে। রাপময় তাষ! ও হিত্তাকর্ষক 
হর্ণনা-তঙ্গীর গুণে ইতিহানের 'কক্কাল'ও যে কিরপ প্রাপবস্ত হইয়া উঠিতে 
পারে তাহার পরিচয় পাই 'মহেপ্রো। তরুনীর সৃত্া' নামক নিবন্ধে। প্মধু- 
চুনের দন” এবং "বাংলার ওনর খৈয়ামেশ পেখক কাবোর একেবারে 
বর্ন্থলে হবেশ ক্ষমতার পরি5য় দিয়াছেন । আমাদের সব চেয়ে ভাল 
লানিয়াছে 'দিবাগুহৃতি' নামক নিবন্ধে শিলাবৃষ্বর হাত হইতে সন্তানকে 
কক্ষ) কিতে বাগ্র নিরাবরণ াওত।ল জননীর বর্ণন।টি। এ যেন রূপদক্ষ 
শিল্পীর নিপুণ তুপিকায় আক! একটি মাতৃমুন্তি। এমনভাবে ছহির রস 
উপলদ্ধি করিয়া পাঠকের মনে তাহা সঞ্চারিত কর। এবং বন্তক্গগৎ হইতে 
তাহার মনকে ভাবগোকে লইয়। যাওয়া, ক্ষমতার পরিচারক । উপসংহারে 
লেখক বলিতেছেন_-"এ ছবির গ্রসাদে পেগাম জ্গপিকের জন্ত সেই 
দিবাগ্ুহৃতি । স্ষ্টির পিছনে মাতৃক্পেন সংগত! ছূর্দমা| প্রকৃতির ম্বরূপ। 
গুধু প্রাণের প্রতি নয়, প্রাণের ধাআ-চ৩ 10118] 200৮৮? 
বে-দমন্ত' 'আধুনি কক সাহিতাক' বাংল! তাবাকে বেওয়ারিশ মাল মনে 
করিয়! তাঙ্ার উপর যথেচ্ছাচার চালাইতেছেন তাহার লেখকের 'তাবাগুণ 
মাক নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়] পড়িলে উপকৃত হইবেন । 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 





প্রযাসী 


১৩৫১ 


গ্রহচ্যুত-্বীরেন্র চট্টোপাধ্যায় । রিসপ্মিলনী। ১৯, ষ্টেশন 
রোড, ঢাকুরি়। ॥ দাম হই টাকা । 


কয়েকটি মৌলিক, কয়েকটি অনুবাদ কবিতা । ভাবালুহ1স্পৃষ্ট 
চলনসই রচনা । বইয়ের আকরের অনুপাতে দাম অতান্ত বেশী। 


কেন লিখি__খাংলাদেশের কপাশিলীদের জবানবন্দী 
স্তাশনাল বুক এজেন্সী | ১২, বকিম চযাটাদ্রি ছ্রীট, কলিক।ত1। যুলা এক 
টাকা। 


ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিলীদংঘ পুম্কপাঁনি প্রকাশ করেছেন। 
পনের জন লেখক স্ঠাদদের লেখার প্রেরণা বা উদ্দেগ্ত বর্ণনা করেছেন 
বিষয়টি কেতুহলজনক সন্দেহ নেই। কউ বঞ্েছেন, "জীবিকার দায়ে" 
পিখি, কেউ 'মানুষের মমতায়”, কেউবা “মুক্তির জঙ্কা | বোধ হয় সকগ্ের 
কথাই আংশিক সহ্য। প্রীঘুক্ত প্রে:মন্্র মি কেন আর লেখেন 51 তার 
কৈকিরং দিয়েছেন "সত্যিকার লেগ শুধু প্রাণের দায়েই দেখা যায 
জীবনের বিরট, বিপুগ দায়। অতবড় দয় হেল ফেলায় নিয়ে যখন 
তখন কলম ধ'তে আমার ভয় করে।” শ্রীমুক্ত বিশ্ব দে মাকস্‌, এক্েলস 
ইত্যাদির নাম উল্লেখ ক'রে কাবো রূপান্তরের ভরস1 নিয়েছেন “শ্রেগীহীন 
জটিল কিন্তু সহজ সমাজে ।” “সেই ভরসায়* তিনি লেখেন এবং চেষ্টা 
করেন শ্চ্যাপদ পেকে ই্বরগুপ্ত, মাইকেন, দন দু অবণ্ধ রেবাংল! 
লৌকিক দাহিতা.”*তার মৃধা উৎস খুজে পেতে ।” তার জেখায় লৌকিক 
সাহিত্োর সারঙ্গা, এমন কি খাঁটি বাংলা রূপ দেখছে পেলে আমরা খুশি 
হতাম । চর্যাপদের সঙ্গে তার য।-কিছু মিল ত1 ছুর্বোধা হেয় 'লিতে । 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 








তন্ন দেহের সৌন্দর্য্য অক্ষুপ্র রাখতে 


নিমের স্থগন্ধি টয়লেট সাবান 
আপনার দেহকান্তি উজ্জল রাখবে । 


ট্থ। 


ঈাতের পক্ষে এর চেয়ে উত্তর 
মাজন আর কিছু নেই জানবেন । 


ভযাগুর্রল 


কেশপ্রাণ “ভিটামিন-এফ, সংযুক্ত 
বিশুদ্ধ সুগন্ধি ক্যা্ইর অয়েল কেশের 
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। 


ক্যালকেমিকোর প্রসাধনই সর্বোৎকুষ্ট 









উর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে নারীর 
মাথার চুল তার সৌন্দযের মুকুটের সমান। মুখর 

হতই ুন্দর হোক্‌ না৷ কেন আপনার মাথার 

চুল মদি রুক্ষ ও হীন হয় সে মুখের 
সৌন্দর্য যায় ছারিয়ে। কাছেই আপনার 

মাথার চুলের সৌন্দর্য বজায় রাখ! একান্ত 
র্‌ প্রয়োজনীয় । তাহ ষ্ট্যানিষ্টীট এমন 
উ$ একটি শ্তাম্পু তৈরী করেছেন যাতে প্রচুর ফেন। হয়- 


এবং ত1 ব্যবহারের পর চুল রেশমের 
লমন্ত। দুর করার জন্ত কোল্ড ও ত্যানিশিং ক্রীম ঃ 


্ মতে! নরম ও চকচকে করে ভোলে। 
মিছি, চামড়ায় 


মিশে যায় _ সাভটি রঙে € লর্চোপরি যনে জাবজেদ দাহ হক 

পাওয়! বার এমন ফেম পাউভডার। স্বাভাবিক, কিন্ত অন্য লোককে দে 

৭ বিদেশী আবদানীর সমতুল্য ও-ডি- কলোন ঠি ি দিকে 8787 বাতা 
৬৮ 


ঢাতেও দেওয়া দাঘাজিক অপরাধ বিশেব। 
বরে 1 ওয়াটার উযানারোম! একেবায়েই ক্ষতি” 
কারক নয় এবং ঘাষের ভুর্গন্ধ 


থেকে মুক্তি পাবার জন] প্রত্য- 


5] এ সপ্ঘন্ধে আজকাল প্রত্যেক যেয়েরই 
ভাব! উচিত। ষ্ট্যানিষ্ট্রীট গুটিকতক ভালো 
প্রসাধন লামগ্রী সৃষ্টি করেছেন যা 


ধাদের সব চেয়ে খ.তখতে পছন্দ তাদেরও তুষ্ট ( ২ 
করবে। দ্লানের পর গায়ে মাথার জন্ত হান্কা টং উঠত 
ছুমিষ্ট গন্ধ ট্যাল্কাম্‌ পাউডার _- য! সারাদিন 








শরীর তাজ! রাখে। মুখের চামড়া ভালে! রাখার 








হই বাবহার করা চলে। 


্্যানারোমা 


ওয়াটার হেয়ার শ্যাম্পু ষ্্যানারোমা 
স্মিখ টানিহীট এও কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত ... 
বোসাই আতা করচি ক্ষ অযুতগর 


৩৯৪ 


ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ-_-অধাপক হুমারুন কবির 
নং গড়পার রোড, কলিকাতা ৷ 
লেখকের মতে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্ত পৃথিবী সংগঠিত না 
হইলে কলাশের কোন সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে 
ইছা৷ ভারতবর্ষে কত দুর সম্ভব, পুস্তকে তাহাই আলোচিত হইরাছে। উক্ত 
যহান্‌ আদর্শ লইয়। বর্তমান মহাযুদ্ধে কোন পক্ষই এমন কি সোভিয়েট 
রুশিয়াও নামে নাই। রুশ-জাম্মান সংঘাতের পূর্বে উভয়ের মধে চুক্তি 
এবং বর্তমানে রুশ-জাপান মৈত্রীই তাহ প্রমাণ করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক 
দেশের আত্ান্তরীণ ব্যবস্থায় তাই সমাজের কল্যাণ বা প্রয়োজন অপেক্ষা 
বাক্তি্ত লাভ-লোকদানের হিসাবই দেখ! যায়। দুর্ববলকে দ্াবানে। 
ও শোবণই রাজনীতি এবং অর্থনীতি-__ইহা বাক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত 
এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাণ্তব। ুতরাং বাঞ্তিগত সম্পত্তি ও সামীজা- 
বাদের ধ্বংস সকলের কর্তবা। সমাজতাপ্রিক ভারতববই ভবিষ্যৎ বিশ্ব- 
সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হইবে । এই যুদ্ধের জয় পরাজরে যে তাহ সম্ভব 
হুইবে ন। লেখক সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। পুন্তিকাখানিতে চিন্তার খোরাক 
রহিক্লাছে। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


পুরবী-__এস্‌ এ জাকর। প্রকাশক-_দালাহ, উদ্দীন আঙ্াদ। 

পি ২, সুরাবার্দি এভেনিউ, পার্ক সার্কীস, কলিকাতা।। পৃঃ ২১৬, মুল্য ২২। 
নান! বৈচিত্রাপূর্ণ ঘটনাজালে বিচিত্রিত এই উপগ্াসখানি একটি জমাট 
ফিল্স-প্লের আখানবস্ত হইতে পারিত । তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, 
এই তরুণ লেখকের গল্প বলিবার শক্তি আছে, বাংলার পলীসমাজের 
পটনুমিক! তিনি ভালই. আঁকিপ্লাছেন, অপূর্ব, পূরবী, ওয়াজেন প্রস্ৃতির 





কেশের 


সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। 
প্রাচূর্য্যে যহিলাগণের সৌন্দ্ধয সহম্রগুণে বদ্ধিত হয়। 


কেশের শোতায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যদ্দি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
বত্বের সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুদ্তলীন* 
ব্যবহার করুন। 
কৰীজ্ঞ রবীজ্্রনাথ বলিয়াছেন :-_“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে ।* 
শকুস্তলীনে”্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়়াছিলেন-_- 
“কেনে মাথ “কুত্তলীন”। 
রুদালেতে “দেলখোস' ॥ 
পানে খাও “তান্দুলীন* 
ধন্ড হোক এইচ. বোজ ৪ 


প্রবালী 


১৩৫১ 
চরিত বেশ ফুটিয়াছে এবং সান্্রদার়িকতার জঞ্জাল ভাহার রচনাকে স্পর্শ 
করে নাই। ঙ 

শ্ীবিজয়েন্্রকু্ শীল 


জীবনবীণার বিচিত্র স্ুর-_ প্রীদতীশচন্র রা, তৃতীয় খণ্ড 
মুলা ।* আন1। প্রকাশক-_শিলচর শিক্ষাপরিহদ্দের পক্ষে প্রীআনন্দচজ 
ভটাচারধা। 
বইখানি লগুনপ্রবানী বিগ্যার্থার আঁক্মনিবেদন । লেখকের ঈশ্বরা- 
তিমুখী চিন্তাধারা! হাতির বৈচিত্রোর মধ্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বইখানি 
সুলিখিত। 
আমার কবিতা-_»আাশা দেবী মিত্র; প্রকাশক ্ীপলাশ- 
কুমার মিত্র, ২, কালী লেন, কলিকাতা, মূল্য ১২ টাক1। 
কবিতার বই । ন্বর্ণায়া আভা দেবী প্রাণের দরদ দিলা কবিতাগুলি 
রচন। করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ছন্দ এবং ভাষার ত্রুটি সব্ধেও 
লেখিকার কবি-অন্তর সুস্পষ্ট হইয় উঠিয়াছে এই কাব!টিতে। 
ঝিলম ও অন্যান্য কবিতা ্রীপন্জাথ বিশ্বাস। ৪৪৬১, 
কালীঘাট রোড. কলিকাতা! হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য 
বার আনা। 
প্রথম দিকের কবিতাগুলি ছূর্ষবোধা হইলেও শেষ দিকের কয়েকটি 
কবিত। ভাল লািল। ভারতের যুগাজিত এতিহকে কেন্রু করিয়া 
কয়েকটি কবিতায় বে বেদনার হুর ধ্বনিত হুইয়াছে তাহা অন্তরকে স্পর্শ 


করে। 
আীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


বেদশতক -_-্রীহুরেন্রমোহুন ভট্টাচার্য বেদাস্তশাস্্রী সম্পাদিত 
এবং যুক্তাগাছা। (ময়মনসিংহ), ছোট হিন্তা, বড়তরফ হইতে শ্রীযুক্ত 
বিজ্রলীপ্রভা জাচাধ চৌধুরাণী করভৃকি প্রকাশিত । (পৃঃ 1*+৯২) 
মূল্য এক টাক।। 
বেদাবলম্বী হিন্দুদের প্রতোক ধম+কার্ধে বেদমন্ত্র অপরিহারধরূপে 
ব্যবহৃত অথচ লব মন্ত্রের সমাক তাৎপর্য বিষয়ে ক্রিয়াশীল পুরোহিত- 
বজমান অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরিজ্ঞাত । চুর বৈদিক যন্ত্র সহজবোধ্য 
করার উদ্দেস্তে চারি বেদের চারি সার কথা, চতুর্বেদীয় শাস্তিপাঠ, স্ফলপ- 
সুক্তু, প্রশস্তিবনান, ঘটগ্থাপন, দ্বত্তিবাচন, পঞ্চগবা শোধনাদির একশত মন্ত্র 
ও সরল বঙ্গানুবা্ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 'রুত্র হত্তে দক্ষিণং মুখং তেন 
মাং পাহি নিত্যন্‌, মন্ত্র উলিখিত হৃইয়াও অনুবাদে বাদ পড়িয়াছে, পরবতী 
সংস্করণে অনুবাদ থাক! বাঞ্চনীয় । সম্পার্দকীয় ভূমিকাটি বেদ ও বেদের 
আদি মন্ত্র, প্রণব বিষরে গবেষণা! এবং নান! তথো পূর্ণ । 





বাড়ীর ঠিকানা. 


[১ 0. 90808 
11561580 

0. 2০25 

(8970851,) 
যুদ্ধ থাক! কালে 
এই বাড়ীর ঠিকানায়ই 

টেলিগ্রাম করিবেন 

ও পত্র দিবেন। 





১৯১৩ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যান্ত 


১৯৪৩ সালে নৃতন কার্য্যাবলী-_ 
এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার উপর 


মোট চল্তি কার্য্যাবলী-_৬,৭০,৮১,৪৪৯২ 

মোট আমদানী-_ছুই কোটি দশ লক্ষ টাকার উপর 
মোট পরিশোধিত দাবী-_ফাট লক্ষ টাকার উপর 
খরচের হার-__২২.৭% 

বাতিলের হার-_দেশের সর্বনিয়তম 


ভ্স্প -ুহলল্ন্বতাঙ্ী উল্ভিল্সীল | 
ন্যন্বহ্লান্ডেল্স গ্সীল্রন্বগ্তুল 
পন্ব্িপীভ্ভি 


এ 
এরা ইষ্িয়। নাইফ নসিব 
তক্ষাম্পান্পী ভহিল৪5 লাভাম্ক্রা ॥ 


হেড অফিস-_ 
- »নাভ্ভাল্া। ভিনক্ি £ 


দেশ-বিদেশের কথা 


বাহাছুর সিং সিংঘী . 


বিগত ৭ই জুগাই তারিখে ভারতীয় সৈন সম্প্রদায়ের নেতা, দানবীর 
যাহীছর় সিং সিংঘী তাহার বাণিগঞ্জহ্থ দিংঘী পার্ক ভবনে মা ৫৯» বংসর 
হলে পরলোক গমন করিয়াছেন) গ্াছার মৃতাতে ভারতীর দৈন 
সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 

বাহাদুর সিং সিংঘী ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্ে আজিমগণ্রে জনগ্রহণ করেন। 





বাহাছুর সিং সিতখী 


কোনে। কলেজে তখন না করিয্লাও তিনি নিজের চেষ্টায় প্রভৃত জ্ঞানো- 
পাচ্ছন করিতে সমর্থ হইক়াছিলেন। বিভিত্র ভাবার তাহার বুৎপত্তি 
ছিল । ভারতের অন্তহম শ্রেঠ শি্পতি হিসাবে তিনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা 
অঞ্জন করিয়াছিলেন । মধা ভারতের কোরিয়া! অঞ্চলে অবস্থিত সাহার 
ঝাগড়াখণ্ড কয়লার খনি ভারতের অন্যতম প্রধান করলার খনি। ঠিশি 
বিদেংসাহী ছিলেন। আগ্রার জৈন পুস্তক প্রচার মণ, উদয়পুরের জৈন 


কবিরাজ শ্রীবীঢরন্দ্রকুমার মল্লিতকর 
অগ্ন, শৃল, অজীর্ণ, বায়, যকৎ ও তাহার 
পাচিক উপসর্গের মহৌষধ । এক মাত্রায় উপকার 
অনুভব হয়। মূল্য ১ এক কা। 
মস্তিষ্ক সসিগ্ধ ও রক্ত গতি সর করিয়া চিত্ত 
বিকার, ব্লাডপেসার ও তাহার যাবতীয় 
উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয় । মূল্য ৪২ 
সর্বপ্রকার কবিরাজী উষধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 
যায়। খুঁধধের শক্তিহীনতা প্রমাণ হইলে ছশ হাজার 
টাকা পুরক্ষার প্রদত্ত হইবে । কবিরাজ প্রবীধ্যেক্রকুমার 





মঞ্জিক 1ব, এসসি, আমুর্ষ্বেদ বৈজ্ঞানিক হল, কাল্ন! (বেল) 


বিদ্যাতবন ইত্যাদি নান! প্রতিঠানে তিনি গ্রচুয় অর্থ-সাহাঘা করিয়াছি- 
লেন। ঠ্গন সাহিতোর পুণ্তকাদি সম্পাদন ও প্রকাশের জন্তও 
তিনি পন্ডিতমগ্লীকে অর্থ-দাহাব্য করিয়াছিলেন। কপিকাত! 
জৈন ভবনে তিনি ১৫০০ টাক! দান করিয়াছিলেন । শিক্ষা, সাহিত্য 
ইত্যান্ধ নান! বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানে সাহার দানের পরিমাপ করা যায় না। 
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের জন্য যহাক্স। গান্ধী তাহার সাহাবা প্রার্থা হইলে 
তিনি তাহাকে একখানি দশ হাজার টাকার চেক দিয়াছিলেন। 
তিনি রবীন্রনাধের সংস্পর্শে আসেন এবং কবির আগ্রহাতিশযঘো শাস্তি- 
নিকে তনে জৈন-দশনের 'চেয়ারঃ প্রতিষ্ঠা করেন । ঠিনি সংস্কৃতি এবং 
শিলকগারও একজন উৎনাহুদীত] ছিপেন। তাহার প্রাচীন মুডা-সংগ্রহ 
ভারতে অদ্বিতীয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার কখিয়। অছে। 
স্বাহার আরবী ও পাঁরদী ভাষার হম্তলিখিত পুধি, শিপ্পকলা এবং চিত্রবিস্তা 
বিষয়ক পুষ্তক এবং প্রাচীন তাত্রশাসন ইত দির সংগ্রহও অভুগনীপ্প। 
তিনি রয়েল এপিয়াটিক সোমাইটি, (লগ্ন এবং বাংল। শাখা) সাহিতা- 
পরিবদ, ইঞ্ডিয়ান্‌ রিপাচ্চ ইন্ট্টটিছট ইতারদি নানা হঠিঠনের সঙ্ভা 
ছিলেন। লেডি মেপী হাব্ব/ট ওয়ার ফণ্ড, 'রেড ক্রুশ ফণ্ড? হতাদিতেও 
তিনি যণেষ্ট অর্থ সাহাধা করেন । ১৯৪২-৪৩ খ্রীঞাবদের দ'ক্ণ ছুদ্দিনে 
চাঁউলের মণ যখন চব্রিশ টাকার দীড়াইয়ছিল তখন নিঙ্জে বিপুল আধিক 
ক্ষতি ম্বীকার করিয়াও তিনি মুর্শিদাবাদের অধিবাসীপিকে ৮ টাকা ষণ 
দরে চাউল বিতরণ করিয়।ছিলেন। তাহার এই পুণাকর্শের জন্ত বাঙালী 
জাতি চিরকাল তাহার নিকট কৃতজ্ঞ খাকিবে। ১৯৪৪ খ্রীষ্ঠাক্র জুলাই 
ফাঁসে মুশিনাবাদের ছুর্গতদের ছুঃখহয়ণকলে তিনি ৎ* হাজার টাক] ব্যর 
করিয়াছিগেন। 


সর নীলরতন সরকারের স্মৃতি-রক্ষা 

ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব উহার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সঙ্তাপতি 
সর নীলরতন সরকার কেটি, এম-এ, এম-ডি. মহাশগ়ের স্মতি-রক্ষাকলে 
২৫০০* টাকার এক ত্হবিল খুলিবার সহ্কপ করিয়াছেন। প্রাথমিক 
প্রচেষ্টা হিন।বে এই ট।কার হদ হইতে স.র নীলর তন সরকার স্বৃতি-বকৃত। 
নামে বন্তুতামালার বাবস্থা কর! যাইবে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে 
বিশেষ হঠিষ্।সম্পত্র এক একগন চিকিৎসক প্রতি বংসর ক্যালকাটা! 
মেডিকা।ল ক্লাবে বৃহ দান করিবেন | কমিটি উল্ত শ্থৃতি-ভাগু রে অর্থ 
সাঠাযোর জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছেন। টাকাকড়ি 
নিম্মপিখিত ঠিকানায় তেরিতবা-- 

অনাররী সেঞ্রেটগিল, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব, নি, এম, সি 
হাউস, »১ বি, চিত্তরপ্রন এভিনিউ, কপিকাতা। 


চিত্র-পরিচয় 

মহারাজ বন্থদেবের সহিত ভগিনী দেবকীর বিবাহ 
হইলে পর কংস সারখিরূপে নিজ স্বর্ণরথে বিপুল শোভাযাত্রা 
সহ ভগিনীপতির রাজ্যে পৌছিবার জন্ত যাইতে- 
ছিলেন। পথে হঠাৎ দৈববাণীতে এই ভগিনী-গরছাত 
সন্তান হইতে নিজের বিনাশবাত৭ শুনিয়া! কংস ক্রোধে 
জিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তরবারি নিফাশন করিয়া 
ভঙগিনী-বধে উদ্ভত হইলেন। 





১২৭২ আপার সারহুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে জীনিবারণচজ ঘাস কর্তৃক মৃ্রিত ও প্রকাশিত । 





মহারাভা জগৎ সিংহ 
গ্ুবাসী প্রেস, কলিকাতা | রাজপুত লিজ 





*সত্যম্‌ শিবস্‌ হুন্দরম্‌ 


নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 
ম্প ভাগ 
হি | আত্ম্িস ১৩০৫৬ ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 
১ম খণ্ড 
'বিবিধ প্রসঙ্গ 
গান্ধী-জিন্না আলোচন। ৃত্যুবরণ করিয়াও বাঙালী তাহার সিদ্ধাত্ত বঙ্গায় রাখে। তাহার 


.. গ্ান্ী-জিন্। আলোচনা চলিতেছে । এই আলোচনার সাফল্যে 
উৎসাহিত ব! ব্যর্থতায় নিকৎসাহ হইবারও কোন কারণ আমাদের 
নাই। উহা শেষ হইলেই দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে ভাগ 
হইয়। যাইবে এবং ব্রিটেন ভারতবর্ধকে ব্বাধীনত! দান করিয়। 
এদেশ হইতে প্রস্থান করিবে এনপ ধারশারও কোন হেতু নাই। 
তথাপি এই আলোচনার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বাঙালীর 
অবহিত থাক। দবকার। 

বাংল! দেশ বত দিন প্রগতিশীল ছিল, যত দিন বাংল! ভারত- 
বর্ধের অপর প্রদেশকে বিদ্যা ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে, যত দিন 
উচ্চ আদর্শের জগ্জ স্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তত দিন 
সমগ্র ভারতে বাঙালীর সম্মান ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল। আজ 
বাঙালী আহার্ষের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে বাহির হইয়াছে, 
শুধু তাই নয়, জাভীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী আজ পর- 
মুখাপেক্ষী, অপর প্রদেশের উপর নির্রনীল। আব্মবিস্বত ও 
আত্মবীতশ্রদ্ধ বাঙালী আজ চায় গুধু চালাকির দ্বার! কার্ধ্যোদ্ধার, 
ঈপ্লিত বন্ধর ন্যাষ্য মূল্য দানে সে কুষ্টিত। 

১৯৫ জালে লর্ড কার্জন একবার বজ্গবিচ্ছেদের চেষ্ট1! করিয়া- 
ছিলেন। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ তখন ছিল শক্তি ও প্রতিপত্তির 
চর শিখরে । কার্জনের সিদ্ধান্ত টলিবে না, এ ঘোবণাও ব্রিটেন 
সেদিন করিয়াছিল। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ সান্সাজ্যবাদী এবং 
অমিত শক্তির জধিকারী ব্রিটেনের সে প্রকাশ্তট ঘোষণা সতববন্ধ 
বাঙালী সেদিন একাই ব্যর্থ করিয়! দিয়াছিল। 

তখন যে পথে বাঙালী বাহির হইয়াছিল তাহার প্রতি পদে ছিল 


যাধা-বিত্ব ও বিপদ এবং পথের সাথী কেহই জুটে নাই বরঞ্চ. 


সাহাব কাছে আসে তাহার! বাঙালীর দেশভক্তির জ্ুষোগ লইয়। 


বাষ্ডালীন়্ সর্ধন্থাপহরণই করে। কেহ ব! নিকৃষ্ট কাপড় উৎকৃষ্ট - 


বিফেশী অয্যের চতুগডণ দামে বিক্লী করিয়। বাংলার ত্বর্ণে রৌপ্য 
ফাপিয়। উঠে, আবার কেহ বা বাঙালীর স্বাধীনতার সংগ্রামকে 
*বিজ্বোহ" বলিয়া! ঘোষণ! করিয়া, বিদেশী বাজ ও বিদেশী 'ৰণিকের 
খোসাযোদ করিরা বাঙালী আয়ের পণখে ফাটা পুতিরা নিজের 
উপরি দেখে । কিন্ত এ সফল: বাধাবিত্ব সন্েও বাঙালী ভাহার 
অর মক হইন্ডে হটিযা হায় নাই, সর্বন্থাত্ত হইয়া! এধন কি 


কারণ, তখন যাহার! পথপ্রদর্শক ছিলেন তাহাদের মধ্যে স্বার্থান্থেবী 
কপট নেত! ছিলেন কম, চাটুকার সুবিধাবাদী ছিল ঘ্বণার পাত্র। 
আর এখন সেই বাঙালী পরভোজী, ভিক্ষুক ! 

ভিক্ষৃক বাঙালীর দিকে কেহ তাকাইয়! দেখিবে না । পদে 
পদে ইহার পরিচয় প্রতিদিন মিলিতেছে। বাংলাকে সঙ্যবন্ধ 
হইয়। আজ প্রমাণ করিতে হইবে, দয়ার ভিখারী বাঙালী নয়। 
আপনার স্তাষ্য প্রাপ্য, আপনার অধিকার আপনি অর্জন কনিবে, 
আদর্শ উপলব্ধির জঙ্গ স্তাষ্য মূল্য দানে, এবং যথোচিত ত্যাগ ও 
ক্ষতি স্বীকারে কু্ঠিত হইবে না, এই দৃঢ় সন্কল্প যদি বাঙালী আজ 
গ্রহণ না! করে, তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। 
প্রগতির পথে চলিবার জগ্ সর্বাগ্নে প্রয়োর্জন আত্মবিশ্বাস, আত্ম- 
নির্ভরখীলতা, সঙ্ঘববন্ধত! এবং নিজের সামধ্যের উপর অকুঠ এস্ধ] | 
জাতীয়তাবাদের নামে মেকি চালাইয়া যাহার! স্বার্থ সিদ্ধির পথ 
দেখিতেছে, এখন নম আসিয়াছে তাহাদের সরাইবার। এখন 
প্রয়োজন হইয়াছে প্রকৃত পথ্প্রদর্শককে খু'জিয়া জানিয়া শ্রন্ধার 
সহিত নেতৃপদে বরণ করিবার 


হিন্দু নারীর অধিকার 


হিন্দু নারীর অধিকার সম্বন্ধে যে বিল প্রস্তত হইতেছে তাহার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিতে আর হইয়াছে। বাংলায় নারীর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত কোন চেষ্টা খনই হইয়াছে তখনই কতক 
লোকে তাছার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, “সমাজ গেল, ধর্ম গেল" 
রব তুলিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে তারাই নিজেদের পরিবাকের 
মধ্যে সেই সমস্ত সংস্কার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে । বাংলায় 
স্শিক্ষা, নারীদের অঙ্গবাস পরিবতন, পর্দ?-প্রথ। নিবারণ প্রভৃতি 
আন্দোলন ইহার প্রকষ্ট প্রমাণ। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীর আধুনিক 
অঙ্গবান গ্রহণ সম্বন্ধে ইপ্ডিয়ান মিরর পত্র তীব্র আপতি করিয়া 
লিখিযাছিলেন ইহাতে বাঙালী নারী অ্! হইয়া যাইবে.। নানীর 
অধিকারের বিরুদ্ধে আজ বীহারা দীড়াইয়াছেন, "তাহাদের 
সেত্রীস্থানীয়! অন্ধেয়। মহিলাগণ শিক্ষালাভে ও প্রাচীন জঙ্গবাস 
পরিভ্যাগ কদিয়! আধুনিক পরিচ্ছদ গ্রহণে কুষ্টিত৷ হন নাই। 
টহান্ে তাহার! ব! অপর কেহ জট! হইয়াছেন ত্বগেও ইহা। কেহ 


২১৯৮ 


স্্ । 


মনে করে না, তাহাদের চরিগঞ্রের দৃঢ়তার উপধ দেশবানীর শদ্ধ! 
অট্টই বহিয়াছে। আজ ইহার! যে প্রগতির প্রতিবাদ করিতেছেন 
নেই প্রগতি আঙ্গ ন! হয় কাল গৃহীত হইবেই এবং যাহারা গ্রহণ 
করিবে তাহাদেরই পরিবার মধ্যেই ২৫ বৎসর পরে হয় ত নৃতন 
প্রগতির পথে এইভাবেই বাধাদানের প্রবল চেষ্টা চলিবে ইহ! 
অসভ্ভব নয়। 

প্রগতির পথ রোধেক় জন্য প্রাচীনের দোহাই ভারতবর্ষে বা 
বাংলায় নূতন নয়। পুস্রাতনের কথ। টানিয়া প্রগতির পথে বাধ! 
সৃষ্টির ফলে বাগ্ডালী এক দিনের পথ এক বংদরে অতিক্রম 
করিতেছে, ফলে জগতের প্রগাতশীল সমস্ত আন্দোলন হইতে 
বাঙালী পিহথাইয়। পড়িতেছে। অথচ এই বাঙালীই এক দিন সমগ্র 
ভারতবধকে নৃন্তন আলোকের সন্ধান দিয় দেশের অবিমিশ্র শ্রন্তার 
অধিঞারী হইয়াছিল। প্রগতিবিরোধীদের বাধা, দেশের উন্নতি 
বন্ধ করিতে পারে নাই, কিন্ত ক্ষতি করিয়াছে যথেষ্ট | মন্- 
পন্াশর প্রভৃতি যে-সব স্মৃতির অভ্রাস্ততা আজ দাবী কর! 
হইতেছে তাহাদের মূল ও শুদ্ধ পাঠ একেবারে বিরল। যে-সব 
পাঙুলিপি আমাদের হাতে আনিয়াছে তাহাতে প্রক্ষপ্ত অংশ এত 
অধিক যে বহক্ষেত্রে অর্থ পরম্পরবিরোধী । মনু পরাশর হাজার 
হাজার বংসর পূে কি পাতি দিয়! গিয়াছেন, অমপ্রমাদপূর্ণ পা 
লিপি বইতে তাহা। উদ্ধারের চেষ্টার পরিবতে” নারীর ন্যায়সঙ্গত 
অধিকার স্বীকার করিয়। নুতন আইন রচিত হওয়াই সর্বপ্রকারে 
সঙ্গত ও বাুনীয়। - 

জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, জাতি যখনই অতীতের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাঁলতে চাহিয়াছে, সর্বপ্রকারে সে পিছাইয়া 
গিয়। দেশকে অধঃপাতের পথে টানিয়। লই! গিয়াছে । আমর! 
প্রগতির পথেই চলিতে চাহ, সম্মুখের পানে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ 
স্বাখিতে চাই, অদূষ্য ভবিব্যৎকে উপেক্ষা করিয়। সুদূর অতীতের 
ব্যর্থ আলোচনায় দিন কাটাইতে চাহি না। পিছনের দিকে মুখ 
রাখিয়। সম্দুখ পথে চজ! অসম্ভব । ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ এক 
বন্ধ, আর অতীতকে আকড়াইয়৷ ধরিয়া তাহাকেই এক মাত্র 
বরণীয় বলিয়। গ্রহণের চেষ্ট। সম্পূর্ণ ভিন্ন। জতীতের দিকে 
সর্ষতোভাবে তাকাইয়! চলিবার একমাত্র পরিণাম মৃত্যু। 


ংলায় নাগরিক অধিকারের সীমা 


বাংলায় নাগরিক অধিকার কি ভাবে ক্রমাগত পদদলিত 
হইতেছে এবং কত তুচ্ছ অছিলায় বিশিষ্ট নাগরিকগণকে কি 
ভাবে হয়রাণ কর। হইতেছে, ১৪ই ভাত্্র তারিখের দৈনিক 
নবধুগ তাহার বিশদ আলোচনা কবিয়াছেন। কয়েক জন বিশিষ্ট 
নাগরিকের বিক্দ্ধে পুলিল চারিটি একই ধরণের মামল! উত্থাপন 
করে, তগ্সধ্যে তিনটি রার প্রকাশিত হইয়াছে, একটি এখনও 
বিচান্কাধ'ন । নবধুগ লিখিতেছেন £ “নিষ্পতিকৃত মোকদ্ষমা গুলিতে 
যে-সব তথ্য প্রমাণিত্-হইয়াছে এবং সে-সবের উপর নির্ভর 
করিয়। ম্যাজিষ্ট্রেট যে-সব-মস্তধ্য করিয়াছেন তাহাতে বুঝা! গিয়াছে 
ষে, বঙমান মন্ত্রীমণ্ুলীর আমলে নাগন্িক অধিক্ষায় বলিয়! 
ফোন পদার্থের অস্তিত্বই এ প্রদেশে নাই; মন্্রীহপ্তলীর কটিও 


প্রবালী 


3৩৬৫১ 
ভজন অহনানেই লাররিক অধিকারের সীমা নির্ধারিত হইয়া 
থাকে ।” 

'মাহল! তিনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £ 


(১) কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ সনৎকুমার 
রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগ আনীত হয় যে, 
পুলিস কমিশনরের বিন! অন্ুমতিতে আহত এক সভায় তিনি 
সভাপতিরপে কা্য করিয়াছেন । গুধু তাই ন্‌, তার বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগও করা হয় যে তিনি “ফেরার (8১900700808) আছেন। 
বাহ! হউক, শুনানীর দিন ঘিঃ রায়চৌধুরী বখাসময় আদালতে 
হাজির হন এবং ম্যাকিস্ট্রেট সকল অবস্থা অবগত হইয়। এইক্বপ 
ম্তব্য করেন যে, মিঃ রায়চৌধুরী ফেরার হওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ 
মিথ্যা 819301706615 812002060 8100 197919086970118) 1 
ইহার পরে সরকারপক্ষ হইতে এই মোকদ্দম। উঠাইয়। লওয়া হয়। 

(২) দ্বিতীয় দ্ষায়, প্রায় তিন মাস পরে এ একই সত 
সম্পর্কে মিঃ রায়চৌধুরীৰ বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ আনা হয়। 
এইবার ন্রর বদলাইয়। বল। হয় যে, যে আলোটা! তার টেবিলের 
উপবর ছিল তাহাতে উপযুক্ত ঢাক্‌না৷ ছিল ন৷। ম্যাজিস্ট্রেট খান 
বাহাছুর ওয়ালি-উল-ইসলাম মিঃ রায়চৌধুরীকে অব্যাহতি দিয়া 
নিয়লিখিতরূপ মন্তব্য করেন £ “উপযুক্ত সময়ে মোকদ্দম। দায়ের 
কর! হয় নাই । তাহা ছাড়! প্রক্কৃত অপরাধীকে খুঁজিয়। বাহির 
করারও কোন চেষ্টা হয় নাই। . আইনের যে অছিল৷ ধরিয়া 
আসামীদের বিচারার্থে উপস্থিত কর! হইয়াছে তাহা গৃহীত হইলে 
ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ কর! হইবে ।” 

(৩) তারপর কংগ্রেস পালামেপ্টারী দলের নেতা মিঃ কিরণ- 
শঙ্কর রায় এবং প্রাঙ্গেশিক হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটরী 
মিঃ মনীজ্্নাথ মিআ্রের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ আনীত হন 
অভিযোগে বল! হয় যে, মিঃ রায় পর পর ছইটি সভায় সভাপতি- 
ক্ধপে কাজ করেন এবং সেই সব সভায় উপযুক্ত ঢাকনা ছাড়া 
আলো! ব্যবন্থত হয়। কিন্তু শেব পথ্যস্ত প্রমাণিত হয় যে, এক 
স্থলে মিঃ রায় আদতেই যান নাই । মিঃ মিত্রের বিকদ্ধেও অভি- 
যোগকারিগণ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। 
ুতরাং এই মোকদ্দমাও কাসিয়া যায়। 

অতিতুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে খ্যাতনাম! পদস্থ ব্যক্তি । কিন্তু 
তাহাদের একমাত্র কোষ তীহারা। বর্তমান মন্ত্রীদের কাধ্যনীতি 
সমর্থন করিতে পারেন নাই ৷ নবধুগ প্রশ্ন করিয়াছেন, “এই জগ্ই 
ইহার! এই ভাবে হয়রাণ হইছেছেন, এইক্জপ অন্থমান যদি কেহ 
করে তবে কি তাহ। খুব অন্তায় হইবে? বদি এদের যে-কোন 
মতেই হউক হয়রাখ করিবার পরিকল্পনা নাজিম-মন্ত্রীসভার ন! 
থাকিবে, তবে এইক্াপ কতকগুলি বাজে মোকদ্দম! এদের বিরুদ্ধে 
দায়ের হইবে কি কারণে?” অতি উৎসাহী পুলিস. কর্মচারীরাই 
এজগ দায়ী হুইয় থাকিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা সাজি 
কর! হইবে? 


মেদিনীপুরে চাউলের অভাব 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক অতায় গত, ১৭ই আগষ্ট প্রযুক্ত বহধিমচঞ্জ 
ফুখোপাধ্যায় দেদিনীপুযে ঢাউদের অন্চাব সবে একটি মুলতুষী 


আনি 


প্রস্তাব উদ্ধাপন করেন । প্রন্কাবটি এই £ “যেঙিনীপুর শহর ও 
উচ্থার পার্বর্ভী গ্রামসমূহে চাউলের অভাবের জন্ত যে অবস্থার 
উত্তব হইয়াছে তাহার আলোচনার জণ্ড সভার অধিবেশন মুলতুবী 
রাখ! হউক। কতৃপক্ষ গত ২৬শে জুলাই হইতে সেখানে চাউল 
সরবরাহ বন্ধ করেন। এখন চোরাবাজারে সামান্ত পরিমাণ 
চাউল আট আন! হুইতে দশ আন] সের দরে পাওয়! বায়। 
গত ১১ই জাগষ্ টাউন ফুড কমিটির এক সভায় পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ 
চাউল সরবরাহের জন্ত সরকারের নিকট আবেদন জানাই বার 
উদ্দেন্তে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।” প্রস্তাবের সমর্থনে বন্কিমবাবু 
লেন, “ই আগই যেদিনীপুরে পৌছিয়। আমি বিস্মিত হইয়। 
ভনি, বাজারে কোন পগোকানে চাউল পাওয়। যায় না। একটি 
দোকানের মালিকের সণ্ছত আমার এ বিষয়ে আলাপ হয়। 
বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে তাহাকে চাউল সরবরাহ কর! 
হয়। তিনি বলেন যে এই বিভাগ হইতে চব্বিশটি দোকান 
চাউল পাইতেছিল। ২৬শে জুলাই নাগাদ চাউল দেওয়া বন্ধ হয় 
এবং ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বাজারে দোকানদারদের নিকট চাউল 
কিনিতে পাওয়। যায় নাই । আমি জানিতে পারি চোরাবাজারে 
অল্প পরিমাণে চাউল আট আন! হইতে দশ আন। সের দরে পাওয়া 
ষায়। আমাকে জানান হয় ষে ইম্পাহান৷ কোম্পানী মেদিনীপুরে 
চাউল ক্রয়ের এজেন্ট এবং ইহারা মেদিনীপুর জেল! হইতে প্রচুর 
পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন । ইহার! কি দরে কত চাউল 
কিনিয়ছেন, ভার প্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট আমি তাহ। জানিতে চাহি ।” 

মিঃ স্ুরাবরদী বন্মবাবুর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। 
মেদিনীপুরের জেল! ম্যাজিপ্রেট কক ১,ই আগষ্ট তারিখে প্রেরিত 
এক টেলিগ্রাথ পাঠ করিয়! তিনি বলেন মাঝারি চাউলের বত'মান 
দ্বর সাড়ে ছয় আনা মেদিনীপুর শহরে চাউল পাওয়া যাইতেছে 
এবং পার্ববর্তী গ্রাম হইতে চাউলের অভাবের কোন অভিযোগ 
পাওয়৷ বায় নাই । এই সংক্ষিপ্ত টেলিপ্রামের জোরে মি; সুরা বর্দী 
বলেন যে প্রস্তাব উদ্ধাপনকাীর বিবৃতি ভ্রান্ত ও অসত্য সংবাদের 
উপর প্রতিঠঠিত। মুলতুবী প্রস্তাবটি ১৩-২২ ভোটে অগ্রাহথ হয়। 
মেদিনীপুরে আট দিন চাউল ছিল না, এ কথ! কিন্তু মিঃ ব্ুরাবর্দী 
স্বোর করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এ প্রশ্ব তিনি 
এড়াইযা। গিক়াছেন। 

মেদিনীপুরে চাউলের অভাব নাই, সাড়ে ছয় আন! দরে চাউল 
পাওয়া যায় মিঃ স্টুরাবর্দী এবং জেলা ম্যাজিষ্রেটের এই খোবণার 
প্রায় এক মাস পবে পণ্ডিত হাদয়নাথ কুঞ্করু মেদিনীপুরের অবস্থা 
দেখিবার জন্য সেখানে বান। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি এক বিবৃতিতে 
বলেন, “কাথি হইতে ১৭ ও ৭ মাইল দূরে এগ্র। ও সাতমাইল 
বাজারে আমর! মোটেই চাউল দেখিতে পাই নাই। এই স্থান 
ছইটির প্রত্যেকটিতে একটি দোকানে খুব সামান্য চাউল ছিল। 
এপ্রায় পন টাক! চারি আনা! ও সাতমাইলে সতর টাকা! হণ 
ছয়ে চাউল বিক্রয় হইতেহিল ।” 


যেদিনীপুরবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে . 
:..,. » পণ্ডিত কুপ্জরুর উক্তি 
. শত্তিতভ্‌ কুঈর তাহার »ই. সেপ্টেম্বরের বিস্বভিতে ছেঙিনীপুত- 





বিবিধ প্রসজ-_ভারক্বর্ধে খাদ্য আজমম্ানী 


৪ 


বাসীর সাধারণ অবস্থা সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা. বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন £ 

“এখানে সঙ্গত মূল্য খাদ্যত্রব্য আলৌ পাওয়। যায় না। 
চাউলের মূল্য হ্রাসের পূর্বে ডাল ও সরিষার তৈঙগ যেরূপ হর্মূল্য 
ছিল, এখনও সেন্ধপ দু্ূল্য। ছুধ তরিতরকারী ও মানের দয় গত 
বংসর অপেক্ষা! আরও হুমূ'ল্য হইয়। উঠিয়াছে । গুড় আট আন। সের 
হইতে বার আন! সের দরে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতেছে। এইরপে 
দেশের লোকের! সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত তইয়াছে। 
এমন কি, মধ্যবিত্ত লোকেরা সামান্ত পরিমাণে ভিন্ন ছধ ও 
তরিতরকারী ক্রয় করিতে পায়ে না। 

পর্যাপ্ত পরিমাণে পু্িকর খাদ্য স্থানের অভাবে লোকের 
স্বাস্থ্য নই হইতেছে। . ১৯৪২ স্ত্রীষ্টাব্ষের অক্টোবর মাসে যে 
ঘূর্ণিবাত্য। হইয়। ছিল, সেই সময় হইতে এখানকার লোকদিগের 
জীবনীশক্কি কমি! গিয়াছে । সেইজগ্ঞ তাহার! শীজ ম্যাঙ্গেরিয়ার 
কবলে পতিত হইতেছে । সমস্ত মহকুমায় ম্যালেবিয়। বিস্তার 
লাভ করিতেছে । আমর! জানিতে পারিলাম যে, গত ব্লক 
হইতে সরকারী উধধালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে এবং 
সেগুলিতে পধ্যাপ্ত পরিমাণে কৃইনাইন সরবরাহ কর! হইয়াছে ; 
কিন্তু ম্যালেরিয়। এখনও আয়তের মধ্যে আসে নাই। এক মাসের 
পর মহামারী আরও সাংঘাতিক হইয়া! উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা 
কর! যাইতেছে । এইন্ধপ অবস্থা হইলে হাদপাহালগুলি ( যাদও 
গত বংসর অপেক্ষা এ বৎসর হাসপাতালেয় সংখ্য। বেশী ) রোগী- 
দিগের সংখ্যার অনুপাতে অপধ্যাপ্ত তয়! উঠিবে। 

যতক্ষণ পধ্ন্ত খাদান্রব্যের মূল্য ভ্রাস না! পাইতেছে ও পর্যাপ্ত 
খাদ্যদ্বব্য ক্রয় করিবার মত লোকের! অর্থোপার্জান না৷ করিতেছে 
ততক্ষণ সমস্যার কোন সমাধান হইবে না।” 

গুধু মেদিনীপুর নক্কে বাংঙগার বহু স্থানে এই অবস্থ! বিদ্যমান। 
যে-সব স্থানে বেশন প্রবর্তিত হইয়াছে সেখানকায অবস্থা! আরও 
শোচনীয় । কাথিতে বেশন আরস্ভ হইয়াছে, কিন্তু চাউল দেওয়! 
হয় মাত্র এক ভাগ, অবশিষ্ট তিন ভাগ আট; এই খাদ্যন্রবোর 
অবস্থা সম্বন্ধেও পণ্ডিত কুঞ্নরু বলিয়াছেন, চাউল খুব নি, তাহার 
মধ্যে কাকর, তুষ এবং পোকাও থাকে । আটা আরও কদধ্য। 

কুফনগবের ২১শে আগস্টের এক সংবাদে প্রকাশ £ সরকারী 
গুদামে আট! ও গম মজুদ করিয়। রাখ! হইয়াছিল, সেগুলি এখন 
সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ দেওয়! হইয়াছে । আটা মানুষের 
অখাদ্য হইয়াছে । গমগডলি কীটদই হইয়াছে।” কলিকাতার 
রেশনিঙে অভিজ্ঞতার পর মফ:ম্বলের রেশনিঙের অবস্থা অঙ্থমান 
করা মোটেই কঠিন হইবে না। 


ভারতবর্ষে খাদ্য আমদানী 

মহিলা আন্তর্জাতিক লীগের মাঞ্চেষ্টার শাখার সেব্রেটরী 
এস, এফ, ফিলিপ স “মাঞ্ে্টার গাডিয়ান' পত্রে ভারতের খাদ্যের 
অবস্থা সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিয়াছেন ঃ 

পস্থিভীষ় ছভিক্ষ নিবারণের জন্ত ব্রিটিশ সরকার ও ভারত- 
সরকার গত ১২ মাসে অনেক কিছু করিয়াছেন? কিন্ত প্রাপ্ত 
বিবরণ হইতে স্পইই দেখ! বায় যে, এখনও আরও অনেক কিছু 
কর। আবশ্তক। ব্রিটিশ সবকার বিদেশ হইতে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত 
খায্যশন্ত প্রেরণের একটি কাখ্যক্রম স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু 





৪৯৯ 
জান! গেল যে, কেন্্রীয় খাদ্য উপদেষ্ট। সমিতি যে পরিমাণ খাদ্য- 
শঙ্য প্রেরণ জাবশ্ক বলিয়! বিষেচন। করিয়াছিলেন, তাহার ৭ লক্ষ 
টন এখনও বাকী. বহিম্বাছে। ইহা! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। 
কেন্ত্রীয় খাদ্য উপদেষ্ট। সমিতি যে ব্রিটিশ সরকারের কার্ধ্য “অত্যন্ত 
অসস্ভোবজনক” বলিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আশ্চব্যের 
বিষয় নহে। এ পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট থাক! সম্বন্ধে মিঃ আমেরী 
কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, জাহাজের অভাব। এই ঠকফির়তে 
ভারতবাসী সন্ত হইবে না । তাহার! জানে, ব্রিটেনে বিদেশ 
হইতে খান্ত সরবরাহকে সর্বদাই অগ্তান্ত বিষয়ের পূর্বে স্থান দেওয়! 
হইয়াছে । ভারতবাসী স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিবে, খাস্ত সম্বন্ধে যখন 
ভারভবাসীর জীবন-মরণ সমন্তা তখন জাহাজে করিয়! খাদ্য 
যা রি তিতা রে 

?” 

গত ছুভিক্ষে ভারতবাদী স্বাধীনতা ও পরাধীনতার পার্থক্য 
হর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে । ভারত সরকার নিজে কমিটি 
বসাইয্া! জানিয়। লইলেন যে অবিলপ্থে পনর লক্ষ টন খাদ্যশস্ত 
বাহির হইতে আমদানী ন। করিলে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব মিটিবে 
না। অথচ নিজেদের এই সিদ্ধাস্তকেই তাহার! কাধ্যে পরিণত 
করিলেন না। এক বৎসরে প্রয়োজনের মাত্র অর্ধেক ফসল আন! 
হইল, অপর অর্ধেকই বাকি রহিয্া গেল। অঞ্গুহাত সেই চিরস্তন 
জাহাজে গ্বানাভাব। অথচ মদ আনিথার বেলায় জাহাজে 
স্থানাভাব হয় নাই । ভারতবর্ষে জাহাজ তৈরির পথে শত অন্তরায় 
স্থাপন করিয়। রাখায়, ভারতবাসী নিজেই যে নিজের জাহাজে 
কমল আনিবে তাহারও পথ রুদ্ধ। পরাধীন ভারতবাসী দেখিয়াছে 
স্বাধীন ব্রিটন প্রচণ্ডতম সংগ্রামের মধ্যেও জাহাজ তৈরি করিয়াছে 
এবং বিদেশ হইতে সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানী করিয়াছে । 
ষত্ত অভাব ভারতবাসীর বেলার । 


ছুভিক্ষে প্রজার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব 


বিলাতের ও আমেরিকার কোন কোন পত্রিকা বাংলার গত 
ছুতিক্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়! মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙালী বা 
ভারতবাসী এই ছর্দিনে বথাসাধ্া করে নাই। এই অভিযোগ 
সত্য নয়। সর্বাঙ্গে শৃখলিত হইয়াও বাঙালী ও ভারতবাসী 
ছতিক্ষ নিৰারণে এবং ছুতিক্ষের ছুদ'শ। প্রশমনে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছে-। ছুতিক্ষ নিবারণের সর্বপ্রধান উপার খাদ্য আমদানী, তার 
জন্ত চাই জাহাজ রেলগাড়ী এবং অগ্ান্ত সর্ববিধ যানবাহনের উপর 
পূর্ণ কতৃন্ব। বাতালীর বা ভারতবাসীর হাতে সে কর্তৃত্ব ছিল 
'না, নৌকাগুলি পর্যাস্ত সর জন হার্ধার্ট ভুবাইয়! দিয়াছিলেন। 
তারপর দরকার টাক! । তার জন্ত সময় থাকিতে দেশে ও বিদেশে 
আসন্ন ছতিক্ষের সংবাদ জানাইয়া আবেদন করিতে হয়। বাংলার 
গত ছিক্ষে তাহাও হয় নাই। প্রথম হইতেই ছুঙডিক্ষের সংবাদ 
অত্যন্ত সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত চাপিয়। রাখ! হইয়াছে। 
বিদেশ তে! দূরের কথা, দেশের লোকেও সময় থাকিতে এই 
মহাবিপদের সংবাদ জানিতে পায় নাই। 

, ছুতিক্ষে প্রাণ রক্ষার দায়িত্বের প্রশ্ত সকলের আগে উঠে! 
এরা দেখিয়াছি বাট লর্ লিবলিখণে! গর ডিক একেবারে 


 পাথাজী . 


উদাসীন ছিলেন, ভার্ত্-সচিবও উহ! নিষারণে কোন জাশ্রনথ 
প্রকাশ করেন নাই । অথচ পূর্ববর্তী বড়লাটদের যধ্যে অনেকেই 
অকুঠঠভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ঘে, প্রজার প্রাণ রক্ষার 
দারিত্ব সরকারের, জনসাধারণ চিকিৎসা ও কাপড় যোগান 
প্রসৃতিতে সাহায্য করিবে এই মাত্র। কয়েকজন বড়লাটের 
কথা উল্লেখ করিলেই হথেষ্ট হইবে । ১৮৬৮-৬৯ সালের বুন্দেলখণ্ড 
ও উত্তর-ভারতের ছুতিক্ষে বড়লাট লর্ড লরেপ্ম এই নিয়ম প্রণয়ন 
করেন ষে অনশনে মৃত্যু নিবারণের জন্ত সরকারী কর্ম চারিগণকে 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এরূপ কোন মৃত্যু ঘটিলে 
স্থানীয় সরকারী কম চারীকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা৷ হইবে। 
১৮৭৩ সালের ছুঙডিক্ষে বড়লাট লর্ড নর্থক্রক বিটিশ গবন্ম'ণ্টেকে 
লিখিয়াছিলেন, *বাংলার ছৃভিক্ষে একটি মাত্র প্রজারও যাহাতে 
প্রাণহানি না হয় তার জন্ত ভারত-সরকার যে-কোন উপায় 
অবলম্বন করিতে দ্বিধা! করিবেন না এবং ইহার জন্ত বত টাকা 
প্রয়োজন হইবে তাহাও তাহারা সংগ্রহ করিবেন এই ভরস! ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট রাখিতে পারেন ।” বাংলার লাট সর রিচার্ড টেম্পল 
ঠাহার আত্মঙ্গীবনীতে লিখিয়াছেন, “সরকারী কর্মচারীদের আমি 
ভাল করিয়। বুঝাইয়! দিয়াছিলাম যে তাহাদের কাহারও দোষে 
একটি প্রজ্জারও জীবন নাশ হইলে তাহাকে অভিযুক্ত ও পদচ্যুত 
কর! হইবে ।” ১৮৭৬-৭৮ সালের মাপ্রাজ ছুর্তিক্ষে বড়লাট লর্ড লিটন 
প্রকান্তে ঘোবণ। করিয়াছিলেন, “মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্ত যত অর্থ 
লাগে তাহ! দেওয়। হইবে, বত চেষ্টা দরকার তাহা! করা হইবে। 
কোন কারণেই কোন হুূর্গত সাহাধ্যলাতে বঞ্চিত হইবে না।” 
তারপর ল্+কার্জন। কার্জনের আমলে অনাবৃটির জন্ত 
ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাগী এক ভীবহণ হৃডিক্ষ দেখ! দেয়। ছুতিক্ষগ্রত্ত 
অঞ্চলের আয়তন ছিল ৪,৭৫,*** বর্গ মাইল এবং এই অঞ্চলের 
লোকের সংখ ছিল ছয় কোটি। ১৮৯৮ সালে এই ছুর্ভিক্ষ আরস্ত 
হয়। ১৯** সালে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল 
৬৯ লক্ষ। প্রায় নয় কোটি টাক! ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল, লর্ত 
কার্জন স্বয়ং দূরতম গ্রামে পর্যন্ত গিয়া সাহাব্য দান ও চিকিৎস! 
তদারক করিয়াছেন, কাছেই প্রদত অর্থের প্রায় সবটাই ছূর্গতের 
হাতে গিয়াছে। কর্মচারীদের দিয়া তিনি কাজ করাইয়াছেন, 
কিন্তু তাহাদের উপর সমস্ত দারিত্ব ছাড়িয। দেন নাই, পুঙ্ানপুক্- 
রূপে তাহাদের প্রত্যেকটি কাজ তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন। 
ছিক্ষে অর্থ ব্যয়ের কথা উঠিলে কার্জন ১৯০ সালের ১২ই 
জানুয়ারী ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, “মানুষের প্রাণ রক্ষান়্ 
জারিখ্ব যেখানে, সেখানে অর্থব্যয়ে আমি কুষ্টিত হইব ন! ? মান্থৃষের 
প্রাণ বাচাইবার এবং চয়ম ছুর্দশা হইতে তাহাকে রক্ষা! করিবার 
জন্য কোবাগারেত্স শেষ রুপর্দক পর্যন্ত ব্যয় কথ্ধিতে গবর্থে্ট 
বাধ্য, গবন্মেপ্টের এই চূড়াত্ত দারিত্ব আমি স্বীকার করিতেছি।” 
কলিকাতা টাউম হলে এক সভায় জনসাধারণের নিকট অর্থ 
সাহাব্য চাহিয়! লর্ড কার্জন বলেন, "প্রজার প্রাণ রক্ষার দারিস্ব 
আমার, হুতিক্ষপীড়িতকে বনজ ও উষধ প্রভৃতি .যোগাইয়! তাহাকে 
একটুখানি গতি দিবার জগ জাপনাহের নিকট সাচ্ছাষ্য চাহিতেছি ।” 
. জারেল, নর্কিক, ছিটন,. ফার্জন:-9. টেন্গরের রহিত লিন- 


হি ও ার্াটে তুলনা চলে না। এক দলের লক্গায ছিল 
.ষানকতার প্রতি কর্তব্য পালন, অপর দল করিয়াছেন চাকুরী । 
তীব্র জনমত প্রশমনের জন্য যেটুকু না করিলে নয়, লিনলিখগে। 
এবং -হার্া্ট সেটুকুও করেন নাই। 
ছুতিক্ষে সাহায্য 
ছুঠিক্ষে সাহাব্যদানে বাঙালী কিছু করে নাই, ইহাও অসত্য 


ফথা। গত ছতিক্ষেব ধাক। সামলাইয়া যাহারা বাচিয়া। উঠিয়াছে 


তাহাদের প্রাণরক্ষার ব্যয়ের শতকরা! আশি ভাগ বাঙালী নিজে 
বহন করিয়াছে । বাংলা-সরকারের ছুভিক্ষে সাহথায্যদানের জন্ত ভার- 
প্রাপ্ত কমচারী জেল! ম্যাজিস্ট্রেটদের এক সাকু'লারে জানাইয়- 
ছিলেন যে তিন মান শতকরা দশ জন লোককে দশ টাকা করিয়া! 
দিলেও আঠার কোটি টাকা দরকার এবং এই টাঁকা বাংলা- 
সরকারের মোট বারধধিক আফের চেয়েও বেশী । অতএব দেশের 
লোকের সাহাব্যদান-প্রবৃত্তি যেন জাগ্রত করিবার চেষ্ট। কর! হয়। 
অস্ভতঃ শতকর! দশ জন লোকের, অর্থাৎ মোট বাট লক্ষ লোক 
সাহ্বা্য না পাইলে বাচিত না, ইহ! সত্য, প্রকৃত সংখ্যা ইহ! 
অপেক্ষা বেশী ছাড়! কম হইবে না। এই বাট লক্ষ হুর্ভিক্ষ- 
লীড়িতের ঘধ্যে সরকারী হিসাবে মরিয়াছে সাত লক্ষ, অবশিষ্ট 
৫৩ লক্ষ অন্ততঃ এ ত্রিশ টাকা সাহাধ্য পাইয়া তবে বাচিয়া 
গিষ়্াছে ইহা ধরিক! লওয়া যায়। ছুর্ডিক্ষ নিবারণে  গবন্মেন্ট 
সাহাধ্য দিয়াছেন সাড়ে তিন কোটি টাকা, বে-সরকারী সাহায্য 
সম্নিতিগুলি সংগ্রহ করিয়াছে প্রায় ৫৫ ক্ষ । তন্মধ্যে ৩১1৩৫ 
লক্ষ বাংলার বাহিয় হইতে আসিয়াছে, অবশিষ্ট বাংলায় সংগৃহীত । 
অতএব সরকারী ও বাংলার বাহিরে সংগৃহীত মোট টাক! দীড়ায় 
৪ কোটি । ৬* লক্ষ লোকের জন্ত দরকার ছিল ১৮ কোটি, পাওয়! 
গেল ৪ কোটি, জবশিষ্ট দিয়াছে বাঙালী নিজে । বে-সরকারী 
হিসাবে অঙ্তুমান এক কোটার উপর লোক ছুতিক্ষ-প্রগীড়িত হয়, 
এবং আছ্ুমানিক ত্রিশ হইতে চক্লিশ লক্ষ লোক মার! যায়। এদিক 
দিয়! দেখিলেও হিসাব একপই দাড়ায় । ছুভিকক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে 
ধিনি যে ভাবে পারিগ্লাছেন, তিনি তাহাই দান করিয়াছেন । ছোট 
ছোট বালক-বালিকার! পধ্যস্ত নিজেদের আহারের কতকাংশ বাচাইনস! 
তাহ! বৃতুক্ষুর মুখে তুলিয়! দিয়াছে ইহাও বনু ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে । 

তার পর বাঙালী এই দান করিয়াছে কত কষ্টে, কি ভয়ানক 
অবস্থার মধ্যে তাহাও বিচার্ধ্য বিষয়। সর জন হার্বার্টের নৌকা- 
পসারণ আদেশের ফলে সহম্র সহশ্র চাষী ও ধীবর উপার্জনের 
একমাত্র পন্থা হইতে বঞ্চিত হইয়া সর্বস্বাস্ত হইয়াছে। 
চাকুরীজীবী ভিন্ন উকীল, যোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রসূতি 


বাড়াল মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা! সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কৃষকের 
অবস্থার উপর। ৪।৫* টাক! দরে চাউল কিনিয়া খাইবার 


সাম্য ইহাদের এমনিতেই নাই, তহুপরি কৃষকেয়্ চরম ছুর্দশার 
সহিত ইহাদেরও অবস্থা কিরপ দ্াড়াইয়াছিল তাহা৷ সহজেই 
অন্ধমেয়। তৎসন্থেও,ইহারা গ্রামের ব! পাড়ার বৃতূক্ষুকে সাহবাব্য- 
দানে কুষ্টিত হন নাই। তক্াৎ শুধু এইখানে যে, সে দানের 


ৰ জী বালা ব্ফারের জেড যার হেন বশী 


বিবিহ গরলজ-_ বাহ নৌকা ।নিণ 





প্রস্তত হইঝেছে, তাহার প্রথমখানি বাংলার . পন মিঃ 
কেসি জলে ভাসাইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে এক উৎসবের 
অঙ্ুষ্ঠান হয়। উৎসবে মিঃ কেসি বলেন, জলযান দেশের অর্থ- 
ঠনতিক ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিবে। নদীমাতৃক বাংল। দেশে নৌক! যে কত অপৰিহার্ধ্য 
গত ছূর্ভিক্ষে তাহা নিঃসংশযে প্রমাণিত হইয়াছে। সর জন 
হারার্ট কক নৌকাপলারণ ছুর্ভিক্ষের একটি মূল কারণ) ইহা 
অনেকেই আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন । দক্ষিণ-বাংলায় 
সুদারবন অঞ্চলে নৌক! ভিন্ন ক্ষেতের ফসল কাটিয়।৷ আন! যায় না, 
বে মাছ বাঙালীর এক প্রধান খাদ্য তাহ! ধরিবার সর্ব প্রধান 
উপকরণ নৌকা, নফন্বলে ব্যবস! বাণিজ্যেন প্রধান বাহন নৌক|। 
খালে বিলে ও ছোট নদীতে যেখানে ক্টীমার চলে না, নৌকা 
সেখানে অনায়াসে পণ্য বহিয়! লইয়া! যায়, এবং একপ খাল বিল 
ও নদীর সংখ্যা বাংল দেশে বু। বাঙালীর জীবনযাত্রার, 
বিশেষতঃ অর্থ নৈতিক জীবনের এই প্রধান উপকরণটি এক গবর্ণন 
ধ্বংস করিয়াছেন, আর এক জন উহ। পুনরায় গঠনের চেষ্টা! করিতে 
গিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন জলযান বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
“গুরুত্বপূর্ণ স্থান" "অধিকার করিবে! নৌকাগঠন সম্বন্ধে ”ই তাজ 
তারিখের দৈনিক বন্ুুমত্তী কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, আজ ( ২৮শে 
ভাল্র ) পর্য্যন্ত বাংলা-সরকার তাহার কোন উত্তর দেন নাই । 

গুরুত্ব বোধে উহা! নিম্নে মুক্রিত হইল £ 

যুদ্ধ শেষ হইলে আবার স্ত্ীমারের স্বার্থরক্ষার্থ নৌকা সম্বন্ধে 
সরকার জনবহিত হইবেন না-কি ? 

যদি ভাহায়া৷ অনবহিত ন। হন, তাহ! হইলেও প্রতিষোগিতা 
কিরূপ হইবে? 

এই যে লক্ষ লক্ষ নৌকার কথা মিষ্টার কেসি বলিয়াছেন, এ 
সবই কি সরকারের টাকায়-_-সরকারের শিল্প-বিভাগের তাবে 
প্রস্তত হইবে? যদি হয়, তবে তাহাতে কি সাধারণ শিলক্পপতি- 
দিগের ক্ষতি কর! হইবে ন? 

যদি সরকারের ব্যক়েএই সকল নৌকা! প্রস্তুত কর! হয়, তবে 
তাহার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে কি মিষ্টার সাহাবুগ্ীনের 
ঢাকার জঙ্গলে কাষ্ঠ সন্ধান কর! হইবে? আর. নৌক! নির্মাণের 
ঠিক! কি শিল্প-বিভাগই দিবেন? 

প্রস্তুত হইলে নৌকাগুলি কি লোককে দেওয়। হইবে? রহ 
হয়, তবে কিরূপ সরতে দেওয়। হইবে ? 

এ সব সমস্যার সমাধান কে করিবে ? 
- আমর! যখন বাংলার করদাতা তখন যদি আমর! জিজ্ঞাসা 
করি-_-এই নৌ-নিম্ণাণে বাংল-সরকারের কত টাকা! ব্যয়বরাক্ধ 
হইয়াছে এবং সে ব্যয়ে যাহাতে অপব্যয় প্রবেশ না করিতে পারে - 
সেজন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ? 

অনুষ্ঠানের বিবরণে আমরা ছুই জনের নাম দেখিতে পাই 
(অবশ্য শিল্প-বিভাগের ডিবেক্টার ব্যতীত )-- 

(১) রায় সাহেব এম, জি, কংট|। 

(২) মিষ্টার আলেকজাগ্ডার কোভাক্স। ষ্টার কোভাক্স 
না-কি বাংলা-সরকারের “নৌ! বিষয়ে পরামর্শদাত |” - 

শই ছুই জনের' নামে মনেহয়, ইহারা কেহই বাঙালী - 
নহেন।. হৃদি তাহাই হব স্তরে . নৌকাপয়ারশে যে বাতাজীর! 


৪৬২, 


ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বাংল।-সরকারের নৌকা! নির্মাণের কাজে সেই 
বাঙালীরাই যথাসম্ভব লাভ পায় নাই। কেন? 

মিষ্টার পট! কে? 

মিষ্টার কোভাক্‌স কফেন--কোন্‌ গুণে সরকারের নৌ-নি্াণে 
পরামশ দিবার জন্য নিষুক্ত হইয়াছেন? তাহার মাসিক বেতন 
কত? তিনি কোন্‌ বিভাগের অধীন? বাংলায় কি সে বিষয়ে 
পরামর্শ প্রদানের উপযুক্ত বাঙালী পাওয়! বায় নাই ? 

বাংলার গবর্ণর যে লক্ষ লক্ষ নৌক! গঠনের কথা বলিয়াছেন, 
তাহার করখানি আগামী ফসলের সময়ে ব্যবহার কর! সম্ভব 


হইবে? 
ব্যাধিকবলিত বাংলা 

ভাঃ বিধানচন্ত্র সায় ব্যাধিকবলিত বাংলার অবস্থা প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং ডাঃ কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
ভারতসভ! গৃহে বাংলার বিভিন্ন সেব৷ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি- 
দিগের এক সম্মেলন হইয়। গিক্সাছে। সভাপতি ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় 
বলেন £ 

“বাংলার ছুই কোটি লোক মহামারীর কবলে। ছুর্ডিক্ষ ও 
মহাযারীতে লক্ষ লক্ষ লোক আজ মরিতেছে। স্বল্লাহারের জন্য 
জনেকের শরীর জীর্ণ হইয়াছে । বাংলার ছয় কোটি লোকের 
মধ্যে ছুই কোটি লোক মহামারীগ্রস্ত। আরও ছুঃখের কথা, 
বাংলার যে-যে অংশে শস্য বেশী উৎপন্প হয় সেখানকার কৃষকরাই 
মহামারীর কবলে পতিত হইয়াছে । অবস্থা যদি এরপই চলে, 
তবে আগামী বৎসর ছতিক্ষ আরও ভীষণতর হওয়ার আশঙ্কা 
আছে। যুক্তপ্রদেশের অবস্থা ভাল নয়; উৎকল ও বিহারের 
অবস্থা ভয়াবহ; দক্ষিণ-ভারতে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণ 
হইয়াছে । যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক । ন্মৃতেরাং 
তাহার! রোগগ্রন্ত থাকার শস্যোৎ্পাদনে ব্যাঘাত ঘটিবে। বাংলার 
হে অবস্থ! দেখা দিয়াছে, তাহ। শুধু বাংলার সমস্য! নয়--সমগ্র 
ভারতবর্ষের সমস্যা । আশার কথা, সন্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া! বাংল! দেশ জাগিয়াছে। কিন্ত আঙ্গ যুদ্ধের কলে সমগ্র 
বাংলায় যে অবস্থ! দেখ! দিয়াছে তাহাতে সমগ্র তারতবর্ধকে 
সমস্ত সমাধানকল্ে অগ্রলর হইতে হইবে ।” 

সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহ্বাতে বলা হয় ঃ 

শছুর্ভিক্ষ সাময়িকভাৰে শেব হইলেও তাহার জের এখনও 
চলিতেছে । ছুর্তিক্ষের কলে ব্যাধি বাপকভাবে আব্ব প্রকাশ করিয়াছে 
এবং তাহাতে বিপুল সংখ্যায় লোক মহামৃত্যুর কোলে আশ্রয় 
লইভেছে। অ্যালেরিয়! ব্যাপকরূপ ধারণ করায় অবস্থা আরও 
ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে; সমগ্র বাংলার আজ ছই কোটি 
লোক ব্যাধির কবলে। এই ছুই কোটি লোক ব্যাবিকবলিত থাকায় 
শ্রামাজীবন বিপর্যস্ত, কুটিরশিল্প ধ্বংসোন্ুখ এবং সামাজিক জীবন 
শতধাবিচ্ছিয্ধ হইয়! পড়িয়াছে |” 

অথচ এ অবস্থা অপ্রত্যাশিত নয়। আট মাস পূর্বে গত ১১ই 
জানরারী মেজর জেনারেল ইরা তাহার নিজন্ব অভিজ্ঞতা বিবৃত 
করি! এক বেতার বক্ততায় 
(১) ছডিক্ষে ও তাহার পরবর্তী ফলে বছ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। 
তাহাতে প্রামে লোকের জীবনযাত্রার ব্যাপারে বিশেষ বিশৃদ্ধল! 
ঘটিয়াছে। কমার, হুত্রধর প্রভৃতি গ্রাঙ্জীবনে শিল্পীর! অনেক 
স্থলে মরিয়া পিয়ান্ছে এবং ভাহাদিগের শুন্য স্থান পূর্ণ কযা হস । 


প্রহানী 


(২) সামদ্িক কর্মচারীর! চিক্িৎসাকারধেই বিশেষ সাহ্বাধ্য 
করিতেছেন । উত্তর বঙ্গে ১৭টি কেন্ত্রে “ফিজ্ড" হাসপাতাল প্রতি- 
ঠিত হইয়াছে ।* 

(৩) ৪০টি যাযাবর চিকিৎসা-কেজ্েও কাজ হইতেছে । সে 
পধ্যস্ত এক লক্ষ ৩* হাজার লোক চিকিৎসিত হইয়াছিল এবং 
তাহাদিগেন্ধ মধ্যে এক লক্ষ ২* হাজার য্যালেরিয়ার রোগী । 

€৪) এক জন চিকিৎসক একাই দিনে ছয় শত লোককে 
টীক। দিয়াছেন ও সাড়ে চার শত লোককে কলেরার টীকা 
দিয়াছেন। 

(৫) টিকিৎসাঁব্যবস্থার বিশেষ অভাব। ম্যালেরিয়। 
সাধারণ সময়ে ধেক্সপ থাকে, তাহার চার ব৷ পাঁচ গুণ হইয়াছে 
এবং তিনি যে গৃষ্কেই গিরাছেন, সেই গৃছেই হয় কেহ মরিয়াছে, 
নহে ত কেহ রোগে শধ্যাগত। 
রে তখনও আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যায় 

॥ 

(4) কলেরায় বু লোকের মৃত্যু হইয়াছে ; বসস্তও নিবৃত্ত 
হয় নাই। 

মেজর জেনারেল ই্য়ার্টের এই সতর্কবাধীর আট মাস পরেও 
অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে 
খাদ্যাভাব এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । ছূর্ভিক্ষে যাহার! মরে 
নাই, তাহাদের শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন অথাদ্য কুখাদ্য খাইয়া 
জীবিত রহিয়াছে বটে ; কিন্তু স্বাস্থ্য তাহাদের ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । 
মাক্রাজের ছার্তক্ষে বু লোকের মৃতদেহ পরীক্ষা! করিয়া! চিকিৎ- 
সকের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ষে, একবার দীর্ঘকাল 
পূর্ণাহারে বঞ্চিত থাকিলে তাহাদিগের যে স্থাস্থ্যহানি হয়, তাহা 
আর কখনও সারে না-লোক ন| মরিলেও মরপাহত- হইয়া 
থাকে- যে-কোন সামান্ত কারণেও তাভাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে । 
এবার লোকে খান্ পায় নাই--চিকিৎসার আবশ্ঠক ব্যবস্থা গবন্ধে্ট 
করেন নাই । তচ্ছৃপরি সকল প্রতিবাদ অগ্রান্থ করিয়৷! রেশনের 
নাষে লোককে অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য কর] হইতেছে । যাহারা 
অনাহারে মরে নাই তাহারা সহজেই ব্যাধিতে প্রাণ হারাইতেছে। 


শিক্ষাবিভাগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 


ডিরেক্টরের উক্ভি 


বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ জ্েক্কিত্সের অবসর 
গ্রহণ উপলক্ষে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তাহাকে সন্বার্ধত 
করেন । সন্বর্ধনার উত্তরে ডাঃ জেস্কিক্স বলেন £ 

“শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকঙ্গিগের স্থান বনু উর্ধে । ঠাহারাই ভবিষ্যৎ 
নাগরিক তৈয়ারী কৰেন। জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে তাছাদিগের 
অবদান অপরিসীম ? সুতরাং শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থার 
যাহাতে উন্নতি হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ! দরকার ।” 

শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থান উন্তিসাধন ে শিক্ষা বিভারের 
একটি অপরিহাধ্য অঙ্গ, ইহা! সববাদিসম্মত | কিন্তু ভারতের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা ইংরেজের হাতে আসিবার় পন হইতে ইহ! 
সম্পূরণন্ধপে উপেক্ষিত হইয়াছে। শিক্ষকদের বেডনের পরিষাণ' 
এড কহ করিয়া খর! হইয়াছে থে একমা ঈ জানে কাহারও 


চলিতে পায়ে না। 
নির্বাহের জন্ত অতিরিক্ত আয়ের উপায় অনুসন্ধান করিতে 
হয় এবং ইহাতে শিক্ষকতা কার্য সর্বাপেক্ষ। অধিক ব্যাহত হয়। 
প্রায় এক শতাব্ধী পূর্বে সংবাদ প্রতাকর পত্রে ঈশ্বরচন্্ গুপ্ত ইছা 
লইয়। আন্দোলন করিয়াছেন, পরেও বহু জান্দোলন হইয়াছে, 
কিন্তু ভূল শিক্ষকের বেতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজও ২৫ টাকার 
গণ্তী ছাড়াইয়! বেষী উপরে উঠে নাই। ডাঃ জেক্কিজ্স নিজে এ 
বিষয়ে কিছু চেষ্ট। করিয়াছেন কি ন। তাহ! জানা যায় নাই । 
নোয়াখালীতে নৌকাডুবি 

নোয়াখালী হইতে প্রেখিত ২৪শে আগস্টের এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, গত ১৯শে আগষ্ট রাত্রিতে সন্দীপ খালে' খেয়৷ নৌকা 
ভুবির ফলে ১১৯ জন আবোহী নিরুদ্িষ্ট হইয়াছে। +নৌকাখানি 
দ্বিপ্রহর রাত্রিতে চরবাট। হইতে ১৫* জন আরোহী ও ৩টি গরু 
লইয়! চরবহুর দিকে যাইবার সময় হঠাৎ প্রবল বানের মুখে 
পড়িয়। সমস্ত আরোহী সহ উল্টাইয়! বায়। ১৫* জন আরোহীর 
মধ্যে মাত্র ৩১ জন আরোহী সাতার কাটিয়। তীরে উঠে। সংবাদে 
ইহাও প্রকাশ যে, অবশিষ্ট আরোহীদিগের কোনও সন্ধান ২৪শে 
আগই পধ্যস্ত অর্থাৎ হুর্ঘটনার ৫ দিন পরেও মিলে নাই। 

নোয়াখালী জেলায় সন্দ্বীপ, হাতিয়া, রামগতি প্রতৃতি দ্বীপে 
ও বিভিন্ন চরে যাতায়াত কালে প্রায়ই নৌকাডুবি হইয়া! থাকে । 
প্রতি বংসরই বর্ধাকালে এর সব স্থান হইতে নৌকাডুবির সংবাদ 
পাওয়া যার়। প্রায় ২* বৎসর পূর্বে বর্ধাকালে এই প্রকার 
ছুর্ঘটনায় বন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তদানীন্তন জেল! 
ম্যাজিঞ্রেট ইঞ্কার প্রতিকারকল্পে ডিদ্রিক্ট বোর্ডকে কতকগুলি ব্যবস্থা 
অবলগ্থন করিতে বলিয়াছিলেন । তখন হুইতে খেয়। নৌকার 
ইন্ম্পে্র নিয়োগের ব্যবস্থ। ডিদ্রিতউ বোর্ড প্রবর্তন করে এবং খেয়া 
নৌকায় “বয়া' (লাইফ বয়) রাখার ব্যবস্থাও কর! হয়। নৌকার 
সংখ্যা কমিয়! যাওয়ায় খেয়। নৌকায় অতিরিক্ত মারোহী ও মাল 
বোবাই.হইতেছে কি না তাহ! দেখ। দরকার । সম্প্রতি ব্রঙ্গপুত্র নদে 
এক নৌকাডুবিতে বহু লোকের প্রাণহানি হইয়াছে এবং উহাতে 
অতিরিক্ত আরোহী বোঝাই কর! হইয়াছিল বলিয়াও অভিযোগ 
উঠিয়াছে। খেয়া নৌকা পরিদর্শন ও নৌকায় বয় সখা বাখ্যতা- 
মূলক কর! একান্ত জাবন্তক। 


বাংলায় কাপড়ের অভাব 


এবার একই সঙ্গে পূজ। ও ঈদ পড়িয়াছে। এই উপলক্ষে 
হিন্দু ও মুদলমান উতয়েই নববস্তর ক্র করিয়। থাকে । কিন্তু এবার 
বাংলায় কাপড় সরবরাছের বন্দোবস্ত ভালরগে ন! হওয়ায় কাপড়ে 
বাজারে আগুন লাগিয়াছে বল! চলে । মিলের কাপড়ে ছাপ দেওয়! 
আছে, াতের কাপড়ে নাই, এই নুয়োগে দোকানদারের! মিলের 
কাপড় দোকানে না.স্বাধিয়। ৪ টাকার ভাতের কাপড় ২৪ টাকায় 
বি্ুয় করিতেছে। ' মিলের কাপড়ের অভাবও এ সঙ্গে রহিয়াছে 
বলিয়। অবস্থা আরও খারাপ হইয়। উঠিতেছে। কয়েক দিন মাত্র 
গুর্বে টেন্টাইল কমিশনার ছিঃ তেল্পোডি কলিকাতার জানিয়াছিলেন 
এর পূজা: ঈয়ের পূর্বে হথে্ট কাপড় পাঠাইবার -প্রতিজতিও 


বাধ্য হইয়। শিক্ষককে জীবন-যাও। 
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বখারাতি দিদা গিয়াছিলেন। কিন্ত বাস্ধায়ের অবস্থা! দেখিয়! বেশ 


বুঝ। বায় সে কাপড় এখনও আসে নাই। বাংলায় উৎপন্ন কাপড়ে 
বাংলার প্রয়োজন মিটে না, ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনিতে হয়। 
পূজা এবং ঈদের তারিখ জাম্ুয্বারী মাসে ক্যালেগ্ডার তৈরির 
সময়েই জান। ছিল। এই সময়ে বাংলায় কাপড়ের চাহিদা যথেষ্ট 
বাড়িবে ইহ। তখনই অস্থমান করা উচিত ছিল। তাহ! ন। করিয় 
পৃঙ্জার মাত্র মাসখানেক পূর্বে এই গুরুতর ব্যাপাঞরের প্রতি মন 
দেওয়া! হইয়াছে, কাজ এখনও হয় নাই। বাংলায় সাধারণ 
অবস্থাতেই .গত ছুই বৎসর..বাবৎ কাপড়ের বথেট অভাৰ 
রহিয়াছে । ক্রেতার! কাপড় পায় না, কিন্তু সরকারী বিবৃতি 
প্রভৃতিতে জানিতে পারে বাংলার প্রয়োজনীয় কাপড় পাঠানো! 
হইয়াছে! এই রহস্য তেদ হওয়া আবম্তক। পাইকার ও খুচরা! 
বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ রহিয়াছে ইহা! সত্য, কিন্ত কাপড়ের 
অভাবের ইহাই একমাত্র কারণ নয়। ' কতৃপক্ষ বাংলার প্রয়োজন 
কি ভাবে হিসাব করিয়াছেন তাহ! জান! দরকার । শুধু গজ মাপিয়া 
সরবরাহ দেখাইলেই চলে না। কারণ গজ মাপে জামার থান 
হইতে কম্বল পর্যন্ত সবই পড়িতে পারে এবং গজের হিসাব ঠিক 
থাকিলেও পরিধেয় বন্ত্রেষ অভাব খটিতে পারে । তাহ! ছাড়! কলি- 
কাতার এবং মফম্ষলের প্রয়োজনেও তারতম্য আছে, উভয় স্থানের 
ক্রেতার ক্রয়শক্তি বিভিন্ন বলিয়াই চাহিদার তারতম্য খুব বেধী 
হইবে। কলিকাতার প্রয়োজনও ছুই বৎসর পূর্বে যাহা ছিল 
বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক অধিক। নানা কারণে কলিকাতার 
জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। মফস্বলের ব্যবসায়ীদের অনেকে কলিকাতায় 
আসিয়। কাপড় কেনেন । এইসব দিক দিয়া কলিকাতা ও মফস্বলের 
প্রয়োজন যথাসময়ে বিচার কর! হইয়া! থাকিলে বাংলায় বস্ত্রের 
অভাব ঘটিত না। ভারতবর্ষে মোট যত 'কাপড় তৈরি হইতেছে 
দেশের সাধারণ চাহিদার তুলনায় তাহ! খুব কম নয়। বিলি-ব্যবস্থার 
ভার ষাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহাদের অকর্মপ্যতা। ও 
অনূরদর্শিতার জন্যই কাপড়ের অভাবে দেশবাষীর এই: অকারথ 
লাইন । গত ছুঠিক্ষেও কাপড়ের অভাব তীব্রভাবে অন্থত্কৃত 
হইয়াছে । বন ছুঃস্থ নারী বস্ত্রের অভাবে ঘরের বাহির হইতে 
না পারায় সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়! ভিলে তিলে মৃত্যু বণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছে । টেক্সটাইল কমিশনর মিঃ ভেক্পোতি 
চোরাবাজারের ব্যবসারীদিগকে কাপড়ের অভাবের জগত দারী 
করিয়াছেন। কতকগুলি সমাজগ্রোহী ব্যক্তির কারসাজি বস্্েয 
অভাবের একটা বড় কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই একমাত্র 
কারণক্সহে। বন্ত্রের চোরাবাজার বন্ধ কর! অপেক্ষাকৃত সহজ । 
কলিকাতার অনেক দোকান নিয়ন্ত্রিত সূল্যে কাপড় বিক্রয় করে। 
পাইকারদের মারফ২ খুচরা দোকানীদদের কাপড় সরবরাহ ন! 
করিয়া টেক্সটাইল €বার্ড কলিকাতায় নিজেদের তত্বাবধানে 
নিজ গুদামে মাল আমদানী করিয়! মেখান হইতে সন্বাসরি খুচর! 
দোকানে বিশ্বের ব্যবস্থা! করিতে পারিতেন। এ সঙ্গে অধিক 
মূল্য আদায় কেহ করিলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার 
উপযুক্ত ক্ুষোগ জননাধারণকে দেওয়াতে চোরাবান্ধার অনায়াসে, 
বন্ধ হুইতে পানে ।.. ৃ 
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গ্াবাদী... 





শীতবস্ত্রের অভাব 

শরতের বাতানে শীতের সজ্জার শীষরই নুরু হইবে । এ সময় 
গায়ে আবরণ প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন এবার অন্যান বৎসরের 
চেয়ে বেশী হইবে। কারণ ছুডিক্ষে অনাহারে ও স্বপ্পাহারে লোক 
এখনও ছুর্বল এবং বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অঞ্ডজেক ব্যাধি- 
গ্রস্ত । প্রায় এক বংসর পূর্বে মেজর জেনারেল ই্র,য়ার্ট বলিয়া” 
ছিলেন তিনি যে গৃছেই গিয়্াছেন সেখানেই দেখিয়াছেন হয় লোক 
ম্যালেরিয়ার তুগিতেছে নয় তে। ম্যালেরিয়া মরিয়াছে। এই অবস্থা! 
এখনও বিদ্যমান, এবং শীতবন্ত্রের প্রয়োজন এই কারণে অত্যন্ত 
অধিক। গত যুদ্ধে ইনক্রুষ়েঞ্জায় বু লোকের মৃত্যু হইলে তাহার 
কৈফিয়তে ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন গাত্রবন্ত্রের অভাবে লোক 
অধিক পীড়িত হইয়াছে, অনেকে মরিয়াছে। এবার বাংলার 
অবস্থা। তদপেক্ষা অনেক বেশী শোচনীয়। 


মদের দোকান এবং পুলিন কমিশনর 

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি সেবাকার্যের জন্ত বাঙালীর 
ধর্তবাদ অর্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি ফাহাদের একটি গুরুতর 
অভিযোগ দৈনন্দিক বস্গমতীতে ১৬ই ভাঙ্র তারিখে প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহা এই £ 

“এই মোসাইটি যে ভবনে অবস্থিত ঠিক তাহার পরবর্তা বাড়ীতে 
একটি মদের দোকান থাকায়. সোসাইটির দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
কাজ বনুলভাবে ব্যাহত হইতেছে । এর স্থানে অসম্ভব গণ্ডগোল ও 
হৈ-চৈ হয়, কলে কাজের ব্যাধাত ঘটে । দৈনিক সর্ধশ্রেণীর প্রায় এক 
হাজার নরনারী এবং শিশু এই চিক্রিৎসালয়ে চিকিংসিত হইতে 
আমে । জকুরী অস্ত্রোপচারের সময় সার্জনর। মাতালদিগের 
উচ্ছ খলজনক চীৎকারে খুবই অন্বিধ! ভোগ করেন । যে-কোন 
সময় ইহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। 

এই ব্যাপার আমরা পুলিম কমিশনরকে পুনঃ পুনঃ জানাই- 
স্থাছি। উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেও 
এই স্থানে মদের "দোকান ছিল। লুতরাং এখন উহ৷ স্থানাস্তরিত 
কনার কারণ কি থাকিতে পারে, তিনি তাহা বুবিতেছেন না । 
- অতএব আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, একটি কল্যাণকর 
কাজের জগ্ডও পুরাতন পাপ ও অগ্তায়ের উচ্ছেদ হইতে পায়ে ন। ?” 

হদ্ধের উপর এ দেশের গবন্মেণ্টের টান নৃতন নয়, ভারতে 
ইংরেজ শাসনের সুক্ষ হইতেই এই পাপ এ দেশে ব্যাপক ভাবে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ কাহারও 
প্রতিবাদে কোন কল হয় নাই। কংগ্রেস জামলে মান্রাজে কয়েকটি 
জেলায় মদ বন্ধ হইয়াছিল, প্রাদেশিক গবন্মেটে খাস ইত্জজের 
হাতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পুনরায় মদের দোকান খুলিয়! 
দেওয়! হইন্াছে। গত ছুর্ভিক্ষে এ দেশে যে সময় জাহাজের 
অগ্ভাবে আছাধ্য ও উষধ আন! যায় নাই, পেই সময়ে মদ আনিতে 
বাধ। হয় নাই। কলিকাতায় শ্বেতাঙ্গ পুলিস কমিশনয় মদের 
টা টারিটি না লারা হাজি সা 
ভিন র্নিহিজন। 


ভিবেইর অফ ফিশারিজ ভা: দুনালাল' হোন এক বস্তার 
কলিকাতায় ও মকখলের বাজারে মখলোর যহার্ধতার কারণ 


-প্রদর্শন করেন। ভাং হোর! বলেন £ 


“কলিকাতার বাজারে মাছের আমদানী হ্রাস এক চিরস্তম 
সমক্কা হইয়া! ঈীড়াইগলাছে। এখন সামরিক বিভাগের দাবী 
মিটাইতে মংস্তসঙ্কট আরও তীত্র হুইয়! উঠিয়াছে। সামরিক 
বিভাগের দাবীর পরিমাণও সামান্ত নহে, তাহার পর বরফের 
অভাব, কলিকাতার লোকসংখ্য। অত্যধিক বৃদ্ধি, সুন্দরৰন এবং 
সমুক্রতীরবর্তা অঞ্চলে মাছ ধর! নিয়ন্ত্রণ, জেলেদিগের নিরন্প অবস্থা, 
খাদ্যত্রব্যাদি সংগ্রহে তাহার্দিগের জন্দুব্ধা, হৃহতর কলিকাতা 
অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়ণক্তি বৃদ্ধি বাজারে মতন্ডের উচ্চমূল্যের 
কারণ বল! যাইতে পারে। যাহাদিগের নির্দিষ্ট আয় তাহাদিগের 
অবস্থা কাহিল সত্য, কিন্তু ব্যবসারী কণটক্টর ও শ্রমিকর! জিনিবের 
মূল্যের প্রতি বর্তমানে জক্ষেপও করিতেছেন না। 

“কলিকাতার বাজারে স্থানীয় অঞ্চল হইতে আমরা মোট 
প্রয়োজনের শতৃকর! ১* ভাগ সরবরাহ পাইয়া খাকি, অবশিষ্ট ৯০ 
ভাগের জঞ্তই বাহিরের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। 
কলিকাতা হইতে মাত্র ৪* মাইল দূরবর্তা হাসনাবাদ গেলেই 
দেখিতে পাইবেন, এ স্থানে চারিদিক হইতে হত মাছ সংগৃহীত 
হয় তাহার এক-তৃতীযাংশই বরফের অভাবে নষ্ট হইয়া! যাক্ষ 
এবং নদীতে ফেলিয়া দিতে হয়। হাসনাবাদ মাছের একটি বড় 
সরবরাহ কে । উড়িষ্যা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং আসাম 
হুইতেও বাংলায় প্রচুর মাছ আসিয়। থাকে? কিন্তু কোন কোন 
প্রাদেশিক সরকার মতন চালান নিয়ঙ্ণ করায় এ সকল অঞ্চল 
হইতেও কলিকাতার বাজারে অতি সামা পরিমাণ মাছই 
আসিতেছে ।” 

সামরিক বিভাগের কণ্ট্যক্টরগণ কর্তৃক বেপরোদ্বাভাবে মাহ 
তরকারী ক্রয় এই সবজ্রব্যের দর অত্যবিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ 
এ অভিযোগ বৰ পূর্বেই উঠিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ সব সময়েই উহা! 
অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয্ণছেন, সামরিক বিভাগের প্রয়োজৰ 
আলাদাভাবে মিটানে। হইতেছে প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়ের সহিত 
ভাহার বিশে কোন সম্পর্ক নাই ইহা! ষ্ঠাহার! দেখাইতে চাহিয়া” 
ছেন। ডাঃ হোরা সরকার-বিরোধী দলের লোক নহেন, মৎসয- 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্োচ্চ কম্মচানী। তিনিও সাধারণের এই 
অভিযোগের সত্য প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন । বরফ সন্ব 
বরাঠ করিয়াও গবর্থ্ব্ট এ বিষয়ে যতটা! সাহায্য করিতে গাছ 
রাহাত তাহার! করেন নাই। 


' রেশন দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহে বাধ! 

বাংল।-সরকার কলিকাতা কপৌরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের 
কর্মচারিগণকে রেশন দোকানে বিক্রীত খাদ্য্রব্যের নয়ুনা না 
দিবার জঙ্ত দোকানগুলিকে নিদেশ দিয়াছেন। বেঙ্গল য়েশনিং 
অর্ডারের ৬ ও ৭ হারা অসসারে গৃহস্থের আহারের প্রয়োজন বাতীত 
রেশনের দোকান হইতে মাল সরবরাহ নিবিদ্ধ করা হইয়াছো। 
কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কদ'ঢারিগণকে নয়া. বাগ্রহ্র 
যোগ দেওয়ার জন্ম উক্ত ছুইটি ধারা হুইতে,াহািগকে অব্যাহতি 
দিতে বাংলা সরকারকে অনুরোধ 'ক্য। হইয়াছিল, কিন্ত এই. অতি. 
সঙ. অনুযোষ রঙ্গিত হয় নাই। কলিকাতা বিউনিসিপাজী 


জান্িজ 


আইনের বিধান অন্থুসারে মান্থষের আহারের অযোগ্য কোন খাদ্য- 
জ্রব্য বানাতে বাজারে বিভ্রীত ন! হয়, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখ! ক্পো- 
রেশনের কতব্য। উক্ত আইনের ৪*৬ ধারান্ুসারে কেহ কোন 
জাল জ্রব্য কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে বিক্রুন অথব! মন্গুত 
করিতে পাবে না এবং উহার ৪১৯ ধারানুমারে ছেল.খ অফিসার 
পরীক্ষায় জন্ত খাদ্যত্রবা বিক্রয় করিতে দোকানদারকে বাধ্য করিতে 
পারেন । কিন্তু রেশন অর্ডার অন্ুগারে কেহ রেশন কার্ড ব্যতীত 
কোন খাদ্যদ্রব্যের নমুন! পাইতে পারেন না । ইহ লইয়া! বাংলা- 
সরকারের সহিত কলিকাতা কপৌরেশনের বিরোধ চলিতেছে 
এবং মুসলিম লীগ ও শ্বেতাঙ্গ কল কর্পোরেশনের এই গ্লার়সঙ্গত 
দাবীর বিরোধিতা! করিতেছেন । 

রেশন ভ্রব্যের নমুনা! দিতে সরকারের আপত্তির জাকমাত্র কারণ 
লোকে এই বলিয়। মনে করে যে বিভ্রীত খাদ্যন্্রব্য ষে অতিশয় 
নিকষ্ট এবং বহু ক্ষেত্রে মানুষের আহারের অযোগ্য গবন্সেন্ট ইহ! 
জানেন এবং এ সব ভ্রব্যই ত্বাহার! জোর করিয়! রেশন অর্ডারের 
বলে বিক্রয় করিতে চাহেন। এই কারণেই খাদ্যজ্রব্যের নিকৃষ্টতা 
লইন। কেন প্রকাশ্ত আলোচন। বা! আশোপন তাহার। হইতে 
দিতে চাহেন ন।। বিক্রীত খাদ্য দ্রব্য ভাল হইলে অনায়াসেই এই 
অন্থমতি দেওয়ু! যাইতে পারিত । কপৌবেশনের সভায় এ বিষয়ে 
বাংলার গবর্ণরকে স্তন করিবার কথ! উঠিয়াছিল, কিন্তু জবাবে 
মেয়র বলেন উহাতে কোন লাভ নাই । লা যে নাই তাহা! ভাল- 
বূপেই ধুঝা যাইতেছে । যে গবণণর চৌরঙ্গী প্রত্তি সাহেব- 
পাড়ার সম্দুখে আবর্জন! দেখিয়া! তাহা অপসারণের জন্ত প্রচণ্ড 
শ্রীষ্মে স্বয়ং ঘোরাঘুরি করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র শহরের অধি- 
বাসীদের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা জানিয়।ও রেশন দ্রব্য ভাল 
করিবার জন্ত চেষ্টা করেন নাই। যে মেয়র আবর্জনা অপসারণ 
ব্যাপারে গবর্ণরের সঙ্গে শহর পরিদর্শনে দিনের পর দিন বাহির 
হইয়াছিলেন তিনিই আশঙ্ক! করেন ষে এই ব্যাপারে গবর্ণরের পৃণণ 
সহযোগিত! পাওয়া! যাইবে না । সাঙ্কেবপাডার দোকান গুলিতে 
বিক্রীত জ্রব্য ভাল থাকিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। কলিকাত! 
রেশনিঙে যে ভাবে মান্ুবকে চতুগ্ড ণ মূল্যে অখাদ্য গ্রহণে বাধ্য 
করা হইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে, এমন কি নাৎসী-অধ্যুষিত 
দেশেও তাহার তৃলন। আছে কি ন| সন্দেহ। 


হাজার হাজার মণ খাদ্য ন্ট , 

বীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহ্াসভাৰ সম্পাণক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন 
চৌধুরী এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন £ 

“প্রায় ছই শতখানি লরীর সাহায্যে হাজার হাজার বস্তা পচা ও 
আধ পচা চাউল, আটা, ময়দা, ছোলা, বাজরা। সুজি প্রভৃতি খান্ত- 
সামগ্রী লইয়! গিয়া হাওড়! ষ্টেশন হইতে € মাইল দূরে হাওড়া বেল- 
গাছিয়। অঞ্চলে কোন একটি স্যাৎসেঁতে স্থানে গাদা! করিয়া! ফেলিয়। 
দেওয়া! হইতেছে, এই মর্মে একটি সংবাদ পাইয়। গত ২রা সেপ্টে- 
স্বর অপরাহ্ণ চারি ঘট্টিকার সময় আমার ছুই জন বন্ধুর সহিত গিয়! 
দেখি.যে, এই সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য । এই অঞ্চলে অনেকটা স্থান 
লইয়া বস্ত! বস্তা পচ৷ খাদ্যসামন্তরী স্পীকৃত করিয! রাখায় সেখান 
হইতে নর়ককুণ্ডের মত হূর্গন্ধ বাহির হইতেছে । এই খাদ্যসামশ্রীর 
পরিমাণ কয়েক হাজার যণ হইবে । যেস্ানে এইগুলি ভ.পীকৃত 
করিয়া ফেলিয়! দেও! হইতেছে, তাহা মেসার্স আর, এন, চ্যাটার্জি 
এণ্ড সন্দের কারখানার পাশে এবং হাওড়া ২নং সাব-এরিয। 
রেশনের দোকালেন্ব সন্নিকটে | অস্থ্সন্ধান করিয়া জানিতে পারি- 





বিবিধ প্রসজ-_বিভি্ন জেলায় খাঘ্যনজব্য জরবরীছে বিশৃঙ্খল! 
লাম যে, এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী শিবপুস্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনে 
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অবস্থিত গুদাম হইতেই আনিয়া ফেলা হইতেছে।” 

গত হুর্ভিক্ষেও হাজার হাক্ধার মণ চাউল মঞ্জুত থাক! সত্বেও 
তাহ। বথ। সমজ্জে বাহির কর! হয় নাই এক্সপ অভিযোগও প্রকাশ্যে 
হইয়াছে । চাউল ও আট! মজুত রাখিবার বন্দোবস্তের দোষে 
হাজার হাজার মণ ইহার পূর্বেও নষ্ট "হইয়াছে । সিভিল সাঞ্জাই 
বিভাগ জিনিসের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন মাত্র ন। করিয়! সরকারী 
গুদাম হইতে খাদা্্ব্য বিদ্রয়ের জন্ত কয়েক বার প্রকান্টে টেণ্ান্ও 
আহ্বান করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীর অভিযোগ 
কতৃপক্ষ অস্বীকার করেন নাই, তাহারা শুধু উচ্ভার গুরুত্ব, লাঘব 
করিবার চেষ্টা মাত্র করিয়াছেন | গত বৎসর আউস ধান উঠিবার 
পর প্রায় লক্ষ মণ ধান খুলন! লাইনে রেলওয়ে প্রাটফমে পড়িয়! 
নষ্ট হইয়াছিল । মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিবার পূর্বেই ধান আনিয়া 
উগ্ুক্ত প্র্যাটকর্মে বোঝাই করাতে এই ব্যাপার ঘটে। ছুঙিক্ষের 
মধ্যে ব৷ অব্যবহিত পরে এইরপে খান্তপ্রব্যের অপচয় পরাধীন দেশে, 
ছাড়! আর কোথাও হটিক়্াছে বলিয়া আমর! জানি না। সোভি- 
যে রাশিয়ার ইতিহাসে দেখ। গিয়াছে জনসাধারণের জন্য খাদ্য 
অপচযের অভিযোগে গবন্মেন্ট সংশিষ্ট সরকারী কম চাবীদের গুলি 


করিয়। প্রাণদপ্ত দিয়াছেন । এ দেশে উভাদের পদোন্নতি হইলেও 
আমর! বিস্মিত হইব ন1!। 
বিভিন্ন জেলায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে বিশৃঙ্খলা 


১৯৪৪ সালে বাংলায় খাদ্যন্রব্যের অবস্থা সম্বন্ধে লাভোরের 
টিবিউন পত্রে শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায়ের এক বিবৃতি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায় বিহার উড়িব্যা আবগারী 
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনর এবং ভারতসত। কর্তৃক 
ফেমিন কমিশনে সাক্ষাদানের জণ্ড যে চারি জন নির্বাচিত হইয়।- 
ছিলেন তাহাদের অন্ততম | টি.বিউনে প্রকাশিত বিবৃতিতে ইনি 
মফন্বলের মাল সরবরাহের বিশৃঙ্খল! এবং তাহার কুফলের বর্ণনা 
দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £ 

“মাল সরবরাহের বন্দোবস্ত বড়ই বিশ্জ্খল ভইর। পড়িয়াছে। 
বে-সামরিক লোকের! ইহার কারণ জানে না| । অনেক স্থানে 
যথেষ্ট পরিমাণে চাউল প্রেরণ কর! হইতেছে ন| অথচ অনেক স্থলে 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল *১৬ টাক! মণ দরে কিন্ব। তদপেক্ষা। অল্প 
মূল্যে বিক্রীত হইতেছে । আবার কয়েকটি স্থানে গত বৎসর যে 
মূল্য ছিল প্রায় সেই মূল্যে চাউলের দর উঠিতেছে। ছুঃখের 
বিষয়, কতৃপিক্ষগণের মধ্যে অবস্থার গুরুত্ব গোপনের চেষ্ট। দেখা 
বাইতেছে। জুন মাসে পরিষদের বিতর্কে খাদ্যসচিব চট্টগ্রামের 
সরবরাহের কথ! উল্লেখ করিতে গ্রিয়। কাছাকাছি জিপুর। ও 
নোয়াখালি জেলায় ১৩ কিম্বা ১৪ টাকা মণ হিসাবে চাউল 
বিক্রয়ের সংবাদের উপর জোর দিয়াছিলেন। ( পরিষদে কয়েকজন 
সদস্য তাহার প্রতিবাদ করেন। ) ১০ই জুলাই গবর্ণর তাহার 
রেডিও বক্তৃতায় সাফল্যের কখ! বলিয়াছেন । এই সাফল্যের 
তুলনায় “কতকগুলি ক্ষুত্র স্থান রহিয়াছে--সেখানে অন্মবিধার 
কারণ আছে, বিশেষত; সরবরাহের অন্মুবিধা _-ইহ1 স্বীকৃত 
হইয়াছে । তিনি যেযন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে এই সাত্বনার 
বাঈঈী আছে যে, ১৯৪৪ শ্রষ্টাকে আমর সঞ্চয়, সংগ্রহ ও সরবরাহ 
প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিয়াছি । তাহ! ১৯৪৩ রীষ্টান্দের 
ও তৎপরবর্তী বৎসরের ভিততিম্বক্পপ হউক |, কারণ, বাংলায় 
খান্ত বিষয়ে ১৯৪৪ প্রীষ্টাবে আমাদিগের বিপদ কাটিয়! যাইবে ন। 1” 
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১৯শে ভুলাই কাউন্সিলে সচিবের স্বীফারোক্তিতে জানা বায় যে, 
চট্টগ্রামে ৩* টাকা হইতে ৩২ টাকা মণদবে চাউল্‌ বিফীত হইতে- 
ছিল। এই দর অম্ুমোদিত দরের ছিগুগ। সচিবের স্বীকা- 
োক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ( সম্ভবতঃ পরে) এক সাবকুলার পত্র 
দেওয়া হয়। তাহাতে জেল! ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে বল! হইয়াছিল 
যে, গেন্সেটে প্রকাশের জন্ত তাহাদিগের প্রেরিত চাউলের মূল্যের 
সংবাদে সরকার বিভ্রত হুইয়৷ পড়িষাছেন। অতএব তাহারা 
পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে বথার্থ উচ্চ মূল্য না দেখাইয়া নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যের সহিত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল পাওয়া! যাইতে পারে ন! 
এই মন্তব্য যুক্ত করিয়। দেখাইবেন।” 

বাংল।-সরকার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে প্রথমাবধি যে ভাবে সত্য 
গোপন করিয়৷ আসিতেছিলেন এখনও তাহা সম্পূর্নক্ষূপে বজায় 
আছে। এইরূপে সত্য গোপনের দ্বারা সরকার ক্রমাগত জন- 
সাধারণের আস্থা! হারাইতেছেন এই সাধারণ সত্যটুকুও আজ 
তাহারা বুঝিতে অক্ষম । বিপদের কথ! অকপটে জনসাধারণকে 
জানাইয়! দিয়! তাহাদের অকুষ সহযোগিতা প্রার্থন। করিলে তাহা 
রা করা সহজ হয়, বিপদও অপেক্ষার্কৃত সহজেই কাটাইয়া উঠা 


বহরমপুরের পচ। আটা 

বহরমপুরের ১৩ হাজার মণ পচা আটার বিবরণ ভাঙ্জের 
প্রবামীতে প্রকাশিত হইয়াছে । ১ল! ভাত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় এই ঘটন। সম্বন্ধে পূর্ণ বিবৃতি দানের প্রাতিষ্তি খাজা সহ 
নাজিমুদ্দীন দিয়াছিলেন। 

“বহরমপুর মিউনিদিপ্যালিটা অন্বাস্থ্যকর বলিয়৷ বিবেচিত ১৩ 
হাজার মণ আটা! আটক করার ফলে এ আদেশ জারি করা হইয়াছে 
এবং এ আটা আহারের অযোগ্য দেখা গিয়াছিল। এ জাটক 
করা আটা সরকারের সম্পত্তি এবং সরকার উহা! পণুখাদ্যরূপে 
বিক্র্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটী তাহাতেও 
আপত্তি করিয়৷ বলেন, এ আটা পণ্ডর পক্ষেও অথাদ্য, উহ! 
নষ্ট না করিলে চোরাবাজার ঘুরিয়া লোকের আহার্ধ্যে ব্যবহৃত 


। 
৭ই আগ এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, ১৭ই পধ্যস্ত বাংল।- 
সরকার তাহার প্রতিবাদ করেন নাই । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
ইহা লইয়া মুলতৃবী প্রস্তাব উঠিলে প্রধ্ঠুন মন্ত্রী বিস্তৃত বিবরণ 
জানাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। নিধর্শরিত তারিখে সর নাজিমুদ্ধীন 
শপ বিবৃতি দেন নাই, পর দিন তাহার পরিবর্তে মিঃ লুয়াবর্দী 


তিনি অন্থসন্ধানে জানিয়াছেন, ১৩ হাজার মণ আট! সাড়ে 
ছয় হাজার বস্তার প্রেরিত হইয়াছিল--সরকারের ও বে-সামরিক 
সন্ববরাহ বিভাগের জজ্ঞাতে কেহ ৭টি নমুনা সংগ্রহ করেন এবং 
তাহার পরীক্ষাফলে এ ১৩ হাজার মণ জাটা! আটক করিবার 
চেষ্টা! কক্ষেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করেন--খুচনা দোকানে 
অস্বাস্থ্যকর আট! থাকিলে মিউনিসিপ্যালিটি তাহা লইতে ও নষ্ট 
করিতে পাবেন বটে, কিন্ধু তাহার ইচ্ছান্তুসারে সরকারের সব মন্ডুদ 
জাট! নষ্ট করিতে পারেন ন]। 

মিঃ সুরাবদী সদ্তগণকে জানাইয়! দেন যে মুর্শিদাবাদের 
ম্যাজিট্রেটের নিকট হইতে তিনি যে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন তাহার 
বলে তিনি ষ্যাজিষ্রেটের আদেশ সমর্থন করেন। স্যাজিস্রেটের 
সূল আদেশ লভার,পাঠ কর! হয় নাই। সভা সে কথা জিন্ঞানা 
কর! হইলেও ভাহার উদ্ধার পাওয়া বাঝ'নাই। নৃল'আবেশ পঠি 


গবার্লী 
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হইলে ম্যাজিস্রেটের হুম সমর্থন ক্র! চলিত না এই. অভিযোগেরও 
কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। ব্যাবস্থাপক সভার সভাপতি 
সরকার পক্ষের বক্তব্য যথেষ্ট বলিয়। মনে করেন এবং মুলতুবী 
প্রস্তাব তুলিয়! বিষয়টির আলোচন হইতে দিতে অস্বীকার করেন। 


বাংলায় কুইনাইন সরবরাহ 

বড়লাটের শাসন-পরিধদের সর যোগেন্ত্র সিং বলিয়াছেন যে, 
বাংলা-সরকারকে ডাক্তার ও ওঁধধাদি সরবরাহ সম্পর্কে কেন্্রীয 
সরকার বখাসাধ্য সাহাব্য করিয়াছেন । তাহার! বাংলার ৬৫ 
হাজার পাউণ্ড কুইনাইন, ৩৫ হাজ্কার পাউও্ড লিনকোন! ও 
কুইনাইনের অন্থকল্প ৬ কোটি বড়ি প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি 
আরও বলেন যে, বনুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন মিটাইবার 
পক্ষে এই পরিমাণ যথেষ্ট । 

কেন্ত্রীয় সরকার বাংলা-সরকারকে কুইনাইন দিয়াছেন. কিন্তু 
উহা স্তাষ্য মূল্যে জনসাধারণের হস্তগত হইতেছে কি না ততপ্রতিও 
তাহাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তাক। সাধারণ লোকের পক্ষে কুই- 
নাইন প্রাপ্তিতে যথেষ্ট অন্্বিধ! আছে । কলিকাতায় ডাক্তারের 
প্রেস্ক্িপসন দেখাইলে তবে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে অর্থাৎ সাত আনায় 
নয় বড়ি কুইনাইন পাওয়া যায়। ডাক্তার ডাকিয়া প্রেস্ক্ষিপসন 
লেখাইতে হইলে অন্ততঃ ৪২ দরকার। অর্থাৎ .৯ বড়ি 
কুইনাইনের দাম প্রকৃতপক্ষে পড়ে ৪1/* | সরকার ইহা সম্ভ। 
৭ সহজ মনে করিলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে পর্ধ্যস্ত এই বন্দোবস্ত 
ছুমূল্য ও ছুঃসাধ্য। বিনা পয়সায় প্রেস্ক্রিপসন লিখিয়। দেওয়ার 
ঘত পরিচিত ডাক্তার সকলের থাকে ন।। তহুপরি প্রেস্ক্রিপসনটি 
একটি নিদিষ্ট বাধা গৎ অন্ুদারে হওয়। দরকার, উহার এক তিল 
ব্যতিক্রম,হইলে প্রেস্ক্রিপসন ছু'ড়িয়। ফেলিয়! দেওয়া হয়। ফলে 
সময় নষ্ট ও হয়রানি উপরিপাওনাস্ব্পপ জোটে। মফস্বলে 
ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য বতমানে কয়জনের আছে তাহা 
বিবেচ্য। যে-দেশে ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপসন ছাড়াই পোষ্টাপিসে 
কুইনাইন কিনিয়! লোকে ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়িত সে দেশে 
উহা দেওয়ার এত বিপুল ও ব্যয়লাধ্য আয়োজনকে কুইনাইন 
সরবরাহ বল! কঠিন। 


পরলোকে মণীক্দ্রনাথ মিত্র : 

বঙ্গীর প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধার সম্পাদক প্রযুক্ত 
মধধীন্দ্রনাথ মিত্র ২৪শে ভাব্র শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। 
মৃত্যুকালে ভ্রাহার বয়স ৬২ বৎনর হইয়াছিল । জীযুক্ত দির নিখিল- 
ভারত'হিন্দু মহাসভার ওয়াফিং কমিটিরও সদন্ত ছিলেন। তিনি 
কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর ছিলেন । নিজ জেল! শো হবের 
এবং কলিকাতার বন জনসেব। প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার হনিষ্ঠ 
যোগ ছিল। কলিকাতার রেফিউজ নামক অনাথ নিবাসেয়্ তিনি 
বুগ্রসম্পাদক ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে সংগঠনশক্তিসম্পয় 
একজন অকৃত্রিম স্বদেশ ও সমাজ-সেবকেন্র তিয়োধান ঘটিল। 
সহান্ছভূতি জাপন করিতেছি । 


পুজার 
শারদীয়! পৃজা উপলক্ষে প্রবাসী 'কাঙ্টালি হই আআাঙ্গিন 
২৩শে সেপ্টেম্বর ) হইতে ২*শে আখিন ( ৬ই অক্টোবর ).. পতন 
বন্ধ খাকিবে। এই সরে প্রাপ্ত চিঠিগজ,. টাকা কড়ি, গতি 
অ্নধে ব্য! বার্যালর-গুরিবার পর করা-হইফে:।.: . ....... 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগ্গতি 


জ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের তৃতীয় পর্বের চরম পরিণতির 
জন্ত সম্মিলিত জাতির রণ-পরিচালকগণ প্রবল চেষ্টা 
করিতেছেন। বর্তমানে জাশ্দানির অবস্থা অবরুদ্ধ দুর্গের, 
এবং এখন পশ্চিমে মিত্রপক্ষ জান্মান সীমান্তের জিগক্রিড 
এবং যাাজিনে। ছুর্গমালার শক্তিকেন্দ্রগুলির দিকে অগ্রসর 
হইয়া ক্রমে তাহা ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে । অল্পদিন 
পুর্বে ষে-সকল সংবাদ মিত্রপক্ষের সংবাদপ্রেরকদ্িগের নিকট 
হইতে আসে তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে কয়েক স্থলে মিজর- 
. পক্ষের সেনাদল জার্মানির পশ্চিম-দুর্-প্রাকার ও রক্ষাবাহ 
ভেদ করিয়! জার্মানির ভিতরে কিছুদূর প্রবেশ করিয়াছে। 
পরের খবরে দেখা যাইতেছে যে, এখন তাহারা মুল দুর্গ- 
মালার অভিমুখে অগ্রসর হইতৈছে। যে অঞ্চলে তাহারা 
অগ্রসর হইয়াছে তাহা বেলজিয়মের অস্তর্গত এবং এখানে 
দ্বিগঞ্রিড় ছুর্গমালা৷ অত্যন্ত চওড়া; খাল, নদী ও দুর্গ পরিপূর্ণ 
বক্ষাবাহ বিশেষ। কিন্তু এই অঞ্চলে ফ্রান্সের বিখ্যাত 
ম্যাজিনো লাইন ছিল না, স্থৃতরাঁ এই একমাআ স্থলে 
জাম্মানির প্রসিদ্ধ পশ্চিম দুর্গ-প্রাকারে এক স্তর দুর্গ বা 
রক্ষাকেন্ত্র আছে। লুঝেমবুর্গ হইতে স্থইস্‌ সীমান্ত পর্যন্ত 
জিগফ্রিড হুর্গমালার অব্যবহিত পশ্চিমে মাজিনো ছুর্গমালা 
থাকায় সেখানকার বক্ষাব্াহে দুই স্তর দুর্গ আছে। স্ৃতরাং 
সেখানে মিত্রপক্ষকে প্রথমে ম্যাঞ্জিনো লাইন পার হ্টয়া 
তাহার পর জ্িগফ্রিত লাইন আক্রমণ করিতে হইবে। 
এখনও এ সকল অঞ্চলে কোন বিশেষ আক্রমণ আরভ্ের 
- সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 
জান্ধানির জিগফ্রিড লাইন বা “পশ্চিম প্রাকার” সন্বদ্ধে 
কোনও সবিশেষ বিবরণ সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হয় 
নাই। ১৯৩৯ সালে হিটলারের বক্তৃতার ইহাকে পৃথিবীর 
সর্বঞেষ্ঠ এবং দৃঢ়তম ছুর্গমাল! বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সেই 
বক্তৃতায় আরও বলা হয ষে, জার্মান জাতি আশ্বস্ত থাকিতে 
পারে যে জগতের কোনও শক্তি এই ছুর্গপ্রান্ত ভেদ করিতে 
সমর্থ হইবে না। এ বক্তৃতার পর উহার নির্দাতা ডাক্তার 
টট্‌ আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া উহ! দূঢ়তর করিবার চেষ্টায় 
ব্যস্ত ছিলেন। এতদিনে এ দুর্সমালার প্রত মূল্য কি 
তাহার পরীক্ষার সময় ঘনাইয়। আসিয়াছে । 
জিগঞ্রিভ লাইন প্রায় ৪** মাইল দীর্ঘ । ইহা! উত্তর- 
পশ্চিম জার্নি হইতে হ্থইস্‌ সীমাত্ত পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত এবং 
ইহার প্রসার স্থলে স্থলে ৩* মাইলের অধিক । ইহাতে তিন 
সারিস্পস্থানে স্থানে চার সারি-হুর্গ বা শক্তিকেন্্র আছে 
হাহার অধিকাংশই ভূগর্তে লুকানো? এইরূপ ১৭০০০ হূর্গ 
ও শত্তিকেন্্র পরস্পরের বহিত সুড়ঙ্গ ব৷ লুকানো পথে 
সংযূক্ত করিয়া এই-প্রসিন্ধ ছুর্গমাল! বচন! করা! হয়। যেখানে 
জ্রাকতিক. বাধান্যধা নদনদী.. বা গিকিমালা-আছে 
সেখানে এই হুর্গমাঝার লে সকলকে রক্ষাবৃছের অন্তর্গত 


করা হইয়াছে । তবে ক্লাণ্ডাস ও ওপন্দাজ দেশে এরূপ 
ব্যবস্থা বিশেষ কি ভাবে আছে তাহা সাধারণের অজ্ঞাত । 
ম্যাজিনো৷ লাইন সমস্তটাই ভূগর্ভস্ক কল্প! ও সুড়ঙ্গপথ দ্বারা 
রচিত তবে এই ছুর্গম্লার প্রসার বিশেষ কিছু নহে এবং 
বেগজিয়াম সীমান্কে ইহার অস্তিত্বই নাই। 

ছিটলারের “ইয়োরোপ ছূর্গ” ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া 
পশ্চিমে জার্মানীর মূল ুর্গমালায়, দক্ষিণে ইটালির উত্তরের 
মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে, পূর্বে বপ্টিক দাগরতীরস্থ 
দেশগুলির অংশবিশেষে ও পোলাণ্ডের ডিষ্ট,লা নদের কূলে 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে কার্পেবিয়ান পর্কতশ্ডেণীতে গিয়া 
ঠেকিয়াছে। এই বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহা! বলা চলে যে 
জার্ানি প্রায় সকল দিকেই তাহার মূল রক্ষাবেষ্টনীর প্রথম 
'ছুর্গমালায় সবিয়া আসিয়াছে । এই সকল স্থলেই এখন 
আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীর কাধাক্রম ছুরহুতর । তবে 
সম্মিলিত জাতিব্গের আকাশশক্তি এখন জাশম্মানি অপেক্ষা 
বহুগুণ ক্ষমতাযুক্ত । 

জান্মানি এখন সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষাকার্ষ্যে ব্যস্ত এবং 
কোনও যুদ্ধপ্রাস্তেই সে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে শক্তি পরীক্ষায় 
অগ্রসর হইতেছে না। ফ্রাব্দের যুদ্ধের প্রথম অস্কে--এবং 
মাকিন সেনা সমুদ্রতীরস্থ ব্যহচ্ছেদ করার পর অল্পকালের 
জন্য দ্বিতীয় অস্কেও--জান্মান সেনা যে ভাবে অগ্রসর হইয়া 
প্রচণ্ড যুদ্ধদান করিয়াছিল তাহাতে সাধারণের ধারণা হইয়া- 
ছিল যে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে আর 9 ঘোরতর যুদ্ধ হইবে এবং 
মিত্রপক্ষকে বিষম শক্তি পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে । কিন্তু হঠাৎ সে সকল অবস্থার পদ্ষিবর্তন 
ঘটিল এবং জান্দান রক্ষী সেনা! সরাসরি ভাবে হটিয়া জিগ- 
ফ্রিড লাইনের দিকে চলিল। এরূপভাবে সম্দখ সমরে 
পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ কি? জাম্বানির পতন কি এই 
রূপেই হইবে? এই"সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব 
কেননা ইয়োরোপের যুদ্ধ এখন মিত্রপক্ষের আক্রমণের - 
হিসাবে চরমে উঠিবার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থায় রহিয়াছে 
এবং আর সামান্ত চার-পাচ সপ্তাহের মধ্যে স্থলে ও আকাশে 
দারুণ অগ্নি ধ্বাবনের মধ্য দিয়! জাশ্মানির শক্তি পরীক্ষার 
গ্রচণ্ডতম পর্ব চলিবে। জাম্বানির এখন "শিয়রে সংক্রীস্তি” 
এবং বোধ হয় সেইজন্যই জানান সেন! এখন চতুদ্দিকে 
ভুর্গাশ্রয় লইয়া ঝড় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে । এবং 
অন্ত দিকে রুশ ও মিত্রপক্ষ এখন ছুর্গমাল! ছেদনের ব্যবস্থাস্ 
ব্ত্ত, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির ভিতরে ভিতরেও বিপ্রবের 
চেষ্টা নিশ্চয়ই চলিতেছে । জান্ানির আভ্যন্তরীণ অবস্থার 
ক্রত অবনতি হইলে ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের শেষ নিশ্পত্তি 
অপেক্ষাকৃত সহজেই হইতে পারে, নহিলে সম্মিলিত জাতি- 
বৃন্দের প্রচণ্ড সৈ্ত ও অস্্ক্ষয় অনিবার্ধ্য | 

. কুমানিরায় অক্ষণত্ধির রক্ষার্যুহ ভিতর হইতে ভাঙ্গিয়া 


৪০৮ 


গ্রধানী 


১৬৫১ 





পড়ায় শুধু যে রুশসেনা সহজে কার্োদ্ধার করিতে সমর্থ 
হইল তাহাই নহে, এইরূপ অকম্মাৎ এবং অভাবিতভাবে 
রুমানিয়ার পতনে জাশ্মানদল বিপন্ন হইয়! বোধ হয় পশ্চিম- 
ইয়োরোপে গচ্ছিত সৈন্যবলের উপর টান মারিয়! দক্ষিণ- 
পূর্ব ইয়োরোপে আসর ছুর্বিপাক ঠেকাইতে বাধ্য হয়। এবং 
বোধ হয় গচ্ছিত শক্তির অভাবে ফ্রান্সের রণপ্রাঙ্গণে যুদ্ধরত 
সেনাকে বাধ্য হুইয়। ছুর্গাশ্রয়ে হটিয়া আসিতে হইয়াছে । 
ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই যে, জান্দানি রুমানিয়ার পতনের জন্য 
প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্ত এই ঘটনায় জাশ্মানি শুধু ষে তাহার 
পেট্রোলের ব্যবস্থার শতকর! ৪০ ভাগ হারাইয়াছে তাহাই 
নহে, বরঞ্চ তাহার বিপক্ষদল লক্ষ লক্ষ সৈল্তক্ষয়ে যে কার্ধে 
এই বৎসরে সফল হইত কিনা সন্দেহ তাহাও রাষ্ট্রনীতির 
কৌশলে নিমেষের মধ্যে হইয়া গেল। 

বর্তমানে পূর্বব-ইয়োরোপে জাশ্মান রক্ষীদল সমানেই 
লড়িয়া যাইতেছে, কেবল মাত্র বক্কান অঞ্চলে রুশ সেনার 
অগ্রগতির পরিচয় পাওয়! যাইতেছে । বক্কানে রুশ সেন! 
সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া বসিলে জার্মানির রক্ষাব্যহ 
বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং জাশ্দানির অবরোধও অপেক্ষা $ত 
স্দূঢ় হইবে কিন্তু তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির দিন ঘনাইয়া 
আসিবে না। অন্তবিপ্রব না হইলে শেষ নিষ্পত্তি হইবে 


জান্মানির মণ্বস্থলের উপর। এবং তাহার পূর্বে উভয়পক্ষে . 


সৈম্ভবল ও অস্ত্ববের ভীবণ ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নহে, যদিও 
বর্তমানে সেক্পপ সংঘর্ষের কোনও পূর্ব লক্ষণ পশ্চিম- 
ইয়োরোপে দেখা যাইতেছে ন।। অন্থমানের কথা ছাড়িয়া! 
দিলে এখন সর্বশেষে এই পর্যন্ত বলাযাইতে পারে যে, 
জাশ্মানি যদি সত্য সত্যই পতনোন্মুখ হইয়া! থাকে, যদি 
সত্য এবোপ্রেনে বোমা ক্ষেপণের ফলে তাহার অস্-নিশ্মাণ- 
“ক্ষমতা সাংঘাতিক ভাবে কমিয়া গিয়া থাকে, যদি দেশে 
অস্তবিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়া থাকে, তবে আগামী ছুই- 
তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানির রক্ষণের ব্যবস্থায় বিষম 
ফাটল সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইবে। 

ইটালিতে মিত্রপক্ষের সেনাদলগুলি এখন “গথিক 
লাইন* নামক রক্ষাব্যুহের উপর গিয়া পড়িয়াছে। সেখানে 
আর একবার প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিবে বোধ হয়, কেননা জাম্মান 
বক্ষীদল এখনও এ ফুদ্ধপ্রান্তে সমানেই লড়িয়া চলিতেছে 
এবং ন্িত্রপক্ষের গতিরোধের চেষ্টায় তাহারা এখনও পূর্বববৎ 
ব্যস্ত। 

বন্ধানে কি ঘটিতেছে তাহার অতি আবছাক়্! পরিচয় 
আমরা এ পর্য্যস্ত পাইয়াছি। জান্মান সেনা কয়েকটি অঞ্চল 
হইতে হটিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে এরূপ সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে, কিন্ধু তাহা শৃঙ্খলাবন্ধ ভাবে পশ্চাদপসরণ না বিপ- 
ক্ষের প্রবল চাপের ফলে পলায়ন তাহা বুবিবার কোনও 
উপায় নাই। রুশদল কোন্‌ দিকে গ্রবলতম শক্তিপ্রয়োগ 
করিতেছে তাছাও এখন পর্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা! যাইতেছে না। 
কষমানিয়ার-পতন এবং বন্ধানের অন্তাড অঞ্চলে ভাঙন খন্গি- 


রার পর অগণিত রুশসেনা প্লাবনের জলের ন্যায় সমত্য 
বন্ধান ছাইয়া ফেলিয়! সমুদ্রের উত্ভাল তরঙ্গের মত হাজেরীর 
রক্ষাব্যহের উপর প্রবল আঘাত করিবে এনপ কথাই সহজে 
মনে হয়, কিন্তু এখনও সেরূপ সংবাদ এদেশে আাপিয়া 
পৌছায় নাই । বরঞ্চ যাহা! আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন 
রুশসেনার ষে অংশগুলি জান্মান ও হাজেরীয় রক্ষীদিগের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে সেগুলি অতি সম্ভর্পণে চতুদ্দিক 
দেখিয়] ধীরে ধীরে চলিয়াছে। প্ররুত পক্ষে সেখানে কি 
ঘটিতেছে তাহা এখনও সম্যকৃভাবে বুঝা যায় না। রুশ 
প্রান্তের অন্যানা অঞ্চলেও এখন সোভিযেট সেনার অগ্রগতি 
সেব্ূপ বাপকভাবে হতেছে না। রুশসেনাও কি তবে 
জাশ্মানিতে অন্তবিপ্লবের প্রতীক্ষা করিতেছে, না রুশ যুদ্ধ- 
প্রান্তে জান্মান সেনাদলগুলি এখনও শক্তিক্ষয়ে সেরূপ ক্ষীণ 
হয় নাই? কিম্বা রুশ বণচাগকবর্গ পশ্চিমে মিন্রপক্ষের 
অভিষানের বিস্তৃতি এবং প্রচণ্ডতম ঘাত-প্রতিঘাতের অপে- 
ক্ষায় নিজশক্তি গচ্ছিত বাখিয়াছে? মনে হয় এসকল 
প্রশ্থেরও উত্তর অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে । 

্রঙ্মদেশের যুদ্ধে সাময়িক ভাট! পড়িয়াছে ' মনে হয়। 
এই ঘুদ্ধপ্রান্তে এখন ছুই পক্ষই উদ্যোগ আয়োজনে ব্যব্য, 
কেনন! বর্ধাকালের শেষ আর বেশী দূরে নাই। 

চীন দেশের কোয়াংসী ও হুনান প্রদেশে জাপানী সেনা 
পুনর্ধার যুদ্ধ আরভ করিয়াছে । এখানে জাপানী সেনার 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছুইটি | প্রথমতঃ, চীনদেশে মার্কিন বিমান 
বহরের অগ্রবর্তী ঘা্টিগুলি দখল বা নষ্ট করিয়া জাপানের 
উপর আকাশপথে আক্রমণের আশঙ্কা দূর করা এবং 
দ্বিতীয়তঃ ক্যান্টন-হাংকাও রেলপথ সম্পূর্ণভাবে দখল 
করিয়া ইন্দো-চীন শ্তাম মালয় ও ব্রহ্ষদেশের সহিত এক 
নৃতন যোগন্ত্র স্থাপন করা, যাহার প্রভাব স্বীপময় ভারত 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এবং বাহার ফলে জাপান 
স্থলপথেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বাখিতে পারে । জাপান এই চেষ্টায় খুব ভ্রুত কিছু 
করিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে 
তাহাদের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে গ্রতিরুদ্ধ হয় নাই বরঞ্চ 
এই নূতন অভিযানের ফলে স্বাধীন চীনের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ কথা উঠিতেছে, নানাপ্রকার 
অভিযোগ এবং প্রত্যভিযোগের স্থ্টিও হইয়াছে । 

স্বাধীন চীন সাত বৎসর যাবৎ যুদ্ধ চালাইয়া! ক্ষতির পর 
ক্ষতি সহ করিয়া প্রায় সম্িৎহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার 
এই প্রচণ্ড যুদ্ধদানের ফলে এবং অশের আত্মত্যাগ ও 

ফলে মিত্রপক্ষ রক্ষা পাইয়াছে সে বিষয়ে 

সন্দেহ মাত্র নাই । এমন কি চীন অস্ত্রত্যাগ করিলে এবং 
তাহার ফলে জাপানী সেন! সাইবিরিয়া আক্রমণের স্থযোগ 
পাইলে সোস্িয়েট রুশও যে ডুবিয়া যাইত সে বিষয়ে সনদে 
নাই। স্থৃতবাং জাপানের বর্তমান অভিযানে অগ্রগতির 


(বিশ্বভারভীর জঙ্থমতিক্রমে প্রকাশিত ) 


রবীন্্নাথ ঠাকুর 


গত 
508 ভা, 1712) 86986 
0208708, 10110015 


প্রীতি নমস্কারপূর্বক নিবেদন : 

নেপালবাবু, আমার খ্যাতিতে আপনার মনে যে উৎসাহ 
জাগরুক হয়েছে তাতে করে আপনার কল্পনাকে অনেক দুরে 
উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে । কল্পনার পক্ষে ওড়া সহজ কিন্ত 
আমার মত একটি আন্ত মানুষের পক্ষে তার সমস্ত বোবা 
সমেত অতটা উর্ধগামী হওয়! সম্ভব মনে করেন? আপনি 
ত দেখেছেন আমি কোনো কাজ ত্মা্জ পধ্যস্ত নিজে থেকে 
করিনি-_কিছু ষে করে কর্মে নেব সে রকম শিক্ষা এবং 
অভ্যাস হয়নি-_-কোনো পরীক্ষার জন্যেই আশ পর্য্যন্ত কোমর 
বেধে প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি, গোলেমালে দৈবাৎ যা 
ঘটে উঠেছে তাই ঘটেছে । আমার শেষ পধ্যস্ত এই রকমই 
চলবে । থেকে থেকে হঠাৎ চমকে উঠে দেখব একটা 
কিছুর মধ্যে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ে গেছি--সেটার 
থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্টে মনট! অহরহ ব্যস্ত হয়ে থাকবে 
অথচ যতক্ষণ তার মধ্যে আছি ততক্ষণ তার দায় এড়াতেও 
পারব না। বরাবর এমনি করেই আমার কাজ চলে 
এসেছে । তা যদি না হ'ত, তাহলে খুব সম্ভব আমেরিকা 
থেকে কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত-_কিন্তু 
তা করতে হলে তাল ঠঁকে মক্সভূমিতে গিয়ে দাড়াতে হয়-_ 
নকীবের মুখ দিয়ে খুব লম্বা করে নিজের পরিচয় ঘোষণ! 
করতে হয়--খবরের কাগজে সম্পাদকীয় ম্তস্তগুলোর 
সর্যোচ্চ শিখরে চড়ে বসতে হয়-_তুরি ভেরী দামামা 
জগবস্ফ ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াতে হয়। আমাদের দেশের 
অনেকে সে কাজ করচেন--নিজের নানা বেশের ছবি 
সমেত নানা লোকের অভিমতসম্বদ্ধ পরিচয়-পত্র নির্লজ্জ- 
ভাবে চারি দিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন এবং আশ্চর্য এই, তার 
ফল পাচ্চেন। অথচ মূলধন তাদের অতি যৎসামান্ত-_ 
কিন্তু স্র্র বস্ত্র আদর অভ্যর্থনার অভাব নেই। আমি ও 
রাস্তার ধার দিয়েও চলতে পারলুম না। এখানে এসে 
অবধি ভয়ে কোনো বড় সহবরে ঢুকিনি--শিকাগো থেকে 
বারবার নিমন্ত্রণ পাচ্ছি কিন্ত সেদিকে ভিড়িনি। রচেষ্টারে 
একটা কন্গ্েম হবে, সেখান থেকেও পালাবার চেষ্টায় 
 ছিলুম কিন্ত. অন্থরোধ কাটাতে পারচি নে। দেখুন, আপনি 
রামানন্দবাবুকে একটা কথা বল্বেন__ এখানকার যে 
কোনো ছা তার কাগজে নিজের জয়ঢাক বাঙ্জায় সেট! 
তিনি কেন ছাপান? তার কাগজ এদেশেও আদে--- 
নেক সময় ছাদের কীর্তিকাহিলী, তাদের পরিচিতবর্থের 


প্রীতি নমস্কারপূর্ধবক নিবেদন-- 


কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকে । আমেরিকায় আত্মঘোষণাটা 
অত্যন্ত বেশি চলিত--আমাদের ছাত্ররা সেইটে সর্বাগ্রে 
শিখে নেয়-_আমার কাছে সেটা নিরতিশয় সক্কোচজনক 
মনে হয়। | 

. যাই হোক ধীরে ধীরে আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
এখানকার একদল লোকের ওঁৎন্ক্য জাগরিত হয়ে উঠবে 
এরকম আশা করা ষেতে পারে-_কিন্ত যাতে সেট! সত্য 
সীমার মধ্যে থাকে সে আমাদের দেখতে হবে। কথা! 
কইতে গিয়ে কথা বেড়ে বায়__একবার সরু হলে সেট! 
সামলে ওঠা শক্ত । যাই চোক্‌ বিদ্যালয়ের পরিচয় এখানে 
যতই বিস্তীর্ণ হোক না, সেটাকে আধিক লাভের সীমান্ব 
পধ্যস্ত পৌছে দিতে পারব কিনা সে আমি কিছুই জানি 
নে। সে সম্বন্ধে অভাস্ত আগ্রহ না করে ত্যন্ধ হয়ে অপেক্ষা 
করাই সব চেয়ে ভাল-_ষা কিছু পাবার মত জিনিষ তা 
এমনি করেই পাওয়া যায়__যা চেয়ে চিন্তে কেঁদে কেটে পাই 
তার দায় সামলানে।-শক্ত-_-তা পেতে গেলে মাথ৷ বিকিয়ে 
দিতে হয়-_যত পাই তার চেয়ে অনেক বেশি দিই । কেবল 
ভগবান আমাদের যা দেন তা ষোল আনা! দেন, তার দস্তরি 
কেটে নিয়ে তাকে ছিত্ত্র করে দেন না। সেই দানের জন্ত 
অপেক্ষা করব এবং সেই দানের যোগ্য হতে চেষ্টা করব-- 
সেই যোগ্যতা হয়নি বলেই যত কিছু দারিজ্র্য দেখতে 
পাচ্চেন--নইলে অভাব কিছুই ছিলনা । এখনো সময় 
আছে--এখনো হবে আশা করচি--ভয় করবেন না। ইতি 
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নেপালবাবু, আশা করচি এখানকার কাজ সমাধা হতে 
আমার আর বেশি দিন লাগবে না। আমি বেশ দেখতে 
পাচ্চি গত বারের চেয়ে এবারে আমাকে অনেক বেশি 
ভিড়ের মধ্যে ভিড়তে হবে--জথচ আমি ভিড়ের জীব নই, 
কি করব তাই ভাবচি। 89৪৪৮ ৪8০০;৪টযর বক্কৃতার 
বন্ধনে জুনের প্রায় শেব পর্যন্ত আমি এখানে বন্ধ আছি-_ 
তার পরে যদি সুবিধা পাই তাহলে ব্রিটিশ চ্যানেল পাড়ি 
দিয়ে একবার স্ুরোপে বাবার ইচ্ছা আছে। কিন্ত এই 
সমত্ত ঘো্াছুক্সিতে আমার যন. আর. সায় দিতে পারছে 


৪১০ . 

না--এতদিন পথের টানে ত অনেক ঘোর! গেল এবার 
আসনের ডাক পড়েছে । একটা সুবিধা এই হ'ল পথের 
সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে যাওয়া গেল--বেশ বুঝতে 
পারচি মাঝে মাঝে হঠাৎ সকাল বেলায় আবার বেরিয়ে 


পড়ব, পাখীর ভাক শুনলে মন উতলা হবে এবং এক এক 


দিন'গভীর রাজের ত্বপ্রে সমুদ্রের গৃহহীন ঢেউগুলো হার . 


তুলে তুলে ডাক দেবে। আমার মত নিতান্ত কোণের 
মানুষকে সমূত্রের পশ্চিম পার যে এমন করে টানাটানি 
করবে একথা গেল বছরের বৈশাখ মাসে স্বপ্রেও মনে কৰি 
নি। দূরের সঙ্গে এ$ সম্বন্ধের দ্বারা কাছের সঙ্গেও আমার 
সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবে এইটে আমার লাভ। কিন্ত 
এর সঙ্গে সঙ্জে বিরোধ বিছ্েষ ঈর্ধা পূর্বের চেয়ে আরে! 
অনেক বেশি প্রবল হয়ে জেগে উঠবে, আমার পূর্বের সেই 
নিরাল! জায়গাটি হয়ত ঠিক তেমন করে আর ফিরে পাব 
না এই কথা চিস্তা করে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা এবং 
বেদনা বোধ করচি। একথা বেশ বুঝতে পেরেছি চুপ 
করে বসবাক্স দরবার আমার এখনো পধ্যস্ত মঞ্জুর হল না। 
যত দিন বেচে আছি আমার ছুটি নেই, পেন্দন নেই । 
বিদ্যালয়ের জন্ত ম)াজিক লঠ$ন চেয়েছেন। একটা 
ভাল ম্যাজিক লন ছিল সেটা রথীরা শিলাইদহে পল্লীর 
কাজে নিয়ে গিয়েছিলেন আমি রখীকে বলেছি সেটি তারা 
বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে দেবেন। তার জন্যে কতকগুলো 
91/099-এর সংস্থান করতে হবে। 11109890709 বলে 
আজকাল একটা নতুন যন্ত্র বেরিয়েছে তাতে দামী জ্গাইডের 
দরকার হয় না-ঘে কোনো ছবি দিয়ে কাজ চালানো 
যার়-খবর নেব তার দাম কত। আজকাল এ দেশের 
শিক্ষাবিধি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয় উঠেছে। সেইজন্তে 
এখানকার ভাল বিদ্যালয়ে গিয়ে আমি বিশেষ কোনো ফল 
পাই নে--ষে প্রণালী একেবারেই আমাদের অসাধা তার 
প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লাভ কি। আমার ত মনে হয় এত 
তাস্ত বেশি আয়োজনের জটিলতা সফলতার লক্ষণ নয়। 
যেমন বড় মান্ধষের ছেলেরা অত্যন্ত বেশি খেলনা পায় 
বলে তাদের খেলার যথার্থ সুখ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি 
ছাত্রদের মনকে বাইরের থেকে নানা উপায় ও কৌশলের 
দ্বারা অতাস্ত বেশি নাড়া দিতে থাকলে বাইরের দিকটাতে 
তাদের চিত্তের গতিকে বাড়িয়ে তোল! হয় বটে, কিন্ত 
ভিতরের দিকে নিশ্চয়ই জড়ত্ব সঞ্চার করা হয়। মনকে 
অতিশয় অনুকৃলা করলে তার ম্বাভাবিক স্থজন চেষ্টা এবং 
সেই চেষ্টার আনন্দকে আচ্ছন্জ করে দেওয়া হয়। একথা 
আমি জোর করে বলতে পারি এই সমঘ্য আসবাবগুলোকে 
বিদ্বান কুবার জন্তে একদিন এদের মালগাড়ি ভাকতে হবে। 
কেননা আসবাবের আঁিক্যে মানুষের জায়গ। কেবলি সমধীর্শ 
ছয়ে আসচে--ধন যত. বড় হয়ে উঠচে ধনী ততই ছোট হতে 





১৫১, 





চলেছে । আমার বোধ হচ্চে ষেন একথা! এরা! এখনি 

আরম্ত করেছে--এখন থেকে এর! রিক্ত হুবার সাধনায় 
প্রবৃত্ত হবে । রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি লাভের জন্তে এদের 
বীরকে প্রাণপাত করে সংগ্রাম করতে হয়েছে--এবার 
বহিরস্তর বিপুল বন্ধনজাল থেকে মনকে মুক্তি দেবার জন্তে 
এদের অনেক তপন্থীকে তপন্তা করতে হবে। আমাদের 
মুক্কিল হবে এই যে এরা যেগুলে! ফেলে দিতে থাক্‌বে আমরা 
সেগুলো সস্তায় পাব বলে কুড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে 
থাকৃব। যুরোপের আবর্জনার বোঝা! বোধ করি এক দিন 
আমাদেরি টানতে হবে, আমাদের ধনীদের ঘরে এখনি 
তার লক্ষণ দেখা যায়। উপায় নেই। বস্তর মোহের মধ্য 
দিয়ে না গিয়ে বোধ হয় তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না। 
দ্বরিদ্র বোধ হয় সতাভাবে মহত্ভাবে দরিদ্র হতে পাবে 
না__ছুহাতে ধন ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে তবে তাকে দরিত্র 
হতে হুবে - যে পূর্ণ হয়েছে সেই ত রিক্ত হবার আনন্দ 
ভোগ করতে পারে, যে শুন্ত সে কেমন করে পারবে? 
সেইজন্তই দেখচি যুরোপের বস্তুর বোঝা আমাদের .মত 
দীনদরিভ্রের মন কেবলি মুগ্ধ করচে। আমরা হাত 
বাড়িয়ে বলচি এ মোট মাথায় তুলতে ন৷ পারলে 
আমাদের আর মুক্তি নেই। অথচ দেখতে পাচ্চি এই 
বোঝার ভারেই যুরোপের চিজ্ের মধ্যে একটা গভীর 
ক্রন্দন উঠতে আরম্ভ করেছে। সে এক দিন নিশ্চয়ই 
বলবে যেনাহংনাম্বতাস্তাম্‌ কিমহং তেন কুধ্যাম আজ 
তারই ভূমিকা হচ্চে। ফুরোপ যখন বলবে আমি 
অমৃত চা, তখন হয়ত আমরা বল্তে থাকব. আমর! 
উপকরণ চাই । মানুষের আত্মার চেয়ে তার উপকরণকে 
বিশ্বাস করবার অন্ধ প্রবণত। আমাদের মধ্যে খুব দেখা 
দিয়েছে সে ত দেখতেই পাচ্চেন। আমরা কেবলি লোভ 
করচি। তেন ত্যক্তেন ভূত্বীথাঃ--এ কথাটার মানে আমর! 
ভূলে বসেছি। একথার মানে এই, বন্তর কাছে হাত 
বাড়িয়ে! না, তার দ্বারে দ্লাড়াও। তিনিযাদেন সেত 
হাতের মুঠোর উপরে দেন না, তার ত ভার নেই, সে 
তিনি জীবনের ভিতরে সঞ্চার করেছেন- সে সম্পদ আমাদের 
আত্মারই অংশ হয়ে যায় স্তরাং তাকে লোহার ঠিন্মুকে 


'ভরতে হয় না। '“তেন ত্যক্তেন তুত্বীথাঃ* একথার উপৰে 


আমর! ভরসা রাখতে পারিনে--কফেন না, “ঈশাবাস্যমিদং 

ং* এ কথাটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি । আমরা 
নিজেকে দিয়েই সমস্তকে আবৃত করেছি। কিন্ত আমাদের 
সর্বদা সতর্ক হতে হুবে। বস্তব উপরে বিশ্বাস, ধাস্ত্রিক 
প্রণালী উপরে নির্ভর আমাদের আশ্রমের তপস্যা তঙ্ 
করবার জন্তে কখনো মোহন বেশে -কখনে! বিভীবিকার 
আকারে দেখা দেয়। কিন্ত ভাব প্রতি হদি. দৃক্পাত...না 


. জিন 





করষে। আমাদের আশ্রমের ইতিহাসে যা দৈশ্বূপে 


বাধারূপে দেখা দিয়েছে তা ছায়ার মতই নিজের কোনে! 
পদচিহ্ন না রেখে চলে গিয়েছে তা বারবার দ্েখেছি--- 
ধনীর সাহাযোর দ্বারা আমরা ধনবান হুইনি এ কথাটি 
কোনে দিন ভুলবেন না। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩২০ 
আপনাদের 
শ্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 

নেপালবাবুঃ$ 1707061] সাছ্বকে আমি জানি। 
আপনি আমার নাম করে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে 
আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্তে আমন্ত্রণ করবেন। তার 
সঙ্গে আমার কথা ছিল তিনি বিদ্যালয় দেখশ্চে যাবেন । 
পোকটি যথার্থই ভাল এবং আমার প্রতি গর শ্রদ্ধা আছে। 
তার পরে আপনাদের ভূগোলের বইট! ওঁকে দেখালে 
নিশ্চয়ই তিনি মনোযোগ দেবেন--এ সম্বন্ধে তাকে স্বতন্ত্র 
ভাবে কিছু লেখবার কোনো দরকার নেই । ম্যাকমিলান- 
দের সঙ্গে আমার কি রকম এগ্রিমেন্ট হয়েছে সে ত আপনি 
শুনেছেন--এটা যদি জমিয়ে তুলতে পারা যায় তাহলে 
আমাদের কাজে লাগতে পারবে। 

আমার বক্তৃতার পালা আপাতত শেষ হয়ে গেল। 
এগুলি এখানকার লোকদের মনে লেগেছে । রোটেনস্টাইন 
বলচেন এ বইটি বের হলে গীতাগ্রলীর মতই সমাদর লাভ 
করবে এবং প্রচুর বিক্রী হবে। এ হলে শাস্তিনিকেতনের 
গঙ্জাঙ্জলেই শান্তিনিকেতনের পুজা হবে। ইংরেজি 
ভাষাটাকে নিয়ে ঘদি সহজে ব্যবহার করতে পারতুম 
তাহলে এখানে অনেকটা কাজ এগিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম 
কিন্তু এ যাত্রায় সে আর হবে না। কোনে! দিন যে এই 
শ্বেতন্বীপের শ্বেতভূজার পূজা করিনি এইজন্যে তিনি 
আমাকে যেটুকু দয়া করেছেন তার মধ্যে কপপতা৷ আছে-_ 
আমার ভারতের ভারতীর দয়াই আমার সম্বল । আমার 
বাঙালী পাঠকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পাচ্ছি 
তাতে তারা লিখছেন যে আমার ইংরেজি তর্জমা বাংলার 
চেয়ে ভাল হয়েছে। এমন কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, 
তারা যে আমার লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি তার কারণ 
আমার লেখা যথেষ্ট ভাল ছিল না। একথা যদি সত্যও হয় 
তাহলে আমার তরফে বলবার কথ! এই যে, যেখানে ভাল 
লাগবার শক্তি ক্ষীণ সেখানে বাজিয়ের হাতে বীণ1 পুরো- 
গুঝি বাজে লা। ৃঁ 

এগ্ুজ সাহেব হয়ত এতদিনে আপনাদের 
গিয়েছেন। যাতে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে কারস করতে 
পারেন কোনো বাধা না পান সেদিকে দু রাখবেন। 
আমাদের মধ্যে ষে সমস্ত বাখাত আছে সেগুলি তার 
মধাহ্থৃতায় কেটে যাবে এইটেই আশা! করি। বাইরের 


গঞ্জাধ্সী 


(০৯টি এপ পাপ পি ৯ ৯ 


৪১১ 


দিক থেকে গ্রীতির জোয়ার এসে পড়লে আমাদের ভিতরের 
দিককার সঙ্ীর্ঘতা কেটে যাবে। আমরা বখন আপনাকে 
ছোট করে জানি তখন ছোট হয়ে যাই। বাইরের পুজার 
সাহায্যে আমাদের বিদ্যালয়ের বড় পরিচয় আমর! লাভ 
করতে পারব। এগুজ সাহেবকে আমার আন্তরিক 
প্রীতির অঠিবাদন জানাবেন । 

এজ সাহেব ধখন এদেশে আমার সঙ্গে দেখা করেন 
তখন আমাকে আমার নিজের জীবনের ভিতয়কার 
ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি ছু-চারটে কথা 
তাকে বলেছিলুম। কিন্তু তার মধ্যে কোনো অহঙ্কারের 
স্থর ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তত আমার 
জীবনের ইতিহাসের মধ্যে যে দীন্তা আছে সে আমি 
কোনো দিনই ভূলি নে। যেমন করেই আমি নিজেকে দেখি 
না কেন এটা আমার স্পষ্ট চোখে পড়ে যে আমার মধ্যে 
ফুল যত ফুটল ফল তত ধরল না। আমার সাধনা কবিস্ব- 
লোকে এসে . খেমেছে তার উপরে যেখানে শবৰহীন 
জ্যোতির্দয়লোক সেখানে পৌছতে পারে নি। এই কারণে 
জীবনের সাধন! নিয়ে আমি অহঙ্কার করতে পারিনি। 
কিন্ত এণ্ড সাহেব বোধ কৰি তার প্রীতির আবেগে 
আমার পরিমাণ বাড়িয়ে লোকের কাছে ধরেছেন। এতে 
আমি বড়ই লজ্জ! বোধ করি। যনেট্‌স্‌ প্রভৃতি সমালোচকেবা 
আমাকে সাহিত্যের নিক্তিতে ওজন করে যা বলেছেন 
তা তুল হোক সত্য হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় 
না-কেন না যে জিনিষটা বাইরে এসে পৌচেছে তার 
বিচার প্রত্যেকে নিজের বিচারশক্তির হ্বারাই সম্পর 
করবেন এই হচ্ছে প্রথা । কিন্তু আমার ভিতরের কথা 
আমার অন্তযামীই জানেন _সেখানকার খবর দেবার বেলা 
খুব সাবধানে কথা কওয়! উচিত--সেখানে সকল প্রকার 
অত্যুক্তিই সর্ববতোভাবে পরিহাধ্য। বরঞ্চ সেখানে খাটো 
করে কথা কওয়। কর্তব্য । আমি যে কবি এ কথ! বলতে 
আমার কোনো সন্কোচ নেই- আমি আমায় রাজার 
দ্েউড়িতে রহ্থনচৌকি বাজাবার বায়না পেয়েছি একথা 
আমি নিজেই লোককে বলে বেড়িয়েছি--কিন্তু অনারে যে 
আমার বসবার আসন আছে একথা উচ্চারণ করবার 
জো নেই। আমি কবি কিন্ত জামি গুরু নই একথা 
বলে বলে আমি হয়রান হলুম- দয়া করে এ কথাটা 
আপনার! গ্রহণ করবেন এবং এগুজ সাহেবকেও আমার 
এই পরিচয়টা সমজিয়ে দেবেন । 





আপনাদের 
_.___._ প্ীরবীজনাখ ঠাকুর _ 


পত্গুলি নব্দীয় নেপালচজ রারকে লিখিত এবং তাহার পুত্র যুক্ত 
কালীগদ দ্বার়ের যৌজগ্ে প্রাণ । 





মহামতি িজেজানাখ 
জীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


দর্শনশান্ের গ্কা্ গণিতশাঞ্েও ছিজেগ্রনাথের বিশেষ 


লিখিয়াছিলেন। ইহা! কী চমৎকার, পাঠকগশ অঙগভব 


অনুরাগ ছিল, এ সংবাদ হয় তে! অনেকে জানেন না। করিবেন । 
অনেক সময়ে দেখ! যাইত, দার্শনিক চিস্তা বা লেখার পরে স্মতি-বাঙনী 
দিবাবলানে তিনি গর্ণিত আলোচনা করিতেন। কী ১২ই আবাট শুক্রবার 
করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'এই একটু [১] 
90198000? । একখানি কাগজকে কিরূপে বহুভাগে বিভক্ত বাক্‌সো পেয়ে খুসী খুবই! 
করিতে পারা যায়, জ্যামিতির প্রতিজার স্কায় তিনি ভাহা! কাণ্ড এগে৷ আজগুবি! 
সম্পাদন করিতেন। বিনাস্থৃতায় মাল! যেন গাথা । 
তিনি কাগজের নানা রকমের ছোট-বড়-মাঝারি বাক্‌স মিলায়োে খিল কীট 
তৈয়ায় করিতেন। ইহা তাহার একটা বিশেষ প্রিয় বিষয় বিনা আটায় আটা, 
(8০80) ছিল। ইহাতে তাহার অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা বাতাসে যেন ফাদ! পাতা ॥ 
যাইত। চিঠির কাগজ, খাম, কলম, দোয়াত, চশম! [ ২ এ 
প্রস্থৃতি নানা জিনিস-পত্র রাখিবার জন্য তিনি শি 
নানাক্কমের বাকৃূস করিতেন। আমি তাহার নিক 
এই উপহার প্রচুর পাইয়াছিলাম। শাস্তিনিকেতনের দেই জনম বিকুলেখর 275 ৮১৯ 
সমককার অধিবাসীকেঞ্জ মধ্যে ঈদ মা সোনা রর 
এই সমস্ত কাগজের বাকৃসের বিশেষ বৈচিত্র্য ইহাই ছিল যে, 
এগুলি তৈয়ার করিতে কোন স্থতা, বা আঠা, বা আলপিন সেবি দেবী মি কাগচেই রতিমতি, 
প্রতৃতি লাগিত না, কেবল কাগজেই কাঙ্গ হইয়া যাইত। ০৯5 টন 
ইহার জন্য সব সময়েই তাহার টেবিলের এক পাশে লোকে বলে মুল্য এর, এব এ 
একখানি কাচি ও কিছু বাদামি রঙের একটু মোটা কাগজ বাওআ। জানে নুল্য এর লাখ সো॥ 
. থাক্ষিত। - বুলাইয়া শিশু বাটা, আটাম্ম নহেক আআট। 
, এই সেদিন আমার পুরাতন কাগজ-পত্রের মধো শীথা নহে পিনে বা স্থতার। 
এইকঈপু একখানি ছোট ধাতা পাইলাম। ইহা তিনি কেবল কাগজ ভাঙ্জি, খেলি ভেক্কি বাজি, 
আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার নাম লিবিয়! এ'র তুল্য শিলপ কোথায় ॥ * 
দিয়াছেন *শ্বতিব্যঞ্জনী” । পর পৃষ্ঠায় নিম়ে মুদ্রিত প্রথম কাগচ করিয়। ভাজ, করি কাগচের কাজ, 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তারিখটি দিলেও সালটি গঙ্গাজলে গজ! আমি পৃজি। 
উল্লেখ করেন নাই। ভালে ধর নিশাপতি, শিরে বিষ্ঞ! ভাগীরথী, 
দ্বিতীয় কবিতাটি এক্সপ আর একটি বাকৃস উপহার দিয়া এবে ধর ছিজের এই পুজি ॥ 
শারদোৎসব 
শ্রীকমলরাদী মিত্র 
বরা“শেফালির মাল! পরে এলো! হোক ঝরা-ফুল, জ্যোপ্ন! মলিন, 
শারদোৎসব বাতি, সামান্ত আয়োজন, 
মেঘের জাড়ালে খনে খনে ভোবে চাদ; শঙ্কাপহারী শঙ্খ উঠুক বেজে 
তবুও হৃদয় ছলকে ছলকে পুলকে উঠিবে মাঁতি', হার! এলো যারা জাসিতে পেল না-_সবার সম্মেলন 
তবু মনে মনে জাগিবে খুশির সাধ? সফল হউক ছুঃখে অমিত তেজে ! 
সকল ভবনে হয়তো জলে নি জালো, ঝারা-শেফালির ফুলবনে আজ 
হয়তো বাজে নি বাশি; শারদোখসব হবে, 
হয়তো ৷ সবার পরনে সঙ্গ! নাই ; কোন ক্ষতি নাই, নাই থাক সমারোহ, 
লর্বার দয়নে ছয়তে| ফোটে নি নিকুদ্ধেগের হাসি) একটি প্রদীপ জালাইয়া বেখো ছুঃখের গৌববে, 
তবুও জলিবে ঘরে ঘরে বোশনাই ? একটি ব্যাকুল জাল! অতি ছুঃসহ | 


মিঅপক্ষের সমস্ত বোমারু বিমানের মধ্যে বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী একটি অভিনব 
ইউ-এস, বি-_২৯ “হথপার ফ্রেস” 


ইউ-এস-এর একটি ভাসমান জিপ বরন্ধদেশের মগাউং নদী পার হুইয়। কামাইং শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে 
| |88)01 
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জ্রীবিমলাচরণ দেব 


বছুদিন পূর্বের আমানের বাড়ীতে একটি ত্রাঙ্মপবালক ভিক্ষার 
জন্ত আসে। বোধ হইল, বিহার বা যুক্তপ্রান্তবাসী, এবং 
ভিক্ষাব্যবসায়ী নহে । জিজ্ঞাস! করায় বলিল, সে বিজ্যার্থা, 
বড়বাজারে একটি চতুপ্পাহীতে অধ্যয়ন করে ও মাধুকরী 
সারা নিজ দৈনিক আহাধ্য সংগ্রহ করে। “বিদ্ার্থা" 
কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় একটি ক্লোক বলিব -. 
কাকচেষ্ট বকধ্যানী স্বাননিজ্রত্তখৈব চ। 
ৃ ৬৮০ 
অর্থাৎ এইক্সপ পাঁচটি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই বিন্তার্থা__ 
খাদ্য সংগ্রহের জন্ত কাকের যেরূপ সর্ববদ! চেষ্টা, বিদ্যার্থারও 
জানের জন্ত সেই রূপ চেষ্টা। বকের মত ধ্যান, অর্থাৎ এত 
একাগ্র যেবক মাছ ধনিবার জন্য একমনে জলের ধারে 
ধবাড়াইয়া আছে, জান নাই থে ব্যাধ তাহাকেই মারিবার 
ন্য তীর যোজন করিতেছে । কুকুরের মত নিজ্রা, “স্নিত্রঃ 


শীক্রচেতনঃ। অল্লাহারী, অর্থাৎ ভোঞনবিলাসী নয়। 


গৃহত্যাগী--অর্থাৎ বিদ্যার জন্য বিদেশে যায়। বস্ততঃ- 
পক্ষে “ব্রাঙ্মণশ্চাৎগ্রবাসী” আমাদের দেশে নিন্দার পাতআ। 
যাহার সমস্ত “জান” নিজগৃছে অজ্জিত, তাহা সন্বীর্ঘণ গণ্তীর 
মধ্যে আবদ্ধ। কৃপমণ্ডক বা! কুণো ব্যা্ডের মত। তাহাকে 
*গৃহজানী” বা *পৃহেজানী” বলিয়া নিন্দা আছে। অর্থাৎ 
বিদ্যার জন্য নিঞ্জ গৃহ ত্যাগ করিয়া! দুরে গুরুগৃহে বাস 
করিবে । সেখানেও “আহুতাধ্যায়ী” অর্থাৎ গুরু পাঠ লইতে 
আহ্বান করিলে তবে তাহার নিকট গিয়! পাঠ লইবে। 
গুরুর কৃপায় ও বিচারে শিষ্যের পাঠ ও বিদ্যালাভ 
সম্পূর্ণ হইলে উপকূর্বাণ শিষ্যকে গুরু সমাবর্তন করান-- 
অর্থাৎ গার্্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অনহ্যতি দেন। সেই সময়ে 
তিনি শিষ্যকে শেষ উপদেশ দ্বেন। তন্মধ্যে আছে-_ 
*স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদদিতব্যম্‌* ( তৈত্িরীয়োপনিবৎ 
১১১১১) স্বাধ্যায় ও প্রবচন হইতে যাবজ্জীবন বিচ্যুত 
হইও না। এখানে শাঙ্করভাষ্য বলিতেছেন--“ম্বাধ্যায়োই- 


ধযযনং গ্রবচনমধ্যাপনম্ত। অর্থাৎ যাহা অঞ্জন করিয়াছ, 


তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া বসিয়া থাকিবে না, নিত্যই 
বিদ্যার্জন করিবে--ইহা শ্বাধ্যায়-_প্রথম কথা। ধিতীয় 
 কষখা-শুধু-বিদ্যা অর্জন করিয়া! বসিয়া! থাকিবে না। দান 
করিবে। 'ইহাই প্রবচন। 

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দান না করা তারি ঘোষ। এই 
কথাই আছে মন্ছ, ২, ১১৩ মেধাতিথি ভাষ্যে-_ 


বিকারং কষরো বাঝি। অঙ্ধিন্‌ যোখে সরবমিষং প্রতিতিতদূ। হ এবং 
বিছ্রমৃতান্তে ভবস্তি”। 
বিদ্যা দান কর! বিদ্বানের তি হও তাহা মা 
করিলে সে “কাধ্যহা” পদ বাচা হয়। 
শিক্ষিত ব্যক্তির এই কর্তব্য সঘন্ধে বেশ জোয় 
করিয়া বলা আছে লাট্যারনশোতসথত্রে। সেখানে খা্বিক 
সম্বন্ধে বল! আছে-_ধিনি খত্িক্‌ হইবেন তীহার নয়টি গুণ 
থাকা আবশ্যক । তন্মধ্যে একটি হঃতেছে-_-তিনি "অনৃচান* 
হইবেন। অর্থাৎ *শিষ্েভ্যো বিদ্যাসংপ্রদানং ফঃ কতবান্‌.।” 
তাহা হইলে নিদ্ম-_অর্থাকে বিদ্যা দিবে। কিন্ত, 
যেই আসিয়! চাহিবে, সেই কি অর্থী, তাহাকেই কি দিতে 
হইবে? ইহা হইতে পারে না। উপযুক্ত, অর্থাৎ অধিকারী 
না হইলে দিবে না। উপযুক্ত অর্থা. যদি না আসে, তাহ! 
হইলে সে বিদ্যা লইয়া মরিবে, তবু অপানরে দিবে গা 
বিন্যপ়ৈব সমং কামং মর্তবাং বক্ষবাদিন। . -. : : 
জাপ্পি হি ঘোরারাং ন ত্বেনামিক্রিণে বপেং ॥ 
মন্থু ২ ১১৩ 
এখন --“উপযুক্ত* বলিয়া কাহাদের বিদ্যা দান করা যায় 
১।  মন্থ ২. ১০৯ মতে দশ জন-- 
আচারধযপুতর গুশ্রযুজ্রনদে| ধাশ্মিক: শুচিঃ 
আপ্তঃ শক্তোহর্থদঃ সাধুঃ স্বোহধ্যাপা। দশ ধম তিঃ। 
এখানে মেধাতিথি মতে-_“আণঃ* অর্থে "স্থহদ্‌- 
বান্ধবাদিঃ গ্রত্যাসন্ন:” | "ন্বঃ” অর্থে "পুন্রঃ*। 
২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪,২১৫ শাঙ্করভাষ্য মতে-_ছয় 
জন 
্র্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোৰরিয়ঃ প্রিরঃ। 
বিভ্! ব! বিদ্বাং প্রাহ তানি তীর্থানি বণ্সম॥ 
৩। নারদ মতে (স্বতিচন্দ্িকা, ১, গু €২ পং ২৭১) 
তিনজন-. 
গুরুণুশ্রধয়! বিভা পুক্ষলেন ধনেন বা। 
অথবা। বিস্তর বিদ্ভা চতুর্থা নোপলভ্যতে 
এখানে একটু কৌতূহলের বন্ত দেখিতেছি--ম্ধ মতে 
-_অর্থদ", ছান্দোগ্যোপনিষৎ শাঙ্করভাষ্য মতে “ধনদায়ী* 
নারদমতে পপুফলেন ধনেন*-_-অর্থাৎ টাকা দিদ্বা বিদ)] 
পাওয়া যায় । বাংলায় বলে--ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া 
শেখা |. কিন্তু ঠিক এই জিনিসই নিন্দিত ব'লে পাই-- 
স্ৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিত, অর্থাৎ যে টাক! নিয়! 
পড়ায় ও যেটাকা দিয়া পড়ে উভয়েই নিন্দিত! 
মন্তু ৩, ১৫৬ ৃ 
এই সমস্যার কতকটা সমাধান আছে মন্থু ২,২৪৫এ- 


৪১৪ 


বিদ্যাগ্রহণের আগে গুরুকে কিছু ('অর্থাদি) দান কবে 
না। পরে গুরুদক্ষিণা দিবে । এই কথাই বৃহদারণ)কোশ- 
নিষৎ ৪. ১, ২,এ আছে-_পস হোবাচ. যাজবন্ধাঃ পিতা 
মেহ্মন্তত নাইনচ্ুশিবা হরেতেতি”। শিষ্যকে ধিদাদান 
দ্বার! কুতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধন গ্রহণ করিবে 
না। আগে দিলেই গুরু ও শিষ্য যথাক্রমে ভূতকাধ্যাপক 
ও ভূতকাধাপিত হুইয়া গেলেন। 
কিন্ত--ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪,২,৩এ যখন রাজা! জানশ্রুতি 

পৌত্রায়ণ উপদেশের জন্ত সধুখা রৈক্কের নিকট গেলেন 
“হট শতানি গবাম্‌ অয়ং নিফ:, অদ্রম্‌ অশ্বতরীরথ:" লইয়! _ 
তাহাতে রৈক্ক ক্ডুদ্ধ হইয়! রাজাকে শুত্র বলিয়া গালি দিয়া 
তাড়াইয়া দিলেন। এখানে শাসঙ্করভাষ্য *শৃত্র” কথাটির 
তিনটি অর্থ দিয়াছেন-_-*১। রাজ! হংসপ্দিগকে বলিতে 
শলিয়াছিলেন যে তাহার অপেক্ষা বৈক শ্রেষ্ঠ। ইহাতে 
ভাহার মনে শোক হইয়াছিল। তাই তিনি *শৃদ্র। ২। 
টাকা দিয়া 1বদ্যা লইতে আনিয়াছেন, শুত্রের মত বুদ্ধি, 
সবই কেনা ষায়। “ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শেখা”। 
৩। রৈককে দিবার জন্ত রাজা যাহা লইয়া আসিয়াছিলেন 
তাহা রৈকের মনের মত হয় নাই। ইহাতে রৈকের রাগ 
হইল, তাই বাজাকে গাপি দিলেন “শুত্র” বলিয়৷ । রাজার 
নজর “ক্ষু্”। 

এই শেষ অর্থটিই ঠিক মনে হয়। কারণ রাজা! প্রত্যা- 
খ্যাত হইয়া ফিরিয়া গিয়া! যখন ছয় শত স্থলে এক সহম্র 
গরু, ও তৎসই নি ও অশ্বতরী রথ ও তদুপরি একটি 
ছহিতা৷ লইয়া হাজির হইলেন, তখন আর রৈক রাগ করি- 
লেন না। এ সমস্ত লইয়া! খুসি হইয়াই উপদেশ দিলেন । 

কি জানি, এই উপাখ্যানে মনে হয়-টাকার বদলে 
বিদ্যাদান দোষের হইত, যদি টাকাটা গুরুর মনের মত না 
হইত। এখানে ত আগে টাকা লইয়া পরে বিদ্যা দিলেন। 
দোষ হুইল বলিয়া দেখি না। ইহা কি পতেজীয়সাৎ ন 
দোষায় বনে: সর্বভূজো। যথা” (ভাগবত ১০, ৩৩, ২৯)? 

এখন--এই “অর্থ” (তাহার সঙ্গে “ধর্শ্* ও “শুরা” 
সম্বন্ধে) এবং কাহাকেও বিদ্যা দিবে না এই নিষেধ 
সম্বন্ধে আছে - মনত ২,১১২তে-_- 

“ধন্মাধো হস্ত ন ক্তাতাং শুশ্রব। বাহপি তথা । 
ভজ বিভা। ন বক্তব্য গুভং বীজখিবোধরে 8” 

মন্থ ২,১১৪তে আছে --অন্ুয়ককে বিদ্যা দিবে না। 
নিরুক্ত ২,৪,১ (-বাসিষ্ঠ ধর্মশাক্্র ২.৮" সায়ণভাব্য, খখেদ, 
উপোদ্ঘাত _ ললিতাপহত্র নাম, ১৫, সৌভাগ্যভাক্কর ভাবা) 
তে আছে---সজস্য়কায়াহনৃজবেহয়তার” দিবে না। 

আরও--শ্রদ্ধাবান্‌ না হইলে দিবে না। শ্রন্থা না হইলে 
“তশ্রাহা" আলে না, গ্রহণের ইচ্ছা বা শক্তি ঠিক হয় না। 


প্রথালী 
"ন পূর্ব গুরবে কিফিদ্‌ উপকুব্বীত ধর্মবিৎ”। অর্থাৎ 


ৃ ১৩৩১ 
- গতরন্ধাধান্‌ লভতে জানং তৎপরঃ সংহতেছ্িরঃ | 

জ্ঞানং লন্। পরাং শান্তিমচিরেপাধিগঞ্ছতি ॥ গীতা! ৫, ৩৯ 

“অজশ্চাপ্জন্ধধানশ্চ সংশয়াকা। বিনগ্ভতি”। গীতা ৪, ৪* 
ললিতাসহত্র নাম ১১, লৌভাগ্যডাস্কর ভাষ্যে “শ্রদ্ধা”কে 
খুব উচ্চ স্থান দেওয়া আছে _-“ততঃ শ্রচ্ধাভাবে পৃচ্ছকায়া- 
হপি ন বক্তব্যং বিমুতাহপৃচ্ছকায়” অর্থাৎ যদি কেহ খুব 
আগ্রহের সহিত কোন প্রশ্ন করে, তাহাকেও বলিবে না, 
য্দি দেখ তাহার শ্রদ্ধ। নাই। 

এখানে আবার পাইতেছি “পৃচ্ছক”, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস! 
করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে। জিজ্ঞাসা না করিলে 
কিছুই বলিবে না। 

মগ ২,১১০এ আছে--“নাহপৃষ্টঃ কণ্তচিদ্‌ ভ্রয়াৎ*। 
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২০,২০তে রাজপুজ খতধবজের অন্যান্ত 
গুণমধ্যে একটি হইতেছে তিনি "অনাপৃষ্টকথ”, কেহ কিছু 
জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলেন না। বৃহৎসংহিতা ২,১এ 
-_ দৈবজ হইবেন *পৃষ্টাভিধায়ী*, অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত হইলে 
তবে কথা বগিবেন। 

কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, সে অবস্থায় “যেচে 
আগ বাড়িয়ে” কথা কহিলে অপমান ডাকিয়া আনা হয়। 
এই কথাই মহাভারত ১৩,৮২,১৪তে আছে "স্বয়ংপ্রাপ্তে 
পরিভবে! ভবতীতি বিনিশ্চয়:” | জিজ্ঞাসিত হইলে তবে 
কথা কহিবার উপযুক্ত সময় হয়। তাই বলে-_ 

“অপ্রাপ্তকালবচনং বৃহম্পতিরপি ক্রবন্‌। 
প্রাপ্োতি বুদ্ধাবজ্ঞানমপমানং চ শান্বতম্‌।” 

ইহা হইতে মোটামুটি বুঝা! যায়, যে প্রণিপাত করিয়! 
(অর্থাৎ সরল নম্র ভাবে ) উপস্থিত হয়, সে “উপসঙ্প”। সে 
ব্যক্তি “পরি প্রশ্ন” করিলে হুয় "পুন্ছক”, সে “সেবা” অর্থাৎ 
“শ্রদ্ধা” দ্বার! বিস্ভা প্রা ও গ্রহণের অধিকারী হয়। তাই 
গ্বীতা ৪, ৩৪এ"তছিত্বি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্গেন 
সেবয়া”। 

শপৃষ্ট না হইলে বলিবে না” এই নিয্মমের একটি 
“অপবাদ” আছে _ অপৃষ্টন্তন্ত তদ্‌ ব্রয়াদ্‌ বস্ত নেচ্ছেৎ পরা- 
ভবম্‌্*। এই কথাটি উদ্ধার করিয়াছেন লপিতাসহন্্রনাম 
১১, লৌভাগ্যভান্কর ভাব্য। আর বলিয়্াছেন_এই 





“অপবাদ” সকলের জন্ত নয়-_“তদপি শ্রদ্ধালুপ্রশ্নাসমর্থশিষ্য- 


পরম্‌”* অর্থাৎ, যে শিষ্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কিন্ত প্রশ্ন করিতে 
অসমর্থ, তাহারই উপকারের জন্য । 

এইফ্ধপ-_পৃচ্ছককেও অবস্থা বিশেষে বলিবে না। মন্ধ 
২, ১১০এ আছে-_যে ব্যক্তি অন্তায়ভাবে অর্থাৎ শিখিবার 
জন্য নহে, প্রত্যৃত বিরুদ্ধবুদ্ধি লইয়া জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে 
বলিবে না। এই কথাই ০89 টন ছুর্গাচাধ্যের 
চীকায়। ৃ 
. এই নিষেধ কেন দেও আছে নিক ৭৬ ডর 


জামিন 
"নাহবৈয়াকরণায়*-_ ব্যাকরণ না জানিলে কথাই বুবিতে 
পারিবে না। “অবাকরণজনত্বদ্ধ:* । 


“নাইস্পসন্নায়"'-_নম্ব সরল প্রার্থী না হলে দিবে না। 

"অনিদংবিদে বা"_“ইদংবিদ্‌* অর্থাৎ আত্মবিৎ না 
হইলে দিবে না। কারণ-_ 

“নিত্যং হৃবিজ্ঞাতুধিজ্ঞানেইনুয়া*-_যাহার “বিজ্ঞান” হয় 
নাই, তাহার অঙুয়া হইবেই যাহার "বিজ্ঞান" হইয়াছে, 
তাহার উপর। অসুয়ক অপাত্র। 

এই পধ্যস্ত হইল "নিষেধপর*। এই বাবে “বিধিপর্ব”। 
অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তিকে বিভা দিবে। রি ২,৩১৯ 
বপিতেছেন__ 
রর “উপস্নায় তু নিক্র'াদ যে! বাহলং বিজঞাতুং উর তগহিনে 

॥ 

বিস্তা দিবে যে *উপসঙ্প*্ যে “মেধাবী”, যে *তপন্বীষ্, 
বা যে “অলং বিজ্ঞাতুংস্টাৎ*, তাহাকে । 

১। “উপসন্স” সম্বন্ধে পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

২। “তপন্বী”__তপন্তার অনাধ্য কিছুই নাই এবং 
তপস্যা না থাকিলে কিছুই হয় না। তপঃ কি ?-_ 

৯ “মনসশ্চেকজিয়াপাং চ হোকাগ্রাং পরমং তপঃ। 
তজ্জায়ঃ সবধষেত্যে। স ধমে 1 পর উচ্যতে ॥* 
মহাভারত ১২.২৫০.৪ 
একাদশ ইক্জ্রিয়ের একান্ত একমুখী ভাবই তপঃ। 
শ্যদ্‌ ছুত্তরং যদ্‌ ছুরাপং যদ্‌ ছূর্গং ষচ্চ হুক্ষরম্‌। 
সর্বং হি তপন। সাধ্যং তপে। হি ছুঞ্তিক্রমম্‌।” 
বনু ১১.২৩৮ (মহাভারত ১৪.৫১.১৭ ) 
পতপন্থী” না হইলে পপ্রত্যক্ষ” অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থদর্শন 
অর্থাৎ ঠিক ঠিক অনুভূতি হয় না। 
“ন হোযু প্রতাঙক্ষম্‌ অনৃযেরতপসে। বা'? ( নিরুত্ত ১৩.১২ ). 

৩। “তপন্বী” হইলেই হইবে না! “মেধাবী” হওয়া 
চাই। ভট্ট উৎপঙগ “বৃহৎসংহিতা” ৬৭.৩৬এ টীকাতে 
বলিয়াছেন _“অতিতানস্তিমেধা* অর্থাৎ যে স্মতি বা 
স্থরণশক্তি অতিবিস্তৃত, তাহাকে মেধা বলে। বিস্তৃত 
স্মরণশক্তি ব্যতীত পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান সম্ভব নয়। মনে 
পড়ে রাক্কিন্‌ তাহার এক শিক্ষক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
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এখানে কিন্তু ছুর্গাচার্ধ্য অন্ত একটি অর্থ দিয়াছেন-__ 
*মেধাবী* অর্থাৎ “অন্তজন্মাস্তরাস্ভাবিতয়া প্রজয়া 
ফুক্তঃ”। যাহার পূর্বজন্মাঞিত এই সম্পদ (মেধা) 
নাই, তাহার হাজার চেষ্টাভেও কিছু হয় না। 
“মেধাবী” হুইয়! যদি তপশ্বী হয়, তাহা হইলেই তাহার 
প্প্রত্যক্ষ” ছয়। 

৪। ইহা ছাড়া, হদি গুরু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে 
পারেন থে, কোনও প্রার্থী “অলং বিজ্ঞাতৃম্* অর্থাৎ, (র্গা- 
চাধ্যমতে ) “যো! বাহন্যঃ কশ্চিদ অলং পর্ধযাপটো' বিজ্ঞাতুম্‌ 


প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপন্ধতি 


৪১৫ 


এতচ্ছাস্থং ভবেদ্‌ দৃঢ়গ্রান্থা স্থিতববুদ্ধিঃ*-এরধপ বদি বোধ 
হয়, তাহা হইলে তাঞ্াকেও বিদাাদান কৰিতে পারেন। 
এই কথাই আছে নিরুক্ত ২,৪,৪ ( বশিষ বর্শা 
২৯ )এ-- 
“যষেব বিদ্যা; শুচিষ প্র মত্বং মেধাবিনং ত্রক্ষচর্যোপপরম্‌ । 
হত্তে ন দ্রুহেৎ কতমচ্চনাহততন্মৈ মা ক্রয়াঃ নিষিপায় ব্রগ্ষন্‌।% 
বিদ্যা বপিতেছেন--সেই রকম লোককে আমায় দিবে, 
যাহাকে বেশ বুঝিবে শুচি, অপ্রমত্ত, মেধাবী, বরদ্ধচধ্যোপপন্ন, 
যেত্রোহ করিবে না কখনও, কারণ সে লোক আমাকে 
পাইলে প্নিধিপ", হইবে। অর্থাৎ আমি (বিদ্যা) ষে 
শনিধি”্) তাহার “পালক” (০99৮০8%0, ) হইবে । তাহার 
দায়িত্ব অনেক। 
বিদ্বানের এই দায়িত্বের কথা! আছে- শতপথ ব্রাহ্মণ 
১৯৭১৩, াখাধীণাং নিধিগোপ ইতি হৃনৃচানমাহঃ”। 
অর্থাৎ যিনি “অনৃচান” হইয়াছেন, সাঙ্গ সরহস্ত বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তিনি খধিদের নিথি প্রাপ্ত হইয়া সেই নিধির 
“গোপ” অর্থাৎ রক্ষক (০08001%0 ) হইয়াছেন। তিনি 
90886090181) 01 619 7101)98 ০1 61)9 73881)18, যে“সে লোক 
নহেন, তীগ্চার দাত্রিত্ব সোজা নয়। ইহার কারণ “খবি* 
সর্বোচ্চতস্তরের মন্ুষ্য--যিনি ৭সাক্ষাৎকতধর্শণ” ( নিরুক্ত 
১,২৯২ ), ধাহার সঙ্গে ধর্ষের অপরোক্ষ অর্থাৎ সোজান্থজি 
সাক্ষাৎ হইয়াছে । কাহারও মারফতে, বা বইপত্ধের মধ্য 
দিয়া, বা শোন] বলা কথার মধ্য দিয়া নয়। ধাহাদের 
খুব পড়াশুন। প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞান, তাচারা “খাধি* নকেন, 
“শ্রুতধি” | (নিরুক্ত ১২০২৯, দুর্গাচাধ্যটাক। )। “শ্রুতি” 
যে “ধাধির”্র বহু নিয়ে বল। বাহুল্য । 
এই “অপরোক্ষ” বা! “প্রত্যক্ষ” বা! “সাক্ষাৎ” জ্ঞান ও 
পরোক্ষ জ্ঞান - এই দুইয়ের প্রভেদ সন্বদ্ধে বলা আছে, 
মহাভারত ১২-২৬৮,১৭তে-_খতে ত্বাগমশাস্বেভ্যো৷ ব্রুহি 
তদ যদি পশ্যসি”, অর্থাৎ “আগম” (বনুস্থলে “আগড়ম্‌ 
বাগড়ম্ত) শুনিতে চাহি না, কি দেখিতেছ, জর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ কি জান, তাহাই বল। 
একট কথাই আবার আছে মহা ভারত ১২-২৬৯,৪২-৩এ 
“প্রত্যক্ষবিহ পশ্চন্তে। তবস্তং সংগে স্থিতাঃ | 
কিমত্র প্রতাক্ষতমং ভবন্তে। হন্পাসতে ॥ 
অন্তত্র তর্বশান্ত্েতো আগনীর্ধং বখাগ্পমষ্‌ % 
এই “প্রত্যক্ষ” ও “শোন। কথাস্র প্রভেদ এবং পপ্রত্যক্ষ*- 
কে অবিসম্বাদী ভাবে উচ্চ স্থান দেওয়ার কথ! আবার পাই, 
শতপথ ব্রাহ্মণ ১,৩,১,২৭এ--পসোৎবেক্ষতে সত্যং বৈ চক্ষু 
সত্যং হি বৈ চক্ষম্তম্মাদ্‌ যদদিদানীং ছো বিবদমানাবেয়াভাম্‌ 
অহমদর্শমূ অহমশ্রোযমিতি য এব ক্রয়াদু অহমদর্শমিতি 
তম্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তৎ সতোনৈবৈতৎ্ সমধ'য়তি” । (এখানে 
বোধ হয় “চস্কু:* অর্থে লক্ষণান্ধারা একাদশ ইসি) ] 
প্রতাক্ষ-এর এত দাম । 


এই সম্পর্কে ভাগবত ১১, ৭, ২* মনে পড়ে-_ 
“আল্মনে গুরুয়ান্মৈব পুরুষ্ন্ত বিশেষতঃ 1 " 
হত প্রতাক্ষানুমানাভ্যাম্‌ শ্রেয়সাবন্থবিশগতে 1” 

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি “পুরুষ”, অর্থাৎ "আমি পুরুষ” এই 
অভিমান রাখে, তাহার গুক্' সে নিজে । কেবলমাত্র 
প্রত্যক্ষ ও তজ্দনিত অন্গমানের দ্বারা সে তাহার শ্রেয়্ঃ লাভ 
ফরে। আধ বাকা, শোনা কথার স্থানই নাই। 





গাবাঙী . 


যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায় ? এ “বিধি”, এ “নিষেধ” মনে 
রাখিয়া! উপযুক্ত অর্থাকে দিবে। তাহা! নাহইলে বিদ্যা! 
প্ৰীর্ধ্যবতী” থাকিবেন না। অন্গপযুক্ত লোককে বিদ্যা 
দিলে তাহার গ্রহণ ধারণ শক্তির বৈকলা জন্ত বিদ্যার কদর্থ 
ও অপব্যবহার হইবে এবং ভজ্জর্ সংসারের প্রভূত ক্ষতি 
হইবে। দাতা ঘোরতর অপরাধী হইবেন। 

এই পধ্যস্ত বিদ্যাঙ্দানের কথা । সময়াস্তরে বিদ্যা 


এমন যে কঠোর প্রতাক্ষলন্ধ জিনিপ, বিদ্যা, ইহাঁকি গ্রহণ পদ্ধতির কথ! বলিবার ইচ্ছা রহিল। 
মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
| ৬ -_এরই মধ্যে রান্নার উদ্াগ করেছ ? ভাবছিলাম এই অবেলায় 
সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর বিদেশ হইতে যত বার যোগমায়। বাড়ি আর কিছু খাব ন!। 
আসিয়াছেন--তত বারই এই বাড়ি অপরূপ শোভায় তাহার মন তাই কি হয়! কত দূর থেকে না খেয়ে তেতেপুড়ে 
হয়ণ করিফাছে। পৃণিমার স্ফীত সমুদ্রের মত সর্ব ইন্দ্রিয় আবেগে আসছেন। রঃ 


উচ্ছ,সিত হইয়! উঠিয়াছে । চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অসীম 
আনন্দ ও তৃপ্তির তরঙ্গে তিনি দোল! খাইপ্লাছেন । বিদেশের কত 
প্রাসাদ, মন্বর হম্ধ্য-- প্রশস্ত লনের বুকে যমুনার 'তীরে ফুলবাগানের 
মধ্যে রাজা-মহারাজার প্রমোদভবন দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্তি ও মনের 
বিশ্ময় বাড়িয়াছে__তবু নিজের ঘরখানির মত একাস্ত মমতায় 
আপন বলিয়া! মানিতে পারেন নাই । চক্ষুর বিশ্বয়কে বৃদ্ধি করে যে 
বন্ধ তাহা দেখিয়। গৌরবে স্ফীত হওযু। চলে-_তাহাকে ভালবাসিয়া 
অসমতল মেঝের ধুলায় আচল বিছাইয়! শয়ন কর! বুঝি চলে না । 
মর্শর হন্দ্যে ফুলের মাল। দোলাইয়া পূজ! দিয়। মন পরিতৃপ্ত হয়, 
সে পরিতৃত্তি সম্মার্জনী প্রহারে জগ্জালভ্ত প হইতে গৃহকে মুক্তি 
দিবার কালে পরিতৃপ্তির মত প্রগাঢ় নহে। পরের বলিয়। শ্রন্ধা 
ও সম্্রমের ভারে যেখানে মাথা! নামাইর। কর্তব্য শেষ কর! চলে, 
নিজের বলিয়। সেইখানেই উৎফুল্প পদতাড়নায় জিনিসপত্র ছড়াইয়! 
দিষ্াও কোমল বৃত্তিগুলিকে শাসন করিবার কথ! মনেই জাগে ন!। 
আম গাছ ও কাঠাল গাছ মিলিয়। উপরের নৌন্্র ঠেকাইয়া। ছায়।- 
স্থশীতল চন্ত্রাতপ রচন। করিয়াছে । মাথার উপর আকাশ 
যেমন তন নীল, চারিপাশের লতাগুল্মের শ্রী তেমনই নিবিড় সবুজে 
শোভাময়। ভালবাসার সাথী পাইলে প্রকৃতিও যে প্রাণের কপাট 
খুলিয় সাদর অত্যর্থন৷ জানাব-_সে কথ। প্রবাস হইতে ফিরিয়া 
প্রতিবারই যোগমায়া অনুভব করিয়া! থাকেন। 

এই পরিপূর্ণ শাস্তির মাঝে সব জিনিসই ভাল লাগে ! সকলের 
মঙ্গেই হাসিয়! কথ! বলিতে সাধ যায়। 
:  প্রতিবেশিনীরা একে একে দেখা করিতে আসিলেন । তাহাদের 
রে কুশল-প্রশ্নের আদান-প্রদানে. বেলা প্রার অপরাহ্ণ হ্ইয়। 

পু র 

লক্ভা আসিয়া! বলিল, যা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ফেচে 

নিন। জানি র্বায়ার উদ্যোগ করে রেখেছি-। [ও 


ভারি মিষ্ট গুনাইল লতার এই অন্থহোগপূর্ণ কখা ! সে কথা 
যেন লত। বলিতেছে না_রেব! বলিতেছে, মাসীমা, কিছু জল- 
খাবার যদি করে দিই-_ 

যোগমায়া হাসিয়। বলিলেন, তা ছাড়বে না যখন তুমিই না 
হয় চড়িয়ে দাও। নেরেধুযে উঠতে আমার দেরি হবে ত। 

লতার মুখ আনন্দে উজ্বল হইয়া উঠিল, খুশিভরা কণ্ঠে সে 
কহিল, তবে ডালট! আগে চাপিয়ে দিই গে 

--ন! নাঃ এই অবেলায় পঞ্চ ব্যন্ননে আর কাজ নেই, শুধু 
ভাতে ভাত... আর শোন বউম, গঙ্গাজল আছে ত ঘরে ? 

--হ, আপনি আসবেন বলে কাল আমি ছ'্ঘড়। আনিয়ে 
রেখেছি । 

আহার শেষ হইলে লতা! বলিল, যা ভাবনায় আমার দিন 
কাটত ! আপনি এলেন--আমি নিশ্চিন্ত । 

যোগমায়া বলিলেন, তোমার খুবই কষ্ট গেছে ম! ৷ 

--না, কষ্ট আর কি। তবে ভয়ভয় করত বড়। এইবার 
আপনার ঘর-সংসার বুঝে পেড়ে নিয়ে আমায় ছুটি দিন। 

--ছুটি! সংসার থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় বাবে? এ সংসার 
কি তোমার নয়? 

কক্ষে করুন, এত বড় দায়িত্ব নিয়ে চলবার সাধ্যি আমার 
নেই। 

-_কিন্তু এই দারিত্ব ত একদিন তোমায় নিতেই হবে। 

--ন! মা, ও কথ! বলবেন না । ূ 

--পাগল মেয়ে, আমি না বললে শমন রাজ! কি আমায় 
ছেড়ে দেবেন ! চুলের ক'টি ধরে টেনে নিয়ে যাবেন না । 

না যা, ও কথ! বলবেন ন!। 

লতার পাগ মুখের পানে চাহিরা মতা যোগমারা পরিপূর্ণ 
ছইয়। উঠিলেদ । সঙ্গেহে বধুকে কোলের. কাছে. টানিয়! 'আনিহ! 


পাপ লী এ পপ 


বলিলেন, এমনি হায়ার ডোরে বাধছ মা । চিরদিনই কি বদ্ধজীব 
হয়ে থাকব? 

থাকলেনই বা। আমাদের ছেড়ে মুক্তি নিয়ে আপনি কি 
করবেন মা। 

--সে ভাগ্যি আমার হ'ল কই বউমা! নইলে তার শ্চরণ 
ছেড়ে সংসারমার়ায় বন্ধ হতে এলাম কেন ! বলিয়া গুণ, গুণ 
করিয়া গাহিতে লাগিলেন £ 

মিছে মায়! বন্ধ হয়ে সংসারেতে আইস ॥ 
কলরূপে পুত্রকন্তা ডাল ভাঙ্গি পড়ে । 
কালরপে সংসারেতে পক্ষ বাস করে ॥ 

রাত্িতে যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া! বিনিদ্র রহিলেন। এই 
বাড়ির একটা ভাষা আছে। গভীর রাত্রিতে সকলে ধখন ঘুমাইয়! 
পড়ে-_সেকালের সলজ্জ ভীরু বধূটির মত মৃদ অস্ফুট কণ্ঠে বাড়ি 
তখন কথা কহিতে থাকে । যার গুনিবার কান আছে--- 
সেই বুঝিতে পারে অস্ফুট কণ্ঠের সেই ভাষা । ধ্বনিতে সে ভাষ। 
অর্থময় হইয়! উঠে না; অতীত ঘটনার স্মৃতির মধ্য দিয়া প্রথমে 
সে অস্ফুট বাক্‌--_পরে সন্কেতে ভবিতব্যকে যেন প্রকাশ করে। 
হয়ত'টুপ, করিয়া গাছের পাতা খদিয়া। পড়ে, ঝপ, করিয়া কোন 
রাব্রিচর পাখী গাছের ভালে আসিয়। বসে, সর্‌ সর্‌ করিয়া! সনী- 
হ্ছপের! উঠানে চলাফের! করে, শিবমন্দিরের চূড়ায় বসিয়া লশ্মী- 
পেচা ট্যা-যা করিয়া ডাকে, গ্রামের কোন দূর প্রান্তে কুকুর ভেউ- 
ভেউ করিয়া উঠে। নিত্যই এসব ঘটে, কিন্তু এ সবের অর্থ 
দৈবাৎ কোন বিনিজ্ঞ রজনীতে চিন্তাভারপ্রস্ত মস্তিষ্কের আগল 
ঠেলিয়! জ্ঞানের রাজ্যে বড় গোলযোগ বাধায়। দিনের বন্ু-ক্খ- 
নিপীড়িত মস্ভিফে লুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তকে ঠাই দেওয়া মুশকিল-_- 
রাত্রি পরম সথীর মত আসিয়! এই সমস্ত শব্দ ও ইঙ্গিতকে 
পরিস্ছুট করিয়া ন্ুপরামর্শ দিয়া থাকে। . 

সকালে উঠিয়া বিমলকে ডাকিলেন, খোকা, একবার পাজিখান। 
দেখত-_কবে যাত্রার শুভদিন আছে। 

-কেন মা, আবার কোথায় যাবে? 

"ভয় নেই, তুই আন ন! বাপু পাজিখান1। 

পাজির পাত! উপ্টাইয়! বিমল বলিল, কাল পরণু ছুটে। দিনই 

.ভাল। বাত্র। উত্তম-_-মহেম্্র যোগ । 

তোর ছুটি আর ক'দিন আছে? 

--ত| তিন চার দিন। কলকাতায় সেইজন্তই ত নামলাম-_ 
আরও ক'দিন ছুটি বাড়িয়ে নিলাম কি ন1। 

স্পবেশ, পরশু তাহলে বউমাকে নিয়ে যাত্রা করবে। 

বিশ্থিত কণ্ঠে বিমল কহিল, পরগু ? 

সা, ভেবে দেখলাম-_-এই ভিটেয় বিশ্ব হয়েছে অনেক। 


গৌরীর বেলায় কি কাগুটাই না হ'ল । শাস্তি-ন্বস্ত্যরন ন! করে 
এখানে সাহস করতে পাগি না। 
স্শান্তি-ন্বস্ভায়ন করতে আর ক'দিন লাগে । 


-ষত দিনই লাগুক-_প্রথম সন্তান বাপেন্ধ বাড়িতে হওয়াই 
নিষ্ম। তাদেরও একটা সাধজাহ্মাদ আছে ত। একটু খামিরা 
বলিলেন, স্ক1! বেঝ়াইর! কলকাতায় আছেন 1 
». স্পহাতবালিগত বাড়ি করেছেন যে 


দায়াজাল ৪8১৭ 
ভালই এয়েছে। জোড়া মাসে ত ৰউমাকে বাড়ি থেকে 


পাঠাব ন1--পরণুই তুমি ব্যবস্থা কর। 

এ বিষয়ে লতার আপত্তি বেশি হইবার কথা নহে, তবু সে 
বার কয়েক আপত্তি কিল । আপত্তি কানে ন! তুলিয়। যোগমায়! 
ইহাদের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিযা! তূলিলেন। 

বিমল মনঃকুণ্ধ হইল, কিন্তু অভিযোগ সে একবার মান্্রই ৷ 
উত্থাপন করিয়াছিল। যাত্রার আয়োজনে তাহার উৎসাহ 
অনিচ্ছা কোনটাই তেমন প্রকট হইয়! উঠিল ন!। 

একবার শুধু বলিল, মা, এক! থাকতে তোমার ভয় ন! 
করুক-_জামাদের ভাবন। যথেষ্ট হবে। 

যোগমায়া শুধু হাসিলেন। 

বিমল বলিল, একটা কুকুর পুষে রেখো।--তবু রান্রিতে বাড়ি 
পাহারা দেবে । না- কুকুরে খেম্সা| করবে ? 

যোগমায়। বলিলেন, তোর! কেবল আমার ঘেক়াটাই দেখলি 
খোকা--নয় ? 

বিমলকে মাথ। নীচু করিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা৷ দিস 
একট। বিলিতি কুকুর পাঠিয়ে-_ঝাঁড়িও আগলাবে--তোর মাকেও 
দেখবে । " 

যথাসময়ে চোখের জল ফেলিয! পুঞ্জবধূ রওন! হইয়৷ গেল। 
যোগমায়। জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়। হাসিবার মত মুখ- 
ভাব করিলেন-_কিন্তু কামনার চেয়ে করুণ সেই মুখভাবের প্রতি 
বিমল চাহিতে পারে নাই-_নতমুখে পা ছুইয়! প্রণাম সানিয়া! 
নতমুখেই নিঃশব্দে বাড়ির বাহির হইল। 

নিস্তারিণী বলিলেন, আজ কি রাক্সা-বান্স। কিছু হবে না, দিদি ? 

ধর! গলায় যোগমায়! উত্তর দিলেন, না । 

--ও কি, এখনই শুয়ে পড়লে ষে। 

কাল র্লাত্তিরে ঘুমুই নিভাল করে-__হুয়োরট। ভেজিয়ে 
দিযে যা নিস্তার । 


সম্তপণে ছুয়ার ভেজাইয় দিয়া নিস্তারিণী বাহির হইয়। গেল। 
সেই রাত্রি ঘুমাইবার রাত্রি নহে, তবু শেষ স্বাত্রির দিকে 
যোগমায়! স্বপ্ন দেখিলেন। আশ্চরধ্য স্বপ্র! যোগমায়ার জীবন 
হইতে বনু বৎসর যেন মৃছিয়! গিয়াছে । পুরাতন--প্রায়-বিস্বৃত 
দিনগুলির মধ্যে আবার যেন তিনি কিরিম্না আসিয়াছেন। এই 
শহরতুল্য গ্রামের পথঘাট, বিপণি, ' বাজার, আচার-নিয়ম 


.ইত্যার্দিতে বালিকা কালের পরিবেশটি পরিস্ফুট হইয়া! উঠিতেছে। 


ঘোড়ার গাড়ি পথে চলিতেছে না; ছইঘেরা৷ গকুর গাড়ি বা 
পান্থীতে করিয়। অন্তঃপুরিকারা দেশ-দেশাস্তরে বাতায়াত 
করিতেছেন। তক্তানামায় কনিয়| রাজবেশ পরিয়। গ্যাসের বাতি 
জালাইয়। ও ইংরেজি বাজন। বাজাইয়! বিবাহে শোভাবাত্র! আর 
প্রাম কীপাইয়৷ ছেলে-বুড়া-স্ত্র-পুরুষকে পথের ধারে টানি! 
আনিতেছে না। নিঃশব্দ পান্ধীর সঙ্গে দেশী য়োশনচৌকির 
ধ্বনির সঙ্গে কেরোসিন-সিক্ত ঘু'টের মশাল জালিয়া কাগনের 
ফুলের ঝাড় ও আশাসোটা৷ পুয়োভাগে রাখিয়। কাচ। দ্বাস্কার 
উপর দিয়। এই কল্যাণ-অনথষ্ঠানটি প্রাখ লাভ.করিতেছে। জাগি 


' উঠিতেছে-্বন আস্শ্যাওক। বোপ ঠেলিয। উত্ধমুখী কাঠঠাথা! 


৪১৬৮ 


১৬৪১. 





গাছের উবৎ হলুদ ফুলের স্তবক, শুধংনি-কলমি ভয় ডোবার ধারে 
সেই বৈচিবন, বেল গাছে ঝাপাইয়া-পড়! মধুমালতীর লতায় সাদা 
ফুলের গুচ্ছ, শিখিলবৃস্ত কামিনী ফুল্লের পাপড়ী-আকীর্ণ অঙ্গন, 
ফাকড়। কূলগাছের ভাল নাড়। দিয়! টোপা! কুল পাড়ার ধুম, নিস্তব্ধ 
ঠত্রহপুরে ছায়াময় বটের স্থরিতে দোল খাওয়া! ও কাচ! আম 
সংগ্রচ্থের চেষ্টায় আম বাগানে অচলে জুন বাধিয়। ঘুরিয়া বেড়ানো! | 

তারপর বিবাহ । অদ্পষ্ট সে কাল, একালের পুতুলের 
বিবান্থের মতই কৌতুকপ্রদ । তবু সে কালের জনেক স্মৃতি-_ 
জনেক কাহিনী একেবারে অস্পষ্ট হইয়! যায় নাই। খুড়িমার 
প্রাঙ্গণে সেই বাঁকড়া৷ লেবু গাছটাও ধেন ফিরিয়া আসিল। 
যোগমায়ার বিবাহিত জীবনে অভিশাপের মত সেই ঘটনাগুলি 
একদা ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। অস্পষ্ট ছায়ার মত সঙ্গিনীর! 
ফিরিয়া আসিতেছে-_-তবু তাহাদের ঠিকমত চেন! যায না। 
আটচালাবুক্ক ঘরখানি উচু দাওয়া সমেত দেখা! দিয়াছে । সেই 
তক্তাপোব, জোড়! কুলুঙ্গির মাথায় দেবদেবীর পট, কড়ির ঝাপি, 
কড়ি-বাধানে! আলনা, জলচৌকিতে ঝকৃঝকে বাসন, বেড়ির 
তেলের প্রদীপে নিবু-নিবু শিখা-_শুধু লবঙ্গলত! কোথাও নাই-_ 
রামজ্ীবনও নাই ! এদিকে শ্বুরবাড়ির উঁচু প্রাচীর ওদিকের 
কান্েতদের পড়ো ভিটার সঙ্গে মিশিয়। গিয়াছে, অধুনা 
সুসংস্কত সিংদর্জার সেকালের পতনোন্ুখ চেহারাটাও আবার 
ভীতি উদ্রেক করিতেছে । উঠানে আম-কাঠালের ঝোপ, খোয়া- 
ওঠা! সন্কীর্ণ রোয়াকে কম্বলের ফুটা আদসনখানি পাতা; লেই 
আসনে বসির! শাশুড়ী মাল। জপ করিতেছেন না। ও ঘরের 
চরকার ঘ্যানর-ত্যানর আওয়াজ উঠিতেছে--পিসিম! কোথাও 
নাই , ঘরের মধ্যেও কেহ নাই, অথচ পুম্পসার স্থরভিতে ঘর 
আমোদিত। রামচন্দ্র বুঝি নিকটে কোথাও দাড়াইয়৷ আছেন। 
কিন্তু কই? শ্রান্ত যোগমায়ার দেহে অসীম ক্লান্তি; চোখের তারায় 
সে শ্রান্তি পরিস্ফুট । একটু আশ্রয়-_সামান্ত ক্ষণের জন্ত বিশ্রাম-_ 
অতীতের পক্ষপুটে ফিরিয়া! গিয়া মা বা শাশুড়ী অথব! স্বামীর 
উপর সমস্ত কণ্ধ ও কর্তব্যভার ছাড়ি! দিয়! ছু'দণ্ডের জ্ত নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া তৃত্তিলাভ করা-_মনের এন্ট ব্যাকুল বাসন! কে মিটাইবে ? 
অতীত ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে বর্তমানের দিকে--জালো! 
তীব্রতর হইতেছে । মাথার উপর দাযিত্বগুলি অক্বোরাত্রব্যাপী 
অবিচ্ছিন্ন বন্তপুঙ্ে স্পীভূত হইয়া পীড়া দিতেছে । কাহার হাতে 
এ ভার সমর্পণ করিয়। যোগমায়। নিশ্চিন্ত হইবেন ? এ গুরুভার-__ 
দম যে আটকাইয়া আসে। বুকথানি কি এই চাপে ফাটিয়! 
যাইবে? মাগো।। 


সুন্দর প্রভাত। প্রভাত-স্ছর্যের প্রিগ্ধ কিরণ ছ্বিভলের 
দিকের জানাল দিয়া সবেছাত্র মেঝের উপর শায়িত যোগহায়ার 
শিথিল প1 ছ'খানি ছু ইয়াছে। 'গোবিন্ম'-_+গোবিদ্ধ” বলিয়। তিনি 
উঠিয়। বসিলেন। রাত্রির স্বপ্ন মনকে সামান্তক্ষণ মাত্র আলোড়িত 
করিল। প্রভাতের কোমল বৌন্রম্পর্শে দেহে শক্তিয় জোয়ার 
নামিল। লঘুপক্ষ মেলিয়৷ নানাদিকের নানাচিস্তাবাহছিত নিশ্চল 
কর্তব্যগুলি প্রভাত-আকাশে সাতার দিয়! কিরিতে লাগিল। কি 
হুদার প্রভাত! সেই নবরৌত্রন্নাত হইয়। অপরূপ সৌন্দধ্যে 
বাড়িটাও ঝলমল করিতেছে | জীবন নূতন কণ্ধ-রসায়নে আবার 
শক্তি সংগ্রহ করিয়া! অর্থযুক্ত হইয়! উঠিল বুঝি। 

পিতলের ঘড়! কাকে করিয়! নিস্তারিণী আসিয়। ডাকিলেন, 
কইগে! দিদি, কোথায়? আজ তো আর রাল্লাবান্নার হাঙ্গাম! 
বিশেষ নেই, চল গঙ্গায় একট! ডুব দিয়ে আমি। | 

একহাত কাদা মাথিরা! যোগমায়া রান্নাঘর হইতে হাসিমুখে 
বাহির হইয়। আসিলেন। 

নিস্তারণী তাহার মৃত্তি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ওমা, সকাল 
বেলায় কালিকাদাঝুল মেখে এ কি চেহার! করেছ! কালই ন! 
হয় হচ্ছ ওসব । 

--তা! কি হয়? জিনিসপত্তর অঙগ্গোছালো।-_ঘরের অবতত আমি 
দেখতে পারি নে ভাই। গায়ে ষেন কাটার ছড়ি মারতে থাকে । 

--ত। শীগ.গির সেরে সুরে নাও--আমি না হয় একটু বনি। 

নারে, সারতে আমার অনেক বেল! হবে। শুধু কি 
রাক্নাঘর ? গোয়াল আছে, শোবার ঘর আছে, কুয়োতল! আছে, 
উঠোন আছে, নল পরিষ্কার 'মাছে। চারটি খাবার ফুরসৎ 
হলে হয়। 

--ওম। আমার কি হবে! সারাদিন ধরে এই দাসীবিতি 
করবে ! না হয় কালই হু'ত। 

যোগমায় শুধু হাসিয়! ঘাড় নাড়িলেন। 

নিস্ভারিণী বলিলেন, আজ যে মস্ত বড় যোগ। 

-তবে একটু গঙ্গাজল আমার মাথার দিয়ে যাস, ভাই। 
তুই য! ভাই, রোদ চড়লে কষ্ট হবে বড্ড । বলিয়া হাসি মুখখানি 
ফিরাইয়! রাক্লাঘরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন । 

ঘরের মধ্যে যে. প্রিয় সব-ভূলানো সঙ্গ লইয়া অপেক্ষা করে-- 
তাহাকে কোন নারী কোন যুগেই হয়তো! অস্বীকার করিতে 
পারেন নাই, যোগমায়াও পারিলেন না!। 


সমাপ্ত 


সাংবাদিক রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় 
্রফুল্নকুমার সরকার 


স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে আপনার! আমাকে 
কিছু লিখিতে অন্গরোধ করিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে 
ঘপিরান্ধ এত,কখা আছে যে একটি ক্ষুজ্র প্রবন্ধে তাহা 


বলা সম্ভবপর নহে । সাংবাদিক হিসাবে তাহার যে পরিচয় 
পাইয়াছি, তৎসম্বদ্ধেই এই প্রবন্ধে কিছু বলিব । 
গত অর্ধশতাবীরও অধিক কাল ধরিয়া তিনি দেশ ও. 


জাব্ছি 


জাতির সেবা করিয্বা গিয়াছেন। গত 
শতাবীতে বাংলাদেশে যে-সব মনম্বী দেশপ্রেমিক 
ব্যক্তি জন্সগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশকে সমগ্র ভারতের 
পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের অন্যতম । 
শিক্ষা সমানজ-সংক্কার, জাতীয় আন্দোলন নান দিক দিয়াই 
তাহার দান অসামান্ত। কিন্তু আমার বিবেচনায়, 
সাংবাদিক হিসাবে দেশের যে-সেবা তিনি করিয়াছেন, 
তাহাই তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য বলিয়া! গণ্য হইবে। 
বাংলাদেশে আরও অনেক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনন্ত- 
কম্া হইয়া সংবাদপত্রের সেবা করেন নাই, রাজনৈতিক 
নেতা বা সাহিত্যিক রূপেও তাহার! বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
রামানন্দ বাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সংবাদপত-সেবাকেই 
তিনি জীবনের প্রধান বা মুখ্য ব্রতব্ধূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তরুণ বয়স শ্ছইতেই সংবাদপত্রসেবার 
প্রতি তাহার স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল। অল্প বয়সেই 
“দাসী” নামক একখানি মাসিকপত্র তিনি সম্পাদনা 
ও পরিচালনা করিয়াছিলেন । তীহার সম্পাদিত মাপিক 
পত্রিকা “প্রদীপ”ও কয়েক বৎসর বেশ ভাল ভাবেই 
চলিয়াছিল। আমাদের ছাত্রাবস্থায় এ মাসিকপত্রখানি 
পড়িয়া আমর! যথেষ্ট শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিহাম। 
কিন্ত তাহার প্রধান কীত্তিস্তস্ভ “প্রবাসী” ও “মডাণ 
রিভিউ”-_বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের নিকট এই 
ছুইখানি মালিকপত্র তাহার বিশেষ দান বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। এলাহাবাদ কাযস্থ পাঠশালায় অধ্যক্ষতা কালে 
তিনি প্রবাসী এবং এই পদ ত্যাগ করিয়া “মডার্ণ 
রিভিউ' মাসিকপত্র বাহির করেন। 

দৈনিক সংবাদপত্রের তুলনায় মাপিকপত্রের যে 
নানারূপ অন্থৃবিধা আছে, তাহা! সকলেই জানেন । দৈনিক 
সংবাদপত্রের মধ্য দিয় সম্পাদক দেশ-বিদেশের ঘটনা- 
প্রবাহ্থের সঙ্গে সর্বদা যোগ রাখিতে পারেন, রাজনৈতিক 
ও সামান্িক আন্দোলনের মধ্যস্থলে প্রবেশ করা তাহার 
পক্ষে সহজ হয়। প্রতিদিন সম্পাদকীয় মস্তবোর ছার! 
গেশের জনমত গঠন করিবারও তিনি যথেষ্ট স্থযোগ পান $ 
কিন্ত মাসিকপআ মাদে একবার মাত্র বাহির হয়, 
সাধারণতঃ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েই তাহাতে 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। স্থতরাং মাপিকপত্রের মধ্য 
দিয়া সম্পাদকের পক্ষে দেশের নানাবিধ আন্দোলন বা 
ভাব-প্রবাহের সঙ্গে যোগরক্ষা কর! কঠিন, দেশ ও সমাজের 
চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করাও তীহার পক্ষে সহজ 
হয় না। রামানন্দবাবুর অলাধারণ ক্কতিত্ব এই যে, এ 
সমস্ত প্রবল বাধা ও 'অন্থবিধা সন্বেও ইংবেছী ও বাংলা 
ছইখানি মালিকপত্রের মধ্য দিয়াই তিনি দেশের জনমত 





পাপী পা সপন পাপা ৯৫ ৯ 


গঠনে সহান্কতা করিতে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
চিন্তাধান্ার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিলেন। এক বদ্ধিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” ব্যতীত এদেশে 
আব কোন মাসিকপত্রের এক্সপ সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। প্প্রবাসীশ্র সম্পাদকীয় বিবিধ 
প্রসঙ্ধ এবং “মডার্ণ রিভিউ”-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যের 
(০১৪৪) ভিতর দিয়া রামানন্দবাবুর বিঙ্লেষণ শক্তি, 
নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি, নিভীক তেজস্থিতা পাঠকদের মনের 
উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিত সন্দেহ নাই। এই 
কারণেই “প্রবাসী” ও “মডার্ণ রিতডিউ” খুলিয়া পাঠকের! 
সম্পাদকীয় মস্তব্য সর্বাগ্রে পড়িত। কেবল সম্পাদকীয় 
মন্তব্য নয়, এই ছইখানি পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচন ও বিষয়- 
বৈচিত্রের মধ্য দিয়াও রামানন্দবাবু স্বীয্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
দিতেন শ 

সাংবাদিক হিলাবে তাহার এই অদাধারণ কুতিত্বের 
মূলে কোন্‌ শক্তি নিহিত ছিল? সে-কথার উত্তরে প্রথমেই 
উল্লেখ করিতে হয়, তাহার সত্যনিষ্ঠা ও তথ্য সংগ্রহের 
নিপুণতা । কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলে তিনি 
মাত্র ভাবাবেগ হারা চালিত হুইতেন না, নিপুণ সাংবা- 
দিকের মত সমস্ত তথ্য সঠিক ভাবে সংগ্রহ করিতেন 
এবং তাহারই উপর তাহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। 
এইজন্তই তাহার সিদ্ধান্ত এমন গুরুত্বপূর্ণ হইভ এবং 
প্রতিপক্ষের পক্ষে তাহার প্রতিবাদ করা ছুঃসাধ্য 
হইত। 

দ্বিতীয়তঃ, তেক্সস্থিতা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা ছিল 
তাহার সহজাত। ' অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে ব] অন্তায় 
ও অবিচারের উপর আঘাত করিতে তিনি কখনই পশ্চাৎ- 
পদ হইতেন না। কিন্তু তাহার মন্তব্যে কখনও অসংবম 
থাকিত না, বিদ্বেষের গদ্ধও থাকিত না; সেইজন্ বিপক্ষ- 
পক্ষও উহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত। 

তৃতীয়ত, গভীব স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-গ্রীতিই ছিল 
তাহার সকল কর্মের মূল উৎ্স। তরুণ বয়সেই তিনি 
দেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংবাদপত্র 
সেবার মধ্য দিয়া আজীবন সেই ব্রতই পালন করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার সমসামগিক ও সহকন্দ্রীদের মধ্যে 
অনেকেই জীবনের নানাক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনি কোন. দিন বশ মান ও খ্যাতির কাঙাল 
ছিলেন না, নীরবে অন্তরালে থাকিয়্াই কাজ করিতেন। 
তবু ভম্মাচ্ছা্দিত বহ্ছির মত তিনি বেশী দিন আত্মগোপন 
করিতে পাবেন নাই, তাহার হশ ও খ্যাতি হ্বত:ই চারিদিকে 
বিস্তৃত হয়াছিল। নবা বাঙালী জাতিকে ধাহ্ারা গঠন 
করিয়াছিগেন, তীক্ধাদের প্রাণে ধাচ্থার! স্বাধীনতার 
আকাক্ষা জাগাইয়াছিলেন এবং জগতের সম্ুখে ভারতের 





৪২৪ 
স্বাধীনতার দাবী নির্ভীক ভাবে ধাহারা উপস্থিত করিয়া- 


ছিলেন, তিনি যে তাহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তাহাতে 
সন্মেহ নাই। সাংবাদিক হিসাবে ০82 


জ্রধালী 


১৩৪১, 


গৌরবাদ্দিত। সংবাদপঞ্রসেবার যে মহান আদর্শ তিনি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা! যেন আমরা অন্থসরণ 
করিতে পাৰি ! 


বর্তমান ও ও ভবিষ্যৎ 
জ্রীশৈলেন্মক্ণ লাহা 


বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথ! বলিতে হইলে পৃথিবীর 
সব কথাই বলা যায়, অথচ একটি প্রবন্ধের মধ্যে সব কথা 
বলিতে গেলে কোন কথাই বলা হদ্ব না । অতএব গণ্তী 
ছোট করাই ভাল। রাগ্রিক সমস্যার দিনে চিন্কানায়কের! 
রাজনীতি বাদ দিয়া ত ভবিধাতের ভাবনা ভাবিতেই 
পারেন না। সত্যই ত, এই খ্র্যান, প্রোগ্রাম, প্যা্ট ও 
পোষ্টওয়ার রিকন্ষ্রাক্সনের দিনে আলোচনার মধ্যে এক 
সর্বছ্ঃখবিমোচন অনবদ্য পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠা যদি না 
করিতে পারিলাম তাহা হইলে কোন্‌ হ্বপ্র মূর্ত হইল এবং 
কোন্‌ স্বর্গই বা রচিত হুইল ! 

ত্র্গ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, সাহিত্যালোচনা 
করিতে বসিয়াছি। সাহিত্যের সছিত জীবন এবং জীবনের 
সহ্বিত সাহিত্য একানীভূত। জীবনকে বাদ দিয়া সাহিত্য 
এবং বাস্তবকে বাদ দিয়া জীবনের আলোচনা চলে না। 
সমাজ, রাষ্ট্র, যুগ, ইতিহাস এবং সাহিত্য একান্তভাবে পর- 
স্পরের সহিত জড়াইয়া আছে । আমরা সকলেই ত 
জীবনের সব ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারি না। কোন 
কোন বিষয়ে আমরা দর্শক মাত্র । বাষ্রিক ব্যাপার আমা- 
দের আলোচ্য নয় । তথাপি সাহিতে/র মধ দিয়া সে-ব্যাপার 
গোচরীভূত হইলে তাহার আলোচনা আমাদের পরিহার্ধ্য 
নয়, কেন-না সাহিত্যে সমগ্র জীবন প্রতিফলিত। হয়ত 
জীবনের সকল বাস্তবতার সহিত আমরা সমানভাবে যোগ 
দিতে পারি না, কিন্ত সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত জীবন 
আমরা সকলেই উপভোগ করি । 180 ০? 91১1০ 
মুকুরে প্রতিবিস্িত জীবনযাতআা অবলোকন করিয়া নির্জন 
দ্বীপে দিন কাটাইয়া দ্রিত। মানব-মনের নিভৃত গহনেও 
কে জানে কোন অভিশপ্তা শ্যালটবাসিনী কন্তা বাস করে ! 
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আবরাও অনেকে হত সাহিত্োর প্রতিফনিত জীবন- 
ছায়ার সঙ্গী হইয়া! জীবন কাটাইয়! দিই ? তারপর সাহিত্য 
হুইতে মুখ ফিরাইয়! বাস্তব জীবনের প্রতি যখন চাহিয়া 
দেখি তখন মানস-মুকুর বিদীর্ণ হইয়! যায়। | 
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কিন্ত সাহিত্য কি সত্যই এমনি মায়া-মুকুর? তাহাতে 
কি শুধু জীবনের প্রতিবিষ্ব মাত্র দেখিতে পাই? ছায়ার 
আকার আছে স্পর্শ নাই। যেস্পর্শ যে উত্তাপ, যে 
স্পন্দন সাহিত্যের মধ্যে অন্কভব করি তাহা ত জীবন হইতে 
ভিন্ন নয়। প্রাণের স্পশেই, প্রাণের আলো জলে। এক 
দিকে জীবনের স্পর্শে সাহিত্য প্রাণবান হয়, অন্ত দিকে 
সাহিত্যও জীবনকে অন্গপ্রাণিত করে। ৃ 

অতএব সাহিত্যকে দেখিতে গিয়া আমরা বর্তমান ও 
বান্তবকে অবহেলা করিব না। যুগের সহিত সাহিত্যের 
একটি গভীর যোগ আছে। সাহিত্য যে দেশ-কালের 
অতীত বস্ত নয় সে-কথা সকলেই জানে । বর্তমান পুম্পিত 
হইয়া ভবিষ্যতে পরিণত হয়, অতীতের মধ্যে বর্তমানের 
বীজ নিহিত থাকে । ভাবন! শুধু ধারাবাহিক ভাবেই চলে 
না। এক দেশের চিস্তা অন্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। এ দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে 
দেশাস্তরে ও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হয়। 


উনবিংশ শতাব্দী প্রতীচ্য সভ্যতার পরম অভ্যুদয়ের 
কাল। প্রাচ্যের এশ্বধ্যে পশ্চিম অভ্ভূতপূর্্ব সম্দ্ধি লাভ 
করিয়াছে। বাণিজ্য ও সাত্্রাজ্যের কল্যাণে ইয়োরোপ 
লক্ষ্মীর আবাসভূমি। বণিকশ্রেণী ধনিক আখ্যা লাভ 
করিয়া সকলের উপর মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছে। 
আহরণের পর বিশ্রামের অবসর । বিংশ শতাবীর প্রথম 
ঘশক পর্যন্ত প্রায়-অব্যাহত শাস্তির ফলে পশ্চিমের প্রধান 
দেশগুলি একরপ ধৰিয়াই লইয়াছে-_বিরাট, কোন পরি- 
বর্তনের আর সম্ভাবনা নাই । বিজ্ঞানচর্চা এবং বিদ্যার 


. ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে রপসস্ভার বিপুল হইয়া উঠিয়াছে। 


এমন সময় শান্ত আকাশে বন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আরাষ- 
লালিত বিলাস-অলস মনকে সচকিত করিয়া ইয়োরোপের 
উপর দিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয়-ঝাটিকা বহিয়া গেল। 
প্রচণ্ড আলোড়নে পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তিমূল পথ্যস্ত নড়িস্া 
উঠিল। শাস্তির জড়তার মধ্যে যে গ্লানি সঞ্চিত হইয়া 
উঠিতেছিল মনে হুইল তাহা বুঝি শোখিতপ্রবাহে ধৌত 
হইয়! নির্শল হইয়া যাইবে । অবিচার লুপ্ত হইবে, অত্যা 


আশ্বিন মার 

চারের অবসান হইবে। ধনী দরিত্রের স্বার্থ হ্থুপ্ন করিবে 
না। প্রবল ছুর্ববলের উপর উৎপীড়ন করিবে না। প্রতৃত্বের 
প্রভাবযুক্ত হইয়া নিঙ্দিত জাতিগুলি চরিতার্থতা লাভ 
করিবে । ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

যুদ্ধপ্রারভ্ভের আশা! যুদ্ধান্তে ন্বপ্লে পর্যবসিত হুইল। 
ষে প্রেরণা আসিয়াছিল দেখা গেল তাহা নিতান্তই ক্ষণ- 
স্থায়ী। যুদ্ধের স্থতি ক্নান না হইতেই বিজয়ী জাতিসমুহের 
আহত অর্থদম্পদ অমিত এবং গর্ব অভ্রংলিহ হইয়া উঠিল। 
ভোগবিহ্বলগ মন আপতকালের সঙ্কল্প তুলিয়া গেল। শুধু 
কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর চিত্ত অশান্ত হুইয়া রছিল। এবং 
পশ্চিমের এক অবজ্ঞাত বৃহৎ দেশে নৃতন পৰীক্ষা সরু 
হইল। 

যুদ্বোদ্তর সামাজিক অসস্তোষের সাহিত্য ইহারই ফল। 
সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সাছিত্য দেখা দিল-_নির্বি্ন 
শাস্তি, নিশ্চিন্ত আরাম ও নিরুদ্ধেগ উপভোগের মধ্যে যে 
সাহিত্য সই হয়__মত্মকেন্দ্রিক, আদর্শে অবিশ্বাসী, 
সংশয়াত্মক সাহিত্য | যৌন বিষয়ের আলোচনার আতিশধা, 
পীড়িত মনের ভাববিপ্লেষণের প্রাবলা, মহত্বে অশ্রদ্ধা, শ্রেয় 
বন্তর প্রতি অবজ্ঞা, জীবনের তুচ্ছতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, 
বিদ্রোহে নয় ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও কামনা পরিতৃপ্তির 
জন্ত সামাঞ্জিক বিধিলজ্ঘনের স্পপ্ধিত মনোভাব-_-এইগুলি 
যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের লক্ষণ । চিরস্তন নহে ইহা পাশ্চাতোর 
বিলসিত জীবনের অবসাদ-মূহূর্তের সাহিত্য । 

আমাদের দেশেও ইয়োরোপের তৎসামস্সিক সাহিত্যের 
অন্থদরণে এক যুদ্ধোন্তর সাহিত্যের উদ্ভব হইম্নাছে। 
ভানতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর কথাটি নিরর্থক, কেন-না 
প্রথম মহাসমর আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে 
পারে বাস্তব জীবনে সে থখগুপ্রলয়ের সংঘাত আমরা 
উপলদ্ধি করি নাই । দূর রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হইয়া- 
ছিল। যুদ্ধ নয় কিন্তু যুদ্ধোত্তর সাহিত্য আমাদের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । অথচ ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ফলে 
আমরা বাস্তবিক কোন যুদ্ধোত্তর মনোভাবের অধিকারী 
হই নাই। 

পশ্চিমের অভিজ্ঞতা ও পশ্চিমের অবসাদ পশ্চিমের 
নিঙ্গত্ব। আমাদের জীবনঘটিত ও জীবনগ্রাহ নহে 
বলিয়াই আমাদের মানস-ব্যাপারে সেই অভিজ্ঞতা ও 
অবসাদের আমদানী, করিতে গেলে তাহা সত্য ও সার্থক 
হইবে না। আমাদের চিস্তাধারায় তাহারই সঞ্চারের চেষ্টা 
হইয়াছে। তাহার ফলে যে সাহিত্য আপিয়াছে তাহ 
ঘরেরও নয় পরেরও নয়, ভারতেরও নয় ইমভোরোপেরও নয়, 
তাহা গোত্রহীন, তাহা কৃত্রিম । 

মহাযুদ্ধের প্রেরপাঙ্গাত যে অসন্তোষের সাহিত্য গড়িয়া 
উঠিয়াছিল তাহারও প্রভাব আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের 


৪২১ 


উপর পড়িয়াছে। ইয়োরোপীয় মনের পক্ষে সে অসম্ভোষ 
স্বাডাবিক। যে সমাঞ্জ-ব্যবস্থায় সকল লোক স্বাধীন রাষ্ট্রের 
সকল ুখ-স্ৃবিধা সমানভাবে ভোগ করিতে পারে না সেই 
সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভাব এই সাহিত্যের 
প্রতিষ্ঠাভূমি। ইয়োরোপের এই ষে সামাজিক অসস্তোষ 
ইহার সহিত পরাধীন দেশের অসস্তোষের মিল নাই। 
এট্টি-ফ্যাসিষ্ট সাহিত্যের কথা সম্প্রতি শোনা যাইতেছে । 
সাহিত্য-কাননে কুইনিনের চাষ স্থরু হইলে সংসান্র-বৃক্ষের 
মধুরফললোভীরা কিঞ্চিৎ বিপাকে পড়িবে বৈ-কি। এটি- 
ম্যালেরিয়া পিলের মত এন্টি-ফ্যাসিজ ম ঝটিকা সেবন ও 
বিতরণের পালা সুরু হইলে কারে কারে। হয়ত ঘাম দিয়া 
জর ছাড়িবে কিন্তু কম্পজ্রের সহিত কম্পান্িতকলেবর 
সাহিত্য বেচারাও দেশ ছাড়িয়৷ পলাইবে। এন্টি বা বিরোধী 
কথাটি নেতিবাচক । “নার সাহায্যে ধ্বংস চলে, গড়া 
চলে না। যে ভাবনা সদাত্মক-_[০81৮৩-_তাহাই 
গঠনক্ষম | “প্রো? নয় এটি নয়, সপক্ষ নয় বিপক্ষ নয়, 
মানবজীবনের নিরপেক্ষ আলোচনাই সাহিত্য । 

আর একট! কথ! উঠিয়াছে, অর্থনীতির দ্বারা সাহিত্য 
এমনি ভাবেই নিয়তি ষে শ্রেণীবিশেষের ইকনমিক মুক্তি 
ব্যতিরেকে যে-সাহিত্যের স্থষ্টি হয় তাহা সাহিত্যই নয় । 
অর্থাৎ অর্থসম্পদ সকল শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বর্টিত না 
হইলে সত্যকার সাহিত্য জন্মিতে পারে না। যাহার ভাবনা 
যেদ্দিকে সাহিত্যকে সে সেই দিক দিয়াই দেখে। শুধু 
অর্থনীতি কেন, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞানঃ দর্শন__ 
বিশ্বের এমন কিছুই নাই যাহার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ 
নিগৃঢ় নয়। নকল চরিতার্থ তার মত, শুধু শ্রেণীবিশেষের 
নয় সমগ্র দেশের ইকনমিক চরিতার্থতা সাহিত্যে প্রেরণা 
জাগাইবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক-_যতই 
অভিনব হোক-_কান মতই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারে 
না। মনই সাহিত্য গড়ে । ব্যক্তির হোক, জাতির হোক 
সে মন যে-ক্ষণে গভীর ভাবে আন্দোলিত হয় তাহাই 
সাহিত্য হুষ্টির পরম ক্ষণ। 

ও দেশের যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের সহিত এ দেশের 
সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধোগাযোগের কথা বলিয়াছি। এ 
সাহিত্য আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয়। ইহা 
আশ্রিত সাহিত্য- বিদেশ সাহিত্য ইহার আশ্রয়। নামে 
আধুনিক হইলেও এ সাহিত্য দেশান্তরের অতীতের স্থতি 
বহুন করিতেছে। এবার বর্তমান এবং বাস্তবে ফিরিয়া 
আসা যাক । 

আজ দিকে দিকে রণভেরী 'নিনাদিত। নটরাজের 
তাগ্ব-নৃত্যে পৃথিবী প্রকম্পিত। আকাশে বহ্ির লীলা, 
বাতাসে কামানের গর্জন । জলস্থলব্যোম পরিব্যাপ্ত করিয়া 
যুগ্ধ চলিতেছে । প্রতীচ্যের প্রায় সকল দেশ যুদ্ধের জালে 
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গ্রবালী 
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জড়াইয়া পড়িয়াছে। যে ছু-একটি নাকি আছে তাহারাও 
পড়িল বলিয়া। এক প্রচণ্ড উন্মত্ততা জাতিসমূহকে পাইয়া 
বসিয়াছে। জাতির সমস্ত শক্তি যুদ্ধের আয়োজনে 
নিয়োজিত। অজন্র জলশ্নোতের মত জাতির অর্থ ও রক্ত 
উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবহমান-_ জীবনের প্রয়োজনে নয়, ধ্বংসের 
কাধ্যে। কোটি কোটি মুদ্র! ব্যয়ে রণপোত নিশ্মিত হইয়া 
সমুদ্রগর্তে সমাধিলাভ করিতেছে । অসংখ্য বিমান ভম্ম 
হুইয়া, চর্ণ হইয়া যাইতেছে । চলন্ত লৌহ্‌দুর্গের মত ভীমা- 
কৃতি ট্যাক্ষগুলি গোলার আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। 
অন্ধ অতলে সহম্র সাবমেরিণ নিমগ্র। বিরাট বোমার 
বিস্ফোরণে নগর-নগরী নিশ্চিহু। মানুষের প্রাণের কোন 
মূল্য নাই, গোলাগুলির মত অসংখ্য সৈম্ত শত্রুর উপর 
নিক্ষিপ হইতেছে। ক্ষিতি শোণিতসিক্ত, গগনে রক্ত আভা, 
পবনে ধূমের গন্ধ। জনপদ বিধ্বস্ত, পল্লী জনহীন। 
ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্ত, মানসিক উৎকর্ষ-বিধানের 
জন্ত, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্ত, রোগ নিবারণের জন্য, 
জাতিকে ন্ুন্নর, সবল, সুস্থ, শিক্ষিত করিবার জন্ত যেখানে 
টাকা পাওয়া! যাইত না, উৎসাহের অভাব হইত, আজ 
কোথা হইতে এই মরণযজ্ঞে অবিশ্রান্ত ধারায় সেই অর্থ ও 
প্রাণের আহুতি প্রদত্ত হইতেছে । 
যুদ্ধ যদি দুরে থাকিত সংবাদপত্রে তাহার বর্ণনা পড়িয়া 
এবং বৈঠকথানায় আলোচনা করিয়াই আমরা আনন্দলাভ 
করিতাম। সেবারের মত ম্যাপ দেখিয়া এবং নক্স! 
আকিয়া আমাদের কল্পন! চরিতার্থ হইত । এমন কি যুদ্ধের 
ট্রটাটেজি লইয়া উভয় পক্ষের সৈনাপত্যের অপূর্ব 
সমালোচনা করিতেও পশ্চাৎ্পদ হইতাম না। আজ আর 
.আরাম-কেদারায় বসিয়া তর্কে কুলাইবে না । যুদ্ধ একেবারে 
গৃহের পুর্বহ্ারে হানা দিয়াছে। 
আমবা যদি অন্তান্ত যুযুৎন্থ দেশের লোকের মত সংগ্রাম 
করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসঞ্জন করিতাম, তাহার মধ্যে 
একটা ভয়ঙ্করতা৷ থাকিত সন্দেহ নাই, উহ্থার মধ্যে বীর ও 
করুণ উভগ্নবিধ রসের সমাবেশ থাকিত নিশ্চয়, তাহা 
হইলেও ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইত, কেন-না দেশের জন্ত 
প্রাণোত্সর্গ করাই সুস্থ জাতির লোকের সাধারণ রীতি। 
আমরা মরি, কারণ মরণই আমাদের পক্ষে একমাক্র 
স্থগম পন্থা । আমরা মনি, কারণ বাচিবার উপায় আমাদের 
জানা নাই। আমরা মপ্রি, সমরে নহে-_-ছুভিক্ষে। 
ছুতিক্ষের রেওয়াজট! ম্যালেরিয়ার মত ইয়োরোপ হইতে 
উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া এবং 
ছুর্তিক্ষ যেখানে নিত্য লীলায় প্রকট হুইম্া আছে “আমরা! 
বাঙ্গানী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।” 
মানুষের পক্ষে মৃত্যু নিতান্তই সাধারণ ঘটনা । কিন্তু 
না খাইতে পাইয়া মরাট1! এমনিই অসাধারণ এবং 


অস্বাভাবিক যে এ-ব্যাপার শুধু আমাদের যত হ্যতিছাড়। 
দেশেই ঘটিতে পারে । আমরা সাগরপারে কাচ! মালের 
রানী করি কিন্ত বৈতরণীপারে পাঠাইবার জন্ত ম্বৃতের 
এমন ঢ)993 0000080 আর কোন দেশেই সম্ভব নয়। 

সেদিন যাহা দেখিয়াছি যুগ-ঘুগাস্তবে মান্য একবারই 
তাহা প্রতাক্ষ করে। শহরের লোক কাগজে পড়ে, 
জলপাইগুড়ি জেলার ধানকুড়া গ্রামে একজন নারী অনাহারে 
মরিয়াছে এবং একজন পুঞ্ুষ অনশনের জালা! সহ করিতে 
না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে । বেদনার কাহিনী 
পড়িয়া আমর! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সংবাধাস্তরে মনো- 
নিবেশ করি। তারপর সে-সব করুণ কথা ভূলিয়া যাই। 
জীবনযাত্রা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে। 
সেদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা বাংলার স্থতিতে চিরদিন 
সঞ্চিত হইয়া থাকিবে, শতাবীর এই ছাপ বনু শতাব্দীতে ও 
বিলুপ্ত হইবে না। 

বিস্তীর্ণ রাঙ্গপথে ছায়ার মত বিশীর্ণ মানুষের সারি 
অবিশ্রাম চলিয়াছে__গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সমাজসন্বন্ধহীন 
__শিশু, বয়স্ক, বৃদ্ধ--কস্কালসার, কোটরগতচক্ষু, অস্থি 
ও চর্মের সমষ্টি-নারী ও পুরুষ লক্ষ্াহীন, ভাগ্য- 
বিতাড়িত। আর কোন বোধ নাই শুধু আছে ক্ষধা। 
সেই নিদারুণ অনুভূতির বশে তাহারা দীর্ঘ-_নূদীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করিতেছে । দিবারাজ্র একটিমাত্র করুণ মার্তনাদ 
নেই অসংখ্য ছায়ার কণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনিত হুইম্া উঠিতেছে 
-মা, মাগে।। হায় বে হতভাগ্যের দন, কোন্‌ মা আজ 
উপধানদীর্ণ জীবনের নিদারুণ ক্ষুধা মিটাইতে পারে? 
ক্ষধাতুবের কাতর ক্রন্দনে দেশ যে ভরিয়া গেল, মৃচ্ছিত 
দেশক্গননীর সাড়া ত মিলিল না। লক্ষ্যহীন বুকুক্ষ 
ভিক্ষুকের দল ক্রমাগত চলিয়াছে। রাজপথের এনখবধ্যের 
পার্থে এই রিক্ততার যাত্রা, রাজধানীর উল্লমসকোলাহলের 
মধ্যে মাগো রবের এই অন্তহীন আর্তনাদ-_-নগরের 
জীবনকে এক ছুঃসহ অস্বাভাবিকতার ভারে ক্রিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছে। সর্ধস্বহারা এই দুর্ভাগ্যের দল। পথেই ইহাদের 
বাস, পথেই ইহাদের শয়ন, পথেই ইহাদের চির-বিশ্রাম। 

যে-সব পুরুষ দেখিতেছি ইছাদেরও পরিবার-পরিজন 
ছিল, যে-সব নারী দেখিতেছি ইছাদেরও স্বামী-সম্তান 
ছিল, যে-সব শিশু দেখিতেছি ইহাদেরও পিতা-মাতা 
ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই হুয়ত মরিবে, কিন্ত 
যাহার! বাচিবে সংসারের সহিত সমত্য সন্ন্ধ চ্যুত হইয়া 
তাহারা ছুর্বহ জীবন বহন করিবে । এমনিভাবে অকারণে 
অগণ্য জীবন নষ্ট হুইয়! গেল। 

আজ আমরা! নিতাস্তই অভিভূত, মন ুষ্ছাহত, তাই 
বেদনার প্রকাশ নাই। 
মনোবিজ্ঞান বলে বিশ্বত স্বতি- পরবর্তীকালে আমাছের 


জাঙ্গিন 


জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পৃথিবীব্যাপী এই মহ্থাসংগ্রাম এক 
দিন থামিয়া বাইবে। যুদ্ধজনিত দুর্দশার একদিন অবসান 
হুইবে। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের মত পঞ্চাশের ছুর্তিক্ষ ক্রমে 
কথা মাত্রে পর্যাবসিত হইবে । তবু ইনার মৃশ্বাস্তিকতা, 
ইছার বেদনা অস্তগৃট হইয়া হুদীর্ঘকাল জাতীয় জীবনকে 
জালাময় করিম্বা রাখিবে। কেন? কেন? কেন? 
এপ্রশ্ন চিরজাগন্ধক থাকিয়া যুগে যুগে আমাদের ঝাত্রির 
নিত্রা ও দিনের অবসরকে বিহ্ষুন্ধ করিয়া! তুলিবে। ঘটনা 
ভুলিয়া! যাইব কিন্তু অন্তর্দান্থের তীব্রতা কমিবে না। 
আঘাতের স্থতির অপেক্ষা ক্ষতের যন্ত্র মানুষের প্রাণে 
অস্থিরতা আনে। যেদিন অন্তরসঞ্চিত উত্বান্ল ক্ষোভ 
সাহিত্যে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিবে সেদিন এই 
ব্যঘার উপশম হইবে । সেই ভাবী সাহিত্য সুর্্যকরোজ্জল, 
আলোকহাস্য-উদ্ভতাসিত হইবে না। তাহা হইবে গম্ভীর, 
অদ্ধকারসমাচ্ছন্প। তাহা হইবে মেঘাড়ন্বরময়। শঙ্করের 
ভম্বরু-নিনাদিত। ধৃমজ্যোতিসলিলমরুতে গড়া সেই 
সাঞিত্য হইবে বজ্রবিছ্ান্সয়। তারপর সেই সঞ্চিত 
বেদনার মেঘভার অপার করুণায় বিগলিত হইয়া অশ্রুজলে 
ঝরিয়! পড়িয়া অস্তরভূমি সিক্ত করিবে। হৃদয় ন্গিষ্ধ করিয়া, 
বেদন। শান্ত করিয়া, মানসক্ষেত্র উর্বর করিয়া, জাতির 
জীবন সফুল করিয়া সেই সাহিত্য সার্থক হইয়া উঠিবে। 
তারপর আসিবে ভারতের সেই ভবিষ্যৎ--গৌরবে 
উজ্জ্বল, মছিমায় বিরাট. _ জগৎ সভায় যেদিন সে আপনার 
শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া লইবে। আজ বর্ষণমুখর 


স্রী-সাহিত্যিক 


৪২৩ 
সন্ধ্যায় সেই মহান্‌ ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে অন্তর 
উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিতেছে। 

ভর! বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর। 
বহুদিন এ মন্দির শূনা পড়িয়া আছে। কোথায় গেল 


বান্মীকি, ব্যাস, ভাপ, কালিদাস ? কোথায় গেল আর্য ভট্ট, 
বরাহমিহির, লীলাবতী, নাগাজ্জুন? কোথায় গেল অশোক, 
হর্ষবর্ধন, বিকুমাদিত্য. সমুদ্রগুপ্চ ? কোথায় গেল অজস্থার 
চিত্রকর, এলোরার ভাক্কর, মাছুরা-মন্দিবরের স্থপতি ?_- 
অতীতের গৌরব কি অতীতের মধোই অবসানলাভ 
করিয়াছে? বর্তমানের নিদারুণতার মধ্য দিয়া অতীতের 
বিরাট সম্ভাবনা যেদিন ভবিষ।তে সার্থকতা লাভ করিবে, 
সেদিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। সেদিন ভারতের তরনী 
সাগরে সাগরে ভারতের পণ্যরাশির সহিত তাহার মানসিক 
ধশ্বর্য বহন করিয়া লইয়া যাইবে, দিকে দিকে ভারতের 
উদ্ধার সভাতা বিস্তার লাভ করিবে, দেশে দেশে ভারতের 
সংস্কৃতি বৃহত্তর, মহত্তর, হ্ন্দরতর জীবন পরিশ্ষুট করিয়া 
তৃলিবে। 179 ₹০710+3 819 8%9 9109 ৪79 সা. 
আঙ্জিকার অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া কৰে সেই নবদেবতার 
আবির্ভাব হইবে! সেদ্দিন ভারতের বাণী নূতন আশা, 

নৃতন আকাঙ্ষা, নূতন আনন্দে উচ্ছল হুইয়া অমুতময় হুইয়। 
উঠিবে। সেদিন ষে কবির কে ভারতের জয়লজীত 
উচ্চারিত হইয়! পৃথিবীর প্রাণে নৃতন প্রেরণার সঞ্চার 
করিবে, ভাবীকালের সেই মহাকবিকে নে প্রণাম কৰি 





-  স্ত্রী-সাহিত্যিক 


শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টীচার্ধ্য 


নগরের এই অংশের বাড়ীগুলি অতিশয় ঘনসঙ্নিবিষ্ট | 
বাতাসের যথেচ্ছ ভ্রমণের নিতান্ত অস্ত্বিধা হয়। চারিদিকে 
লোহার বেড়। দেওয়! একট! ছোট সরকারী মাঠ মঞ্জুর কর! আছে, 
বাতাস সেখানে সকাল সন্ধ্যায় ইচ্ছামত বিচরণ করে। কেবল 
বাতাসই বিচরণ করে; তাহার সহিত যোগদান করিতে অপর 
কেহ বড় একটা যায় না । পল্লীর সকলেই ব্যস্ত, দিবারাত্র কাজের 
অধ্যে ফুসরৎ কাহারও নাই । নলিনী এই পল্গীর বধৃ। ব্যস্ত সে 
নহে, বরং ব্যস্ততার অভাবে মন তার উদ্যস্ত। বাড়ীটা ভীড়ের 
মধ্যে ঈীড়াইয়া গলদশর্দ হইতেছে, একটু হাওয়! লাগে ন! গায়ে! 
নলিনী পিছনের অংশে একট! ভাঙ! অলিলে দীড়াইয়৷ হাওয়। 
খাইবার চেষ্টা করে । কারণ, সেই পাশের বাড়ীতে আর একটি 
বালিকা-বধু আছে। নির্জনতার নিম্পেষণে প্রাণট! ধড়ফড় করিয়া 
উঠিলে এখানে আসিয়। আলাপ করিয়া শান্তি পাযস। বাড়ীর 
কোণ দিয। একট। কিশোর বটবৃক্ষ, একপাশে শৈবাল ও কতক- 
গুলি আগাছা, উপযৃত ক্মপর বাড়ীর ছাদে কয়েকটা টব ও ভাগ 


কলসীতে কুষ্ককলির গাছ। এইগুলির পাশে ীড়াইলে দর্পণ- 
ফলকের ন্তায় মনের পাতে একটা ছায়াপাত হয়, নলিনী 
তাহাই দেখে ।-_ প্রকাণ্ড বাশঝাড়, তার মধ্য দিয় ঘাটে যাইবার 
বাক! পথ | শুষ্ক বাশ পাতার গন্ধ, স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয় 
ছই তিন হাত উচ্চ শেওলা গাছ্ছের চূড়া, পাখীর গানের সঙ্গে 
খতুর আগমন ঘোষণা, আরও কত কি। 

নলিনী গ্রামের বালিকা, শহরের বধৃ।. এদেশে স্ত্রীলোকের 
কোন বৃত্তি হয় না, জিজ্ঞাসা করাও ভত্রতাবঞ্জিত। সকলেরই 
একরপ অতি সাধারণ বৃত্তি। নলিনীও সেইরূপ পুর্বে বালিকা- 
বৃতি করিত, এখন বধূবৃত্তি করিতেছে । তবে তাহার মনোবৃত্তি 
আছে। এই মনোবৃত্তিতেই স্ত্রীলোকের! শ্বাতন্ত্য রক্ষা করে। 
মলিনী একটু কাব্যপ্রবণ। - পারিপার্থি'ক অবস্থায় বুঝিয়াছে, নারী 
বলিয়। এই চর্চা তাহার অনধিকারভুক্ত । পল্লীর সহজ শোভার 
মধ্যে লালিত, এই শক্তির বাহ্ুপ্রকাশে অবকাশ ন! মিলিলেও 
অন্তরে তাহার জনুস্ভৃতি আছে এবং অনেক সময় তাহার ভীব্রতার 


৪২৪ 


উপভোগও করিয়! থাকে । কিন্তু & পধ্যস্তই; বাহিরে তেমন 
স্কুরণ কোন দিনও হয় নাই। অন্যমনস্কতায় কখন বা অহ 
ক্ষরণ হইলেও প্রকৃতির শোভার মতই তাহা একবার দর্শন দিয়াই 
কোথায় হারা ইয়! গিয়াছে, স্বৃতি কিছু নাই ! তবে, ক্ষমতা আছে 
চেষ্ট! করিলে লিখিতে পারে, ইহাই সম্বল! ইহাতে তৃপ্তি যেমন 
অতৃপ্তিও প্রচুর ।-_রাজ। হইয়াও রাজ্য নাই ! 
কাব্যচর্চান্ লেখাপড়ার আবশ্যক হয়, নলিনীর পিতৃস্থানে 
তাহার অভাব। আপন চেষ্টার যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তত- 
দূরই সম্ভব। কাহারও প্রেরণ বা সহান্থভূতি সাহচর্ধ্য পাওয়! 
যাইবে না । নলিনী সরলবর্ণ সমাপ্ত করিয়৷ অতি কষ্টে জটিল বা 
যুক্তবর্ণের পরিচয় লাভ করিয়াছিল। সাহ্নায্য করিবার লোকের 
অভাব ! একে লেখাপড়ার প্রচলন নাই, তাহাতে আবার মেয়ের 
লেখাপড়া ;__ প্রথম হইতেই ব্যঙ্গবিদ্রপ ! বর্ণবোধ না হইতেই 
নানা কথ! !-_“মেয়ের যে লেখাপড়ায় ব্ড্ড চার দেখছি! 
একেবারে এপ্টে,স.পাস করে ছাড়বে ! ব্যস, তারপর আর কি? 
কলকাত৷ গিয়ে খেস্টান হয়ে মাষ্টারি-_! ও সব দরকার নেই! 
আমাদের ঘরের মেয়ে-_লেখাপড়। না করলেও বর জুটবে !” 
সকল বিবয়ের ঠাট্টা বরদাস্ত হয়, কিন্তু কোথায় কোন্‌ দেশে 
বর আছে তাহাকে লইয়াও তামাশ। ! নলিনীর সহ! হয় না। সে 
সকলের সমক্ষে শিক্ষ। গ্রহণ ছাড়ি! দিল। তাহার দিদি একটু 
লেখাপড়! জানিত। অনেক শ্লোক ছড়া কাটিতে পারিত, মুখে 
মুখে কত কবিতা! আগুড়াইত । সেও তাহার নিকট হইতে এই 
অল্প বয়সেই 'পূর্বব গগন সোনার বরণ' প্রস্ভৃতি কয়েকটা ভাল ভাল 
কবিতার কতকগুলি পদ আবৃত্তি করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং 
দিদিই এখন উপযুক্ত শিক্ষক, সে বখন শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিত 
তখন তাহাকে লইয়৷ গোপনে বিদ্যাচ্চা আরম্ভ হইত।-_-ওঃ 
দিদির কত ভ্রান, দিদির মত্ত শিখিতে পারিলে কত জান! যায়। 
তাও সে সকল সময় থাকে না৷ । বৎসরের মধ্যে কত সময় বই 
পাকাইয়! শিকার উপর তেঁতুলের কলসীর মুখে সরায় তুলিয়া 
রাখিতে হইত।-_-তারপর দিদির বিদ্যা এ$ দিন ধরা পড়িয়া গ্েল। 
দ্বিতীয় ভাগের শেষের দিকে আসিয়া তাহার আটকাইয়া যাইতে 
লাগিল ।- সেই দিন হইতেই আর দিদির উপর আস্থা! নাই !_- 
অমন মুখর, অত ছড়া-পড়া-_শেষে দ্বিতীয় ভাগেই মুখ ভোতা৷ 
হইল! দিদি মান বাচাইতে বলিল, “নে, আর কত পড়বি? 
আমরাও.এ পধ্যস্তই পড়েছি! ওতেই হবে। মনে রাখতে 
পারলে তো? আশ্চর্য! দিদি এই সামান্য মূলধন লইয়! 
পসার তে! বড় কম করে নাই! তার গুধু বিজ্ঞাপনই সম্বল? 
নলিনীর লেখাপড়ার ধার! সেইখানেই শুকাইয়া৷ গিয়াছিল। 
কিন্তু হঠাৎ একটা স্থযোগে বর্ষণ পাইয়া! কূলগ্লাবিনীর মত ছুটি! 
চলিল। গ্রামের মধ্যে রামবাবু একজন পাশ-কর। লোক--কলি- 
কাতায় মাষ্টারি করেন। স্বগ্রামে কোন দিন মাষ্টারি না করিলেও 
সেইখানে হার রাম মাষ্টার বলিয়াই খ্যাতি, সেইবার কি এক 
অজ্ঞাত কারণে ত্তাহার কলিকাতায় মাষ্টারির চাকুরী ঘুচিয়৷ যায়। 
তারপর সদাগরী আপিসে, মারোয়াড়ীর দোকানে অনেক চেষ্টা 
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তিনি এখন গোবিন্দ খুড়োকে বলির! তাহাদের পুরাণ গোয়াল- 
ঘরের চালার নীচে পাঠশাল! খুলিয়াছেন। গোবিন্দ নলিনীর 
পিতা, সুতরাং ভাগ্যগুণে পাঠশাল! তাহার বাড়ীতেই আসির৷ 
হাজির হইল। গ্রামের মধ্যে লেখাপড়ার চলন নাই। ছোট 
ছোট মেয়ের] শৈশব হইতেই গৃহকাজে অত্যত্ত হয়। আর 
ছেলেরা! দূরের গ্রাম হইতে অল্পবিদ্যা খণ গ্রহণ করিয়৷ ঝগড়া- 
কলহে ব্যয় করিতে করিতে ক্ষেতের কাধ্য আরম্ভ করে। রাম 
মাষ্টার গ্রামবাসীর ন্বিধার জন্য বিদ্যালয়ের কোন নির্দিষ্ট সময় 
রাখি না । সকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্ো ন্নানাহারের সময় বাদ 
দিয় যখন হোক আসিলেই চলিবে । পড়া হইয়া গেলেই ছুটি। 
অবথ! কাহাকেও বসিয়। থাকিতে হইবে না। স্কুলের কোন কর্তৃ- 
পক্ষ নাই। রাম মাষ্টার কাহারও অধীনত স্বীকার করে না। 

নলিনীর এইবার মস্ত জুযোগ । পাঠশাল! যখন বাড়ীতেই 
আসিল তখন আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। সে মার কাছে 
অন্থমতি লইয়। রীতিমত যাতায়াত আরম্ভ করিল। সময় সময় 
দিনে ছুই বার তিন বার করিয়াও যাইতে লাগিল । এক পড়া লইয়া 
আসিয়। কতক্ষণ পরে আবার গিয়া হাজির! দেয়-_“গুরুমশাই, 
হয়ে গেছে সেটা 1" আবার আসিয়। আবার যায়।. তাহার 
বিশ্বাস লেখাপড়! তাহার কপালে টিকিবে না। সুতরাং যত তাড়া- 
তাড়ি পার! যায় শেষ করিয়া লইতে হইবে। রাম মাষ্টার শেষে 
বিরক্ত হইয়া আইন করিল একবারের বেশী কেহ ছুই বার পড় 
দিতে পারিবে না! কারণ দেখাইল “বেশী পণ্ড়লে মাথার দোষ 
আসে। ছুটি হ'লেই সকলে বাড়ীর কাজ অথবা খেলা" করবে। 
সেই দিন আর পড়বে ন! ; পাঠশালায় আর আসবে ন!। অবশ্য 
ঘরে ইচ্ছে করলে পড়তে পার।” পাছে একসঙ্গে আসিয়া! সকলে 
হৈ চৈ গোলমাল করে সেই জনা যাহার যখন ইচ্ছা আসিবার 
অনুমতি দিয়াছিল ; কিন্তু এক এক জন যদি দিনে ছই তিনৰার 
করিয়া আসিতে আরম্ভ করে তবে আর সামলান যায় না। তাই 
নিয়মের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হইল। 

নলিনী এখন কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে । দিদিকেও ছাড়াইয়। 
গিয়াছে । এখন সে বোধোদয় কথামালার ঘরে পৌঁছিয়াছে, 
ইংরেজীরও অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে । গ্রামের মধ্যে তাহার এখন 
বেশ নাম । সেই দিন পিতা বাড়ী ছিলেন না; তাহার নামে 
আদালতের একখান! শমন নলিনী দস্তখত করিয়! রাখিয়াছিল। 
আর এক দিন ডাকবাহকের নিকট হইতে বকলমে সই করিয়া! টাক 
রাখিয়াছিল, শ্ুতরাং গৃছেও তাহার খাতির হইল। লেখাপড়ার 
আবশ্যকত! তার বাড়ীর লোকেও বুঝিল। কিন্তু, হইলে কি হইবে 
এ পধ্যস্তই; তাহার অতিরিক্ত আর পাইতে চায় না। যতটুকু 
পাইস্কাছে তাহার উপরই ভরসা করিতে ভালবাসে । উপরের 
পদার্থে আস্থা! নাই । ইহা বুঝি পল্লীগ্রামেরই ধাত। নবিনী যখন 
সরকারী খাতায় নাম লিখিয়াছে, ডাকঘরে সই দিয়। টাকা রাখি- 
স্বাছে তখন আর ভ্ভাবন। নাই--অনেক শিক্ষ! হইয়। গিয়াছে। 
সরকারী খাতায় সই দেওয়। কি বার তার কর্প-_ন! যে সে লোকের 
সই তার! নেয় ! কত বড় বড় লোক সেই সমস্ত খাতা দেখে! 





করিয়াও একট! কাজ জুটাইতে ন! পারিয়! দেশে কিরিয়া' আসেন। আগেকার দিনে নাম সই করতে পারলে সরকান্ের ঘরে চাকরী 


প৯পাসপিসপিসসটিসিপাসিশিপিসিপাািস্পিি পাপা পাপ পালা 


হত ।:_ এই বিদ্যে বড় একটুখানি নয়! বড়মেয়ে নারাপী যে 
অতথানি লেখাপড়া! শিখিয়াছিল সে পারে নাই কোন দিন 
সরকারী খাতায় নাম লিখিতে । 

নলিনীর বিদ্যায় বাটাস্থ সকলেই খুমী | রাম মাষ্টারকে একটা 
বড় দেখিয়া ভোজ্য পাঠাইয়। দিল। 

-নলিনী পাশ করেছে, .সে সরকারী খাতায় যখন নাম 
লিখতে পেরেছে তখন আর দরকার নেই, ওই পধ্যস্তই থাক! 
গবরমেণ্টের লোক সে লেখাটা মেনে নিয়েছে তে! ? আর তো! 
ফিরে আসে নি? নলিনী শুনিলনা। সে অল্প সময়ের জন্তও 
যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে বাদ দিয়াও বজায় রাখিল। একেবারে 
বন্ধ করিল না! 

তারপর আর এক পরিচয়। রাম মাষ্টারই এক দিন গোবিন্দ 
খুড়াকে জানাইয়াছিল--নলিনী পদ্য মেলাতে পারে। মুখে মুখে 
ন! হলেও লিখে লিখে ও ছড়া কাটতে পারে। সেদিন তালপত্রে 
ছুই ছত্র ছড়। কাটিয়াছিল, গুরুমভাশয় তাহা আবৃত্তি করিয়! 
শুনাইয়। দিলেন ।_ও নারাণীর চাইতে ভাল ছড়া আওড়াতে 
পারবে । সে তো শুনে মুখস্থ করেছে, ও নিজেই বানাতে পারবে। 

ইহাতে নলিনীর নাম ও সম্মান যেমন বাড়িল, ব্যঙ্গবিদ্রপও 
সেই অন্থপাতে বাড়িয়৷ গেল। 

--বচনা করে! নলিনী আজকাল বচনা ধরেছে ; অর্থাৎ 
বচন মুখে আরম্ভ না করিয়া লেখায় আরস্ত করিয়াছে, সেইজগ্ 
তাহা রচন। ন! হইয়া বচন! হওয়াই ঠিক ।-_-কখনও যদি আনশা- 
সহকারে নলিনী ছুই ছত্র লেখ! কাহাকেও দেখাইত সে তাহাকে 
কবিত্ব-বচনা প্রভৃতি বলিয়াই সংবদ্ধিত করিয়। বিদায় দিত। এক 
রাম মাষ্টার ব্যতীত সকলেই এক পক্ষে । সমবয়সী বান্ধবীরাও 
ভাল সময়ে না হোক কলহের সময়ও তাহাকে পদ্ধ লেখার খোঁটা 
দিত, বচন! বলিয়া বিদ্রপ করিত । 

বয়স বত দিন অল্প ছিল এই সমস্ত কটুক্তিকে প্রশংসার 
পর্য্যায়েই ফেলিয়। রাখিত। এখন বয়স বাড়িয়াছে, সে গম্ভীর 
হইয়াছে । তাহার রচনাকে উপলক্ষ করিয়া বচন চালাইতে 
সুযোগই কেহ পায় না। নলিনী এখনও সেইক্ষপ ছেলেবয়সের 
মত কিছু লিখিবার চেষ্টা করে কিন! সেই সম্বন্ধে কেহ অবহিতই 
নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ জন্মিয়াছে, কাজের ভার 
আসিয়াছে--ক্ষেত-খামারের কাজ ইহা! ছাড়িয়া বচনা করিবার 
অবসর কই? অবসর কখনও পাইলেও নান! কথায় মনের স্থিরতা 
থাকে না, এক লিখিতে গিয়! আর হইয়া পড়ে, সব নষ্ট হইয়! যায়, 
বিরক্তি আসে, শেষে মানসিক যন্ত্রণা হইতে থাকে ।--ইহার উপর 
অবকাশ করির! তাহাকে বসিতে দেখিলেই মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য 
আয়ত্ত করিবার হুকুম হয়। কারণ প্রতিদিন সন্ধ্যান্স তাহাকে সর 
বসাইয়। পাঠ করিতে হইত । বাড়ীর এবং পল্লীর কর্রীগণ তাহাতে 
পুণ্য অর্জন করেন। গ্রামের মধ্যে একটা মেয়ে লেখাপড়। 
শিখিয়াছে সকলেই তাহাকে দিয়! পরকালের পথে বাতি জালাইয়া 
লইতে চাহেন। নলিনীর তাহাতে আপত্তি নাই? কিন্ত সকল 
সময় বিরক্ত করিলে নিজের চিত্ত! যে ভাসিয়া যায়। 

একটি মাত্র লোক রাম মাষ্টার-নলিনী যথেষ্ট অন্ধ! করে 
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তাহাকে । এখনও কখন কখন তাহার কাছে যায়, যদি কখন 
কিছু লেখে, দেখাইয়া! আসে তাহাকে । কেবল তাহারই চেষ্টায় 
সে শ্রামের মধ্যে নীরী-সংসদে গুতিষ্ঠ। লাভ কষছে । গুছেক 
অথব৷ গ্রামের দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সংবাদ বাখে ন।। বাম মস 
তাহাকে সীতা, সাবিত্রী, দমযস্তরী, বেহুল। প্রভৃতি পৌরাশিক চরিজ্র 


পড়াইয়াছে-_কয়েকখান। পুস্তক পুরস্কারও দিয়াছে । কবিকষ্কণের 
চণ্ডীকাব্য তাহারই দেওয়া । 
তারপর একদিন নলিনীর বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী 


শহরে । বিশেষ কোন ঝামেল! নাই ! ছেলে আর ম! এই লইয়া 
সংসার । গ্রামের লোক তৃপ্ত হইয়াছে-__নলিনী লেখাপড়া শিখিয়া 
ভাল ঘরে বর পাইন়ান্ধে! নলিনী কিন্তু খুসী হইতে পারে নাই ! 
পরিজনের পরিচয় পরিপূর্ণ ভাবে না পাইলেও আবহাওয়া অধ্থাস্থ্য- 
কর ইহ! মে ভাল ভাবেই বুঝিয়াছে। বাতাস এখানে মুক্ত নয়, 
ষদৃচ্ছ। বিচরণের অধিকার নাই । আকাশ সন্কীণ, সরলভাবঞ্জিত। 
মনগুলিও সেইরূপ, যেন সব সময়ই আবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে আছে-_ 
হদিস আর পাওয়াই যায় ন। কাঁদিয়া! কাকুতি জানাইলেও কেহ 
দ্বার খোলে না। ন! খুলুক, ইহা! শ্বশুরবাড়ী, ইহুজীবনের স্ব্গ। 
যেমন অবস্থ। হোক ইহাকেই মানাইয়! লইতে হইবে। নলিনী 
ইহারই মধ্য মনের খোরাক সন্ধান করে। সকল সময় জোটেও 
না! অনাহারে, অদ্ধাহারে চিত্ত তাহার শীর্ণ তইয়। গিয়াছে । 
ক্ষুধার নিতান্ত কাতর হইলে সকলের পরে আপিয়! নিকৃষ্ট আহার 
গ্রহণ করে আর কবে কোন্‌ কালে ঘি খাইয়াছিল তাহাই ভাবিতে 
থাকে । পিঞ্ররাবদ্ধ পাখী পিপ্ররের মধ্যেই এ পাশ ও পাশ করিরা 
নীচের মৃত্পান্রে চারাগাছ দেখিয়া! বন-বিচরণের সাধ মিটাইয়া লয় । 
বাড়ীতে থাচায় ধর! একট! পাখী ছিল নলিনী তাহাকে দেখিয়া 
তাহার বাপের বাড়ীর দঈাড়ের পাখীটাকে ছাড়িয়! দিবার জন্ত প্রথম 
পত্রেই অন্তরোধ করিল। তাই বলিয়। মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি 
করিবার জন্ত নিজে যে সে ছুটি পাইবে না ইহা সে বোঝে। 

এতখানি অতৃপ্তির মধ্যে একট। বিষয়ে সে সামান্ত স্ুবিধ! 
দেখিতে পাস্থ। অবকাশ থাকে সমস্ত দিন, ইচ্ছ! করিলে কাব্য- 
চর্চা করা যাইতে পারে। সেই দিক দিয়া কিছু সুযোগ পাওয়। 
যায়। কাগজ কলমের অভাব হইবে না, বিরক্ত করিবারও কেহ 
নাই, ঠাষ্টা-বিদ্রপও শুনিতে হইবে না। নলিনী নিকটবর্তী একট! 
পাঠাগারের সত্য-শ্রেণীতে নাম পাঠাইয়। দিল। অবশ্ঠ, প্রথমট! 
শাশুড়ীর ইচ্ছায়। দুপুরবেলা! কাজকণ্থ থাকে না, রোজ রোজ 
ঘুমাইলে অভ্যাস খারাপ হইয়া! যাইবে সেইজন্ত। শাশুড়ী পাকা! 
গৃহিণী । সাজানো-গোছানোর ব্যবস্থা, শাসন, সংস্কার প্রতৃতি ভাল 
ভাবেই জানা! আছে। সম্পূর্ণ আধুনিকও নয়, সেকালেরও নহে । 
মাবামাবি মধ্য-যুগের মহিল! বল! যাইতে পারে। বেশী পড়াশুন। 
পছন্দ করেন না, একটু আধটু না৷ জানাও ঠিক নয়!-_-বধু তার 
অপছন্দ হয় নাই ! মাটি ভাল আট ধরে- ইচ্ছামত ভাতিয়া চুরিয়া 
গড় চলে। 

নলিনীর পর্ধ্যাপ্ত সময়। একখানা সে খাতা করিয়াছে, 
লিখিবার চেষ্টা করে। ইহার পরিচয় এখনও সকলে পায় নাই। 
নলিনীর স্বামী একজন নব্য বয়সের ছোকরা, কোন সদাগরী কার্ধ্যা- 
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লয়ের হিসাবনবিশ | পেশাদারি লেখাপড়ায় বিশেষ অগ্রসর হইতে 
পারে নাই । কারণ অল্প বয়সেই পিতৃাবয়োগ হয়। তবে, সখের 
লেখাপড়া--অর্থাৎ নাটক নভেলের চর্চা কতক করিয়াছিল, 
অশিক্ষিত একেবারে বল! চলে ন।। নলিনীর কাব্যচর্চার সন্ধান 
পাইয়! বেশ আননিতই হইল । নিছ্ছেকে ভাগ্যবান মনে করিল ! 
বিছ্বী-কবি স্ত্রী তার! নলিনীর শাশুড়ীও একটু খুসী হইয়াছে :__ 
বউ লেখাপড়া জানে-_বুদ্ধিগুদ্ধির অভাব হবে না! বাড়াবাড়ি ন 
হইলেই হইল ! বিবাহের পূর্ব্বে যখন মেয়েকে বাজাইয়া যাচাই 
করিতে গিয়াছিল তখন লেখাপড়ার সন্ধান করিয়াছে । নিজের 
নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম বেশ ভাল হস্তাক্ষরেই 
লিখিয়! দিয়াছিল। তাহার! তাহাতেই খুনী হইল, কিনারা কত 
দুরে অনুসন্ধান করিল ন।। বাই হোক, ইহাতে অসহষ্ট হইবার 
কিছু নাই! 
বিবাহ একটু পুরান হইয়াছে । মাঝে মাঝে শাশুড়ী বউকে 
বুঝাইয়। দেয়__মেয়েমান্যের বেশী লেখাপড়া ভাল না ঠিক? 
গরীব গেরম্তর মেয়ে বউ এদের ঘর-করনা করতে হয়ুকি ন! 
তাই জন্টে ! 
নলিনীর পর পর ছুইটি লেখ! সাময়িক কাগজে বাহির হইল । 
অবশ্ত তাহ! স্বামীর চেষ্টায়: একখান! পত্রও আসিয়াছে ।' 
পরবর্তী লেখার জন্ত অনুরোধ আছে তাহাতে । নলিনী কাহাকে 
দেখাইবে? এ আনন্দ রাখিবার পাত্র খুঁজিয়। পায় না। এমন 
একট। লোক নাই এ. সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে। বাপের 
বাড়ীর দেশ অনুসন্ধান করিয়! এক রাম মাষ্টারকে দেখিতে পাইল । 
মার কাছে চিঠি লিখিয়। সেই লেফাফার মধ্যে রাম মাষ্টারের নামেও 
একখানা পত্র ছ্িল। পাশের বাড়ীর বৌ--সে আলাপ করিতে 
একটু সমীহ ক্রে। আর তেমন ভিড়ে না। বোধ হয় ইহার 
বিস্ভাবত্তার পরিচস়্ তাহাকে একটু হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
' শাশুড়ী এখন আর খুঁটিনাটি দোষক্রটি মার্জন! করে ন!, কথ 
গুনাইয় দেয়। স্বামী এতদিন ইহাকে গৌরবজনক মনে করিত-_ 
এখন অন্তর্ূপ ভাবে । একখান! চিঠি আসিয়াছে_-ঘন ঘন এই 
রকম আসিতে পারে তো! ? মোটে এখন আরম্ভ! এই রকম 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইলে আলাপ-পরিচয় হইয়া যাইবে, 
বাহিরে যাইতে শিখিবে। সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রণ-_এ সমস্ত কি 
ভাল? বউমান্ুষ, অনেক কেলেঙ্কারী আসিতে পারে। অর্থাৎ 
কি না, অপর পুক্তষের সহিত আলাপ থাকা! মোটেই উচিত নয়। 
স্বামী হুইয়। একপ সৃত্রপাত করিয়া! দেওয়া খোরতর অনুচিত | যাই 
হোক, সে মুখে কিছু বলিল না, অন্তরে সতর্কতা! অবলম্বন করিল। 
নলিনী লেখে, খুব কম। সময় বড় বেশী পায় না। এখন 
আর সেই রকম জবস্থা। নাই, কাঞ্কশ্প অনেক দেখিতে হয়। 
শাশুড়ীর খোটাও আছে। হয় তে! কখন কিছু লিখিতে বসিল 
অথব! চিন্ত। করিতে-_এমনই কথাবার্তীয় ধরণ. এমনই আচরণ 
কার সাধ্য কথ! না কয়। বদি বা নলিনী সংহত হইয়! 
রহিল, কথ! কিছু কহিল না, তাহার চিন্তা ব্যাহত হইল; 
রচনার উপাদান নষ্ট হইয়। গেল। এমনি ভাবেই নষ্ট হয়! 
এক দিন ছধ পুড়িয়! গিস্ছিল, তাহার জন্য বন্কার 'দিয়। 
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শাশুড়ী বলিয়! উঠিল--“চোখের মাথা ন! হয় থেয়েছ, নাকের 
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পপি 





মাথাও কি খেলে নাকি? ছুধটুকু ষে সব পুড়ে গেল। অত 
লেখাপড়ার চিন্তে মাথায় ঢোকালেই এই হয়! এই যে আমরা 
লেখাপড়া শিখিনি ভাতে কি আমর! কিছু কম বুঝি? ন৷ 
আমাদের জ্ঞানগম্যি হয় নি?” 

যদি কখনও সময় হয়, ভাৰও যদি আসে প্রবৃতি আর হয় না । 
একটি ছেলে হইয়াছে-_খাটুনী বাড়িয়াছে তাহাতে । কত দিন 
হইল মা অন্থযোগ দিয়া একখান! পত্র পাঠাইয়াছিল,--লেখাপড়া 
শিখে চিঠি লিখতে এত আলদ্য কেন 1_-সেই চিঠির জবাব 
লিখিতেছিল ছুপুর বেলা । ছেলেটা হঠাৎ মেঝের উপর পড়িয়া 
গিয়া! চীৎকার করিয়! উঠিল । 

*--£। গো ছেলেটা চোখের সামনে পড়ে গেল? কি 
ক'রছ বসে? কি ভাবছ? যত বারণ করি কিছুতেই শুনবে 
না? সেই লেখা। কি সর্বনাশ! এমন তো! দেখিনি! 
কোথাকার মান্থষ গে। | সাধে বলে__মেয়েমান্যের লেখাপড়।-*.” 
ইন্ত্যাদি। . 

নলিনী ছেলেটাকে কোলে তুলিয়াছিল, শাশুড়ী আসিয়া 
কাড়ির। লইয়। গেল। সে হতভম্ব হইয়! অপরাধীর মত একপাশে 
আসিয়। দাড়াইয়! রহিল | বুঝাইয়! বলিতে পারি না! যে, সে 
কবিতা-চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছে, লেখাপড়াও ছাড়িয়! দিয়াছে___মা'র 
কাছে একখান! চিঠির জবাব দিতেছিল মাত্র ! কি করিবে, সাহস 
নাই ! ভাবাও পাইল না; সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়৷ এক- 
পাশেই দাড়াইয়া রহিল। 

এই শেষ, নলিনী আর লিখিবে না । কোন কিছু নয়, চিঠি- 
পত্রও না। লেখাপড়ার পাট একেবারে তুলিয়া দিবে । যাহার 
জন্য এত অনর্থ তাহার কিছু রাখিবে না । নারী হইয়। জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে তাই তার অনধিকার ! পুরুষ মানুষের কোন অন্ত 
বিধাই থাকে না। কেহই বাধা দিবার নাই । সংসারের যত বাধা- 
বিপত্তি সব কি নারীর জন্ত! তাহারই পথে ধত সব আসিয়া 
জড় হইয়! গড়াই! থাকে । নলিনী সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছে! 
লেখাপড়! বলিতে কিছু করে না। তবু বিপদ তো! তাহাকে 
ছাড়ে না! মনটাকে লইয়াই যত বিড়ম্বনা ! সবশুদ্ধ বর্জন 
করিষাও মনটাকে সামলান যার না । 

তখন বর্ধার পূর্ববাভাব। রান্নাঘরের চিরবন্ধ জানালাটার 
ছিক্রপথ দিয় নলিনী দেখিতেছে-_মেখেরা আকাশময় 
ছুটাছুটি করিয়৷ বেড়াইতেছে,_এখনই কি যেন একটা সংঘটিত 
হইবে। বাত্রাগান আরভের পূর্বে আসরের ছোট ছোট 
ছেলেদের মত চাঞ্চল্য ও আনল! ছিত্রপথ সামান্য, 
কিন্তু অতিদূর পর্যস্ত দেখ! যায়| অতীত ভবিব্যৎ--শৈশব, 
বার্ধক্য পর্য্যন্ত !-_-এই মেঘের! এক একদিন এমন দলবদ্ধ হইয় 
আসিয়াছিল, সকাল বেলায়ই সন্ধ্যার ভ্রম হয়। কাক-পক্ষী চীৎকার 
করিয়া! উঠিল; তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল না! অথচ হৃত্য অস্ত 
যায়। বাছুরগুলি মাঠ হইতে ছুটিয়া আসিল । হয়তো! বা ভয় 
পাইয়াছে! আবার তখনই কোথায় মেঘ ভাসিয়! গেল। ছিনি- 
মিনি খেল! আর কি! কিংবা হয়তে! ভীষণ ভাবে বর্ণ আরত 
হইল তিন চার দিনের মধ্যেও বিরাম নাই। ছেলেবেল! বৃ্ি 
দেখিলেই ভিজিতে বাছির হইয়াছে । একটু বয়স হইলে 
টোক। ছাড়! এফ দিনও বাহিরে যার নাই । আবার'হন্বতে। আরও 


জার্খিন 
বন্সস হইলে গায়ে ছাট লাগাইতেই ভয় হইবে। 


নৃত্য করিতে থাকে । 
"বৌমা! এ কি কাণ্ড! 


হ'লে কি কাজ চলে?” 


তুমি সামনে বনে বসে 
ভাতগুলে। পোড়াচ্ছ ? নাকে কি হয়েছে? আমি ওঘর থেকে 
ছুটে এলুম গন্ধ পেয়ে-ঘরে বুঝি কেউ নেই! ওম!! তুমি 
সামনে বসে রয়েছ? বিমোচ্ছ না কি? ছিঃ, ছিঃ, এরকম 


শিল্পাশিক্ষ। ৪২৭ 


না, তাকি 
হয়! সে পাড়াগায়ের মেয়ে, বর্ধায় ভরা নদীর মতই কূলে আনশোে 


পা স্টপ 


কাগজ কলম বর্জন - করিয়া, কাব্য-চর্চা ছাড়িয়া দিয়াও 


নিস্তার নাই! আবার সেই আনর্থ| মনটাই হইয়াছে 
কাল। মনটাই বত গণগুগোল করে! পুরুষের তে! 
কোন গোলই নাই ! ইচ্ছামত চিন্তা করে লেখে কোন বাধাই 
পায়না! আর যত বাধা বালাই কি মেয়েমান্থুষের জন্য? 
নলিনীর কানে তিরক্কারের অবশিষ্টাংশ কিছুই প্রবেশ করিল ন!। 
সে ভূল সংশোধন করিতে বসিদা নাবীজন্মের উপর বিকার দিতে 
দিতে আবার অন্যমনস্ক হইয়। গেল। 


পরার 


শিপ্পশিক্ষা 


্ীস্ধীররঞ্জন খাস্তগীর 


স্থলে যখন পড়তুম তখন পড়ায় মন্‌ ছিল না-_-মন ছিল 
খ্বাকার়। ভারপর কেমন করে পড়াশোনা সব ছেড়ে 
কেবল মাত্র রাকা ও গড়ার কাজে লেগে গেছি--সে খবর 
সব খুলে বললে অনেক অগ্রীতিকর কথা এসে পড়ে-_তাই 
সে কথা এখন থাক। 





ব্যুস সাড়ে এগার বৎসর 


স্থল পালিয়েছিলুম, কিন্তু দৈবছূর্বিপাঁকে কেমন করে 
সেই স্কুলেই এসে ঠেকেছি! কে জান্ত এমনটা হবে ! 
ছেগেরা আসে আমার কাছে ছবি আ্বাকা মৃত্তি গড়া 
শিখতে । শিল্পশিক্ষা-_-এ কি আর আক শেখা দ্যামিতি 
ভেসিমেল আর শুন্ত বলানো! একি জার ধাপে ধাপে 
শেখানো! যাক? তবে মাষ্টার হয়ে বসেছি” ছেলেগুলোকে 
নিয়ে করি কি? নিজে ছবি একে মৃত্ঠি গড়ে ঘয় বোঝাই 
করতে লাগলুম । ছেলেগুলো! ভাই দেখে-_যখন কাজ করি 
--উকিকু'কি মারে-ক্রমে ক্রমে পেন্সিল, তুলী, কাগজ, 
বং নিয়ে তারাও লেগে গেল। বলতে হ'ল না---এটা কর্‌, 
ওটা কর্‌ !--তাদের যা খুশি ভাই তারা করে। ভ্রইঙে 
ফেল হলে প্রমোশন পেতে ত অন্থবিধা নেই আর 


ডরষ্টডের পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া গেছে । যা আাকে 
ছেলেরা, তাই বেছে বেছে নিয়ে ছবির প্রদর্শনী করে দিই 
বছরে দু-এক বার--কি খুশী ছেলেরা, ষেন পরীক্ষায় ডবল 
প্রমোশোন পেয়েছে সব! 


স্থুরু করেছিলুম. এমনি ক'রেই। বছরের পর বছর 
ঘুরে গেছে । শেখানোর কাজ নিয়ে নিজেই শিখছি-_-এ 
মজা মন্দ নয়! ছোট ছেলেগুলোই সব চেয়ে বড় বড় শিল্পী 
এক-এক জন। তাদের ভয়ভর নেই কাগজ পেলেই হ'ল, 
পাতার পর পাতা একে চলবে । কোথায় পাহাড়-নদী, 
নৌকা, বন-জঙ্গল, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেগগাড়ী, মোটর- 
কার-__সব ছধিতেই স্ুধ্য-মামা থাকবেন, তীকে কি আর 
বাদ দেওয়া চলে ! 

অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেগুলে! বাড়ী থেকে কিছু শিখে 
কিন্বা অন্ত স্কুল থেকে যারা আসে তারা দেখি-_কাগজ, 
রং দিলে চুপকরে বসে থাকে । তাদের মাথায় কোন 
আইডিয়া নেই যেন-_কাগজে একটুখানি আঁচড় কাটতে 
কি ভয় তাদের! “কপি' কর্‌তে চায় কেবল-_গেলাস, 





8২৮ 
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বাটি, বোতল--বড়জোর চায়ের কাপ 
পধ্যস্ত তাদের কল্পনার দৌড় !- কোথায় 
পড়ে রইল তেপাস্তরের মাঠ, সাত 
সমুদ্দ'র তের নদী--ঠাকুরমার ঝুলির 
বেঙ্গমা-বেঙ্গমী-_ বুদধ,ভতুম 1__ঠেক 
এসে চায়ের কাপে কি করে এদের 
কাছ থেকে কাজ আদায় করা যায়_ 
এষ্ট হ'ল সব চেয়ে বড় তাবনা। 

নানারকম ভাল ভাল ছবি 
যোগাড় করা মুর করলুম। না 
আ্বাকতে পারলে ক্ষতি নেই__ছবি 
দেখুক । ছবি দেখিয়ে সে-বিষয়ে 
কথাবার্তী বল! মন্দ নয়-_বেশ কিছু 
কাজ হয়। 

নান'দেশে নানারকম ভাবে 
ছোটদের হাতের কাজের উৎসাহ বাড়াবার চেষ্টা চল্ছে__ 
তাদের কাজের নমুনা দেখে বেশ বুঝতে পারি-__সব দেশের 
ছেলেরা আকা-গড়া বিষয়ে একই রকম। তারা দেখে 
শুনে ও করে একই পদ্ধতিতে | একঘেয়ে কাজে তাদের মন 
লাগে না। নতুন নতুন উপায়ে 'ভাদের কাজে মন লাগাতে 
হবে। তাদের ভাল লাগছে না মনে হবার আগেই 
পদ্ধতি বদলাতে হবে--তবেই তাদের কাছে নতুন কিছু 
পাওয়া যাবে। নিজ্জের কল্পনা থেকে যাতে আকতে বা 
গড়তে পাবে সেইটাই বড় দরকার । 

ভাল ভাল ছবি যাতে তারা দেখতে পায় তার 
ব্যবস্থা রাখা চাই । যখনই তাদের ছবি দেখবার ইচ্ছে 
জাগবে-_ভাল ছবি যেন তার! দেখতে পায়। আমাদের 
দ্বেশে পানওয়াল! বিড়ীওয়ালা, মুদ্দীর ও ছোট ছোট 
মনোহারী দোকানে যে-সব দেবদেবী এবং সিনেমা- 
ষ্টারদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়-_-বেশীর ভাগ মধ্যবিস্ত 
পরিবারের ঘরের দেওয়ালেও এ জাতীয় ছবি বা বড়জোর 
ছু'একখানা ছবিওলা ক্যালেগডার ঝুলতে দেখা যায়। ভাল 
ছবি ছেলেরা দেখবার মোটেই স্থযোগ পায় না। স্থতরাং 
ছেলেদের পছন্দ, অপছন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোনো 
মানেই হয় না। চ্ষুলে যায় ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে-__ 
সেখানেও যদি তার! ভাল ছবি দেখবার স্থবিধা না পায় 
তবে তাদের রুচি বিররাডি: আর কোনোই আশ! 
থাকে না। 


এইসব কারণেই স্কুলের কর্তৃপক্ষদের দেখা উচিভ 
স্থুরুচিসম্পন্ন শিল্পীকে যেন শিল্প ও ড্রইং শেখাবার ভার 
দেওয়া হয়। “ড্রইং মাষ্টারস্দের যুগ আর নেই। ছু- 
চারটে বোতল পেয়াল! বাটি নকল করায় মন আর ভরে 
না--শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। 


পেপাল সপ ৯৫৯ পাম্প লা্িরসিপিসপাবিসিপিশিপিসিল ৯৯ তা 
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৬০৯০৯ প৯পাসিতসিউপসা সিসি সপাস্পিসপিিরসরাস্পিস্পিপিসিনলিসিাস্িত পা তা তিল লালান পিল তিক পপি 


যা 


শিল্পী-__ভারত মাহে 
বয়স সাড়ে বার বৎসর 
শিল্প শেখাবার কাজে দিনের পর দন "শল্প-শিক্ষক যে 
নৃতনত্ব রাখতে পারবেন এও জোর করে বলা যায় না। 
কারণ কাজটা বড় সোজা নয়। সেই কারণে নানারকম 
ফন্দিরও দরকার । একটি ফন্দির কথা বলে আজকের প্রবন্ধ 
শেষ করব। 





বয়ল তের বৎসর 


এক দিনের কথা। ক্লাসে সব ছেলেরা এসে নিজের 
নিজের জায়গায় বসল। সব চুপচাপ! বললুম-_ 
“আজকে তোমাদের দিয়ে একটা নতুন রকমের কিছু 
আকিয়ে নিতে চাই ।* 

--"সে আবার কি রকম সর ?” 

গল্পের ছলে আরম্ভ করলুম--“তোমাদের যখন অন্থখ 
ক'রে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে-_ফু্বল খেলে কেউ 
পা ভেঙেছ-_ভাক্তারে চলাফের! করা বারণ ক'রে গেছে-_ 
কেউ বা হাম বা জলবসস্তে ভূগেছ-_একলা ঘরে কড়ি 
বরগা গুনেছ-__সময় যখন একেবারে কাটতে চায় না 
তখন আর কি করেছ আমায় বলতে পার ? 


“আমার. জলবসম্ভ হয়েছিল সর। ঘরের দরজা 


(48 
"খানা কাচ আছে, জান্লায় কতগুলো লোহার “কি যে বলিস্‌--ছুটো কাঠবিড়ালি।” | 
নি : হৈ. হৈপড়ে গেল ক্লাসে। খড়ি দিয়ে এখানে সেখানে 
_ জোড়াভাড়! দিয়ে সাপ ব্যাঙ গিলছে বেশ পরিষ্কার করে 
একে দিলুম- বদলাতে বিশেষ কিছুই হ'ল না ক্লাসে 


শিক বদানে। আাছে-দেওয়ালে কতগ্তলে। পেরেক পৌঁত 
আছে, দেওয়ালের গায়ে কত জায়গায় চুণ খসে পড়েছে, 
ঘরের তিনটে টিকৃটিকি কতগুলো পোকা দিনে খায়, 
মাকড়নার জালে কতগুলো পোকা! পড়ে দিনে--সবই 





শিল্পী--শঙ্কর রমনন্‌। বয়স চৌদ্দ বৎসর 


"চু খসে পড়েছে নাকি তোমার ঘরের দেওয়ালে? 
সেকি রকম বল ত? কতটা চুণ খসেছে বলতে পার?” 

“বেশী না স]ার--তবে খানিকটা ভারতবর্ষের ম্যাপের 
মত--" 

“তাই নাকি--তোমার ভূগোরের জ্ঞান আছে 
দেখছি-_-” নু 

“আর একটা জায়গায় চুণ খসে ঠিক যেন হাসের 
মতো! দেখতে হয়েছিল__* 

আর একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, “স্যার, মেঘের 
মধ্যেও এ রকম বাঘ সিংহ ভালুক দেখা যায়-_-আমি 
দেখেছি । হঠাৎ হঠাৎ এক এক রকম দেখতে হয়__ 

ব্যস, ক্লাসে গুঞ্কন সুরু হয়ে গেল। ঠিক এইটেই 
আমি চাইছিলুম ৷ 

হঠাৎ খড়ি নিয়ে বোর্ডের ওপর বাঁ ক'রে একটা 
্িকোণ একে ফেললুম। একটি ছেলেকে ডেকে বল লু, 
“এই জিকোপের ভেতর হিজিবিজি কাট্‌তে পার ? 

-_-“কেন পার্ব না স্যার-_-এই দেখুন__* 

সে খুব খানিকটা হিজিবিজি কাট.লে। বল-লুম, 
বেশ হয়েছে_-এবার নিজের জায়গায় গিয়ে বস। বাঃ 
কি চমৎকার ছবিখানা-_তুমি হিজিবিদ্ধি কাটলে আমি 
বেশ একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি হিজিবিজির মধ্যে-_ 
তোমর! দেখতে পাচ্ছ না? 

“যা স্যার--এ ত একটা সাপ ব্যাঙ গিলছে।* 

“না না, মাছ-_মাগুর মাছ ছু'ছুঃটো-__» 

“আমি দেখতে পাচ্ছি--মান্ছষের মাথা ছুটো।” 





হৈ ছে গড়ে গেল। 


শিল্পী-_শক্কর। বয়স চৌদ্দ বৎসর 


ছেলেটি বললে, “দেখলি আমার কথাই ঠিক”__ 
তুমুল ঝগড়া লাগল-_ধা যা বকিস্‌ নে।” 

স্যার ইচ্ছে, করুলে মাছও বানিয়ে দিতে পার্তেন--এ 
ত এখানে চোখ-_মার ন্তাজটা একটু এঁকে দিলেই চমৎ- 
কার হয়ে যেতো ।৮-- 

দেখলুম-_বেশ জমে আসছে । আরো ছু-তিন বার এ 
রকম ভাবে খড়ি দিয়ে ঘর কেটে, হিঙ্জিবিদ্জি করে ছবি 
একে দিলুম ঝা ক'বে। 

ছোট ছোট কাগজের টুকরো! তৈরি করাই ছিল সঙ্গে। 
বললুম__“পবার সঙ্গে পেন্সিল আছে ত? ছ্‌-একটি 
ছেলে ছাড়া সবাই তৈরি-_কাগজগুলো বিলি করে 
দেওয়া গেল। 

আচ্ছা এইবারে স্থরু কর! প্রথমে ধর কাটো-_ 
ত্রিকোণ__চতুভু'জ--যা খুশি তোমাদের । এইবারে তার 
ভেতর কাটে দেখি হিজ্িবিজি__এইবারে ভাল করে 
দেখ কি দেখতে পাও হিজিবিজির ভেতর ।? 

“বাস পাচ মিনিট ত দেখলে, এইবারে একে ফেল 
দেখি জোড়াতাড়া দিয়ে খেয়াল-খুশির ছবি” 

ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলে কাজে ব্যস্ত । পেন্সিল ছিল 
না যাদের কাছে তারাও পেন্সিল জোগাড় করেছে। 
দ্বেখতে দেখতে রকমারি ছবিতে কাগজগুলো : ভরে 
উঠল। সবই যেভাল হুলতা নয় তবে সবাই 
তাদের সাধ্যমত আক্ল। কিছুদিন আর বিরাম নেই; 
যখন-তখন যেখানে-সেখানে--এই খেলা চলল- অঙ্কের 
খাতার পাতায়--ইংরেজি হোমওয়ার্কের খাতায়-_কোথাও 
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বাদ নেই। কয়েকজন ত দেখলুষ বেশ আর্ট হয়ে 
উঠ্‌ল- মন থেকে কিছু আকৃতেই পারৃত না আগে। 
এ মজা মন্দ নয় । 

আমাদের ছেলেদের এই রকম কাজের কয়েকটি নমুনা 
দ্বেওয়া গেল এখানে । এগুলি দেখে যদি কেউ বলেন যে 


গুরুর অন্ন-পদ্ধতি ছাত্রেরা নকল কর্ছে--তা'হলে- আমার 
আর কিছু বলবার নেই।* 

ঞ ডি চিতা গর 
ক্কুলে করানে। হরেছে__তাঁদের ছবির নমুনার সঙ্গে আমাদের দেশের ছবি 
. বে মমুহীর বিশে পাকা দেই। 





ধ্যান-পদ্ধতি সার 
ত্রিপিটকাচার্ধ কুমারজীব অনুদিত+ 
- স্্রীহ্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


বায পিত্ত ও কফঞ্জনিত শারীরিক অ্িবিধ ব্যাধির ছুঃখ 
ত্ব্প ও তুচ্ছ। কিন্তু মানসিক অ্রিবিধ ব্যাধির ছুঃখ গুরু 
এবং গভীর । উহা! এক বার আরম হইলে কয়েক কল্প 
ব্যাপিয়। ছ:খভোগ করিতে হয়। বৈদ্যরাজ বুদ্ধ এ ব্যাধির 
ঁধধ জানেন । শৈক্ষ্য (শিক্ষানবীশ) অসংখ্য জীবলোকের 
মধ্যে সর্বদা এই বাযধিতে জড়িত ছিলেন। এখন ব্যাধিমুক্ত 
হওয়ার কাধ আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাহার উচিত 
চিত্তকে স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করা; একাগ্র করা। দেহ ও 
প্রাণের মায় ত্যাগ করা । দস্থ্যদল মধ্যে প্রবেশকারী 
ব্যক্তি স্থিরচিত্ব, দৃঢ়দংকল্প না হইলে দ্থ্যদের দমন করিতে 
পারে না। বিক্ষিপ্ত চিন্তবৃত্তির সেনাসমূহকে দমন করাও 
অন্ধব্ূপ ব্যাপার। 

সেইজন্ বুদ্ধ বলিয়াছিলেন-__“রক্ত ও মাংস যদি বা 
নিঃশেধিত হয়, চর্ম ও ন্সাযুমাত্রই যদি অবশিষ্ট থাকে, 
উদ্যম পরিত্যাগ করিও না।” শরীরের আচ্ছাদন বন্ত 
যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন যেমন একমাআ আকাঙ্ষা 
অগ্নি নির্বাপন, মনে আর অন্ত কোনো! চিন্তা থাকে না, রাগ 
দ্বেষ ও মোহের ছুঃখ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলেও 
সেইরূপ এ উদ্ধার লাভের একাগ্র আকাক্ষাই চিত 
জাগ্রত রাখিতে হইবে। 

_ ব্যাধি, ছুঃখ, ক্ষুৎপিপাসা, শভোফতা, দ্বেষ, রি 

সম্বন্ধে ধৈর্ষের প্রয়োজন। বিক্ষোভ এড়াইয়া 
চলিবে। নির্জনবাস পছন্দ করিবে। কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে 
প্রবেশের স্তায়,। সর্বপ্রকার শব্বই ধ্যানের ব্যাঘাত- 
জনক, যাহারা প্রথম ধ্যান আকাঙ্ষা করেন। তাহারা 
প্রথমে সর্বপ্রকার ভাবনা অভ্যাস করিবেন। যথা চতুবিধ 

১। এই গ্রন্থ কুমারজীব অনুবাদ করিয়াছেন বলির! লিখিত হুই- 
সবাছে, কিন্তু সুল গস্থের প্রণেত! কে, তাহ! কিছু বল! হয় নাই। 

২। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধানের বর্ণন! পাওয়! বার়। ইহার 
মধো চারিটি ( হখ। প্রথম ধ্যান, ছিতীর ধ্যাব, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান) 
রগ ধান। টারিট অরূপ ব্যান। মবষটি হইতেছে ধ্যানের সর্বশেষ 
অবস্থা, বখন সর্বপ্রকারের চেতন! ও অনুকূতি সম্পূরপে নিরুদ্ধ হয়। 
ধ্যানের এই জবার স্বৃতদেহের সহিত ধ্যানীর দেহের প্রায় কোনো! পরতেই 


--“অপরিমেয় চিত্ত-ভাবনা”, অথবা “অশ্ুভ-ভাবনা” 
অথবা “তেতুপ্রত্যয-ভাবনা”,* অথবা “বুদ্ধের সমাধিবিষয়ক 
ভাবনা”, অথবা আনাপান ( অর্থাৎ প্রাণায্াম ) করিবেন । 
তাহা হইলে “প্রথম ধ্যানে” সহজেই প্রবেশ করিতে পারি- 
বেন। তীক্ষুবুদ্ধি পুরুষ “প্রথম ধ্যান” আকাক্ষা করিয়া 
যদি নান! দোষ ও ছুঃখযুক্ত পঞ্চকামৎ সম্বন্ধে এইব্ূপ ভাবনা 
করেন যে, উহা! অগ্রিকুণ্ডের ন্যায়, মলাধারেঘ ন্যায় 
এবং প্রথম ধ্যানভূমিকে যদি শীতল হ্রদের স্তায্স অথবা উচ্চ 
প্রাসাদের ন্যায় ভাবনা করেন, তাহা হইলে পঞ্চপ্রকার 
নিবরণ (বা বাধা) দৃরীভূত হয়। “প্রথম ধ্যান” প্রাপ্তি 
হয়। 

বলি খষি যখন “প্রথম ধ্যান* শিক্ষা করিতেছিলেন 
তখন পথিমধ্যে তিনি এক নারীদেহ দেখিতে পান। 
উহা! পচিয়া ফাপিয়া তীব্র ছূর্গন্ধযুক্ত হইয়াছিল। খাষি 
তত্বচিস্তায় নিমগ্ন হইয়া অস্তরে সেই গলিত শবদেছের রূপ 
গ্রহণ করিলেন । স্বয়ং নিজ দেহকেও অবিকল সেইরূপ 
দেখিতে লাগিলেন । তাহার পর নির্জন স্থানে চিত্তবৃত্তি- 
সমূহকে একাগ্র করিয়া “প্রথম ধ্যান” লাভ করিলেন। 

ধাহারা বুদ্ধমার্গ আকাজ্ষা করেন, তাহারা প্রথমে চতু- 
বিধ অপরিমেত্র চিত্ত অভ্যান করিবেন। চতুবিধ চিত্ত 
যেমন অপরিমেয় উহার পুণাও তেমনি অপরিমেয়। 

চতুবিধ অপরিমেয় চিত্তের অভ্যাস 
জীবগপের তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগ-_. 





খাকে না। সতের সহিত সাহার প্রতেদমাজ এইটুকু যে, দেহ তাহার 
উষ্ণ থাকে; প্র।ণ তাহার বহির্গত হয় না, এবং ইাজয়সমূহ নষ্ট হয় ন|। 

৩। জৈত্রী, করশা, মুদিতা ও উপেক্ষা _ ইহাদিগকে বৌদ্ধশান্ে 
“অপরিমের চিন্ত" হল! হইয়াছে । “অপরিমের চিত্ত-ভাবনা' পরে বিদ্া-. 
স্িত ভাবে বলা হইয়াছে। 

৪। হেতু-_নূলকারণ, প্রত্যর--সহকারী কারণ । তখিবরক ভাবন|। 

&। পঞ্চকাম বা গঞ্চকামণ্ডণ-- রূপ, রস, শব, গন্ধ স্পর্শ হইতে 
প্রাপ্ত বর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় । 

ঙ। পক নিব পণ বাধা-(১) কাম, (২) দে, (০) ছে 
ও মনের জড়তা, € ৪ ) অন্মশোচনা) (£ ) সংশয় । 


পিতামাতা আনীত প্রভিবেই, দরিচিতাদি। 


ঘ্িভীয় 

বিভাগ--শক্র জুগ্ুন্সিত ব্যক্তি; যাহারা সর্বদা হিংসা 
করে, আঘাত করে। তৃতীয়, উদ্দাসীন বাকি, যাহার 
আত্মীয়-বন্ধুও নহে, শক্রও নহে । 

শৈক্ষ্য ( শিক্ষানবীশ ) এই তিন শ্রেণীর সকল মনুষ্যকে 
মৈত্রীচিতে দেখিবেন। বয্বোবুদ্ধ জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের 
পিতামাতার ন্যায়, মধ্যবয়সীদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ভঙ্মীর ন্যায়, এবং অল্পবয়ক্কদের সম্তানের নায় জানিবেন। 
সর্বদা এইরূপ মৈত্রী ভাবনা করিবেন ও তাহা বর্ধন 
করিবেন। 

অকুশল নিমিত৭ হেতু মানুষ শত্রুতা করে ।* এ অকু- 
শল নিযিত নষ্ট হইলে মৈত্রী হইবে। স্থতরাং শক্তা ও 
মৈত্রী স্থির নহে। এ জন্মে বা এ জগতে যে শক্র, পর 
জন্মে বা পর জগতে সেই বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পাবে। 

যাহার চিত্ত স্বণা ও দ্বেষ পূর্ণ, সে নিজেরই মহৎ হিত 
নষ্ট করে। ক্ষান্তি ভঙ্গ করিয়া (অর্থাৎ ক্ষমাগ্ডণ নষ্ট 
করিয়া ) মৈত্রী চিত্তের কুশল কর্ম ন্ট করিয়া, সে আপ- 
নারই বুদ্ধমার্গ লাভের সুযোগে বাধা স্থষ্টি করে। 

অতএব শক্রকে ঘ্বণা ও বিদ্বেষ কর! উচিত নহে। 
শত্রুকে প্রতিবেশী বন্ধুর স্তায় দেখা উচিত। কেননা এই 
শত্রু আমাকে বুন্ধমার্গের স্থযোগ লাভ করায় । আমার 
প্রতি যদি তাহার ছুষ্ট অভিপ্রায় না থাকিত, তাহা হইলে 
আমার ক্ষান্তি লাভ হইত না। স্ৃতরাং শত্র আমার হিত- 
কারী বা উপকারী । সেই আমাকে ক্ষাস্তি-পারমিতা লাভ 
করাইল।” 

যখন শক্রর প্রতিও মৈত্রী লাভ হইবে, তখন দশ দিকের 
সমস্ত জীবের উপর, সমন্ত বিশ্বের উপর মৈত্রী ও বাৎসল্য 
বিস্তৃত হইবে। 

যখন তিনি (মৈত্রী অভ্যাসকারী ) দেখেন-_সমন্ত 
জীব অনিত্য, পরিণপামী, সকলেরই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু 
আছে, সর্বপ্রকার ছুঃখই সকলকে পীড়িত করে, অতি ক্ষত 
জীবও নিরাপদ নহে, তখন তাহার চিত্তে করুণা উৎপন্ন 
হয়। 


৭। কুশলস্পপুণ্য, অকুশলম্পাপ। অতীতে সফ্তি পাঁপ কর্মই 
ঘেযাি উৎপত্তির কারণ ব! নিশিত্ত । দ্বেষাি উৎপত্তির কারণ, এ পাপ- 
কর্স নষ্ট হইলেই হেযাদিও নষ্ট কইবে, সুতরাং শক্রত1 থাকিবে ন|। 

৮। “অপকারের অভিপ্রার রহিয়াছে বলিয়াই তে! শক্র ক্ষমা! সিদ্ধির 
কারণ। তাহার জপকায়ের জরি প্রায় ন! থাকিলে তে৷ ক্ষমার প্রসঙ্গই উঠিত 


না, অপকারের অভিপ্রায় ন1 লইয়া, হি বৈস্ভের মতো! তিনি আমার হিত “ 
চেষ্টা করিতেন, তষে ফি ভীহার উপর জামীর দ্বেবের সভ্ভাবন1 খাকিত, না, . 


ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত? 

. দপ্তর ছুষ্ট অক প্রারকে অবলশ্বন করির়াই জানার ক্ষ! উৎপর্ন হয়। 
চখেতএব ভিষিই জমার কারণ সার তিনিও আহার পূরবী” 

ৃ নৈধী দানা, পৃ. ৪৫ 


যখন ভিনি দেখেন__জীবগণ ইহলোকে এবং পরলোকে 


8৩১. 


উউয়ত্র স্থখলাভ করে, দেবলোকে জাত হওয়ার স্থখ, এবং 
খাবিমার্গের সুখও লাভ করে, তখন ডাহার মুদিতা উৎপন্ন 
হ্য়। 

যখন তিনি জীবসমূহের স্থখ ছুঃখা্দি দেখিতে পান না, 
তখন তাহার দৌমনন্ত বা সৌমনস্য থাকে না। তখন 
তিনি প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্ণ করেন এবং জীবগণের প্রতি 
উপেক্ষা উৎপর করেন। 

ইহাই চারি প্রকার “অপরিমেয় চিত্ত” বলিদ্বা অভি- 
হিত। দশদ্দিকের সমন্ত'( অর্থাৎ অপরিমেয় ) জীবের 
প্রতি প্রসারিত হয় বপিয়৷ ইহা অপরিমেয় । 

শৈক্ষ্য সর্বদা এইরূপ চিত্ত উৎপন্্ করিবেন এবং বধন 
করিবেন । যদি কখনে! চিত্তে ছ্বেষ জাগে তবে তৎক্ষণাৎ 
দেহস্থ সর্পের ন্যায় এবং গেহস্থ অগ্নির স্তায় তাহা পরিত্যাগ 
করিবেন । 

যদি চিত্ত ঘুরিয়! বেড়ায় এবং পঞ্চ কামের মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং পঞ্চ বাধার দ্বারা আবৃত হয়, প্রজা! ও বীর্ধের 
দ্বারা বলপূর্বক তাহাকে ফিরিয়া আনিতে বাধ্য করিবে। 

মৈআী ভাবনাকারী সর্বদা জীবগণের বিষয় চিন্তা 
কত্রিবেন এবং তাহাদিগকে বুদ্ধের স্থথ লাভ করাইবেন। 

যদি কেহ ইহা অবিরত ভাবনা করেন, তাহা হইলে 
তিনি পঞ্চকাম হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। তাহার পঞ্চ 
বাধা নিবৃত্ত হইবে । তখন তিনি “প্রথম ধ্যানে” প্রবেশ 
কৰিবেন। 

প্রথম ধ্যান» প্রাপ্তির লক্ষণ হইতেছে এই ষে, যিনি 
উহা লাভ করিয়াছেন তাহার সমস্ত শরীরে আনন্দ স্ছরিত 
হইবে। সমস্ত কুশল ধমে* ভিনি আনন্দ পাইবেন এবং 
বিচিত্র নিগৃঢ় রূপ দর্শন করিবেন । 

ইহা বুদ্ধমার্গে, ধ্যানের প্রথম দ্বারে প্রবেশ বলিয়া 
অভিহিত। ইহা পুণ্যের কারণ। 

এই চারি প্রকার “অপরিমেয় চিত্ত” লাভ হইলে সমস্ত 
জীবের প্রতি ক্ষান্তি পারমিতা উৎপর হয়-_ঘ্বেষ থাকে না। 
ইহা সত্বক্ষান্তি (জীববিষয়ক ক্ষমা বা ধৈর্য) নামে 
অভিছিত। 

“সবক্ষাস্তি” প্রাপ্তির লক্ষণ হইতেছে এই যে, যদি গঙ্জা- 

স্তায় অসংখ্য সত্ব (প্রাণী ) নানান্ধপ ক্ষতি কষে, 
তথাপি চিত্তে দ্বেষ উৎপন্ন হইবে না। তাহারা যদি নানারূপ 
সম্মান দেয়, তথাপি মন আহলাদিত হইবে না । 
অশুভ ভাবনা পদ্ধতি 

ঝাগ দ্বেষ মোহ হইতেছে মান্তুষের মহাব্যাধি। ইহা! 
হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হইলে “অণ্তত ভাবনা” করা 
উচিত । ৃঁ 


৯ কুশলখন--সদ্গরণ, সহ মনোবৃত্তি। 


৪৩২ 


প্রবাজী 


১৩৫১ 


ফিরিকিউ রিকি 


'অস্তভ ভাবনা”-পন্ধতি হইতেছে এই যে, আমাদের 
জানা উচিত এই দেহ অপবিত্র স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং আবিভূতি হুইয়াছেও অপবিআ বন্ত হইতে । এই 
চুক্ষ চর্মের অন্তর একান্তই অপবিভ্র। বহির্ভাগে চারি 
মহাভূত১* আমাদের আহার্ধ ও পানীয় বন্ত হইয়া অন্তর পূর্ণ 
করিতেছে। 

আমরা যদি আমাদের মন একাগ্র করিয়া ভাবনা করি, 
চরণ হইতে কেশ এবং কেশ হইতে চরণ পর্বস্ত, এই চর্ম- 
পুটের ( অর্থাৎ দেহের ) অস্তরে কোন একটি বস্তও পবিত্র 
নছে। অশ্রু, লালা, পৃ, রক্ত, মল, প্রশ্রাব আদি অপবিভ্ 
বস্ত ইহার মধ্যে রহিয়াছে । সংক্ষেপে বলিলে ৩৬ এবং 
বিশ্তত করিয়া বলিলে অপরিমেয়। 

শৈক্ষ্য তাহার মনশ্চক্ষুর দ্বারা ধখন এই দেছের ভাগার 
খোল! অবস্থায় দেখিতে পান, তখন দেখেন, যকৎ, ফুস্ফুস্‌ 
ম্লাশয়, পাকস্থলী আদি বিবিধ প্রকারের জুগুপ্দিত বস্ত 
উহার মধ্যে রহিয়াছে। 

কীট সমূহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আহার করিতেছে। 
নম্ঘটি বহিষ্বার হইতে অবিরাম অপবিত্র বস্ত বাহিরে 
আসিতেছে । চক্ষু হইতে অশ্রু ও পিচুটি বাছির হইতেছে। 
কর্ণ হইতে কর্ণমল, নাসিকা হইতে কফ, মুখ হইতে লাল! 
ও থুথু, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দ্বার হইতে মল ও প্রল্রাব। যদিও 
বস্ত ও খাদ্যের হারা আবৃত ও আচ্ছাদিত, তথাপি বস্তত 
ইহা! একটি চলস্ত মলাধার। দেহের অবস্থা যখন এমন 
তখন উহা কেমন করিয়া পবিত্র হইবে ! 

পুনশ্চ, ঘদি আমরা এই দেহের ভাবনা করি তাহা! 
হইলে দেখি, মিথ্যাই ইহাকে মানুষ বলা হইম্বাছে । চারি- 
মহাভূত মিপিতভাবে একটি গৃহের ন্তায়। মেরুদণ্ড কড়ির 
স্তায়। পঞ্ররসমূহ কড়িধারক বরগার ম্যায়। কঙ্কাল 
ত্যন্ভের ভ্তায়। চর্ম চারি প্রাচীরবৎ। মাংস মৃত্তিকার 
স্ায়। শুন্ত ও অসত্যের কল্পিত সংযোগ-_মাস্ধষ কোথায়? 
ইহা বিনাশী, বিধ্বংসী, ক্ষণভঙ্গুর, অসত্য, মায়া এবং 
ক্ষণিক ! 

চরপের অস্থির উপর জানুর অস্থি সংযুক্ত । জান্র 
অস্থির সহিত কটির অস্থি যুক্ত। কটির অস্থির উপর 
পৃষ্ঠাস্থি যুক্ত। পৃষ্ঠান্থি বা মেরুদপ্ডের উপর শিরোস্থি 
যুক্ত। এক অস্থি অপর অস্থির সহিত যুক্ত। এ যেন 
শু,পীকুত ভিম্বরাশি! ভাবনা ও বিচার করিলে এই দেছে 
গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই। এইভাবে দেহের প্রতি চিত্তের 
স্বণা হইবে, বিরক্তি জন্মিবে। 

সর্বদা ৩৬ প্রকারের অশুভের স্মরণ করিবেন এবং বিচার 
করিবেন। দেহের ভিতর এইরূপ, বাহিরও তাই, তফাৎ 





১০ ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও ময় | 


নাই। মন যদি ঘুরিয়া বেড়ায়--জোর করিয়া উহাকে 
ফিরাইয়া আনিবেন। বিশেষ করিয়া “অন্তভ-ভাবনা” 
করিবেন । 

কাহারে যদি দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরাগ জন্মে, তাহার 
উচিত “কঙ্কাল ধ্যানে” প্রবৃত্ত হওয়া । ইহার ছানা প্রথম 
ধ্যানে প্রবেশ করা যায়। 


শ্বেত কঙ্কাল ধ্যান-পদ্ধতি 

শ্বেত কঙ্কাল ধ্যান এইরূপ- দেহ হইতে চর্ম, রক্ত, ন্বায়ুঃ 
মাংস সমস্ত একেবারে নিঃশেষিত। অস্থিই কেবলমাত্র 
বর্তমান--তাহার! পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, শব্ধের ন্যায়-_ 
তুষারের ন্যায় শুভ্র এবং উজ্জ্বল । 

যদি কেহ এইরূপ না দেখে? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই 
দেখিবে, উদ্যমে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইছার একটা উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে । কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে চিকিৎসক 
তাহার পরিবারবর্গকে বলেন যে, যদি তাহারা রক্তকে শ্বেত- 
বর্পছুপ্ধ বুঝাইয়৷ এ কুষ্ঠরোগীকে পান করাইভে পারে, 
তাহা হইলে সে ব্যাধি মুক্ত হইবে ।১১ 

তাহার পরিবারে যাহা কিছু আছে সমস্ত শ্বেতবর্ণ 
করিতে হয়। তাহার পর শুভ্র রজত নিশ্দিত পাত্রে বক্ত 
ভরিয়া তাহাকে বলিতে হয়__“ছুষ্ধ পান কর | রোগ সারিয়া 
যাইবে ।” রোগী ষদি বলে ইহা রক্ত, তবে তাহার উত্তরে 
বলিতে হয়, “রক্ত নহে-_ইহা শ্বেতবর্ণ দুপ্ধ। তুমি কি 
দেখিতেছ না, গৃহের সমস্ত বস্তই শ্বেতবর্ণ। তোমার পাপের 
জন্যই তুমি রক্ত দেখিতেছ। মন তোমার একাগ্র কর। 
এবং ভাবো ষে ইহ! দুগ্ধ । কখনও বলিও না যে ইহ. রক্ত !* 

সাত দিন এইরূপ করিলে রক্ত ছুদ্ধে পরিণত হয়। 
ইহাও যদি সম্ভব হয়, তবে যাহা! যথার্থই শ্বেতবর্ণ, সেই 
কঙ্কাল কেন শ্বেত দেখ! যাইবে না। 

চিত্ত যি শান্ত থাকে, তাহা হইলে চস্ষ মুদ্রিত থাকুক 
অথব! খোল! থাকুক-__কস্কাল স্পষ্টই দেখা যাইবে । জল 
পরিফার ও শাস্ত থাকিলে মুখের প্রতিবিশ্ব দেখ! যায়। 
কার্মাক্ত হইলে দেখা যায় না । শুফ হইলেও দেখা যায় না। 


বুদ্ধের সমাধি-ভাবনা-পদ্ধতি 
বুদ্ধ ধমরাজ ; তিনি নানা প্রকারের কুশলধর্ম মাচ্ছষকে 
লাভ করাইতে পারেন। অতএব ধ্যান অভ্যাসকারী 
প্রথমে বুদ্ধকে চিন্তা করিবেন। বৃদ্ধকে চিন্তা করিলে 
অপরিমেয় কল্পকূত পাপরাশিও ক্ষীণ হয়। ধ্যান-সমাধি- 


পপ 


১১। এইরপ কোনে চিকিৎসা-পন্ধতি আমাদের দেশে অথবা. 
চীনে পুর্বে ছিল কিনা বা! এখনে! কোথাও আছে কিন! আমাদের জান! 
নাই৷ বিশেদজগণ বলিতে পারেন। 


_আর্বিন 


সপ প্পপাপপসপাপস্পিসপপাম্পা সপ্ন পপি শসপপপাস্পিিস্পাপি পাপ পাপসপািা্পসপস্পপীসপসপপ 


রান্তি হয়। যদি কেহ একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের চিস্তা করেন, 
তাহা হইলে বৃদ্ধও তাহার চিস্তা করেন। 

শক্রগণ ও উত্তমর্ণগণ যেমন রাজার প্রি ব্যক্তির (রাজা 
ধাহার কথা চিন্তা করেন) নিকটে যাইতে পারে না, 
অকুশলধর্ম সেইরূপ ধাহাবা! বুদ্ধের চিন্তা করেন ( এবং বুদ্ধ, 
ধাহাদের বিষয় চিস্তা করেন ) তাহাদের বিরক্ত করিতে 
আসে না। বুদ্ধের চিন্তা করিলে বুদ্ধ সর্বদা সেখানে থাকেন। 

কি ভাবে বুদ্ধের চিস্তা করিবেন? মানুষের নিকট 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে তাহার চস্ষ। যখন কেহ 
কোনো স্থন্দর যুতি দেখেন, যাহা যথার্থ ই বুদ্ধের ন্যায়, 
তাহার উচিত, প্রথমে তিলক স্থান, তাহার পক্ম ভ্রযুগের 
মধ্যবর্তী স্থান, নীচে চরণ পধ্যস্ত, পুনরায় চরণ হইতে 
তিলক পধন্ত, মুতির প্রত্যেক অংশ অতি যত্বের সহিত 
চিতে গ্রহণ করত নির্জন স্থানে গমন করা এবং চক্ষু 
মুক্রিত করিয়া, চিত্তকে মুতির মধ্যে আবদ্ধ করত ধ্যান 
অভ্যাস করা । 

অন্ত কোনো চিস্তা আপিতে দিবেন না। যদি অন্ত 
কোনো চিস্তা মনে আসে, মনকে সংযত করিবেন । তাহা 
হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য. করিবেন । 

এই ভাবে মনশ্চক্ষে ভাবনা! করার পর, তীহার যেমন 
ইচ্ছা তেমনি দেখিতে পাইবেন । ইহাকে “মৃতিধ্যানসমাধি 
প্রাপ্তি” বলা হয়। 

শৈক্ষ্য এইরূপ চিন্তা করিবেন £--“আমি মৃতির নিকট 
যাই নাই, মুতিও আমার নিকট আসে নাই । আমি ইহা! 
দেখিলাম, ইহার ভাবনায় ও মনের একাগ্রতায় |” 

ইহার পর তিনি মৃত্ির জীবন্ত দেহই দেখিতে পাইবেন, 
অবিকল দেখিবেন, মুখোমুখি দেখিবেন। | 

মানুষের মন ছুটিয়৷ বেড়াইতেছে। তাহাতে অকুশল- 
ধর্মপ্রত্যয়ই (অশুভের বীজই ) বেশী। ধাত্রীর ন্যায় 
তাহাকে রক্ষা করিবেন। প্রতিপালন করিবেন। কুপে, 
খানায়, বিমার্গে, কুমার্গে 'খলিত হইতে দিবেন না। 

চিত্ত অপত্যের স্তায়। শৈক্ষা জননীর ন্যায় । চিত যদি 
প্রতিষ্ঠিত ন! হয়, শৈক্ষ্য তাহাকে ভত্নন৷ করিবেন | জরা, 


ব্যাধি ও মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিবেন। তাহারা যেন অতি 


নিকটেই বতর্মান-_ এইরূপ মনে করিবেন। কোথাও 
নিশ্তার নাই। হ্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেও কামে আসক্ত 
হইতে হয়। সেখানে এমন কোনো কুশলধর্ম নাই-_- 
যাহার দ্বারা চিত্তকে সংযত করা যায় । যদি ভ্রিবিধ অকুশল 
মার্গে পতন হয়, তাহা হইলে সর্বদাই ছুঃখ ও ভয়। কুশল 
চিত্ত উৎপন্ন হয় না। এখন যখন তুমি পরমধর্ম লাভ 
করিতেছ, তখনও কি একাগ্র হইয়া চিস্তাধারাকে সংযত 
করিবে না? 

পুনশ্চ, এইরূপ চিস্তা করিতে হইবে। ধর্ম যখন ক্ষীণ 


হইয়া আসিতেছে এমন সময় জন্ম হইয়াছে; সেই ক্ষীণ 
ধর্মও লুপ্ত হইতে চলিল। 
কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বন্দীগণের মুক্তির জন্ত 
দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে । সেই ধ্বনি প্রায় থামিতে চলিল। 
কারাদ্বারের একটি কপাট ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
কারামুক্তির এমন স্থযোগ কি উপেক্ষা করিবে? এখনও 
কি বাহির হইবে না? 
অশ্মরণীয় যুগ হইতে যত জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, সমস্তই 
সর্ব প্রকার ছঃখে পরিপূর্ণ । যে-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা! 
এখনও সাধিত হয় নাই। অনিতা মার-দন্থ্য হইতে এক 
মুহুতে'র জন্তও রক্ষা পাইবার উপায় নাই। আবার কি 
অসংখ্য কল্প ধরিয়া, জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ প্রাঞ্ধ হইতে চাও ? 
এই ভাবে বু প্রকারে চিত্তকে ভর্খলনা করিয়া তাহাকে 
স্থির, প্রতিষ্ঠিত করিবেন। রূপের (রূপ ধ্যানের ) মধ্যে 
চিত্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষণ এই যে__ ভ্রমণে, শয়নে, উপবেশনে, 
সর্বদা বুদ্ধের দর্শন লাভ হইবে। ইহার পর অধিকতর 
অগ্রসর হইবেন । 
বুদ্ধের সংভোগকায় দর্শন ও ধম'কায় দর্শন 
প্রথম দর্শন লাভ হইলে ইহা সহজ হয়। সংভোগকায়১৭ 
দর্শন হইতেছে এই যে, যখন মুতিদর্শন লাভ হইয়াছে, 
অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে, যখন শৈক্ষ্য তাহার চিস্তাসমূহকে 
সংযত কবিয়া সমাধিতে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি 
সংভোগকাদ্ দর্শন করিবেন । তিনি তখন সেই (পূর্বের ) 
মৃতিকে অবলম্বন করিয়া “সংভোগকায়ে”র ভাবন! করিবেন। 
তিনি দেখিবেন- বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আছেন, 
জ্যোতি স্ফ্রিত হইতেছে, আকুতি তাহার স্থন্দর, 
অলৌকিক ! অথব! তিনি দেখিবেন- বুদ্ধ স্বগদাবে বসিয়া 
পঞ্চভিক্ষুকে চতুরার্য সত্যের, উপদেশ দিতেছেন। কিংবা 
দেখিবেন--গৃপ্বকুট পর্বতে মহাজ্যোতিমন্ বুদ্ধ মহাসংঘকে 
প্রজ্ঞাপারমিতার উপদেশ দিতেছেন। এইরূপে নিজ রুচি 
অঙ্থ্ষায়ী যে-কোনো! একটি স্থানের বুদ্ধকে বাছিয়! লইবেন। 
ধ্যেক্স বস্তর মধ্যে চিস্তাধারাঁকে বন্ধ করিবেন। অন্ত কোনো 
বাহ্‌ চিন্তাবৈচিত্র্য আসিতে দিৰেন না! । 
চিত্ত যদি এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে 
বুদ্ধকে দর্শন করিবেন, উহা কতক গ্রীষ্মে শীতল হৃদে এবং 
শীতে উফ্ণগৃহে প্রবেশের ন্তায়। তবে উহার সহিত 
সংসারের স্থখের তুলনাই হয় না। 
ধর্মকায় দর্শন পদ্ধতি 
ঘখন বুদ্ধের সংভোগকায়ের দর্শন লাভ হইবে, তখন সেই 


১২। বুদ্ধ, ধম'পংতোগের জন্য যে দেহ লইয়া এই পৃথিবীতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই “সংভোগকায়” । 

১৩। চতুর আর্য সত্য--৫১) ছখ, (২) ছুঃখের কারণ, 
€১) ছঃখের নিরোধ, € ৪) ছুঃখ নিরোধের পথ। 








সংভোগকায় অবলম্বন করিয়া, আভ্যন্তরিক “্ধর্মকায়” ১৪ 
দেখিবেন। ধর্মকায় হইতেছে - দশ বল, চতুর অভয়, 
মহামৈত্রী, মহাকরুণা, জপরিমেয় কুশলকর্ম। যেমন 
কোনো ব্যক্তি প্রথমে সোনার বোতল দর্শন করে, এবং 
তাহার পর তাহার মধ্যস্থিত মণিসমৃহকে দেখে সেইকধপ 
সংভোগকায় দশনের পর, ধমণকায়ের দর্শনলাভ হয়। 
তাহার শ্রেষ্ঠ শ্লাঘ্য জান অন্গপম নিরুত্তর। দুরে হউক 
নিকটে হউক, সহজ হউক কঠিন হউক, অসীম জগতের 
সমন্তই যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে । এক জনও তাহার 
দৃষ্টির বাহিরে নাই'। সকল পদার্থ তিনি সম্যক অবগত 
হইয়াছেন । তিনিই মানবকে নানাপ্রকারের নানাঙ্গাতীয় 
আনন্দ দান করিতে সমর্থ! মানবীয় আনন্দ, দৈবী আনন্দ 
নির্বাণের আনন্দ, সমন্তই তিনি দান করেন। সর্ব যুগের 
সর্ব বুদ্ধ সর্বজীবের জন্ত তাহাদের দেহ ও প্রাণ বিনর্জন 
দেন। 
শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন রাজকুমার ছিলেন, তখন তিনি 
এক দিন ভ্রমণকালে পথিমধ্যে এক কুষ্ঠরোগীকে দেখেন। 
তিনি উহ্হাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য বৈদ্যকে আদেশ 
দেন। বৈদ্য বলেন, “যদি উহাকে দ্বেষহীন ব্যক্তির রক্ত 
পান করিতে দেওয়া হয় এবং সেই ব্যক্তির মজ্জ। ঘর্দি উহার 
দেহে প্রলেপ দেওয়! হয়, তাহা হইলে এ কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত 
হয়।” 
রাজকুমার ভাবিলেন, এইরূপ ব্যক্তি পাওয়াই কঠিন এবং 
হদি বা পাওয়া যায় এইরূপ কাজে তাহাকে লাগান যায় 
না। তখন তিনি তাহার নিজ দেহ দিয়! এ কুষ্ঠবোগীকে 
রোগমুক্ত করিবার জন্ত বৈদ্যকে আদেশ দেন । 
সমন্ত জীবের প্রতি বুদ্ধের এইরূপ স্েহ। এই 
দ্মেহ অতি গভীর-_পিতামাতার ন্সেহকেও ইহা! অতিক্রম 
করিয়াছে । 
জগতের অসংখ্য জীবের মাত্র একজন হইলেন বুদ্ধ । 
সমস্ত জীবজগতের তিনি এক অংশ মাত্র । জগতের সমস্ত 
জীবই যদি আপনার পিতামাত। হইতেন, থাপি সেই 
সমস্তকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বুদ্ধের ভাবনা করাই 
আপনার কতাব্য হইত। তাহার দ্মেহ এমনি গভীর । 
বুদ্ধের এই বিচিত্র গুধরাশি, আপনি যাহা ভাবনা 
করিতে চান, তাহাই ভাবনা করাইবে। যদি এই সমাধি 
সাধন করেন, তাহা হইলে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইবে । 
দশদিকস্থ বুদ্ধদর্শন-পদ্ধতি 
দশ দিকের বৃন্ধগপের ভাবনা এইরূপ 
পূর্বমুখে উপবেশন করুন| পূর্ব দিক যাহা পরিষ্কার, 
শ্তভ্র, আলোকোজ্জল যেখানে কোন পর্বত নদী, এমন কি 


১৪) বুদ্ধের অপরিষের গুণরাশিই তাহার প্ধর্মকার়” বলিয়া 


ছভিহিত। 


বাজী 


১৩৫১ 


সামান্ত প্রস্তরস্ত,প পধ্যত্ত নাই-_সেই উন্মুক্ত প্রান্তের 
মধ্য কেবল একটি মাত্র বুদ্ধ পল্লাসনে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ 
হত্য উত্তোলন করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেছেন । তীহার 
জ্যোতির্য় অনবদ্য কূপ মানস চক্ষে এই ক্বুপ দর্শন করুন। 
আপনার সমস্ত ভাবধারা এ বুদ্ধের মধ্যে আবদ্ধ করুন। 
অন্ত কোনো বিষয়বন্ত চিত্তে আসিতে দিবেন না, চিত্ত 
যদি অন্ত কোনে! বিষয় আহরণ করিতে চায় তাহাকে ' 
বলপুর্বক নিবৃত্ত করিবেন। 

যখন ইহার দর্শন লাভ হইবে, তখন এইরূপ একটির 
স্থানে দশটি বুদ্ধের ভাবনা করুন। উহা দর্শন হইলে শত 
সহ্ব। অবশেষে সংখ্যাতীত বুদ্ধের ভাবন! করুন । এইক্প 
ভাবনা করিতে করিতে সংখ্যাতীত বুদ্ধের দ্বারা সেই 
উন্মুক্ত প্রান্তর পূর্ণ হইয়া যাইবে । সমীপে স্থান-সংকীর্শতা 
হেতু বুদ্ধগণ পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু দুরে, 
স্থানের প্রশত্ততা হেতু বুদ্ধগণ পরস্পর ₹ইতে অপেক্ষাকৃত 
দুরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়৷ বোধ হইবে। যাহ! 
হউক, বুদ্ধগণের দেহজ্যোতি পরস্পর সংলগ্ন দেখিবেন। 

মনশ্চক্ষে যখন এইভাবে দর্শনলাভ করিবেন, তখন 
পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মুখ পরিবর্তন করিয়া পুনরায় সেইভাবে 
দর্শন করুন। তাহা হইয়া গেলে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ 
দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে । তাহার পর পশ্চিমে । 
তাহার পর উত্তর-পশ্চিম কোণে । তাহার পর উত্তর. 
দিকে । তাহার পর উত্তর পূর্ব কোণে । ক্রমে উধ্ব এবং 
অধোদিকে । খন পূর্বব দিক হইতে আরম্ভ কৰিয়া এই 
ভাবে সর্ব দিকের সর্ব বুদ্ধের দর্শনলাভ হইম্বা যাইবে, তখন 
খজুভাবে বসিয়া একবার সাধারণ ভাবে সর্ব দিকের সর্ব 
বুদ্ধকে দর্শন করিবেন। 

এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে চিন্তা 
করিবামাজ সর্ব দ্রিকের সর্ব বুদ্ধের দর্শনলাভ হইবে। ইহার 
জন্ত কোনো! বিশেষ দিকে বসিতে হইবে না । 

ধাহারা এ সমাধি লাভ করেন, তীহাদের এ সমাধির 
মধ্যে দশ দিকের সমস্ত বুদ্ধ তাহাদের জন্ত ধর্মোপদেশ দান 
করেন। তখন সংশয়-মেঘজাল দুরীতৃত হয়। 

পূর্বকত পাপবশত যদি কেহ বুদ্ধগণের দর্শন লাভ 
না করেন, তাহা হইলে দিবা ও রাত্রির মধ্যে ছয় বার বুদ্ধ- 
গণের নিকট তিনি.নিজ পাপ নিবেদন করুন এবং প্রতিজা! 
করুন যে আর কখনও তাহা। করিবেন না। নিজের এবং 
অন্যের কুশলধর্ষে তিনি আনন্দ লাভ করুন। দশ দিকের 
বুদ্ধগণকে তিনি পৃথিবীতে ধমণক্ত প্রবর্তন করিতে অনথনয় 
করুন। ইহা করিলে ক্রমে ক্রমে তিনি ( বুদ্ধগণের ) হর্শন 


লাভ করিবেন। যদি বা বুদ্ধগণ তখন তাহাকে ধর্মেপদেশ 


জান না করেন, তখন চিত্ত তীক্কার প্রেসন্ন হইবে। ইহা 
“দশঙদিকস্থিত বুদ্ধবর্শন” বলিয়া অতিহিত। : 


স্বইডেনের বনসম্পদ 


প্রীলক্মীশ্বর সিংহ 


ইউরোপের উত্তর দেশসমূহ বৃহৎ বন, কাঠ ও কাষ্ঠ হইতে 
প্রস্তুত দ্রব্যের জন্ত বিখ্যাত। স্কাপ্তিনেভিয়া উপহ্বীপের মধ্য 
অংশ, তথা স্থইডেন দেশটি দিগন্তবিস্তত বন, বনজ ও 
কাষ্ঠজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। ইহার প্রতিবেশী ফিনল্যা্ 
দেশ বন সম্পদের. দিক দিয়া ইউরোপের মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঞ 

সুইডেনের কৃষি-প্রধান দক্ষিণস্থ স্কোনে প্রদেশের 
পত্রেবহুল আবাদী বৃক্ষের মুগ্টিমেয় বন ব্যতীত বড় বড় 
অরণ্যানীগুলি ষুগষুগাস্তর ধরিয়া স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর 
সহায়তায় লালিত পালিত হইয়া আলিতেছে এবং ইহারাই 
বনদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে । বনবিভাগ দেশের 
রাষ্ট্রকোষে প্রচুর ধন যোগায় । কোমল কাঠ উৎপাদনের 
ভন্ত বিখ্যাত দেশসমূহের মধ্যে সুইডেন শীর্ষ স্থান 
অধিকার করিয়া রাখিম়্াছে। ইহার কারণ দেশের নঘ- 
নদীর অবস্থান ও জলবায়ু কোমল বনবৃক্ষের বৃদ্ধির সহায়ক। 
বহুসংখ্যক নদনদী উত্তর-পশ্চিমস্থ তুষারমণ্ডিত উচ্চ 
পার্বত্য ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ভিমুখে 
গভীর খাদ কাটিয়া রোথ্নিয়ান উপসাগরে পতিত হইতেছে । 
এই নদনদীগুলির সমবেত দৈর্ঘ্য ১৮,০** হাজার মাইল 
হইবে, অর্থাৎ বিষুব-রেখার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। উচ্চ 
ভূমিজাত বড় বড় বন হইতে কাটা গাছ সরবরাহের পক্ষে 
এই নদনদীগুলি বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। 

এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গগজ কাঠ এই ভাবে নদীর 
স্রোতের সহায়তায় এবং দশ লক্ষ ঘন বর্গগঞ্জ কাঠ ট্রেনে 
প্রতি বৎসর চালান দেওয়া হয় । ম্রোতঃশীল৷ নদীর শীতল 
জলে কাঠের বু রোগ ও দোষ নষ্ট হইয়া যায়; কাঠ 
ফাটিয়া যাওয়া বা সঙ্কুচিত হওয়ার কারণও অনেকটা 
দুরীভূত হুতব। ম্বভাবজাত বৃহৎ বনগুলি জাতীয় আয়ের 
যেমন একটা অবিশ্রান্ত উৎস, তেমনি বনবিভাগ্র বহু 
লোকের জীবিকাঞ্জনের পথ করিয়! দেয়। 

বন-বিভাগ হইতে ববাঙ্গকোষে অর্থাগম ভিন্নও বন ও বন- 

কোলে অবস্থিত পত্রপুণ্পজগৎ এই জাতির স্বভাব ও চরিজ্ 
গঠনে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছে । একজন বিখ্যাত স্থইডিস 
লেখক বলিম্বাছেন_ধ্যানগন্ভীর পাইন বনের মর্খবর ধ্বনি 
ও স্থবাপিত হাওয়ার গুঞনে দেশের প্রতি অধিবাসী 
অন্তরের আহ্বান শুনিতে পায়। ইহা তাহার বাল্য 
জীবনের মধুষয় স্বতিগুলিকে পুনকুদ্দীপিত করে। তাহাদের 
পূর্বপুরুষ যুগ যুগ ধরিয়া যে লভ্যভার ইতিছাল বচন! করিয়! 


গিয়াছেন পাইন বনের গুপ্রনে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে 
পাওয়া ঘায়।” এই বনজ সম্পদ দেশের কবি, সাহিত্যিক, 
চিত্রকর ও বনু বৈজ্ঞানিকের অন্সদ্ধিংসা ও প্রেরণা 
জাগাইয়াছে। এই বনানীই মনীষী কার্ল ফন লিন্নের 
(0৪৮. 5০০ 140059 ) বৈজ্ঞানিক গবেধণাগারের কাজ 
করিয়াছিল। 

ভূতত্ববিদদের মতে বর্তমান গ্রীনঙাাণ্ডের স্তায় অভীত 
তুষার-যুগে স্কাগ্ডিনেভিয়ার ভূমিখণ্ডও তুষারে আবৃত থাকায় 
স্থদূর অতীতেও পত্রপুষ্প ও প্রাণীবিহীন ছিল। সময়ের 
ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে, খণ্ডাকারে তুষার-পর্ববত- 
গুলি আপনা হইতেই অপন্থত হুইয়া এ দেশকে 
অনাবৃত করে, ' ধীবে ধীরে দেশটিও বাসোপযোগী হইতে 
থাকে। 

আবহাওয়ার এই বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা- 
জাতীয় বৃক্ষলতা ও পত্রপুষ্প দেশের ভূমিতে শিকড় বিষ্তার 
করিতে থাকে, প্রাণীরও আবির্ভাব হয়। আঙ্কাল 
দেশে থে সকল উত্ভিদ পাওয়া যায় ইহার 'অধিকাংশই দেশের 
দক্ষিণ দ্বার দিয় গ্রবেশ করিয়াছিল। প্রথম যুগের গাছ- 
পালা ক্রমশঃ উত্তরগতি লইয়া! এখন স্থমেক-বেখা (৮০12: 
[79 ) অতিক্রম করিয়া মেকুপ্রান্তের নিকটবর্তী স্থান- 
সমূছে শিকড় গাড়িয়াছে। ক্রমশঃ অনেক পত্রবাহী গাছ- 
গাছড়া ও পাইন দেশে আবিভূতি হয়। কিন্তু দেশের 
বড় সম্পদ "শ্রুস বনানী ফিনল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম 
দ্বার দিয়া অর্থাৎ দেশের পূর্বব দ্বার অতিক্রম করিয়া 
দেশে শিকড় গাড়িয়াছে। সর্বশেষ যে-সকল বৃক্ষ দেশে 
আবিভূতি হয় তাহাদের সংখ্যা অনেক; তহাদের মধ্যে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বীচ। স্কাঙ্িনেভিয়ান উপন্থীপের 
পূর্ব্িকস্থ বৃহত্তম অংশটি হইল স্থইডেন, উত্তর হইতে 
দক্ষিণ পর্যযস্ত দৈর্ঘ্যে দেশটি ১১৫* মাইল। উত্তর-দক্ষিণে 
অবস্থিত দেশের এরূপ বিস্তৃতির ফলে জলবামুব পার্থক্য 
হওয়া স্বাভাবিক | এই কারণে বৃক্ষজগৎও প্রদেশবিশেষে 
বিভিন্ন কূপ লইয়াছে। ফলত: এই নৈসর্গিক প্রভেদ দেশের 
উদ্ধিদ-জগৎকেও কতকগুলি স্বাভাবিক প্রদ্দেশে বিভক্ত 
করিয়াছে । যেকোন বিদেশী পর্ধযটক ভ্রমণকাঁলে এই 
বিভিন্নতা আপনা হইতেই লক্ষ্য করিতে পারেন। উদ্ভিদ 
প্রদ্েশগুলির বিভাগ এইক্প £-_ 

(ক) আলরপাইন প্রদেশ, (খ) বার্চ বন-প্রদ্বেশ, 
(গ) কনিফেরাস প্রদেশ । ইহা আবার দক্ষিণ ও উত্তর ছুই 


৪৩৬ প্রবানী ১৩৫১ 
ভাগে বিভক্ত । (ঘ) সর্বশেষ দেশের দক্ষিণন্থ বীচ ফিকে হলদে রাহ্থন কুলি ( 80200 0011) প্রভৃতি বিভিন্ন 
বন-প্রদেশ। জাতীয় ফুলের সঙ্গে পরিচিত হুইয়াছিলাম। 

আলপাইন প্রদেশের উচ্চ অংশে পত্রপুষ্পের সংখা! 


: আলপাইন প্রদেশটি উত্তর ও সর্বোচ্চ ভূভাগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া দেশের মধ্যবর্তী ভালাকালিয়া প্রদেশের 
চক্ষিণ -সীমাস্ত পধ্যন্ত বিদ্বৃত। উক্ত বন-প্রদেশের শীত- 
শ্রধান পার্বত্য জলবায়ু গাছপালা! বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল 
নহে কিন্তু পর্বতকোলের সমভূমিগুলি ও সেখানকার 
বনপুষ্পলতাি এই বন-গ্রদেশের একটি বিশেষত্ব । উক্ত 
আলপাইন প্রর্দেশের বিভিন্ন স্থানে আমি প্রায় সকল 

খতৃতেই পরিভ্রমণ করিম্বাছি। শীতকালে শ্বেতশুত্র বরফ 

গরালিচার মত সমস্ত বনভূমির উপর একটা 
আআবন্সণ টানিয়া দেয়। সেইজন্ত তখন এই প্রদেশে 
প্লেখিবার কিছুই থাকে না। বসম্তকালে ন্ধ্যরশ্মি 
পরীর আগমনবার্ডা লইয়া আসিবার সঙ্গে সেই আল- 
পাইন সমভূমিগুলি নিজের রূপ লইয়! হঠাৎ শীততন্দ্রাবেশ 
কাটাইয়া৷ পত্রপুষ্পে কু্যালোককে অভিনন্দিত করে। 
তখন বরফ গলিয়া গর্ভবহুল সমভূমির স্থান বিশেষে 
জলাধিক্য হয় বলিয়া জলীয় পত্রপুষ্পও গজাইয়! উঠে; 
এক বার মে মাসে স্থমেক্বৃত হইতে প্রায় তিন শত মাইল 
উত্তরে নরওয়ে-ন্ুইডেনের সীমান্তে গিয়াছিলাম। ফলত: 
সেখানকার বিশাল বিস্তৃতির বসস্ত-সৌন্বধ্য সেখানকার 
সভ্যতা হইতেও বেশী হারয়গ্রাহী। সেখানকার বহু দৃশ্ত আজও 
আমার হৃদয়পটে নিবন্ধ। সেখানে কতকগুলি চির-তুষার 
খণ্ড বৃহিয়াছ ; ইহাদের চারিদিক, ঢালু ভূমি, জল! ভূমি 
আবার - কখঙ্গে! পার্বত্য বিশাল তর্ণে হ্রদের তীরে বামন 
জাতীমক বাচ্চ বনাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইয়্াছি। বামন জাতীয় 
বার্চ গাছ সেই অঞ্চলের বিশেষ সম্পদ । এই বার্চ বন- 
মধ্যে যে মাসে প্রঞ্কতিদেবী সবুজ ঘাঁস (143797 ) ও 
নানাজাতীয় বিভিন্ন রঙের শৈবালে গালিচা রচনা করিয়া 
বনভূঁমির উপর যেন বিছাইয়া দেন ।.ইহার উপর লেই প্রদে- 
শের জাছিম বাণিন্দা জ্যাপরা নিজেদের হম্ত-নিশ্দিত লাল 
নীল পোষাক ও রডীন টুপী পরিয়া ঘুরিয়! বেড়ায় এবং পার্বত্য 
সমভূমির উপর তাহাদের বন হরিপগুলিকে চন্সিতে দেয়। 

. ঘর্ণে হ্রদের তীরে নির্জন পার্বত্য প্রদেশের নদীর 
পাশে কখনও ভোরবেলা উচিত ঘুরিয়া বেড়াইতাম। 
সেখানে কত রকম ফুলের বাহার; মে মাসের রবিচ্ছটা 
নিষ্ষন পাহাড়ের কোলে পত্রপুশ্পকে যেন আবও 
আঙল্লোকিত, করে। সেখালে আমার সেদেশীর় ফুলের 
সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ডিয়াপেনসিয়া লাগ্পোনিকা 
(70150097089 19000000105 ), 281০0006910 10205 অর্থাৎ 
গিনি-বধূ, “সিলেনে আকুলিস (911999 00188), রোডেন- 
ড্রন লাগ্সনিকুম (8১০৭5700070 19120200190) )১ 
কাসিয়োপে তেআগোনা (09৪1০7-69/58909), লাল, 


কম। কিন্তু নিম্নদিকট! বিচিত্র পুশ্পপত্রে সম্দ্ধিশালী। 
একটানা জালপাইন লমভূমির রূপে স্থানে স্থানে বাধা 
পড়িয়াছে পত্রপুপ্পের বিচিঅতায়। নদনদীগুলি ও 
ছোট-বড় 'হুদ্তীরের উপর ভূমিজাত ফুল-পঅও.বিভিন্ততা 
দান করিয়াছে । উচ্চ আলপাইন সমভূমিকে ডিরাস .ফর- 
মেসন (10578 [7০:2090800 ) বলা হয়। এরূপ, স্থানের 
বিশেষত্ব এই যে, ইহার অগণিত আলপাইন আনেমন ফুল 
ও তত্ভিল্প সবুজ তৃণ ঘাসে পূর্ণ থাকে । এখানে সেখানে 
ডিরাসকে অবর্ণনীয় শোভা দান করিয়াছে নীল, সাদা, 
হলদে রঙের সাকৃসিফাগস্‌ (995118895 ), বেগুনি 
লেগমিনজি-( 15207037508 ), হলদে ফিকে "লাল রঙের 
বাছুন কুলি গাঢ় নীল । জেনসিয়ান ( 09:01%0 ) জাতীয় 
পুষ্পসকল এঁ সকল স্থানকে অপূর্ব্ব-শোভায় মণ্ডিত করিয়া 
অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি কতকগুলি. লিচেন 
(74989) পাহাড়ের দিকে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় চির 
তুষার-স্তবকের কিনারা পর্যযস্ত পৌছিক্বাছে। ল্যাপল্যাপ্ডের 
নিম্নাংশে যে-সকল ফুল দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে 
জুনিপেরাসই (9221199708 0207007003 ) অন্তান্ত 
প্রদেশেও জন্নিক়্া থাকে। সমগ্র ল্যাপল্যাণ্ডের আয়তন 
৬০১০০০১০০ ষাট লক্ষ হেক্টর বলিয়া ধাধ্য কর! হইয়াছে। 
উত্তর ল্যাপল্যাণ্ডে বুক্ষবনের সীমানা আলপাইন বন- 
প্রদেশের ৫০* শত মিটার ( সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ). উপর 
পর্য্যস্ত পৌছিয়াছে। আর ভালাকালিয়া প্রদেশে ইহা প্রায় 
৯৫০ ফুট পর্য্যস্ত। 

আলপাইন প্রদেশের নিয়ভূমির ডি পক্ষে 
অন্কূল। শীতের বুষ্ঠি ও শীতের বরফ উক্ত ভূমিকে 
জলসিক্ত ও শু, উষ্ণ গ্রীক্ম ধতৃতেও ফল-ফুলের বৃদ্ধির 
সহায়তা করিয়া থাকে । সেখানকার গড়পড়ত। উত্তীপ 
৬৬* ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড পর্যন্ত । ক ৯ 

আলপাইন প্রদেশের নিয়ে বাচ্চ বনরাজি চক্রাকারে 
নগ্ন আলক্মের কোমর-বন্ধনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে । 
উত্তর প্রাস্তস্থ বাচ্চ বনানীর বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক। 
উত্তরে অবস্থিত বার্চ বনানীর নিয়াংশও সমুন্র হইতে ৪০* 
হইতে ৯৩৩ মিটার উর্ধে অবস্থিত । 

বার্চ বনগুলি সকল স্থলে খুব ঘন হইয়া! অনার না 
রোয়েন আম্পেন প্রভৃতি গাছ অনেক সময় বাচ্চ-বনে 
জন্মিয়া থাকে । বার্চ-বনের কোন কোন অংশে প্রচুর 
পরিমাণে কৃষিজাত শন্তাদি জন্মে, বিশেষতঃ যে-সকল জমি 
জল ও উর্ববরা-শক্তিতে শক্তিশালী। . 

সেইখানে প্রীক্ম খতুতে হবর্টেল ( চ7)089 ) বেড 


সুইডেনের বনসম্পদ। উপরে-_বনানীমণ্ডিত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত হদে প্র্ছুটিত জলপনর 
| | নীচে-_ডালাকালিয়ার সুচীক্ষেএাকার বনের দৃশ্য 
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কারেন্ট ইত্যাদি লিকেম ও. লেওলার পুরু পরমা ভবে” 
করিয়া প্রচুর পরিষাণে জন্িকথা ধাকে । দি 

বার্চ-বনের পরেই কনিফেরাস বন। 
ব্যাপী প্রান্ত অধিকার করিয়া গভীর অবণোর হি: ফরি- 
যাছে। . এখানে যে-ছবিটি দেওয়া হইল ইন! ডালেলবেন 
নদীর উপত্যকার : বিশাল কনিফের়াস বন-ভূমির একটি 
দৃশা। ইহা! হইতে বুঝ! যায় যে, এইগুলি দেশকে 
কিন্ূপ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। (ফটোটি জুরম লুক 
পাহাড় হইতে তোল! হুইয়াছিল। ( এই. প্রদেশের নদ- 
নদী, জলাভূমি ও হ্দগ্তণি একঘেয়ে বনের দৃশ্তকে বিচিত্র 
করিয়া তুলিয়াছে। 

কনিফেরাল বন সাধারণ ঝাউ জাতীয় (797 -ইহাও 
- আবার অনেক প্রকার ) গাছ ও ম্প্রস গাছের সমষ্টি। 
এবং অল্লন্বপ্ল অন্তান্ত গাছও যেমন আসপেন, রোহান, 
চেরি (বাঁউ চেরি ও কমন চেরি), কুঞ্চিত বার্চ ইত্যাদি 
হ্বল্লাধিক গাছেরও সমাবেশ এখানে-সেখানে হইয়াছে । 
কনিফেরাস বনের তৃণগুস্ার্দির সংখ্যা অধিক নহে। 
লিকেন ও শেওলা ঘাস হইতে অধিক হয়। আর 
ইহা্দিগকে ভেদ করিয়া যে-সকল ফলফুল স্থান পাইয়াছে 
ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থরভিত আমণ্ড অপূর্ব গিনিয়! 
(বিখ্যাত উত্ধিদতত্ববিদ্‌ লিন্ের নাম হইতে ইহার নামকরণ 
হইয়াছে ) নানা প্রকার পাইরোলা ও লাইকোপোডিয়াম 
এবং গাছগাঁছড়ার মধ্যে বগমস ম্পাগনাম ( 1১০£০০৪৪- 
901/000), বিয়ার মস পলি ট্রকম কমুনে (99৪ 10088 
৮০) 670020 9020100318), সেজ কারেস্ক গ্লোবিউ- 
লারিজ (990৫৯025795 £10015518 ), হর-টেল 
ইকুইসেটাম পিলবেটিকাম ( .০7898511-770153996017 
31158080010 ) ও ক্লাউড বেরি বরাস চামিমরাস (01০%৭- 
৮৪-000055 080059270255 ) ইত্যাদি । 

ঈক্ষিণ কনিফেরাদ বনের প্রধান বৃক্ষ ওক | এই 
বনে এল্স (:817005-700160008 )) যাফল (96০৮ 
00500900139৪), লিগ্ডেন (14880101011 ) ইত্যাদিও 
অন্মিয়াথাকে । এই বনপ্রদ্দেশের কোথাও কোথাও শুধু 
বাউয়ের গাছ, কোথাও শুধু "্ুসের গাছ, আবার কোথায় 
ছুইয়েরু মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যাক্ি। যে-সব কারণে 
এই সকল তারতম্য হইয়া থাকে তাহার কারণও জান! 
গিয়াছে-_কিন্ত এখানে সেই আলোচন! সম্ভব নহে। 

কনিফেরাল বনেক্ব পরেই -দেশের দক্ষিণস্থ সমভূমিজাত 
বীচ বন। এই অঞ্চল উর্ধরা এবং কৃষি ও তরকারীর অন্ত 
বিখ্যাত । .অবারিত তরঙ্গায়িত শ্টামল প্রান্তর বীচ: বনের 
ছারা! মধ্য মধ্যে খণ্ডিত হইয়াছে, দৃশ্যপটে বিচি- 
হত! দিম্লাছে। রীচ বনাঞ্চল কবিত ক্ষেত্রে “সবার সীমাবদ্ধ 


হইয়। গিয়াছে-। পরধাহী বৃক্ষ যেমন ভালওয়াল! ওক, ভাঁল- - 


রি বীচ বনের অংশবিশেষ । বসন্তের প্রারস্তে বীচ 
বনে কচি সবুজ পাত। মুকুলিত হইবার পূর্বে অগণিত 


ইহা দিগন্ত-: 


জনেহ্ন এই অঞ্চলকে বিচিত্র করিয়া তৃলে। অন্তান্ত 
_স্ুলও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ইয়েলো রুট এবং মাল উড়াপ। ইহারা 
ঘলস্তের আগমনবার্থা জানাইয্বাই ০০০ 
হই! যায় 

: সমুন্রের তীরবর্তী স্থানসমূছে যে সকল গাছপালা জন্মিয়া 
থাকে ইহাঙ্গের গ্রকৃতি বিভিন্ন। উত্তর ইউরোপে ফল- 
ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান ছুইটি--যথা, গথল্যাণ্ড ও ওল্যাণ্ড 
স্বীপ। এই ছুই ম্বীপ ছুলভি ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ। 
এই ফুলগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগা ভায়োলা 
এলাটিওর ( 51018 18610: ), অনোপোরভাম একান্তিয্বম 
( 08070০:001)--5090601000 ) ও রেনান কুলাঁস 
স্কিলেরাটাস ইত্যদি। 

১৯২৯ সালে প্রথম উপশাল| শহরের নিকটে অবস্থিত 
হাম্মারবি নামক গ্রামে মনীষী লিক্মের বাড়ী পরিদর্শন 
করিতে গিয়াছিলাম। লিন্েকে একজন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ভিন্ন আমি তখন তাহার সম্বন্ধে অল্পই 
জানিতাম। উত্তর"ইউরোপ ছাড়ি! দেশে ফিরিবার 
পূর্ব্বে ১৯৩৬ সালের মে মালে আবার লিক্ের বাড়ী 
যাই। লিগ্নে ছিলেন একজ্জন বিখ্যাত উত্তিদবিদু ও 
বৈজ্ঞানিক আর মান্য হিসাবে এক ২০ একটি 
অতি সাধারণ বাড়ীতে ভিনি বাস কনিতেন। ইছার, 
একটি কামরা এখন মিউজিয়মে পরিণত হইয্বাছে। 
অপরটিতে তাহার ছোট টেবিলটি এখনও সযত্তবে রক্ষিত 
আছে। ইহার উপর রহিয়াছে তাহার ব্যবহৃত দোয়াত 
ও কলম। এই ম্কাপুরুষের জীবনী পড়িয়া আমার বার 
বারই মনে হইত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক মহাজনদের চিন্তানে 
চিরকালই একন্ত্রে গাথ! নয় কি? লিরে প্রকৃতির গবেষণা 
গারে বসিয়া! উপলব্ধি করিয়াছিলেন :_-জামি প্রকৃতি 
সর্ব ক্ষেত্রেই তীহার পদচিহ্ন অন্থসবণ করিয়াছি এবং সর্ধধজই 
সেই অসীম জ্ঞানবান ও শক্তিমানের পদচিন্ক, দেখিতে 
পাইয়াছি। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে কিরূপে 
সমগ্র প্রাণিজগৎ ও গাছপাল। জীবন পাইন্ডেছে, জীবন- 
দাতা নুধ্যদেবের চতুদ্দিকে ভূমণ্ডল দিবারাজ পরিভ্রমণ 
করিতেছে। যদি কেহ তাহাকে ভাগ্যদাতা৷ বলিয়া জানে 


তবে ইহাতে কোন অসংলগ্নতা নাই। কারণ এ জগতে 


সমস্ত বস্তই তাহার হত্তের পুস্ভলি। কেহ যদি তাহাকে 
প্রকৃতি বলিয়া জানে, তবে ভাহাতে কোন ভূলের কারণ 
থাকিতে পারে না। কারণ প্রত্যেক বস্তই-তাহীর নিকট 
হইতে আসে। তাহাকে  হৃষ্টিকর্জা বা রক্ষাকর্তা 
মনে করিলে ঠিকই" করা হয়; কারণ. তাহার ইচ্ছায়ই 
তাহার সৃতি পরিচালিত ও রক্ষিত হইতেছে । 

আছি ধখন লিঙ্গের দেশের পর্ধত ও বনাঞ্চলে নিজের 
আ্াম্যমাণ জীবনের কথা ম্মরণ করি তখনই সেই মহাপুর্ুষের 
অক্ষয় বাণী জামার হাযত্ত্রীতে ধযলিত হয়। " 


নীতি-কথা 
জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্তত মিনিট দশেক বাড়ির ছেলেমেয়েদের 
রদপরস্থ হইতে কিছু পড়িয়া শোনানো! অথবা সৎ উপদেশ দেওয়া 
আমার অত্যাস। গৃহিণীর কাছে এই নীতি-প্রচার মূল্যহীন ; 
ছেলেমেয়েরাও যে খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনে-_-তাভ। নহে, তবু 
নীতি-কথার মধ্যে গল্পাংশ তাহাদের ভাল লাগে । ভাল ছেলে- 
মেয়ে হইবার লোভ এবং লঙজেঞ্জ, বিদ্ুট প্রভৃতির উপহারও এ 
বিষয়ে আমাকে খানিকট। সাহায্য করে। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পড়িতেছিলাম। দরিপ্রের মধ্যে 
কি ভাবে নারায়ণকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন-.-ছুয়ারের 
গোড়ায় কে মৃছ কণ্ঠে ডাকিল, আজ ছ'দিন খাই নি, মা, কিছু 
প্রসাদ দেবেন। 

ছেলেমেয়েরা ভিখারী দেখিতে ছুটির। বাহিরে গেল। 

প্রসাদ ! বত্রিশ টাকা মণ চাউলের প্রসাদ বিতরণ করা 
আমার মত অল্প আয়ের সাধারণ গৃহস্থের সাধ্যে কুলায় কি? 
পঞ্চাশের বিভীধিক। বাংল। দেশকে রীতিমত আচ্ছন্ন করিয়াছে । 
ঘরের সঙ্গে পথের ব্যবধান ঘুচিয়াছে; সে প্লাবনে গ্রামস্থ সমাজ 
ভাসিতেছে, আচার-বিচারের নিষ্ঠ। শিথিল হইয়! চর্ণ বিচূর্ণ হইবার 
মুখে। মান্থুধং পতঙ্গের মত এই ছুধ্যোগের স্থযোগে পাখা 
মেলিয়াছে-_আয়ুর চিহ্নিত বেখায়--তাদের আশা-আকাজ্ষা 

'বন্ধ। দেখিয়। সাবধান হইবার কথ। কে ভুলিতে পারে? অস্তত 

আমার মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর! ত নহে। 

মেয়েদের মন স্বভাবতই নরম। যতক্ষণ ঘরে এক কণ ক্ষ 
খাকিবে--ততক্ষণ দয়! বৃত্তিকে ফন্তধারার মত বহন করিবেই। 
বইখান! বন্ধ করিয়! গৃহিণীকে কিছু সহুপদেশ দিলাম । 

তিনি উপেক্ষা! ভরে কহিলেন, ষে আনছে নিচ্ছে সেই বুঝুক, 
আমার কি? 

ভিখারীর উদ্দেশে ব্রহ্ধান্ত্র ছাড়িলাম, ওগো, হাত জোড়া 
এখন ভিক্ষে হবে না। 

চাল নিয়েকি করব বাবা, ছ"ট প্রসাদ দিও । 

আকার মন্দ নহে! রুক্ষ কণ্ঠে বলিলাম, প্রসাদ কি এই 
তিন প্রাতঃকালে নিষে বসে আছি ! সেই বার নাম বেল। ছু'টে। | 

তৰে তোমাদের কাঠাল গাছের ছে'য়ায় একটু বসি বাবা। 

কি সর্বনাশ ! তাড়াতাড়ি কহিলাম, ওগো--বলছি হবে না, 
তবু কেন দিক্‌ কর। আরও পাঁচ বাড়ি তো আছে-_চেষ্টা 
দেখ না। 

সবাই দুর দূর -করে তাড়িয়ে দেয়, চলবার ক্ষ্যামতাও নেই। 
পেটভর! চাই ন৷ বাবা, এক মুঠো । 

হ1-_এক মুঠোতে মান্যের পেট ভরে | যত সব-_ 

কিন্ত আমার বিরক্তিতে সে ভ্রক্ষেপ করিল ন!। দরজানর 
বাহিরে এক টুকরা৷ জমিতে একট! পত্রবহুল কাঠাল গাছ ছিল-- 
ভাহারই ছায়ায় শুইয়। পড়িল। 

স্বীলোক। গুষ-শীর্ণ বিবর্ণ দেহ। সত্যই কি ইহার গৃহ 


ছিল? এ রূপে আকৃষ্ট হইয়। কোন পুরুষ কোন দিন গৃহ বাধিবার 
কল্পনা করিয়াছিল কি করিয়া-কে জানে । আমার বাড়ির 
কুুরীটা উচ্ছিষ্ট খাইয়৷ যে যৌবন-শ্তামলত| লাভ করিয়াছে.** 
মান্থুষকে দেখিয়া! করুণ! হয়, এবং দ্বপাও জাগে । এক বার ওই 
গৃহহারা-_স্বামীপুত্রহার৷ অনাথিনীর জগ্জ মনট। ঈষৎ আর হইয়। 
উঠিতেছে, পরক্ষণেই দাকণ বিতৃষায় ওদিক হইতে চোখ কিরাইয়া 
লইতেছি। মরণের আমন্ত্রণ ও এখনও অগ্রাহ্হ করিয়া আছে 
কেন? ওর ধুলিরুক্ষ জটাজালে-কোটরগত নিক্াত চক্ষুতে-_ 
গণ্ডাস্থিপ্রকটিত মুখমণ্ডলে যে ইঙ্গিত পরিস্ফুট--তাহা কি ও 
বুঝিতেছে ন1? স্বীকার করিলাম, নন্র স্বভাবের মেয়ের সবকিছু 
শেষ পব্যন্ত মহ করিয়া যায়, কিন্তু আক্মমধ্যাদার কত নিম্ন স্তরে 
নামিলেও সেই সহনশীলতার ব্যত্যয় ঘটে না। অর্ধ্যাদ। ব!। মান 
অপমান বুঝি গৃহের চারিটি দেওয়ালের মধ্যেই প্রতিঠিত, বুকুক্ষু 
পৃথিবীর বহিরাঙ্গনে তা অকিঞ্চিংকর। 

বেশিক্ষণ ভাবিতে পারিলাম নাঃ ছোট ছেলে একটা বোতল 
হাতে করিয়। আসিয়! বলিল, বাবা, শা'দের দোকানে কেরাসিন 
তেল দেবে আজ, আনব? 

নিশয়। কত করে দিচ্ছে রে? 

চার পয়সার। 

মোটে | তাহ'লে চুই একল! গিয়ে কি করবি। মণ্ট, পুঁটি, 
খেঁদি, পটল! সবাইকে নিয়ে যা । 

ছোট ছেলে নাকি সরে বলিল, ব্ড়দ। বললে এখন মাষ্টার- 
বাড়ি যাবে। 

ছুত্তোর মাষ্টার-বাড়ি! আগে তেল না৷ আগে পড়? বলি 
তেল না থাকলে আলে! জগবে কি আমার মাথ! দিয়ে? 

-আমার ক্রোধ দেখিয়া ছেলেটি প্রথমত থতমত খাইয়! গেল 
পরে মুখভাব তাহার প্রফুল্ল হইল। বড়দার নামে আর এক 
দক! নালিশ রুজু করিল, জান বাবাঃ পরশু সকালে মলিকদের 
দোকানে চিনি দিচ্ছিল, আমর সবাই গেলাম, বড়দা গেল ন!। 

তা যাবেন কেন, চ। খাবার বেল! তে গরহাজির দেখি না। 
ছেলেট! দিন দিন পাজী হচ্ছে। 

আমার উচ্চকণ্েঞ্আকৃষ্ট হইয়া গৃহিশী কক্ষষধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 

কাকে বকছ গা? 

মণ্টকে। শুনলাম--পরগু চিনি দিচ্ছিল_ও নাকি কিছুতে 
যায় নি। 

যাৰে কোথেকে _-পড়ছিল। চাল রে--চিনি রে-_কেরাসিন 
যে-স্থন ৰে-_সার! দিন দিন হৈ হৈ করে তো ওদের কাটে। 
লেখাপড়। শিখে মানুষ আর হতে হবে না। ] 

মান্য! কথাটা! মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, মন স্পর্শ করিল 
না। তের শত পঞ্চাশের ঘূর্ণাৰর্তে অনেক ভাল সি 
মনে ঠাই পাইতেছে ন!। 


ছোট ছেলেটির পানে ফিরিয়! গৃহিণী কহিলেন, বলি এটারও 
মাখা খেতে হবে নাকি? দ্বিতীয় ভাগখান। কিনে পর্ধ্যস্ত তে৷ 
পাত! উল্টালে ন!। 

_ ম্বান্থয বাচলে তো লেখাপড়া | শাদের দোকানে কেরোসিন 
দিচ্ছে নাকি। 

পোড়াকপাল তেলের ! চাত্ষ পয়সার তেল বোতলের তলায় 
পড়ে থাকে । ময়ল!। মুখভঙ্গী সহকারে তেলের অকৃত্রিমতাকে 
এবং দোকানীর সাধুতাকে ধিক্কার দিয়া তিনি ডাকিলেন, ওরে পু'টি, 
খেঁদি, পটলা-_-ইদিকে আয়। 

খেঁদি উত্তর দিল, বাল্লাঘর পরিষ্কার করছি। 

মর ছুড়ি, ওসব রেখে ইদিকে আয়। কেরাসিন ন! হ'লে তোর 
চুলে। ধরাব কি দিয়ে। ভিজে কাঠে এই বিটি এতখনি 
তেল লাগে। 

বিশ্থিত কণ্ে কহিলাম, 
কাগজ-_-_ 

ফুলকি আজকাল চুতোরর! দেয়কি না। কাগজ? বলি 
কাগজের ঠোডায় কত জিনিসপত্তর আসছে শুনি? 

ছুই-ই ছুপ্রাপ্য। অতএব থেদি-পু'টি-পটলার বাহিনীকে 

তল সংগ্রহে নিধুক্ত না করিলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার হইতে 
লেখাপড়ার ব্যাপার পধ্যস্ত বন্ধ। 

ছুই মেয়ে ও সেজ ছেলে আসিল । 

গৃহিণী বলিলেন, কোথায় নাকি তেল দিচ্ছে-_সব বোতল 
আর পরস! নিয়ে যা। মণ্ট, কোথায়? 

বড়ঙা তো পড়তে গেছে। 

কি একট। শক্ত কথ! বলিতে গিয়৷ তিনি আত্মদমন করিলেন। 
তা থাকগে-__তোরা ষ|। 

খেদি বলিল, বোতল কোথায় এত ? 

সবাইকে বোতল নিতে হবে এমনই ব৷ কি কথা! যুদ্ধের 
বাজারে বোতল শ্তা! নাকি? 

'ষখাক্রমে কলাইয়ের চট।-উঠ গ্রাস, পিতলের ঘটি, একটি আস্ত 
এবং একটি গলা-ভাঙ্গা বোতল হাতে লইয়া ছেলেমেয়ের! 
উঠানে দাড়াইল। 

গৃহিণী বলিলেন, দাড়াল যে? 

খেঁদি নাকি সুরে বলিল, এই ছোড়া প্যাণ্ট পরে যাব নাকি? 

না তো তোমার জন্তে ফুলপাড় শাড়ী এনে দিই। বলি একি 
নেমস্তন খেতে চলেছিস ? 


বলকি, কাঠের ফুল.কি--কি 


মায়ের শাসনে মেরের শালীনতাবোধ বিলুপ্ত হইল। স্ষুপ্ 


অভিমানে অপ্ত ভাইবোনগুলিকে অনুসরণ করিয়া বাগান পার 
হইয়। পথে পড়িল। 


তা খেদির বরস এগারো! ছাড়াইয়াছে। পাড়াগায়ে থাকে 
এবং তেমন বত্বও পার ন1; গড়নটা ক্ষয়াটে ধরণের । বাড়িতে 
বি নাই, কাজের অনেক তাল এ কিশোরী সেয়েটির উপর 
গিয়া পড়ে। কাজেই__ন। প্রসাধনে-_ন। হাসি-খুঁসি-খেলা-ধুলায় 
যৌবনের কুপণ কিরণটুকু উহার মুখে পড়িয়! রংটাকে ঈষৎ উজ্জ্বল 
করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সচ্ছল অবস্থায় আত্মও পাঁচটি মেয়ের 


লঙ্গ ও পা়। কল্পনার মনের মুকুলে তাহার অনাগত বসপ্ত বায়ুর 
দোল! লাগে হয়ত। কিন্তু পাচ টাকা দামের একখানি আটপৌড়ে 
শাড়ী দিবার সাম্য আমার নাই, প্যাপ্টেই কাজ চলিতেছে । 
শাড়ী অবশ্য একখানি আছে, কোথাও নিমন্ত্রিত হইলে সেখানি 
অঙ্গে উঠে। অন্তথার বাড়ির ফায়ফরমাস খাটিয়। বাহির হইবার 
অবসরই বা কোথায়? তবে বয়স সম্বন্ধে মেয়ে যে ক্রমশঃ সচেতন 
হইতেছে তাহা ওর এই অভিযোগ -ক্ুপ্ন কণ্ঠস্বরেই বেশ বুবিতেছি। 
মনে ষনে বলিলাম, যুদ্ধট! থামুক আগে-_ 

সে কল্পনারও অবশ্ট কৃলকিনার। নাই। কবে যে থামিবে 
এই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর ! 

কাদিতে কাদদিতে পটল! ফিরিয়া আদিল। হাতে তাহার 
গলাভাঙ। বোতলের টুকরা হাতে ও বুকে ছড়িয়৷ গিয়া! রক্ত 
গড়াইতেছে । 

-কিরে,কি হ'ল? 

ক্রদ্দনের আবর্ত ঠেলিয়। তাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, দেখ ন। 
বাবা, ওদের পুলিন আমায় এমন ঠেলে দিলে-_ 

তা! ঠেলাঠেলি করিস কেন? প্রশ্ন করিয়াই কিউন়ি-অজগরের 
অবযূবট! মনশ্চক্ষে প্রকটিত হইল । বয়োবৃদ্ধেয। যেখানে ঠেলা 
ঠেলি, গালাগালি, মারামারি করিয়। দ্রব্য সংগ্রহ করে সেখানে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শৃঙ্খল! রক্ষার আশাই তো! 
অন্তায়। 

তৈল সংগ্রহ করিয়া ছেলেমেখের| পুনরায় বাহির হইতেছে-_ 
গৃহিণী বলিলেন, আবার কোথায় চললি সব? 

পু'টি বলিল, চিনি দিচ্ছে ম। | 

তা। পন্পস। নিয়ে বা । এ ঘরে আসিয়া বলিলেন, পয়স দাও 
তো । চারটে ছু'আনি দিও। 

কেন, একসঙ্গে চার জনের দাম দিলে চলবে না! ? 

খেদি বলিল, এক বাড়ি থেকে চার জনকে দেবে কিন! । 
আলাদ। বাড়ি বলে নিই-_তবে তে। দেয়। 

তবে তুই বরং একট টাক! ভাঙিয়ে নিস, অনেক রেজুকি 
তে। ওর! পায়। 

টাকার পয়সা দেয় না! । 

তাহলে মুশ.কিল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মোটে পাচ আন! হয়। 

গৃহিনী বলিলেন, ঠাকুরের মানত বলে সেদিন খোকার কপালে 
পাঁচট। পয়সা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, তাই থেকে দেব কি? 

তা দাও। 

কিন্ত ঠাকুরের পরসা--আজই পুরিষে রাখতে হবে বলে 
দিলাম । 

বলিলাম, গোদের ওপর এই এক বিষফোড়। জুটেছে। পরস! 
আধল! তে! উবে গেল--সিক ছুয়ানিও পাওয়া যাচ্ছে ন। . এই 
যুদ্ধই আমাদের মারবে । 

গৃহিনী বলিলেন, পোড়া! যুদ্ধ, কবে মিটবে গা? 

--যুদ্ধই জানে, মানুষ জানে না। 

--ত। যে মুখপোড়। এই কাণ্ড বাধালে তাকে ধরে জেল-ফ' পানি 
হাহয়দিকনা। . 

সসেই সুখপোড়ার পাত! পাওয়া! বাচ্ছে না! ষে। 


মরণ | ঠাকুরের মানত পয়সা! আনিয়! তিনি খেদিক হাতে 


দিলেন। 
পটল! বলিল, আমি যাঁব। 
ন! না, তোর বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে। 
-ছেলে গুনিল না। 


চিনির সের আট আন।। প্রত্যেককে এক পোয়া! করিয়া 
চিনি দিবার কথা । দিয়াছিলাম ছ'আনা, কিন্তু খে'দির। চার জনে 
মিলিয়! এক সের চিনি আনিয়াছে । 

সুখিষ্ময়ে জিন্ভাস! করিলাম, হ। রে, আর এক পোয়ার দাম 
কোথায় পেলি? 

-খেঁদি পিতলের ঘড়ায় চিনি টালিতে ঢালিতে বলিলঃ কেন, 
অসীমর! যেমন করে পেলে--আমরাও তেমনি করে পেলাম । 

পটল। বলিল, বাবা, বড়দি মেজদি ওরা! ছ'বার করে চিনি 
নিয়েছে। 

পুঁটি বলিল, বড়দিতে আমাতে চিনি নিয়েই ময়র৷ দোকানে 


বেচে দিলাম । ওর! এক পোয়া চার আন। করে দিলে । 

বলিস কি? 

-কেন- সবাই তো! বেচছে। অসীমরা দীপালীরা, দেল- 
জানের।-- 


পটল! বলিল, দিদি হু' আন পয়স! নিয়েছে বাবা । আমাদের 
বললে, খাবার খাবি আয়। 
খেঁদি প্রতিবাদ করিয়া! বলিল, বাঃ রে, ময়রা বললে--ছু- 
আনার খাবার নাও খুকি--আর খুচরো পয়সা তো নেই। তাই 
না 
পটল! বলিল, আমায় মোটে একথান৷ জিলিপি দিয়েছে বাব! । 
স্তস্ভিত হুইয়। ভাবিতে লাগিলাম। যুদ্ধ যেমন বিজ্ঞানকে 
"আগাইর! দেয়,আম্থবকেও নান। দিক হইতে সচেতন করিয়া তুলে । 
অকাল-অভিজ্ঞতা অলক্ষ্যেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সংসার 
চিনাইয়। দিতেছে । কেরোসিনের আন্ত টিন-_যাহা কালে! 
বাজারে কিনিয়াছিলাম--অস্পর্শিত আছে ; ছেলেমেয়ের সারল্য, 
সততা! ও ভবিষ্যৎ ভাঙাইয়। এই সংগ্রহ চলিতেছে । টাক! ধার 
করিয়! কিছু চাল ঘরে রাখিয়াছি ; কারণ ন! খাইয়। পথে মরার 
ছুশ্তটা! বত করুণ হইয়াই চোখে আঘাত করুক--মনকে ভবিষ্যৎ 
আশঙ্কায় মৃহমান করিয়াছে তার চেয়ে বেশি। এখন যেন-তেন- 
প্রকারে বাচিয়। থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হুইয়ান্ধে, জীবনের 
মহস্ব-সতত্ব ওসব যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের জন্ত। 
স৮ও মহী--মহী আছিস নাকি? 
অতীন--আযর। বাল্যবন্ধু অতীন চায়ের কাপ হস্তে ঘরে 
চুক্কিয়াই বলিল, একটু চিনি দে তে! ভাই, নইলে সকালের নেশ! 
জমছে না। 
চিনি! 
হা যে, এই তো৷ তোর ছেলেমেয়ের নি দেখলাম। 
বেশ বাস্থ ছেলেমেয়ে! দে আথপোন্বাটাক। 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতিবেশী এবং বাল্যবন্ধু । 
এবং বহু সময়ে বু তাবেই ওর দ্বারা! উপকৃত আমি। চিনি 
দিলাষ--ঈবৎ অগ্রসম্জ ছনেই। ু 


অতীন যেন আমার মনোভাব বুঝিয়াই হাসিনা বলিল, তন্ন 
নেই, ওবেলা তোর চিনি শোধ দিয়ে বাঁব। বুবি তে বুদ্ধের 
বাজার। 

ওর হাসিটা তীরের মতই বুকে আমিযা বাছিল। ৃঁ 

সরিষার তেলের বাটিটা লইর৷ তেল মাণিতেছি--গৃহিনী 
বলিলেন, ওগে!--অত করে তেল মেখো৷ না--এক পোয়া! তেলের 
দাম সাড়ে পাচ জান1। 

তবে একটু নারকেল তেল দাও মাথায় মাথি। 

নারকেল তেল! কমান আন নি হিসেব আছে! 
দেখ, সরযের তেল মেখে মেখে মাথায় জটা পড়ে গেল। 

রহল্ত করিয়। বলিলাম, ত। ভাল, প্রত্রস্ধ্যা নেবার রাস্ত। সহজ 
হয়ে আসছে। 

তোমার রসিকত। ভাল লাগে না৷, বলে যার জাল। সেই 
নে । মুখ ঘুরাইয়। তিনি চলিয়া! গেলেন । 

জানি- এই সঙ্কট সময়ে রসিকত। কেহই পছন্দ করিবেন না, 
কিন্তু বৃদ্ধ বিধাতাপুকব আমাদের অসহায় অবস্থার ন্থবোগে খুব 
একচোট রসিকতা! করিতেছেন ন। কি! 

আহারাদি শেষ হইলে বিছানায় আসিয়। শুইলাম। বড় 
মেয়ে ছুটি পানের খিলি ও একটু চুণ তর্জনীতে যাখাইয়া 
সামনে আপি দাড়াইল। 

পান মুখে দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া! কহিলাম, মুখপুড়ি, 
গুচ্ছেক খয়ের দিয়ে পান কুইনিন করে এনেছ। 

মেয়ে নাকি সুর টানিয়৷ কহিল, বাঃ রে, খয়েরই তে! তেতে। ৷ 
মিষ্টি খয়ের পাওয়। যার নাকি! 

--বেশ বেশ, আর খানিকটা চুণ নিয়ে আয়-_সুপুরিও। 

মেয়ে চুণ আনিয়া কহিল, স্পুরি আর হবে না, মোটে একটি 
আছে, ম1! বললে--দোক্ত। খাব কি দিয়ে। 

জানালাট! খুলিয়। গুইলাম। কাঠাল গাছতলায় তখন 


এই 


, ভিথারিধী উঠিয়া! বসিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রত্যাশাপৃ্ণ দৃষ্টিতে 


আমাদের বাড়ির পানে চাহিতেছে । কোন্‌ ঘরের মেয়ে কিংব! 
বধু ও জানি না--অতিথি যে গৃহস্থের পক্ষে নারায়ণ সে বোধটুকু 
নিশ্চয় ওর আছে এবং হয়ত ভাবিতেছে, 'ছুভিক্ষের বাজারে নরের 
মধ্যে নারায়ণকে ভুলিয়া! যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের নছে। 
ভিখারী আগিলে গৃহস্থের হৃৎকম্প হয়--তেমন যুগের কল্পনাও ও 
হয়ত কোন দিন করিতে পারে নাই। কিন্তু ভিখারীকে দান 
করিয়। সর্বস্বান্ত হওয়ার যে নগ্রচিত্র চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি--তাহার তীত্র ভাগে দয়া ধর্ধ প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি- 
গুলি শুকাইর়! উঠিতেছে ক্রমশঃ । আমর! তো! সামান্ত প্রাণী ; 
প্রমত। নদীর ধারে উচ্ছে-পটোলের ক্ষেত ভাজনের মুখে পড়িলে 
অদূরস্থিত বৈচি কোপে যেমন কাপন লাগে--উহাদের হূর্ধশার 
জআমন্াও তেমনি কাপিতেছি। 

ভুক্তাবশি্ট কিছু ব্যফ্ন ও অন্্ আনিরা গৃহিণী অতিথি সৎকার 
করিলেন । : ভিখারী মেয়েটা চক্ছতে এই এক দিন বাচিয়া 
থাকিবার কৃতজ্ঞত। উপচিয়! পড়িতে লাগিল । মরণোস্খ বডুক্ুর ' 
কৃতজ্ত| সঙ্থ কর! কি কঠিন! 

হারল বিবকানক-বিতথান বিন 


 ভ্রধোগেশচজ্জ বাগল 


মনন্বী রাঙ্গনারারণ বস্থর নাম বঙ্গদেশে হ্ুপরিচিত। 
ভিনি সত্যকার শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাহার শিক্ষা-দান 
কা্ধ্য শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিদ্যালয়ের 
সীম! অতিক্রম করিয়া বিরাট জনসমাজের মধ্যেও ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। এ কারণ তিনি যুবক-বৃন্ধ সকলেয়ই সম্মান 
ও গ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । অভাপি আমর! তাহার 
নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। 

মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর স্তার় মনীষী 
বাজনারায়ণের আত্মচরিতও বাংলা ভাবায়. একখানি 
উৎকষ্ট গ্রন্থ । ইহাতে. তিনি তাহার ছাত্র ও কণ্দজীবনের 
বিশদ বিবরণ দিয্বাছেন। এই পুত্তকখানি পাঠে তাহার 
জীবন-কথা অনেককিছু জানা যায়। তথাপি তাহার 
জীবনের এমন বু বিষন্ব বা ঘটনা বর্তমানে জানিতে 
পারিতেছি যাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আত্মচরিতের 
পু হিসাবে এসব বিষয় সাধারণের গোচরে আন! 

| 


বাজনারায়ণ সথবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুস্দেন 

দত্ত, জ্ঞানেত্রমোহুন ঠাকুর প্রভৃতির সহাধ্যায়ী ছিলেন। 
ভিন দেবের সহিত ১৮৪৫ জনি সমাপন করিয়া 
হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হন | ইহার পরেই তিনি 
মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। তখন 
খীষ্টানী ও গ্ী্টান-বিরোধী আন্দোলনের মরশুম। দেবেজ্- 
নাথ বাজনানাক়্ণকে খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলনের সহ্থায়ক 
কম্মারূপে পাইলেন। তিনি এক দিকে যেমন তাহাকে 
উপনিষদের ইংরেছী অন্্বাদ-কাধ্যে নিয়োজিত করিলেন 
জন্য দিকে তেমনি উক্ত উদ্দেশো প্রতিষ্ঠিত হিন্দুহিতার্থা 


বিদ্যালয়ের ইন্প্পে্টরের পদেও নিয়োজিত করিলেন । এই . 


বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন বাজনারায়ণের 
সতীর্থ ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় । রাজনারায়ণ এই পদে 
অধিক দিন অধিষ্টিত থাকেন নাই। 
বাজনারায়ণ বাবু প্রায় ছুই বৎসর কাল দেবেন্্নাথের 
তত্বাবধানে উপনিষদের অন্বাদ-কার্ধে রত ছিলেন এবং 
কঠ, ঈশ, কেন, সুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ইংরেজীতে 
অন্থুবাদ করেন, ১৮৪৭ সালের ৩১এ ডিলেম্বর কান ঠাকুর 
কোম্পানীর পতন হইলে দেবেস্্রনাথের অবস্থা খারাপ 
হইন্া পড়ে, উপনিষদের অন্থবাদ-কাধ্যও বন্ধ হইয়া যায়। 
স্বাজনাত্বায়ণ বলেন, ইছার পর দেড় বৎসর কাল তাহাকে 
বেকার থাকিতে হয়। পরে ১৮৪৯, ১২ই মে তিনি লত্তয় 
টাকা 'হেতনে- কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেছে ইংব্জৌ 


বিভাগের ছিতীয় শিক্ষকের পে নিযুক্ত হটুজেন। এই পদে 


কাধ্য করিবার সময় তিনি কলেজের ছাত্র ছাড়া বহু 
কতবিদ্য ব্ক্িকেও ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। তিনি 
'আব্মচবিতে' (পৃ. ৬২-৩ ) লিখিয়াছেন £ 
আমি কেবল সংস্কত কলেজের বালক্দিগকে ইংরাজী 

শিখাইতাম এমত নহে । অনেক রুংস্কত পণ্ডিত আমার নিকট 
অকল্সবিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্ড ইশ্বরচন্জ বিদ্তাসাগর, 
প্রেসীডেলী কলেজের ভূতপূর্বব সংস্কত অধ্যাপক রাজকফ বন্য্যো- 
পাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিস্ভাভূষণ তাহাদের 
ষধ্যে ছিলেন.। সংস্কত কলেজের যে সব ছাত্র আমার নিকট পাঠ 
কম্ষেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ভায়রত্ব প্রধান। 

সংস্কৃত কলেজে প্রায় ছুই বৎসর কাধ্য করিয়া ১৮৫১ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মেদিনীপুরে সরকারী স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদ প্রাপ্তির 
সংবাদ সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
পরবন্তী ৪ঠা মার্চ তারিখের এক পত্রে শিক্ষা-কমিটিকে 
(0901001] 0£ 70009($00, ) জ্ঞাপন করেন £ 

হু 108৮5 35 8১000৮00200: 107 0136 27060105568000 
৫ শী কি ০৫ 5/0005602. 008৮ 39195 79070091510 ও 

108 009৮ 8৪ 17119566701 0008 
নীল £9205626 20 00598091006 0০011689 সু 29 
2800 9107000 178%006 05920 81009020650 17550 04945: ০01 509 
81791097097 9০০ 
80.1- 2:860207 07504507590, 

বাজনারায়ণের সত্যকার শিক্ষাব্রতী-জীবন মেঙ্গিনী- 
পুরেই আরন্ধ হইল। এখানে তিনি আঠার বৎসর 
শিক্ষকতা কাধ্য করিয়া ১৮৬৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর 
অবসর গ্রহণ করেন। শেষের ছুই বৎসর শিরঃগীড়া! হেতু 
তিনি ছুটিতে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এখানে মেদিনীপুর স্কুল সঞ্ধদ্ধে কিছু বল! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। ১৮৩৪ সালের নবেম্বর মাসে কয়েক জন 
উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় মাত্র আঠারটি ছা লইয়া 
এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হুয়। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে 
গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। হিন্দু 
কলেজের অন্ততষ কৃতী ছাত্র রসিকলাল সেন এ সময়ে 
ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৬, ০ই জুগাই 
এফ. টীড মেদিনীপুর স্ুলের প্রধান শিক্ষক হন। তিনি 
এখান হইতে বদলী হইয়া! »ই জুলাই ১৮৪৭ তারিখে ঢাকা 
কলেজে গমন করেন । তাহার স্থলে এ বৎসর আগ মাসে 
সিন্ক্লেয়ার মেদিনীপুর স্থুলের ' প্রধান শিক্ষক হইলেন । 
প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিবার পর ১৮৫* সালের 
৮ই ভিলেম্বর তিনি পরলোকগমন কথ্বেন।* সিন্ক্েছারের 
মৃত্যুর পর তাহার এই 'পদে বাজনারায়ণ বন্থ নিয়োজিত 


$ লাধাধপছে সেকাছের কথার বর, হর সংকণ, দূ. বহন। 


8৪২ ৃ প্রবাদ রি ১৩৫১ 
হইলেন। টীড ও সিন্ক্লেয়ারের সময়ে ১৮৪৪ ৮ 2018919405 8০০০ উরে পে 00900 £৭ 
পাচ বৎসর স্প্রসিদ্ধ ওপন্তানিক -বন্ধিমচন্জ্ চট্টোপাধ্যায় কটক ও পুরী স্কুলের ভতায় মেদিনীপুর স্ষুলেও ছাত্র 


এখানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।” এবং শিক্ষকদের মধ্যে সাহিত্যাদি আলোচনার জন্ত 
রাজনারায়ণ বাবু আত্মচরিতে টাভ ও সিনক্েয্বার বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও 


সাহেবের উল্লেখ করিয়াছেন । উহাদের সময়ে বিদ্যালয়ের ভাল হইতে লাগিল। উক্ত রিপোর্টেই উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 

কার্য প্রায় গতানুগতিক ভাবেই চলিয়াছিল। রাজনারায়ণ পণুণ্ও9 ভিআাতে ৩6 005 ভ8000056000, 00 625 501৩ 09০০ 
ইহার কণধার হইয়া অল্লকাল মধ্যেই ইহার রূপ বদলাইয়া সমা দািএব নৈরপযাঃ রা 
দিলেন । ছাত্রদংখ্য। বাড়িয়া চপিল, শিক্ষক-সংখ্যাও 95 26০06100, (0.01017 184072089 020. 0381000 (381087200 
ব্ধিত হইল। পূর্বে যেখানে সরকারী কলেজ বা 37:4583:/055141035525 375 
স্থল থাকিত সেখানে স্থানীয় পবস্থ ইংরেজ কর্চারী 29:221151595 227852051৮8 27251580855 
ও মান্ুগপ্য বাঙালীদের লইয়া “লাক্যাল কমিটি গঠিত এই সনে মেদিনীপুর ছুলে যে-সব উন্নতিমূলক কার্থ্ে 


হইত। প্রথমে কৌন্সিল অফ. এডুকেশন এবং পরে হত্যক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহারও একটি তালিকা রিপোর্টে 
কৌন্দিল উঠিয়া গেলে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এই দেওয়! হইয়াছে ঃ 
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2 টি? 930 01 6159 8983100) 076080178, (410050015 
বাষনারাণের প্রযত্বে তখন মেদিনীপুর স্ছলের এত 
উন্নতি ও খ্যাতি হইয়াছিল যে, দরিজ্্র ছাত্রগণ সদ্য- 
প্রতিষ্ঠিত মিশননী স্কুলে বিনা-বেতনেও পড়িতে না গিয়া 
এখানে আসিয়া ভিড় জমাইত। এ বৎসর স্কুলের 
ছাত্রসংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা চুয়াল্লিশ 'জন বৃদ্ধি পানর এবং 
মোট ছই শত ছই জনে দীড়ায়। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় বিদ্যালয়ের 
বাছিরে জনসাধারপেরও শিক্ষক ছিলেন। তাহাদের 
উন্নতি ও মঙগলার্থে মেদ্দিনীপুরে এই দীর্ঘ লময়েরগমধ্যে যত 
প্রকার প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশেরই মূলে 
ছিলেন মনস্বী রাজনারায়ণ। মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি 
প্রতিষ্ঠার অন্ততম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজনারায়ণ। 
তিনি ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহা সংগঠনে 
যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে শ্রমজীবী 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ব্রাক্মপমাজগূহ নিম্মাণ সম্পর্কে “সোম- 
প্রকাশ? ( ২২ জুন ১৮৬৯ ) লেখেন £ 
অত্রত্য কতকগুলি কুতবিস্তের উৎমাহবলে শ্রমজীবীদিগের 
বিস্তাশিক্ষার নিমিত্ত একটি “নাইট স্কুল” সংস্তাপিত 'হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ্বস্থ ইহার সম্পাদকীর কার্ধ্যের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন ।**" 
. শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন্ধুর ষত্বে এখানে একটি ব্রাহ্মদমাজগৃহ 
নিশ্মিত হইয়া ইস্থার কার্ধ্য অতি উত্তমরূপে চলিতেছে । এবং 
একটি ত্রাঙ্গবিস্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে । অন্তান্ত ব্রাঙ্গদমাজ 
অপেক্ষা এখানে ত্রাঙ্গের সংখ্যা অধিক, কিন্তু, প্রকৃত ব্রাহ্ম অতি 
অয়। 
এই উদ্ধৃতির শেবাংশে উল্লিখিত ত্রাক্ষসমাজ সম্বন্ধে 
মহুবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন 
মেদিনীপুরে আমি গত শ্রাবণ মাসে [ ভ্ুলাই-আগষ্ট ১৮৬২ ] 
উপস্থিত হইয়! তথাকার ত্রাহ্মমমাজ অবলোকন পূর্বক ও ক্রাঙ্ছ- 
দিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় ভাব সন্দর্শন করিয়। অতীব তৃপ্ত হই- 
যাছি। মেদিনীপুরের ত্রাঙ্গলমাজ ১৭৬৮ শকে কোননগর নিবাসী 
পবুক্ত শিবচন্র দেবের দ্বারা স্থাপিত হয়। তাহার মেদিনীপুর 
হইতে কর্দাস্থবরোধে অন্তত্র গমন হইলে সমাজ ভররপ্রায় হইয়াছিল । 
পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্দু মহাশয়ের 
অবস্থিতি হইলে তাহার দ্বার! ১৭৭৩শকে পুনকুদ্ধ ত ও উদ্দীপ্ত হয়। 
সম্প্রতি গত বৎসরে তথাকার ত্রাঙ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মমমাজ 
গৃহ প্রতিঠিত হইয়াছে । তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসন। উৎকৃষ্ট 
রূপে নির্ব্ধাহ হইয়া! খাকে। শ্রন্ধাম্পছ্‌ শ্রীবুক্ত রাজনাায়ণ বন্ধু 
মহাশয় ত্রজ্জোপালনা! সষয়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন এবং তাহার 
পূর্ব এক অধ্যেত। ত্রাহ্মবর্দের তাৎপর্য ও আর একজন অধ্যেত! 
অ্রান্মধণ্ঠের ব্যাখ্যান পাঠ করেন, অবশেষে ভ্রাঙ্গসঙ্গীতও হয়... 
নীবুক্ত বাজনাকায়ণ বন্ছ, হহাশছের বিন গে সকলে. একয়ন। 
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হইয়। সমাজের সাহায্য বিধান করিতেছেন। দূঢত্রত যাজনারায়ণ 
বন্ধুর বত্ব ও পরিশ্রমে তথায় ত্রাহ্ষধর্দ দিন দিন উদ্নত বেশ ধারণ 
করিতেছে । তথাকার সকল ত্রান্মের়াই তাহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত 
আদরপূর্্বক গ্রহণ করেন এবং তাহাকে তীঙ্ছার! মনের সঙ্কিত শ্রদ্ধা 
করেন ।"-"তীহ্থার বত্ব ও পরিশ্রমে মোহমুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানা- 
লোক প্রকাশ হইয়াছে, বে ধর্দামৃত বধিত হইয়াছে, তাহা! আর 
যাইবার নহে, তাহ! দিন দিন বৃদ্ধিই পাইবে । এই আশার ভিত্তি- 
ভূমি তথাকার ব্রাক্গবিস্ভালয়। ( তত্ববোধিনী পত্রিকা-_কাণ্ডিক, 
১৭৮৪ শক ) রঃ 

বাজনারায়ণ একান্ত ভাবে মেদিনীপুরকেই নিজ কর্ম 
ক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে অবস্থিতি কালে 
বিবিধ জনহিতকর সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
এবং ইহার কোন কোনটির উদ্দেশ্য স্থপ্রচারিত হইয়া 
বঙ্গের" ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষণ ও পোধণে বিশেষ 
সহায় হইয়াছিল। বস্ততঃ স্থদক্ষ শিক্ষাব্রতী ও দূরদর্শী 
সমাজসেবীরূপে তাহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাহাকে উচ্চতর পদে উন্নয়ন 
বা নিয়োগের জন্য একাধিকধার স্থপারিশ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি গ্রহণ করেন নাই। মেদ্দিনীপুববাসীরা রাজ- 
নারায়ণের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাহারা তাহার অবসর 
গ্রহণের সংবাদ পাইয়া ছুঃখিতাস্তঃকরণে তীগ্গাকে 
কানপুরে [তখন বাঙ্গনারায়ণ বাবু স্বাস্থয-লাভোদ্দেশ্টে 
কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন ] ১৮৬৯, ২৯এ মাচ্চ 
একথানি মানপত্র প্রেরণ করেন। মেদ্দিনপুর স্কুল এবং 
অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তাহার দ্বারা কিরূপ উপকৃত এবং 
উজ্জীবিত হইয়াছিল ইহাতে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 
আছে। মানপ হইতে নিয়ে এই অংশ উদ্ধৃত হইল । 
মেন্দনীপুরবানীরা লেখেন £ 

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদুশী উন্নতি এবং তঙ্নিমিত্ত 
যতদুর বন্ধ ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ! আমর! গণন! করিয়! শেষ 
করিতে পারিব না । আপনি আপনার পদের কার্ধ্য যেক্সপ উংকুষ্- 
স্কপে নির্ব্বাহ্‌ করিয়াছেন, তাহাতেই এ স্থানের মহোপকার সাধিত 
হইতেছে । আপনার আগমনের পূর্ববে এখানকার গবর্ণমেপ্ট 
ইংরাজী বিদ্ভাগয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তংকালে ছাত্রদংখ্যা 


 অনীতি এবং শিক্ষক কেবল ছয় জন মাত্র ছিলেন । তখন ইঞাতে 


অতি সন্থীর্ণ শিক্ষা! প্রদত্ত হইত । এমন কি প্রথম শ্রেনীর ছাত্রের 
ফোর্থ নম্বর রীডর পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি ঘে বৎসর আগমন 
করিলেন সেই বৎসরই ছইটা ছাত্র ছাত্রত্বতি পরীক্ষায় উততীর্ণ হইল। 
অনস্তর দিন দিন বন্ধিত হইয়া! ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন শতেরও 
অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয় জন ও পণ্ডিত ছুই জন হইলেন। 
আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রতবৃতি পরীক্ষায় উতভীর্শ হইয়াছেন । 
বন্ততঃ আপনি বিভালয়টিকে সম্যক উল্লত করিয়া! এ দেশে জান ও 
সুনীতি বহুল বিস্তার সাধন কত্রিয়াছেদ। . 2 


১ ও 
জাপনি এ বিশ্তালয়ের উল্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমূদায় 
চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়! নিয়ন্ত হন নাই । বত প্রকারে মেদগিনী- 
পুরের জীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, তৎদমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে 
আপনি নিয়ত বত্বণীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল 
উপার কফলোপধায়ী হয় তজ্ঞপ্ত সর্বপ্রকায়ে চেষ্টা করিতেন । 
অন্্রত্য বালিক| বিভ্ভালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্বে প্রাতিতিত 
হইয়াছে । শ্রমিক বিভ্ভালয় আপনার উৎসাহ ও হত্বের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । স্ুরাপান নিবারধী সভাও আপনারই একান্তিক 
বত্বের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারস্তাবধি আপনি ইছার 
সম্পাদক ছিলেন, এবং সমধিক যত্ব ও উৎসাহ সহকারে-ইছার রক্ষা 
ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ত্রাঙ্বিস্তালয়, 
ভিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটি, ভ্ঞানদারিনী, 
জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রত্থৃতি অনেকগুলি সভা! প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক 


'জাবালী 


এককব্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও হার জার জন্বও 
উপালন। ছার।'অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন । 

“আপনার অপ্রতিহত যত্ব ও চেষ্ট! দ্বারা এখানে ব্রাঙ্মসমাজ 
হত বা বি পরতিটিত, এফ আন চিত ও 
বিস্ৃত হইয়াছে । 

এতন্তিক্ন আপনার অবস্থান কালে মেদিনীপুয়ে যে সকল সৎ- 
কার্য অন্থৃঠিত হইয়াছে--রাজভক্তি বা! দেশান্থরাগের যে সকল 
উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদশিত হইয়াছে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছঠিক্ষ বা! গত 
ছুভিক্ষকালে অথব! তাদৃশ অন্তান্ত সময়ে মেদিনীপুরের অগ্নন্াশি 
ও জর্থের যে সার্থকতা হইয়াছে, সে সমস্ত কেবল আপনারই 
উৎসাহ, বন্ধ, চেষ্টা দ্বার! সম্পাদিত । মেদিনীপুরের সমুদয় শুভকর 
কাধ্যে আপনি মূল ও মস্তক স্বরূপ ছিলেন। ( আত্মচ্িত, পৃ. 
১২৪-৫)। 


পঙ্গপাল 
জীগোপালচন্্র ভট্টাচার্য 


পঙ্পালের ব্যাপারটা কিরূপ এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের 
ধারণ সম্পূর্ণ অন্পষ্ট। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে 
পঙ্গপালেন ব্যাপক উপপ্রব ঘটিতে দেখা! যায় না। পঙ্গপালের 
উপজ্রব যে কি ভীষণ তাহা! বখাবথ বর্ণন। ফর! ছুন্ধহ। একসঙ্গে 
অকন্মাৎ অগণিত পতঙ্গের আবির্ভাব একট! 
অভাবনীয় ব্যাপার । প্রত্যক্ষ না করিতে 
পারিলে পঙ্গপালের অভিযানের ভীষণত! 
কিয়ৎপরিমাণেও হৃদয়ঙ্গম কর! অসন্ভব। 
বিনেমা-ফিল্সে গঙ্গপালের অভিযানের দৃশ্ত 
দেখিয়া বাস্তব ঘটনার ভীষণতা৷ কিয়ৎ- 
পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলাম। একসঙ্গে লক্ষ কোটি পঙ্গপাল 
দেখিয়া নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয়'না। লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি পতঙ্গ কোথা হইতে আসিয়া 
অকম্মাৎ গাছপালা, পথ সমস্ত উপ নীচ 
ছাইযা ফেলিল। আকাশ-বাতাম যেদিকে 
ভাকাও--কেবল পঙ্গপাল আর পঙ্গপাল। 
স্থানে স্থানে তিন-চার ফুট উচু হইয়! 
পঙ্জপাল . জমিয়াছে। পু্বীভূত ঘনকৃফ 
বিশাল মেঘ দেখিতে দেখিতে যেমন করিয়া! দিনে আলে! 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তাচ৷ অপেক্ষাও বহুগুণ গাঢ়তার আবরণে 
আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া পঙ্গপালের অভিবান চলিতে থাকে। 
নে এক ভয়াবহ দ্ৃষ্ত। কোথাও ব্যাপকভাবে ষড়ক লাগিলে 
পার্খববর্ভা গ্রামের .লোকফেয়! যেমন ভীতিবিহ্বলতার পৰিচয় হিশ্া 
খাকে--নদ্দূরে পঙ্গপাল দেখ! হাইতেছে-_-এ কথা গুনিয়। লোকের! 


ঝড়, জল, ঘূর্ণিবাতা। প্রভৃতি প্রাকৃতিক তৃর্য্যোগ্ের হুচনা দেখিলে 
তড়িদ্ার্ভার সাহায্যে পূর্বেই. সকলকে সতর্ক করিয়। দেয়, কোন 
স্থানে পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটিলে আজ্রকাল সেরূপ তাহাদের 
স্গ্রাভিযানের সম্ভাবিত পথ সম্বন্ধে পূর্ববাছেই সকলকে সতর্ক 





পন্গপালের অভিযান 


করিয়। দেওয়া হয়। ইহার ফলে ছুরবর্তাঁ স্থানের 'লোকের! 
ইহাদিগকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করিবার জন্য পূর্ব হইতেই প্রশ্ন. 
হইতে পারে। কিন্ত ইহাদের 'অভিবান ব্যর্থ করা অসম্ভব । 
আকাশে এক দিক হইতে কুফবর্ণ ঘন মেখের ভার পজপালের - 
অগ্রগতি দেখিতে পাইলেই গ্রাষের লোবেরা একযোগে বিশাহারা 


জাখিজ 
উপ্ত প্রাণপণে চেষ্ট। কষে? কিন্ত ফোন ফোন ক্ষেত্রে সময়ে সযছে 
ফিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখ! গেলেও যোটের উপর ইহাস্থার! 
কোন মুফেল লাত হয় না। যতই কিছু. উপায় অবলম্িত হউক 
মা কেন-_মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস ছাইয়! পঙ্গপালের অভিযান 
চলিতে থাকে । জাগ্ুন অথবা অন্ত কোন উপায়ে সত.পীকৃত ভাবে 
ধ্বংস করিলেও ইহাদের সংখ্যার ভ্রাসবৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারা 
হায় না-সংখ্যা ইহাদের এতই অগণিত। 








যে-সকল স্থান শক্ত এবং সবুজ তৃপ গুন্ম ব৷ গাছপালায় আচ্ছন্ন 
ছিল পঙ্গপাল আবির্ভাবের কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল, সে- 
সকল স্থানের চেহারা একেবারে পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে। 
কোন স্থানেই আর সবুজের চিহ্নমাত্র নাই । ধাসপাতা, শাকসজীর 
ছে চিহ্কই নাই--বড় বড় গাছপাল। সকলই পত্রশূক্ত অবস্থায় 
বিরাজ করিতেছে। পক্গপালের! বহু বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের যাবতীয় 
পত্রপঞ্পব শশ্তাদি নিঃশেবে উদ্জাড় করিয়া! দেশকে মরুভূমিতে 
পরিণত করিয়া উড়িয়া গিয়াছে । মোটের উপর কোন স্থানে 
পঙ্গপাল আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরের অবস্থা! বিবেচন! করিলে 
একথা সহজেই মনে হইবে বেন কোন অদ্ভুত ভোজবিদ্যাবলে 
দেশট! রাতারাতি এভাবে রূপান্তরিত হইয়! গিয়াছে । কোন কোন 
স্থানে খুব পুরু হুইয়৷ বরফ পড়িলে সময় সময় রেল চলাচল বন্ধ 
হইয়। হায়। সেরপ, রেল-লাইনেয় উপর পুক্ভাবে পঙ্গপাল 
জমিবার কলে ফেল চলাচল বন্ধ হইর়! গিয়াছে--একপ ঘটনায় 
কখাও উদ্লিখিত আছে । ইহা! হইতেই পঙ্গপালের সংখ্যার গুরুত্ব 
তন্কুঘান কর! যাইতে পারে। 

পক্গপালের! উড়িয়।৷ আসিয়া ফেবল যে দেশের পর দেশ উজাড় 
করিয়াই- চলিক্প। বায় তাহা! নহে--সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সৃত্তিকা- 
ভ্যন্তরে গ্রচুর পরিমাণে ডিষও পাড়িয়া বায়। এই ডিম হতে 
বাচ্চা! উৎপন্ন হইয্স। পরবর্তী বৎসন্ধের যাবতীয় শশ্ঠাদি নষ্ট ফরিয়! 
ফেলে । এইক্ধগে একবার পঙ্গপালের আবির্ভাব হইলে ক্রমাগত 
কয়েক বৎসর ব্তাহাদের উতৎ্পাড চলিতে পায়ে । আহার এমনও 
গেখা বা রেহর অকস্মাৎ ভাঙার! আবির্ভূত হইন্াছিল অল্প 


গঙ্গা 


কয়েক দিন পৰে তেমন আকশ্মিক ভাবেই ভাহাম্বা! উডির! গিয়াছে। 
অসন্ভবরূপে বংশবৃদ্ধি ফলে ইছার! যে খাদ্যাভাবে মৃত্যুযুখে পতিত 
হয়--এরপ অবস্থ! প্রা কখনও ঘণ্টতে দেখা! যার ন1। কারখ 
খাদ্যাভাবের হুচনাতেই ইহার! দলবদ্ধভাবে অক্পত্র উড়িয়া! যাইতে 
সুরু করে। 

পঙ্গপালের উৎপাত সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরের একটি বর্ণনান্থ 
উল্লিখিত আছে-_পরমেশ্বর আমাদের দেশের উপর দিয়! সারাদিন 
সারারাত পূর্ব দিকেয় বায়ু প্রবাহিত করাইলেন। প্রভাত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব বায়ু পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটাইল । গপঙ্গপালেরা 
দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। তাহার! যেন পৃথিবীর সর্বস্থান 
ঢাকিয়। ফেলিল। কাজেই দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়। গেল। 
দেশের যেখানে লতাপাতা, শাকসবজি, গাছপাল! ছিল উচ্ভার! 
সকলই নিঃশেষ করিয়! ফেলিল। বিভতীর্ণ মিশরের কোখাও একটু 
সবুজের চিহ্ন মাত্র রহিল না। 

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে আজও পঙ্গপালের উপভ্রব 
প্রভীকারেন্ধ তেমন কোন কার্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
১৯২৮ সালে ডানাশূন্ত অপরিণতবযস্ক পঙ্গপালের আক্রমণে 
প্যালেষ্টাইন এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হুইয়াছিল। ১৯২৫ 
সালে মিশরে পুনরায় পঙ্গপালের আক্রমণ হয় ; কিন্তু কীটতস্ববিদূ 
বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মিশর সে যাত্রায় অনেকট। 








পর্নপাল খোলস/বদলাইতেছে। প্রথম জবস্থা 


আব্রক্ষায় সমর্থ চইয়াছিল। র্যালজিরিয়া, পারস্য, দক্ষিণ-আছে- 
রিকা, দক্ষিণ-আফ্রিক! ও বাশিয়ার বস্থান কয়েক বৎসর পন গন্ধ. 
পঙ্গপালের উপত্রবে উৎসন্ন হইয়। গিস্বাছে। ১৯২৯ সালে কোনয়াতে 
পজজপালের উপত্রধ হন্ব। তাহার ফলে সেখানে খাদ্য-বেশুনের 


প্রধাজী 


৪৪৯৬ ১৬৫১ 


খ্যবস্থা করিতে হইয়াছিল ১৯২৬ সালে একমাত্র উত্তর-কফেসাস পিছনের পারের .ভিতরের দিকে অতি তুক্ম করাতের দীতের মত 
প্রদেশেই ' প্রায় ৮*,*** একর জমির গম ভূটা, বাজরা প্রভৃতি এক প্রকার বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের উভয় পার্থস্থিত 
শ্ত পঙ্গপালের উদরস্থ হইয়াছিল। ইহা! হইতেই পঙ্গপালের পাতলা পদ্দার উপর উখার মত হিয়া ইছারা৷ এক প্রকার শব 
উপস্রযের তীষণত| কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইবে । উৎপন্ন করিতে পারে। একটু মনোযোগ করিলেই এখানেং 
সেখানে ঘাস-পাতার মধ্যে ইহাদের “চিড়িক্‌' “চিড়িক' শব 
শুনিতে পাওয়া! যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার! দলবদ্ধভাবে 
বিচরণ করে না । মিলনের সময় হইলেই পুরুষ পতঙ্গট! প্রথমে 
তিন বার অথবা! কোন কোন স্থলে চার বার “চিড়িক্‌' “চিড়িক' শব্ধ 
করে। কয়েক দকার এক্সপ শব্দ করিবার পর আশেপাশে কোথাও 
কোন শ্ত্রী-পতঙ্গ থাকিলে সেও তখন তিন বায় কি চার বার 
এচিড়িক' “চিড়িক' শব্দ করে। কিছুক্ষণ বাদে পুক্তষ পতঙ্গটি 
আবার অন্থরূপ শব্দ করিতে থাকে । . প্রায় আধ ঘণ্টাকাল পালা- 
ক্রমে উতয়ে একপ শব্দ করিবার পঁর পুরুব-পতঙ্গটি উড়িত! স্ত্ী- 





পঙ্গপালের খোলন পরিবর্তনের দ্বিতীয় অবস্থা 
ছোট শুড়-ওয়াল! একজাতীয় কয়ার-ফড়িংকেই সাধারণতঃ 


গঙ্গপাল নামে অভিহিত কর! হয়। অবপ্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
জাতীয় কয়ার-ফড়িং এবং অন্তান্ত তৃণভোক্জী পতঙ্গ, এমন কি দলবদ্ধ 
বিবি পোকীকেও পঙ্গপাল নামে অভিহিত কর! হইয়৷ থাকে । 
হাহা হউক, আমাদের দেশে কয়ার-ফড়িং বোধ হয় অনেকেই 
দেখিয়৷ থাকিবেন। ইহার! কোপঝাড়ে এবং শস্তক্ষেত্রেই অনবরত 
বিচরণ করিয়া থাকে । ইহাদের শরীরের গঠন খুবই দৃঢ়। 
পিছনের ঠ্যাং ছইখানি দেহের তুলনায় খুবই ল্ব! এবং স্থুলাকার। 
এই ঠ্যাং ছুটির শক্তিও অসাধারণ। ঠ্যাঙের সাহায্যে ইহারা 
প্রায় দশ-বার ফুট দুরে লাফাইয়া! যাইতে পারে। প্রায়ই ইহার! 
বাস বা লতাপাতার উপর লাফাইযা! চলে। নেহাৎ দায়ে পড়িলে 
উড়িয়া যায়। তবে উড়িতে তত পটু নহে। ঘাস পাত ফুল ফল 
,খাইয়াই ইহারা! জীবন ধারণ করে। আমাদের দেশেই অন্ততঃ 
বিশ-পচিশ রকমের কয়ার-ফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার! 
কেহই দলবদ্ধভাবে উড়িয়। বেড়ায় না । সর্বদাই একক ভাবে 
বিচরণ করে। কয়েক জাতীয় কর়ার-ফড়িং সিকি ইঞ্চির 
বেশী বড় হয় না। আমাদের দেশীয় প্রকৃত পঙ্গপাল জাতের 
কয়ার-কড়িংগুলি প্রায় ছই ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত লত্ব! 
হুইয়। থাকে । ইহার! সংখ্যার অপেক্ষাকৃত কম। বিভিন্ন জাতীয় 
কয়ার-ফড়িডের শরীরে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন 
জাতীয় জবধিকাংশ* কয়ার-কড়িংই শবীরের পশ্চান্তাগের সাহায্যে 
০৭ পাড়ে। ডিম পাড়িবার পূর্বে ইহাদের 

মিলনযীতিও কম কৌতহলোদ্ধীপক নছে। ইহাদের 


পতঙ্গের নিকটে উপস্থিত হয়। ভ্ত্রী-পতঙ্গের শরীরের পশ্চান্তাগে 
ডিম পাড়িবার শক্ত অথচ সুচালে! একটি লম্বা! নলের মত পদার্থ 
আছে। ইহার সাহায্যে মে গর্ভের মধ্যে নুবিদ্তস্তভাবে কতকগুলি 
ডিম পাড়িয়। রাখে । গুচ্ছাকারে সঙ্দিত ডিমগুলির উপরিভাগে 
একটা শক্ত আবরণী বোরিত থাকে । বাচ্চাগুলি দেখিতে অনেকটা 
ূ্ণবযন্ক পতঙ্গের মত; কিন্তু তাহাদের ডানা থাকে না। ইহার! 
বারংবার খোলস পরিত্যাগ করিয়! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে 





পরপালের খোলস পরিত্যাগের তৃতীয় অবস্থা 


প্রজাপতি এবং ফড়িতের যেমন শেষ বার খোলস পরিত্যাগ করিবায় 
পর ডানায় পূর্ণ রূপ বিকশিত হয় ইহাদের কিন্তু সেম্বপ হয় না। 
প্রত্যেক বার খোলস পরিবর্তনের পর ডানাগুলি ক্রমে ক্রমে 
বড় হইতে থাকে এবং শেষ বারে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চা! বয়সে 
ইহার! সর্বদাই লাফাইয়! লাফাইয়। চলে । অপরিণতবয়ন্ক বাচ্চা- 
গুলিই বেশীর ভাগ শন্তাদি খাইয়া! উজাড় করিয়। থাকে । 

75০8440 067740%6 নাষে একজাতীয় পজপাল দক্ষিণ- 
পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম-এশিয়ার ভূখণ্ডসমূহে মাঝে মাঝে 
আবিভূত্ধ হই! খারে । এই জাতীয় পন্ধপালই একবার উত্তর" 
ককেসামে আবির্ভূত হইয়াছিল । এই পল্সপালগুলিকে এবং 


আব্দিম 


বিশেষভাবে তাহাদের ডিমসমেত একটি 
নি্ছি্ স্থানকে খুব যত্বসহকারে পরীক্ষার 
ফলে দেখ! বায়--তাহাদের ভিম ফুটিয়! 
- পূর্ব্বোস্ত পঙ্গপালের অন্থূন্বপ অনেক বাচ্চা 
বাহির হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে বিভিক্ন রকমারি বাচ্চারও অভাব 
নাই। পূর্ববে যেসকল পঙ্গপালকে স্বতন্ত্র 
জাতীয় মনে করা হইত ইহারা দেখিতে 
ঠিক তাহাদেরই মত ছিল। অথচ 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় 
পঙ্গপাল পূর্ববৎসরে সেস্থানে মোটেই 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহারা সাধারণতঃ 
একক ভাবেই বিচরণ করে; কিন্তু 
পূর্ব্বোস্ত পতঙ্গ গুলি দলবন্ধতাবে দেশ হইতে 
দেশাস্তরে উড়িয়াবেড়াইতেই অত্যন্ত । তারপরে পরীক্ষাগারে 
এই পঙ্গপাল লইয়! পুনরায় দস্তরমত গবেষণা সুরু হয়। 
পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয় যে, উড়ন্ত পঙ্গপাল এবং 
বর্ণ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালের! একই স্যুতির 








ডান! গ্াইবার পর পঙ্গপালের আক্কৃতি 


পরীক্ষাগারে বথেষ্টসংখ্যক পঙ্গপাল পুবিয়া দেখা গিয়াছে, 
ইহাদের সংখ্য। অসন্ভবরপে বৃদ্ধি না৷ পাইলে ইহারা একাকী বিচরণ 
করিম! থাকে; কিন্তু সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলেই ইহাদের 
মধ্যে উড়িবার প্রবৃতি জাগিতে আরম্ভ করে। খান্ডের গ্রাচুধ্যের 


অন্ত্ুক্ত। কাজেই বুবা গেল, যে পঙ্গপালের দল প্রথম ফলে অসংখ্য বাচ্চ! জন্দিতে থাকে-_সংখ্যা আরও বাড়ির! গেলে 
অন্ত স্থান হইতে উড়িয়! আসিয়াছিল তাহাদের সস্ভানসস্ততিরাই তখন খান সংগ্রহের প্রব্ত্তি হইতেই উড়িবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং 
ভিন্নঙ্$প আকৃতি ধারণ করিয়! একাকী বিচরণকারী পঙ্গপালে ছুই একটির উড়িবার প্রবৃত্তি দেখিয়া অপর পতঙ্গেরাও ক্রমশঃ 
পরিণত হইয়াছে । সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের উত্বস্ধ হয় এবং উড়ন্ত কড়িঙের দল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
আকশ্মিক আবির্ভীবের পর আবার আকন্সিক তিরোধান এইরপে ক্রমে ক্রমে অগ্তান্ত দল একনিত হুইয়া সকলে একই দিকে 
ঘটলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের বংশংরেরা! থাকিয়া উড়িয়। চলে। অভিঘানের ফলে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও 
যার। উড়ন্ত পঙ্গপালের ডিম হইতেই একাকী বিচরপকারী অবশিষ্ট! চতুর্দিকে ছড়ায়! পড়ে। এই ভাবে বিরাট দল ক্রমশঃ 
পঙ্গপালের উৎপত্তি ঘটি থাকে । তখন তাহাদের আকৃতি, কমিতে কমিতে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ঠ হইয়। বায়। কয়েক 
প্রকৃতি সকলই পরিবর্তিত হইয়! যায়। কতকগুলি প্রজাপতির : বখসর পরে আবার যখন এই ইতভস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের সংখ্যা- 
মধ্যেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। ইহাদের শীত ও বর্ধ। ছুই বৃদ্ধি ঘটে তখন কোন এক স্থান হইতে অথবা বিভিন্ন স্থান হইতে 
অভিযান সুরু হয় এবং ক্রমশঃ বিরাট, দলে 
পরিণত হইয়া! দেশকে দেশ উজাড় করিতে 
করিতে অগ্রসর হয়। 


পঙ্গপালের উপন্ত্রব প্রত্িকারার্থে আজ 
পধ্যস্ত তেমন কোন কার্যকরী উপায় 
আবিষ্কৃত না হইলেও ইহাদিগকে আগুনে 
পোড়াইয়! মারিবার জন্ত বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন কৌশল খ্অবলদ্বিত হইয়! থাকে । 
সাধারণতঃ ইহাদের অগ্রগতির পথে 
আড়াআড়ি ভাবে লম্বা! লম্বা গভীর নাল! 
রি টে তা বাথ! হয়। তাড়া খাইয়। 
হার! দলে দলে গর্তের মধ্যে পড়িয়া 

এশিয়-মাইনরের এক জাতীয় পঙ্গপাল ভগীকৃত হইতে থাকে তখন কেরোসিন 
হইয়! খাকে। শীতকালের বাচ্চা বর্ধাকালের প্রতৃতি দাহ পদার্থের সাহায্যে আগুন ধরাইয়া দেওয়া 
আকৃতি, প্রকৃতি এবং বর্ণ বৈচিত্র সম্পূর্ণ পৃথকৃ। হয়। অনেক স্থলে আবার গভীর গড়খাইয়ের মধ্যে মস্থণ টিনের 
এ বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষার ফলে দেখ! গিয়াছে মরুভূমির পাতের লক্ব! পাত্র নালার মধ্যে পর পর সাঙ্গাইরা রাখা হয়। 
95%884005  27590%5 এবং 5.1 170155585)  পঙ্গপালেরা তাহার নীচে পড়িয়া গেঁলে টিনের মহ্ৃণ গা বাহিয়! 
70284222720 46275075275 প্রত্থৃতি (উপরে উঠিয়! আসিতে পায়ে লা । তখন সেগুলিকে কেনের 
খিতিন্ জাতীয় পঙ্গপালের বাচ্চা্ডলিও বিভিন্ন আক্কতি-প্রক্কতি- সাহায্যে উপয়ে তূলিয়! বস্তাবন্দী করির! নিদিষ্ট স্থানে লইয়া 
বিশিষ্ট হইয়। খাকে। | ০ .. পুড়াইছ। ছারা ইয়। ০ | 





অশাস্ত, 

একটা অদ্ভূত এতিহাসিক কিন্বাস্তী আছে এই থে বখ. 
তিফার খ্লিজি নামক একটি মুসলমান যোদ্ধা মাত্র সতর 
জন অশ্বারোহী সৈন্ত নিয়ে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। 
এই কিছন্তী সত্য হোক্‌ বা মিথ্যা হোক, আজকার যে 
পাকিস্থানের দাবী, সে দাবী হিন্দুর পক্ষে বখতিয়ারের বঙ্গ- 
বিজয়ের চাইতে বেশি মারাত্মক। কেননা পাকিস্থানের 
ঘাবীর পিছনে এমন একটা আইডিয়া আছে যা 
বখ.তিয়ারের তরবারির পিছনে ছিল না। তরবারির 
খেল! সেই খেলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। কিন্ত 
আইডিয়ার খেলা! স্দুরগ্রসারী, নিরবধি কালের মাঝে তা 
জাগ্রত থাকে এবং শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে। এই 
কারণেই বলা হয় 7290 ৪ 221276197 07090, 600৪ 
গ্লম০:এ- লেখনী তরবারির চাইতে শক্তিমান্। কেনন! 
তরবারি মানুষকে হত্যা করে মান্ত্র কিন্ত লেখনী আইডিয়্াকে 
জীবিত রাখে এবং বিস্তার করে। 


পাকিস্থানের পিছনে হিন্দুদের পক্ষে যে মারাত্মক 
আইডিয়াটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে বাঙালী হিন্দুর মাতৃ- 
ভূমি বাংলাদেশ যেখানে সে বহু সহত্র বর্ষ পুকুযান্ক্রমে 
বাস করে এসেছে, যে-দেশের অঙ্গে অঙ্গে উত্তরে হিমান্্রির 
চূড়া থেকে দক্ষিণে সাগর-তরঙগ পর্যন্ত তার ভার্ব চিন্তা 
সাধন! সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সেই বাংলা- 
দেশ হচ্ছে ইসলাম-ভূমি, মুনলমানদের পবিত্র স্থান। 

ষে মুছতে” বাঙালী হিন্দু এই আইডিয়া €মনে নেবে 
সেই মুহুর্ত থেকে সে আত্মবিলুখ্চির আয়োজন করবে। 
বাংলাদেশে একটা ঘরোয়া প্রবচন আছে এই ষে--“প্রর- 
ভাতী হওয়া বরং ভালে কিন্তু পরঘরী হওয়া একেবারেই 
উচিত নয়।” নিজের মাথা গুজবার স্থানটাকে যে 
আপনার বলতে না পারে, ঘরে-বাইরে তার কোনো স্থান 
হয় না। পাকিস্থান যদি বাংলাদেশে পাকাপাকি ভাবে 
গড়ে ওঠে তবে বাঙালী হিন্দুর এক দিন ইহুদী জাতির 
মতো অবস্থা দড়াবে। ডিমোক্র্যাসি বা গণভোটের দ্বার! 
কোনে জাতির আত্মহত্যার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং 
সেই জাতি তা প্রসন্ন মনে মান্ত করেছে এটা এ পর্যাস্ত 
শোনা যায় নি। ডিমোক্র্যাসিরও একটা সীমারেখা 
আছে। যদি কেউ এই প্রস্তাব করেন 'যে এস গণভোট 
দিয়ে আজ আমর! ঠিক কৰি যে আমরা! বাঙালীর! সবাই 
আফিং ধরব কি না--তবে তর সে প্রন্তাব আমরা নিশ্চয়ই 
ছেসে উড়িয়ে দেব। আমেরিকার নিগ্রোরা, শ্েতাঙদের 
সঙ্গে তাদের কোনে! রক্তসম্পর্কই নেই, সে দেশের লোক- 


সংখ্যার এক-দ্শমাংশেরও কম হয়ে আজ সমান নাগরিকের 
অধিকার দাবী করছে আন ক্দছতিসভ্য বাঙালী হিন্মু 
সংখ্যায় বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে প্রায় সমান সমান হয়ে 
আজ তার মাতৃভূমি হারাতে বসেছে, এ এক অতি বি্ম়- 
কর ব্যাপার । 


কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, আজ 
এই ঘোর কলিষুগে দেখা যাচ্ছে, বাঙালী হিন্দুর মধ্যে 
একাধিক দধচির আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আসল দধীচি 
আর এই সকল দধীচির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে আলল 
বীচি নিজেকেই কেবল উৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু আজকার 
দধীচির! পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সবাইকেই উৎসগগঁকৃত করে 
দিয়ে যেতে চান। আজ আমরা যেমন জয়টাদ উমিচাদ ও 
মিরজাফরকে অভিসম্পাত দিচ্ছি, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আজ- 
কার দধীচিদের ঠিক তেমনি অভিসম্পাত দেবে। 

তুমি অবশ্য বলতে পার ষে ব্যাপারটাকে এমন গা়- 
কৃষ্ণ মসীরঞ্জিত করে দেখবার কি প্রয়োজন ? কিন্তু মাতৃ- 
ভূমির বিলুপ্তি যে কোনে মানুষের জীবনে কেবল আত্মিক 
দিক থেকেই নয় ব্যবহারিক দিক থেকেও একটা চরমতম 
দুর্ঘটন1--এটা যদি আঙ বুঝে না উঠতে পার তবে বুঝতে 
হবে যে তুমি উন্মা্ধ হয়ে উঠেছ এবং তোমার বর্তমানে 
রাজনীতিতে মাথা না ঘামিয়ে ভাক্তারের চিকিৎসাধীনে 
থাকা একাস্ত দরকার। স্থুলদৃরি লোকদের ধর্ম হচ্ছে এই 
ষে ছুথটনাটা যতক্ষণ পর্যস্ত তাদের কাধের উপরে এসে 
চেপে না বনে ততক্ষণ পর্বস্ত তারা সে দূর্ঘটনার অস্তিত্ব 
ধরতে পারেন না। এই হুপ্ম বোধের অভাব জগতে বহু 
অমঙ্গল ঘটিয়েছে । যখন দুর্ঘটনা একেবারে কাধে এসে 
চেপে বসে তখন আর প্রতিকারের উপায় থাকে না উপায় 
থাকলেও তখন চতুগ্ডণ পরিশ্রমের ধাকা'_ ঘ! প্রথম থেকে 
সহজে ঠেকানো যেতে পারত তখন তার জন্যে জল স্থল 
অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তুলতে হয় |. বর্তমান আফগানি- 
স্থান একদা হিন্দুর দেশ ছিল। আজ ভারতের পূর্ব প্রান্তে যে 
হিন্দুব! হিমালয়ের এ পারেই আর এক ভবিষ্য আফগানি- 
স্থানের ভিত্তি স্থাপন করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন 
তাদের ভূয়োদর্শনের প্রশংসা করা যায় না। এদের উদ্দেশ্ত 
সৎ সন্দেহ নেই। কিন্ত সং উদ্দেশ্ত দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে 
নরকের সত্য পথ তৈত্ধি হয়ে, ০ একটা কথা 
ইংরেজরা বলে থাকেন । | 

ইংরেজরা আরো! একটা কথা এই বলে থাকেন যে, 
স্বনামধন্য কোনো বিশেষ ভঙ্গলোক স্থবিধা বুঝলে ধর্ষশান 
আওড়িয়ে থাকেন। কিবা! যখন ভু-ছেশ রাকু-জাতির সত্যে. 


আশ্বিন 


সপাসপিস্পিন্পা পাস 


নাতে পক্ষে ধারা তারাও যেমন ঈশ্বরের 
দোহাই দিতে থাকেন এবং তাকে আপনার দলতৃক্ত করেন 
অন্যায়ের পক্ষে ধারা তারাও ঠিক তাই করেন। তেমনি 
আজ পাকিস্থানের কোনো কোনো হিন্দুসমর্থক ডিমো- 
ক্রযাসির দোহাই দিতে সুরু করেছেন। প্রশ্ন উঠে-_এবা 
কি সত্যের পুজারী না ভাওতাবাজ? তারা কি আর 
কোনো ভাল যুক্তি না পেয়ে এই অতিস্পষ্ট মিথ্যা যুক্তিটি 
দাখিল করছেন ? কোন্‌ ডিমোক্র্যাসিতে এমন বিধান আছে 
যে, কোনো দেশে একভাষাভাধী জনসমষ্টির মধ্যে যদি 
একাধিক ধর্ম প্রচলিত তবে সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ধর্মের লোকেরা এদাবী করতে পারবেন ষ্খ সে-দেশ 
বিশেষ করে তাদের ? স্বর্গীয় আলোকে উদ্দীপ্ত আজকার 
ঘধীচিরা ডিমোক্র্যাসির এই রূপটা কোথা থেকে আবিষ্কার 
করলেন? চোখে তারা কোন্‌ অঞ্জন লাগিয়েছেন যাতে 
তাদের দৃষ্টিতে আজ ডিমোক্র্যাসি ও থিয়োক্র্যাসি এক 
হয়ে উঠল? এই অঞ্জন কি আজ তার! তিন কোটি বাঙালী 
হিন্ুকে বিতরণ করতে পারেন না? তা হলে অতি 
সহজে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। 

আবার পাকিস্থানের আর একটি হিন্দুসমর্থক-_নাম 
এব শ্রীদতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, একে এত দিন নিপুণ কর্মী 
বলেই জানতাম কিন্তু দেখছি ইনি অধুনা ভাবুকের 
ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন__-ইনি উপমার সাহায্যে পাকিস্থান 
ব্যাপারটা হিন্দুদের জলের মতো সহজ করে সম্জে দেবার 
চেষ্টা করছেন। ইনি বলছেন যে, এক ভাই যদি 
অন্য ভাইদের থেকে পৃথক্‌ হতে চায় তবে তার সে 
অধিকারে হম্তক্ষেপ করলে ডিমোক্র্যাসিকেই স্ষু্ন কর! 
হয়। কিন্তু যে-ভাই পৃথক হতে চায় সে ভাই 
কি এমন কথ! বলভে পারে যে পৈতৃক বসতবাটি 
খানির মালিক একমাত্র সে এবং অন্য ভাইদের তার 
অঙ্গ্রহে তার .তাবেদার হয়ে থাকতে হবে? এবং 
এমন কথা বললে কি সে অন্য ভাইদের কাছ থেকে 
কর্ণমর্দন লাভ করে না? ওটা আর যাই হোক্‌ 
ভিমোক্র্যাসি নয়-_রাম বললেও নয় রহিম বললেও নয়। 
অথচ পাকিস্থানের দাবী কি ঠিক এ ধরণের নয়? আর 
*দাবীটা বদি এ ধরণের না হয় তবে পাকিস্থানের কোনো 
মূল্যই মুসলমানদের কাছে থাকে না। 
এই প্রসঙ্গে দাসগুপ্ধ মহাশয়ের দিব্য দৃষ্টি একেবারেই 
খুলে গিয়েছে । তিনি বলছে ন-_ 

কোনে! ব্যক্তিকে তাহার অভিগ্রারানুষায়ী অবস্থার মধো খাকিবার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত কর! বার না। সেই সহজাত যৌলিক অধিকার 
অস্বীকার করিলে গণতন্ত্রকেই অন্বীকার কর। হইবে । . 

ডা তো৷ “হইবে” কিন্ত কেবল ৫৪০০9 হিনদুকে উক্ত 
সহ্জাত মৌলিক. অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে গণতন্ত্রকে 


হদস্তের পত্র 


৪৪৯ 


অস্বীকার করা "হইবে" না? দাসগুপ্ত মহাশয়ের লজিক 
দেখে পুলকে চোখের কোণ ভিজে 

কিন্তু সে ফা হোক্‌, দাসপ্তপ্ত মহাশয়ের খাদি প্রতিষ্ঠান 

বলে এক প্রতিষ্ঠান আছে শুনেছি এবং সেখানে কর্মীও 
নিশ্চয়ই আছেন। এক দিন যদ্দি সেই কর্মীরা বিলিতি 
কাপড়ের সাহেবী পোষাক পরে তাদের কর্মস্থলে হাজির 
হন তবে কমীদের "সহজাত মৌলিক অধিকার”এর খাতিরে 
দাসগুপ্ত তা প্রসন্ন মনে মেনে নেবেন তো? না, 
রক্তচক্ছ হয়ে তিনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন? এবং সেই 
কর্মীরা যদি খদ্দেরদের কাছে খদার বিক্রি করতে করতে 
বিলিতি কাপড়ের গুণগান করেন তবে মৌলিক অধি- 
কারের খাতিরে দাসঞুপ্ত মহাশয়ের কানে তা মধু বর্ষণ 
করবে তো? না তিনি সে সবের মধ্যে ভূতগ্রন্ত ব্যক্তিদের 
কাণ্ড দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন ? 

কিন্ত আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ব্যস্্ি যখন সমহি- 

গত রূপে দানা বেধে উঠেছে তখন সেখানে আত্যস্তিক 
স্বাধীনতা --89৪০109 119)--কারে। থাকে না । গণ- 
তঙ্ব কতকগুলি মূলতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মুলতত্ব- 
গুলির ধ্বংস করে কেউ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে 
না। এবং এ কথা নির্বিঙ্গে বলা যায় যে এই ম্লতত্বগুলির 
একটি হচ্ছে এই যে কোনে বিশেষ ধর্মের বিশিষ্ট কোনে! 
দাবীদাওয়া এতে স্বীরুত হয় না।* এবং গণতঙ্ত্রের এই 
সহজ তত্রটি যে-মুহ্ৃতে মেনে নেওয়া! হবে সেই মুহূর্তে 
পাকিস্থানের দাবীর উপর যবনিকাপাত হয়ে যাবে। 1)9- 
[008 আর 7990৪-এর অর্থ এক নয়। অথচ এই ডিমো- 
ক্র্যাসির নামে ষে আজ পাকিস্থানের দাবী সমর্থন কর! 
হচ্ছে তাতে বোঝা যায় অবস্থাটা ম্বাভাবিকতার সীম! 
ছাড়িয়ে অস্বাভাবিকতায় এসে পৌছেচে। 

কিন্ত সবার চাইতে চিত্র-চমৎ্কারী ব্যাপার হচ্ছে 

এই যে, বাঙালী হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমিকে ইসলামভূমিতে 
পরিণত হতে দিতে রাজি নন দেখে এই হিন্দু ভত্রলোকটি 
ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন । কোনো মানুষের জীবনে অস্থা- 
ভাবিকতা৷। এর চাইতে বেশি আর কিছু হতে পারে কি 
নাসন্দেহ। এই দ্বিতীয় রিপুটির ছার] তাড়িত হয়ে দাস 
গুপ্ত মহাশয় বলছেন, 
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এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এট! মহা-আফসোসের কথা 

ষে সবাই গান্ধীজীর এই তার চরম ব্রত উদ্যাপনের সময়ে 
তা পিছনে এসে দাড়াবার পরিবর্তে দেশে এক দল লোক 
বহুদিনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিযে এই ফরমুলার 
বিরোধী হয়ে দাড়িয়েছেন। রর 


৪৫৩ 
৮2০৯০০০ 


জাসগুপ্ত মহাশয়ের মতো! আমার দিব্যদৃ্ি নেই 





কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় এই কথা ফে, যে রাঙালী 
হিন্ুর! সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে মুসলমানদের 
সঙ্গে এক দেশে ভ্রাতৃভাবে বাস করবার জন্তে উৎসাহিত 
হয়েছেন এমন কি উৎকঞ্ঠ। পর্যস্ত প্রকাশ করেছেন 
সেই হিন্দুরা হলেন সাম্প্রদায়িক আর যে মুসলমানরা 
আজ পাকিস্থানের দাখী তুলেছেন তারাই হলেন অপা্প্র- 
দ্বায়িক? এই ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ-আজ থেকে নয়, 
কাল থেকে নয়, পরশ থেকে নয়_-আজ হাজার হাজার 
বছর থেকে । ইসলাম ধম” জন্মের বনু পূর্ব থেকে, খ্রীষ্টান ধর্ম 
আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে হিন্দুর চিন্তা! এই দেশের আকাশে 
বাতাসে মিশিয়ে আছে, তার অস্থিচূর্ণ এর মাটিতে মাটিতে 
মিলিয়ে অছে। তথাপি যে-হিন্দুরা আজ কোনো! বিশেষ 
দাবী দাখিল করছেন না, ভোটের ক্ষেত্রে চাকুরীর ক্ষেত্রে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অধিকার, বিশেষ 
অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করছেন না তারাই হলেন সাম্প্র- 
দ্বায়িক আর যে মুসলমানরা ছই নেশানের ধুদ্বী তুগে ভারত- 
বর্ধকে ঘরে বাইরে ছুর্বপ করে তুলবার চেষ্টা করছেন এবং 
অদ্ভূত সব দাবী দাওয়া তুলে সমস্ত রাজটনতিক আকাশ- 
বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলছেন এবং এমন ব্যবহার 
দেখাচ্ছেন যেন তারা অন্ধুগ্রহ করে এই ভারতবর্ষকে ক তার্থ 
করবার জন্যেই এ দেশে জন্মগ্রহণ করছেন তারাই হলেন 
অনাম্প্রদায়িক? দাসগুপ্ত মহাশয়দের মতো! লোকের দৃষ্ট- 
শক্তি বিস্াবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে কি আছে জানি নে। 
কিন্তু দাসগুপ্ত মহাশয়কে ছিজাসা করতে ইচ্ছা হয় যে, 
তিনি এই সব অত্য দশন অসত্য ভাষণ কোন্‌ সত্যাগ্রহ- 
মন্দিরে শিক্ষা করেছেন। মানুষের বুদ্ধি বা বিচারশক্তির 
70975918165 একটা সীম! আছে বলে আমার ধারণা ছিল 
- এখন দেখছি আমার লে-ধারণা ভূল। 

অধীর কামনা মানবে অনেক সময় তার মনোমত 
ঘটন! ঘটবে বলে মনে করায়--একেই ইংরেজীতে বলে 
28110] 0010010% | এই %181)09] 011700708 অনেক 
সময় মানুষের মতিভ্রম ঘটায় এবং তখন সে “হয়* কে “নয়” 
এবং “নয়*কে “হয়” বলে ভাবতে থাকে । এই 191)65] 
0)10105778 দ্বারা তাড়িত হয়ে দাসগুগ্চ মহাশয়দের দল 
আজ ভ্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের স্বজাতিকে অধথা গালা- 
গালি দিতে মুখ খুলেছেন। ৫ 

এই বিংশ শতান্বীতে ডানকার্ক এবং ফ্রান্সের পতন 
ইংরেজ জাতির ইতিহাসে এক দারুণ দুর্ঘটনা । কিন্তু সেই 
নিদারুণ সঙ্কটের সময়েও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা উপহার 
দ্বেবার কোনে প্রশ্ন ওঠে নি। তারপর সিঙ্গাপুরের পতনের 
পর বিচলিত ব্রিটিশ অন্িসভা সম্ভবতঃ মুন্নূতের আত্মবিস্বত 
অবস্থায় কোন্‌ জীপ, সাহ্বে্ষে এক 


রর রা 


নেই। প্রস্তাব দিযে ভারতে পাঠালেন। কিন্ত প্রথম হুযোখেই সার! 


সেপপ্রস্তাব গুটিয়ে নিয়ে আবার দারুতৃত জগরাখ হয়ে 
বনলেন। আর এখন ক্রিটিশের সকল দিকেই বৃহস্পতির 
ঘ্বশা চলছে এবং আরও স্পষ্ট ব্যাপার যে ব্রিটিশ জাতিয় 
পুরোভাগে সর্বেপর্বাবূপে দাড়িয়ে জাছেন হ্বয়ং চাঁচিল 
সাহেব। এই সময়ে ধারা মনে করছেন যে জি্নার স্তে 
জিশ্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ মঙত্রিসভাকে রাজনৈতিক 
চালবাঞ্জিতে মাৎ করে লজ্জিত করে প্র করে স্বাধীনতা 
আদায় করবেন, তাদের এটা 51871910105 ছাড়া 
আর কিছুই নয়। 

তুমি অবস্ত বলতে পার যে তাই যদি হয় তবে 
তোমরা এখন থেকেই পাকিস্থান নিয়ে এমন সোরগোল 
তুলেছ কেন__ওটা তো স্বাধীনতা লাভের পরের কথা। 
সোরগোল তুলছি এই জন্তে যে, স্বাধীনতা পাওয়া যাবে 
না বটে, কিন্ত সবার অগোচরে পাকিস্থানটা আরও ছু-পা! 
এগিয়ে থাকবে। 

এ একটা মহা! আশ্চর্য ব্যাপার থে হিন্দুকুশের ওপার 
থেকে ইসলামধ্মা মান্থষেরা একদা] ভারতবর্ষ জয় 
করেছিলেন এবং এদেশে রাজত্ব করেছিলেন; আর আজ 
এদ্েশেরই কতকগুলি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভারত- 
বর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হবার 
চেষ্টা করছেন। মনে রেখো এই মুসলমানরা হিন্দুবিঞ্জেতা 
মুনলমান নন। এর! গোলামিতে হিন্দুদেরই ভ্রাতা__ 
:০০৪৪:৪1০৮৪৪- কিন্তু ইসলাম ধর্মের আওতায় এরা 
হিন্দুর সঙ্গে এই জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করে নিজেদের একটা 
শ্রে্তর জাতির অংশ বলে চালাতে চাচ্ছেন এবং পাকি- 
স্থানের দাবী করছেন। কথাগুলে! হয় তো বড় বেশি 
স্পষ্ট । কিন্ত দেশে আজ এক দল মুসলমান যে-রকম 
মনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে মাঝে মাঝে স্পষ্ট কথা বলার 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করি ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্ত। 
মে যাহোক, এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যাবে যে 
পাকিস্থানের দাবীর পিছনে কোনো স্তায় নেই, লজিক 'নেই 
এবং ধার ঘটে কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে তিনিই বুঝতে পারবেন 
যেকোনো শুভবুদ্ধি বা কল্যাণ হস্তও নেই। পাকিস্থান 
ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রজীবনে বিষ-বটিকার মতো কাজ্‌ 
করবে-_-এটা বুঝবার জন্তে চাণক্যের মতে! তীক্ষধার বুদ্ধির 
প্রয়োঞ্গন করে না। অথচ সতীশ দাসগুপ্তের দল এরই 
সমর্থন করছেন এবং বুদ্ধিমান্‌ ধারা এর সমর্থন করছেন 
না তাদের গালাগালি দিয়ে গলা চিরছেন। . 

পাকিস্থান যদি পাকিস্থানের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ 
থাকে তবে তা মুসলযানদের পক্ষে হযে হুর্ঘটমা জন-ভা 
যদি তার লীখা ছাড়িয়ে অন্ত ব্যাপ্ত হয় তবে ভা হিন্মুদের 
পক্ষে হযে ছূর্ঘটনা'। এই ছই লঙ্তাব্য ছুধরিনা বেস্যাবস্থাস 


আস্থিল 


 ছু-ছাত তুলে আশীর্বাদ করছেন তার কারণ হচ্ছে এই যে, 
কর্মী সতীশবাবু হঠাৎ চিন্তাশীলতার চর্চা করতে স্থরু 
করেছেন। অবশ্ঠ দার্শনিক সংজান্ুসারে চিন্তা করাও 
একটা কাজ-_কিস্তু ওটা কাচাগোল্লা তৈরির মতো৷ কাজ 
নয়--ওটা বেশ এক্টু সুপ্ম কাজ, ওর 'কার়দা আলাদা। 
তাই সবার স্বারা তা ঘটে ওঠে না। ূ 

ভারতবর্ষ সমব্যয়ের দেশ। স্থতরাং এখানে পাকিস্থানের 
কোনো স্থান নেই। এ-দেশ হিন্দুর দেশ; মুলমানের দেশ, 
গ্ষ্টানের দেশ, বৌদ্ধ জৈন শিখ পাশির দেশ। হিন্দুকুশ 
থেকে কন্তাকুমারী, আফগান সীমান্ত থেকে ব্রহ্ধ সীমান্ত 
পর্যস্ত ভারতমাতার সস্তান এই সব হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান 


বৌদ্ধ জৈন শিখ পাপিরা । এই হচ্ছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, 


কল্যাপময় শক্তিমান সম্পৎশালী চিত্র। ভারতমাতার 
জননীত্ব ধারা অশ্বীকার করবেন অন্ত ধর্মের লোকদের 
ভ্রাতৃত্বও তারা অন্বীকার করবেন। স্থতরাং তারা এ 
দেশে হবেন বিদেশী । এটা কেবল ভাবপ্রবণতা বা 
189716170500-এর কথা নয়, ডিমোক্র্যাসিরও কথা৷ । স্থতরাং 
তাদের দাবী-দাওয়া পররাষ্ট্রে বিদেশীদের দাবী-দাওয়া 
যেটুকু তার চাইতে এতটুকুও -বেশি নয়। এই হচ্ছে 
ডিযোক্র্যাসির অতি স্বচ্ছ মুলতত্ব। গাছেরও খাবে! 
তলারও কুড়োবো এটা খুব স্থবিধার ফরমুলা! বটে ; কিন্তু 
এ ফরমূলা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে অনেক অস্থবিধা 
ঘটবেই। 

আসছে যুগে, বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার যুগে আত্তর্জীতিক 
মহলে দ্বভাবতই সেই সব রাষ্ট্রকেই শীর্বস্থানে গিয়ে বসতে 
হবে যে-সব রাইট ধনবলে এবং জনবলে শক্তিশালী সেই 
স্ষে যারা নিলেভ। শক্তিমান, ও নিলেশোভ দেশের 


সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই ব্যবস্থাকে যে দাসগুধ' মহাশয় 


৪৫১ 


_ও বিশ্বাস স্থাপন করতে ভরসা পাবে। এবং নিলেত 
হুতে পারে তারাই যাদবের আপন ঘরেই প্রচুর খাবার 
আছে। বার পেট ভরা থাকে-তার পক্ষে সাধু 
হওয়া সহজ। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে 
এই অবস্থার চারটে দেশ. চোখে পড়ে। আমেনিকার 
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ । ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি 
সম্পর্কে আমেরিকা রাশিয়! ও চীনের নাম ইতিমধ্যেই 
যুক্ত হয়েছে । কিন্তু ভারতবর্ষের নামের পরিবতে লেখানে 
বসেছে ইংলগ্ডের নাম। তার কারণ হচ্ছে এই যে, 
ভারতের দ্বেহকে অধিকার করে ইংলগ্ ভারতের স্ুখ- 
সৌভাগ্য আজ ছু-শ বছর যেমন ভোগ করে আসছে 
তেমনি ভবিষ্যতে আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার 
অভিনয়ও তার প্রাপ্য বলে সবাই মনে করছে। ভবিধ্য 
কালে ভারতবর্ষ যাতে নিজন্ব ভূমিক! নিজে গ্রহণ করতে 
পারে তার জন্য চাই এক স্বাধীন ও অখণ্ড ভারত। এই 
রকম ভারতই নিভূ্ল ভাবে শক্তিমান্‌, দীপ্রিমান্‌ ও আত্ম 
প্রভায়ী হতে পারে। এবং এই বকম আত্মপ্রত্যয়ী শক্তি- 
মান্‌ দীপ্চিমান্‌ ভারতই দৃঢ় হন্যে আস্তর্জাতিক ক্ষেতে 
গ্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ করতে পারবে । এই হচ্ছে ভারতের 
ভবিষ্যতের গৌরবময় চি্র। এবং এজন্যে আজ চাই 
কেবল হিন্দু নয়, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন শিখ পাশ 
নিধিশেষে সবার পাকিস্থান এবং আর যে-কোনে! খণ্ডিত 
স্থানের বিরুদ্ধে সমন্বরে প্রতিবাদ তোল এবং তা অসম্ভব 
করে তোল! । স্বাধীন অথণ্ড ভারতেই আছে ভারত- 
বর্ষের সকল ধর্মের সকল মমে'র লোকদের বরে স্থখ শাস্তি 
ও বাইরে মর্যাদা প্রতিপত্তি। এই অতি স্বচ্ছ সত্যটা 
ধিনি দেখতে না পান বুঝতে না৷ পারেন তিনি হয় অন্ধ 
নয় ভ্রাস্তবুদ্ধি। সুতরাং তীর পরামর্শ গ্রহণ করবার 


উপরই ছোট ছোট অসহায় রাষ্ট্রগুলি সহজে আস্থা কোনোই যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। ইতি হসস্ত 





শরৎ-সাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ব 
প্রীগীতা বন্থ 


শরৎ-সাহিত্যে জননী বড় একট! নিজ সম্ভানকে মাহুষ 
করিবার ভার পান নাই--তাহাদের সম্তানগণ সৎমা, 
জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, দিদি, বৌদি ইহাদেরই হাতে গড়া_ 
স্থতরাং শ্বভাবতঃ যাহ! হইয়! থাকে, শরৎ-সাহিত্যের শিশুগণ 
তাহাদের শৈশবের ভালবান! মাকে না৷ দিয়া মাতৃসমাদদের 
ঢালিয়! দিয়াছে_বিন্দুর ছেলে, রামের দ্মতি, প্িত 
মশাই, বৈকুষ্ঠের উইল, এই বইগুলি দৃষ্টাস্ধ-ন্বরূপ গ্রহপ করা 
যাইতে পায়ে। -পসংসারের সমস্ত ভার জ্রপূর্ণার মাথায় 


ছিল বলিয়া, তিনি ছেলে মান্য. করিতে পারিচ্ষেন না| 


বিশেষ সমম্ত দিনের কাজকর্মের পর রাতে ঘুমাইতে-না 
পাইলে তাহার বড় অন্থখ করিত; তাই এ ভাবটা ছোট 
যৌ লইয়াছিল-_৮”( বিন্দুর ছেলে )। মৃত্যুকালে রামেন 
জননী আড়াই বৎসরের শিশু রাম, এবং এই মস্ত সংসারটা 
তাহার তের যৎসরের বালিক। পুঅবধূ নারায়ণীর হাতে 
তুলিয়া! দিয়া যান* -.( রামের স্মৃতি )। “বৈকুষ্ঠের উইলে+ 
শিশু-চরিত্বের জালোচন! খুব বেশী না থাকিলেও--সৎম 
যেকত ভালবাস! দিয়া সপত্বী-শিশ্তকে মানুষ করিতে- 
ছিলেন, আর সেই ম।-ময! গোকুল তাহার কিরূপ অন্্গত 


শ্পিপিিাসপাসপসপাসপাসাসিপাপাসলসসিসসিশসস পাপা পমপপপসপস্পপপসপাসপপানসপ্িল 


হুইয়াছিল, তাহার আভাস বৈকুষ্ঠের শেষ দিনে তাহার 
্ব্প কথার ভিতরই পাওয়া গিয়াছে; ৈকু& বলিল-_ 
“গোকুলকে রেখে তার মা মার! গেল--আমার কিছুতেই 
আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছ। ছিল না । . আমি কোন 
মতেই বিয়ে করতুম না; কিন্ক যখন দেখলুম আমি একা, 
গোকুলকেই হয়তো! বাচাতে পারবো না, তখনই শুধু বড় 
কষ্টে বড় ভয়ে ভয়ে রাজী হয়েছিলুম। ভগবান আমার 
মনের কথ! জানতে পেরেছিলেন। তাই এমন স্ত্রী দিলেন 
যে, কোন দিন কোন ছুঃখ পাইনি,” 
শরৎচন্দ্রের শিশু-মনস্তত্ব আলোচনা করিতে গেলে, 
আমরা “রামের স্থমতি'র রামকে বাদ দিতে পারি না। 
বয়সটা মাত্র লক্ষ্য করিলে রামকে শিশু বলিয়া 
মনে করা কঠিন হুইয়া পড়ে, কিন্তু উহার মনের খবর যে 
বাধিয়্াছে, সেই উহাকে শিশু-পর্যায়ে ফেলিতে দ্বিধা 
করিবে না। শ্রীকান্তের প্রথম জীবনের ইতিহাসটা ঠিক 
শৈশবকালের না হুইয়া কৈশোরের ইতিবৃত্ত বলিয়৷ তাহা 
আমাদের বিষয়বস্তর বাহিরে পড়ে--কিস্তু তাহার মনের 
ভিতর তখনও যে শিশুক্ুলভ ভয়, ভাবনা, ছন্দ বিশ্বাসের 
উত্থান পতন দেখা গিয়াছে সেইগুলির স্থানে স্থানে উল্লেখ 
হয়তে। শরৎ-সাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ব বিচারে কিছু সহায়তা 
করিবে। পু 
আগেই বলিয়াছি, শরৎ-সাহিত্যে শিশু মায়ের অপেক্ষা 
মাতৃস্থানীয়াদের অধিক ভালবাসে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়- 
এই সৎমা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, দিদি, বৌদির ব্যবহার 
যে সব সময় বাৎসল্যরসে মধুর এমন নয়--বরঞ্চ 
তাহাদের অচরণের কর্কশতা স্থানে স্থানে উগ্র হুইয়! দেখা 
দেয়। “বিন্দুর ছেলের কথাই ধর! যাউক-_ছেলের ' ছুধ 
মা যথাসময়ে গরম না করিয়া দেওয়ায় অমূল্যগতপ্রাণ! 
.খুড়ীমা শাসাইল যে ইহার পর হইতে সে-ই সে-ভার গ্রহণ 
করিবে-__নিজেই সে-দিন কোল হুইতে ছেলেটাকে ছুম্‌ 
করিয়৷ মাটাতে বসাইয়! দিয়! “ছুধের কড়া তুলিয়৷ আনিয়! 
উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে 
অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিন্দু ভাহার গাল টিপিয়া 
দিয়া বলিল, চুপ কর হারামজাদা, চুপ কর্‌ চেঁচালে 
একেবারে মেরে ফেলব।” “রামের স্থমতি'তেও দেখি, 
অপরের বাগান হইতে একটা শশা চুরির অপরাধে ও তাহা 
অশ্বীকার করাম্ম নারায়ণী কম কঠোর হন নাই-_নাবায়ণী 
জলিয়া উঠিয়া বলিলেন-__”ইা৷ বাদর !..****বুড়ে। ধাড়ী, 
কাকে চুরি করে বলে, এ কচি ছেলেটাও জানে, দীড়িয়ে 
থাক্‌ এক পায়, পাজি, দীড়া বলছি।” 
এই একই কারণে শিশুরা তাহাদের মাতৃসমাদের 
ঘতটা ভালবাসে ঠিক ততটাই ভয় করে। এইটুকু তাহারা 
বুবিয়াছে যে জাপন মা যেমন আদর করিবার সময় দেহের 


আতিশযা দেখান না তেমনি অপরাধের সময় অত কঠোরও 
হন না__কিস্ত সৎমা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমারা, যেমন 
নিবিড় করিয়া বুকে টানিয়া লন, তেমনি অপরাধে শান্তি 
চরম দ্বেন। ভালবাসার প্রবাহে এ উগ্রতার সামগ্রস্য 


. শিশুমন খুঁজিয়া দিশাহারা হয় ।-_বিন্দুর ছেলেতে বিন্দুর 


বারণ না মানিয়া অমূল্যের ডাংগুলি খেলা, আর তাহার 
নেড়া মাথায় জরির টুপী পরিতে আপত্তি, এই ছুই অপরাধে 
যখন যথেষ্ট মার-ধোর করিবার পরও অমুল্যকে উপবাসী 
কযেদী থাকিতে হইল-_এবং এ ব্যবস্থা ধখন ন্েহময়ী 
ছোট মা করিলেন, তখন অমূল্য এ আচরণের হেতু 
কিছুতেই বুঝিয়৷ উঠিতে পারে নাই-_-এটা যে কতদূর 
অসঙ্গত তাহা ভাবিয়া তাহার ছোট্ট বুকখানি ব্যথায় ভরিয়া 
উঠিয়াছিল। রামের অবস্থাও অনুরূপ। বামের আলাদ। 
হইবার পর তাহার বৌদি তিন দিন তাহার খবর লন নাই, 
তাহাকে ডাকিয়া খাইতে বলেন নাই তাহার জন্ত 
বান্না করেন নাই-__যে-বৌদি আহারের সময় অতি স্েছে, 
অতি যত্বে তাহাকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইত তাহার এই 
বিপরীত আচরণ তাহাকে ব্যথিত ও ভীত করিয়াছিল। 
বহুক্ষণ চিন্তার পর এই কথা ভাবিয়া সে সাস্বনা 
পাইয়াছিল যে হয়তে। তাহার বৌদির আঘাত গুরুতর, না 
হইলে এমন নিষ্ঠুরতা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত । পণ্ডিত 
মশাইতেও কুস্ৃম ও চরণের সাক্ষাৎকালে এই ভাবের 
ঘাত-প্রতিঘাত আমর! লক্ষ্য করি। 
' ছোট ছোট ছেলেরা মায়ের কাছে যে-সব শিশুস্থলভ 
আবদার করে, তাহার মধ্য হইতে পাচ জনের কাছে বিশেষ 
কতকগুলি বিষয় লইয়! গল্প করা, ছোটদের বড় লজ্জার 
কারণ হইয়া পড়ে । ছোটদের এই যে নির্ভরতা, এটা যে 
একাস্ত গোপনীয়, এটা মনে না রাখার ক্রট ছোট্ট একটু- 
খানি প্রাণে কতটা আঘাত দেয়, তাহার খবর শরৎতবাবু 
বার বার দিয়াছেন।- অমূল্য তাহার ছোটমার কাছে 
শয়ন করে, তাহার বুকে বাছুড়ের মত অ থাকে-_ 
ইহার ভিতর একটা অসীম নির্ভরতা, একট! ভীতু-মনের 
নিরাপদ আশ্রয়, ভালবাসার একটা গভীর বিকাশ সবই 
একত্রে মিলাইয়া! আছে-_কিস্তু এই ছুর্ববলতা লইয়! যখন 
মা এবং মাতৃসমারা বাহিরের লোকের কাছে ত্বাভাবিক 
আনন্দে গর্ব করেন, তখন ভুলিয়া যান একটি ছোট হৃদয় 
কি ভাবে নিপীড়িত হইতেছে। 

ভালমন্্ বিচার করিবার শক্তি জাগ্রত হইবার পূর্বে 
শিশুরা যাহা কিছু নৃতন দেখে তাহাতেই মুগ্ধ হয়। তারপর 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে যখন তাহাদের জঞান-বুদ্ধির 
বিকাশ হইতে থাকে, তখন আর তাহারা যাহা কিছু 
নৃতন তাহ৷ গ্রহ্ণীয় এ কথা সাহসের সঙ্গে বলিতে পারে 
না। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সিগারেটের ধোয়া মুখ হইতে 


উদগীরণ, হ'কোর গুড় গুড় আওয়াজ, যাআা-দলের কিডুত 
সাজসজ্জা, নাকিহুরে নাটুকে কথা, এই সব শিশু-জগতে 
একট! অসীম বিস্ময়কর ব্যাপার । এই সকল কাজ নিষিদ্ধ 
হইলেও, তাহাদের তখন কৌতুহল নিবৃত্তি হয় নাই__নৃতন 
জিনিষ নিজে করিতে বড় ইচ্ছা হয়-অথচ মনে মনে 
বড়দের ক্রোধ, বারণ তাহারা অনুভব কবরে, স্থৃতরাং উপায় 
ন! দেখিয়া! উহাদের অজ্ঞাতে তাহারা প্রথম ছলনার বশবর্তী 
হয় এবং এক বার ছুই বার লুকাইয়া, সেটা যে এমন কিছু 
'অন্তায় কাজ নয় এই ভাবিয়া! তাহার! নিজেদের ' সান্বনা 
দেয়। “বিন্দুর ছেলের” ভিতর শরতবাবু নরেনের অনুকরণে 
অমূল্যের চুলকাটার মনম্তত্বের এই বিশ্লেষণ সুন্দর ভাবে 
করিয়াছেন । এই সঙ্গে বৈকুঠের উইলে দেহিয়াছি, বই 
দেখিয়া পরীক্ষায় লেখ! যে নিন্দনীয় এ কথা গোকুলকে 
কেহ না বলিলেও এবং মাষ্টার মশাই নিজে তাহাকে উৎসাহ 
দিলেও সে নকল করিতে পারে নাই, তাহার অজ্ঞাতসারে 
তাহার বিবেক-বুদ্ধি তাহাকে বাধা দিয়াছিল। আগে 
বলিয়াছি, এ বয়সে গোপন * করিবার, ভালমন্দ বিচার 
করিবার ক্ষমতা ঠিক গঠন হয় না_অমূল্য তাই তাহার 
বাবা, কাকা এবং ছোটমাকে বিনা সঙ্ষোচে বলিয়াছিল _ 
“বেশ যাত্রা ছোট মা! কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার 
চমৎকার খ্যামটা1! নাচ হবে। কলকাতা থেকে ছু'জন 
এসেছে, নরেনদা তাদের দেখেচে, ঠিক ছোটমার মত-_- 
খুব ভাল দেখতে-_তারা নাচবে বাবাকেও বলেছি।” 
এর পরেই শরৎবাবু দেখাইয়াছেন, এই এতটুকু ছেলেটা 
সত্যগোপন করিতে শিখিয়াছে। 

সেই রাতে আমরা বিন্দুকে বলিতে শুনিলাম, “দিদি, 
কিন্তু এখানে আমার আর থাকা চলবে না। অমূল্য তা 
হলে একেবারে বিগড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম 
তা হলে একট! কথা ছিল; কিন্তু নিষেধ করা সত্বেও, এত 
বড় ছুঃসাহস ওর হ'ল কি করে, তখন থেকে আমি এই কথাই 
ভাবচি। তার ওপর বজ্জাতি বুদ্ধি দেখ! আমার কাছে 
যায় নি, এসেছে তোমার কাছে; বাড়ী ফিরে যেই শুনেছে 
আমি ভাকচি অমনি গিয়ে বটঠাকুরকে সঙ্গে করে এনেছে । 
না দিদি, এতদিন এসব ছিল না .*। 

প্রীকান্তকে সিগারেট হাতে লইয়া শক্ষিত হইতে দেখি- 
যাছি। এই অল্প বন্সসে সিদ্ধি সিগারেটের নেশা যে 
ন্যায়সঙ্গত নয় এ কথাটা সে জানিত বলিয়া সভয়ে প্রশ্ন 
করিয়াছিল__“চুরুট খাওয়া! কেউ যদি দেখে ফ্যালে?” 
দেবদাসের বুদ্ধি-উন্সেষের সে সঙ্জে এ জ্ঞানটুকু হইয়া- 
ছিল, তাই সে সিগারেট, তামাক খাওয়ার জন্য একটা 
নিরিবিলি গোপনীয় স্থান বাশঝাড়ের ভিতর স্থির করিয়া- 
ছিল--এর খবর কেবলমাত্র পার্বতী জানিত। 

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের ভিতর কোথাও এতটুকু. 
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ব্যতিক্রম ঘটলে, ছোটদের দৃষ্টিকে তাহা! ফাকি দিতে পাবে 
না। বিন্দু সেঙ্গিন অমূল্যকে না জানাইয়া বাপের বাড়ী 
যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, “এমন সময় বই-বগলে 
কীরিয়। স্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া অমূল্য আসিয়া উপস্থিত 
হইল। অনতিপূর্ববে সে বাহিরের পথের ধারে একটা 
পান্বী দেখিয়া আসিয়াছিল, এখন হঠাৎ পায়ের দিকে 
নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দীড়াইয়! বলিল, *পায় 
আলতা! পঃরেচ কেন, ছোটমা ?” কি জানি কেন, বালকের 
মনে হইল হয়তো, এই পাক্কী যাহা কখনও এস্থানে পূর্বের 
দ্বেখা যায় নাই, আর ছোটমার পায়ের আলতা, যাহা! আগে 
কখনও ছোটমার পদযুগল রঞ্জিত করে নাই, এই ছ'য়ের 
যখন একই সঙ্গে আবির্ভাব, হয়তো! ভাহা৷ হইলে ছু"য়ের 
ভিতর কোনও যোগাযোগ আছে । রামের স্থুমতি”তে 
বাম বৌদিকে পেয়ারা ছুড়িয়া আঘাত করিবার পর “সমস্ত 
দিন নদীর ধারে ধাবে বেড়াইয়া, বসিয়া, ঈাড়াইয়া, অসম্ভব 
কল্পনা করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ী ঢুকিল। 
দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাচা-বাশের বেড়া দিয়া 
বাড়ীটিকে ছুই ভাগ করা হইয়াছে ।...রারাঘরে আলো! 
জলিতেছিল, চুপি চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।-..ব্যাপারট] ষে কি, তাহা! ঠিক 
না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাগুটার সহিত কেমন 
করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অঙ্মান করিয়া তাহার 
বুক শুকাইয়া গেল।” ছোটদের লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা 
আছে, তাহাদের ভাবিবার শক্তি আছে, সম্ভব-নসম্ভবে 
মিশিয়া, ভয়ঙ্কর-মধুরে মিলিয় ভাহাদের কল্পনা-জগৎ বড়- 
দের হইতে ঢের বেশী প্রশস্ত ৷ 

ভবিষ্যতের রডীন স্বপ্র মানুষ শৈশবে যেমন দেখে 
এমন হয়তো জীবনে আর কোনও সময় দেখে নাঁ_কারণ 
তখন সম্ভব-অসম্ভবে গোল বাধে না। যাহা বাঞ্ছনীয় 
তাহাই সম্ভব এই ধারণাটাই তাহাদের মধ্যে বন্ধমূল 
হইয়া! থাকে । দ্রত্বা”তে জগদীশ, বনমালী, রাসবিহারী 
তিনটা বালকের কি ভালবাসাই ছিল! বটতলায় 
বসিয়া নেড়া বটকে সাক্ষী করিয়া এই তিনটি বালক 
ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল এইকপ স্বপ্ন বহু 
বালক বালিকা দেখিয়াছে। কোন বালক বালিকাই 
বিচার করে নাই, ইহার ভিতর কতটা সম্ভব কতটা 
অসম্ভব কেমন করিয়াই বা করিবে, তাহাদের সে-শক্ষি 
তখন হয় নাই। একটি ছোট শিকড়-হীন অশ্থখ গাছ, বহু 
যত্বেরাম পু'তিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু ত্বপ্রটাকে যখন 
বৌদি আঘাত করিয়! হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন “উঠানের 
মাঝে অশখখ গাছ কি হবে 1” রাম তখন কম আশ্চর্য্য হয় 
নাই। বলিল-_“কিহবে কিবৌদি! কেমন চমৎকার 
ঠাণ্ডা ছাওয় হবে বলতো ! আর এই যে ছোট্ট ভালটি 


দেখচ***উটি বড় হলে- গোবিন্দের জন্য একটা দোলা 
টাঙ্ছিয়ে দেব।” ভালটি যখন দোল! বন করিবার উপযুক্ত 
হইবে, তখন যে ছোট্ট গোবিদ্দের দোলায় বসার প্রয়োজন 
বা আগ্রহ থাকিবে না, সে কথা বাষের যাথায় আর্সে 
নাই--সময়ে গাছটি বড় হইবে, কিন্তু শিশু গোবিন্দ শিশুই 
থাকিবে! এই তো ঠিক কচি মনের ভাবুকতা৷। 

শিশু-মনে নিত যে রঙে শ্োত বহিতেছে-_তাহার 
স্থানে স্থানে অল্প কথার প্রকাশ শরৎচন্দ্র শিশু-চবিত্র স্থির 
ঈক্ষতার পরিচায়ক | পার্বতীর নিকট দেবদাসের তিনটি 
টাকা গচ্ছিত ছিল, পারু তিনটি বোষ্টমীকে তাহা দান 
করিয়াছিল। দেবদাস বলিয়াছিল__“আমি হইলে দুণ্টাকা 
দিতাম এবং প্রতিজ্জন দশ আনা তের গণ্ডা এক কড়া 
এক ক্রান্তি করিয়া পাইত।” পার্বতী তখন মনে করাইয়া! 
দ্িয়াছিল তাহারা দেবদাসের মত অক জানে না। দেবদাস 
খুশী হইয়া বলিয়াছিল, “তা বটে-_-অনুভব করিয়াছিল, 
বুঝিয়াছিল যে বোষ্টমীরা পাঠশালায় মণ-কমা পর্যাস্ত পড়ে 
নাই, তাহাদিগকে তিন টাকার বদলে ছুই টাকা দিলে 
তাভাদের প্রতি কতটা অত্যাচার করা হুইত।” তাহারা 
ছইটি টাকা লইয়া! কি সমস্যায় না পড়িত। 

গুরুজনদের ব্রত, মানত, ঠাকুর দেবতার কাজে লাগিয়া 
থাকিতে দেখিলে ম্বভাবতঃই ছোটরা সেই সবের উপর 
আস্থাবান হুইয়া উঠে। ঠাকুরের রাগ, “বে-বারে'র কোন 
কাজের ফলের প্রতি তাহাদের ভয় বড়দের অপেক্ষা হাজার 
গুণবেশী। রামের মত ছুর্দান্ত বালকের কথাই ধরা! 
যাক্‌- তাহার অশ্বখ গাছটি যখন দিগন্বরী ফেলিয়া দিয়া- 
ছিলেন, তখন বাড়ীর সকলেই জানিত আজ বাড়ী ফিরিয়া 
ঝাষ একটা কাণ্ড করিবে । কিন্তু তাঙার ন্সেহময়ী বৌদি 
যখন শান্ত কণ্ঠে 'বে-বারের, দোহাই দিলেন, তখন সমস্ত 
ব্যাপারটারই একটা নিম্পতি হইয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গে 
শরতবাবু দেখাইয়াছেন যে ছোটরা যাহান্দের ভালবাসে, 
তাহাদের অম্জলের মত অঘটন তাহাদের কাছে আর 
কিছু নাই। 

ছোটদের ভালবাসা স্ন্দর, নির্শল-_তাহারা যাহাদের 
ভালবাসে তাহাদের সম্পূর্ণভাবে নিজের করিয়া পাইতে 
চাছে। তাহাদের মধ্যে কোনও অন্তরায় অসহ্ৃ। এই 
কারণে দিগন্ধরী রাষের ছুই চক্ষের বিষ হইয়াছিল। 
আলাদা হইবার পর, রামের বিশ্বাস হইয়াছিল তাহার 
দিদিমা! বুড়ীই যত নষ্টের মূল। “দেবদাসে' পার্বাতীরও 
তুলোর উপর বড় রাগ হইয়াছিল, তার মনে হইয়াছিল যেন 
লেই শুধু দ্বেবদাসকে গৃহছাড়া করিয়াছে । 

আরও একটা কখা--ছোটরা বাহাদের ভালবাসে তাহা 
দ্বের আঘাত করিয়া যেমন যা ভোগ করে তেষন বোধ হয় 
আর কেহ করে না। রামের হাত হইতে অলাবধানে 
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একটা কাচা পেয়ারা বৌদির কপালে লাগিয়়াছিল। "সমস্ত 
দিন ধরিয়া বাম এই একটা কথা ভাবিতেছিল, বৌদির না 
জানি কত লাগিয়াছে ! একটা কাচা পেয়ারা লইয়া বার- 
বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি 
করিলে এ কুকম্ট। মুছিয়৷ ফেপিতে পারা যায়। ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে বৌদি 
তাহাকে এখানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লেস্থির 
করিল সে আর কোথাও চলিয়া গেলে, বৌদি খুসী 
হইবে।* কার্ধ্যতঃ সে ইহা করিতেও গিয়াছিল--এই 
ত্যাগ তাহার ভালবাসার কি গভীর নিদর্শন | পার্বতী 
রাগের মাথায় দেবদাসের বাবার কাছে নালিশ করিয়াছিল । 
দেবদাসের লুকাইয়া তামাক খাওয়ার কথা পূর্বে ন 
জানানোর কারণে বলিয়াছিল, তাহার মারের ভয় ছিল। 
“কথাটা কিন্ত ঠিক তা'ই নহে। প্রকাশ করিলে দেবদাস 
পাছে শান্তি ভোগ করে, এই ভয়ে সে কোন কথা 
বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায় বলিয়া 
দিয়াছে। -*'বাড়ী 'গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ 
কাদিয়া-কাটিয়! ঘুমাইয়া পড়িল--সে রাত্রে ভাত পর্ধ্স্ত 
খাইল না ।” 

শিশুমহলে বয়সের আর গুণের খাতির আছে। 
ভ্রিকান্ত'তে মেজদার অধীনে একটি দল ছিল, যাহার উপর 
মেজদার নির্দয়তার সীমা! ছিল না! । বামেরও গোবিন্দ আর 
ভোলাকে লইয়া! একটি দল ছিল, সেখানে নামের কথাই 
শান্ববাক্য ! মেজদার প্রজার! মেজদার প্রতি প্রসন্ন ছিল 
না, তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিত না, কিন্ত ভয়ে কোন 
দিন বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই। রামের ছুইটী 
চেল। তাহার গুণমুগ্ধ ছিল, এবং খুবই অঙস্থগত ছিল। 
গণেশকে ধখন বন্দী কর! হয় তখন ভোল। ক্ষিপ্রতার সহিত 
প্রতৃকে খবরটা দিয়াছিল, এবং এই বিষয়ে খুব নিপুণতার 
সহিত দৌতা-কাধ্য করিয়াছিল। প্রীকান্ত প্রথম দর্শনেই 
ইন্রনাথের বস্তা ভালবাসার সহিত মনে মনে স্বীকার 
করিম্বাছিল; কোনও কাজে না বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত 
ইন্্রনাথের লুপ্ত হইয়াছিল। বাজলন্রী গ্রকান্তের জন্ত নিত্য 
কত কষ্টে বৈচির মাল! সংগ্রহ করিয়া! আনিত। মালাঁ 
একটু ছোট হইলে শ্রীকান্ত তাহাকে কত মারিত, কিন্ত 
রাজলক্ষ্মী তাহাতে এক দিনও অনুযোগ করে নাই, এমনি 
সেপ্রীকান্তের গুণমুঙ্ধ ছিল। কিন্তু সব বালক-বালিকা 
সমান নয়--পার্বতী দেবদাসের ভক্ত, অক্থ্রাগী হুইয়াও 
অত্যাচার সহ করিতে নারা্ধ ছিল--এবং প্রায়ই বিরুদ্ধা- 
চরণ করিত। পার্বতী বিদ্রোহ করিত বটে, কিন গুরুর 
প্রতি ভালবাসা তাহারও কম ছিল না, তাই দ্েবদাসের 
পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হইলে, নেই ছোট্ট আট বছরের 


নগর-ঘ্বারে অরাতি 


কাড়ানাকাড়ায় পড়ল ঘা, বেজে উঠল রণদামাম! ! শক্র 
নগন্ব-প্রাকার ভেঙ্জে ফেলেছে! সংবাদ গেল তৎক্ষণাৎ 
নগরের শাসন-কেন্দ্রে। সেখানকার আদেশে দেখতে 
দেখতে নগরের বিস্তৃততর পথ দিয়ে কাতারে কাতারে 
ছুটগ সেনাবাহিনী, সেই সঙ্গে এল যুদ্ধোপকরণ পথ্যাপ্ত 
পরিমাণে । শক্রর আক্রমণে নগর-প্রাকার যেখনে ভেঙেছে 
সেখানেই চলেছে এই অভিযান। 


শক্র প্রাকার ভেঙ্গে প্রবেশ করতে না করতেই 
সৈনিকেরা এসে তাদের ছেঁকে ধরলে চারি দিক থেকে। 
তখন নগবের রুদ্ধ জলশ্রোতের মুখ খুলে দে*য়া হয়েছে 
দুর্বার স্রোতে শক্রর দলকে ভানিয়ে বার করে দেবার জন্যে 
তারই ভেতর আরম্ভ হ'ল সংগ্রাম, ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ 
সংগ্রাম । মহাঁবল নগর-রক্ষী সৈনিকদেরও অনেকে তাতে 
প্রাণ দিলে কিন্ত অসংখ্য বিপক্ষকে বিনাশ না ক'রে নয়। 
হতাহতে বণস্থল ছেয়ে গেল। মৃতের স্ত,প হয়ে উঠেছে 
পর্ববত-প্রমাণ। এই বাশীকৃত শবের পাহাড়ে বাধা পেয়েই 
যে পিছনের সৈগ্ত ও যুদ্ধোপকরণ যথাস্থানে পৌছাতে 
পারুবে না! নাসে ভয় নেই। নগর রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা 
নিখুত। যেমন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে রণক্ষেত্র সৈনিক ও 
যুক্ধোপকরণ পাঠান হচ্ছে, তেমন সুশৃঙ্খলায় রপক্ষেত্র থেকে 
শত্রমিত্র সকলের ম্বৃতদ্দেহ অপসারিত করেছে বাহকেরা। 
ম্বৃতের জায়গায় নৃতন সৈনিক এসে দীড়াচ্ছে। 


' শেষ অরাতি নিপাত না হওয়া পধ্যস্ত এমনি চল্ল 
সংগ্রাম। তারপর সৈনিকেরা রণক্ষেত্রের আবর্জনা বয়ে 
নিয়ে ফিরে গেল। ভগ্ন নগর-প্রাচীর পুঅঃনিশ্দাপের কাজ 
তখন আর্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ করেছিল সৈনিকের, এখন 
নগরের কাকুর! লেগেছে কাজে। যত শী সম্ভব 
নগন-প্রাকার তারা আবার সংস্কার ক'রে ফেলবে। 


শ্রাবন্তী কি উজ্জয়িনী কিবা প্রাচীনকালের আর কোন 
নগর অবরোধের কাহিনী এনয়। এ কাহিনী আমাদের 
নিজেদের। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই ঘটনার পুনরাবৃত্ধি 
হচ্ছে মাহষের দেছে। শরীরের ক্ষত-মুখে বিষাক্ত বীজাধু 
প্রবেশ করার সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটে এ কাহিনী তার সম্পূর্ণ 
রূপক মাত্র। 


আমাদের দেহ সুশৃঙ্খল, সুরক্ষিত নগরের চেয়ে অনেক 
বেশী বিস্ময়কর । আততায়ীকে বাধ! দেবার ও তাকে 
পরাস্ত করবার শক্তি ও উপায় তার কল্পনাতীত | শরীরের 
শত্রু বিনাশে বাইরে থেকে সাহাষ্য করাও দরকার কিন্ত 
শরীরের নিজন্ব পদ্ধতি না জেনে অন্য পথে তা করতে 
গেলে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা । রর 


আক্রান্ত নগরের সাহায্যে যদি এমন সৈন্যদল পাঠান 
যায়, যাবা শক্র-মিআ চেনে না) নির্বিকারে সকলকেই 
সংহার করে, তাহলে উপকারের বদলে ক্ষতিই করা হয় 
নিশ্চয়। ক্ষত চিকিৎসায় সাধারণ ন্দীবাণুনাশক ওঁষধ 
অনেকটা এমনি শুধু জীবাখু নয় শরীরের সৈনিকরপী শ্বেত- 
রক্ত কণিকাও তার দ্বার! বিনষ্ট হয়, শরীরের তন্ত হয় 
ধ্বংস। | | 


জীবাপু বিনাশ এবং ক্ষত আরোগ্যের জন্য তাই এমন 
জিনিস প্রয়োঞ্জন যা শরীরের নিজস্ব পদ্ধতিতেই তাকে 
সাহাষ্য করবে, গভীর ভাবে যত দূর প্রয়োজন প্রবেশ ক'রে 
শত্রু ধ্বংসের সঙ্গে শরীরের নিজন্ব রোগজয়ী শক্তিকেই নতুন 
প্রেরণা দেবে। এ রকম ওষধ শুধু কল্পনার জিনিস আর 
নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাকে সম্ভব ও সত 
ক'রে তুলেছে বেঙ্গল ইমিউনিটর 'বাই ক্লুজিষ্টাদঞ?। 


বিজাপন 


যাহ! চাই তাহা! 


রূপকথার একটি গল্পে আছে কোনও এক ব্যক্তিকে 
ভগবান একবার দেখা দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কি বর চাও 
বল, আমি তাই তোমাকে দান করব। 

লোকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বহুক্ষণ ধরে ভগবানের 
মুখের দিকে চেয়ে দাড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটি কথাও 
বলতে পারল না। অর্থাৎ হৃদয়ে সমুদ্র মন্থন করেও সে 
ঠিক বুঝতে পারল না সমস্ত মন দিয়েসে কি চায়, 
কোন বস্ত পেলে জীবনে সে সত্যিকারের আনন্দ ও স্থখ 
পেতে পারে। 

দিকে দিকে যেদিকে তাকাই দেখি সকলেরই এই 
অবস্থা । ভগবানের কাছে কি যে চাই, কি যে আমাদের 
সমগ্র জীবনের একমাত্র কামনা তা আমরা নিজেরাই জানি 
না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাতড়ে মরি এমন একটা 
কিছুর জন্ত ঘা অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের 
সত্যিকারের স্থখের জন্ত এই মিথ্যে খোঁজার তৃষ্ণার শেষে 
ব্যর্থতার বেদনা মনকে অভিভূত করে” ফেলে । কখনও 
আমরা ভাবি সারা জীবন ধরে পেট ভরে খেয়ে পরে কোন 
বকমে জীবন-কাটিয়ে দিতে পারাই বুঝি জীবনের একমাত্র 
আকাঙ্ষা, কখনও ভাবি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে না পারলে 
জীবন বুঝি বৃথাই গেল। কখনও ভাবি খ্যাতি ও সম্মান 
যদি না পেলাম তবে আর্থের প্রাচুধ্যে আমার কিসের 
প্রয়োজন আবার কখনও ভাবি “ধন নয় মান নয়, এতটুকু 
আশা-_শুধু ভালবাসা !* 

এমন করে অর্থে ও সামর্থ, খাচ্যে ও খ্যাতিতে, 
সমৃদ্ধিতে ও সম্মানে আমরা ক্রমাগত সারা জীবন ধরে কি 
বে খুঁজি, তাকে খুঁজেই বেড়াই। 

এই সকল চাওয়ার মূলে রয়েছে একটি চাওয়া যা 
আমরা জেনেও জানি না পেয়েও নষ্ট করি। মানুষ চায় 
বীচতে আর তার জন্তেই চাই স্বাস্থ্যোজ্জল বোগহীন নির্ল 


ভূল করে চাই 


দেহ। জীবন-জোড়া সুখের চাবিকাঠি রয়েছে মানুষের সুস্থ 
সবল স্থগঠিত দেহে । দেহকে সতেজ সক্রিয় ক'রে রাখতে 
পারলে মনও থাকে সদা প্রচ্ুল্প। সহরের রুদ্ধ. প্রাচীরের 
কারাগারে চিমনীর ধোঁয়ায় কলুষিত আকাশের নীচে 
আমাদের স্বাস্থ্য আমরা পলে পলে ক্ষীণ, জীর্ণ, দুর্ববল করে 
এনেছি এবং তার জন্ত জীবন-জোড়া অন্ুশোচনায় কাটাতে 
হয়। আমাদের জীবনকে বাচিয়ে রাখবার জন্য ঠিক কোন 
জিনিসের প্রয়োজন, কি আমাদের চাওয়া উচিত এ বিষয়ে 
দি প্রথম থেকেই একটু সচেতন হই তাহলে “বাই- 
ভিটা-বি” আমাদের নষ্ট স্বাস্থোর অন্থুশোচনা থেকে 
মুক্তি দিতে পারে ; আমরা বাচার মতো বেঁচে থাকতে 
পারি। 

শরীরের প্রতি যত্ব নেওয়া যে আমাদের একটি প্রধান 
কর্তব্য অনেক সময় আমরা তা ভুলে থাকি। স্বাস্থ্যের 
প্রতি অবহেলার দরুণ অনেক সময় আমরা! দুর্বল হয়ে পড়ি 
এবং সেই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে নানা রকমের দুরারোগ্য 
কঠিন রোগ-_সামান্ত শারীরিক অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য 
প্রভৃতির লক্ষণ থেকে যখন বড় আকার ধারণ করে" 
আমাদের উদ্ভ্রাস্ত ক'রে তোলে তখন জলের মত টাকা 
ঢেলেও আমরা হারানো স্বাস্থ্য আর ফিরে পাই না । অনেক 
থাগ্যে “ভিটামিন বি*র অভাবই শারীরিক দুর্বলতার প্রধান 
কারণ। গোড়ায় ষদি আমরা এই অভাব উপলব্ধি করি 
এবং “বাই-ভিটাবি'রি কথা মনে করি তা হলে অনায়াসে 
এই স্বাস্থাহানির দরুণ গুরুতর বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে 
পারি। 

আমাদের এই চাওয়ার সামান্যতম ক্রটির জন্য সারা! 
জীবন আমরা রোগক্জীর্ণ, ভর্স্বাস্থা ও ক্ষীণ দেহ নিয়ে 
বেঁচেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকার ছূর্বিষহ জালা ভোগ করি 
এবং অবশেষে একদিন মরে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাই। 


এসসি 


বিজ্ঞাপন 


বালিকা কি উপায়ে তাহারও পাঠশালায় যাওয়া স্থগিত 
করিয়াছিল তাহা! আমরা! সকলেই জানি। 

শরৎচন্দ্র তাহার ত্যষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শিশু-চরিত্রের মন- 
স্তত্বেরে আলোচনা এমন স্ুচারু স্দক্ষ ভাবে করিয়া- 
ছেন যে আমাদের মনে হয়, আমরা এই কচি 


কচি বালক বালিকাকে হৃষ্টামিতে, ভালমাছগবিতে, 
বোকামিতে, চালাকীতে, সারল্যে মাথামাধি হুইয়! 
চোখের সামনে দেখিতেছি-শরৎ-সাহিত্যে শিশু- 
মনম্তত্ব এত সহজ, এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক, এত 
জীবস্ত। ও 


বিক্রয়-করের অর্থনীতি 


শ্রীনিখিলরগ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় 


যুদ্ধের দরুন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষভাবে বায়- 
ভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক গবর্ণমে্টগুলিরও অন্ততঃ 
পরোক্ষভাবে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেয়েছে । . বিশেষতঃ যে- 
সকল প্রদেশ যুদ্ধের আওতায় অবস্থিত যেমন আসাম, 
বাংলা, উড়িষা! প্রভৃতির ত কথাই নেই। যে মুদ্রাম্্ীতি 
ভারতের হাট-বাট ছাপিয়ে উঠেছে তারই প্রাবনের জলধার! 
জমাট বাধছে বাংলা ও আসামের বুকে । আর সেই 
প্রাবনের অথই জলৈ নিমগ্ন হয়েছে বাংলার শতসহন্্ 
অসঙ্থায় নরনারী, স্তিমিত হয়ে এসেছে অগণিত জীবনদীপ। 
অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই ষে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক 
সমস্যার প্রতি বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকষ্ট হয় নি। ভারত- 
বর্ষে অবস্থিত সৈন্যের অধিকাংশই এখন বাংল! ও আসাম 
অঞ্চলে । যুদ্ধ-ভাতাও তাদের শুধু এই অঞ্চলে থাকাকালীনই 


প্রাপ্য। যুদ্ধ-ভাতার হার বৃদ্ধিও অবশ্যভ্াবী। তারপর 
আমাদেব্‌ টাকার পরিমাপে আমেরিকান সৈন্যদ্দের বেত- 
নের স্কুল পরিমাণ এবং তাদের বায় বাহুলযও ভেবে দেখা 
উচিত। 

স্বাভাবিক ভাবেই এমন অবস্থায় পূর্বাঞ্চলে মুক্রাম্বীতির 
আপেক্ষিক প্রকোপ অনেকটা বেশী। ভ্ত্রব্মূল্য-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন কেন্ত্রীয় গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষার ব্যয় 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং একুনে অধিকমাত্রায় 
নোটের প্রচার-লাভ ঘটে সেরূপ প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
গুলিরও শাসনকাধ্য নির্ব্বান্থের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্ত 
তাদের নোটপ্রচারের ক্ষমতার অবর্তমানে নৃতন নৃতন 
করস্থাপনই অর্থনমাগমের একমাআ উপায় হয়ে দাড়ায়। 
আমাদের বাংলা গবর্ণমেণ্টের বেলায় এই যুক্তিটি বিশেষ 


শরীঘ্বতের /১ সেরা গীন 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বজ্জিত- সুদৃশ্য টান 


সপ্ত আত দিপা আব্বা তি অল পা ওত পাত পানা তপন 


প্রযোজ্য । ব্বস্থা-পরিষদের বিরোধী পক্ষ এবারকাৰ 
বজেটকে 'দেউলিয্ার বজেট' বলে অভিছিত করেছেন। 
বাংল! ও তার পার্খবর্তী গবর্ণমেন্টস্উলি ত দেউলিয়া হতে 
বাধ্য। এই দেউলিয়া হবার মূলে রয়েছে যতটা না বাংলা- 
সরকান্সের অনবধানতা৷ তার চেষে অনেক বেশী ভাবতে 
প্রযুক্ত অর্থ নৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার ভ্রমাত্মক নীতি। 
এর আভাস আমরা পূর্বেই দিয়েছি । তবে, এন্ূপ অর্থ- 
নৈতিক জটিল পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে আবার রাজ- 
নৈতিক অচল অবস্থা। সৃষ্ট, অর্থনৈতিক-সংগ্রাম পরিচালনা 
ও রাজনৈতিক সন্তোষ এ ছুয়ে অচ্ছেন্ত সন্বপ্ধ । 

বিভিন্ন সদস্যের মত হচ্ছে এই যে, এই ঘাটতি পুরণ 
করার জন্য নূতন কর ধাধ্য করার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের কাছ থেকে সাহাধ্য নিলেই চলত । কিন্তু তাতে 
সমস্যার সমাধান ত 'হতষ্ট না বঝং সমস্যাটা! জটিলতর হয়ে 
উঠত। রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ.ক্তি মনে পড়ে গেল। 

-মাগিছেন ধন সেই মহীপতি ভিখারী আমার মত। 

রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিপাকে কেন্দ্র নিজেই ত 
হাবুডুবু খাচ্ছে। শুগ্ত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বারে 
স্বারে। আর সেই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হবার ফল হুবে 
কেন্ত্র কর্তৃক ত্রন্ধাত্্র ত্যাগ-_ নোট ছাপিয়ে টাকার সংস্থান 





প্রাবাজী 


শাক পলীপীপ ও লীক্পীলীা লী শী পপ পাতা লামা ও জনতা সিনা মি 


| ১৫১ 


অপি পাপা পানা পা, 





চলবে না যে বা'র থেকে ক বাংলার' টাকার আমদানী করার 
অর্থ শুধু বাংলার আর্থিক প্লাবনকে ছাপিয়ে তোলা ও 
তারই প্রবাহে রু্বশ্বাসে গ্রতীক্ষমান বাংলার অগণিত জন- 
গণের আত্মাহতি। বাংলার এই ছুরবস্থার কথক্চিৎ 
প্রশমনও যদি গবর্ণমেণ্টের কামা হয়ে থাকে তবে তার, 
প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে নাল! কেটে আর্থিক-প্লাবনের জলধারাকে 
নির্গত করা! ও বহ্রঞ্চল- থেকে সামধ্রী এনে বাংলার বুকে 
চর, সুষট্টি করার সক্রিয় প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিক-সংগ্রাম 
পরিচালনার নীতিগত ভিত্তির আলোচনা আমাদের এই 
ত্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। শুধু এই কথা বলেই আমরা 
ক্ষান্ত হব যে ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও 
অন্যান্ত পারিপাশ্বিকতার উপর চেপে বসে যদি বিগার কক্লি 
তা হলে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মায় বে, যেবব্যবস্থা ছারা 
অর্থনৈতিক-সংগ্রামে লাভ অনায়াসলভ্য তার বিশিষ্ট অংশই 
হচ্ছে 'করুধাধ্য-করণ । 
করস্থাপন ভারতের সাম্প্রতিক অবস্থায় প্রকৃষ্ট উপায় 
বটে, কিন্তু এর কাধ্যকারিতা ও গুণাগুণ নির্ভর করবে এর 
ধাধ্য-রীতির ওপর। . এটি সহজেই প্রতিপর করা যায় যুদ্ধ- 
ব্যয় ভার বছনের পক্ষে করস্থাপন ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী *০1- 
ঠা 109:0-082 20196100, (ইচ্ছাকৃত খপদান গ্রহণ ও 


যার ফলেই ন! আমাদের এই ছুর্তোগ। একথা তুললে মুস্্াম্ফীতির ) এর চেয়ে হেয় ত নয়ই বরং অনেকাংশেই 


কা ভ ক্কষে শনি ক্কো। 
প্রত্যক পরিবাঢরর অত্যাবশ্যক কচন্নকটি গশুষধ প্রস্তত কচরচ্ছেন 
ক্যালসিয়াম ল্যান্টেট (08191010 1,8০696০) হেপাটিন। (776996:79) 
ছদ্ধের অভাবে এবং খানে পর্যাপ্ত কালদিয়াম ন! থাকায় বাংলার ম্যালেরিয়া, টাইফল্নেড প্রভৃতি দীর্ঘ রোগ ভোগান্তে ও প্রসবের পর 


ছেলেমেয়ের! কৃশ ও ছুর্ব্বণ হয়ে পড়ছে। এই ট্যাবলেট সেবনে অল্প শরীর ছূর্বাল ও রস্তুহীন হয়ে পড়লে হেপাটিন ছু' এক শিশি সেবনে রত্ত- 
ছবিনেই তার কুম্থ সবল হবে । ২৫ ট্যাবলেটের টিউব ও ১০৯ ট্যাঃ শিশি। বৃদ্ধি হবে ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়বে । ছোট শিশি ৪ জাউন্স, বড় * আউন্দ। 


ক্যালসিনা (091০18) লিভির্নোভিটা। (151570169) : 
ছোট ছেলেমেয়ে, প্রস্তুতি এবং বাদের সপ্দির ধাত তাদের নিয়মিত শরীরে রক্তাল্পতাই বখন ্বাস্থাহানির মুল কারণ বলে বোঝ! যাবে, 
খাওয়! উচিত। ক্যালগিয়াম বাতে সহজেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও প্রতিদিন ছুটি করে এই এম্পু। সেবনে ১৫ দিনের হনো হয হবেদ। 


কাঙ্গে লাঙ্গতে পারে সেই ভাবে এই ট্যাবলেট প্রস্তত। ২৫টি ট্যাধলেট গুটি এম্পুল ও ৩.টি এপ্পুলের.বাল্স। 
টা টাতিনা রিনি । ওপোকফেন (১০০০০) 
ডলোরিণ (9০1০2) হে অবস্থায় রোগীকে অহিফেন-জাত উধ প্রক্োগ অত্যাবপ্তক ষনে 


“মাখা! ধর", প্রনবোত্তর খিনখিনে হাথ! অক্্রোপঢারেক প্রতিক্রিয।- হুথে সেখানে “ওপোকফেন” বাবহার কর। সর্ধবাপেক্ষ| নিরাপদ, কারণ এর 
গনিত ব্যথ! প্রভৃতি শরীরের সকল প্রকার বস্ত্রণার অব্যর্থ প্রতিষেধক । মধো অহিফেন ও মফিণের সদ্গুপ আছে কিন্ত বছগুণ নেই । ১০টি 
১০ ট)াবলেটেয টিউব, ২৫টি ট্যাবলেটের শিশি . ট্যাবলেটের টিউব এবং ৬টি টিউবের বাক্স ডান্কারের ব্যবস্থাপত্র জাবন্ভক। 


(015310০10 ) 
ম্যালেরিয়! জরের অব্যর্থ মছৌবধ 


'এয়. মধে। কুইনিন নেই, অথচ কুইনিনেন্র মতোই ঈীম ঝর বন্ধ করে কিন্তু মাথ। ডে ডে। করা, কাঁণে তাল! ধর! প্রভৃতি কুইনিন সেবনের 
প্রতিক্রিয়াজনিত কুফল ভূগতে হয় না। ২৫টি ট্যাবলেটের টিউব, ১০০টি ট্যাবলেটের শিশি। 


ন্ক্যাভলন্কাউী। ০্ষন্সিক্ষর্তাভল ০ক্ষাম্স্পান্ি নি 


পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাভ! 





| 


সুকুমার রাগ হঁকোসুখো হাগলাদের একদিন 
তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংল! দেশ থেকে, এবাক 
ভাগাবেন ভেতো। ভূড়ুড়েুলোকে। এবার ছেলেন্সা 
অনেকদিন পরে অনেকক্ষণ ধয়ে হাসবে, আবার 
তার! ছুত্ব ও সহজ হবে। রহন্ত-য়োমাঞ্চ নিয়ে যে 
লেখ! সেগুলি যে কত অপদার্থ এবার তায় ভা 
বুঝতে পেয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে । লেখায় 
সঙ্গে মিলেছে এনে ছবি, সোলার সঙ্গে যেমন 
নোস্াগা | দাগ এক টাকা বারো আনা, কিন্তু 
মনে হযে যেন হাতের মুঠোতে চাদ নিয়ে চলেছি। 


এতিনিজিপাগ/ ঠভঘরেরে 


1৮1 উতো। 


স্বাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনার ইতিহাসকে নিয়ে আস! হয়েছে 
স্বভীন, রসাল ও রুচিকর উপন্ভাসে । নির্জীব পাথরে যে-আগ্ুন 
ছিল প্রচ্ছয় হয়ে তাকেই নিয়ে আদা হয়েছে আকাশের 
জ্যোতিষ্ের ছ্যতিতে। উজ্জল, প্রসাদ-গ্রসনন, মধুব্ধী ভাষা__ 
যে ভাবায় রঙ ও রেখ!, ছবি ও ছন্দ, পরম্পরের সঙ্গে মিশে 
সবয়েছে এক হয়ে, আকাশে মেঘ ও রৌন্র ও বাতাসের মতে! । 
ধার হাতে তুলি হচ্ছে লেখনী আর লেখনী হচ্ছে তুলি, শিল্প ও 
ফথায় ধিনি সাবভৌম সম্রাট সেই অবনীন্রমাথের চন! | 
বিচিত্র, সোনালি, ত্রিবর্ণ মলাউ, নয় খান বহবর্ণ ছবি, ছুই 

















ও 


ছেলেদের জন্ভে তৈরি আঞ্জকালকার খেলো বাজেন্মার্ক! 
রহন্ত-রোনাঞ্চের মাঝে অবনীন্রান[খের "ক্ষীরের পুডুল” যেন 
বুয়বুরে বালির বাঝে চিকচিকে জল । আগাছা-জঙজলের দাষো 
বিশল্যকরণী। অধম ও জঘন্ত লেখা পড়ে পড়ে ছেলেদের 
কজন! গেছে মরে, দ্বাদ গিয়েছে বিগড়ে । নরা-বন়া! দেশে 
ক্রবনীন্রনাথ 'সানার কাঠি হাতে নিয়ে এসেছেন, মুহুর্তে মৃদত- 
শাখায় জাগছে কিশলয় । ছেলের! ফের ফিরে পাচ্ছে তাদের 
ভাষা, ন্াস্থ্য ও লাবশ্য। অমূল্য বই-এর ছুর্মূনয ছাপা, হুর 
ছবি। এক টাক। বারে! আনা দান, কিন্ত হনে হবে যেন সান 
জাহাজ মোন কফিনে বাড়ি ফিরলাম। 








অচিস্তাকুমার় সেসগণ্তয় দোস্ত 
য়েট রাশিয়ায় ১২ ছাল বিখাত লেখকের 
১২টি গয়োর হহ প্রশংসিত অনুবাদ গ্স্তান্তী” 
মনে পিল নয ভীক্ নচেতদত। 
থাকার দন প্রত্যেকটি বাকোর গঠন ও হিভাস রস-সম্পন ছয়ে 
উঠেছে। শুধু তর্জমায় চড়ুঃসীমায় মধোই আবম হয়ে নেই,চজে 
।এসেছে সাহিত্যের মুক্ততীর্ঘে । অচিস্তাকুমারের হতে দিল্লীর 
হাতে ন! পড়ে এ-অন্ুবাদের ভার আর কাক হ্থাতে পড়লে তা 
গুধু তর্জমাই হতে।, সাহিত্য হতো ন1।” দান সাড়ে তিন টাক 


শিগগিরই বাজারে পাওয়! যাবে 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গলপসংগ্রহ 
বিচিত্র চিত্রে চিজ্সিত “ভেজাল ।” অচিস্ত্য- 
ফুমারের নতুন নাটকের বই “নতুর ভায়া” 
প্রকাশক- মিখনেট প্রেস 
১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা 









8৬০ 


শ্রেয়ঃ।* কিন্তু এর ধার্যকরণ যদি থেচ্ছাচারিতার ছ্বারা পরি 
চালিত হয়, করভারের স্থবপ্টন হদদি ব্যাহত হয়, তা হলেই 
বিপদ। তখন এর সহজাত গুণ সকল নষ্ট হছে গিয়ে এটা 
একটা! প্রতীপ, ছুর্রিষহ দানবে পরিণত হয়ে ওঠে.। অধুনা 
বাংল! গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়-করের হার দ্বিগুণ বাড়িয়েছেন। এই 
করটি আমাদের দেশে নৃতন হলেও আমেরিক! প্রভৃতি 
দেশে সুপরিচিত ও ব্হুপরীক্ষিত। এ করভার বহন করবে 
কে--ক্রেতা না বিক্রেতা--এ নিয়ে যথে্ই আলোচনা! 
হয়েছে। কিন্তু বাংলায় এ করটি দ্বিগুণ বদ্ধিত করার 
ফলে যখন এর সাকারত্ব লাভ ঘটেছে, তখন বলা যায় ষে 
এ করভাবটির বণ্টন নির্ভর করবে কোন জিনিসের চাহিদা 
কিংবা সরবরাহ্রে স্থিতিস্বাপকতার আপেক্ষিক গুরুত্বের 
ওপর। ভারবহনকানী যেই হোক, আমেরিকার দৃষ্টাস্ত 
থেকে এট নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঘাটতি বজেট দ্বারা 
বিব্রত গভর্ণমেন্টগুলির নিকট করটি বড়ই প্রিয় কিন্তু এই 
আপাতদুষ্ট হীন করটি স্থাপনের ফলে যে গুঢ় অর্থনৈতিক 
জটিলতার আবর্তের সৃষ্টি হুয় তারই একটু আভাস এ 
প্রবন্ধের বিষয়ীতূত করব। 

ক 1[01,-11805 ভার 79//681 170050716 রর ঢা নামক নামক 
পুস্তকে অকাট্য যুক্তি ছার! ইহ প্রমাণিত করেছেন। সর্ববোস্তম উপাঁর, 
'বাধাতামূলক খণদান গ্রহণের প্রয়েগ ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
দৃষ্তপটে অবাস্তর ধলেই বিবেচিত হয়। 


আমাদের কয়েকখানি নুতন বই 
069০151-- 5] ঠিক (10080119290 ) 
ভ৪6 1210187) 70016100 
11751851501 119 91015657181 
17 041 ন6৬০9110101---1400118 
শ115 69770811517651 91901611661 88121817) 
09188178000 চে, 8, 


লাআঙ্যবাদ ও গুপনিবেশিক নীতি-- 
€আত্তর্জাতিক রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রন্থ)--নগেজনাখ দত্ত হ্* 
রাশিয়ার রাজদুত- মাইকেল রগ, 
€জুলে ভারননে'র বিখ্যাত প্রস্থ অবলম্বনে লিখিত ) ৩% 
-_ ভন্তান্ত বই - 


৪, 1, 


8, 12, 


ত্য্ি ও লভ্যতা-- 


জর 
সঙ্যত। পর্য্যন্ত মনোজ ইতিহাস (সচিত্র) _রাজবর্সী অরপচজ্ গুহ ১২ 


মারী--শাত্তিন্থধা ঘোষ ূ ১. 
শরীর দামলাও (সচিত)__জে, কে. গীল ১২ 
কুমড়োপটাল্‌ কিশোর গজগরস্থ) লগেজানাধ দ্ 1. 


সন্লক্ষত্ী ভশানইত্েন্ী 
সি ১৮-১৯ কলেজ স্্ীট মার্কেট, কলিকাতা 


জ্রবালী 


3৬৫১ 


প্রথমত:, জিনিসের হস্যান্তরকরণের ওপরেই করি 
স্থাপিত। পূর্বে যে জিনিসটি বহু বার হস্তাত্তরিত হয়ে ওর 
চরম রূপ লাভ করত, করভার এড়ানোর জন্ত ব্যবসায়ীদের 
চেষ্টা হবে এখন সেই জিনিসগুলির হস্তাস্তর করণ ন্যুনতম 
পর্ধযায়ে সীমাবদ্ধ করা 1 এই সীমাবদ্ধ করার প্রণালী হচ্ছে 
কোন একটা বস্তর বিভিন্ন খণ্ডের অথবা বিভিন্ন অবস্থার 
প্রস্ততকাবী ফাশ্দসমূহের সমন্বয় সাধন ( 6:০1 
[068275690) | মনে করুন, জুতো প্রস্তত করার বিভিন্ন 
পর্ধযায়ে নিষুক্ত আছে বিভিন্ন ফাশ্ম যেমন, 1588৮1)067 
[800৩7 [159%61)5: 0066108 90601398, 1909 206170£ 
70118108 ইত্যাদি । গা কাচা চামড়া ক্রয় করার 
সময়ই প্রতি টাকায় ছু পয়সা হারে ট্যাক্স প্রধান করবে। 
এইরূপ পরবর্তী প্রত্যেক ফার্্মই তার পূ্বর্তা ফার্মের কাছ 


1 এধারাটি অন্ত 07001 98158 [5-এর বেলায়ই বিশেষ 
করে প্রযোৌজ্য। বাংলা, মাক্রীজ প্রভৃতি প্রদেশে যে বিক্রয়-কর থাধ্য করা 
হয়েছে তার নাকি প্রাদেশিক বনাম কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টে পারস্পরিক কর- 
স্থাপন ক্ষমতার প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু, 
এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আন। যার নি। মোট কথা, ব্যাপারটি 
রহন্তাবৃত (58101 200 7286]--478701066 1 26122 4৯ 4০ 
410097015) | বদি তাদের স্বাতস্ত্রা স্বীকার করেও নেওয়। যায় তাহলেও 
যুক্তিটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হতে পারে মাত্র, কিন্তু কৌনরকমেই অবান্তর 
হয় না। 








করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হুইয়াছে।* 
“কুন্তলীনেপ্র গুণে মুগ্ধ হইয়া কৰি গাহিয়াছিলেন_ 
পি কা 


: ৮১: বো ॥* 


' গআাস্িন 
থেকে নিজ নিজ কাচামাল সংগ্রহের সময় উপরিউক্ত হারে 
ট্যাক্স দিতে বাধ্য । ফল হয় এই যে, যে জিনিসটির পূর্ণাবন্থা 
লাভ করতে পুরে! পাঁচটি ফার্ম ঘুরে আদতে হয়, কর- 
ভারের দরুন সে জিনিষটির প্রস্তত-গরচ বৃদ্ধি পায় টাকা 
প্রতি অন্যান (২১৫+২ পয়সা) তিন আনা। আর 
একটি আলপিন প্রস্ততকরণ-প্রণালীই যদি আঠাবটি স্বত্ত্ব - 
ভাগে বিভক্ত করা হয় ( 40970 97716 ১৭৭৬ ) তা হ'লে 
আধুনিক যাস্ত্রিক যুগের বিরাটকায় যশ্রদানবের প্রস্ততকরণ 
প্রণা। কত অসংখাভাগে বিভক্ত কর! হচ্ছে; এবং 
সেই ২স্থ অপেক্ষা তার মূল্যের বিরাটত্ব কি প্রস্তত-খরচকে 
ছাপিয়ে রেখে শুধু ট্যাক্সের মহিমাই প্রচার করবে না? 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই  ক্রমবন্ধমান শ্রস্ত-খ' 
কমিয়ে রাখবার জন্তই ফাশ্মগুলোর যোগাযোগ রি 
ঘটে 1% আর যে ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ব্যাহত হয় সে ক্ষেত্রে 


প্রস্তত-খরচ বৃদ্ধির ফলে-_-যে বৃদ্ধির কাছে নাকি স্থদের 
হারও নগণ্য-প্রস্তত কার্ধে দেখা দেয় শৈথিল্য ও উৎ-. 


পাদন পেয়ে যায় হ্াস। 
এটা সত্যি যে এই বড়ো! বড়ো ফার্ম গুলির সমন্বয় 
সাধন সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু খরচ বৃদ্ধির হার যখন এতই 


বু 008015 902100--7756510618 ০%. 7522680% পৃ ৭৯ 
্র্টবা। 


বিক্রয়ের অর্থনীতি 


8৬১ 


ভয়াবহ, 'তখন এটা নিঃসন্দেহে বলা ষেতে পারে যে 
অনতিকালের মধ্যেই ফার্খগুলি, অন্ততঃ প্রতিযোগিতায় 
টে"কবার প্রয়োজনেও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে 
প্রত্যেক দলকে গড়ে তুলবে কোন জিনিসের আদি থেকে 
অস্ত পর্ধ্যস্ত প্রস্তুত করার কারখানায় । এর ফল হয় এই 
যে, দেশের জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের হার কমে আসে । 
এর ইঙ্গিত আমাদের সাম্প্রতিক মুস্্রাম্ফীতির বিভীষিকার 
দ্রিনে বিশেষ অর্থপূর্ণ। একটু পরে ব্যাখ্যা করছি । 

এ ত গেল বুহৎ ব্যাপার। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক 
কেনা-বেচার ব্যাপারেও (€ অবশ্ঠ, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়ো- 
জনের জিনিসগুপির একটা বড় অন্কই এ করের আওতা 
থেকে বাদ পড়েছে) দেখতে পাই যে ভ্রবা-সামগ্রী আমাদের 
হাতে আসছে সহজ পথে, সংগ্রহকরণ প্রণালীট। সম্কৃচিত 
হয়ে এসে শেষ হয়েছে গবর্ণমেণ্টের হাতে । এবং যে 
মাত্রায় সংগ্রহকরণ প্রণালী সম্কুচিত হয়েছে আদান-প্রদানের 
হারও শিথিল হয়েছে ঠিক সেই মাত্রায়। অবশ্ঠ, 
গবর্ণমেন্টের হাতে এলে সঙ্কুচিত হওয়াটা হচ্ছে স্যায়শাস্ের 
মতে যাকে বলে কিনা একট] %9919970 কিন্তু এ কথা 
সত্যি যে বিক্রয়-করের দরুন আদান-প্রদান শিথিল হয়ে 
আসে নানাভাবে । অধ্যাপক ভকীল এবং পটেল 
লিখেছেন :-- 








লা বি টি 


ও 
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হ্লাভাও গমান হাদ; প্লিগ্। ! 


ভিড 








00080 ১১৩১১১৩৩৩৩০৩২৩২ ৬ 


বিরহ 


০৫ 

006 20014 0810688, ৪201) 68, 
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| 08611108 2 00291139068 20) ও 197 6০ ৪৮০৫৫ 
108 টিলিনিহাশ (91089001008, 


এর মন্্ার্থ হচ্ছে এই যে, করপ্রদ বিনিময়ের হাস কর- 
বার প্রচেষ্টায় পাইকারের পরিবর্তে উদ্ভব হয় দালালের এবং 
জিনিসপত্র প্রেরিত হয় বরাবর প্রস্ততকারক থেকে ক্রেতার 
নিকট। 

এ ত গেল আদান প্রনানের কথা । আর একটা জিনিস 
লক্ষা করবার বিষয়। সেটা হচ্ছে এই যে, এই সংক্ষিপ্ত 
আদানন্প্রদানের অস্ত: কিয়দংশ আবার. সাধিত হচ্ছে এক 
অভিনব প্রকারে । সেখানে টাকা, নোট, কিংবা চেকের 
পরিবর্ডে বাবহৃত হচ্ছে 730০৮ 07801, 73818 ০£ 
90138107৩ ইন্ত্যাদি। ফল হয়ে দাড়ায় যাকে বলে কিনা 
প"গোদের ওপর বিষফোড়।”। 
ওপর চাপিয়ে দেওয়া! হ'ল, [0019 0? 400001)6 যার 
বিরুদ্ধে আমর! বিনিময় কাধ্য সম্পন্ন করে থাকি। 

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ আমাদের একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ 

ংজ্ঞার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমরা দেখেছি যে এ করটি ধার্) 
করার ফলে এক দিকে যেমন জিনিসের উৎপাদন ও তার 
 হুস্তাস্তর-করণের হার শিথিল হয়ে আসে, তেমনি অন্ত দিকে 
আবার মুত্রাবাহুল্যের ওপর স্থপ্টি হয় মুদ্রার গুণসম্পন্ন কোন * 
কোন বস্তর। ধারা. ছটিই একমুখী । ফল যা গড়ায় 
তা ভয়াবহ+ ইংরেজীতে এনটি কথা আছে, *1)9 
6০ 13611 18 [00590 5160 0০0 170691701008,৮ অর্থাৎ 
কিনা, আমাদের ভাগানিক়স্জণকারীরা ইষ্ট সাধন করতে 
গিয়ে অনিষ্টই করে ফেলেন বেশী। আমাদের অর্থসচিব 
, ভেবেছেন যে এই কর দ্বারা তিনি ব্রবামূল্োর স্থাসের প্রয়াস 
পাবেন; কিন্তু আমরা দেখছি ভ্রবামূলা বৃদ্ধির সম্ভাবনাই 
রয়েছে বেশী । 

সাধারণ মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে বহু খ্যাত ফিপারিয়ান 

পেতে অনুসারে £-- 
০৮115 4015 যেথায়, 
6): ৮ অ্রবামূলা 
14-" প্রচলিত মৃত 
রি মুদ্রাচলতির বেগ 
পরশ চেক (ও জাতীয়) 
্ ৮” চেকের চলতির বেগ 
ঘুস্" টাকার পরিবর্তে 
বিনিময়োপযোগী ভ্রব্যসভ্ভার 
এর হ্তাত্তরকরণের বেগ ।+ 
ক না & 25651 চা/0505 (৪ 4 
১৬১1 .. 
্ + বিচেবণের হিধার জনয একট রগ কা হা) 


৮. 


প্রাধাজী 


বর্তমানের মুদ্রা-বান্ছলোর . 


আময়া প্রমাপ' করেছি যে বিজ্রয়-করের ফলে অর্থ-সংজা- 
জপক কোন বন্তর সৃষ্টি ইয় অর্থাৎ কিনা 2৫ 1-24+0-এর 
সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত হয়ে লবকে' করে ভ্ভালে বুবৃহৎ? 
অন্ত দিকে জিনিস প্রস্তত-করণ ও এব হস্তাস্তর-করণ শিথিল 
হওয়ায় দু ও & সঙ্কুচিত হয়ে হরকে করে ক্ষীণতর ৷ লবের 
বৃদ্ধি ও হরের হ্বাস_এব ফল হয় এই যে ৮ এর ফ্ুল্য, 
অর্থাৎ ভ্রবামূল্য হয়ে ওঠে স্কীত। মুদ্রাপ্কীতির প্রকটতার 
অট্রহান্ত আমাদের'কানে আসে.ভেসে। 
হিতীয়তঃ, করটি ভারতের সর্ধন্র প্রযোজ্য না হয়ে ধু 
কয়েকটি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্ত 
স্থানে ভ্রব্যসামগ্রীর অবাধ চলাচলের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় 
স্ষ্টি করে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভ্রব্যসামগ্রীন্ন এই অবাধ 
চলাচলের প্রয়োজনীয়তা সম্বদ্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ 
বাখে নি। কিন্তুবিক্রম্-কর এই অবাধ চলাচলের পথে 


" বাধা স্যতটি করে খান্তসমস্তা ও অন্তান্ত প্রধান সমস্কাগুলিকে 


জটিলতর করে তুলবে । এরধানতঃ এই কারণেই আমেরি- 
ককায় এই করটি সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়। 

স্থতরাৎ দেখ! যাচ্ছে, সে- দেশের সাম্প্রতিক অবস্থার 
বিবেচনায় এরূপ কর ধার্য করার কতাই 'বেশী। 
এর একমাত্র ভিত্তি এই যে এটা প্রথমাবস্থায় বিশেষ ফল- 
প্রস্থ ।. কিন্তু, কেবল ফলপ্রস্থতাই কোন করের একমাত্র 
এমন কি, কোন সারবান যৌক্তিকতাই নয়। যে গুড় 
* অর্থ নৈতিক বিপর্ধ্য়ের ইঙ্গিত আমরা এই প্রবন্ধে দিতে 
চেষ্টা করেছি তার তুঙ্গনায় এই ফলপ্রন্থতা অকিঞ্চিংকর-_ 
বিশেষতঃ বাংলার এই বর্তমানের আর্থিক দুববস্থার দিনে । 
বিক্রয়-কর সন্বদ্ধে শেষ কথাটি আমি 7১:০9. [781 ও 


91)০00-এর ভাষায়ই বলব, - 

টিন সর পা নিপা 
কও রান নে দুল শব নি [১ 2 05390100-8 

অর্থাৎ, দীর্ঘকালস্থায়ী মি কানা প্রণালীতে 

প্রতিক্রিয়াশীলতারই হ্যাট করে। 
8 206. 2516, দি 180868 1 8. 47667002 
88568 পৃ..১৭৮ । 

কবিরাজ স্ীবরভ্রকুসার মজিতকর_ মঙ্পিত্কের 


পিক ভি অজীর্ঘ, বায়ু, যরুৎ ও তাহার 

মহৌধধ। এক মাত্রায় উপকার 

অন্কুভব হয়। মূল্য ১ এক 'কা। - 

মস্তিক দ্বিপ্ত ও রক্ত গতি সরল করিয়া! চিত্ত 

 বিফার, ক্লাউপেসার ও তাহার 'বাবতীয় 

উপসর্গ সত্বর আরোগ্যে অদ্বিতীয় । মূল্য ৪২ 

সর্বপ্রকার কবিরাজী বধ ও গাছড়া সঙ্গত মূল্যে পাওয় 

বায়। বধের শক্রিহীনতা প্রমাণ হইলে দশ হাজার 
টাকা পরক্ার পরা ে কাবিনা 


কৃবিরাজপ্বীর্ঘেেজকুষার.. 
মন্রিক হি, এলসি, জ্বর বৈজানিক হল, কালা (বদল) 


ঃ 
কুস্তল গরিমায় £ 
শন কাঁস্থির উৎকর্ধে $ 
অজ রাগের গজ্ল্যে $ 
তনু দেহের রপলাবণ্যে $ 
সৌনর্ধ্য প্রভার উজ্জীবনে $ 
বেশবাদের আবেশ মৌরতে $ 





ক্যাষ্টরল, ভৃঙ্গল, কোকোনল, 
লাইভু, জইমভূস গলিমারিন) িলট্রেস (স্াম্পু) 





নিম টুথ গেষ্ট, মাগোফ্রিস টুথ পাউডার 
মার্গে। সৌপ, মলয় (চন্দন সাবাপ) 
লাবশী গে, তুহিন! (বিউটি মিক্ধ) 
রেণু! টয়লেট - পাউডার 
কান্ত (গন্ধ সার) মুডিকলন, লাঙেগার 





পুপ্তক-পরিচয় 


, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-_সাহিতা-সাধক-চরিতমালা -5৫ $ 
প্রবোগেশচন্্র বাগল। বঙ্গীয়-সাছিতা-পরিবন্দ, ২৪৩-১ আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাত।। বূল্য বায় আন1। 

উনবিংশ শতাবীর বাংলা! বহু আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল । 
পুর্ব ও পশ্চিমের সংঘাতে ইহাদের উৎপত্তি। প্রথম দিকে ধর্্ান্দোলন 
প্রবল ছিল, পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবলতর হইয়া! 
উঠে। রাসমোহুন রার-প্রবর্তিত ত্রাঙ্গধর্পোর সুপ্রতিষ্ঠার যূলে ছিল দেবেত্রা- 
নাথের প্রেরণা, কর্ম্বণক্তি ও কৃতিত্ব। খ্রীষ্টান মিশনরীদের আক্রমণ 
হইতে হিন্ুধর্পুকে রক্ষ। করিবার প্রয়োজনীয়ত| সম্বন্ধে তিনি রাজ। রাম- 
মোহনের মতই সচেতন ছিখেন। পিত দ্বারকানাপ ঠাকুর ছিলেন রাজার 
বু। ১৮৪৩খ্রীষ্টান্দে দেবেল্রনাথ ব্রাঙ্গধর্দে দীক্ষা এ্রহণ করেন। 'পৌস্ত- 
লিকতা বর্জন করিয়। উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ সক্ববদ্ধতাবে আলোচনা ও 
প্রচারের জন্ত দেবেন্ত্রনাধ বন্তপর হুইলেন। “বেদান্ত প্রতিপান্ত ব্রহ্মাবিচ্তা 
প্রচারের জন্ত তিনি তন্ববৌধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ন্বদেশের 
প্রতি দেবেআ্রানাধের অলাধারণ প্রদ্ধ। ছিল। "নিরাকার ব্রন্মপাসন। সমগ্র 
হিন্দুঞ্জাতিকে এক সুত্রে গ্রথিত করিবে দেবেস্রনাথের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় 
হইয়াছিল ।। তাছার মতে "ইহীর প্রধান কারণ এই যে ব্রা্দধর্থম হিন্দু- 
জাতিরই পুরাতন ধর ।” “তন্ববোধিনী পঞ্জিকা" প্রথমে তন্ববোধিনী 
সভার, পরে ত্রাঙ্গষসমাজের মুখপত্র হয়। দেবেন্্রনাথের কয়েকখানি 
জীবনচরিত জাছে। তৎসন্তবেও এই পুস্তকখ।নি মহবির জীবনের কয়েকটি 
বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছে । ছাত্রজীবন, সম্পত্তি-পরিচালনা, 
ইউনিয়ন বন্ধ ও কার ঠাকুর কোম্পানী বন্ধ হুইয়া হাওয়া, 
এবং নান! জনহিতকয় প্রতিষ্ঠানের সহিত দেবেত্রনাখের যোগাযেগ 
সম্বন্ধে যোগ্সেশচশ্র কয়েকটি নুতন তথা উদঘাটন করিয়াছেন। গ্রন্থের 
শেষে তিনি মহুবির 'প্রস্থাবলীর পরিচক্গ ও রচনার নিদর্শন দ্রিক্নাছেন। এই 
দিকর্শনগুলি পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন দেবেন্রনাধের সাহিত্যশক্তি 
কতট! ছিল। পুস্তকখানির পৃষ্ঠ! সংখা! এক-শ' বার । গ্রস্থকার এই সল্প 
পরিসরের মধ্যে মহর্ষির জীবন ও চরিত্রের শান দ্বিক ফুটাইয়। তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। 


কৃষি-প্রবন্ধ-_প্ীবাণেশ্বর সিহ। কলিকাতা, ১৩ জ্যান্সডাউন 
টেরেস, গৌঃ রাসবিহারী এভেনিউ হইতে ্রীলগ্রীশ্বর সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত। সুজ্য কাগজে বাধাই সাড়ে তিন টাকা, কাপড়ে বাঁধাই গাড়ে 
পচ টাক1। 
বাংলার মত কৃষিপ্রধান দ্বেশে কৃষিদাহিত্যের অপ্রতুলতা। বিশ্মায়ের 
উদ্লেক করে। কৃষির প্রতি শিক্ষিতের আকর্ষণ নাই। অশিক্ষিত কৃষক 
প্রথাগত ভাবে চাব করিয়া চলে। তাছার প্রকাশের ভাব! নাই, 


জ্ীনলিনীক্ুমার ভচদ্রর 


ন্বিচ্্জ ললিগ্পুক্ ১71 


জীযুক্ত রাজশেখর বন্ড (পরগুরাম ) গ্রস্থকারকে এক পত্রে 
লিখিয়াছেন,--"আপনার উপস্ধৃত ' “বিচিত্র মণিপুর বইখানির জন্য 
কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি। চিত্রাঙদার লীলাভূমি, ৫২ বৎনর আগেও বা 
স্বাধীনপ্রায় হিন্দুরাজা ছিল, যার নৃত্যকল। রবীন্রনাথকে মুঙ্ধ করেছে_. 
এমন দেশের প্রতি আমাদের মমতা থাক! স্বাভাবিক । সম্প্রতি অগ্ততম 
ুদ্ধভূমি হওয়ায় সফলের কৌতুছল বেড়ে গ্লেছে। আপনার হুলিখিত 
সময্বোচিত বইথানি পড়লে এই বিচিত্র দেশের একটি সং্গিপ্ত 
অথচ হুশ্ষ্ট পরিচয় পাও! যায়। আশাকরি এর পাঠকের অভাব 
হবে না।” 


অভিজ্ঞ] লিপিবদ্ধ হয় না! এরাপ অবস্থার 'কুষি-প্রবঞ্ধে'র মত পুত্তকের 
প্রকাশে শুধু যে একটি বিশে অভাব দুরীচূত হইবে তাহা নয়, ইহা 
সাধারণ পাঠকের জান ব্ধিত করিবে এবং যাহার! ক্কৃষি-সম্পর্কে উৎসাহ- 

শীল তাহাদের কার্যেও বিশেষ সহায়ত! করিবে। প্রথম সংস্করণ পঁচিশ 
বৎসর পুর্বে প্রকাশিত হয়, এখানি পরিবর্তিত এবং পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় এবং 
বৃহত্তর সংস্করণ পুত্তকে নিষ্নলিখিত বিষয়গুলি সপ্গিবেশিত হইয়াছে $- 
কৃষির মূলনীতি ও কৃষ্ণের কর্তবা, ষাটির পরিচয়, ভূমি সার, ভূষিকর্ধণ, 
গোো-মহিবাি সংরক্ষণ, কৃবিষন্ত্রাদি, বীজ, জললেচন, বাস্ত-কৃষি, ধানের চাষ, 
রবিশস্ত, শ*ক-সবঞজি, ফুলের চাষ, ফলের বাগান এবং কৃষি সম্পর্কিত 
অন্ান্ত বিহয়। লেখক বার্ধকোর প্রান্তসীমার উপনীত । শুধু বই পড়ির। 
তিনি বই লেখেন নাই, সারাজীবন হাতে কলমে কৃষির চ্চ| করিয়া 
অভিজ্ঞত। অর্জন করিয়াছেন। ভূমিকার গ্রন্থকার লিখিতেছেন, “দেশের 
অর্থাতাব দূর করিতে হইগে সর্বাগ্রে দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নৃতি 
মাধনের উপায় শির্ধারণ করাই দরকার ।...মে্গন্ত কৃষিকাধ্যের লাতজনক 
ও ফলপ্রদ উপায়গুলি লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেন্তে দেশে মাসুলী প্রণালীতে 
উৎপাদিত শ্তাদির পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো বায় তাহ টিক ঠিক ভাবে 
বুঝিবার জন্ত একদিকে যেন জান্াকে পক্কীশ বৎসরের উদ্ধ'কাল যাবৎ 
নানা প্রকার পরীক্ষণ ও পধ্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তেমনি 
অগ্ড দিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখিতে হই্লাছে।” আজি- 
কার অভাব-জনটনের দিনে এরাপ পুগ্তক “অধিকতর খান্ত-শস্ত উৎপাদনে' 
সাহাব্য করিবে। বইখানি সৃণিখিত ও স্ুমুদ্রিত বণিয়। নুখপাঠ্য। 
্রস্থকারের অন্ঠশতান্দীব্যাগী সাধনা সার্থক হউক। 


শ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ লাহা! 


বাংলা সাহিত্যের খসড়া £ প্রীত্রিযরগ্রন সেন। দি বুক 
এস্পোরিয়ম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণও়ালিন স্্ীট, কলিকাত!। মুল্য ছুই টাক|। 


বিশ্বের দরবারে গৌরব করিবার মত একটি নিঙম্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতি 
বাঙালীর গড়ি! উঠিয়াছে। আর এই সংস্কৃতির মধ্যমণি হুইল বাংলার 
সাহিত্য ৷ এই সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঁডালীর পরিচয় হত ঘনিষ্ঠ 
হইবে ততই তাহার জাত্মচেতন৷ পূর্ণতা প্রাণ্ড হইবে । এই জন্তই বাংল! 
সাহিত্যের পঠন পাঠন ও আলোচন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিভ্ভালয়ের ছেউড়ি 
জতিক্রম করিয়া! জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাতের একান্ত প্রয্নোজন 
আছে। কিন্ত হুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক ভাবায় সাহিত্য-ইতিহাসের 
ধারাবাহিক আলোচনা অধিক দুর অগ্রসন্গ হয় নাই। এই দিককার অভাব 
পূরণের জন্তই 'বাংল! সাহিত্যের খনড়া' গ্রন্থখানি রচিত । ইহাতে প্রথম 
হইতে আধুনিক কাল পর্যান্ত বাংলা সাহিতোর পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গ্রকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সাধারণ পাঠক, যানি বিস্ভালয়ের ছাত্র 


মন্সথকুমার টি 


বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় খান্ত- 
সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে বলিষ্ট নাট্য-কাহিনী। 
প্রকাশক ঃ 





আল: 


8৬৫ 


সপ সাপটি পট পিস পা পি 


০৫৫১৯ 

মহ, কিন্ত জামানের সাহিত্যের ইতিকথা বব পরিসরের মধ্যে জা়তনে 
জাতে .ঢান, কার অন্তই-এই বই লেখ! হল।” - 'বিভালয়ের ছাত্র' বজিতে 
মনত গ্রন্থকার বি-এ ও এব-এ ক্লাসের বাংল! ভাব! ও সাহিত্যের 
হি্ার্াবের কখাই বিশেষ ভাবে চিত্ত! করিয়াছেন । কারণ নুল-কলেজের 
হাজজাত্রীয়াও 'সাধারণ পাঠক' -শ্রেসীর অন্তত, দুতরাং প্ন্থথানি 
ছাহাফেরও পাঠধোগ্ব্য । 'বাংনা! সাহিত্যের খসড়া'র আরেকট প্রধান 
ঠৈশিষ্টয হইল, 'আমাদের লাহিতে)র হতিকথা' আলোচনার পূর্বে পরস্থকার 
প্রথম ছুইটি পরিচ্ছেদে সাহিতাতৰ এবং সংস্কৃত সাহিতা সম্বন্ধে জালোচনা 
কবরয়া সাধারণ ভাবে সাহিত্যজিজ্ঞাসা এবং বিশেধ ভাবে ভ্কারতের 
সাছিত্যিক এঁতিহ্বোর প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রারত্তে 
এই ছুইটি পরিচ্ছেদ সরিবি্ট হওয়ার প্রহখানির দুল বিশেষ ভাবে বর্ধিত 


হইয়াছে 
শ্রীজগদীশ'ভট্ট চার্ধ 


: বিচিত্র মণিপুর --ঞ্নলিনীকুমার ভঙ্র। ্টর কালিনান 
নাগ্নের 'পরিচায়িক সম্বলিত । ইতিয়ান এসে পিক্কেটেড পাবলিশিং 
কোং লিঃ। ৮-সি রমানাধ মজুমধার স্ত্রী, কলিকাত|। যুজ্য দেড় 

। 

- “বিচি যশিপুরে/র প্রকাশ খুব সামগ্রিক । মশিপুরকে কেন্রু করে 
বিষ্টি ঘটন! আবঠিত হচ্ছে, এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধ হয় দ্বিতীয় 
ঘার মশিপুর একট! দর্বতারতীর সংবাদ-মর্ধাদ। লাভ করেছে। এই মণি- 
পুরের সঙ্গে এক সময্ধ এক দিকে বাংলাদেশ এবং অন্ত দিকে ব্রক্মদেশের 
সন্ব ছিল খুব ঘনিঠ। সেই সম্বন্ধকে কেন্র করে এই তিন ভূষির 
এঁতিছথ ও সংস্কৃতিতে নান। টানাপোড়েনের পরিচয় আজও পাওয়া যায় । 
তা ছাড়া গৌড়ীয় বৈকব ধর্মকে জাশ্রর় করে মণিপুয়ের সঙ্গে বাংলার 
একট! নিকট আত্মীক্লত! তে! বহুদিন ধরেই জাছে। সেই মণিপুরের 
এতিহাসিক ও নাংস্কৃতিক পরিচয় নলিনীবাবু আমাদের কাছে বহন করে 
এনেছেন এবং অতীত ও বতণ'মান মশিপুরকে একজে গেঁথে এই হুঙ্গর 
পার্বত্য রাজ্যটকে আমাদের চিত্তের নিকটতর করেছেন । নগিনীবাবুর ভাষ! 
সহজ ও নুঙ্দর, তার সরগ -্বচ্ছন্দ গ্রতি কাহিনীগুলিকে ষধুর করেছে। 
ত৷ ছাড়! নলিনীবাবু মণিপুর ত্রমণ-কাহিনী লিখেছেন অন্তরের সহানুভূতি 
দিয়ে, এই দেশখণ্ড ও তার মানুষদের ভিনি যে ভালবেমেছেন তা তার 
রচনায় সুস্পষ্ট । বইখানির আদর হওয়া উচিত। 

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 


আধুনিক আবিক্কার- প্রীগোপান্তত্র জটাচার্য। জেনারেল 
শরিষ্টাস” র্যাগু, পারিশীর্স লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা সীট, কলিকাত1। মূলা 
ছই টাক । 


বাড়ীর ঠিকানা 
চ, 0. 9055087% 
215810157) 

৮0, 18081 

(8908%1-) 
যুদ্ধ থাক! কালে 
এই বাড়ীর .ঠিকানায়ই 

টেলিগ্রাম করিবেন 

ও পঙজ্জ দিবেন। 





বালী পাঠক সমানধের হি ও পরিচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রিভার 
“আধুনিক আবিষ্ষার' পাঠক সমাঙ্জে সমুচিত জার পাইবে আশ! করি। 
ইহার ভাব প্রা সর্বত্রই সরল, প্রাগ্জল ও শ্বতক্কুর্ত। বাংল৷ ভ্তাবাস্র 
বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধ রচন। করিতে ধাহারা প্রগ্াসী, গাহাদেরও অনুকরণ 
উপযোগী রচনা-কৌশলে পুন্তকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে ছোট-বড় 
মাতটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্থান পাইছে । তনধো “চুম্বক মাইন্‌', 'ভুবুরী 
জাহাজ ও পাড়ে? এবং "উড়ন্ত বোমা? ব্ঁমান বুগ্ধকালে কৌতুহলী 
পাঠকগণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। 

“প্রকৃতির আবিষ্কারঃ-এর কোন কোন স্থলে মাত্র! অতিজম কর 
হইয়াছে মনে হইল। অতিরিক্ত এ্রতিষ্থাসিক তথ্য ও সন তারিখ এবং 
জটিল বৈঞ্ঞাখিক যন্ত্রের নুগ্রক্রিয়া-পঞ্জতিনন বিশ্লেষণ বথাসন্তব পরিহার 
ফরিলে রচনা ওলি পাঠক-সাধারণের নিকট হুখপাঠা ও বোধগমা হইত। 
কয়েকটি স্থলে পরিভাধার ছুষ্টতা লক্ষিত হইল-_ '4110811 12816 
81৩৮%19কে 'ক্ষারধন্মী মৃত্তিকা, ও 'চ107৪১০৬1)৬,কে শ্বদীপক' বল! 
সঙ্গৃত হয় নাই। কলিকাহ! বিশ্ববিগ্রালয় প্রকাশিত পরিভাষা! জগুঘযী 
ইহাদিগকে যথাক্রমে 'মৃতক্ষার ধাতু? ও 'প্রতিপ্রস্'' বলিলে উৎকৃষ্ট .হইত। 
গরাত্তী সংস্করণে প্রস্থকার এই ক্রটিগুলি সংশোধন করিলে ০০ 
উপকার সাধিত হইবে। 


ভ্রন্ুধীররঞচন রায় 


ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস ( এম খও )_ পীগুরপন 
ছাজদার | ৪৭ নং হালদারপাঁড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাও1। রয়্যাল 
আট পেজি, পৃ ৮৮+৩/০+৭৪৮। মূলা অনুললিখিত। | 
বিরাট্‌ গ্রন্থের এই সুবিশাল প্রথম ধণ্ডে আলোচা বন্তর আল্লার অংশ 
হান পাইগ্লাছে। প্রথম খণ্ডে যে সমন্ত বিষয় উপণিবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের 
মধো প্রধান-_বাকরণালোচনার প্রপ্োজন নিরাপণ, ব্যাকরণের বিষয়বন্তয় 
দিগদর্শন ও প1ণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরপগণের বিবরণ | খিীগ্র খণ্ডে 
গাশিদি-গরবর্তী বৈয়াকরণঙ্নণের বিবরণ প্রদত্ত হইবে একপ ইঙ্গিত 
দেওয়। হইয়ছে। তবে বাকরণপের বিভিন্ন বিষধস্তর ইতিহাস 
আলোচিত হইবে কিন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। গ্রন্থের ভাবা ও 
রচনাশৈগী অনেক গুলে প্রাচীন ধরশের ও বিশ্তার-বহল। সংস্কৃত 
বাকরণ সম্বন্ধে অনেক জাতবা তথা বহু পরিগ্রম সহকারে প্রস্থমধ্যে 
সমিবেশিত হইয়াছে । গ্রন্থের সুখ) বক্তবাগুলি আধুনিক পদ্ধতি- 
সন্ত ভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেদীতে প্রকাশিত হইলে উহা হযাগক 
ভাবে পঞ্ডিত সমাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পাদ্রিবে। . 


-মরকারী নির্ধারিত দরে বীন্ গাইবেন 


বাধা কপি ড্রামহেড ৩৫, হিউজবল ৩৫৯, সিওরছেড ৩।*, 

ফুলকপি রাক্ষুসে ৩২, বেনারসী ২৬, ওলকপি সাদা বড় ২২, 
বীট ২৯ গাঙছ্গর ও শালগম ১৯, টোমাটে। ১৫০, মূলা 
বোম্বাই 1৮০, মুলার সের ৮৯, রাক্ষুসে মূলা ১২. 
| খতি আউল বা আড়াই তৌলার মূল্য 


৭৯, স্বারিন রোড, কলিকাতা । 
_ (ষলেজ বাট অংসনের পূর্বদিকে ) 


৪৬৬ 
ছেলেদের জাহাঙ্গীর -- প্রধান গুণ, এম-এ, বি-ট। ভারত 
ফোটে টাইপ ঈডিওর স্বত্বাধিকারী-গ্রীললিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক ৭২1১, 
ফলেজ ছ্্রীট, কলিকাতা ছইতে প্রকাশিত ] ভবল ক্রাউন ১১৫ পৃষ্ঠা। 
মুল্য ছুই টাক।। 
অধিসবোদিত এঁতিছাসিক হূল্য সত্বেও নানা! কারণে ইতিহাসের বই 
প্রায়শই সাধারণ পাঠকের রুচিকর হয় না। আলোচা গ্রন্থে সেই 
নিরষের ব্যতিক্রম দেখ! বাপ্ন। লেখিক| গল্পের আকারে জাহাঙ্গীরের 
কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন_-অখচ এতিহীসিক মর্ধাদ| লঙ্ঘন করেন নাই। 
ইতিহাসের বই হইলেও ইহা সাহিতাক রসে পরিপূর্ণ। এবং ইহা 
পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক মাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। 
লেখিক| বোধ হয় বিনয় সহকারে বইখাঁনিকে ছেলেদের পাঠা হলিয়! 
নির্দেশ করিয়্াছেন। আমাদের বিশ্বাস--বয়ক্কারাও ইহা! পর়িলে সুখী 


হুইবেন। 
শ্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


উপনিবেশ (১ম পর্র্ব )-- প্রনারারণ গঙ্গোপাধ্যায় । গুরু- 

জ্বাস চটোপাধ্যার এও দস, ২*৩।১।১ কর্ণওয়াণিস স্ত্রী, কলিকাতা । দাম 
দেড় টাকা। 

ছলেখক-বাংলা সাহিত্যে নবীন কিন্তু অপরিচিত নহেন। বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রিকার প্রকাশিত ছোট গল্পের মারফৎ তাহার পরিচয় ইতি- 
ফধোই সুধী সমাজকে ঘথেষ্ট আশাবিত করিয়াছে । উপনিবেশ তাহার 
প্রথম উপন্ভান ৷ 'ভীরতবর্ষে' এটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সমস্তট। 
শেষ পর্যন্ত ন! পড়িয়া! ভ্তামত দেওয়া! কঠিন। তবে পুগতকাকারে 
প্রকাশিত প্রথম পর্যধ গড়িয়া লেখকের কল্পনার প্রসার ও বান্তব-নিষ্ঠাকে 
জন্বীকার কর1 যায় না। 

এই উপন্তাসে সুদূর বাংলার পটক্্মিকায় যেসব বিচিত্র নরমারীর 
সমাবেশ তিমি করিয়াছেন--তাঁহা বাংল] কা-সাহিত্যে বহু বাবহাত নছে। 
বহির্জগৎ হইতে বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রায় বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ চর ইস্‌- 
মাইল। এক সময়ের দুর্দান্ত জলদন্য পট্লীজ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের মুলঙান, কিছু পরিমাণে মগ ও জনকয়েক বাঙ্গালী লইয়া! এই 
উপনিবেশ । খেয়ালী প্রকৃতির মত মানুষেরও খেয়ালের অন্ত নাই, এবং 
সমাজ ব1 লীতি-প্র্ভাবে তাহারা! প্রভাবিত নছে। নগীর খরত্রোত, 
আকাশের বিস্তার ও ঝড়ের রুত্র রূপ ইহাদের আপন করিয়া লইয়াছে। 
ইহাদের বিচিত্র কর্ণাপ্রণালী ও আচার-ব্যবহীর _ যেটুকু প্রথম পর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে__ কৌতৃহলজনক | কাহিনী চর ইনমাইলের সন্ধীর্ণ 
গ্তির মধ্যে জাবদ্ধ হইলেও বিশ্তীর্ঘ জঞ্ততের বিপুল রূপটিকে স্পর্শ 
করিয়াছে। পরবর্তাঁ পর্বে _ ইহার নুষ্ঠ, পরিণতি কাহিনীকে রদোস্তীর্প 
ফরিয়। দিষে--এই জাশ স্বাভাবিক । 





- প্রযাজী 


... 8১... 


রাছু-_ পরীহবীরগ্রন সুখোপাধ্যার। গুরক্াস চঠটোপাধার. এও. 
সন্স, ২,০১১, কর্ণওয়ালিস ্াট, কলিকাত1। দাষ দেড় টাক! । ৃ 

গয়ের হই । রাহ, ছানি, বিজ্রয়, উত্তরাধিকার, গতি, থাবা, হাত্রিক 
প্রভৃতি গল্গুলি এই সংগ্রহে হ্বান পাইয়াছে॥ রাহুর মতই সর্ধগ্রীী এক 
শক্তি মানুষের প্রীত্যহিক জীবমযাত্রায় সহজ গভিটিকে পঙ্গু করিয়া 
দিতেছে--প্রায়, সবগুলি গল্পের যধোই এই ইঙ্গিত পরিস্ছট। বলিবার 
ভঙ্গিতে ও রচনা-কৌশলে. ছোট গল্পের গু9৭ ও রস অধিকাংশ গয়েই বথে্ট 


পরিমাণে সফচিত হইয়াছে। 

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ _- প্রীদন্গগোপাল সেনগুপ্ত । 
বেঙ্গল গায়িশার্স, ১৪ বন্ধিম চাটুক্টো সীট, কলিকাতা! । হুল দেড় টাক? 
সহজ ক'রে লেখ! কাজট। সহজ নয়। লিখতে বসলেই আমুদের 
মাধার ভিতর থেকে নান! মত, নান! তত্ব স্থানে অস্থানে এসে উপ্ব*ৃষ্ি 
করতে চায়। লেখক কিন্তু কবিগুরুর শ্বৃতিকখ। খুব সহজ ও সরস করে 
বলেছেন । কবি, দার্শনিক ব! চিন্তানায়ক নয়, সহজ মানুষ রূগে তাকে 
আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আমর! গাঁকে দেখি, চিনি এবং এমন 

নিকট পরিচয়ের সৌভাগ্যের জন্ত গ্রস্থকারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। 
| শ্রীধীরেজ্্নাথ মুখোপাধ্যায় 


ধন-বিজ্ঞানের পরিভাষা _প্রীনরেন্রনাথ রায়।. ভারতী 
ভবন, কলিকাঁত|। মুল্য বার জান] । 

চর সংস্করণ । এ বারে আরও কিছু নূতন পরিতাব! নেওয়া হইাছে। 
কলিকাতা! বিশ্ববিস্ভালয়ের পরিভাবা! পৃথক ন1 রাখিয়া একসঙ্গে দিলে 


স্নাভন্নল্ী মূল্য ১০ 
সংগঠনকারী 
শরৎ্চক্দ্র চউরাপাখ্যাক় 

উপেন্ত্রনাথ গজোপাধ্যায় 
অক্নদাশক্কর রায় 

বুদ্ধদেব বহু 

প্রবোধ সা্্যাল 

ঝমেশ সেন ও 

রাধাকিঙ্কর রায় চৌধুরী 


বরেন্জ লাইব্রেরী--২০৪, কণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা 











প্টুজ্দান্ত প্পন্রিচ্ছত্কে ৩তলাঞ্রনন £. আভিজাত্যে অতুলনীয়, 
ভুর্লভ বসন-সম্তভারের 
অফুরস্ত ভাঁার 


পোষাক সকতলই পনের 
এবং সকচঢেলই উতর কর 
কিন্তু আপনার পরিচ্ছচ্দের 
' প্রসাধন হয় ভ্ঞাত্শিম্সাত্ভে 


এবার পুজায় ভালিয়া-রুচির 


পরিচয় দিন। 








টেকা নিং' কো লি, 
১ রি তি ডি 












১৯১৩ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল প 


১৯৪৩ সালে নুতন কার্য্যাবলী-_ 
এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার উপর 


মোট চল্তি কার্ধ্যাবলী-_-৬,৭০/৮১,৪৪৯২ 

মোট আমদানী-_দুই কোটি দশ লক্ষ টাকার উপর 
মোট পরিশোধিত দাবী-_যাট লক্ষ টাকার উপর 
খরচের হার-__ ২২৭% 


বাতিলের হার-_দেশের সর্বনিয়তম 


এইই 
এয়েটা্ণ ইঠ্িয়া লাইফ ইন্মিএবেশ 
:. ০ক্ষাম্পালীী ভিনও৩ তলাভাল্। £ 
হেড অফিস . 
সাভ্ডাক্সা ভ্নিক্ি ॥ 


৪৬৮ . .. 


2 মা 
স্টপ 


পাঠকের বাছাই করিতে কৃবিধ! হইত এবং শুড্ীপের কাগজ খাচিত। 


হাংল ভাবার ধারার ধম-বিজ্ঞানের চার্চা। করেন ভাহাদের প্রত্যেকেরই এই 


গত্তিক। সংগ্রহ করিয়া রাখ! উচিত। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত 


হিন্ছুনারী-_ স্বামী অভেদোনন্দ। প্রনাম বেদাস্ত মঠ, 
১৯ বি, রাজ রাজকৃক প্রীট, .কলিকাত1। . পৃ. ৩২-+১১২+৫৮। 
মুল্য দেড় টাক1। রর 
শ্রীমৎ স্বামী অঙেদানন্গরী ইউরোপ আমেরিকার বেহান্ত প্রচারে 
টিবি ভারতীয় নারী জাতি সম্বন্ধে যে হীন ধারণা 
শ্ষ্টান বিশনরীদের ছার! বহির্ভারতে প্রচা্িত হইতেছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে 
স্থযোগ্য প্রতিবা দ-্বরূপ প্র।চীন ও আধুনিক প্রাচা ও পাশ্চাত্য প্রামাণা 
তথ্য সংগ্রহ করিয়। “হিন্দুধর্থে নারীর ছীন? শীর্বক নুদীর্ঘ বন্তৃতা, আমেরি- 
কার নিউইয়র্ক সহরে প্র্নান করিয়াছিলেন । ইহার, ফলে তথাকার 
বিদ্বৎসমাজে বিশেষ প্রতিক্রিয়া! হইয়াছিল । পরেও তিনি: নারী 
জাতির শিক্ষা ধর্প, কর্ণ এবং উন্নতি বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বহু 
সুচিন্তিত আলোচন! করেন | তাঁহার সেই সব ইংরেজী মুলাবান্‌ উক্তির 
হঙ্গানুবাদ আলোচা গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এ ছাড়! অবতরণিকায়, পাদ- 
চীকায় এবং পরিশিষ্টে শাস্্ীয় এবং এতিছাপিক প্রতিপাদ্য উদ্ভির আকর- 
স্থান সহ বহু প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রকাশক কর্তৃকএপরিবেশিত হইয়াছে। 
ইফাতে গ্রন্থের তাৎপর্ধ গ্রহণ কর! খুবই হুগম হইয়াছে । অনুবাদ 


বেশ সরল। 
ভ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব 


হদ্দেপে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 


নশ্বলশিব বন্যোপাধযার ্‌ 
হ্বনামধন্ত নাট্যকার ও গল্পলেখক শিশ্ুনশিব বঙ্গ্যোপাধ্যার মহাশয় 


গত হর সেপ্টেম্বর ৫৯ বৎসগ্প বয়মে পরলোৌকগষন করিয়াছেন। .. 


নাট্যকার হিসাবে এককালে তিনি 'হিশেব খ্যাতি জাত করিরাছিলেন। 
- শ্বীয়রাজা।। 'নবাবী 


১৯৪১ সালে তিনি এম, এস-সি, এবং . 
১৯৪৩ সালে পি-এইচ. ডি. ডিত্রী লাঙ করেন। বর্তমান বৎসরে তিনি ৰ 


ফবিক্কাত|। লা ভিন টাকা) : ৮১ | 
বাধিক শিশু-সাধী এবৎসহেও শিশু-চিত্তহারী রচন। ও চিত্রা 
জইয়! প্রকাশিত হুইয়াছে। হঙ্গের বুপরিচিত লেখকগণের গল্প, কবিতা, 
প্রবন্ধ, উপকণা বার্ধিকীখানির লৌব বৃদ্ধি করিয়াছে । রবী্রনাথের ইট 
অগ্রকাশিত রচনা! প্রধহেই দেওয়! হইয়াছে ।. যালক-বালিকার| ইহা: 
পাঠে তৃপ্তি পাইবে, সঙ্গে নঙ্গে বিভিন্ন বিনে শিক্ষাও লা করিবে। 
প্রচ্ছদপটটি মনোরম । 
ইউরোপে (ইংলও ও জার্দ্ানী)-_গরক্ষিতীশচন্ বন্যোপাব্যায়। 
গোঃ গড়িয়া, জি ২৪ পরগ্রণা। মুল্য আড়াই টাক]। 
ভূপর্যযটক ্রঙক্ষিতীশচন্র বন্দোযোপাঁধ্যার ১৯৩৩ সালে ইউরোপ ভ্রসণ 
করেন। তখন ইংলগড ও জীর্্ানীয় অবন্থ। তিনি শ্বচক্ষে দেখিবার সুষোগ 
পান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পটভুমিকার দেশ ছুইটির বর্তমান জবস্থ বুঝ! 
সহজ। বেখক তাহার অভিজ্ঞতা বইথানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ইংলগ্ডে যুদ্ধের প্রাকাগেও শাস্তির ভাব বিয়াজিত ছিল। এই শান্তিময় 
দেশটিও কিরূপে .মহাযুদ্ধে বিশেবভাবে লিগ হইয়! বর্তমানে যুদ্ধ 
পরিচালনার অগ্রসর হইয়াছে 'ইংলগু; অধ্যায়ে তাহা লিপিবন্ধ হুইয়াছে। 
যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর অবস্থা! কিরপ ছিল, কুরেরের প্রতি জার্মান জন- 
সাধারণের শ্রদ্ধ1! কত গভীর ছিল--এই সব কথা জার্মানী” অধ্যায়ে 
আমর জানিতে পারি। এই অধ্যারটি এইগভ বিশেষ চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে । পুস্তকে করেকখানি চিরও দেওয়া হইয়াছে। - 
শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 








ৰ ৃ | তি | 
১৩০৮ সনে স্থাপিত দু আয্ুর্বেদজগতে শান্তর আনিয়াছে। 
আয়ুর্বেবেদের অন্যতম লুপ্তরত্ব, নানাবিধ অপাখ্য ব্যাধির অত্যাশ্চর্য্য মহেিষধ 


'হুযুভ্ভ ভ্লগুগীম্তন্ন সুহন্” নামে, বরে গুণে ঠিক ঠিক আয়ুর্ধেদোক্ত। 


মনে রাখিবেন আমর্ধেদে এই অস্বভোপম যহৌষদেব নাম শমুত সঙ্লীরনী রাশ । ইহার অন্য নাম আম্মর্ধেছে নাই । 
অন্তনাষীয় পেটেন্ট উবধের সঙ্গে আমাদেন ওদুর্বেধদীয় “বৃ সঞ্ীবনী হুবা'র কোনও সাদৃষ্ত নাই । গভরণমেন্ট 
হইতে লাইসেন্স লইয়া বহুশতাব্দীর পরে অশমনাই সর্বপ্রথম আব্ুবেধদে সত এই লুগ্তরত্ব “মৃত সঙ্জীবনী 
সুরা” পুনঃ প্রচলিত করিয়া আমাদের রাহ ও অন্কঘরাহকদিগকে এই আমুর্ধেদোক্ত ছুলভ মহৌষধ এবং 
আত্মু্ষ্বেদীয় নানাবিধ অকৃত্রিম খ্ীধধাবলী উচিত মুঞ্ষেট, সেবন কহিবার স্থৃবিধা দিতেছি এবং যাহাতে . 
নই উহা রানে রত তাহিহনা রর রত রায়ান হার খুলিতেছি। 


জঞ্জীবনী কভু 8৫ 94 হজ. ২-$৬2:৩24$ ০6 9885 হশনসংক্ষার 
টি রণ ্ যু 1০49৮৭ 82০305815 স্০্প জা13118 বে ত০- | চরণ 
ফা লাম বাত ০৫ ০28০2৩৫9150 5 জগ ৯৮ | যাবতীয় দত্তরোগের বত্তমাজন 
স্থৃতিকা, ছঃ কঠিন রোগান্তে 11619 019 পপ পপ 08 701:017798 দাঞি 08.07760 [ 
ছর্বলতানাশক মহৌধধ। | 25:0 পা স্ন্প্র আফা 0801 পাইকারী যুল্য ভিন্ন। 
শি ও ০ 60 1৭৫ ৮0০1 2 
০৫০ 29501080980. 95০০3218715 আঞ-- 
বলকারক, রক্ত পরিফাপক নানা 1: ০০০১৬০৪ 809 800890৮ চি ৮০ 5 
1. 57 ভারত ও অঙ্গ দেশের প্রায় সমস্ত 


বিধ রোগ নাশক ও প্রতিযেধক চটি 
সকপারল ও প্রধান প্রধান স্বানে স্বাপন করা 






সালসা। ভারতবর্ষের স্ৃতপূর্বব অস্থায়ী গর 
১১ ভাইস্রয় ও বাঙ্গালার তৃতপূর্বব গবর্ণব গর্ত লীটন হইয়াছে। 
বহুযুদ্ধের অদ্বিতীয় বাহাছর লিখিয়াছেন--- ৃ 


১১ রর ৪৮০ ১০০ ৬০ দিস ০ ৪৩৩ (018 মুগ আমাদের অন্গকরণকারী অনেক 
লিন্ধ হকরধহজ সা রা রি শে তি 88196 ওনধালয় “শক্কি উবধালয়* বলিয়া! 
সকলপ্রকার ক্ষয়রোগ ও স্ায়বিক চি 


88087) 000002ণ৮5 
তে গো ৪০ | আত্মপরিচয় দ্বারা অনেক সরল 


ভরা 80190657908, পু 
কর্তৃক প্রদত্ত শক্তিশানী মহৌষধ ৯০2০৭ পুশ 00 এ সতত আও ৪৮8 ভি 


করিয়া খাকে | স্বৃতরাং অধ্যক্ষ 
মহাতৃদরাজ আর, ছ্ধাশ-*শক্তি উবধালয়ের 
সর্বজন প্রশংসিত আবূ্বেঙদেক্ত চিন ৪০১ মধুর বাবুর নাম ও ছবি দেখিয়া 
মহোপকারী কেশতৈন। ব্যবস্থা আশ! কর! যার না। ইত্যাদি ইত্যাদি--* লইবেন। 
শান্ীর় প্রকৃত ম্বত সম্জীবনী স্থরার রং সা! । উক্ত বধ ক্রয় করিবার সময় সাদ! রং ও অধ্যক্ষ যখুর বাবুর 
| ছবিষুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন । মূল্য পাইন্ট ৩২, কোয়ার্ট ৫1০ 
্রোাইটারগণ-_অধ্যক্ষ অথ্রামোহজ, লালমোহন ও জ্ীকসীজা মোহন স্তুখোপাধ্যায়, চত্তবন্তা। 
টিফিৎসকগণের জন্ত উচ্চহারে কমিশনের ধাবস্থ! আছে। আন্ত্কোদীয় টিকিৎসা-প্রশালী স্লিত ক্যাটলগ ঢাহিলেই পাইবেন। 
. আফ-_ঞ্ঞনং ধর্মতলা ইট, কলিকাতা । টিাহা তি 


দল ১৩৫১ 





ন্বিজ্বক্স-স্তচলী টন্বস্ণা্ধ--১৩০০০৯ 


বিবিধ প্রস্জ ( সচিত্র )-- | ৯০৯ ১১৬ 
বাঙ্গাল! দেশে মীর্া-রাঁজ! মানসিংহ-_ডক্টর প্রীকালিকারঞ্চন কাছুনগো, এমএ **" ১৭ 
মায়াজাল ( উপন্যাস )-_ভ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় দঃ রর ২১ 
বারাণসীর লোক-শিল্প ( সচিত্র) শ্ীনলিনীকুৃমার ভত্র -* টি ২৬ 
পরমাণুর তেজ ও তাহার বাবহার-__ইছিতেন্্রচ্্র মুখোপাধ্যায় *" - ৩২ 
প্রভাতের চা (কবিতা )_প্রীকুমূদরঞ্জন ক্লিক **" তত ৩৬ 
শিশু-সাহিত্য- প্রীবনীক্রনাখ ঠাকুর রি রঃ রঃ 
ছন্েপ্র ( গল্প )--ঞ্রামপদ মুখোপাধ্যায় তত ৪... রঃ ৩৮ 
প্রতিবেশী চীনের বাজ্যে-_্রীধীরেজনাথ রায়, এম্‌. এ+ পিএইচ. ডি -. 4 ৪২ 
রুপ নারী- ্রহুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এমএ "*" - গু ৪৪ 


নায় দৌর্বল্যে ও অবসাদে [এগ রন 


৮. £. চিন হত 





ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, রঃ রী % 
25 খ০ ৮0011 ৮0০, 
বিচারক সকলের , 0. 51308 1 118% 00৫8াহাও 
ঃ 66 ৩০ ৩০7 ৫৫14৫ 509 বিত০৪0, [১96 ৩৪ 
মস্তিষ্কের চা সবে 
সায়ুসমূহের পুণ্টিপ্রতীক অত পি অপ তত সপ সপ 
ষ্ঠ নি ৮ 
€ ক। পম টিপিপি লাশ ০ জপ 
০০ 


িটনোনেমিধিদ ই ি 


. ট্রীক। কম। ডাকযোগে আপনার ঘড়ি পাঠাইলে ২ সপ্তাহ মধ্যে আমরা 
তাহা দেয়ামত করিয়া ফেরৎ পাঠাইব। ৃ 


ইঞান হোধ ইন ৪৫ লেরোরী লিঃ সপ তি 
ভায়েল (হুর্ধা ঘড়ি) নির্ঘাণকায়ক 
বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা । . $+বি জেপি: (বৌহাবা ইটের জংন) কলিকাতা। 
প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩৫১ 


ক্কষ্চতা দে 
ঘন অন্বয়ে মেখ সমুদ্র 
লঘন বন গিরি 
সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় 
গহন রাতে শ্রাবণ ধার 
দাদ ধার! হ'ল সার! 
ভ্ীমতী বীগ! চৌধুরী 
বলেছিলে ষনে রবে 
দার মোর কুঞ্ধে এলে! 
জগজয় জিজ্র 
যে ছুল আমারে দাও 
মগজ কযেগোছি তন পরিচয় 


স্থণালকাস্তি ঘোষ 


জগৎ জুড়ে জাল 
পাঞজ[ াতে বাে তান না 


৮ ॥৮০1 


দি প্রাদদোফোন কোম্পানী লিষিটেত, হদবন __ বোত্াই _: মাজা _- দিল্লী ৬5129 


গ্রবানী -টবশাখ, ১৩৫১ 





 জীদতী টি জাল 
আর বেল! 
রর রা হাহযে ভুল হান্বে বখন 
কুমারী যুখিফ1 রায় 
কোন সুরে জাগে 
পক গো বাগুরিয়! 
সন্তোব সেনগুপ্ত 
কেন আন ফুলভোর 
সা! কেউ ভোলে ন! কেউ 
ধীয়েজচত্র জি 
জা! পদ্যামালতী হবে 


ক্ষিভিশ বন্দু এও পার্টি 
12455 ( ব্বামীজি (হই খণ্ডে) 










ন্বিষ্বম্-স্চ্ভীঞ টন্যম্পাঞ্ধ--৬০৫৯ 


পরলোকগত নেপাল রায়ের জীহন-স্তি_্রীহুধীরকুমার লাহিড়ী পা রি ৫৭ 
তমলুক এজেব্সীর লবপ-শিল্প (সচিজ )-প্রীজিতেশ্রক্ষার নাগ "*. * * ৬১ 
বাংলা সাহিত্য ও আমাদের জাতীয় জীবন তত ০5 পা ৬৫ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বেদ্রচার- প্রীদেবজ্যোতি বর্শণ ০. রঃ ৬৭ 
টূুকৃযো! কাগজ (গল্প )-্পৃহ্বীশচজ্জ ভটটাচাধ্য রঃ রি রঃ 
বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি- প্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় রি ৫ 


নববর্ষের অন্যতম উল্লেখ যাগ্য গল্পগ্রন্থ! সর্বজন প্রশংসাধন্য অপলাপ গল্সগ্রন্থ | 


বিভৃতিতূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভ্তিভূষণ সুখোপাধ্যায়ের 


সম্ভধ- প্রকাশ্িিত 


তালমবমী ভঃকিম? 


আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোহরণ করিবে ! মুল্য।১।০ স্ুল্য- ২1০ টাকা 
| প্রকাশক £ রঢমশ ঘোষাল, ৩৫, বাছুড়বাগান রো, কলিকাতা 


তাত উনার 
সান্জাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সমগ্র জগতের সর্ধশ্রেষ্ঠ 
2৮ 0০012 টিন 071, সংগীতের সবের 


টালিগঞ্জ, [101,১০৮] কলিকাতা 





জণ্তন ১৯২৪ প্যান্সিস--১৯৬১ 
প্জয়স্তী চুড়ী”-_গলিনি সোনার চুড়ীর নীচে ইরোলো!ক্রোগ্রের ক্েম। প্রতি গাছা। ১৪, টাকা, ছয় গাছা যা আট গাছার সেট কয়। 
গিনি সোনার যাবতীয় গহন) সন্বর সরবরাহ কর! হয়। ক্যাটালগের জন্ড অবিলম্বে লিখুন। [ প্রৌপ্রাইটর-_ঞীজক্ষয় নন্দী] 


মোহিনী মিলদ্‌ লিষিটেছ 


ম্যাচনজিং এঢজণ্টস শচ্জস্মজ্ভী শনভল এও 2জ্যচা৪. 
০পাঃ কুত্তিয় খাজার নেদীকা)। 
-- ৯মং মিল _ -- ইনং মিল -- 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) বেলঘরিয়! (২৪ পরগণা ) 
এই মিলের ধুতি শাড়ী প্রস্ৃতি ধনীর প্রাসাঘ হইতে কাক্ষালের কুটারপর্থযস্াসর্ঝত্র সমভাবে সমাদৃত । 





ভাদ্বতেপ্প ভোগ 
তাঞ্জিক ও তেতাজিন্ 


মহামান্য ভানতসম্ত্রাট ষষ্ঠ জক্জ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 

১০৪, গ্রে ছ্রীট “বসন্ত নিবাস, কলিকাতাস্থ বিশ্ববিখ্যাত 'জল-ইত্ডির! এগ্রোলজিকাল এগ এট্রোনষিক্যাল সোসাইটা'র প্রেসিভেন্ট-_ 
ভারতের অপ্রতিতবশ্বী হত্তরেখাবিদ্‌ জ্যোতিষ-তত্ত্র ও হোগাদি সকল শাস্ত্রে পারদর্শা_আন্তর্জাতিক খাতি-সম্পর রাজজ্যো ভিষী, 
শিরোদশি পণ্িত শ্রীরমেশচঙ্র ভট্টাচার্ধঃ জ্যোতিযার্ণব, এস-আর-এ-এস্‌ (লগুন) মহাশরের প্রাচা ও পাশ্চাতা মতে কোী- 
বিচার এবং হত ও কপালের রেখ! দ্বার1 মানব-জীবনের ভূত, ভবিযাৎ, বর্তষান নির্ণয় এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অলৌকিক ও অতা্চর্বা শক্তির কথা 
বিশ্ববিদিত। ভারতের বছ গ্শামান্ত বাক্চি ও পৃথিবীর বখা_-ইংলত্ড, আমেরিকা, আফ্কিকা চীন, জাপান প্রভাতি মহাদেশ 
ষনীবিপ্ণণ পণ্ডিত বহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যোগী ও তান্ত্রিক ক্রিক্াদি ছারা ছুরারোগ্ ব্যাধি নিরাময় বেল্া, হপানী, বছুমুতর, জর্শ, সস, 
উন্মাদ এবং কুষ্ঠ ও সর্বপ্রকার; স্ত্রীরোগ), জটিল ফোকদ্দমার জয়লাভ, বংশরক্ষা, ভুর্তাখোর প্রতিকার প্রস্ৃতিতে তীহার ক্ষমতা! অনভ্ভমাধার়ণ। 

প্রত্যক্ষভাবে যে সমত্ত মনীষী ইহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা! উপলদ্ধি করিয়াছেন, সর্বসাধারণের অবগতির 
জন্ত নিয়ে তাহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা গেল। 


হিজ হাইনেস অহারাজ! আটগড়॥ হার হাইনেস বঠমাত| মহায়ানী ত্রিপুরা! টেট, উড়িষ্া। এসেম্বলীয় 
ষেস্বর বড়কিমেদির রাঁজাবাহান্থর, মহারাজকুমার হিন্দোল, লুইলিঙ্গ! পাটনা স্টেটের কুষার, বাননীর় 
বাান্র সন্তোষ, বর্তমান বিলাতের প্রিভিকাউব্িলের বিচারগতি নাননীয় স্তার সি. যাষবম নানার 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গ্ডার মন্ধনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীর গভর্যেন্টের ব্ত্রী যাননীর জাজ! বাহাছ় 
মিঃ পি, ডি, রায়কত, উড়িব্যার এডভোকেট-জেনারেল মাননীয় মিঃ বি, কে, রার। উড়িষ্যা এসেবলীর মেশ্বর 
ও কগ্রেসনেত্রী ষাননীর! শ্রীমতী সরল! দেবী; কেউনবড় ষ্টেট হাইকোর্টের জজ মাননীর রার সাহেয হিঃ এস, 
এম, দাস বহারাজকুমার বি, এন, রাসচৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি মেয়র, কলিকাত! কর্পোরেশন; ফটকের ডেপুটি 
পুলিশ হুপারিস্টেণডেন্ট রার সাহেব মিঃ হাদরবলভ দে, মহারাজকুষার পি, এন, রায়চৌধুরী বি, এ, ভাইস-কম্সাল, 
স্পেন। রংপুরের আবগ্নারী হুপারিস্টেণ্ডেটে খান সাছেব মোতাহার হোদেন খান। কলিকাতার প্রেসিনেন্সী 
মাজিষ্রেট মিঃ ই, এ, এরেকী, এম-এ (ক্যান্টাব ) জে, পি। বেজল লেজিসলেটিত কাউজিলের সভাপতি 
মাননীয় »সতোক্রচক্র মিত্র, এষ-এ, বি-এল॥ কলিকাতার বিখ্যাত এটটরী মিঃ জার, এল, দত্ত । এটী হিঃ পি, কে, 
মিএ। কাপ্টেন হিঃ পি, এন. পি, উনাউয়াল! আন্দামান); বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার মেজকুষার শ্ীরমেন্মনারাযণ রায় । দেশনেত জমিমায় চৌধুরী 
মোক্াজ্মেম হৌসেন (লাল সিঞ্ ), এম-এল-সি, কলিকাতা। ॥ খান বাহীছুর মিঃ এম, কে, হাসান, সি-জাই-ই, ভেপুটী জেনারেল হ্যানেজার 
ই আই, রেলওয়ে । বিঃ ইসাক মাষি এটিয়া, পশ্চিম আক্রিকা। বিঃ এদ্রিটেম্পি, ইলিওনিস, আঙেরিক। , বিঃ জে, এ, লয়ে, ওসাকা!, জাপান, 
মিঃ কে, রুচপল, সাংহাই, চীন এবং এইয়াপ আরও অনেকে । 


ৃ 





ধনদ্ব! কবচ-_হুজারাসে ধনলান্, করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবপ্তক। চলা! লগ্মী অচল! হুইয়! পুর, আহঃ, ধন 
ও কীন্তি দান করেন । প্ধনং বনধবিধং সৌখাং রাজন্ব্চ ছিনে দিনে", ইহ ধারণে জজ ব্যক্তিও রাজতুলা উশধ্বাশালী হয়। মূল্য ৭%,। তত্্রোন্ত করবৃক্ষের 
ভার কলদাত! অদ্ভুত শক্তিসম্পর় ও সন্বর কলগ্রদ বৃহৎ কবচ। মূল্য ২৯০ । 
বগলাম্ুত্থী কবচ-_শক্রদিগকে বঈটভূত ও পরাজয় এবং মামল। মোক মার দুফললাত, আকণ্মিক বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ যনিবকে সন্ত 
রাখিতে-_করক্ষান্ত্র। দূল্য ৯, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৬, € এই কৰচে ভাওয়াল সঙ্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। 

বঙ্গীকরণ কবচ-_ধারণে অতীষ্ট্জন বশীভূত হয়। মূল্য ১১৪০, বৃহৎ ৩৪%০ । ইহা! ছাড়াও বছু কবচাছি আছে। 


৪৪ এস্ট্রোনামকেল মোমাহটী (রেছ্িঃ) 


স্থাপিত- ৯৯০৭ শ্বউাব্দ 
(ভারতের হধ্যে সর্ব্যাপেক্ষ! বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্িক ক্রিদ্বাধির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :-_১০৫ গ্রে স্রীট, “বসন্ত নিবাস” (্রপ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির ) কলিকাতা । 

সাক্ষাতের জয় : প্রাতে ৮।*টা হইতে ১১৪০টা ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
স্রাঞ্চ_-৪৭, ধর্মতলা৷ স্্ীট, ( ওয়েলেসলীর মোড় ), ফোন £ কলি: ৫৭৪২। সময়--বৈকাল ৫-৩০টা-.এটা। 

লগ্ন অফিস ১-_হিঃ এম-এ-কাটিস, ৭-এ, ওয়েউওয়ে, রেইনিস পাক? লগ্ডব, এস ভঞ্লিউ, ২, 
ব্য ৪-আমাদের বিজ্ঞাপনের ভাব! ও কবচাদির অবিকল নকল বাহির হইতেছে । পণ্ডিত মহাশয়ের ও সোসাইটার নাম ও ঠিকানার 
শ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, নতুবা প্রতারিত হইবেন । বহু অভিযোগ আসিতেছে । 


প্রবাস বৈশাখ, ১৩৫১ 


ন্বিজ্বন্জ-স্কভসী১ ট-স্শা্--১৩৫৬ 


পুস্তক-পরিচয়-. ৬৪৪ ৬০০ ণণস্্জহ 
বাজে লেখা-_প্রশৈলেম্রুফণ লাহা; জগৎ কোন্‌ পথে ?--্ীরন্মীন্থর সিংহ ) 
শাস্তিগুর-পরিচয় ( দ্বিতীয় ভাগ )--্উমেশচন্তর চক্রবর্তী শীীধবনধ-হুরি 
লীলামৃত-_্রীনলিনীকুমার ভন্্র; কবি কিশোর-_শ্রীবীরেন্্রনা মুষ্টপাধ্যায় ) 
অসংলগ্ন-_দ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ; গীতবিতান বাধিকী, ১৩৫০ 


আলোচনা ৮৬ 
“রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়*__জীঅতুলেনদু গুপ্ত; “ব্য ও সমষ্টি*--পরীবৃন্দাবননাথ শর্মা 
দেশ-বিদেশের কথা ( সচিত্র )-- তত * ৮১ 
রস্ভীন ছবি 
মহেন্দ্রের সিংহল যাআ- জ্ীধগেন বায় 









স্পিম্পি ও ম্ষন্জ 
সধত়ে ব্যবহার করুন । 

বিদেশ হুইতে কর্ক আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছে। 

গ্রাহকগণ গঁধধের অভশার দিবার সময় পুরাতন কর্কসহ 

খালি শিশি উুঁধধ ভরিয়া দিবার জন্য যতট1 পাঠাইতে 

পারিবেন ততই মঙ্জল। উহা লেবেল-দৃষ্টে ঁষধ ভরিয়া 

দেওয়া হইবে। মূল্য শিশি প্রতি দুই পয়সা বাদ দেওয়া হয়। 

এস, এন” শ্বায় এও কোং 

৮৫এ, ক্লাইশু স্ত্রী, কলিকাতা। ৷ 

হোমিওপ্যাথিক 


রেগুলার রামষয় আশ্রম, বৈদ্ঞনাথধাম, কুষ্ঠ! পো, (এস পি )। 





অক্ষরকুমার নন্দী প্রণীত 
শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থ বহুল চি্রশোভিত 
তৃতীয় সংস্করণ 


লিল্রাত লমগা'. পিটিশ, 


[ শিক্ষা -বিভাগ্গের ডিরেক্টর বাহাস কর্তৃক সমগ্র বঙ্গের উচ্চ ইংরাজী ধিষ্তালবের লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্ত মনোনীত ] 
“ঞ* * হারা বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ গভিবেন এবং এই নিদারুণ অর্থ-সমস্ার সমাধান কত্সিবেন, তাহাদেরই অগ্রদূত- 
স্বরূপ অক্ষয়বাবুর এই' বিলাত যাত্রা । * * বিলাত ভ্রমণ গ্রন্থের প্রত্যেক কথাই কাজের, শিক্ষাগ্রদ ও মৌলিক ।” 
-দ্দীনেশচজ্জ্র সেন, ভি-লিট ১১-৪-১৯৩২ 
প্রকাশক-_ঞীজশোক নর্দী, ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস, টালীগ্জ, কলিকাতা এবং প্রধান পুত্তকালয় সমূহে গরাণুব্য। 
প্রকাশকের নিকট হইতে লইলে ডাকমাশুল লাগবে ন। 
প্রধাসী--বৈশাখ, ১৩৫১ 








